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চিট: 


অনন্তককণামষ ভ্রীভগবানেব বৃপা ব্রহ্ধবৈবর্ভ-পুরাণ ধূজরিত ও প্রকাশিত হইল। 
আধ্যশান্ত্ের নিগুঢ পবমদুর্জেষ ততসমূহ সাঁধাবণ বুদ্ধিসম্পন্ন মাঁনবকে অনাঁধাসে 
বুঝাইবাব নিমিত্ত ম্হামুনি বেদব্যাস পুবাণসমূহ বচনা কবিযাঁছেন। বেদবেদান্তাদি 
শীন্বসমুদ্র মন্থন কবিতে কবিতে তীক্ষবুদ্ধি মানব যে জ্ঞানামৃত আহবণে অবসন্ন হইযা 
পড়েন, পুবাণপাঁঠক অনাধাসে তাহা লাভ কবিতে সমর্থ হন, জ্ঞানপিপান্থ এই পুরাণের 
আঁ্বাদে সিদ্ধকাঁম হন এবং কাম্যপদে উপনীত হইযা আনস্ত শাস্তি ও অসীম তৃপ্তি 
লাভ কবেন। মুমুক্ষু ইহা! হইতে ত্রন্জ্ঞান লাভ কবিয| জীবন্ুক্ত হন, ধর্মপিপান্ 
ইহাঁৰ উপদেশীবলী সাঁদবে গ্রহণ করিষ! চবিতীর্ঘত! লাভ কবেন , সংসাবীব নিকটেও 
ইহা সংপবামর্শদাতা। পবমবন্ধুব ন্যাষ হিতকাঁবী। সংসাবীব কামনা অনন্ত, ভোগেচ্ছা! 
প্রবল; কিন্তু অসংঘত ভোগ কখনই মানবে মনে আত্যস্তিক তৃপ্রিদান কবিতে পাঁবে 
না। পুবাণ মানুষের ভোগ-পরবৃত্তিকে সংযত কবিঘা। তাহীব মনকে বিশুদ্ধ ও প্রবৃদ্ধ 
করিষা তুলে পুবাঁণ সর্বকাঁলে সর্বশ্রেণীব পবম হিতকাবী বন্ধু। পুঁবােব মধ্যে 
যে কল জটিল তবের মীমাংসা কবা হইযাছে, তাঁহা অনুধাবন কবিলে বিশ্মাষের 
ই মহামুনিবচিত অফীদিশ মহাঁপুবাণেব ই মহাঁপুবা 

তর অন্যতম। এ ণ্‌ 
চীঁরি খণ্ডে বি প্রথম শ্রদ্মখণ্ড- পব্রহ্ম হইতে কিকপে অপরিমেষ বিশত্র্ধাণ্ডের 
উৎপত্তি হইল, এই খণ্ডে তাহাই বর্ণিত হইযাঁছে। দ্বিতীয় প্ররতিথণ্ড- এই থে 
পবমা প্ররুতিব অনস্তশক্তিবপে আবিউ্ভীবের বিষ্য কথিত হইযাছে এবং প্রসঙ্গক্রমে 
পাঁতিতরতয-মাহীত্ব্য, পাঁপাচাবীব শান্তি প্রভৃতি বহুবিধ বিষষ বণিত হইযাঁছে। তৃতীয 
দেশও এই খণ্ডে বি্নাশক গণপতিব জন্ম হইতে আবন্ত কবিষা াহাৰ কাধীবলী 
এবং প্রাসঙ্গিক অনা বিষষ বর্ণিত হইযাঁছে। চতুর্থ বা সর্বশেষ অংশ শ্রীরুষ্জন্মখণ্ড 
ইহা নামতঃ ভরীরকষজন্মধ্। হইলেও ইহাতে ভগবান্‌ বান্ুদেবের আজন্ম সকল 
৮ ছে বাস্তবিক এই চতুর্থ খণুটিই ত্রহ্াবৈবরধ 
[হাবসৃত এবং লীলাঁমযেব অপূরবধ লীলাকথায স্তমধুব। যিনি 

বিশ্বনীলাব অতীত, দেই নিপুণ নিবাকাব স্বযং বাদ রা মি 
ঃ কিপেই বা তিনি পবিত্র ব্রজধামে 

রা রে ইদধহাবী সখাকগে শবস্থান কবিযাছিলেন, কংদ প্রভৃতি দুবাত্বা 


ত তন্ধ জানিবাব কৌতৃহল হইলে, ভক্ত পাঁঠক। 

রঃ সহাপুবাণ পাঠ কব, তৌধাব বাঁসনা পূর্ণ হইবে, ভাগবতবখাঁমৃত্তপানে ভবঘন্্রণাৰ 

রী হইবে, হাদযে অনু ও অনাবিল আনন্দ উপলন্ধি কবিতে পাবিবে। ব্যস্ত 

অসাম সেই পুকযো হন ভগবান্‌ ভক্তেব নিকট ব্যক্ত ও সসীম | ধীহীর ইঙ্গিতনাতে 
রাঁজ--১ 


| ২ ] 


কোঁটি কোটি ব্রহ্ধাণড হবষ্টি বা বিলীন হইতে পাবে, সেই ভগবান হুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভক্তেবও 
সম্পূর্ণ করাষ__তিনি শ্রীবীধিকাঁব প্রেমনিগডে বদ্ধ হইযাঁছিলেন, মহাভক্ত পাঁগুবগণেব 
ন্েহের নিকট পব।জিত হ্ইযাঁছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তে প্রীরৃষ্ণলীলা যেবপ মধুরভাবে 
বণিত হুইযাছে, বোধ হয, এপ আব কুত্রাপি হয নাই। পবক্রদ্ষেব শ্রীকৃষ্ণৰপে 
বিবর্তন বা পবিণতিব ব্ষিয ইহাতে বর্ণিত হুইযাঁছে বলিযাই ইহাঁব নাম 

ত্তঁ। 

এই পুবাঁণেব কাহিনী কতদুব সত্য তাঁফিকেব বুদ্ধিতে তাহা ধবা দিবে না, 
সা্প্রদাধিক অহঙ্কাবেবও বশ হইবে না_কেবল ভক্তেব অন্তবেই এই সত্য প্রতিভাত 
হইব্‌। এই পুরাণ যুগে যুগে ধর্শেব গ্লানি দূব কবিবে, অধর্থেব অভ্যুখান প্রতিহত 
কবিবে, মানবজাতিকে ভগবানেব দিকে অগ্রসব কবাইয! শাশ্খত ধর্ম স্থপ্রতিষ্ঠিত 
কবিবে। ভক্তেবা শ্রীবাধাকৃঞ্চেব লীলাম্মৃতসবোববে অবগাহন করিযা অপূর্ব তৃপ্তিলাভ 
কবিবেন। গীতগোবিন্দ প্রভৃতি সমস্ত বৈষবকাব্যেব মূল এই মহাপুবাঁণ। পরমা 
প্রকৃতি শ্রীরাধিকীব সম্ভোগ, বিরহ, মানাভিমানাদি সম্বিত যে সুললিত বৈধ্লব- 
সাহিত্য অগ্ভাঁপি শ্বদেশীষ ও রিদেশীষ সুধীবৃন্দেব হৃদযে বুগপৎ বিশ্মঘ ও আনন্দের 
উদ্রেক কবিতেছে, এই মহাঁপুবাণই সেই সাঁহিত্যেব উপাদান সংগ্রহ কবিষ! দিযাছে। 
ভগবান্‌ বেদব্যাস সংস্কৃত ভাষায এই মহাগ্রন্থ বচনা কবিষাছেন বলিষা ধাহাঁব! সংস্কৃত 
ভাষা অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে এই গ্রশ্থপাঠেব আনন্দলাঁভে বঞ্চিত থাকিতে হৃয। 
এতাঁদুশ পাঁঠিকগণের হৃদয়ে যখাঁসস্তব আনন্দ দান করিবাঁৰ জন্য আমাদের এই বিপুল 
প্রযাস। এই মহ্/পুবাঁণ আজ পযাব ও ত্রিপদী ছন্দে অনুদিত হইল। এই অনুবাদ 
সম্পূর্ণ আক্ষবিক না হইলেও, ইহাতে মূলগ্রস্থগত ভাবেব বিশুদ্দিব প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য 
বাঁধ! হইযাছে। অনাবশ্যক ব| অপ্রাসঙ্গিক বিষয বর্ণনা দ্বাবা ইহাঁব কলেবব বদ্ধিত 
করা হয নাই। মুলে যে যে বিব্য বর্ণিত হইযাঁছে, অনুবাদে তৎসমন্তই প্রদত্ত হইযাছে, 
কোনটির কোনবপ অগ্গহাঁনি কবা হ্য নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ শান্্রপাঠেচ্ছ 
ব্যক্তিগণের নিকট আঁমাদেব পূর্বব-প্রচাবিত মহাভাবত, রামাঘণ ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ 
যেবপ সমাদর লাঁভ কবিযাঁছে, এই গ্রন্থধাঁমি যাহাতে সেইবপ সমাঁদৰ লাভ কবিতে 
পাঁবে, তাহাঁব জগ্য চেষ্টাব কোনবপ ক্রি কবি নাই। আমাদেব এই স্্বিপুল উদ্দেশ্য 
আংশিক সিদ্ধ হইলেও সকল শ্রম সার্থক মনে কবিব। 


কলকাতা ] শ্রীকঞ্ণচবণাশ্রিত_ 
তাং ১,ই অগ্রহষণ, ১৩৫৬ লন শ্ীস্ুবোধচজ্ মভুমদার 


(৯5লললঁশ্লা 
গরিতীয় সঞ্চয় ভুমিকা | 
152 ্ল্লিলস্্্্লি 
এত অগ্নকালেব মধ্যে আমাদেব অনুদিত ক্রশ্মবৈবর্তপুবাণেব যে নূতন সংস্কবণ 
প্রস্তুত কবিবাঁব প্রযৌজন অনুভূত হুইবে, তাহা আমবা কল্পনাও কবিতে পাঁবি নাই। 
জগদীশ্ববেব কৃপীষ ও পাঠক-পাঁঠিকাগণেব অকৃত্রিম সদিচ্ছাৰ ফলে আমাদেব উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইযাঁছে। বাঙ্গীলী জনসাধাবণ আমাদেৰ অনুদিত গ্রন্থের মধ্যাদা দান কবিষাছেন। 
আলোচ্য সংস্করণে গ্রস্থটি আমুল সংশোধিত হইযাছে। বহু অধ্যাষ, যাহা 
পূর্ববর্তী সংস্করণে পবিত্যন্ত হইযাছিল, তাহা বর্তমান সংস্কবণে যুক্ত হইযাছে-_তাঁহার 
রর রদ হইয। গিযাছে। ফলতঃ গ্রন্থমূল্যও কিঞ্চিৎ 
ধিত হইল। 
 মহামহোপাধ্যায় পণ্তিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্র-অনুদিত সংরণ-দৃণ্ট 
আমরা গ্রন্থের সংস্কার সাধন করিলাম। আশা কবি, ইহাতে গ্রন্থে সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি 
সাধিত হুইযাঁছে এবং পাঁঠিক-সাঁধাবণও ইহাকে গ্রীতিব সঙ্গেই গ্রহণ কবিবেন। ইতি 


কলিকাতা | শ্ীবষ্ণচবণাজ্রিত-- 
 'মহালযা--১৩৬০ শ্রীস্ববোধচন্দ্র মনুমদার 


ূ তৃতীয় গাধঠিতণের ডিক ] 
শ্] 
 মঙ্গলমযেব কৃপায় আমাদের সঙ্কলিত ্রহষাবৈবর্রপুরাঁণ বসিক প্াঠকজনের 
নিকট আদরণীষ হুইযাছে। প্রাঞ্জল ভাষা, ছন্দ, ত্রিপদী ও পযাবেব সুষ্ঠু মিল যাহ। 
আমাদেব প্রকাশিত ব্রহ্বৈবর্তপুরাণে দেখা যাঁ তাহা অন্য কোন বাংল! ভাষায় 
অনুদিত গ-দেখা যায় ন! একথা বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই স্বীকার :কবিতে 


ভা আমাদের ব্রদ্ষবৈবর্পুবাণেব অত্যধিক চাহিদাই ইহাঁব একমাত্র 
গ। 





রর 





85555 








বঞ্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশদভাবে সংশৌধিত ও পবি- 
মাঞ্ডিত করা হইযাছে। বসিক পাঠকদেব কচিব দিকে লক্ষ্য বাঁখিষা অনেকগুলি 
বিষয যাহা পূর্ব পূর্ব সংস্কবণে সংক্ষিপ্ত ছিল সেগুলি-বিস্তারিতভাঁবে পবিবেশন 
কব! হইযাছে। সেজন্য পুক্তকের আষতনও অনেক বৃদ্ধি পাইধাছে। আশা কবি 
ইহীতে পাঠক জমাজ পরিপূর্ণভাবে বস আস্বাদন কবিতে পাঁবিবেন। 


কলিকাতা ] শ্ীৃষ্ণচবণাশ্রিত-_ 
শ্রীন্ঘবোধচক্দ্র মজুমদার 
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, আলোচনা ॥ 


1 
া ৮ 


শৌনকমুনির জিজ্ঞাসার উত্তবে মৌতি কহিলেন-_ 
ব্রঙ্মের বিকৃতি এই গ্রন্থেব মাঝাব | 
সে করণে নাম 'ব্রন্া-বৈবর্ত ইহব | 
শ্রীবৃ্ণ দিলেন সূত্র গোলোকে ব্রক্মাঘ। 
পু্ধব তীর্থেতে ত্রগ্গা! ধন্ধে দিল তাষ ॥ 
ধর্ম হ'তে পান তাহা পুত্র নাবাযণ। 
নর/ষণ নাবদেরে করেন অর্পণ ॥ 
লাবদ হইতে তাহ! ব্য/সদেব পান । 
সিদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যাস মোঁবে করিলেন দান ॥ 
হে ত্রাণ, কহিল।ম সব ইতিহ|স। 
এক্গণে শ্রাবণ কব মন অভিলাষ ॥ 
আঠাবে! ভাজার শ্লোকে যেই ফল হয। 
একটি ভধ্যাধ শুনি সেই ফলোদয ॥ - 
্র্দবৈবর্তপুরাণে অতি সংক্ষেপে এই শাঁক্সপবিচয প্রদন্ত হইযাঁছে। সৌতি ইহার 
বন্তা-_তিনি ইহা প|ইযছেন ব্যাসদেবে নিকট হইতে । আঠব হাজাঁব শ্নোকে 
্রঙ্ধবৈব্পুরাঁণ রচিত । 
পুরাণের নিজন্গ বিবৃতিতে ইহাঁকেই প্রাণ বলিধ! যানিধা লইতে হয়। কিন্ত 
অন্থুবিধা আছে। বিভিন্ন পুন্নাণ আাঁলোচনা কবিলে কোন এক পুবাঁণের বাঁক্যকেই 
অবিসগদী সত্য বলিব! শিবোধাধ্য কবিতে পাবি না। তবে কি সৌতি অসত্য 
আচরণ কবিযাছেন ? না, তাঁহাঁও হইতে পাবে না। কাঁবণ, সূত নিজেই দ্বীকাব 


করিয়াছেন_- 

পুতৌ হন্ম্ানুগুহীতণ্চ ভবন্টিবভিনোদিতঃ | 

পুরাণার্থ' পুরাণজৈ সত্যব্রতপবাধণৈঃ ॥ 

ধর্ম এব সৃতন্ত সঙ্টিদৃন্টঃ পুবাতনৈঃ। 

দেবতাঁনামৃবীণাঞ্চ র।জ্ঞাং চ(দিততেজসাঁম্‌ ॥ 

বংশনাং ধাবণং কাধং আতানাঞ্চ মহাক্সনাম্‌। 

ইতিহাসপুবাণেধু দিক্টা থে বরঙ্গবাদিভিঃ ॥ 

সৃতের উদ্ভিতে বদি নসত্য-বাঁচম ন! থাকে, তবে পুবাণ-সমূহের উদ্তিতে জনৈক্য 

কেন? সংক্ষেপে উচ্তাব উত্তব--মুল পুবণ লাঁব 'অন্দতভাবে বর্তণান নাই , বিভিন্ন 
কারণে কীলক্রমে ইহাদের ঘধ্যে বন প্রক্ষেপ ও পবিবর্ল ঢঁকিযাছে। এতত্সন্বনধে 
নিন্গে বিভৃত আলোচনা প্রদন্ত হইল । 


০ শখ 


অ্গাবৈবর্ভপুাণ গ্রনৃত পুজাণ পি তা? 
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মত্হ্যপুরাণেব মতে 
দ্বথস্তবন্ত কল্পন্ত বুভীস্তমধিরুত্য যত 
সাবিনা নারদাষ বৃষমাহী্যসংবৃতম্‌। 
যত ব্রহ্ধ ববাহস্ত চরিতং বর্যতে মুসঃ। 
তদষ্টাদশসাহত্রং ব্ক্ষবৈবর্ভমুচ্যতে |” 
সাবণি নীবদকে বথন্তবকঙ্গ-ৃহীন্তপ্রসঙ্গে ত্রঙগা-ববাহেব চবিত ও কুষ" 
মাহাস্যগ্রসঙ্গে যে আঠাব হাজাঁব শ্লোকবুক্ত কাহিনী বলিষাছেন, তাহাই 


শৈবপুবাঁণে উত্তব খণ্ডে বিবৃত হইযাছে-- 

“বিবর্চনাদ্‌ ব্রহ্ষণন্ত ক্রশ্ধাবৈবর্ভমু্যতে”, অর্থাৎ ত্রদ্ধাব বিবর্ভপ্রসঙ্গহেতু এই 
পুবাণকে বরহ্াবৈবর্তপুবাঁণ' বল! হয! 

৩ পুবাণে শ্রহ্থাবৈবর্তপুবাঁণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইযাঁছে তাহাঁব ভাবার্থ নিম্গে 
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্র্ষাবৈবর্তপুবাণ বেদমার্ীনুদর্শক দশম পুবাণ। ভগবান সাবি নাঁরদেব 
নিকট এই পুবাণ ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন। চতুরর্গ এবং হবি- 
হবপ্রীতি ও তাহাদেব অভিন্নত্ব সম্পাঁদনই ব্রঙ্গাবৈবর্ডেব সম্পাধ বিষয। ব্খস্তবকল্পের 
বৃ্ান্তই বেদব্যাস শতকোটি পুবাণে সংক্ষেপে বর্ণনা কবিযাঁছেন এবং ব্রগ্মাবৈবর্তপুরাণিকে 
রঙ্গ, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্ণজন্মথণ্ড নামে চাঁবিভাঁগে বিভক্ত কবিযা আঠীব হাঁজাব 
রি রত রা সৃত এবং খাবি সংবাদে পুবাঁণেব উপক্রম 

া 

'শাঁদিতে সুপ্রিপ্রকবণ, পবে নাঁবদ এবং বেধাব বিবাদ, উভযেব পরাভব এবং 
শিবলোকে গতি, শিব হইতে নাঁবদমুনিব জীনলাভ এবং মহাদেবের বাক্যে নীবদ ও 
মবীচিব জ্ঞানলাভার্থ নিদ্ধসেবিত পবম পবিত্র ত্রৈলোক্যাশ্র্যকাবী মাশ্রমে গমন-_ 
এই সমস্ত পাপনাশক কাহিনীই ব্রধখগ্ডের বিষবীভূত। 

প্রকৃতিখণ্ডে সাবিসংবাদ, কৃষ্ণ-মাহাত্যযুক্ত নানী প্রকাঁৰ আখ্যাঁধিকা, প্রক্কতিব 
মংশভূত কলাসমুদৃষেব মাহাত্য ও পূজনাদিব বিস্তৃতপে বর্ণনা বহ্যাছে। 

শণেশেব জনাপ্রসঙ্গ, পার্ববতীব পুণ্যক ব্রত, কাঞ্তিকেষ ও গণেশেব উৎপন্তি, 
ীর্ঘবীধ্য ও জীমদষ্্ের অন্ভুত চরিত্র, গণেশ ও জামদগ্যের ঘোৰ বিবাঁদকাহিনী 
ও পাইযাছে। 

কুষেব  জম্মপ্রশ্ণ। ভীাহাব জন্মকাহিনী, গোকুলগমন, পুতনাদিবধ, 
ীদযক্রীডা, খৌঁপীদেব সঙ্গে বাসক্রীডা, বাধাসহ নিষ্জনে বিহাঁব, ক্র রসহ 
১ মধুরাগমন, কংসাদি বধ, সন্দীপনিব নিকট বিস্বাগ্রহণ, যবনবধ, কৃষ্ণের দবারকা- 
মমন এবং তত্কর্তৃক নবকান্বাদিবধ কৃষ্ণজ্মথণ্ডে বগিত হইয়াছে 


| ৬ ] 


স্পটতঃই দেখা যাঁইতেছে মৎস্য, শৈব কিংবা নাঁবদপুবাঁণে ব্র্দবৈবর্তেব 
যে সমস্ত লক্ষণ বর্গিত হইযাঁছে, প্রচলিত ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণেব সঙ্গে তাহার কোন 
মিল নাই। বধন্তবকথন, জাবধি-নাবদ-প্রসঙ্গ, ব্রহ্মববাঁহেব বৃত্তান্ত বা ব্রহ্মার বিবর্ড 
সংবাঁদ-_ইহাঁদেব কোন কিছুই প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে পাওষা যাইতেছে না। 
নাবদপুবাঁণে কথিত চারিখণ্ড প্রচলিত ব্রদ্দবৈবর্তপুবাণে পাওয়া গেলেও আভ্যন্তবীণ 
বিবষসমূহে যথেষ্ট অসামগ্রস্ত রহিযাছে। ব্র্ধধণ্ডে প্রথমাংশ উভযেব একবপ, 
কিন্তু পববর্তী অংশ, যথা নাঁব্দ ও মবীচিব সিদ্ধামে গমন এবং সাবর্গিকাহিনী 
্রদ্বৈবর্তপুবাঁণে পাঁওযা যাঁধ না। পববর্তী খগ্ুগুলিতেও এইবাপ কোথাও মিল, 
কোথাও অমিল দেখা যাঁব। 

বাণেব ত্রন্দখণ্ডে পাওযা যায £- 

“কৃষকর্তৃক ব্রন্ধ বিরৃত হইযাছে বলিষ! পুবাবিদ্গণ ইহাকে 'বদ্ষবৈবর্ আখ্যা 
দিয়াছেম। পবমাক্সা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ব্র্গাকে এই পুবাণসূত্র দিযাছিলেন, পবে 
ব্রহ্মা পুক্ষরে ধর্মকে ইহা দান করেন, ধর্ম স্বীধ পুত্র ঘাঁবাধণকে, নাঁবাষণ নাঁবদকে, 
নাবদ গঙ্গাতীরে ব্যাসকে এই পুবাণসূত্র দান কবেন।” 

স্ত এই লক্ষণ মতেও ইহা মৎস্য, শৈব বা নারদীয পুরাঁণোঁক্ত 
্রশ্নাবৈবর্তপুবাণ নহে। 


্ন্দপুবাঁণে উক্ত হইযাছে “সবিতুর্ব্ধবৈবর্ভ অর্থাৎ সবিতাঁৰ মহিমাপ্রকাঁশই 
রঙ্মবৈবর্তেব লক্ষ্য । কিন্তু কাঁধ্যতঃ আঁমবা ইহার কিছুই পাইতেছি না। পৰস্ত 
প্রচলিত ব্রঙ্গবৈবর্তপুবাঁণ আঁলোচন] কবিলে স্পটতঃই বোঁঝা যায যে ইহা ব্রশ্ম- 
বৈবর্তেব কোন বৈষ্ণবপুরাণ। মুল হইতে সবিতে সরিতে ইহা এমন এক স্থানে 
ঈডাইযাছে যে ইহাকে এখন আর ব্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ বলিষা চিনিবাঁব কোন উপাঁ 
নাই। মনে হয় মূলে ইহাতে ব্রক্জাই ছিলেন প্রধান, পরে সাবর্ণি-কর্তৃক ইহাতে 
কষ্ণশাহাত্্য বুক্ত হয, এককালে সূর্য্য বা সবিতা ইহাতে প্রাধান্ত পাইলেন এবং 
সর্ববশেষ, বর্দমানে ইহা বৈধ্বগ্রন্থে পবিণত হইর়াছে। এই সমস্ত হস্তাবলেপ দীর্ঘকাল 
ধবিয়া চলিষা আসিতেছিল এবং মনে হয় মুসলমান অ।মলেও ইহা পবিব্কিত হইযাঁছে। 
কাবণ বাঙ্গালা দেশেব সাঁমাঁজিক ইতিহাস আলোচনা কবিলে স্পউতঃই বোঝা 
যাঁধ যে মুসলমান যুগে সমাজেব মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাগডা! চলিতেছিল, শ্রহ্ষাবৈবর্তপুবাণে 
তাহীব চিন্ন বর্ধমান। অধিকন্ত্ব ইহাতে বোঝ! যা যে ত্রহ্মবৈবর্তপুরাঁপেব বর্তমান 
কপ কোন নাঙ্গীলী কবি-কর্তৃকই প্রদত্ত হইযাছে। কাঁবণ ইহাঁতে জাঁতি-উপজাতি 
ও সাঙ্কধ্য-বিষযে যে সমস্ত মতামত প্রদন্ত হুইযাছে, তাহা একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই 
দেখিতে পাঁওয। যাঁঘ। 

দাক্গিণাত্যে 'তরঙ্গাবৈবর্তপুবাঁণ' নামে যাহা প্রচলিত 'লাছে, তাহাতে 'ব্রঙ্গাবৈবর্তেব' 
পুবাণেব কোন কোন লক্ষণ স্পষ্ট । 

আমবা এক্ষণে এতিহাসিক শনুসঙ্গিৎসা লইযা পুবাঁণের বিভ্ৃততর ক্ষেত্রে 
অগ্রসব হইব। 


ই 


পুরাংণর উদ্পাতি 


১৬৬২০২২২১২২১২০১৬১১২১০২১২২০০২৬৬৩১১১১২১০১১ 


অথর্বববেদে আছে-_ . 

থচঃ সামামি ছন্দাংসি পুবাণং ষজুষ! সহ'-_যজ্জেব উচ্ছিষ্ট হইতে যজুর্বেধেদেব 
সহিত খক্‌, সাম, ছন্দ ও পুবাণ স্থষ্ট হইযাঁছে। 

শতপথ ত্রা্মণ, বৃহদাঁবণ্যক এবং ছাঁন্দোগ্যৌপনিবদ পুবাঁণ-সম্বন্ধে ভিন্ন মত 
প্রকাশ কবিষাছে। কোন কোন গ্রন্থে ইতিহাস ও পুবাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া 
অভিহিত কব! হয। 

বেদভীম্যে সাঁধনাচাধ্য বলিষাঁছেন যে বেদেব অন্তত দেবান্থবাদিব যুদ্ধ-বর্ণনাব 
নাম ইতিহাস এবং জগতেব প্রথম অবস্থা হইতে আঁবস্ত কবিষ! সষ্টিপ্রক্রিযাঁব বিববণেব 


পুবাঁণেব পাঁচটি লক্ষণ__ 
“সর্গশ্চ প্রতিসর্গম্চ বংশো মন্বস্তবাণি চ। 
বং পুবাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥ 

সর্গ বা স্থঠ্ঠিতত্, প্রতিসর্গ বা পুনঃস্থষ্টি ও প্রলয, দেবতা ও পিতৃগণেব বংশাবলী, মনু 

অধিকাঁবকাঁল বা মন্বস্তব এবং বংশীনুচবিত বা! চন্দর-ূর্্য-বংশীষাদি নৃপতিগণেব বংশবর্ণনা__ 

এই পাঁচটি পুবাঁণেব লক্ষণ । 

অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুবাঁণেব প্রচলন ছিল। মহাভাবতাঁদি গ্রন্থে ইহাঁব 
স্পষ্ট প্রমাণ বহ্যাছে। সেই সমস্ত পুবাঁণ কাহাব বা কাহাদেব বচিত ছিল, তাঁহাব 
কোন সছুত্তব খুঁজিষা পাঁওযা যাঁষ না। অবশ্য পববর্তী কালে ব্যাসদেবকেই অষ্টাদশ 
পুবাণেব বস্তা! বলিষা আভিহিত কৰা হইযাঁছে। মৎস্যপুবাঁণে বল! হইযাছে ষে, 
পুবাণমেক্মেবাঁসীৎ'- পর্ববপ্রথমে পুবাগ একখানি ছিল, পবে তাহা অফ্টাদশ হইযাছে। 
্রহ্ধাগুপুবাণে বলা হইযাঁছে_ 

প্রথমং সর্ববশীস্ত্রাণীং পুবাঁণং ব্রহ্মণ। স্মৃতম্‌। 

সকল শাস্ত্রে অগ্রে ক্র্ধাকর্তৃক পুবাঁণ উৎপন্ন হইযাছে। ইহাতে মনে হয ত্রন্মাই 

পুবাণেব স্থতিকর্তা। 

'আবীব অন্যাগ্য পুবাঁণেব অভিমত-_ 
"অহ্টাদশপুবাণানাং বক্তা সত্যবতীন্ুতঃ।* (বেবাখণ্ু ) 
যাঁহা হউক, প্রচলিত মত-_বেদব্যাসই পুবাণেব লেখক বা সংগ্রহকর্ত। 

ও কল্প-শুদ্ধিব সঙ্গে ভগ্রবাঁন্‌ বেদব্যাস পুবাণ-সংহিতাঁও বচনা করিযাঁছেন। 
“আখ্যানৈশ্চ ভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। 
পুবাণসংহিতাং চক্রে পুবাঁণার্থবিশীরদঃ ॥ 
প্রধ্যাতো ব্যাসশিস্যোহভূৎ সৃতে! বৈ রোমহ্্ষণঃ | 
পুরাণসংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ। 
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স্থমতিশ্চাগ্নিবর্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাঁশপাষনঃ | 
অকৃতত্রণোঁহ্থ সাবণিঃ যট্শিষ্যান্তহ্য চাঁভবন্‌ ॥ 
কাশ্পঃ সংহিতীকর্ত! সাবর্ণিঃ শীংশপাঁধনঃ | 
বোঁমহ্্ষণিকা চান্যা৷ তিসুণাঁং মূলসংহিতা ॥ 
চতুষ্টযেনাপ্যেতেন সংহিতাঁনামিদং মুনে। 
আগ্ভং সর্ববপুবাণীনাং পুবাণং ব্রাহ্ম মুচ্যতে ॥ 
অফ্টাদশপুবাণীনি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে |” 
সংক্ষেপে বল! যাঁষ মহামুনি ব্যাঁস পুবাণসংহিতা বচনা কবিষা সৃতজাতীয শি 
বৌমহ্র্ষণকে অর্পণ কবিলেন। রোমহ্ষণেব ছযজন শিহ্যেব মধ্যে তিন জন-_অরৃতব্রণ, 
সাঁবগি ও শাংশপাষন-_মূল সংহিতা-অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুবাণ বচনা 
করেন। ব্রান্ষপুবাঁণই আরি পুবাঁণ। 
ইহা হইতেও মনে হ্য মূলে একখানি পুবাণ বর্তমান ছিল, তৎপব তাহা হইতে 
অফাদশ পুবাঁণেব উত্তব হয। 
অপব উক্তি হইতে মনে হয যে ব্রান্ম, পাণ্স, বৈষ্ব, শৈব, ভাগবত, 
নাবদীয, মার্কপ্ডে, আগ্নেষ, ভবিষ্য, ব্রহ্ষবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বাঁবাহ, ক্কান্ন, বামন, কৌর্ম, 
মাত, গাকড ও ব্রদ্ধাণ্ড এই পুবাণগুলি পব পর রচিত হয। ব্রহ্গবৈবর্তেব স্মান 
ইহাঁদেব মধ্যে দশম ইহাঁদেব প্রত্যেকটিতেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বস্তব ও 
০৪০১৯৭০৭৯৬৭: ৫ 
ভিন্ন পুবাঁশেব মতে দেখ! যাধ যে মূল ব্রদ্বৈবর্তপুবাঁণে ১৮০০০ শ্লোক ছিল। 
্রহ্মবৈবর্তপুবাণেও এই উক্তি সমথিত হইযাছে। 


সজডিজঞজিজজিিজ ভউডিত এজ 


পচলাঘালে 


ধরিডিভ উজ িসিজেভভডিজে 


বিভিন্ন কাঁবণে পুবাণ-আলোচকগণ পুবাণেব আভ্যন্তবীণ এবং বহিঃগ্রমাণ বিচাবে 
পুবাঁণকে প্রকৃতই পুবাণ বা পুবাঁতন বলিষ! স্বীকাব কবিতে সম্মত নৃহেন। সাঁধাঁবণভাবে 
অনেকেই বিধুঃ পুবাঁণসমূহেব মধ্যে প্রাচীনতম বলিষা মনে কবেন। তাহাও 
্ীধ একাদশ শতাঁবীব আঁগে যাঁধ না। বলা বাহুল্য অপবাপব পুবাণসমূহ আবও 
০০০৯০৯- ফি 

আলোচ্য ব্রক্মবৈবর্তপুবাণ যে মুল ত অনেকখান সাবষ। গিষ! ব্প 
লাভ কবিষাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (বিস্তৃত নালোচনা পূর্বে আনা 
বিভিন্ন লক্ষণ বিচাঁবে ইহাঁকেও কোনক্রমেই মুসলমানপুর্বব যুগে স্থানদান সম্ভব 
রে মনে হয-মধ্যুগে মঙ্গলকাব্যাদিব উদ্ভবেব পব ্রঙ্গীবৈবর্তপুবাণের 
সৃষ্টি হয। 

এই গ্রসঙ্গে স্বতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে সত্যই কি পুরাণগুলি এত 
অর্ববাঁচীন? ভাীবতের বাহিবেও উপনিবিকট হিন্দুগণ যে দীর্ঘকাল পূর্বেই বহু পুবাণ 
প্রচলন কবিষাছিলেন, তাহাঁব প্রমাণ আছে। হাঁজাব, দেডহাজাব বছর পূর্বের যে 
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এইগুলিব সি হইযাঁছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কালক্রমে প্রক্ষেপ ও 
পবিবর্ঘনেষ ফলে তাহীদেব প্রাচীন বপটি অনেকাংশে পবিবর্তিত হইযা অনেকটা 
অর্ববাটীন বপ পাইযাছে। সম্ভবতঃ পুরাঁণ সম্বন্ধে এইবপ ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। ইহাতে গুবাণেব প্রীটীনত্বও বর্তমান থাকে, আবাব ইহার 
অর্নবাচীনত্বকেও অস্বীকীর কবা হয ন|। 

মনীবী অক্ষষকুমীৰ দহ বলেন, "্পুবাঁণে স্থপ্রি, বিশেষ স্গ্রি, বংশবিববণ, 
মনবস্তৰ এবং প্রধান প্রধান বংশোন্তব ব্যক্তিদিগেব বৃত্তান্ত সম্গিবেশিত ছিল। 
ধর্মসংক্রান্ত ক্রিযাকলাপাঁদি উপদেশ দেওয়া ইহাঁব একটি বিষষেবও উদ্দেশ্য নহে। 
কিন্তু এখনকীব প্রচলিত পুবাঁণ ও উপপুবাঁণ জমুদায দেবদেবীব মাহীত্্য- 
কথন, দেবার্চণা, দেবোসৰ ও ব্রতনিষমাদিব বিববণেই পবিপূর্ণ। তাহাতে 
ূর্বেবাক্ত পঞ্চলক্ষণেব অন্তর্গত যে ষে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যাঁধ, তাহা 
আনুষঙ্গিক মাত্র ।” 

পুবাণেব বক্তব্য বিষষে মূলতঃ মিল থাঁকিলেও যে কেন বিভিন্ন গুবাণ সৃষ্ট 
হইযাঁছিল, স্বন্দপুবাঁণেব মতে তাহীব ব্যাখ্যা সহজ। তীহাঁতে বলা হইযাছে যে 
শৈব, ভবিষ্য, মার্কগ্ডেষ, লেঙ্গ, বাঁরাহ, স্বান্ব, মাহস্ত; কৌন্মা, বামন ও ব্রদ্ধাণ্ড এই 
দশ্খানি শিবপুবাণ ; বৈষ্ণব, ভাগবত, নাঁবদীয ও গাঁকড এই চাঁবিখানি বিষুমহিমা- 
প্রকাশক পুবাণ* পাঁঘ্ধ ও ত্রার্গ, ব্রহ্মীব মহিমা প্রকাশক, আঁগ্নেয পুবাঁণ অগ্নিব 
এবং 'বিভুত্র্ষবৈবর্তম- ব্হ্মবৈবর্ভূপুবাণ সবিতাঁৰ মহিমাগ্রকাশেব অন্যই বচিত 
হইযাছিল। কিন্তু আমবা পূর্বেবেই দেখাইযাছি ষে, বর্তমানে প্রচলিত ক্রহ্মবৈবর্ত- 
পুবাঁণ সবিতাঁব মহিমীপ্রকাশক নহে, ইহাঁও বিষ্্ব মহিমাপ্রকাশকই হই 


যাহা হউক, এতকাঁশ ধবিযা যাহাকে আমব! ব্রহ্ধাবৈবর্তপুবাণ বলিযা 
জানিষা আঁসিষাছি, শ্থলন-পতনাদিসক্কেও ইহাঁকেই আমবা ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ বলিষা 


মানিযা লইব। অধ্য পুবাশাদি-কথিত মূল ব্রহ্ধবৈবর্ণপুবাণপ্রাপ্তি-সাপেক্ষ এই গ্রশ্থই 


রঙ্মবৈবর্তপুবীণ। 





8: রক 


| ডিন্ডুরদর অগ্যতয় ধর্াএরন্ত ? 


০১৯১১ ১৩০১১০১১০১১১১১০২১১১১২২১৯১২ ২২ 


হিন্দুদেব যত শীস্তগ্রন্থ আছে তন্মধ্যে পৰম আদবণীয গ্রন্থ প্রীমদ্ভাগবত | 
যত পুবাঁণ আছে, তাব মধ্যে ব্রহ্মাবৈবর্তপুবীণ অগ্যতম একথা বললে অত্যুক্তি হয না। 
তবে ব্রহ্ধাবৈবর্তপুবাণ শ্রীমদ্ভীগবতেবই অনুগামী গ্রস্ত এতে সন্দেহ নেই। কাবণ এই 
দুইটি ধর্মগরস্থেই উল্লেখযোগ্য নাক হলেন বিশ্বেব পবম পুকধ জনার্দিন শ্রীকৃষ্ণ । 
্রহ্ধবৈবর্তপুবাণে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাকেই প্রাধান্য দেওযা হযেছে। এই গ্রন্থ 
চাঁবিটি খণ্ড আছে-ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্চজন্মধণ্ড । ব্রহ্ধ, 
প্রকৃতি, গণেশ, শ্রীকুষ্জ প্রভৃতিকে নিষে খণ্ডগ্তুলিতে আলোচিত হয়েছে। অথচ সবগুলি 
খণ্ডেই ্রীকুষ্ণেব মহিমা! বিজডিত কাহিনীব প্রাধান্য । তাই গ্রীরষ্ণই মুখ্যতঃ প্রধান 
চবিত্র হযে উঠেছেন। মীনুষেব পবমপ্রিষ পবমপুকষ ডূগবাণ্‌ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মপিপাহুদের 
নে নাও উর [ইউ বিডি বটেই 
আীমদ্ভাগবত ও তপুবাণ ভন্ন গ্রন্থ । তই শ্রীকৃষ্ণের 
৯ পু অথচ ৮৭ সি ০৭ 
মদ্ভাগবতে যে থেকে রুষ্ মহিমা কবা হযেছে বাণে 
অন্য দিক্‌ থেকে সেই বিরাট মহিমাপ্রকাশেব সূচনা কবা হযেছে। তাই ভক্তগণ 
দুইটি গ্রন্থে বিভিন্ন বসের আস্বাদন লাভ কবতে সক্ষম হবেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা 
বিচিত্র ও অনন্ত। ত্রম্থা। চতুমুখে এবং মহীদেব পঞ্চমুখে ধাঁব মহিমা কীর্তন কবে শেষ 
কবতে পাঁবেন না__শীপ্রবপ অনন্ত সাগবে সেই শ্রীকৃষ্ণেব অনন্ত লীল! সদ1 ভাসমান । 





শ্রীমদ্ভাগবতে ও শীবক্ষবৈবর্তপুবাঁণে শ্রীকৃষ্ণের লীল! বিভিন্ন! ভাঁগবতে 
দেবকীব বিবাহ থেকেই শ্রীকৃষ্ণেব কাহিনী ন্ুক হযেছে। কিন্ত ক্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণে 
শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যধামে অবতবণেব পূর্ব থেকেই স্থুক হযেছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব কাহিনী । 
ভাঁগবতে আছে, ছুবীত্বা কংসেব অত্যাঁচীবে মানবকুল জঙ্জরবিত। ভগবাঁন্‌ তাই নন্তুব 
নিধন কলে দৈবকীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কববেন মনস্থ কবলেন। দৈববাণীতে আতঙ্ক- 
গ্রস্ত কংদ নিজেব ভঙ্মী দেবকী ও তীঁব স্বামী বন্থুদেবকে কাবাগাবে বন্দী কবে 
বাখলেন। দেবকীব অধ্টমগর্ভে যে সন্তানেব জন্ম হবে সে-ই হবে কংসেব নিধনকারী | 
একে একে ছযটি সম্তানেব জন্ম হল। দুবাঁত্বা কংস সষ্োজাত শিশুদেব মাতৃবক্গ থেকে 
ছিনিযে নিধে নিষ্ঠ,বভাবে হত্যা কবল। সপ্তম গর্ভ মহাঁমাধাব বিধাঁনে নন্দালযে 
বোহিণীব গর্ভে আকধিত হল। কংস কিছু জানতে পাবল না। সে ভাবলো সম 
গর্ভেব সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হযেছে। 

তাবপব ধীবে ধীবে এগিষে আঁমে অষ্টম গর্ভেব সম্ভানেব জন্ম লগ্ন। কংস 
আঁতঙ্গিত ভাবে প্রতীক্ষা! কবে-_তাঁকে বিনষ্ট কববার আধোজনেব ভ্রেটি রাখে ন! 
প্রবল পবাক্রীস্ত দৈত্য। প্রতি মুহূর্তে সংবাদ নেয়-_প্রতিদিন নিজে এসে দেখে যাঁষ। 


চি .4 


দেবকী বিগত সম্তানদেব শোকে অধীবা-_-ভবিষ্যুৎ সন্তীনেব সংহাব চিন্তায ব্যাকুলা। 
মনে মনে স্মবণ কবেন ইইটদেবতাঁকে_-বিপদেব ত্রীণকর্তা নীবাধকে। একদিন 
স্বপ্নের মাঝে দেখ! দিলেন ভগবান্‌ শ্রীহবি। দেবকীকে ভয দান কবে বললেন মা 
ভুমি ভয কবে না। আমি নিজে তৌমাঁব পুত্রকে ধবাধাঁমে অবতীর্ণ হবো!। 

বিস্মযে অভিভূত হথে যান দেবকী। তাঁব দু'চৌখ দিযে আনন্দেব অশ্রু 
গভিষে পডে। 

তখন নাবাধণ বুঝিষে দেন দেবকীকে তব জন্মেব লীলা-নাহাত্মা। দেবকী 
শুধু তাৰ এক জীবনেব মা নয, তিনবাঁব তিন বিভিন্ন জীবনে জননী তিনি। 
প্রথম জীবনে শ্বাধজুব ম্বন্তবে বন্দে ছিলেন ধষিশ্রেষ্ট স্বতপা আব দেবকী 
ছিলেন তীব সুযোগ্য পহ্ধন্মিণী, নাম পৃ! জীবনেব সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ কবে 
তীঁবা নাবাঁধণেব তপস্তা কবেছিলেন। তীদেব তপস্তাঁধ সন্তুষ্ট হযে নীবাধণ শ্যামৰপে 
তাঁদেব দেখা দিলেন। সেই শ্যামকাস্তিঝপ দেখে স্ৃতপ! ও পুশ আকুল হযে উঠলেন । 

ভর্থবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন ন্থুতপা ও পুশ্গি_এমন শ্মামকান্তিধাবী 
পুত্রকপে যেন আমি তৌমীকে লাভ কবি। 

নাঁবাধণ বললেন-_ শুধু এই জন্মে নয, তিন জন্মে আমীকে তৌমব৷ পুত্রপে পাবে। 

সেই প্রতিশ্রুতি আমি পালন কবেছি। প্রথম আমি খন তোমাদেব কোলে 
জন্মগ্রহণ কবি তখন আমাব নাম ছিল প্রশ্িগর্ভ। দ্বিতীয জন্মে বন্দে কশ্টাপধধি 
বপে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন, তখন তুমি ছিলে তীব পত্রী অর্দিতি। সেই জন্মে আমি 
বামনকপে তোমাদেব সন্তীন হযে জন্মগ্রহণ কবি। এইবাব ভৃতীয জন্মে আমি 
শ্যামদেহেই তৌমাদেব পুত্রকপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবে! । 

্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে ভগবাঁনেব জদ্মাসূচন! বর্ণনা! কবা হযেছে। শ্যামৰপে 
শ্রীকৃষ্েব আবির্ভাবেব এই হুল প্রত্যক্ষ কীবণ আব উদ্দেশ্টু হল পৃথিবীব দুঃখ মোচন। 

শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবসিক পাঁঠক সেই মধুব রসেব আঁস্বাঁদ লাভ কবেছেন। 


-৬১১৬১০৬৬১১০১,২১১১১১৬১০৬১১৬১০০০৬০১৬২১২১১০২০১১৬০১০৬১২১৬৬৬২০০০৬ ২১৬, চু 


ঢু অক্ঞালেনর্তপুরাণে ক্দাঘন-লীলা। £ 


ভরতে চিঞভেজওজিএউডিজনভজজতজভ তডডজ ভিড ডিতিভড জজ 


ব্র্ববৈবর্তপুবাণে পাঠক সুজন লাভ করেন ভিন্ন এক বসেব আন্বাদ। দেই বস 
হল শ্রীক্কষেব মধুব লীলা-বস। যদিও শ্রীকৃষ্ণের আঁবি9ভাঁবেব উদ্দেশ্য হল অন্ত্ব 
বিনাশন ও ভুভাঁব হরণ, তবু শ্রীব্ষ্ণেব প্রেমলীলাকেই বড কবে দেখানো হযেছে। 
রহ্ষবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণের মুল আখ্যান স্ুক হয়েছে প্রেমলীল! থেকেই। 

গোঁলোককে বলা হয নিত্যবুন্দাবন। সেই নিত্যবুন্দাবনে নিত্য বিহাঁব 
কবেন গোলোৌকবিহাঁবী শ্্রীহবি। ভাব নিত্য লীলাঁসহচবী হলেন বাঁসবাসেশ্ববী 
শ্রীমতী বাধা। সেখানে বিবহ নেই- দুঃখ নেই। সেই আনন্দসাগবে নিমগ্ন রাধাকৃষণ | 

অথচ সেই নিত্যবৃদ্দাবনধাম ছেড়ে বাঁধাকুষণ এলেন মত্ত্যরুন্দীবনে | যে গোলোকে 
নিত্য আনন্দ_সেই আনন্দ ছেডে কেন ছুঃখ বিবহু ভোগ কবতে এলেন ভগবান? 
কেন শ্রীমতী বাধিকাব ভাগ্যে ঘটল এমন বিবহ্-স্ত্রণা? কেন দুঃখ ববণ কবতে মন্ত্যধামে 
লীলা কৰতে এলেন বাঁধিকার সঙ্গে বাধিকীবমণ ? এই লীলারহৃস্ত বর্ণনা কব! হযেছে 
্র্ধবৈবর্তপুবাণে। প্রেম ও বিবহেব অপূর্বব মাঁধুবী বিবাঁজ কবছে ্রহ্মবৈবর্তপুবাণে। 


[ ১২ ] 


গোঁলোৌকে লীল৷ কবেন বাধার, তাদেব লীলামহচব ও লীলাপহচবীবা৷ তীদেব 
সঙ্গে থাকেন। সেই লীল! দর্শন কববাঁৰ আব কাঁকব অধিকাৰ নেই। লীলা" 
সহচবীদেব মধ্যে অগ্যতমা সখী বিবজা। তীব অন্তবে আকাজ্জ। জাগলো, একদিন তীব 
কুক্জে শ্রীকৃষ্ঞেব দর্শন লাঁভ কবে নযন মন সার্থক কববেন। শ্রীরুঞ্জ তাব মনেব কামনা 
পৃবণ কববাঁব জন্য একদিন বিবজাব কুঞ্জে এলেন। বিবজাব কুপ্তদ্বাবে প্রহবী বেখে . 
গেলেন তাব অন্যতম লীলাসহচর শ্রাদামকে । আদেশ দিযে গেলেন যতক্ষণ তিনি কুঞ্জেব 
'ভিতবে থাকবেন ততক্ষণ যেন আব কেউ সেখানে প্রবেশ না কবে। শ্রীপাম বিশ্মিত- 
ভাবে কুঞ্জেব দ্বার বক্ষা কবেন। বুঝতে পারেন না শ্রীবষ্ণে এই লীলাব কি বহ্ম্। 

শ্রীবাধিকা যখন নিদ্রা আচ্ছদ তখনই শ্ত্রীরুষ্ণ চলে এসেছিলেন বিবজাব 
কুপ্জবনে। এদিকে ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রীবাধিকা দেখেন শ্রীরুষ্চ নেই। উতলা! 
হযে উঠলেন শ্রীমতী । কৌথাঁষ গ্রেলেন তাঁব প্রাণেব প্রভু? পবে সঘীদেব মুখে 
জানতে পেলেন লীলাধসিক শ্রীকৃষ্ণ বিবঙ্গীব কুগ্নে লীলা কবতে গিষেছেন। ব্যাকুল 
হযে ছুটে চললেন শ্তরীবাঁধা বিবজাঁব কুগ্জেব দিকে। কিস্তু এসে দেখলেন কুঞ্জঘাব 
বক্ষা করছেন কৃষ্সহচব শ্রীদাম। জীমতী প্রবেশ কবতে চাইলেন কুঞ্কেব ভিতবে। 
প্রীদাম মহাসমন্তাঁষ পড়লেন। অবশেষে হাতজোড কবে ব্ললেন__পদেবী, আমাকে 
ক্ষমা কব। প্রভু আমাকে ঘৰ বঙ্ষা কববাব আদেশ দিষে গ্েছেন। তাঁব অনুমতি 
ভিন্ন কাউকে আমি প্রবেশ কবতে দিতে পাববো না । 

শ্রীমতী বাধিকা ক্রোধে অধীবা হযে উঠলেন। বললেন__“আমি শ্রীকৃষ্ণের 
প্রাণস্ববপিণী, আমাব আদেশ, তুমি দ্বার ছাঁড।” শ্রীদাম তবু দ্বাব ছাডতে বাজী 
হলেন না। বিনীতভাবে বললেন__-"মামি শ্রীকৃষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞা ছাঁডা কোন 
কাজই আমি কবতে পাঁববো! না ।" 

এই কাঁবণেই শ্রীদামকে পেতে হল শ্রীবাঁধিকীব নিদাঁকণ অভিশাপ । বাঁধিকা 
বলেছিলেন, "কৃষ্ণ-প্রেমেব অহঙ্কীরে তুমি আমাঁব অবমাননা কবেছ, সেই কৃষ্ণবিদ্বেষী 
দৈত্যকুলে তুমি জনাগ্রহণ কববে।” 

শ্রীবাধিকার কঠোৌব অভিশাপে শ্রীদীমের অন্তব দুখে ও বেদনাষ ভবে উঠেছিল । 
তিনিও বাঁধিকীকে অভিশাপ দিষেছিলেন--“্যদি সত্যি আমি শ্রীকৃষ্ণেব ভক্ত হযে 
থাকি তবে আমীব অভিশীপে তুমিও মানবকুলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে |” 

ওদিকে কুগ্রেব ভিতবে পুষ্পমঞ্চেব মধ্যে চলেছে বিবজা ও শ্রীকৃষ্ণের (প্রেমলীলা। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ সব জাঁনতে পাঁবলেন। বুঝতে পাঁবলেন- শ্রীবাধিকা এসেছেন 
কুষ্জারে । 

বিবজাব মনে জাগলো ভয। তিনি নদীবপ ধাবণ কবে আত্মগোপন কবলেন। 
কিন্তু শ্রীমতীব অভিশাপ থেকে বেহাঁই পেলেন না। শ্রীবাধিকা বললেন- “এই 
নদীবপ ধাঁবণ কবেই তোগীকে শর্তে অবস্থান কবতে হবে ৮ 

বাঁধিক! চলে যাওযাব পব বিরজা জল থেকে উঠে এসে শ্্ীকৃষ্ণেব পাঁষে লুটিযে 
পডেন। বেঁদে বলেণ-- প্রভু, আমাব কি উপাঁষ হবে ।” 

শ্রীরৃুষ্জ অভয দিযে বলেন--“সখি, ভীত হযো মা । ভবিতব্যকে বৌধ কবতে 
কেউ পাঁবে না। পৃথিবীব ছুঃখে আমি আকুল হযে উঠেছি। পৃথিবীব ছুঃখভাব 
লাঘব করবাঁব জন্য আমাকে গোলোঁক ছেডে মন্ট্যে ষেতে হবে। আঁমাব সঙ্গে 
তোমবাঁও যাবে মর্ভ্যধামে। তুমি জলময দেহ নিষে মর্ধ্যে যসুনা নদী হযে বিবাদ 
কববে। তোমাবই তীবে তীবে আমি লীল! কবে বেডাবো 1 
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ওদিকে প্রীদামেব অভিশীপে ভীতা হযে শ্রীমতী রাধা কৃষ্ধেব পাষে লুটিষে 
পডলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন--”তোমাকে ছেডে মন্ত্যধামে গিষে কেমন কবে 
থাকবো প্রভু? তুমি আমাৰ একমীত্র গতি। তুমি আমাব চক্ষু, কর্ণ, তুমি আমাৰ 
জীবন। তৌমাব বিবহে কিকপে আঁমাব দিন কাটবে ? 

শত্ীবাধাকে আশা দিযে শ্রীক্্। বললেন--“কেন এত উতলা হও বাধাবাণী ? 
মর্ত্ধাঁমে জন্ম নিষে তুমি ব্রজপুবে বাস কববে। সেখানে তোমাঁব সঙ্গে আমাঁব 
মিলন হবে। তুমি আব আমি যে এক- -আমাদেৰ একজনকে ছাডা আব একজনকে 
কল্পনা কব! যায না ।” 

বিচিত্র লীলাঁব নাঁষক ভগবান্‌ শ্রীরৃষ্চ। পৃথিবীর ছুঃখ লাঘব কববাঁব জন্য 
মন্ত্যধীমে অবতীর্ণ হলেন-_সেখানেও ঠাঁর লীলাঁক[হিনী বিচিত্র রসমধুব । 

ব্রহ্ম বৈবর্তপুবাঁণে সেই কাঁহিনীই বিস্তাবিতভাঁবে বর্ণনা কবা হযেছে। 
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৬ টি 
দুত্ধতি বিনাঁশেব জন্য, সাধুদেব পবিত্রীণেব জন্য ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতাঁবকপে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হযেছেন। কিন্তু ব্রঙ্গবৈবর্তপুবাণকাব বলেছেন শ্রীবৃষ্ণ অবতাব- 
বূপে ধবাধামে আঁবিভূত হন নি, স্বষং তিনি অবতীর্ণ হযেছেন। 
্রদ্ধবৈবর্তপুবাণকাৰ সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কববাঁব জন্যই প্রীরৃষ্ণজম্মধণ্ডের 
ভূমিকাঁয গৌলোকধামের অব্তাবণা কবেছেন। প্রথমেই দেখা যা শিব ও পার্ব্তীসহ 


স্ব্গেব সমস্ত দেবদেৰী স্বর্গে উপনীত হযেছেন। শ্্রীকৃষ্ণেব গোলোকধাঁম ত্যাঁগেব পর্বে 
তাঁব স্তবস্তরতি কবছেন। 


এইখানেই ত্রহ্মাবৈবর্ণপুরাঁণেব বৈচিত্র্য । 


১ 
শু 
॥ শি ওক 


শুভ শড শুঠি তত তি তাজ শু ভুত শুভ) 


শিবভক্ত ও বুষ্ণভক্তদেব মধ্যে একটি মতছৈধ দেখা যাঁধ। পুবাকাঁলে সেটি 
আঁবও গুকতবকপে বিষ্কমান ছিল। শীক্তর1 শিবকে দিতেন শ্রেষ্ঠত্ব আব বৈষ্/বরা 
কুষকে দিতেন শ্রেষ্টতব। কোন পুবাঁণে শিবকে কৃষ্ভক্তবপে, কিংবা কোন পুবাঁণে 
বিষ্কে শিব-উপাঁসকবপে বর্ণনা কব! হযেছে। কোন কেনি পুবাণে শিব ও বিধু, 
উভষকেই মহাঁদেবীব চবণাশ্রিত কবে এক সম্প্রদাধের মনোবগ্তনেব চেষ্টা কবেছেন। 
কিন্তু এই বিভিন্ন পুবাঁণ সমগ্রভাবে পাঠ কবলে দেখা যাঁয়, সবাবই উদ্দেশ্য ছিল 
একটি মহাসত্যকে কুটিষে তোলা । সেই সত্য হলো হিন্দুধন্মেব মূল কথা, শিব, 


বিঞু ছুরগ! বা বালী একই দিব্যশক্তিব বিভিন্ন প্রকাশ । ভক্তেব প্রযোজন অনুসাঁবে 
তীদেব বিভিন্ন বপ ধার। 
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্রশ্ধাবৈবর্তপুবাণে জাম্ববতীর জন্পাব্যাখ্যাঘ একটি রহস্য উদ্ঘাটিত হযেছে। 
একদা শ্রীহরি স্বেচ্ছা কৈলাসধাঁমে এসে উপনীত হন। তখন শিব শ্রীহবিকে পরম 
অতিথিবপে আদব আপ্যাধন"কবেন এবং পার্ববতীকে অনুবোধ কবেন-_"নীরাধণকে 
বতি দান কব।” ০ 

শিবেব মুখে 'এই” কথা শুনে, প্রার্ববতী স্তত্তিত-হযে- গেলেন | কিন্তু স্বামী 
দেবাঁদিদেব মহাদেবের মুখেব বাঁণী অবহেলা কবও দুঃসাধ্য । তাই পার্বতী বললেন, 
“তৌমাব আদেশ আমি লঙ্ঘন কববো না-- নাবাঁধণকে আমি রতি দেবো, কিন্ত 
এজন্মে নয, অপব জন্মে! :অপব জন্মে আঁমি জাম্ববান রাঁজাব ঘবে ভল্লুকীব টবে 
জদ্মগ্রহণ কববো। তখন শ্রীহবিকে আমি আমাঁব দেহ দান কববো (” 

জাম্ববতীব জন্মবহস্তেব ভিতব দিযে শিব ও কৃষ্ণেব এক অপূর্ব মাহাত্্য 
প্রকাশ পেষেছে। র 
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বামাধণ মহাভাবতেব অনেক পবে লেখা হয ব্রহ্ষবৈবর্তপুবাণ। তাই এই 
পুবাঁণে বামাধণ ও মহাভাবতেব সংক্ষিণ্ত অংশ স্থানে স্থানে যোজনা কবা হযেছে। 
অবশ্য সেগুলি অবান্তবভাবে যুক্ত হযনি- স্থানে স্থানে ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেব কাহিনীকে 
আবেগময ও দ্ুপ্রতিষ্িত কববার উদ্দেশ্যেই তা কৰা হযেছে। অনেক কাহিনী আছে 
যা বামায? ও মহীভীবতেব কাহিনীব সঙ্গে বুক্ত। যেমন বেদবতীব উপাখ্যান, শ্রী 
কর্তৃক শিশুপাঁল বধ, ভীম কর্তৃক জবাসন্ধা বধ প্রভৃতি । - 
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? ভৃর্পিভক্তি তত ? 


(95 শত ভাত চাট শুগ তাগতড 


প্রীক্চ যখন গোলোক ত্যাগ কৰে ধবাঁধামে অবতীর্ণ হবার সংকল্প কবলেন 
তখন শ্রীহরিব মন্ত্যলীলাব বস আঁম্বাদন কববাব জন্য ন্বর্গেব দেব্তাঁবাও মর্ত্ে 
জন্মগ্রহণ কবর বাঁসনা কবলেন। তাই মর্ধ্যে কৃষ্ণলীলাষ আঁমবা বীদেব সহচব 
সহচবীকপে দেখতে পাই, তাঁবা প্রত্যেকেই মাঁনবৰপধাঁবী দেবদেবী | 

গ্রজাপতিব অভিশীপে নারদকে বাব বাঁব তিনবাঁব মানবজন্ম গ্রহণ করতে 
হুয। নারদ যখন অভিশপ্ত হন তখন প্রজাপতিব কাছে তিনি প্রার্থনা কবেছিলেন, 
আমি যে কুলেই জন্মগ্রহণ কবি না৷ কেন, আমি যেন হরিভক্তি থেকে বিরত না হই” 
প্রজাপতি সে প্রার্থনা পূবণ কবেছিলেন। তাই অভিশাপমুক্ত হয়ে নাবদ নারাষণেব 
সমীপে গোলোকে উপস্থিত হন। - 

হবিভক্তি স্বর্গ ও মৃত্ত্যেব সব চেষে দুর্লভ বস্তু, যা কঠোব সাধনা আয়ন্ত কবতে 
হয়। এই হবিভক্তি তন্বই হুল ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণেব মূল কথা। 


টলমল 


| শ্রী্ীঘ্রজারবঘর্ভপুঘারণন্র || 
. জান্রাংশ ] 


মহামতি ব্যাঁসদেব বিবচিত ত্রঙ্মবৈবর্তপুবাণ বিবাট গ্রন্থ । চাঁবটি' খণ্ডে তাঁকে 
বিভক্ত করা হযেছে, ত্রহ্ষখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণু ও শ্রীকুষ্ণজন্মথণ্ড । এক একটি 
খণ্ডে এক একটি বিষষেব অবতাঁবণা কৰা হযেছে। পাঁঠকদেব স্তুবিধাব জন্য সেই সমস্ত 
খণ্ডের সাবমর্শা এখাঁনে লিপিবদ্ধ কবা হল।. 


রখ | - 
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্্ধধণ্ডে গোঁলোকাদি স্ষ্টি বর্ণন এবং তাঁবপব ব্রহ্ম থেকে বিষ ব্রহ্মা ও 
শিবাদিব উদ্ভবকাহিনী বলা হযেছে। শুধু তাই নয, দেবদেবাঁদি এবং ভূতপ্রেতাদিব 
জন্ম-বিববণও তাঁতে দেওযা হযেছে। স্বর্গ, মত্ত্য, বসাঁতল ও সাঁগবাঁদিব সঙ হল। 
বিচিত্র তাঁদের নাম, বিচিত্র তাঁদেব গঠন। গোলোকপতি শ্্রীহবি হলেন সর্ববস্থগ্রিব 
মুলাধীব। দেবদেবী সৃষ্টি কবে উপযুক্ত পাত্রে তিনি নাবীদেব অর্পণ কবলেন। 
বৈকুষ্টনগবে নাঁবাধণকে অবস্থান কববাঁব নির্দেশ দিষে লক্গনী ও সবন্বতীকে তীর 
হন্তে সপে দিলেন। সাঁবিত্রীন্ুন্দবীকে অর্পণ কবলেন ব্রহ্ধাব কবে। তাঁবপব 
শিবকে শির্দেশ দিলেন ভগৃবতী ছুর্গাদেবীকে গ্রহণ কববাঁর জন্য | একথা শ্রবণ কবে 
শিব সবিনষে শ্রীহবিকে ব্ললেন_“ওহে দঘাম্য, আমাকে কেন ভোগবাঁসনাব লোভ 
দেখাও? নাবী ধর্মে কণ্টক, সাধন ভজনের বিষম 'বিদ্ব। আঁমি স্থিব কবেছি 
দিবানিশি তৌমাঁব চবণ চিন্তা কবে জীবন বাঁটাবো!। জপ, তপ, বিংবা! তীর্থ দর্শন 
তোঁমীব চবণতুল্য নঘ7 নাঁবীব লোঁভ দেখিষে' আমাকে সেই চবণ থেকে বঞ্চিত 
কবে না|” " 

তখন গোলোৌকেখ পতি শ্রীহবি বললেন, “ওহে পঞ্চানন, তোমাৰ সমান 
আঁমাব ভক্ত আব কেহ নাই। তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাব মত বৈষ্বও আব কেহ 
এই ত্রিডুবনে নাই। একশত প্রজাপতিধ নাশ হলেও তোমাব পতন হবে না। 
তুমি নির্ভযে দুর্গীকে গ্রহণ কব। তৌমাব জন্যই দুর্গাব সগ্টি হযেছে” শ্রীহরি এই 
ভাবেই দুর্গাকে গ্রহণ কববাঁব অঙ্গীকাবে মহদেবকে আবদ্ধ কবেন। 

তাঁবপব ব্রন্মীকে আদেশ দেন জীব সি কববাঁব জন্যে । 

্র্গা সাঁবিত্রীব জঙ্গে বিহাঁবে সন্ত হলেন। সাবিত্রীব গর্ভে চাবি বেদ ও 
নানাবিধ শাস্ত্রের উদ্ভব হল। ছত্রিশ বাগিমী, দণ্ড, ক্ষণ, বর্ষ মাস, তিথি প্রভৃতিব 
উৎপত্তি হল। রমার নাভিপদ্ম হতে জন্মগ্রহণ কবল বিশ্বেব মহাশিল্পী বিশ্বকণ্্মী। 
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্রহ্ধাব মানসে চাঁবটি পুত্রেব জন্ম হয়! তাঁদেব নাম সনক, সনন্দ, সনাতন 
ও সনতকুমার। যথাসমযে ব্র্জা তাদেব সংসাবধন্ম পালন কবে স্ছি বৃদ্ধি কবার 
নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পুত্রগণ অনিচ্ছা জ্ঞাপন কবলেন। তাতে ত্রহ্দার অন্তরে 
ভষানক ক্রোধের উদ্রেক হল। সেই ক্রোধ থেকে হল একাদশ কদ্রের জম্ম 
তারপব ত্রন্ষা স্থষ্ঠি কবলেন সগুধিকে তাঁব বিভিন্ন অঙ্গ থেকে৷ কণ্টদেশ থেকে 
জন্ম নিলেন নাবদ। 

নাবদকে ব্রহ্ধ! নির্দেশ দিলেন পতী গ্রহণ কবে সংসারধন্ অবলম্থন কব্বাঁব 
জগ্য। নাঁবদ অনিচ্ছা প্রকাশ কবলেন। বললেন--“শ্রীকৃষ্ণের নাম গাঁন কবে 
দিন কটাবো, তবু ধর্মে বিছ্ন্ববপ নাঁবীকে গ্রহণ কববো! না।” তখন ব্রন্ধা ক্রোধে 
অগ্নিশর্্মা হযে নাবদকে অভিশাপ দিলেন-_“তুই গঙ্গাব্বকুলে জন্মগ্রহণ কববি। তোর 
নাম হবে উপবর্থগ। পঞ্চাশজন বমণীব সঙ্গে তুই বিহাঁব করবি। তাঁবপব তো 
দাঁসীকুলে জন্ম হবে। বৈষবেব উচ্ছিষ্ট ভোজন করে তোব মুক্তি হবে” 

এই অভিশাপ শুনে নাঁবদেব মনে ভযানক ছুঃখ হল। তিনি ব্রহ্ষাকে প্রতি- 
অভিশাপ দান কবলেন--“যেহেতু তুমি আঁমাঁকে বিনা দোষে অভিশাপ দিষেছ, 
আমিও তোমাকে অভিশাপ দিলাম-_তোমাব তন্ত্রমন্্র পৃথিবীতে বিলুণ্ড হবে। 
তিনকল্প ব্যাপী তোমাব পুজা পৃথিবীতে কেউ করবে না। পুজার্চনায তোঁমাব 
নামটি মাত্র উদ্লেখ থাকবে | যঙ্জার্দিতে তোমাব ভাঁগ অগ্যাগ্য দেবতার! গ্রহণ 
কববেন 1” 

এবপব নবদ ষথাক্রমে গন্ধর্ববপে এবং দাসীপুত্রবপে জন্মগ্রহণ কবলেন। 
কুঞ্খেব অনুগ্রহে তাবপব হল তাঁব শাপমুক্তি। তৎপব ব্রহ্মা তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান 
কবলেন। ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে তাহা বিস্তাবিত ভাঁবে আলোচিত হযেছে। 

এ ছা ব্রহ্ধধণ্ডে বশিষ্ঠ কশ্টপাদি শন্যান্য থষি, দানব, বিহঙ্গ, সবীহপ 
প্রভৃতির উদ্ভব বর্ণন! কৰা! হযেছে । 

বরহ্ধধণ্ডে আর একটি বিশিষ্ট অধ্যায হুল দ্বৃতাঁচী উপাখ্যান । স্বর্গবেশ্যা 
সৃতাঁচী অপবপা হুন্দরী। বিশকন্দমা তাঁকে দর্শন কবে মুগ্ধ হলেন। করলেন তাৰ 
কাছে শূঙ্গাব প্রার্থনা । দ্বৃতাচীও বিশ্বকন্মাকে দেখে মোঁহিত হল। কিন্তু সে তখন 
চলেছে কামের ভবনে ভীকে বতিদান কবতে | তাই ঘ্বতাচী বলল-_আঁজকেব জন্য 
কামর্দেব জাগা পতি। কাঁমদেব তোমাব শিক্ষারঞ্ডক, তাই আজ আমাকে গ্রহণ 
কবলে তোম্ব গুকপত্ী উপভোগেব পাপ হবে” 

এই কথা শুনে বিশ্বকন্মা ক্রোধভবে দ্তাচীকে অভিশাপ দিলেন-_শুড্রাণীর গর্ডে 
তোগাব জন্ম হবে।” দ্বৃতাচীও অভিশাপ দিল বিশ্বকর্মাকে-এবগর্ভক্ট হযে ভুমি 
মাঁনবকুলে জন্মগ্রহণ কববে। শিল্পকর্ম কৰে তুমি উদব পূরণ কববে।* 

অভিশাপ প্রদান করে দ্বৃতাচটী কাদের ভবনে যাত্রা করল। অভিশাপের সমস্ত 
বৃস্থান্ত প্রকাশ করল কামের নিকটে । কাম তাঁকে বললেন--্মদন গোপের 
ন/রীকপে ভূমি পুথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে। অভিশীপ অন্তে তুমি পুনবাধ শর্গে 
আগমন কববে |” 

অভিশাপ কখনো খণ্ডন হয না। বিশ্বকন্ম্া পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের ঘবে জন্মগ্রহণ 
কবলেন। নানাবিধ শিল্পকাধ্য কবে তীব দিন কাটতে লাগল । একদিন বিশ্বকর্মা 
জাহ্ুবীব তীবে এক পবগাক্তন্দবী নাবী দেখে যুদ্ধ হলেন। নাবীও তাকে দেখে 
ুগ্ধ হল। এই নারীই হল পুর্ববজন্মেব ঘ্বৃতাঁচী। দ্বতাচা বিশ্বকর্মাকে দেহদান করপ। 
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এই মাঁবীব গর্ভেই দন্ম হল নটি পুত্র সন্তান। তাঁরা হল মাঁলাবীব, কাংস্তকার, 
তত্্বাঁষ, স্বর্ণকাব, কর্মকার, শখকাব, সূত্রধাব, কুস্তকাঁব এবং চিত্রকাঁব। এইভাবে 
পৃথিবীতে নান! জীতিব সৃষ্টি হল। - 

এই হল ত্রহ্ধবৈবর্তপুরাণেব ব্রঙ্ণ্ডেব প্রধান বক্তব্য এবং তাঁব সাবাংশ। 


১৬০০০১০০০০৬ 


ঢু প্রন্কাতি 


১২১১১ 


প্রকৃতি-চবিত্র এবং তাঁব অংশাদি বর্ণন বিষষ নিয়েই প্রকৃতিখণ্ডের নূচনা। 
দুর্গ, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতিব জন্মে কাহিনী তাঁতে বল! হযেছে। নাবী প্রকৃতি-_ 
শক্তিমধী; নাবী ভিন্ন সংসাঁবেব সৃষ্টি বক্ষা হয না, নানা নীতিবাক্য ও দৃষ্টান্ত দ্বাব। 
তা আলোচিত হযেছে। নাঁবীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া প্রযোৌজন তাহাও 
শাস্্রকাব বলেছেন । 
যত নাবী আছে এই বিশ্বেব মাঝাবে। 
প্রকৃতিব অংশ সব জানিবে আন্তবে ॥ 
নারীজনে অপমান যদি কবে কেহ । 
প্রকৃতিব মানহাঁনি নাহিক সন্দেহ ॥ 
এই প্রর্ৃতিব অংশ হতেই সবাঁব জন্ম । তবু নাবীদেব ভিতব বিভিন্ন প্রকাঁব 
আছে। উত্তমা, মধ্যমা, অধম! প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাবেব নাবী বিদ্ভমান, তাদেব আকৃতি 
প্রকৃতি বিশদভাবে ব্রন্মধণ্ডে বর্ণনা কবা হযেছে । 
সবন্বতীব পুজা বর্ণনা, জাহবী ও সবন্বতীব বিবাদ প্রভৃতি ত্রহ্মখণ্ডেব একটি 
বিশিব্ট অধ্যায়। লক্গনী, সরন্বতী ও গঙ্গা এই তিনজন শ্রীহবিব ভাব্যা। একদিন 
গঙ্গা ও সবন্বতী বৈকু্টে বসে আছেন । হঠাৎ ভীদেব ণধ্যে বিবাদ সক হল। অথচ 
শ্রীহবি তাতে কর্ণপাত কবলেন না । তখন সবস্থতী প্রীহবিকে বলেন_প্যদি আগা 
চেষে গঙ্গা তৌনীব অধিকতব প্রিষ! হযে থাকে তবে আমাকে বিদাষ দাও । আমি বনে 
গমন কবি।” শ্রীহবি উভয্‌ সঙ্কটে পড়ে স্থান ত্যাগ করলেন । সরম্ঘতী ও গঙ্গাব বিবাদ 
শুকতব আকার ধাবণ কবল। লঙ্গমীদেবী সে বিবাদ মিটাঁবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু 
ফল হল তাতে বিপবীত। সবন্বতী ক্রুদ্ধ হযে লঙ্গীদেবীকে অভিশাপ দিলেন, "্ভুখি 
বুক্ষবূপ ধাবণ কববে। তাবপব হবে নদী 1” গঙ্গাকে বললেন, “তুমি ধাবণ কববে নদীব 
বাপ ।” গঙ্গী সহ কবতে পাবলেন ন1।। তিনিও সবন্গতীকে অভিশাপ দিলেন_-তুগিও 
নদীকপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে ৮ 
এমন সণয শ্হবি সেখানে উপস্থিত হযে গঙ্গা ও সবন্বতীকে নিবৃন্থ কববাব চেল্টা 
কবলেন। কিস্কু মভিশ।প খণ্ডন কববাব কোন উপাষ তখন নেই। লক্গদী তার 
গতি শভিশীপেব কথ) উল্লেখ কবে স্রীহবিব পাষে লুটিষে পডলেন। শ্ীহব্ বললেন-- 
'ধর্ধব্বজ নৃুপতিব গুছে তুমি জন্মগভণ কববে। তোগাব নাগ হলে ভুললী | ভাদার 
অংশে শখছুড দৈত্য জন্মগ্রণ করবে। ডুগি তবে ভাব পড়ী। শহডুডের হত্যার 
পন তুমি হনে বৃক্ষ । তুলসী নাগে দেই বৃদ্ধ পাতিলে পূজা হলে । ভাল্দর 
বুনি 
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অভিশাপ শস্তে ভুমি নদীবপ ধাঁবণ কবে ধর[তলে প্রবাহিত হবে৷ তোখাব মনি 
হবে পল্পা |” 
তাঁবপর গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীহরি বললেন--“নানবের পাপ দুক্ত কববাঁব জ্য 
তুমি গঙ্গানদীকপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে। বু সাধনার পব ভগীরথ তোদ|কে পৃথিবীতে 
নিষে বাবে । তে।সাধ পবিত্র জল বে স্পর্শ করবে তাঁরই পাপ দে|চন হবে।” 
দেবী সরন্মতীর প্রতি অতঃপর শ্্রীবি বললেন--“তোঁমার অর্দাংশ নাবীর বণ 
হয়ে ব্রঙ্গাব নিকট আবস্তান কববে। আব অর্দাংশ নদীব কপ ধাঁবণ করে পৃথিবীতে 
প্রবাহিত হবে )% 
তারপর সকলের মনস্ত্রির জন্য বললেন_-“ছাযাাত্র তোনবা পৃথিবীতে বাঁবে। 
আগার নিকটেই হবে তোমাদের চির 'আবন্তান |” 
পৃথিবীর জন্মবৃত্ান্তও প্ররুতিখণ্ডেব একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় প্রলযের জলে 
সমস্ত কিছু নিমগ্ন | মধুকৈটভ নাঁগে দুই দৈত্যের উদ্ভব হয়। ্রীহবির সঙ্গে সক হয 
তুমুল সংগ্রাম | নুদর্শনি চক্রত্ঘাবা গ্রীহবি ছুই দৈত্যকে-নিধন করেন। অনুরদ্ধর়েব মেদ 
দ্বারা পৃথিবী বর্ধিত হতে থাকে । এই জন্য পৃথিবীর এক নাঁদ দেদিনী। 
বেদবতীর উপাখ্য।নও প্রক্তিখণ্ডে বিশেষ প্রাধান্য লাভ কবেছে। কুশব্বজ পরী 
ছিলেন দালাবতী। অতিশব ধর্দশীলা ও ধর্মানিষ্ঠাবতী। কুশধ্বজ লক্গনীর আবাধনা 
করে বর লাঁভ কবেন। কমলা অংশে তাঁর এক কন্যা হয। সেই কন্য।ব নাঁম 
বেদবতী। ভূগিষ্ঠ হওযাঁব পরেই কন্যা ব্রঙ্গার আঁবাধনা করবাঁব জন্য বনে চলে বান। 
বহুকাল লাবাধনাব পর ত্রচ্গা সন্তু ভে দৈববাণীচ্ছলে বর দিতে অভিলাবী হন । 
বেদবতী বর প্রার্থনা করেন, আি যেন শ্রীহরিকে পতিবপে লাভ কবতে পাবি। তখন 
দৈববাণি হল, জন্মাস্তবে তুণি তাকে পতিবপে লাভ করবে। এসবে শ্রীহবিকে লাভ 
কবতে না পেরে ক্ষুত্ধচিভে বেদবতী গঙ্ধন।দনে গিষে বৃঝেব আরাধনা! করতে আাবস্ত 
করেন। একদিন লঙ্গব বাঁজা বাঁবণ সেইস্থানে উপনীত হয়ে বেদবতীর আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। বেদবতী যতুসহকাঁরে অতিণি সশকারের মাযোৌজন করেন | বিন্ধু দুউনতি 
রাবণ তার সতীত্বন।শে উদ্ভত হুঘ | ক্রোধে অধীরা হবে বেদবতী রাবণকে বললেন-__ 
“জ্রীহরিকে পতিবপে লাভ কববাব জগ্য আমি দিবানিশি তব ধ্যান কবছি, তুমি 
আনার দেহ পবিত্র কবতে উদ্যত হয়েছ । আগি শভিশাপ দিচ্ছি তুমি সবংশে নিধন 
হবে। তোনার বংশে কেউ জীবিত থাকবে না” 
এইবপ অভিশাপ দিযে ক্রোগে ও অভিমানে বেদবতী জাঙ্গবীর জলে গণ 
বিসঞ্ন দিলেন | 
তারপর সেই বেদ্বতী জন্মগ্রহণ কবলেন সীতাবপে। শ্রীহবির বতার 
রামচন্দ্রকে পতিকপে লাভ কবলেণ। সীতাকে হবণ কবলো ছুক্টনতি রাবণ । তাবপব 
রানচন্রের হস্তে হলে তার সবংশে নিধন । ত্রঙ্গাবৈবর্ধপুবাণে সংক্ষিপ্ত ভাবে সেই অংশ 
বর্ণন। কর! হয়েছে । বাঁদাধণে আছে তাব বিস্তারিত কাহিনী । 
সতী তুলসীর উপাখ্যান ব্রহ্গাবৈবর্তপুবণে বিস্তারিত ভাবেই প1ওধা ঘায়। শখচুড 
দৈত্যেব সঙ্গে শিবেব বুদ্ধ, নাবাযণের ছলনা, তুলসীর অভিশাঁপে নাবার়ণেব শিলাঝপ 
প্রাপ্তি অর্থাৎ শালগ্রান শিলাব উৎপত্তি এই সব কাহিনী আতিশঘ উপভোগ্য । 
সাবিভ্রীব উপাখ্যানও ব্রদ্ধনৈবর্তপুর!ণে আছে । মদ্রদেশেব অধিপতি অঙ্গপতি 
গতি গুবান্‌ ও ধর্দ্শিল। মহিবী মাল্যবভী আভিশঘ বপদতী ও দভীসার্নী বদণী। 
সন্তান কাননাষ ভব! ব্যাকু্দ। উভধষে সানিত্রীর আরাধনা করেন] সাবি্রার 
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তীদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ কবে। ভাবা সেই কন্যাঁব নাঁম বাঁখেন সাবিত্রী । 
বির মে নাজা ছষৎসেনেব পুর সাবানেখ বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহেব এক 
বহসব পবেই সত্যবানেব মৃত্যু হয। সাবিত্রী সতীত্বেব মহিমায ও নিজেব বুদ্ধিবলে 
স্বামীকে ফিবে পান। সাবিত্রীব সহিত রা ১ হাথ কর্তৃক 
কন্মবিপাঁক কখন বুক্তি ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পবিপূর্ণ। শুধু তাই নয, শুভ অশুভ কম্মেব 
ফল, সুদ ৮৯৮৯৪ বর্ণন প্রভৃতি পাঠে পাঠকদের প্রভূত 
জ্বানেব সঞ্চার হ্য। রী 
্্ীবাধিকাঁব পৃঁজাদি বিববণ, ভগবতীব বিববণ এবং তীব পুজাঁদিব বিববণও উত্ত 
খণ্ডে আছে। চন্দ্র কর্তৃক গুকপত্বী হবণ, তাঁব পবিণীম, বুধেব উৎপত্তি প্রভৃতি স্থুললিত 
ভাঁষাঁষ বর্ণশা কৰা হযেছে । 


শিউভজজিএিডিজ 
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ভগব্তী কর্তৃক ্রীরৃষেরব স্তব এবং সবে তুক্ট হযে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবতীকে বব 
প্রদান বিষষ নিষেই প্রধানতঃ গণেশখগ্ডেব সূচনা । ভগবতী শ্রীকৃষ্ণেব নিকট পুত্র 
প্রীর্থনা কবলেন, শ্রীকৃষ্ণ সে প্রার্থনা পূণ কবলেন। জগন্মাতা ভগবতী-_ীব পুত্রকপে 
শ্রীবৃষ্ণই এলেন, নাম হল তীব গণেশ । ভুবন আঁলো কবা াব রূপ। সমস্ত দেবদেবী 
ও মুনিখধিব৷ পুত্র-্দর্শন কবতে উপনীত হলেন কৈলাসে। কিন্তু গ্রহবাঁজ শনিব দৃষ্টিতে 
পুত্রেব মুগুপাত হল। ভগবতী ক্রোধে অধীবা হযে শনিকে অভিশাপ দিলেন-_তুমি 
বিকলাঙ্গ হবে, তুমি খগ্ত হবে। 

দেবদেবী ও মুনিখবিগণ এই ব্যাঁপাঁবে হ্ষু্ধ ও বিচলিত হলেন। ভগবতীকে 
সান্তনা প্রদান কবাঁব উদ্দেশ্টে সকলে গণেশেব সুব কবতে লাগলেন' এবং প্রতিশ্রুতি 
দিলেন, সকল দেবতাব আগে গণেশেব পুজা হবে। শ্রীবিষুঃ সুদর্শন চতক্রদ্বাবা গজশ্রেষ্ঠ 
এঁবাবতেব মুড ছেদন কবে সেই মুণ্ড গণেশেব স্বন্ধে স্থাপন কবলেন । 

কীন্ভিকেব জন্ম, কান্তিক ও গণেশেব বিবাহ গণেশখণ্ডে বর্ণনা কবা হযেছে। 

-দেবসেন। নাঁমে এক অতি বপবতী বন্যার সঙ্গে দেওযা হল বাঁন্ভিকেব বিবাহ, 
আব পুষ্টি নামে আঁব এক বপসী বন্যাঁব সঙ্গে হল গণেশেব বিবাহ পুন্িব অপব নাম 
মহাকটপী। নবদুর্গ বলেও ভীকে অভিহিত কব! হয। 

 শ্রণেশখণ্ডেব একটি বিশিক্ট অধ্যায হল পবশুবাঁণ সংবাদ। পবশুরামের পিতা 
জনদগ্ি বহাঁতেজা খষি। কার্রবী্যাজ্ছুন নানে এক শক্তিশালী রাজা দৃগয়া কবতে 
বনে এসে জমদগ্নিব আঁশ্রমে উপনীত হলেন। সঙ্গে তীব অসংখ্য সৈগ্, গকলেই 
হ্ধুধীয 'ও পকিশ্রামে কাঁতিব। খবি জমদগ্ি সকলেব আহাবেব আঘোজ্ন-কবলেন। 
নানাবপ ভখীষ্ঠ দ্বাবা সকলকেই পবিভ্ৃপ্ডি সহকাবে ভোজন কবাঁন হল। বিবাঁট 
দেই জাযৌহন দেখে কাঁ্বীধ্য বাঁজা খুবই আশ্চধ্যান্বিত হলেন। সঙাধসন্বলহীন 
হুনিব শাশ্রমে কিকপে ইচা সন্ভব ভল% সন্ধান নিষে জানলেন ঘুষির "শ্রমে 
জাছে এক কামধেন্ত। তাঁব কাছে যা) আর্থনা কধা যাষ ভাঁই লাভ বল যাঘ। 
রাজা লৌভেব বশবর্তী হযে মনিব কাছে সেই কালদেন প্রার্থনা বললেন । জমছন্সি 
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তা দিতে দ্রীকুত হলেন না। কাঁজেই বাঁজাঁব সঙ্গে মুনির বুদ্ধ বেধে উঠল। বুকে 
মুমি নিহত লেন । ৃ 

জনদগ্নিপুত্রে পরশ্তবাঁন তখন পুঙ্ধব তীর্থে সাধনায় মগ্ন ছিলেন । পিতাৰ দৃত্ু 
সংবাদ শ্রবণ ববে দ্রুতগতি ঘআশ্রদে এসে উপস্থিত হলেন | বাঁজা কার্রনীর্যেব এই 
নৃশংস ব্যাপার দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন, একুশবার ক্ষত্রিযবংশ ধ্বংস কববেন। 
শৃক্তিলাভেব জন্য তিনি প্রথনতঃ গেলেন ব্রঙ্গাব কাছে। ব্রঙ্গান নিকট সবিস্তীবে 
সমস্থ ঘটন! বণনা! কবাব পব ব্রঙ্ধা পৰশুবাণকে গহাঁদেবেব নিকট গমন করবাব 
নির্দেশ দিলেন। পরশুঝ।ন কৈলাসে গিষে দহ|দেব ও পার্ববতীব স্তব কবলেন। 
স্তবে সন্ত্ট হযে ঘহাঁদেব তাঁকে দিলেন বিধুসন্ত্র আঁব দিলেন পাঁশুপত, নাগপাঁশ 
প্রভৃতি অন্্র। 

পবশুরাঁন ধিবে এসে সেই অস্ত্রের সাভাধ্যে কার্তবীধ্যকে নিধন করলেন। 
তারপর সক হুল পরণুর।ণের ক্ষত্রিয নিখন। একবিংশবাব ক্ষত্রিয় নিধন কবলেন । 
দেবতাদের আশীরদ ল[ভের জন্য গেলেন ত্রঙ্গার নিকটে । তারপব গেলেন বৈলাসে ! 
শিব পার্বতী তখন বিশ্রা কবছেন। ছাবে আছেন গণপতি। পবশুবাঁণ শিবেব নিকট 
যাবার জন্য ব্যস্ত হযে উঠলেন । কিন্তু গণেশ বাঁধা দিলেন। 

তাতে গণেশের সঙ্গে পবশুর।শেব বিবাদ বেধে উঠল। পরশুর[ন ভাব অন্্র্ধারা 
গণেশের একটি দীতি ভেঙ্গে ফেললেন । এতে পার্ধ্ধতী ভযাঁনক কষ্টা হলেন। তিনি 
ত্রিশুল হস্তে এগিষে গেলেন পরশুবামকে নিধন করবাব জন্য । পবশুরাদ ভয় 
পেষে সকাঁতরে বিপদভগ্ন শ্রীনধুসুদনকে ডাকতে আস্ত কবলেন। অন্তর্চানী 
ভগবান্‌ ভন্ডকে রক্ষা করঝার জগ্য বামন-আকৃতি ধাবণ করে কৈলাষে এসে উপস্থিত 
হলেন। তেজে পরিপূর্ণ দেহ, কি মধুব তাঁব দুষ্তি। কে বনযালা, গলা বজ্জোপবীত, 
ললাটে ত্রিপুণ্ড* কি অপধপ তাৰ শোভা! ী 

শিব, পার্বতী এবং ভীব পুত্র ও অন্ুচররা ভক্তিভরে এই অপবপ অতিথিকে 
প্রণাঘ কবলেন। বথাযোগ্া অতিথি সংকাব্ব পর শিব তাঁব আগমনের উদ্দেশ 
দিড্ঞাসা কবলেন। বানন-আরুতি নাবাধণ বললেন, ভূগুর[ম বিঞুগত চিন্ভ এবং 
বিঝুপরায়ণ। তাই ভূগুরানকে বক্ষা কববাব জগ্ত আমি এসেছি। পার্ধতীকে উদ্দেশ্ব 
করে বললেন, বডাঁনন ও গণপতি যেন তোনাব পুত্র, পরশ্তবামও সেইবপ তোনাঁব 
পু্র। পুত্রকে দ্গদা কবা এবং স্নেহ কবা৷ জননীর ধর্ম। কাজেই ভূগুব(মকে তুমি ক্ষদা 
বব। নিজ কর্মফল কেউ খণ্ডন কবতে পাঁবে না। আদৃক্টের দোঁষেই আজ গণেশ 
একদন্ত হযেছে। কিন্তু সে্গ্য তাঁর সৌন্দর্য হানি হয় নি। তাঁব শোভা যেন তাতে 
আরও বৃদ্ধি পেষেছে। আজ থেকে গণেশ একদন্ত নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধিলাভ 
করবে। তাঁব হবে আটটি নান_-গজাঁনন, বিশ্লনাশ, হেরঘ্, গণেশ, একদন্ত, লন্বোদব, 
সূর্পকর্ণ, গুহাগ্রজ। এই আঁটটি নান বে স্মরণ করবে তাঁব দনস্বাননা পূর্ণ হবে, তার 
বিপদ ন।শ হবে। 

অতিথির এই বাকা. শ্রবণ করার পর পার্ববতীর ক্রোঁগ দূর হল। বাঁদনবগা 

ভগব|ন্‌ও সহসা গন্তদ্রান কবলেন। 


শ্রীক্ুষজন্মগর্ট 

্রহ্ধবৈবর্তপুবাণে শ্রীকৃষজন্মখ গুই সর্ব্বৃহত্ অংশ। শ্রীরৃফজন্াধণ্ড নাম হলেও 
এই খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের প্রীয সমগ্র জীবনেব কাহিনীই বর্ণনা কবা হযেছে। গোলোবপুরী 
বর্ণন, গৌলোকে শ্রীবাধাকৃ্ণেব লীল৷ প্রভৃতি প্রথমদিকে বর্ণনা করা হযেছে। বাঁধিকাব 
ভযে বিবজাঁব নদীবপ উৎপত্তি, বাঁধিকাঁব প্রতি শ্ীপামেব অভিশাঁপ এই খণ্ডের 
উল্লেখযোগ্য অংশ । কাবণ তাবপব থেকেই শ্রীরৃষ্ণেব মর্ঠ্ধামে আগমনেব বিষষ 
অব্ভাবণা হযেছে । 

'বিবজ! শ্রীকৃষ্ণেব আঁদবিণী পবমাবপদী সথী। একদিন শ্্রীকৃষ্ণেব সাঁধ হল 
বিরজাঁব সঙ্গে বিহাব কববেন। তাই একদিন গোপনে গেলেন বিবজাব ভবনে । 

শ্ষন কবে দুজনে মনেব আনন্দে বিহাব কবলেন। বাখিকাঁব সথীবা 

তা দেখতে পেষে বাঁধিকাৰ নিকট অভিযোগ কবল। শুনে বাধিক! ক্রোধে অধীবা 
হযে উঠলেন। তাঁভাতাঁডি বথে আঁবোহণ কবে সধীদেব নিষে চললেন বিবজাঁব 
গৃহ অভিমুখে । গিষে দেখলেন জ্ীদাম বেত্র হস্তে দ্বাব বক্ষা কবছেন। শ্রীবাঁধিকা 
'ভিতরে প্রবেশ কবতে চাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণের আনুমতি ভিন্ন শ্রীদাম তাঁকে প্রবেশেব 
অধিকাব দিলেন না । বাধিকা তখন ক্রোধে অধীবা হযে শ্রীদামকে নানাবপ ভঙ সনা 
কবতে লীগলেন। শ্রীদাম যতই নানা হুক্তিবাঁক্যে তাঁকে বুঝাতে যান ততই তাঁব 
ক্রোধ বৃদ্ধি পাষ। ভিতবে থেকেই শ্রীহবি এই বিবৌধেব সংবাদ অবগত হলেন এবং 
বাঁধিকাব দৃষ্টি এডাবাঁব জন্য সেস্থান হতে অন্তহিত হলেন । 

বাধা জোঁব কবেই বিবজীব পুবীতে প্রবেশ কবলেন। বিবজা ভয পেষে 
জলেব ঝপ ধাবণ কবে মাজ্মগোপন কবলেন ! 

সবই জানতে পাঁবলেন শল্তর্্যামী হবি। তিনি বিবজ! নদীব তীবে বসে 
চোখেব জল ফেলতে লাগলেন । বিবজা তখন দেহবপ ধাঁবণ কবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
এসে উপনীত হলেন। পুনবাষ মহানন্দে উভষে বিহাব কবতে লাগলেন । 

এব ফলে বিবজীব গর্ভসঞ্ধীব হল। ক্রমে ক্রমে সাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ কবল । 
পুত্র লাভ করে বিবজাঁব অন্তব আনন্দে নিমগ্ন । 

একদিন শ্রীরৃষ্ণ ও বিবজ! নির্জনে কেলি কবছেন। এমন সগয বিবজাঁব 
সাত পুত্র পবস্পব বিবাদ কবে মাঁষেব নিকটে উপস্থিত হল। বতিভঙগ হ'ওযাতে 
শীত ভযাঁক ক্রৌধপবাঁষণ হযে উঠলেন । বিবজাঁব সাত পুত্রকে অভিশাপ দিলেন__ 
“তোবা সাতজন সাতটি সাঁগবে পবিণত হবি 1” 

এইকপে সৃষ্টি হল সপ্তদাগব । 

ওদিকে ক্রোধে উদ্দীপ্ত! হযে শ্রীবাধিকা শ্রীদাঁনকে সভিশীপ দিষেছেন- “তুমি 
পৃথিবীতে লনবৰপে জন্মগ্রহণ কববে ৮ অহেতুক 'অভিশাপ প্রদানে গ্রীদান ক্ষু্ধ হযে 
বাধিকাকে 'অভিশীপ দিষেছেন- “তুমিও মানবী আকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে।” 

শ্রীকৃষ্। মহা সনস্ঞাষ পডলেন। কিন্ত সভিশীপ খণ্ডন কববার কোন উপাষ 
নেই। ওদিকে মহীভাবে প্রপীডিতা। হযে পৃথিবী ত্রহ্গাব নিকটে এসে ক্রন্দন করছে-_ 
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“ুঃখপাপে অত্যাঁচাবে আঁদি জর্বিতা, আগকে বক্ষছা কব ।” দেবতাবাও আঁকুল 
হযে উঠেছেন পৃথিবীব দুঃশভাঁর মোচনেব জন্য । কিন্তু সর্ববদয কর্ছা শ্রীহবি ছাড়া 
টা রি ররর হর বা রা সারদা 
তর | 
শ্রীহরি বুঝতে পেরেছেন তীকে নষ্ঠ্ে ধেতে হবে। তাঁবই সূচনা জারন্ত 
হয়েছে চারদিকে । শ্রীদানেব গভিশাপে ক্রন্দনরত রাধিকাকে সান্তনা দিষে বললেন 
“দৈবেব লিখন, কিছুতেই তাব অন্যথা হবে না। ভূভাঁব হুবণেব জন্য আঁদাঁকে ঘেতে 
হবে মর্ভধামে। ভুমি জদ্ম নেবে বুষভান্তব কণ্াকপে, আমিও জমা নেব গোঁপেব 
ঘবে, তোমার সঙ্গে আদার সেখানে হবে গিলন 1৮ 
বাঁধারুঞ্চের মর্ট্যে আগমনের এই হুল সাঁধাবণ কাহিনী | তাবপরই শ্রীরুপ্ে 
জন্মবৃন্তান্ত ও শ্রীরুঞ্ঠেব নাল! বাঁল্যলীল[র বিচিত্র কাহিনী লতি গনোৌবমভাঁবে বর্ণনা 
করা হযেছে। দেবকী ও বন্ুদেবের জবনাবৃন্তান্ত, নন? ও যশোঁদার জন্মবৃস্থান্ত থেকে 
আমরা জানতে পাবি তাঁদের পূর্ববজনমের বৃত্তান্ত । প্রীরুষেরর সহিত কন্সিণীর বিবাহ, 


কবানীব গর্ভে কাণদেবের জন্ম প্রভৃতি বিচিত্র কাতিনী পাঠ কবে বসিক পাঠকের 
মন ভক্তি ও গ[নন্দরসে উদ্বেল হযে উঠবে । 
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গণেশের জন্ম দিত ৫ত 


বিষষ 


বন্ঠ অধ্যায় 
হবপার্বাতীব গণেশ-্ণ্ন 
অপ্তম অধ্যার 
পার্বধতী-পুত্র গণপতিকে দর্শনার্থে 
কৈলানে দ্বেখগণেব আগমন ও 
গণেশেব মঙ্গলার্থে মঙ্গলাচাব 
অষ্টম ভধ্যায় 
পার্বভী-শনৈশ্চব-সংবাদ 
নবম অধ্যায় 
শনিব দৃষ্টিতে গণপতিব মুখ্খপতন ও 
বিঝুকর্ুক্ষ গজমুণ্ড বোঁজন 
অধ্যায় 


দেবগণ বন্তৃক গণেশের পুজাঃ সব ও 
গণেশেষ নামকবণ 
একাদশ অধ্যায় 
কাণ্রিকেব বার্ত।-প্রাপ্তি 


ছাদ অধ্যার 
কার্তিককে আঁনিবাঁব জন্ত শিবদুত- 
গণেধ কৃতিকাঁভবনে গননা " 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
কৃণ্তিকাগণেব নিকট কান্রিকেব 
বিদ্বাবগ্রহণ ও কৈলাসে আগমন 
চ অধ্যাষ 
৮৮৯ অভিষেক, কার্তিক এবং 
গণেশেব বিবাহ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
গণেশের মত্তবশৃন্ঠ হুইবাঁব কাঁবণ- 
কথন ** 
মালী ও ভুমাঁলীব শাঁপ হইতে 
মুক্তিণাভ 
যোড়শ অধ্যায় 
গণেশেব গঙ্ধানন হইবার কাঁবণ ** 
সপ্তদশ আধ্য।য় 
ইন্জ্ে পুনবাঁব লক্ষ্মীলাভ 
আষ্টাদশ অধ্যায় 
গণেশের একদস্ত হইবাঁব কারণ-কখন- 
প্রদঙগে জমবপ্রি-কার্তবীধ্য সধ্বাদ 
উনবিংশ অধ্যাধ 
কপিলাসৈগ্ভেব নিকট কার্তবীর্যেব 
পবাঁভব 
বিংশ অধ্যায 
জমদৃিব নিকট কার্ভবীর্য্েব পবাভব 


[ ২৬ ] 


পৃষ্টা বিষ পৃষ্টা 
একবিংশ অধ্যায় 
কার্তবীর্য্যেষ সহ যুদ্ধে জমদগ্রির 
প্রাণভ্াগ ৩ পবরবামেব 
প্রতি্তা 
ঘ্বাবিংশ অধ্যায় 
ভূগু-বেণুকা-নধ্বাদ, পবশুবামেব বকা 
লোকে গঘন এবং ব্রদ্ধাব সহিত 
পবশুরামেব কথোপকথন 
ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
পবশুরামেব শিবলোকে গমন এবং 


৫০) 


২৮৮ 
"৩ 


৪৯৩ 
১৩৪ 


২৬৬ 


২৬৭ 


প্রেবণ, স্থভার্ধ্যা মনোবমাঁর 
প্রতি কার্তবীর্যেব দ্বপ্নদর্শন- 
বৃভাস্ত-কথন 
সপ্তবিংশ অধ্যারর 
মনোবমাঁব পবলোকপ্রাপ্ডি, ভার্গব- 
কার্তবীর্য্-সংবাদ, মৎস্যবাঁজ ও 
পরশুরাঁমের বুদ্ধ-বর্ণন 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
লুচন্দ্র বাজাব সহিত পবশুবামেৰ যুদ্ধ, 
যুদ্বস্থলে ভদ্রকালীব গমন, পবউবাঁম 
: কর্মৃক ভদ্রকালীর ব্তব এবং ন্ুচন্্র- 
ব্ধ 
২৭৬ | 
৷ উলন্রিংশ অধ্যায় 
পুদ্বান্দেব সহিভ পবস্তরামেব যুদ্ধ- 
বনি 


2৩৩৪ 


২৭১ 


৩০৭ 
১৭8 


৭৫ 


৩৯৪ 


১৭৭ 


ভিংশ অধ্যায় 
কার্বীর্যসহ পবশুবাহেব যুদ্ধে মহাদেব 
কর্তৃক কা্ভবীব্যেব নিকটে ছলপূর্বাক 
কবচগ্রহণ, বাজ! ও পবশুরামের 
কথোপকথন, কার্ভবীরোব পরলোক- 
গমন এবং ব্রঙ্গ-ভার্ব সংবাদ 
একত্রিংশ অধ্যায় 
পরগুরামের কৈলাসে গমন 
ছতিংশ অধ্যায় 
গণেশ-ভাগব-সধবাদ 


৮৩ 


২৮5 


৯৮৫ 


২৮৭ 


| ২৭ ] 


বিষ 


পৃষ্ঠা 
্রয়স্ত্িংশ অধ্যায় 
পবপ্তবামেব সহিত যুদ্ধ গণেশেব দন্তভঙ্গ ৩২১ 
চতুক্ত্িংণ অধ্যায় 
পার্বতী কর্তৃক ভর্খসিত পবশুবামেব 
প্রতি শ্ীবিষুণব উপদেশ এবং গণে 


স্তোত্র কথন ২ ৯ ৩২৩ 


বিষয় 


প্ধজিংশ জধ্যায 


গবশুবামের কৃত ভগবতী স্তোত্র 


বট্ত্রিংশ অধ্যায় 


তুলসী ব্যতিবেকে ভূগুবামেব গণেশ 
পুন ও তুলসী এবং গণেশে 
পবস্পব অভিসম্পাত-হথন 


শ্রীষঃজন্মধ 


প্রথগ অধ্যায় 
নাবাধণের প্রতি নাঁবদেব হবিবিষধ্ক 
প্রশ্ন এবং তৎপ্রতি নাবাঁষণেব হরি- 
কখাঁকখন-গ্রসঙ্গে বিধু, ও বৈষবের 
খণ-কথন 
বৈষ্বষেব গুণ ধর্ণন 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
শ্রীক্চের ব্বিজার সহিত বিহার, 
বাধিকান্স ভবে শ্রীক্কঞজেৰ অন্তর্ধান 
গেবং বিবজাঁব নদীবপপ্রাপ্তি : 
অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্েব অভিশাগে বিবজাব সাঁত 
পুত্রেব সাঁগববাপ ধাবণ, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি রাঁধিকাঁব শাপ এবং বাধিক! ও 
প্রীদামেব প্ৰস্পৰ অভিসম্পাত-কথন ৩৪১ 

চতুর্থ অধ্যায় 

স্বীয ভাব-হব্ণ-কথনেব নিমিত্ত বনুম্ববাব 
ব্রশ্থলোকে গনন, বক্ধাব নিকট দ্বংখ- 
কাহিনী নিবেদন 


৩৩৩ 
৩৩৬ 


৩৩৭ 


৩১৩ 
পঞ্চম অধ্যায় 
ভবনে গমন ও গোলোক বর্ণন্‌ 
দেবগণেব বুন্নাধন দর্শন 
দেবগণেব গোলোকধাম দর্শন 
বন্ঠ অধ্যায় 
অন্ধ দিব গোলোক গমন এবং ব্রহ্গুত 
্রীহ্ববিব্‌ স্তোন্ত 
সগুম অধ্যায় 
শ্কষের আবির্ভাব, ত্রহ্ধাদিকৃত . 
ভগবানেব স্তোত্র এবং ভগবানের 
সহিত তাহাদের কগোপকথন 
দেবগণেৰ মত্ত্যভূমিতে অন্মগ্রীহণ 


৩৪৮ 
৩৫২৭ 
৩৫৩ 


৫৫ 


৬০১৬০ 
তত 


শ্রীরুষ্ণেব প্রতি শ্রীবাঁধিকাব গ্রশ্ ও 
শ্রীকৃষ্ণ বর্তুক বাধিবাঁকে সান্বন 
ধান ক 
অষ্টম অধ্যায় 
বন্গদেব ও দৈবকীব পূর্বজন্ম পবিচঘ 
পূর্বক উভধের বিবাহ্‌-বর্ণন, কস 
ঘাবা তাহাদেৰ পুত্রবটুকেব নিধন, 
বর্ষা দি-রুত প্রীকৃষণ-স্তোত্র, সংক্ষেপে 
ভগবানেব জন্মবৃতান্ত, বন্দেব-কৃত 
শ্রীরষ্ণ-স্তোত্র এবং প্রন্কতি-বৃত্াস্ত 
কথন 
-শ্্রীকধকে দইযা বস্থদেবেষ নন্দালবে 
গমন 
নবম অধ্যায় 
অম্মাষটমী ব্রতাি-নিকপণ 
দশম অধ্যায় 
নন্দ, যশোদা, বোহিণী এবং বলবামেব 
জন্মবৃত্তাস্ত 
নন্দোতসব বর্ণন! 
একাদশ অধ্যায় 
গৃতনা বধ 
ছাদশ অধ্যায় 
তৃণাবর্তীম্থব বধ ও তাহাব শাপ-মোচন - 
ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
শকটভগ্তন ও কধচন্তান 
চতুর্দশ অধ্যায় 
গর্শমূনিব নন্নালবে আগমন ও প্রীরঞ্চ 
বলবামের নাঁমকধণ * * 
শ্রীরঞ্চের ভবিষ্যৎ লীল। বর্ণন 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষেব অন্প্রীশন ও গর্গযুনি বর্ভুক 
ত্ীরুষেঃধ স্তব 


৩৭২ 


৩৭৬ 


২১৯০৩ 


৩২ 
৩৯৩ 


৩৯৭ 


বিষ  - 
ষোড়শ অধ্যায় 
বমলাঙ্জুন-ভর্জন এবং কুবেব-্তনষেব 
শাপ্মোচন-কখন 
বস্তাব উপাখ্যান 
পগুদশ অধ্যায় 


রাধাকৃষ্ণ-সংবাদ, ব্রন্ধাক্কত শ্রীবাধা ্তোত্র- 


কথন এবং বাধাকষেব ধিবাহ-বর্ণন 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবাঁধিকাঁব বিহাব 
ঘধ্যায় 
বক, কেশী ও প্রলঘাজুব বধ, বনু 
দেবাদি গন্ধর্কেব শাপ-মোচন এবং 
শ্ীককেধ বৃন্দাবন গমন-প্রস্তাব 
গোঁকুল তাজিষ! নন্দ, যশোধ?, প্রীরুষঃ, 
বলরাম, ভ্রীরাধা ও অন্তান্ত গোঁপ- 
গৌগীগণেব বুন্দীবনে গমন 
উনবিংশ অধ্যায় নর 
বুন্দাবন-নির্ধাণ, কণাবতীর় সহিত 
বুষভান্কিব পবিণষ-বৃত্তাস্ত, বৃন্দাবন 
নামের কাবণ কখন, বাঁধা আদি 
যোভশ নামের ব্যুতপত্তি এবং 
ভগবৎকত বাধার স্তোত্র কথন 
কলাবতী উপাখ্যান * 
বৃন্দাবন নাঁমেব কারণ ' 
ত্রৈমাসিক ব্রত কখন ***  ** 
মহাদেব কর্তৃক ছুর্থাৰ নিকট ব্রতেব 
বিধান কথন 
বিশ্বকর্থা কর্তৃক বুষভাহ্পুবী ও ক 
প্রভৃতি নির্মাণ *ঃ 
বিংশ অধ্যায় 
্রাঙ্গণপত্বীগণেব নিকট রা 
অন্নভিক্গা 
বিগ্রপত্তীগণ কর্তৃক কে স্তব 
বিপ্রপত্বী মোচন 


নাগিনী কর্তৃক শীরুকেব স্তব ও 
কালিষদমন 


কালিয়নাগেব বান 
দ্াবাগ্নি মোগ্গণ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 


ব্রহ্ম! কর্তৃক গোবৎসার্দি হবণ এবং 


ব্রহ্ম/-কত শ্রীরুষ্-স্তোত্র 


৪০২ 
৪০৪ 


৪8০৬ 
8১১ 


৪১৩ 


৪১৭ 


৪১৯ 
৪২১ 
৪২৭ 
8৪৩০ 


৪৩২ 


৪৩৩ 


৪৩৫ 


৪৩৭ 


9৩৮ 
8৩৪ 


৪৪২ 
88৪8 


888 
৪৫২ 


৪৫৩ 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 
ইন্্রপূজা ভঙ্গ, নন্দক্কত ইন্দ্র স্তোঁত। 
শীক্েব গৌবর্ধন ধাঁবণ এবং 
ইন্দ্রকত গ্ীরুষের স্োত্রি 
চতুবিংশ অধ্যায় 
ধেনুক-বধ এবং ধেনুক-কৃত শ্রীকষেব 
স্তোত্র & ৪ ৪এ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
প্রসঙ্গা্সাবে তিলোত্রমা ও বলি- 
পুত্র ব্রগশাপ-বিববণ 
বড় বিংশ অধ্যায় 
ছর্বাসার বিবাহ এবং পতী-বিষোগ 
সপগ্তবিংশ অধ্যায় 
ওর্বশাপে অশ্ববীধ বাঁজাব নিকট 
ছুর্ববাসাব পবাভব্‌ 
ছর্বাপার বৈকু্ঠে গমন ও তৎবত 
শ্কষ্ণ-স্তোত্র 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
একাদশীব ব্রত-বিধান 
উনত্রিংশ অধ্যায় 
গৌপকন্তারুত শ্রীকৃষ্ণ স্তোত্র, বস্তহবণ, 
বাধিকারুত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র, গৌবী 
বতবিধান, ব্রতকথা, পার্বতী স্তোত্র 
এবং ব্রতান্তে পার্বতীব ববদন 
শ্রীবাধিকা! ও গোগীগণের গৌবীব্রত 
পালন 
ত্রিংশ অধ্যাক্স 
রাসলীল'-বর্ণন 
দ্বাদশবন মধ্যে বুন্দাবনেব বিশেষ 
মাহাম্ম্য বর্ণন 
প্রীকষেব অভতর্ধথান ও বাধা 
অহঙ্কাব চু্ণ ' 
ত্রীকঞ্চসহ বাধিকাঁর টা 'বিলাম 
একত্রিংশ অধ্যায় 
টা পুষ্পচযনচ্ছলে শির দর্শনে 


টা নিকট কুটিল! ক শ্রীমতীব 
গবিবাদ কথন ও জীবাধিকাকে 
অন্বেষণ 

ন্জেব দোষ ঢাঁকিবাব নত দাগ 


আধানের নিকট কুটিল কর্ৃ বাধাব 
অপবাদ কখন * 


পৃষ্ঠ 


৪৬৭ 


৪৭৩ 


৪8৮০ 


৪৮৪ 
৪৮৭ 


৪৯২ 


এত 


৫১৭ 


[ ২৯ ] 


পৃষ্টা 


বিষষ 
প্ীমতী বাধার বুন্ধীব সহিত মন্ত্রণা ও 
কৃষ্তদর্শনে বাত্রা 
রাধারুষ্জেব মিলন 
বাধারুষ্ণেব মিলন দেখিয়া! কুটিল! কর্তৃক 
আবানকে সংবাদ প্রদান ৫২৫ 
আবধাঁনেব ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কালীবপ ধাঁবণ ৫২৫ 
শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ দেখিধা আষানেব 
ভক্তিভাবে স্তব কবণ 
আঁবানকে কুটিলাব কপট প্রবোধ দ্নি 
ও বাধাকুষ্ণেব গুনবাঁষ মিলন 


৫২৩ 
৫২৪ 


৫২৩ 


৫২৭ 


দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 


অষ্টাবন্র মে।খগণ এবং ততন্কৃত 


শ্রীকৃষ্ণ-স্তো্র ৫২৯ 


তয়স্ত্রিংশ অধ্যায় 


বাঁধিবাঁব নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাবক্র- 
উপাখ্যান কথন-প্রসঙ্গে আসত-কত 
শিব-স্তোত্রবথন এবং ব্তাশাপে 
দেবলেব অষ্টাঙ্গ-বক্রতা-প্রাপ্তি *" 


চতুক্তিংশ অধ্যায় 


2১, মোহিনীব গযন, এবং 


মেছিনীকৃত কাঁমস্তোত্র বথন ৫৩৭ 


গ্ঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 


রক্ষা! ও মোহিনীর উক্তি-প্রতুাক্তি, 
বরহ্ম'রুত শ্রীকৃষ্ণের স্তব-কথন ' 

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় 

ব্রহ্মার প্রতি মোহিনীর অভিনম্পাত 
এবং ব্রহ্মার দর্পচ 

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় 

গঙ্গার অন্মবৃত্তাস্ত, ভাগীরথী ইত্যাদি 
নামেব ব্যৎপত্তি এবং তম্মাহার্য 

কীর্তন 

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় 

গঙ্গান্গানে রহ্মাব শাঁপমোঁচন, ভাবতী- 
সস্তোঁগ, বতিকাঁমেব জন্ম, কন্দর্প- 
ধাণে ত্রক্গার চিত্তবিকাব এবং 
নীরাঁধণ ও খাবিগণ কর্তৃক ব্র্াকে 
উপদেশ দান 

উমচত্বারিংশ অধ্যায় 

হৃবদর্প-চুর্ণ এবং তৈ্ব্ধয-বনি 

শিবিব উচ্ছিষ্ট অগ্রাহথ 

চত্বাবিংশ অধ্যাষ 

তর্গীক দর্পচূর্ণ এবং মনন-ভম্ম 
বাহিনী কথন 


৫৪১ 


৫৪8৪ 


৫৫৮ 


বিষয 


একচত্বারিংশ অধ্যায় 
ইন্দ্রের দর্পচুর্ণ ** 

দিচত্বারিংশ তধ্যায় 
সুর্যের দর্পচুণ 

ত্রয়ল্চত্বা রংশ অধ্যায় 


বনবস্তবির দর্পচুর্ণ ও মনসাঁর বিজয় 
বট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় 
বাধিকাঁব খেদ 
সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় 
বাধাকুষ্েব বিহাব 
বংশ অধ্যায় 
সংন্গেপে শ্রীকৃষ্ণ চবিত্র-বর্ণন 
উমপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
মহাবিঞু প্রভৃতিব দরচুর্ণ-কথন 
পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
কমলাব দরপচূর্ণবথন 
একপঞ্চশত্তম অধ্যায় 
সংঙ্গে-প বামীধণ-বর্ণন ' 
দিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
কৎসেব ছঃস্বগ্ন দর্শন এবং অক্তুবেব 
আনন্দ 
ত্রিপঞ্চ(শত্বম অধ্যায় 
অভ্ুবেব স্বপ্ন-দর্শন-বুত্তান্ত, তৎরৃত 
শ্রীকফেব স্তোত্র এবং গোঁপী-বিষধ- 
ব্র্ণন ৮, 
রাধাব স্বপ্ন দর্শন ও বাধাব নিকটে 
শকষেেব বিদাষ গ্রহণ 
চতুঃপঞ্চাশততম অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্কেব মথুরা প্রবেশ, পুবী-দর্শন, 
ব্জক-নিগ্রহ ও কুন্ডাঁব সুক্তিল'ভ 
শ্রীকৃষ্ধেব ঘনুর্যজ্ঞ ভঙ্গ, কুবলষ হী 
ও মল্ল নিধন 
কৃঘস বধ, রুষ্ট কর্তৃক পি ক 
উদ্ধাব ও নদ বিদাষ 
পঞ্চপঞ্চশত্তম অধ্যায় 
ভগবৎ-প্রেবিত উদ্ধবেব বুন্নাংনে গমন 
এবং তত্কৃত বাঁধিকাব স্তোত্র 
ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় 
বাঁধিকা এবং উদ্ধবেব কথোপকথন 


পৃষ্ঠা 
৫৬৪ 
৫৬৫ 
৫৬৫ 
৫৬৬ 
৫৬৭ 
৫৬৯ 
৫৭০ 
৫৭১ 
৫৭২ 
৫৭২ 


৫৭3 


৫৭৬ 


৫৭৮ 


৫৭৭৯ 


৫৮৭ 
৫৮৫ 


৫৮৩ 


৫৮৮ 


85017241 


গণপতি স্ুবপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর | 
অনস্তাদি দেব ধারে ভজে নিরন্তব ॥ 
মন আব মুন্গিণ করে উপাসনা । 
লক্মমী বাণী উম। ধারে কবেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর তিনি, মহিমা অপাঁর। 
ভক্তিভবে সর্ব অগ্রে করি নমস্ক!র ॥ 


স্থল হতে স্থুলতর শরীর ধাঁহাব। 
লোম-কৃপে স্থির ধার এ বিশ্ব সংসার ॥ 
মাঁধাব সহিত মিলি সৃষ্টির কারণ । 
নিজ শর্তি-বলে কবে বিশ্বেব স্থজন ॥ 
অনাদি অনন্ত যিনি, যিনি সারাৎসার | 
ভক্তিভরে যুক্তকবে কবি নমস্কাব ॥ 
দেবতা! মানব মুনি সাধু যৌগিগণ। 
ধাব তরে যোগ ধ্যানে হয নিমগন ॥ 
তপস্তাঘ কত জন্ম বুথ! কেটে যাঁষ। 
স্বপ্রযৌগে তবু ধার দেখ! নাহি পাষ ॥ 


ভক্ত-বাঙ্ছা পৃবিবাবে ভক্তেব ইচ্ছায় 
শ্য/ম-নুন্দবের বেশে আমিলা ধরায ॥ 
ত্রিগুণঅতীত সেই পবম ঈশ্বব। 

ধ্যান কবি অহ্বৃহঃ যুক্ত কবি কব ॥ 
্রহ্ধা। বিষুর শিবাদ্দির মূল যে কাবণ | 
৷ কবি সেই গুণাতীত ত্রন্ষমের বন্দন ॥ 
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎদরূপে স্মাবি। 
কল্পনা ভাব্তীবে কামধেনু কবি ॥ 
কবি দুগ্ধবপ ব্রদ্ধ-বৈবর্ত দোহন। 

জনে জনে সেই স্বৃধা কবিলা বণ্টন ॥ 


হে মুঢ় মানব, যদি মুক্তি বাঞ্ছ! কর। 
এই দু্ধ-্ুধা পান কব নিবস্তব ॥ - 
ভগবান্‌ বানুদেব প্রণমি প্রথমে | 

নীবাযণ নব আব নমি নরোভিমে ॥ 
সবন্থতী ব্যাসদেবে কৰি নমস্কাব। 
অফ্টাদশ পুরাণার্দি করিবে উচ্চাব ॥ 


০০৫ 
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নান্বায়ণং নমস্কত্য নব্বটঞ্চব নচক্াভমম্‌ । 
হদীং সন্বস্বভীউঞ্চব ভঢভা। জঙ্রস্ুদীন্বক্মে ॥ 


৯১১ 


গ প্রথম অধ্যায় 
নৈমিযাবশ্যে সৌতি মুনিব আগমন ও মুনিশ্রেষ্ঠ পুরাণজ্ঞ শৌনক তখন। 
ততগ্রুতি খবিগণের প্রশ্ন যথাবিধি সৌতিদেবে করিল! পূজন ॥ 
ভারতে নৈমিষারণ্য ছিল তীর্ঘসথান। | অসংখ্য তারকা-মাঝে চন্দ্রের মতন । 
থাকিত সেথায় যত খাষি পুণ্যবান্‌। মুনির মাঝারে দৌতি শোভে অনুক্ষণ ॥ 
শৌনক প্রভৃতি সেথা যত খাষিগ্ণ। শৌনক কহিল! মুনি কুশল শুধাই । 


শিজ নিজ নিত্য-ক্রিয়। করি সমাপন ॥ কোথা! হতে আগমন শুনিবারে চাই ॥ 
আপন আদনে বসি ছিলেন ধখাধ। * | আজি বড় শুভদিন অতি শুভক্ষণ। 
দৌতি মুনি উপনীত হুইল! তথায় ভাগ্যবলে করিলাম সাধুদরশন ॥ 
সৌতি মুনি খাষি-শ্রেষঠ মহাঁজ্ঞান ভার। | বগ্যপি মুযুক্ষু মোরা! জ্ঞান-বিবজ্জিত। 
সবিনয়ে মুনিগণে করে নমস্কার | ভবের নাগরে মগ্ন কলিভযে ভীত॥ 
খষিগণ মসম্্রমে সৌতি মুনিবরে। তাই দেব দয! করি দিল! দরশন । 
বসিতে আদন দিল! অতি স্মাদরে ॥ ম্হাভাগ সাধু তুমি অধম-তারণ ॥ 
বাজ--৩ 


৩৪ শ্রীীবদ্ধাবৈবর্ত পুরাণ । 


পি সপ বা জিপি সি 


পৌরাণিক নামে তব খ্যাতি চগ়াচরে | 
পুরাণের কথা কিছু কহ দয়া ক'রে ॥ 
যাহাতে অচল! ভক্তি শ্রীকুষেতে হয়| 
দয়া করি নেই কথা কহ মহাশয় | 
জান-উদ্দীপক কোন অস্ভুত পুরাণ। 
যাহার শ্রবণে হয় পাপের প্রয়াণ ॥ 
মুক্তি হতে কৃষ্ণভক্তি শ্রেয় অতিশয় | 
যাহার প্রভাবে লর্ধ্বকর্দ্ফল গুয় | 
নংদার-নিবদ্ধ ধত মানব-নম্তান। 
তাঁর মধ্যে যুক্ত ছয কৃষ্ে ভক্তিমান্‌॥ 
সংসারের দাবানলে দগ্ধ হয় বার! 
কৃষ্-ভক্তি-হুধারসে শান্তি পয় ভারা ॥ 
যে পুরাণে রহ্যাছে ভ্র্গ-নিরূপণ। 
যে পুরাণে করে তাঁর স্থত্টির বরণন ॥ 
সাকার কি নিরাকার ভ্রন্ধের স্বরূপ | 
ভাবনা কেমন ভার ধ্যান বা কিরূপ ॥ 
কিরূপে বৈধঃব সাধু করে উপাসনা ! 
কোন্‌ মত সর্বশ্রেষ্ঠ বেদের ধারণা ॥ 
গুকৃতি-মাকার আর গুণের লক্ষণ | 
মৃহদাদি যে পুরাণে করেছে বর্ণন ॥ 
যে পুরাণে কহিযাঁছে ন্বর্গের বারতা । 
বৈকুষ্ঠ ব৷ শিবলোক গ্রোলোকের কথা ॥ 
অংশকলা নিরূপিত রয়েছে থাহাতে। 
প্রভে? রয়েছে যাহ! প্রকুৃতি-গ্রাকৃতে ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন আত্মার নির্ণয় 
রহিয়াছে তাহাদের যেখ! পরিচব | 
দেবদেবী নদ-নদী পর্ববত সাগর | 
উৎপত্তির কথ! যাছে রয়েছে বিশুর ॥ 
কাহারা গ্রকুৃতি-শংশ কাহার ব| কল!। 
ধ্যান, পূজা ঘে পুরাণে হইযাছে বলা ॥ 
রাধিক। শ্রীদুর্গা আর সাবিত্রী চরিত। 
সরত্বতী লঙ্গনী কথ! হযেছে বগিত | 
কর্মের বিপাক আর নরক বর্ণন। 
মুক্তির উপায আর কর্ের খণ্ডন ॥ 


ভশ্মিকিক উনি কান্ত কি 


কর্ম অনুসারে নান! যোনিতে ভ্রমণ। 
শোঁক তাপ ব্যাধি আর্দি কৃর্দের কারণ | 
ক্দ-হেডু জীবর্থণ যেথা বেথা জমে | 

এ সমস্ত বর্ণিরাছে যে পুরাণে ক্রমে | 
কোন্‌ কর্ে কোন্‌ বোগ জনমে নিশ্চয় 
কোন্‌ কর্শে তাহা হৈতে পুনরূক্তি হয় | 
মনস! তুলমী কালী বন্ুতী আর । 
গঙ্গার চরিত্র বাছে আছে চমৎকার | 
শালগ্রাম শিলা আর ধর্দাধর্দকথ] | 
গর্েশ-চরিত্র আর জন্মের বার্তা | 
কবচ ও স্তোত্র আর মন্ত্রের বিষয়। 
আস্ভুত সে উপাখ্যান যে পুরাণে কয় ॥ 
কদাপি না শুনি মোরা এ হেন কাহিনী । 
নিতে বাঁদনা বড় তব মুখবাণি ॥ 

সেই পুরাণের কথ! কহ মহাশয় | 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা বে পুরাণে রঘ ॥ 
পুণ্যক্ষন্র ভারতের পরিপৃণতিম। 
পরমা প্রীকুঞেের বত জন্মক্রম | 
কোন্‌ পুণ্যবান্‌গুছে জন্মিলা মাধব | 
কোন্‌ পুণ্যবতী তীরে করিলা প্রনব॥ 
আবিভূ্তি হইলেন কিসের কারণ। 

কি কারণে কোথ! পুনঃ করিল! গমন ॥ 
কোন্‌ কন্দ্দ করিলেন অনুষ্ঠান কৌন্‌। 
কাহার প্রার্থনা-হেতু ভূভার-হরণ ॥ 
মাঁনব-মর্ধ্যাদ! কেন করিযা স্থাপন । 
গোলোকধামেতে পুনঃ করিল! গন | 
এ সকল গুঁঢ় কথ! চিন্ত-শুদ্ধিকর | 

মুনির দু্ছেঘি আর তি মনোহর 

ঘে নকল উপাখ্যান সুবিদিত অতি | 
ক্তানিত বাহ! আছে, বল মহাগতি ॥ 
শগতির দুর্লভ বাহে জুন্দর আখ্যান । 

কহ দেব কহ দেই অদ্ভুত পুরাণ ॥ 
জিজ্ঞাসিন্ত বাহ! নিজ বৃদ্ধি-অন্ুদাবে | 
নাহি জিজ্ঞাধি্ যাহ! কহ সবিল্ঞারে ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড । 


শট সম 








স্৯িস্৯০৯ 


শ্রবণ মাত্রেই যাহা বৈরাগ্য-কারণ। 
সে পুরাণ-কথ। দেব করহ বর্ণন॥ 
যোগ্য ও অযোগ্য প্রতি সমতুষ্ট যিনি । 
সকল শিষ্বের কাছে শ্রেষ্ঠ গুরু তিনি ॥ 
অতএব কৃপা করি করহু বর্ণন | 

অন্তরে লভিব জ্ঞান তোমার সদন ॥ 


গ সৌতি মুনি কর্তৃক শৌনকের 
প্রশ্নে উত্তব দান । 

সৌতি কহে, হে শৌনক, আমার কুশল। 
দর্শন করিয়া তব শ্রীপদ-যুগল ॥ 
আসিয়াছি আমি আজ সিদ্ধাশ্রম হতে। 
যাব পুনঃ নারাযণ-আজমের পথে ॥ 
নৈমিষ-মরণ্যে বিগ্র-দর্শন মানলে । 
প্রণাম করিতে হেথা আমিন হরষে ॥ 
যে মানব ধরাঁতলে অজ্ঞতার ভরে । 
দেব আর গুরু বিপ্রে প্রণাম না করে ॥ 
চন্দ্র সূরধ্য যতদিন বিদ্যমান রয। 
কাল-সুত্র হ'তে তার মুক্তি নাহি হয় ॥ 
ভূব্ন-ঈশ্বর হরি ত্রাক্মণ আকারে। 
করেন জ্মণ সদ ভারত মাঝারে ॥ 
যেইক্ষণে ব্রাহ্মণের করে দর্শন । 
হরিজ্জানে প্রণময়ে পুণ্যবান্‌ জন ॥ 
জিজ্ঞীমিলে ষে সকল কথ। মহাশয | 
সে সকল কথ! আমি জানি সমুদয় ॥ 
সকলেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
তাহাঁতেই রহিয়াছে সব উপাখ্যান ॥ 
সব পুরাণের মধ্যে ইহা হয় সার। 
বেদত্রম ভাঙ্গে ইথে ওহে গুণাধার ॥ 
হরিভক্তি উদ্দীপন ইহা ছার! হয়। 
বুদ্ধি হয় তত্তজ্জান জানিবে নিশ্চয ॥ 
একান্ত অন্তরে য্দি করে অধ্যয়ন । 
অথবা তকতি ভরে করয়ে শ্রবণ ॥ 


৩৫ 





কামীর কামনা পুর্ণ তাহা হৈতে হুয। 


মুমুক্ষু লভযে মুক্তি নাহিক সংশয় ॥ 
বৃদ্ধি পায় হরিভক্তি বৈষ্ণব অন্তরে । 
কল্পবৃক্ষ তুল্য ইহা কহিন্ধু তোমারে ॥ 
ভক্তিভরে এ পুরাণ করিলে শ্রবণ। 
আঁশালতা ফলবতী হয় সেইক্ষণ ॥ 
ইহার প্রথমে আছে ত্রন্মখণ্ড নাম। 
হরি নিরূপণ তাহে আছে মতিমান্‌ ॥ 
সাধুগণ সর্ববদাই মগ্ন তার ধ্যানে । 
যোগীজন সমাসীন হয় যোগাসনে ॥ 
হুদ্দিপদ্মে বলায়! বৈষ্ণবের! তারে। 
দিবানিশি একমনে উপাসনা করে ॥ 
জানিতে চাহিলে তুমি ওহে মহোদয। 
এ তিন সাঁধকে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জন হয় ॥ 
তার আগে বলি আমি শুন তপোঁধন। 
কিছুমাত্র মতভেদ না করি দর্শন ॥ 
সাধু সঙ্গে সহুপাধি লভে জীবগগণ। 
যোগী সনে যোগী নাম করয়ে ধারণ ॥ 
ভক্তসঙ্গ নিবন্ধনে যত জীবচয়। 
বৈষ্ণব নামেতে পরে পায় পরিচয় ॥ 
ভিন্ন নহে বৈষ্ণব ও সাধু যোগী আদি । 
নিজ জ্ঞানে ক্রমে পান বিবিধ উপাধি ॥ 
বিভিন্ন উপাধি মান্র আর কিছু নয়। 
মতভেদ দৃষ্ট তাতে কিছু নাহি হুয ॥ 
ব্রন্গাখণ্ডে দেব-দেবী জন্ম বিবরণ | 
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে চরিত্র বর্ণন ॥ 
জীবের কর্মের ফল দেবীদের স্তব | 
শীলগ্রাম নিরূপণ মন্ত্র পূজ। সব ॥ 
প্রকৃতি-লক্মণ কিবা! দেবীর প্রভাব। 
এই খণ্ডে এমবের নাছিক অভাব ॥ 
পুণ্যাত্মা পাগীর কথা নরক-বর্ণন | 
মোক্ষের উপায় কিবা আছে বিবরণ ॥ 
গণেশ খণ্ডেতে আছে কথা গণেশের! 
ভূগু গণেশের কথ! জটিল তত্র ॥ 


৩৬ শীপরীত্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





মন্ত্রতন্ত্র স্তোত্র আদি রয়েছে বরধিত। 
নিগুঢ় কবচ কথা তাহাতে কীত্তিত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আছে এর পর। 
শ্রীকৃষ্ণের কীর্ভি-কথা বর্ণিত বিস্তর ॥ 
কার্যের কলাপ আর ক্রীড়া-বিবরণ। 
সাধুর মর্ধযাদা-রক্ষা ভূভার-হরণ ॥ 

এই চারি খণ্ড বিপ্র সর্ব্ব-ধ্মলার | 
সবার অভীষতম মূল সবাকার ॥ 
সকলের সর্ব্ববিধ বাঞ্কার পূরক। 
অভীষ হৃফলদীতা, গুন হে শৌনক ॥ 
বেদের সমান ইহা, পুরাণের সার। 
পুরাণজ্ঞ জনে নাম দিলেক ইহার ॥ 
ব্রহ্মের বিবর্ত এই গ্রন্থের মাঝার। 
সেকারণে নাম ব্রন্ম-বৈবর্ত ইহার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সুত্র গোলোকে ত্রহ্মায়। 
পুর তীর্থেতে ত্রক্মা ধর্্দে দিলা তায় ॥ 
ধর্ম হতে পান তাহা পুত্র নারাযণ। 
নারাষণ নারদেরে করেন অর্পণ ॥ 
দেবধি নারদ পরে জাহবীর তীরে। 
বেদব্যাসে সমর্পণ করেন সাদরে ॥ 
বেদব্যাস সেই সূত্র করিয়া বিস্তার । 
প্লোকছন্দে রচিলেন আঠারো হাজার ॥ 
হে ব্রাহ্মণ, কহিলাম সব ইতিহাস। 
এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ ॥ 
আঠারে। হাজার শ্লোকে যেই ফল হুয। 
একটি অধ্যায শুনি সেই ফলোদ্য ॥ 
সমাপন ব্রহ্মখণ্ড প্রথম অধ্যায। 
দেবহৃত উপনামে রচে উপাধ্যায় ॥ 


ব্রহ্গণণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পনর 


গু দ্বিতীয় অধ্যাক্স 
পরব্রহ্ধ-নিবপণ | 
মৌতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ 

শৌনক বিনযে পুনঃ কহেন তখন ॥ 
উৎকৃষ্ট সে ব্রহ্মধণ্ড করুন কীর্ডন। 
যাহার শ্রবণে হুয পুলকিত মন ॥ 
সৌতি কহে ব্যামদেবে করি নষক্কার। 
হরি দেবরেবী ছিজে ল্মরি বার বার॥ 
ব্যাসমুখে ব্রন্মখণ্ড গুনিয়াছি যাহা । 
অজ্ঞানের অন্ধকারে দীপ-রূপ তাহ! ॥ 
গ্রলযের কালে শুধু বিশ্বের নিদান । 
কোরিপুর্ধ্য মম জ্যোতি ছিল বিদ্যমান ॥ 
দেই মহাজ্যোতি অগ্ কিছু নহে আর। 
হরির শরীর প্রভা হুইল বিস্তার ॥ 

সে জ্যোতির মাঝে লীন শুন ঘিজবর। 
হর্গ মর্ভ্য রলাতল ভ্রিলোক জুন্বর ॥ 
ব্রিলোকের ভর্ধীভাঞ্ে ভ্রিকোটি যৌজন। 
বিস্তীর্ণ গোলোকধাম অতি হুদর্শন ॥ 
গোলোকের সমুজ্ছল প্রভা নিরম্তর | 
আলোকিত করিতেছে ধিগৃদদিগন্তব ॥ 
তেজোরূপী সে গোলোকে বৈষবেরা যাষ 
যোগিগণ কভু তার দর্শন না পায ॥ 
আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু শোক ভয নাই। 
অন্তরীক্ষে সে গোলোক বিরাজে সদাই ॥ 
প্রলয়ের কালে রহে কৃ ভগবান্‌। 
সৃষ্তিকালে গোপগোগী করে অবস্থান ॥ 
দক্ষিণে পাশ কোটি যোজন বিস্তাব। 
নিদ্ষেতে বৈকুণঠ বামে শিবলোক তার ॥ 
বৈকুষ্ঠ মগ্ুলাকৃতি বিরাট দর্শশ | 
সৃষ্টির কালেতে রহে লক্গনী নারাধণ 
বামে ভার শিবলোক স্ট্টির সময়। 
পারিষদ সহ সেথা মহাদেব রঘ ॥ 
গোলোক ভিতরে মহা আনন্দজনক | 
আনন্দস্বরূপ মহা জ্যোতিঃ প্রকাশক ॥ 


ব্রহ্ম খণ্ড । ৩৭ 


পপিপাপীপীপিিপাপাপিপীশীশিসপিপীিপিপাপিপাবাপাপাপাপিপিি সিসি 





যোগিগণ ধ্যানযোগে জাননেত্রপাতেন 
নিরাকার পরাৎপরে পাঁধ আভাদেতে ॥ 
দে জ্যোতির অন্তরালে রূপ মনোহর। 
নব জল্ধর জিনি শ্যাম কলেবর ॥ 
আরক্ত পঞ্চজ নেত্র শ্রীমুখ-কমল। 
পূর্ণ শশধর মম রূপে ঢল ঢল ॥ 

সেই মনোহর রূপ কন্দর্প-নিন্দিত। 
ঘ্িভুজ মূর্লীধারী রত্র-বিভূষিত ॥ 
কস্তরী-কুহ্কুম আর চন্দন-লেপিত। 
বক্ষংচ্ছলে মণি আর ভ্রীবৎ-চিহ্িত ॥ 
রতন কিরীট শোভে তার শিরোপরি। 
রত্ুময়-সিংহাদনে আদীন শ্রীহরি ॥ 
স্বেচ্ছাময় পরাৎপর গোপবেশধারী | 
চিরকিশোরের কূপ নিত্য চিত্তহারী | 
পৃর্ণতম পরমেশ পূর্ণ শশধর । 

নিরীহ ও নিধিবিকার পরম ঈশ্বর ॥ 
মঙগল-রূপ তিনি মঙ্গল-আধার। 
রাসেশ্বর ঘুগ্তি শুভ শান্ত নিহ্বিকার | 
রামের ম্ণ্ডলে স্ছিতি আনন্দ-কার্ণ। 
পিদ্ধিদাত। সিদ্ধীশ্বর সত্য নারায়ণ ॥ 
জনম মরণ আদি কিছু তীর নাই। 
সর্বশক্তিমান তিনি নিণ্ড৭ গৌঁসাই ॥ 
কারণ-্বরূপ তিনি পুরুষ প্রধান | 
প্রকৃতি অতীত দেবরাজের সমান ॥ 
বর্গ মত্য-রদাতল করেন শাসন। 

তার সম প্রভাশালী আছে কোন্‌ জন ॥ 
একমাত্র ত্রহ্ম তিনি পর হৈতে পর। 
সত্যরূগী স্বপ্রধান ব্যাপ্ত চরাচন্ন॥ 
পব্মাত্বরূপ তিনি শান্তির কারণ। 
বৈধবের সে হরিরে করে আরাধন ॥ 
শুন শুন মহাভাগ ওহে তপোধন। 
একমাত্র জ্যোতি ছিল গ্রলযে তখন ॥ 
পর্রহ্ম অবশেষে জ্যোতির ভিতরে । 
এইরূপে নবঘন শ্টামবপ ধরে ॥ 


শ্যামরূপ ধরি দেব চারিদিকে চায়। 
শূম্বমাত্র চারিদিকে দেখিবারে পাষ ॥ 
অদ্বিতীয় ভগবান্‌ সৃষ্টির কারণ। 
শৃম্যময় বিশ্বরূপ করিল! দর্শন ॥ 
ব্রহ্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যাষ সমাণ্ড। 


নিন 


 ভৃতীক্স অধ্যায় 
হুষ্টি-নিবপণ। 
গুন ছিজ। অতঃপর যা হল ঘটন। 
হেরিয়া এ বিশ্ব আর গোলোক ভবন ॥ 
নির্জন নির্ব্বাত, শৈল-সমুদ্রবিহীন। 
শব্যতৃণ-বিবজ্জিত অন্ধকারে লীন॥ 
ভয়ঙ্কর শুগ্ভময় প্রাপিশুস্য বন। 
ইচ্ছাময় ভাবিলেন করিতে স্বজন ॥ 
অন্তরে হজন ইচ্ছ! জাঙ্িল খনি | 
মুদ্তিমান্‌ গুণত্রয় জম্মিল তখনি ॥ 
জন্গিল দক্ষিণ পার্খ্ব হইতে তাহার | 
বিশ্বের কারণ উহা। জানিবেক সার ॥ 
গুণত্রয় হৈতে পরে মহত্ত্ব হয়। 
মহত্ত্ব হৈতে হয় অহঙ্কারোদয় ॥ 
পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্তি গুন তপৌধন। 
রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দের হজন ॥ 
£পর আবিভূর্ত হুন নারায়ণ । 
প্রভুর দক্ষিণ অঙ্গে তাহার জন্ম ॥ 
নারাহ্ণ-রূপ কথা অতি চঙ্গৎকার | 
শ্টামকান্তি গীতবাস মরি কি বাহার ॥ 
গলদেশে বনমাল! চতুভূজধারী | 
আহা কি সুন্দর রূপ বণিতে না পারি ॥ 
শ্ঙ্ব চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি করে। 
শ্রীবৎম শোভিছে ভীর বক্ষের উপরে ॥ 
রূতনে ভূষিত সেই দিব্য কলেবর । 
সদা! হন্যে সুশোভিত ব্দন কমল ॥ 


৩৮ শরীতীব্রদ্বৈবর্ত-পুরাণ। 





শ্রতের পূর্ণচন্দ্র সুন্দর যেমন। পৃরচন্জ্র পায় লাঁজ কান্তি মনোহ্র। 
মনোহর মুখকান্তি শোভিছে তেমণ ॥ ব্রন্মাতেজে প্রস্বলিত পদ দিগন্বর ॥ 
কন্দর্প জিনিষ! রূপ সুন্দর হঠাম। কৃষ্ণগ্রেমে পুলকিত জল নয়ন। 
যুবাবেশে কুষ্ণপাশে দীড়াল ধীমান ॥ কৃতাগ্রলিপুটে করে কৃষ্ণের জন ॥ 
দঁড়ায়ে কৃষ্ণের অগ্রে দেব নারাধণ। মহাদেব কহে প্রভু জয়ের কারণ। 
কৃতাগ্লিপুটে করে তাঁর আরাধন ॥ জযের ব্বরূপ তুমি করিনু বন্দন ॥ 
নারায়ণ কহে গ্রভু কর অবধান। বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার । 
বরদাত। বরযোগ্য বরের নিদান ॥ বিশ্বের রক্ষণ কর বিশ্বের সংহার ॥ 
কর্মের স্ববপ প্রভু কর্মের কারণ। ফলদাতা ফলবীজ ফলের আধার । 
তোম| হ'তে ফল পায় যোগী খযিগণ ॥ নানা রূপে জম্ম তব বিশ্বের মাঝার ॥ 
নবঘন-শ্য।ম ভুমি, তুমি আত্মারাম। মহা-তেজ| তেন্দোরপী তেজের আধার। 
নিফ্ষাম ঈশ্বর তোম। করিনু প্রণাম ॥ মহাদেব এইরূপে করে নমস্কার ॥ 
কামের স্বরূপ তুমি, কামের নাশক । অতঃপর সভাষণ করি নারাধণে। 
কামের কারণ প্রভূ, তুমিই ভাবক ॥ কৃষ্ণের আজ্ঞায় বসে রত্বসিংহাসনে ॥ 
সকলের প্রভু তুমি সবার উত্তম | ভক্তিভরে শিবন্তোত্র শোনে যেই জন। 
বেদ-উক্ত ফলরূপী অতি মনোরম ॥ পদে পদে সিদ্ধি তার শুদ্ধ হয মন ॥ 


শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্‌ তুমি, বেদজ্ঞ মহান্‌। বন্ধু ধন বৃদ্ধি পায় শত্রনাশ হয়। 
জনে জনে তুমি দাও বেদের বিধান ॥ দুঃখ পাপ রোগ শোক কিছু নাহি রয॥ 


এত বলি নারায়ণ ভক্তিযুক্ত মনে। পর শ্রীকৃষ্ণের নাতি-পন্ম হতে। 
প্রভুর আজ্ঞায় বসে রত্রসিংহাসনে ॥ মহাঁতপ বৃদ্ধ এক জন্মিল জগতে 
ত্রিসন্ধ্য। ভ্রীহরিস্তোত্র ষে করে শ্রবণ। শুভ্রবেশ চতুন্মুথ বিধাতা ঈশ্বর । 
পাপ তাপ দুর হুয শুদ্ধ হয মন ॥ হর্ভা কর্তা কর্ম্মঅন্টা মহাযোথিবর ॥ 
লাভ হয় নইন্নাজ্য, পুত্র, পরিবার । শাস্তমু্তি তপন্তার শুভফলদাতা। 
বিপ্দ্‌ হইতে হয় সবার উদ্ধার ॥ কর্মের হজনকারী সম্পৎপপ্রদাতা ॥ 
রোগী যদি শুনে ইহা একটি বৎব। কপানিধি ব্রহ্মা চারিবেদের বিধাতা | 
সমুদয় রোগমুক্ত হবে অতঃপর ॥ স্বভাবনুন্নর অতি সর্বববস্তজ্ঞাতা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বামপার্থ হতে অনস্তর। বেদমাঁতা সাবিত্রী ও সরঘ্বতী-কান্ত। 
আব্ভতি প্থগনন দেব-মহেশ্বব ॥ পুলকিত সর্বব অঙ্গ ভ্তিনত শান্ত ॥ 
মনোহর কান্তি যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন। কৃতাঞ্জলি হযে ব্রন্মা যুক্ত করি কর। 
মন্তকে জটার ভাব প্রফুল বদন ॥ ব্রীকৃষ্ের স্তবস্তুতি করে নিরন্তর ॥ 
শশধর শোঁভে তার ললাট উপরে । ব্রহ্মা কহে গুণাতীত অব্যক্ত অপার। 
ত্রিশুল, পষ্টিশ আর জপমালা কৰে ॥ গ্রোবিন্ন গোলোকনাথ করি নমস্কার ॥ 
মৃত্যুর স্ববপ তিনি মহাজ্ঞানী হর। নব-জল্ধর-দম শ্বাম কলেবর। 


সৃভ্যুঞ্জয জ্ঞানীনন্দ পরম ঈশ্বর ॥ কোটি কাম জিনি রূপ অতি মনোহর | 


ব্রন্মথণ্ড। 


মনোহর শাস্ততযুত্তি স্বভাবহন্দর । 
গোপিকারঞ্জন গোগীনাথ রাসেশ্বর ॥ 
এইরূপে স্তব করি তক্ভিযুক্ত মন। 
নারায়ণে-মহ্খেরে করে সম্ভাষণ ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ লযে আনন্দিত মনে । 
বমিলেন মহাহুখে রত্বমিংহাসনে ॥ 
বরহ্মা-স্তোত্র প্রাতঃকালে শুনে যেইজন। 
সব পাপ দুর হুয, শুদ্ধ হয় মন। 
দুঃস্বপ্ন হুন্বগ্ন হয় ভক্তি জাগে চিতে । 
অকীত্তি ক্ষযিত হয় কীত্তির বৃদ্ধিতে ॥ 
নমৌতি কহে বক্ষ হতে পরম আত্মার। 
জন্মিলেন শুক্বর্ণ পুর্রষাবতার ॥ 
ক্ষমাবান্‌ কৌপশুস্ সর্ববজ্ঞ ধার্মিক । 
সর্বত্র সমান-দর্শী ধর্দিষ্ঠ নিভীঁক ॥ 
কৃষ্ণ-অংশ সমুদ্ভূত, ধান্সিকের প্রাণ । 
করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের করে স্তৃতিগান ॥ 
ধর্ম কহে পরমাত্ব! অচ্যুত অব্যয়। 
কৃষ্ণ বিষ বাসুদেব মহানন্দময় | 
জ্ীগোবিন্দ গোগীনাথ গোপবেশধারী । 
গোগ্নণের রক্ষাকর্ত। শ্রীরাবিহারী ॥ 
মনোহর নবঘন-শ্যামরূপ ধার । 
ভক্তিতরে তার পদে করি নমস্কার ॥ 
সন্তাষিয়! মহেশ্বর ভ্রহ্গ। নারায়ণে। 
৪পর বসে ধর্ম রতবনিংহামনে ॥ 
প্রাতঃকালে গান্রোথান করি যেইজন। 
ধন্মকৃত এই স্ব কবে অধ্যয়ন ॥ 
স্থখ ভোগ করে সেই নাহিক সংশয় । 
চিরজধী হয় সেই জানিও নিশ্চয় ॥ 
প্রত্যহ যে জন ইহা কৃৰে অধ্যযন। 
সৃত্যুমুখে পড়ে যবে সেই সাধুজন ॥ 
হরিনাম উচ্চারণে শক্তি জন্মে তার। 
দেহান্তে সে জন যাঁয় হরির আগার ॥ 
হঞ্িকৃপা লাঁভ করে সেই মহামতি । 
সতত জনমে তার ধর্দোপরে মতি ॥ 


অধর্ম্নে কদীচ মতি নাহি জন্মে তার। 
চতুর্ববর্গ ফল পায় সেই গুণাধার ॥ 
গ্ররুড়ে হেরিয! সর্প পলায় যেমন। 
তারে দেখি ছুঃখরাশি প্লায় তেমন ॥ 
পীতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। 
ইহলোঁকে স্থথে রহে নাহিক সংশয় ॥ 
সৌঁতি বলে, শুন শুন ওহে খাহিগণ। 
অপরূপ কম্ত। এক আমিলা তখন ॥ 
দ্বিতীয় কমলা-সম হন্দর মুরতি। 
ধর্ম-বামপার্খ হতে জনমিলা সতী ॥ 
মুখ হতে অবশেষে পরম আত্মার । 
আবির্ভূতী। দেবী এক অতি চমৎকার ॥ 
শুরুবর্ণ। সুহামিনী রত্-ব্ভিষিতা। 
বীণা গ্রন্থ হস্তে তার, অতি শুদ্ধচিতা ॥ 
কোটি চন্দ্র জিনি বর্ণ পন্থজলোচন!। 
শান্তরূপা সরস্বতী অতি স্থশোভন ॥ 
কবিদের ইফদেৰী মাতা বিদ্বানের ৷ 
জন্মদাত্রী শ্রুতি আর শান্তর গকলের ॥ 
গোবিন্দের কাছে আসি দেবী সরন্বতী | 
বীণাষোগে নাম গায় মনোহর অতি॥ 
যুগে ধুগ্ে শ্রীহরির যত কীতিগাথা। 
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিলেন মাতা ॥ 
সরন্বতী কহে প্রভু তুমি রাসেশ্বর | 
রাস-জ্রীড়া কর তুমি অতি মনোহর ॥ 
হে রা'সবিহারী প্রভূ গোগীদের নাথ । 
যুক্তকরে বারে বারে করি প্রণিপাত ॥ 
সেই সতী লরস্থতী স্তব করি শেষে। 
সিংহাসনে বসিলেন প্রভুর আদেশে ॥ 
বাঈ-স্তোত্র শুনে যেই গ্রভাত-নময় | 
বৃদ্ধিমান্‌ ধনবান্‌ পুজরবান্‌ হয় ॥ 

সৌতি কহে অনন্তর কৃষের ইচ্ছায। 
দেবী এক আবিভূতা হইল তথায় ॥ 
রত্র-বিভুষিতা৷ দেবী নবীন-যৌবনা। 
অত্যুজ্জবল গৌরবর্ণা সন্মিতবদন। ॥ 
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স্বর্গে তিনি স্বর্গলক্ষমী নামে পরিচিতা। | ব্রহ্মা আদি দেব আর কত দেবীগণ। 
রাজালয়ে রাজলদ্ষনী নামে অভিহিত! ॥ | অবলীলাক্রমে পার করিতে সৃজন ॥ 
পরমাত্মা পরমেশে প্রণাম করিয। পরিপুর্তম তুমি পৃজনীয় অতি। 
কহিতে লাগিল! লক্গমী যুক্তকর হৈয়া॥ | ভক্তিভরে যুক্তকরে করিমু প্রণতি ॥ 
লক্গমী কহে সত্যরূপা সত্যের আধার। কলা অংশ মাত্র তব বিশ্বের আধার। 
সত্যের কারণ প্রভু করি নমস্কার ॥ মহানন্দে পরমাত্ম। করি নমস্কার ॥ 
এই রূপে ভক্তিভরে মনাতনে সেবি। ব্রহ্মা! বিষুঃ মহেশ্বর বেদ সরস্বতী । 
প্রণাম করিয। ভারে বমিলেন দেবী ॥ ধার স্তব করিবারে ন! পায় শকতি ॥ 
অনন্তর বৃদ্ধি হতে পরম আত্বার। . | প্রকৃতি-অতীত যিনি চরণে তাহার। 
আবিভতা দেবী এক অতি চমৎকার ॥ | ভক্তিভরে বার বার করি নমস্কার । 
পরমা-প্রকৃতি তিনি পঙ্কজলোচনা । বেদ আর বেদবিদ অন্ত নাহি পায় | 
কাঞ্চনের তুল্য বর্ণ অতি স্ুদর্শন| | অনন্ত ঈশ্বর তিনি নখি আমি তায ॥ 
রক্তবন্ত্র পরিধানে রত্র-বিভূষিতা। প্রণমিয়া শ্রীরুষ্ণেরে ভক্তিযুক্ত মনে 
কোটি সূরধ্-দম কান্তি অতি গুদ্ধচিতা ॥ | ছুর্গামাতা৷ অতঃপর বসে সিংহাসনে ॥ 
সুধা তৃষা শ্রদ্ধা দয়া দেবী সবাকার। হরেশ্বর আদি যত যুক্ত করি করে। 
হুর্গতি-নাশিনী দেবী হুর্। নাম তার ॥ দুর্গাদেবী সম্মুখেতে স্তবস্তূতি করে ॥ 
জগৎ্জননী তিনি দেবী গুভন্করী | পুজাকালে ছুর্গা-স্তোত্র পড়ে যেই জন। 
শক্ভি-স্বরূপিনী তিনি সবার ঈশ্বরী ॥ সর্ব্বত্র ব্জষী হয় শুদ্ধ হয় মন ॥ 
শকতি ত্রিশূল খড়গ শঙ্গ চক্র শর। দুর্গা তার গৃহ ত্যাগ না করে কখন। 
গদ! পদ্ম অক্ষমালা অঙ্কুশ তোমর ॥ দেহান্তে করিবে সেই গ্রোলোকে গমন ॥ 
বজ ও অঙ্কুশ পাঁশ ভূশুত্তী ভীষণ। বরঙ্গখণ্ডে তৃতীন অধ্যায় মমাণড। 
ব্রহ্ম অস্ত্র রৌদ্র অন্তর হস্তে অনুক্ষণ | লিউ 

কৃষ্ণেব অগ্রেতে থাকি স্তব করে ভার। 

মহানন্দে দেবী তারে করে নমস্কার ॥ গ চতুর্থ অধ্যায় 
প্রকৃতি কহিলা গ্রভু কর অবধান। সাবিত্রী প্রভৃতিব আবির্ভাব, শ্রদ্ধাণ্ডেব উৎপত্তি 
মম শক্তি লয়ে হয সবে শক্তিমান ॥ ও মহাবিবাটেব জন্মৃতাত্ত | 
সর্ব্বশক্তিরূপা আমি পরমা প্রকৃতি | সৌতি কহে, গুন শুন ওহে দ্বিজবর | 
তথাপি স্বতন্ত্র নহি, তুমি মম গতি ॥ অপূর্বৰ ঘটনা যত হয তার পর ॥ 
পবমঈশ্বরী আমি অতি শক্তিমতী । কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হতে দেবী মনোহরা 
তোমার স্থজিতা আমি ভুমি বিশ্বপতি ॥ | আবিভতা৷ হৈল এক পাঁপতাপহরা ॥ 
তুমি গতি ভূমি পতি অঞ্টী সবাকার। | বিগুদ্ধ স্ফটিক সম দেহকান্তি তার। 
হে পরমানন্দ তোমা করি নমস্কার ॥ রজত-বসনা দেবী মরি কি বাহার ॥ 
তোমার নিমেষ মাত্র ব্রহ্মার পতন। অলম্কারে বিভূষিতা জপমালা করে। 
কোটি কোটি বিষণ পাঁর করিতে স্থজন ॥ | সাবিত্রী তাহার নাম ভূবন মাঝারে। 
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অঙস্ খ্য তাবক। মাকে চক্েব তন । 
হুনিব দাবাবে হতি শোছে অভম্বণ। পৃ তত 





কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী বিনয বচনে। 
করিতে লাখিলা স্তব্‌ ব্রহ্ধা পনাতনে ॥ 
হে বিভে। হে নিব্বিকার নিত্য-নিরঞ্জন। 
ভক্ততরে শ্টামরূপ করিলে ধারণ ॥ 
সনাতন পরাৎপর সর্ববীজ সার। 
পরত্রহ্ধ জ্যোতির্ধয় করি নমস্কার ॥ 
এই রূপে স্তব করি সহাস্ত ব্ধনে। 
বেদমাতা। বমিলেন রত্ুসিংহাসনে ॥ 
কৃষ্ণের মানস হৈতে শুন অতঃপর । 
জনমিল দিব্য এক পুরুষ প্রবর ॥ 
বর্ণ তার মনোহর কাঞ্চন সমান । 
কামি-মন মুগ্ধ করে তার পঞ্চবাণ ॥ 
কামদেব নাম তার বিখ্যাত জগতে । 
নারী এক জন্মে তার বামপার্থ হতে ॥ 
রূপবতী নারী নেই অতি স্থদর্শনা। 
তারে দেখি হয সব! রতির বাসন! ॥ 
জ্ঞানিগ্ণণ রতি তাই রাখিলেন নাম। 
ছুইজনে শ্রীহরিরে করিলা প্রণাম ॥ 
ধনুদ্ধারী কাযদেব সহাস্ত বদনে। 
রতির সহিত বসে রত্রসিংহাসনে ॥ 
মন্মথের পঞ্চবাণ মারণ স্তভ্ভন । 
জূত্তণ শোষণ আর বাণ উন্মাদন ॥ 
নিক্ষেপণ করিলেন নকলের গায়। 
কামাধীন হ'ল সব হরির ইচ্ছায় ॥ 
রতিপানে চাহে ব্রহ্মা সতৃষণ নয়নে । 
অকন্মাৎ রেতঃপাত হ'ল সেইক্ষণে ॥ 
লঙ্জিত হইযা! ব্রহ্মা বন্ত্রে ঢাকে চুপে । 
সেই রেতঃ পরিণত হ'ল অগ্নিরূপে ॥ 
ভয়হর রূপ দেখি ব্রহ্ম সনাতন। 
অনায়ামে করিলেন জলের স্জন ॥ 
নিশ্বামের বায়ু আর মুখবি্দু হতে 
জিলা সলিলরাশি, অমি নির্বাপিতে ॥ 
ভুত সে জল তখন। 
শন ব্রহ্মাণড ব্যাপি করিল প্লাবন ॥ 


ব্রহ্গখণ্ড । ৪৯ 
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কিছুমাত্র অংশ তার অগ্নিরে নিভায | 
সেই হ'তে জলম্পর্শে অগ্নি নিভে যায়॥ 
অনন্তর জল হ'তে আবিভূত তথা। 
বরুণ নামেতে খ্যাত জলাধিদেবতা ॥ 
বামপার্থে অকন্মাৎ অগ্নিদেবতার। 
কন্া এক আবিভূতি। অতি চমৎকার ॥ 
প্রিয়তমা পত্বী তিনি অগ্নিদেবতার | 
দেব-কন্া। স্ধর্শন] হ্বাহ। নাম তার ॥ 
বরুণের বামপার্থ হইতে তখন। 
বারুণী বরুণ-পত্ভী আব্ভিতা৷ হন॥ 
কৃষ্ণের নিশ্বাস হতে উৎপন্ন পবন । 
শ্রীহরি-আজ্ঞায় হল জীবের জীবন ॥ 
অনন্তর আবির্ভূতা বাষপার্থে তার। 
বাষবী পবন-পত্বী শোভন আকার ॥ 
অব্যর্থ সে কামবাণে জর্জরিত মন। 
স্বয়ং হরির হইল রেতের স্বলন ॥ 
প্রকাশের ভয়ে তিনি অতি হুগোপন । 
সেই রেতঃ জলমধ্যে করিল ক্ষেপণ ॥ 
সেই রেতঃ ক্রমে ক্রমে সহস্র বছরে । 
জলমধ্যে হুবিপুল ভিন্ব রূপ ধরে ॥ 
মহৎ বিরাট রূপ হইল তাহার। 
স্মহান্‌ সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড আধার ॥ 
প্রতি লোমকুপে তীর ত্রন্গাণ্ড বিপুল। 
এ বিশ্বসংসারে তিনি স্থুল হ'তে স্থুল ॥ 
ম্হাবিষুণ নাম তাঁর, তিনি সর্বাধার । 
এক অংশ মাত্র তিনি কৃষ্$দেবতার ॥ 
অতি ক্ষুত্র জলাশয়ে পদ্মপত্র-সম। 
মহান্‌ সাগরে বিজু ভালে মনোরম ॥ 
ষোড়শ কলার এক অংশ মাত্র হয়। 
বিরাট্‌ পুরুযুত্ভি আশ্চর্য্য বিষ ॥ 
মহাবিষু্কর্ণমলে জন্মিল দানব । 
প্রকাণ্ড বিশাল দেহ মধু ও কৈটভ ॥ 
জন্মমাত্র দৈত্য ছুই জলের বাহিরে । 
ধাইল ব্রহ্মার প্রতি হননের তরে ॥ 


৪২ ীপরীব্রক্গ বৈবর্ভ-পুরাণ। 


স্টিস্স্উিস সিস্ট 


দুষ্ট দৈত্য দেখি তবে দেব নারায়ণ । 
উরুতে স্থাপিযা তারে বিনাশে তখন ॥ 
দৈত্যমেদে মেদিনী হুইল অতঃপর । 
তাহে জনমিল ক্রমে জঙ্গম স্থাবর ॥ 
বহন্ধরা অবস্থিতা। তথায নিয়ত। 
উপাধ্যায় ভণে, শোনে ভক্ত দেবনস্থৃত | 
ব্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাগত | 


গ পঞ্চম অধ্যায় 
কালসংখ্যান, বাঁধার উৎপত্তি, গোঁগগোগীগণেব 
আবির্ভাব ইত্যাদি! 

শৌনক কহিলা ওহে সৌতি মুনিবর | 
ন্ুধীসম বাক্য তব অতি মনোহর ॥ 
যে গ্োোপগোপীর কথা হুল উল্লিখিত। 
বলুন ইহার! প্রভু নিত্য কি কল্পিত ॥ 
বিশেষ রূপেতে দেব করুন বর্ণন | 
বর্ণিয় করুন মোর সন্দেহ-ভগ্তন ॥ 
মৌতি কহে হে ব্রহ্ম করুন শ্রবণ। 
আদি স্থপতি কথ! আমি করেছি কীর্তন | 
স্ছজন-লমযে এরা যগ্ভপি কল্লিত। 
গ্রলয়ে গ্রলয়ে সবে হন বিবিত ॥ 
ভগবান্‌ নারায়ণ শিব মহেশ্বরী। 
সৃষ্টিতে কল্গিত সবে বু বুগ ধরি ॥ 
গ্রলয়ের কালে সবে হয় বিবিত | 
কেহ নিত্য নহে এর কলে কল্পিত ॥ 
ব্রঙ্গ-ক্প-কথা আমি করেছি বর্ণন | 
অন্য অন্য কল্প-কথ! করুন শ্রবণ ॥ 
তিনরূপ কল্প আছে নহে তা অজ্ঞাত। 
ব্রাঙ্গ ও বারাহ আর পাদ নামে খ্যতি॥ 
যুগের চারিটি ভাগ শুন মুনি বলি। 
সত্যবুগ ত্রেতাবুগ ছ্াপর ও কলি 
তিনশত যাট্‌ বুগে যুগ্ন দেবতার । 
একাত্তর বুথে মনু শেষ হয় তার ॥ 





চতুর্দশ মনু ক্রমে হলে অবদান । 
প্রজাপতি ব্রচ্মার সে এক দিনমান ॥ 
এইরূপে তিনশত ধা দিন পর। 
বিধাতা৷ ব্রহ্মার হয একটি বৎসর ॥ 
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে | 
ব্হ্মা-আরু-নিরূপিত এক কল্প ধরে ॥ 
এক কল্প কাল মাত্র নিম্য কুষ্ধের। 
ইহার ভিতর আরো! কল্প আছে ঢের ॥ 
মার্কণেডয় মুনি বাঁচে সপ্ত কল্প ধরি। 
ব্রহ্মার সাতটি দিনে সাত কল্প ন্মরি ॥ 
ত্রাঙ্মকঙ্গে পরব্রন্ধ কৃষ্ণাদেশে তিনি । 
মধু-কৈটভের মেদে স্থজিলা যেদিনী ॥ 
লুগ্তপ্রায় পৃথিবীরে বারাহ কল্পেতে। 
তুলিলেন ভগবান্‌ বরাহ-রূপেতে ॥ 
তৃতীয় সংখ্যক হয় পাদ্সকল্প নাম। 
গ্রজাপতি বিরাঁজেন বিফ্ু্নাঁভি ধাম ॥ 
ব্রঙ্গালোক আদি ঘত আছে ভ্রিভূবন। 
নিত্যলোকত্রয-বিনা! করিল্‌ হজন ॥ 
স্ষি-নির্ণয়ের কথা কালের বর্ণন। 
ওহে তপোঁনিধি সব করিলে শ্রবণ ॥ 
আর কি বাসনা মনে কর নিবেদন | 
যাহা জানি অকপটে করিব বর্ণন | 
শৌনক কহিল দেব কহ সবিস্তার। 
ৃপ্টিকীর্ধ্য শেষে হরি কি করিলা আর ॥ 
খাধির এতেক বাক্য করিযি! শ্রবণ | 
অতি কুভূহলে সৌতি বলেন তখন ॥ 
যেই কথ! জিজ্ঞাসিলে তাঁপসপ্রবর। 
বিস্তৃত সে সব কথা, কহি অতঃপর ॥ 
মৌতি কহে ভগবান্‌ গোলোক ইশ্বর | 
দেবগণ সহ যান রাসে অনস্তর ॥ 

সে রাঁদমগুল অতি রমণীয় স্থান । 
মনোহর কল্পরুক্ষ সেথা বিদ্যমান ॥ 
চিভবিনোদন শোভা ভুবন- মোহন । 
অপরূপ রূপ তার মণ্ডিত রতন ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড। 


লিউ 


মণ্ডল-আকৃতি তার স্বন্িধ্ধ শোভন । 
অনেক স্গন্ধি ভুব্য অগুরু চন্দন ॥ 
স্থানে স্থানে দধি লীজ ধান্া ভুর্ববাদল। 
পটূত্রে ছুলিতেছে সে রাসমগুল ॥ 
চন্দন-পল্পবে কিবা শোভা মোহন । 
চতুর্দিকে রম্ভাতরু অতি সুদর্শন ॥ 
ত্রিকো্টি মণ্ডপে তার শোভা মনোহর । 
অগণন রত্ব-দীপ জ্বলে নিরস্তর ॥ 
পুষ্প আর ধূপ-গন্ধে দিক্‌ আমোদিত। 
শঘ্যা আর ভোগ্যবস্তু সদা অবস্থিত ॥ 
দেবগণ সহ মিলি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর 
অবস্থান করিলেন মেখা অনন্তর ॥ 
দেখি সে রাসের শোভা অতি হশোভন | 
হরধিত হইলেন যত দেবগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বামপার্থ হতে অতঃপর । 
আবিভূতি। হল এক কন্তা মনোহ্ব ॥ 
মরি কি বাহার তার অপূর্বব মুরতি । 
সৌন্দর্য্য হেরিয়া হুদে লাগে চমৎকৃতি | 
বিশ্বের মাঝারে তার নাহিক তুলনা । 
তারে হেরি পর্ণশশী সৌন্দর্য্য-বিহীনা ॥ 
পরিধানে মনোহর হুনীল বসন। 
কিবা নে অপূর্ব রূপ নয়নমোহন ॥ 
অধরে মধু হাসি নবীন! যুবতী । 
রূপের সাগরে যেন মনন রতিপতি ॥ 
অতি খীত্র স্বশোভন সে কন্তা তখন । 
পুষ্প আনি ভগবানে করিল! পূজন ॥ 
যেহেতু সে কম্া-রত্ব আবিভূতা রাসে। 
থেহেতু সে কৃষ্ণে পৃজে মনের উল্লাসে ॥ 
সেই হেতু পুরাজ্ঞ যত স্ধীজন। 
রাঁধা রাধা! বলি তারে করেন কীর্তন ॥ 
রাধিক1 তীহার নাম জগৎমোহিনী । 
কৃষ্ণপর৷ কৃষ্ণমতি নিত্যা সনাতনী ॥ 
প্রাণ-প্রিযা রাধা মনোরম । 
পরাণের অধিষঠাত্রী গ্রাণ-প্রিষতমা | 











/? 


নিত্য যোড়শীর রূপ নবীন-যৌবনা। 
কোমলাঙ্গী চারুরূপা সহাস্ত-বদনা ॥ 
স্থন্দর ন্তিদ্ব-দেশ পীন-পয়োধর। 
মুক্তা-সম দস্তরাজি রক্তিম অধর ॥ 
ব্নকমল যেন পূর্ণ শশধর। 
শারদ-পঞ্চজ-নেত্র অতি মনোহর ॥ 
থগেন্দ সৃৃশ নাসা গণ্ড শোভাময়। 
স্বর্ণ গেও্ুকে যেন করে পরাজয় ॥ 
রতুরাঁজি বিরাজিত কর্ণের ভূষণে। 
কপোল শোভিত তার অগুরু চন্দনে ॥ 
মালতী-মালাধ শোভে কবরীবন্ধন। 
স্থল্‌্পদ্ম-বিনিন্দিত যুগল চরণ ॥ 
কৃষ্ণের মোহিনী রাধা করিলে গমন । 
ভঙ্গিমায় লাজ পায় হংস ও খঞ্জন ॥ 
মনোহর বন-মাল! হীরকের হার। 
রতনের কেযুর শোভে অতি চমৎকার ॥ 
কন্ধণ রত্বের পাশা রত্ব অঙ্গ-সাজ। 
পরিধান করি দেবী করিলা বিরাজ ॥ 
কৃষ্ণের সম্মুখে থাকি কৃতাঞ্জলি-করে। 
অর্ধ্য দানি তার পদে নমস্কার করে ॥ 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের করি সম্ভাষণ। 
রত্মসিংহাসনে বসে সহান্ত বদন ॥ 
আহা! কি অপূর্ব যুদ্তি রূপের সাগর । 
কৃষ্ণবামে উপবিষ্টা আলন-উপর॥ 
অনন্দে মগন ধনি পাইধা পতিরে। 
ঘন ঘন পতিমুখ দরশন করে ॥ 
শ্রীরাধার লোমকুপ হতে মে সময় । 
সুদর্শনা গোগীগণ আবিষ্ভূতি হয় ॥ 
সংখ্যাজ্ঞানী বুধগ্ণণ করে নিরূপণ । 
গণনা লক্ষকোটি এই গোপীগণ॥ 
নবীনা যুবতী সবে পরমা সুন্দরী | 
ধরাতলে নাহি কোথা ছেন ব্ূপধারী ॥ 
সমুনূত কুচভারে হেলে ছুলে চলে । 
ষোড়শী রূপসী তাই সর্ববলোকে বলে ॥ 


৪৩ 


এ।আব্রঙ্গবেবতৃ-পুরাণ। 





শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হতে অনন্তর । 
গোপগণ আবির্ভূত হইল সত্বর ॥ 
অনিন্দ্যনুন্দর গোঁপ অতি স্ত্দর্শন | 
ত্রিশ-কোটি গণনায কহে সুধীগণ | 
কৃষ্ণ করে গোপগণে গোপিকা অর্পণ । 
রূপসী ষোড়শী পেয়ে মত গোপগণ ॥ 
আনন্দে মজিল তার! মনের হরষে। 
খৌপ-গোগী এক ঠাই প্রণযের রসে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হ'তে অবিরল। 
আবিভূর্ত কামধেনু বৃষ-গে! সকল । 
নানাবর্ণ নানারূপ অতি স্ুলক্ষণ। 
সবৎসা সুন্দর গাভী বুষ অগণন ॥ 
বাহন করিতে শিবে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কোরি-সিংহ-তুল্য বৃষ করিলেন দাঁন ॥ 
কৃষ্ণের নখর হতে জন্মে অন্তর | 
বংশ সহ হংস হংসী অতি মনোহর ॥ 
ব্রহ্মার বাহন হেতু কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মহাবল পরাক্রান্ত হংস করে দান ॥ 
শুরুবর্ণ অশ্ব তার বাম কর্ণে হ্য। 
ধর্মের বাহন হেতু দিল! দযাময় ॥ 
অবশেষে সিংহ এক জনম লভিল। 
কৃষেের দক্ষিণ কর্ণে হথজন হইল ॥ 
চর!চরে খ্যাত সেই সিংহ মহাবল। 
কৃষ্ণ তুষ্ট অতিশয় দেখি তার বল ॥ 
হুর্গারে দিলেন তাঁহা বাহন কারণ। 
ছুর্গাদেবী সিংহ লভি আনন্দে মগন ॥ 
অনন্তর যোগবলে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মনোহর পঞ্চরথ করিল নিশ্মাণ ॥ 
মনের সমান গতি অতি নুদর্শন । 
উর্দে লক্ষ প্রস্ছে শত গণিত যোজন ॥ 
লক্ষ চক্র শোভে তার লক্গ ক্রীড়াঘর। 
নানাবিধ ভোগ্য বস্তু শয্যা মনোহর ॥ 


প্রতি গৃহে লক্ষ দীপ অতীব উজ্বল। . 


স্থানে স্থানে রম্য কল্প সকল ॥ 


০৪৪ 


রত্বের দর্পণ আর রত্ব অলঙ্কার। 
শ্বেতবর্ণ চামরের শোভা চমৎকার ॥ 
শুন গুন মুনিবর কত শোভা তার। 
উজ্ভ্বল পতাকা শোতে বিচিত্র বাহার ॥ 
বছু-রত্র-বিভূষিত মাল্য শোভে তায়। 
শোভিছে কৃত্রিম পদ্ম রক্তিম আভায়। 
অসংখ্য তুরঙ্দ আছে যোজিত বিমানে । 
মহাবেগ দেখি তার ভয় জাগে মনে ॥ 
হুরষিত চিত অতি করি দরশন | 
পুঙ্পক তাহার নাম দেন ননাতন ॥ 
শুন শুন ছিজবর কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
একটি বিমান করে নারাষণে দান ॥ 
একখানি রাধিকারে করে সমর্পণ । 
তিনখানি নিজ তরে করিল! রঙগণ ॥ 
অবধান কর সবে তপোধনগণ। 

বে ভাবেতে গুহকেরা লভিল জনম ॥ 
কুঝ্-গুহৃদেশ হৈতে জনম্‌ ধরিল। 

এ হেতু গুহক নাষে প্রসিদ্ধ হইল ॥ 
পিঙ্গল-বরণ ঘবে অতি মনোহর । 

এক যুবা! তার মাঝে অতীব সুন্দর ॥ 
কুবের তাহার নাষ রাখিলেন হরি । 
কুবেরের বামে এক জনমিল নারী ॥ 
পর্ম। সুন্দরী নারী চমৎকার অতি। 
মদনেরো মন টলে, রূপে যেন রতি ॥ 
মুরজা তাহার নাম রাখে চিন্তামণি। 
তাহারে করিল কৃষ্ণ কুবের-গৃহিণী | 
আনন্দিত হলো অতি মুরজা-হুন্দরী | 
ধর্মনিষ্ঠা পতিব্রতা কুবেরের নারী ॥ 
সুরজা কুবেরবামে দীড়াল তখন । 
পতিদঙ্গে মিলি তার আনন্দিত মন ॥ 
দৌহে মিলি স্তুতি করে জগৎ ঈশ্বরে । 
কে জানে তোমার তত্ব ভুবন-মাঝারে ॥ 
কৃপাময় গ্রভূ তুমি বিশ্বের বিধাতা! | 
দয়ার সাঁগর তুখি, ভূমি পরিভ্রাতা ॥ 








(০ 


অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তুমি নিরাকার। 
জীব উদ্ধারিতে এবে হইলে সাকার ॥ 
হস্ত নাহি পদ নাহি নাছিক আকার । 
আছহ তথাপি.-ব্যক্ত ভূবন মাঝার ॥ 
সত্ব রজঃ তমঃ আদি তোমার সৃজন । 
সগুণ নিগুণ তুমি, তৃমি সনাতন ॥ 
ত্রিগুণঅতীত তুমি নাহিক সংশয়। 
তৌমীর মহিম। আছে বেদেতে নির্ণয় ॥ 
তুমি স্প্ঠিস্থিতি আর লযের কারণ । 
পলকে প্রলয় তব, ভ্রিলোক পালন ॥ 
অন্তকালে পাই যেন ও রাঙ্গ৷ চরণ । 
অন্ত কিছু বাঞ্ছ। আর নাহি সনাতন ॥ 
এইরূপে দৌঁহে স্তব করিল ঈশ্বরে । 
উভযে বসিতে দেন পরম আদরে ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে তবে মুরজ! সুন্দরী । 
পৃতিদহ ববিলেন আদন-উপরি ॥ 
শ্রীকৃষ্ের গুহদেশে জন্মে অতঃপর | 
ভূত প্রেত রাক্ষসের। অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
মুখ হ'তে জন্মে তার পার্ধদের দল। 
খ্যামবর্ণ চতুভূজ রত্বে ঝলমল ॥ 
এই পার্যদের দল কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শ্বীতিভরে নারায়ণে করিলেন দান ॥ 
কুবেরে দিলেন তিনি গুহকের দল। 
শঙ্করে দিলেন ভূত পিশাচ নকল ॥ 
অদ্ভুত মহিমময় ঈশ্বর তখন । 
চরণ হইতে করে বৈষ্ঞব সৃজন ॥ 
জপমালাধারী তারা কৃষ্ণপরায়ণ। 
দ্বিভুজ আকৃতি আর শ্যামল বরণ ॥ 
হস্তে নিত্য অর্ধ্যভার কৃষ্ণের পৃজীয়। 
কষ্প্রেমে আত্মহারা রোমাঞ্চন গায় ॥ 
প্রেমানন্দে অবিরত ঝরে অশ্রুজল। 
অস্ফুট সবার বাক্য বৈষ্ণব্র দল ॥ 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ নযনে । 
ভরবের। আবিভূতি হল সেইক্ষণে ॥ 


ব্রন্মাথণ্ড । ৪৫ 


রি 





০০ 


ভীমপরাক্রম সবে ভীষণ মুরতি। 
দীর্ঘগটা শোভে শিরে অদ্ভুত আকৃতি ॥ 
ত্রিশূল পট্িশধারী অতি ভয়ঙ্কর | 
ভ্রিনেত্র বিপুল গাত্র নিত্য দিগন্বর ॥ 
অগ্নির সমান তেজী মহাশক্ভিমান্‌। 
অর্ধচন্্র মস্তকেতে শিবের সমান ॥ 
অসিত, সংহার, কাল, রুরু ও ভীষণ । 
ভৈরব, খট্রা্গ, ক্রোধ এই অসউজন ॥ 
ভক্তিভরে স্তব করে বিনম্র বচনে। 
আপন সমপি দেয় কৃষ্ণ মনাতনে ॥ 
তবে অতি তু হয়ে ভ্রিলোকের পিতা । 
বমসিতে আমন দেন জগৎ্-বি্ধাতা! ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাম চক্ষে জন্মে অতঃপর । 
বিশাল পুরষ এক অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
ত্রিশূল পটিশধারী গাত্রে বস্ত্র নাই। 
পরিধানে ব্যান্রচর্ম উলঙ্গ সদাই ॥ 
তিননেত্র, অর্থচন্দ্র শিরে বিছ্যামান । 
দিকের ঈশ্বর তিনি দেবতা ঈশান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাসা আর উদরে তখন। 
উদ্ভুত ডাকিনী আর ক্ষেত্রপালগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পুষ্ঠদেশ হইতে তথায় 
তিনকোটি দিব্যযুতি দেবতা জন্মায | 


বঙ্গথণ্ডে পঞ্চম অধ্যার শমাপ্ত। 





$ য জব্যাক্র 
শঙ্গবেব প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বরদান, শিবনামের 
বৃৎপত্তি ও সটিকথ]। 
এত বলি অতঃপর সৌতি মুনিবর | 
কহিল অপূর্ধ্ব কথ সবার গোচর ॥ 
জগৎ-বিধাতা যেই কৃষ্ণ মহামতি । 
তাহার কাহিনী বত অপূর্ব ভারতী ॥ 
কু কথা যেব! শোনে যেব বলে আরু। 
সংসারের দুঃখ কষ্ট নাহি রহে তার ॥ 


৪৬ সর্রীত্রদ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





০ 


জপে তপে কিবা ফল, কিছু নাহি হেরি। 
একমাত্র হরি হন ভবের কাগারী ॥ 
তাহাতে য্ভপি ভি রহে সর্বক্ষণ | 
জপে তপে তবে আর নাহি প্রয়োজন ॥ 
যেই জন রাখে ভক্তি হরির উপরে । 
অভ্ভিমে সে জন যাষ বৈকুষ্ঠ নগরে ॥ 
ইহলোকে তার দম সখী কেহ নাই। 
সর্ধ্বক্ষণ মুক্ত প্রাণে রহে সর্বব ঠাই ॥ 
যমদুত নাহি যায় হরিতক্ত পাশে। 
গরুড়ে দেখিয়! যেন ভূজদ তরাসে ॥ 
দিবা নিশি হরি চিস্তা করে যেই জন। 
তাঁহার অর্চনা করে যত স্ুরগণ ॥ 
ষে নাম সতত মুখে গান পঞ্চানন । 
থে নাম গাহিয়া শিব আনন্দিত মন ॥ 
হেন নাম যেই জন না লয় বদনে। 
তার দম পাঁপী নাহি এ তিন ভুবনে ॥ 
নরের অধম সেই অতি ছুরাচার। 
অস্ভিষে সে জন যায় নরক-মাঝার ॥ 
অতএব শুন শুন ওহে মুনিবর | 
যাহার শ্রুবণে হয পবিত্রে অন্তর ॥ 
সংসারের সার সেই শ্রীহরি-চরণ। 
পৃজ্বন অর্চন আর নাম-সংকীর্ভন ॥ 
শুণিলে হরির নাম পাপের বিনাশ | 
অনায়াসে মহাঁপাগী যায় স্বর্গবাস ॥ 
পরেতে শুনহ খষি অপূর্ব কখন | 
এইবূপে দেব-দেবী করিয়া স্যজ্রন ॥ 
জীবেরে স্জিয়! প্রড় তা” সবার হাতে! 
নারী সব দিল কৃষ্ণ যথ! যোগ্য মতে ॥ 
লী সরম্বতী দেন নারায়ণ করে। 
রহিতে আদেশ দেন বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ 
ব্রন্মাকে সাবিত্রী দিলা শ্রীমধুসুদন | 
ধর্মাকরে মৃড্ভিদেবী করিলা অর্পণ ॥ 
কামদেবে অপিলেন রতি হুমোহন। 
মুরজ! জুন্দরী করে কুবেরে অর্পণ ॥ 





যে দেবতা হ'তে হৈল যে দেবী উদ্তব। 
গ্রীতিভরে যোগ্যমত অপ্পিলা কেশব ॥ 
মহাদেবে ভাকি কৃষ্ণ কহে অনভ্তর | 
ভগ্ঘবতী লহ তুমি হে ভোল! শঙ্কর ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মহেখবর | 
বিনয়বচনে কহে যুক্ত করি কর॥ 
শোন শোন দয়ামঘ আমার বচণ। 
রম্পীতে নাহি মোর কিছু প্রয়োজন ॥ 
মোহিনী নারীর ঘৃত্তি সত্য বটে হয়। 
সর্পসম বিষধর জানিনু নিশ্চয় ॥ 

সাধন পথের বিশ্ব ভক্তিবিনাশক | 
ধর্মপথে নারী হয় বিষম কণ্টক ॥ 
নারী হ'তে আত্মতত্ব পরতত্ব নাশ। 
নারী হতে মোক্ষবাঞ্চা পায় যে বিনাশ ॥ 
চর্বি জাগায নারী বুদ্ধি নাশিয়া। 
ভোগে লুন্ধ করে প্রাণ বিষয়েচ্ছা দিয়া ॥ 
হে নাথ, হে ভগবান, কর বর দান 
গৃহিণী গ্রহণে মোর নাহি চাহে প্রাণ | 
ভক্ত-বাঞ্ণা-কল্পতরু অন্ত নাহি আশ। 
তব দ্বাস্ত-কার্ষ্যে মম চির অভিলাষ ॥ 
তব নাম জপ তপ প্রার্থন! আমার । 
শ্রীপদ-সেবাষ মোরে দাও অধিকার ॥ 
স্বপ্ন জাগরণে যেন আমি পঞ্চমুখে। 
তোমার পবিত্র না গাছি মনহুখে ॥ 
কোটি কল্প ধরি যেন এ চিত আমার । 
শ্যাযরপ-ধ্যানে মগ্র থাকে অনিবার ॥ 
বিষযের ভোগে যেন বাসনা না হয। 
পূজ| গ্তব যোগ তপে চিত যেন রয় ॥ 
হরিনাম-কীর্ভনেতে মগ্ন রহে মন। 

ইহা! ভিন্ন ভ্খী আমি না হব কখন ॥ 
অতএব ভগবান্‌ ত্রিলোকের স্বামী । 
প্রকৃতি গ্রহণে হই অসমর্থ আমি ॥ 
হইবে তপেতে বিদ্র যাহে হুনিশ্চয়। 
কেন সে আদেশ কর ওহে দয়াময় ॥ 





টানি 


স্মরণ কীর্তন নাম গুণের শ্রবণ । 
অর্চন বন্দন স্তব আত্ম-সমর্পণ ॥ 
পদ-নেব। নিত্য নিত্য প্রসাদ ভোজন। 
ন্ববিধা ভক্তি মোরে করুন অর্পণ ॥ 
ছয় প্রকারের মুক্তি সিদ্ধি অষ্টাদশ । 
* ধশ্বর্ধের অরূপ দান কীতি যশ ॥ 
ধর্মকার্য্য তীর্ঘযাত্র! দেবতাপূজন | 
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ দেবতাদর্শন ॥ 
্র্াত্ব রুদ্রত্ব আর বিষুলত্বের পদ । 

ইহা হতে শ্রেষ্ঠ হয় যে সব সম্পদ ॥ 
তোমার ভকতি হতে হীন তারা হয়। 
তকতির যৌড়শাংশ তাহার ত নয ॥ 
তৰ প্রতি ভক্তিবশে যে আনন্দ পাই। 
সে আনন্দ সেই সখ কিছুতেই নাই ॥ 
নাহিক বাসনা মম নারী সহবাদে। 
দেবতা অধম যেবা মত সেই রসে ॥ 
অতএব সেই আঁজ্ঞ। না কর আমায়। 
ভিক্ষা মাগি যুক্ত করে আমি তব পায় । 
এতেক বচন হরি শুনি শিবমুখে। 
সনাতন ভগ্ববান্‌ হাসিলেন সুখে ॥ 
যোগিগুরু মহেশ্বরে কহে ভগবান্‌। 
তৃপ্তিকর মহাবাক্য অম্বৃতদমান ॥ 
সর্বেশ্বর মহাঁদেবে কহিলেন হুরি | 
মম সেবা! কর তুমি কোটি কল্প ধরি ॥ 
মতত রহিব আমি তোমার অন্তরে । 
হবে তুমি মহা সখী বিশ্বের মাঝারে ॥ 
মিদ্ধ যোগী জ্ঞানী ভূমি তপস্থী মহান্‌। 
নন্নেখবর বৈঞচব ও দেবের প্রধান ॥ 
মমরত্ব পণ্ড হও দরিনু এই বর। 
সর্বজ্ঞতা লাভ কর হে ভোল। শঙ্কর ॥ 
অগণন ত্রহ্মা্দির দেখিবে পতন। 
জ্ঞানে তেজে যশে হও আমারই মতন ॥ 
নম তুল্য হোক তব ব্যস প্রতাপ। 
শেঠ ভক্ত হও মম নির্্ল নিম্পীপ ॥ 


সর 
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তুমি মোর প্রিয় বন্ধু প্রাণ হতে প্রিয়। 
আত্মার ত্বরূপ তুমি আত্মার আত্ীয় ॥ 
যেজন ভুূর্ববদ্ধি-বশে নিন্দিবে তোমায়। 
কর্দাচন নাহি তার মুক্তির উপায় ॥ 

তার প্রতি বিমুখ যে হব অনুক্ষণ। 
কৃপাদৃষ্টি তার দিকে ন! রবে কখন ॥ 
যত দিন চন্ত্ সূর্য্য বিছ্ামান রবে। 
কালদুত্রে পড়ি তার বনু ক্লেশ হবে ॥ 
তোমার কারণে হয় ছুর্গার জনম | 

এখন আমার বাক্য করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
শতকোটি কল্প পরে নাহিক সংশয় । 
শিবাকে গ্রহণ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ 
যাহা যাহ! বলিয়াছ করিনু পালন। 
আমার অব্যর্থ বাক্য পালহ এক্ষণ ॥ 
তোমাতে আমাতে আর ভেদ কিছু নাই। 
তব বাক্য মম বাক্য এক সর্ব 'ঠাই ॥ 
হে শস্তে! প্রকৃতি সাথে সহ্ত্র-বৎনর | 
শৃ্গার-সম্ভোগ-স্থখে থাক নিরন্তর ॥ . 
কেবল তপম্বী নহ পরম ঈশ্বর । 

আমার সমান তুমি অজর অমর ॥ 
ইচ্ছাম্য় নিজে যিনি সকল সময । 
গ্রয়োজন বশে তারে যোগী হস্তে হয় ॥ 
দার-গ্রহণের কথ! কহিয়াছ যাহা । ' - 
আরো কিছু কহি আমি শুন তুমি তাহা ॥ 
পতিব্রতা সতী লা যাহার আগারে। 
তার সম স্থখী কেবা এ বিশ্বমাঝারে ॥ 
মহাবংশে এন্ম যার, কুলধর্্ম জানে। 
কুলজা৷ বলিয়া তারে সর্বজন মানে ॥ 

সে কুল-পালিক! পত্রী পতিব্রতা৷ সতী । 
পতি তার বন্ধু মিত্র, পতিযান্্র গতি ॥ 
পতি তার রক্ষাকর্তা পতিই দেবতা! । 
পতি ভিন্ন নাহি কিছু জানে পতিব্রতা ॥ 
ষছাপি হুঃশীল পতি ভাগ্যবশে হয় । 
তবু সতী তার প্রতি অনুর্জ্ঞা র্য॥ 


৪৮ ীরীব্রমাবৈবর্তপুরাণ। 
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যেই জন সতী সহ লভে সম্মিলন | 
অপার আনন্দে মেই হয় নিমগন ॥ 

ধনী কি দরিদ্র হোক পুণ্যাত্বা বা পাগী। 
পতি ভিন্ন অন্ত চিন্তা করে না কদাপি॥ 
পির সেবাষ রত পতি তার ধ্যান। 
ত্রিভুবনে নাহি কেহ পতির সমান ॥ 
অসাধু কুলেতে জন্মে যে সব অসতী। 
অন্তভোগ্য। হয় ভুঞ্জে অশেষ ছুর্গতি ॥ 
পতির নিন্দায় কাল কাটায় সতত। 
কুভাব চিন্তন করে কুকর্ম্েতে রত ॥ 
আম! হ'তে শ্রেষ্ঠ ষেব৷ হেরে পতিবরে। 
গ্োোলোকে অনন্ত কাল বাস সেই করে॥ 
পতি সহ সেই সতী কোটি কল্প ধরে। 
গোলোকে বিরাজ করে মহাহ্ষ-ভরে ॥ 
অবশেষে সেই সতী আমার কৃপায় । 
বৈষ্ণব প্রকৃতি কিংবা শৈবীতে মিলায় ॥ 
হে মহেশ সংসারের হুখের কারণ । 

মম আজ্ঞ। প্রকৃতিরে করহ গ্রহণ ॥ 
ভগবতী হুর্গ! দেবী সতীর প্রধান। 
বৈষ্ণবপ্রধান! ইনি শোন মতিমান্‌ ॥ 
মহানুখোদয় হবে ইহার মিলনে । 

সংশয ন! কর ইথে, মম সমিধানে ॥ 
গৃহিণী করিয। তারে লহ শুলপাঁণি। 
পাইবে পরম সুখ অন্তরেতে জানি ॥ 
মহাসাধু নেই জন জানিবে ধরায। 

যেই লয তার নাম কহিনু তোমায ॥ 
অতএব মোর বাক্যে নাহি কর আন। 
স্বেচ্ছামত বর তোমা করিব প্রদান ॥ 
তীর্ঘস্থানে যেই গড়ে তীর্ঘস্বতিকাতে | 
প্রকৃতির যোনি-চিহু তব লিঙ্গ সাথে ॥ 
যে জন সহজ্র বার পঞ্চ উপচারে। 

ইন্ড্রিয সংযম করি পুজিবে তোমারে ॥ 
কোটি কল্প কাল ধবি নেই ভক্তগ্রাণ। 
মোর সাথ গোলোকেতে রবে বিদ্যমান ॥ 


লক্ষ শিব-লিঙ্গ-পুজা করে যেই জন। 
গোলোক হইতে তার না হয় পতন ॥ 
সবতিকা গোময কিংব! ভন্ম আদি দিয়] । 
যে পুূজে শিবের লিঙ্গ নির্মীণ করিয়া ॥ 
অযুত কল্পের তরে হ্বর্বাসী হয়। 
নআ্রাটু হইযা পরে মহা সুখে রয় ॥ 
শিব-লিঙ্গ-পূজ। করি জ্ঞানী সাধু হয়। 
অনন্তর মুক্তি তার হইবে নিশ্চয॥ 
অতীর্ঘে কোথাও যদি শিব-লিঙ্গ থাকে। 
সর্বজন তীর্ঘস্থান কহিবে তাহাকে ॥ 
ুরাত্ব। পাপাত্ব! যদি মরে সেই স্থানে । 
মুক্তি লভি যাবে তার! শিবলোক পানে ॥ 
মহাদেব মহাদেব বলে যেই জন। 

তাহার পশ্চাতে আমি রুরিব গমন ॥ 
মৃত্যুকালে যেই জন শিব-ধ্বনি করে। 
কোটি-জন্মাজ্জিত পাপ দুরে যায সরে ॥ 
শোকে দুঃখে যেই করে শিব-উচ্চারণ। 
সকল মঙ্গল তার হবে দেই ক্ষণ ॥ 

*শি” শব্দে নাশিবে পাপ, “ব' মুকিদাযক। 
সমঙ্গল শব্দ "শিব পাপবিনাশক | 
প্রতি শব্দে যেই জন শিব-নাম করে। 
যত পাঁপ আছে তার দূরে যায় সরে ॥ 
তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ। 

তার যত ক্লেশ বাবে শোন পঞ্চানন ॥ 
মৃত্যুকালে যদ্দি কেহ তোমারে ম্মবয়ে। 
সেইজন ঠাই পাবে কৈলাস আলযে ॥ 
এতেক বলিষা গ্রভূ দেব মহেশ্বরে। 

মধুর বচনে তবে কহেন ছুর্গাবে ॥ 
কিছুদিন কর তুমি গোলোকে বদতি। 
কালক্রমে শিব তব হইবেন পতি ॥ 

রমণী রতন তুমি পতিব্রত সতী । 
মহেশ্বর-কণ্ঠহার তুমি ভগবতী ॥ 

তোমার উপমা! নাহি এ ভবমণ্ডলে। 
তোখারে লঙ্ঘিতে নারে কেহ ছলেবলে॥ 


অগগাবৈবর্ত-প;রাণ-- সবনকউভ খব 
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দহট দৈত্য দোগি তাব দেব নাবাষণ। 
উব্দাত স্থাঁপিবা তা ? তিখ 
টু তাবে বিনাশে তখন 
তত্ন পৃঞ্ঠা-৪২ 
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অবশেষে দেবতার তেজঃপুঞ্জ হ'তে । 
দৈত্য সংহারিতে ভূমি জন্মিবে জগতে ॥ 
কল্পশেষে সত্যযুগ্ধ হইলে উদ্য | 
পুনশ্চ জন্মিবে তুমি দক্ষের আলব ॥ 
সত্য যুগে হবে তুমি দক্ষের নন্দিনী । 
হে সতি হইবে পরে শস্তুর গৃহিণী ॥ 
দক্ষমজ্জে স্বামিনিন্দ। শুনি অতঃপর । 
হেলাষ ত্যজিবে তুমি নিজ কলেবর ॥ 
মেনকা-গর্ভেতে পুনঃ জন্মি বরাননে। 
পার্ববতী-নামেতে খ্যাতা। হইবে ভুবনে ॥ 
শঙ্করের পত্রী তুমি হযে আর বার। 
তা? সনে সহত্র বর্ধ করিবে বিহার ॥ 
পরিণামে শিব শিবা। মিলি? দুইজন । 
হর-গৌরী-রূপ দৌহে করিবে ধারণ ॥ 
যতবার যৃতরূপে জনম লভিবে। 
পতিরূপে প্রতিবারে পঞ্চাননে পাবে ॥ 
কিবা। রুক্ষ কিবা যক্ষ স্থরাজুর্গণ। 
সতত কলে তোমা করিবে পূজন ॥ 
শার্দীয মহাঁপুজ। হবে প্রচলন। 
পুজিবে তোমারে দেবী সমগ্র ভূবন ॥ 
প্রতি স্থানে প্রতি গ্রাঘ়ে বিভিন্ন নামেতে ৷ 
পূজিত হইবে দেবী দেবতা-রূপেতে ॥ 
শিবরুত নানাতন্ত্র পূজাবিধি হবে। 
স্তব ও কবচমাল! বিধানেতে রবে॥ 

ধর্ম অর্থ কাম মোন্ষ চতুর্ববর্গ ফল। 
লাত করি ধন্য হবে তব ভত্তদল ॥ 
পুণ্য ভারতের ক্ষেত্রে তোমারে ভজিলে। 
কীর্তি যশ ধর্ম আদি সহজেই মিলে ॥ 
কামবীজ সাথে পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
একাদশান্ষর মন্ত্র কবিলেন দান ॥ 
অন্ুকম্প-বশে তিনি ভক্তের কাঁব্ণ। 
ভক্ত-উপযোগী ধ্যান করিল রচন ॥ 
শ্ীমাযা ও কাষবীজ যুক্ত দশক্ষর। 
মহামন্ত্র দান করে পরম ঈশ্বর ॥ 


বাঁজ-__.9 





সহজন্-কারিণী শক্তি সিদ্ধি তত্জ্ঞান। 
সর্বশক্তিমান কৃষ্ণ করিলেন দান ॥ 
স্তব ও কব্চসহ ভ্রযোদশাক্ষরে । 

মন্ত্র দিল! নারাযণে আর মহেশ্বরে ॥ 
ধর্ম কামদেব বায়ু কুবের বহ্ছিরে। 
মন্ত্র জ্ঞান দান করে ভগবান্‌ ধীরে ॥ 
বিধিরে ডাকিষা পরে কহিলেন তাই | 
সৃষ্টি তরে বিধাতার নিযম ইহাই ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন আমার ইচ্ছায় । 
সহত্র বর রহ মোর তপন্তায় 
অনন্তর মৃহাভাগ তপন্থার শেষে । 
সৃষ্টিকার্্যে রত থাক আমার আদেশে ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ পেষে ব্রঙ্গা পদ্মাসন | 
প্রণমিয়া নিজ কার্য্ে করেন গমন ॥ 
দেব যত ছিল তার! কৃষ্ণের আদেশে । 
সকলে চলিল স্বীঘ কর্মের উদ্দেশে ॥ 
ব্র্মারে শ্রীভগবান্‌ মাল্য করি দান । 
গোগী সনে বুন্দাবনে করিলা! প্রস্থান ॥ 
রীব্রক্মবৈবর্ত কথা! অস্বৃতমধুর ৷. 

যেব! শোনে তার হয পর্ধব পাঁপ দূর ॥ 
একমনে যদি কেহ অধ্যযন করে। 
কোন পাঁপ নাহি স্পর্শে দেবতার বরে ॥ 
পুরাণের কথ! শোন ছয়ের অধ্যায় । 
দেবনহ্ুত শোনে গীত রচে উপাধ্যায় ॥ 


শ্রীবদ্ধবৈধর্ভ-পুবাণে ধষ্ঠ অব্য সমাপ্ত । 





ডউ সণ্ভম অশ্যার 
গা বুঝ সরা, মর্ভা, রসাতল 
ও সাখরাদিব কটি। 
দেব-দেবী স্থন্টিকথা হইল বিশ্ফে। 
জগৎ-স্ক্ুন বার্তী শোন অবশেন॥ 


৫০ শীপ্রীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





কৃষ্ণের আদেশ লভি ব্রহ্মা পল্মাসন। 
এক মনে তপ করে নির্জন ভূবন ॥ 
কত বর্ধ করে ধ্যান একমন হষে। 
অবশেষে ব্রহ্মা বুঝি করুণ! লভযে ॥ 
কৃষ্ণের করুণ। লভি? হয় স্্রিরত। 
কৃষ্ণের আজ্ঞাষ কবে সৃষ্টি বিধিমত | 
সৌতি কহে এইভাবে ব্রহ্মা তপস্তায। 
মধু-কৈটভের মেদে ব্যজিল। ধরায় ॥ 
বন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে পর্বত হজন। 
আটটি প্রধান তাঁর শুন তপোধন। 
সুমেরু, কৈলান আর অস্ত, হ্মালয | 
গন্ধমাদনাদ্রি আর হুবেল, উদয ॥ 
মলঘ নামেতে এই অষ্ট মহীধর। 
সর্ববৃহতম আর অতি মনোহর ॥ 
অনন্তর চতুম্ুখ করিল সজন। 
সপ্ত পারাবার আর নদ নদী বন॥ 
অগণন বৃক্ষ গ্রাম করিলা জন । 
সাত সাগরের নাম শুন তপোধন ॥ 
লবণ সমুদ্র আর ইচ্ষুর সাগর । 

স্থরা, সর্পিঃ দধি, হুষ্ধ, জল অনন্তর ॥ 
লব্ণ সাগর লক্ষ যোজন বিস্তার। 
ইক্ষুদিম্ধু দিগুণিত পরিমাণ তার ॥ 
স্থুরাসিন্ধু আকারেতে ইচ্ষুর ছিগুণ। 
দ্বিগুণিত স্বৃতসিদ্ধু ধরে নানা গুণ ॥ 
ইহার দ্বিগুণ হয দধির সাগর । 
ক্ষীরসিন্ধু ঘিগুণিত শোন তারপর ॥ 
নকল সাগর যোগে যে হয আকার । 
বাবিসিম্ধু আকারেতে বড় হয তাব ॥ 
সপ্তদ্বীপ উপদ্বীপ নীমা-বিভাজক। 
শৈলের শ্থজন করে স্প্রিবিধাধক | 


জন্থ, শাক, কুশ, প্রক্ষ, ক্রৌঞ্চ ও পুক্ষর। , 


শালুলী এ সপ্তদ্বীপ, শুন মুনিবর ॥ 
অতঃপর প্রজাপতি হুমেরু-শিখরে | 
হৃজিলা সুন্দর পুরী অষ্টলোক তবে ॥ 


অফ লোকপাল তথা করিবে বিহার। 
অফশূক্গে হুমেরুর পুরী চম্থকার ॥ 
অবশেষে চতুম্মুথ অনন্তের তরে। 
মেরুর মূলদেশে পুরী হুষ্টি করে। 
তাহার উপরিভাগে করিল! হজন | - 
সপ্ত-্যর্গলোক মুনি করহু শ্রবণ ॥ 
ভূভূব ও স্বর্গলোক অতি স্থশোভন। 
মহর্লোক, জনলোক করিল! সজন ॥ 
তপোলোক, সত্যলোক সপ্ত সমুদ্রে । 
হজন করিল! ব্রহ্ম! সানন্দ হৃদয়ে ॥ - 
অতঃপর মেরুশৃঙ্গে হইল সজিত। 
মনোহর ব্র্মলোক জরা-বিবজ্জিত ॥ 
উর্ধে তার গ্রুবলোক বিদিত ভুবনে । 
হজিলেন চতুন্মুখ আনন্দিত মনে ॥ 
অনণস্তর অধোভাগে ভোগ্য-বস্ত-ভরা। 
সাতটি পাতাল ব্রহ্মা! হুজিলেন ত্বরা ॥ 
অতল, বিতল আর পাতাল, স্ুতল। 
তলাতল, মহাতল আর রসাতল ॥ 
সপ্ত্বীপ সপ্তন্বর্গ মণ্ত পাতালেতে ! 
একটি ব্রহ্মা্ড হয, কহি বিধিমতে ॥ 
একটি ব্রদ্মাণ্ড এই ব্রহ্মা অধিকার । 
অসংখ্য ব্রহ্ধাণ্ড আছে সংখ্যা নাহি তার ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীবিষ্র প্রতি লোমকৃপে। 
ব্রহ্মাগ্ড বিরাজে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে ॥ 
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে আছে ব্রদ্ধা বিষ শিব । 
দেবতা মনুষ্য আদি আছে সর্ধব জীব ॥ 
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাহ! কে বধিতে পাবে। 
্রহ্ধ। বিষ মহেশ্বর নারে বর্ণিবারে ॥ 
যাবতীষ বিশ্ব আর বস্তু সমুদ্ধয | 

কৃত্রিম অনিত্য মিথ্য। স্বপ্রবৎ হয ॥ 
কৈলাস, গোলোক আব বৈকুণ্ঠ আলয। 
নিত্য সত্য চিবন্তন জানিবে নিশ্চয ॥ 
যিনি পরমাত্মা তিনি পৃথক সবাব। 
নিত্য তিনি সত্য তিনি অন্ত অপার ॥ 





তাই বলি মুঢ়জন শোন দিয়! মন। 
কেন মিছে ঘুরে মর, ভব অকিঞ্চন ॥ 
সত্য মাত্র ভগবান্‌ কৃষ্ণ নারাধণ। - 
তার কৃপা লাভ-হেতু কর আকিঞ্চন ॥ 
জগৎ্যৃষ্টির কথা বড়ই মধুর । 
ভবলোক তরিবারে স্থযোগ প্রচুর ॥ 
সপ্তম অধ্যায ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। 
সাঙ্গ হ'ল মধুবাণী দেবনৃত ভণে ॥ 
সপ্তম অধ্যাষ সমাপ্ত । 


শি 





$ অই অধ্যায় 
বেদ, শান্তর, রাগ রাগিণী, যুগ, দঘণ্ডাদি সমষ ও 
মবীচি প্রভৃতি খধিসমুছেব উদ্ভব 
- এবং নারণেব প্রতি বন্ধার 
অভিশাপ প্রান 1, 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপৌোধন। 
এইরূপে ব্রহ্মা করে বিশ্বের হজন ॥ 
বিশ্বের স্থজন করি দেব প্রজাপতি । 
সাবিত্রী সহিত করে রঙ্গরসে রতি ॥ 
কামুক বিহরে ঘথ! কামুকীর সনে । 
তথ! বিধি করে কেলি আনক্দিত মনে । 
এই ভাবে কেলি করে ব্রহ্মা ভগ্রবান্‌। 
সাবিত্রী দেবীতে শেষে করে গর্ভীধান ॥ 
শত বর্ধ কাল সহি গর্ভের যাঁতন!। 
: প্রনৃতা হইল! দেবী প্রফুলপ-বদন ॥ 
গ্রদব করিল! দেবী বেদ-চতুষয়। 
তর্ক ব্যাকরণ আদি শাস্ত্র সমুদ্য ॥ 
ছত্রিশ রাগিণী আর জন্মে ছয় রাগ। 
চারি যুগ প্রসবিলা শুন ম্হাভাগ ॥ 
বর্ষ মাস খতু তিথি দণ্ড দিন ক্ষণ। 
রাত্রি বার সন্ধ্যা উ্া করে উৎপাদন ॥ 
» দেবেনা) মেধা, জয়া ও বিজযা । 
কতিকা, করণ-আদছি শহুজিল। অভথা ॥ 





ব্রহ্মখণ্ড | ৫১ - 


৯০ সপ পি জি 





০১০১ 


কার্তিকেষ-প্রিষা সাঁধবী দেবসেনা যিনি । 
তাঁর নাম মহাষী শিশুর রক্ষিণী ॥ 
মাতৃকার প্রধান! দে শিশুর দেবতা | 
শিশুদের রক্ষা কার্ধ্যে সর্বদাই রতা ॥ 
পতিগ্রাণ। দেবী পরে করিল গ্রসব। 
কল্পত্রয নিত্য আর নৈমিতিক সব ॥ 
অবশেষে জনমিল চাঁরিটি প্রলয় । 
মৃত্যু নামে কন্যা আর ব্যাধি সমুদয ॥ 





| প্রসব করিযা দেবী প্রফুল্প-অন্তরে। 


মহাম্থখে সকলেরে ত্তম্থ দান করে ॥ 
সাবিত্রী জঠরে জন্মে পুত্রকন্ভাগণ। 
তাহা দেখি পদ্মাসন আনন্দে মগন ॥ 
অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা-পৃষ্ঠ হতে। 
অধর্ম পুরুষ এক জন্মিল জগতে ॥ 
অধর্দের বামভাথে অল্গমী জন্মায় । 
অধর্মের পত্রী বলি সবে জানে তায় ॥ 
ব্রহ্মা-নাভি-দেশ হতে জন্মিল তখন । 
শিলগিশেষ্ঠ বিশ্বকর্মা, অষ্ট বন্তুগণ | 
মানস হইতে তীর গ্রারিটি কুমার । 
লভিল জনম সবে তেজন্বী অপার ॥ 
সকলেন্র দেহ যেন ব্রহ্মতেজোময় । 
সকলেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জানিও নিশ্চষ ॥ 
সনক, সনন্দ আর সনৎকুমার | 
সনাতন নাম এই অতি চমৎকার ॥ 
ব্রহ্মার বদন হ'তে জন্মে চিভহারী | 
্বায়ভুব মনু-নাম দিব্যরূপধারী ॥ 
সন্ত্রীক সুন্দর যুষা তেজস্বী কুমার । 
উজ্জল স্বর্ণকান্তি রূপের আধার ॥ 
ক্ত্রিষের মূল তিনি অতি ভাগ্যবান্‌। 
শতরূপা৷ পতী সাথে রহে বিদ্যমান ॥ 
শতরূপ! পত্থী তার সাধ্বী অতিশয় । 
কমলার অংশ বলি অতি পুথাময় ॥ 
অণন্তর পুত্রগণে ডাকি পন্মামন। 
অনুমতি করিলেন স্থির কাবণ | 


৫২ শ্রীতীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শ 





কুষ্ণপরায়ণ সেই পুত্রের! ত্বরায়। 
অন্বীকার করি সবে গেল তপস্তায ॥ 
এইরূপে আজ্ঞা তীর করে প্রত্যাখ্যান । 
মহাত্রুদ্ধ হইলেন ত্রহ্ধা ভগ্নবান্॥ . 
একাদশ রুদ্র জন্মে ললাটে তখন | 
ব্রহ্মাতেজে জ্যোতির্ময় বহ্থির মতন ॥ 
নামেতে কালাগ্নিরুদ্র রুদ্দ্রের ঈশ্বর । 
সবার সংহারকারী অতি ভযস্কর ॥ 
তমোগুণাশ্রমী তিনি এ বিশ্ব মাঝার। 
প্রজাপতি ব্রন্ম। শুধু রজোগুণাধার ॥ 
শিব বিজ্ঞ শুধু মাত্র সত্বগুণে গুণী। 
শ্রীকৃষ্ণ নিগুণ নিত্য হে শৌনক মুনি ॥ 
জ্ঞানহীন মূর্খ যারা ভার! শুধু কয়। 
সত্বগ্ুণী মহেশ্বরে তমোগুণীশ্রষ ॥ 
সৌতি কহে অনন্তর শুন গুণধাম। 
অবশিষ্ট আছে যত রুদ্রদের নাম 
মহান, মহাত্মা আর ভযঙ্কর, রুচি । 
খতুধ্বজ, মতিমান, পিঙ্গলাক্ষ, শুচি ॥ 
ভীষণ ও উর্ধকেশ এই দশ জন। 
বিদিত সকল দেশে খ্যাতিপরাযণ ॥ 
সৌতি কহে, গুন শুন তাপস-নিকর। 
পিতামহ সৃষ্টি যাহ! করে অতঃপর ॥ 
ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হতে অনন্তর । 
আবিভূত হইলেন পুলস্ত্য প্রবর ॥ 
পুলহ জদ্মিল পরে বাম কর্ণ হতে। 
নেত্র হ'তে অন্তর, ক্রভু জন্মিল জগতে ॥ 
অরণি নাসাব আর অঙ্গির! মুখেতে। 
দক্ষরাজ জন্মিলেন দক্ষিণ পার্থেতে ॥ 
বামে জন্মে ভৃগু মুনি ছাযাতে কর্দিম। 
নাতি হতে পঞ্চশিখ অতি মনোরম ॥ 
ব্ক্ষঃচ্ছলে বোঢ় জন্মে, নারদ কণ্ঠেতে। 
মরীচি উদ্ভুত হল ব্রহ্মার ক্কন্ষেতে | 
হরিতভ্রূপে যার ব্রন্নাণ্ডে গ্রকাশ। 
হরিনামে হয সর্ব পাঁপের বিনাশ ॥ 


্রচেতা) বশিষ্ঠ জন্মে ওষ্ঠে রদনায। 


হংসী, যতি অতঃপর কুক্ষিতে জম্মায | 
এইরূপে সৃপ্িকার্য্য করিযা যতনে। 
পুত্রগণে ডাকিলেন পুলকিত মনে ॥ 
ত যত পুত্র তিনি করেন সৃজন । 
ব্রহ্মাবিগ্যমানে হ'ল সবার মিলন ॥ 
গ্রথমে নারদে ভাঁকি পিতামহ কহে। 
কর বন আচরণ স্থষ্তি যাতে রহে। 
পিতার এতেক বাক্য করিযা শ্রবণ। 
নারদ বিনযভাবে কহেন তখন ॥ 
ক্ষম! কর গ্রভূ মোরে, নিবেদি চরণে । 
সক্ষম না হব আমি আদেশ পালনে ॥ 
পিতা হয়ে কি কারণে আমাদের প্রতি । 
ংসারী হইতে প্রভূ কর অনুমতি ॥ 
এইরূপ আজ্ঞা দান না৷ হয় উচিত । 
মহাত্নারও হইয়াছে বুদ্ধি বিপরীত ॥ 
বিচাব করুন প্রভু পুত্র যে সবাই। 
সবাই সমান তাহে সংশয় ত নাই 
তপস্তাচরণ কর কাহারেও দান। 
কাহারে বিষয় দাও বিষের সমান ॥ 
যেজন নিমগ্ন হয সংসার-পাগবে। 
দুঃখ কষ্ট ভোগ করে কোটি কল্প ধরে। 
যেজন নিস্তার-কর্তা যিনি কুপাময | 
ভক্তের বৎমল ধিনি সকল সময় ॥ 
সকলের আদি ধিনি একমাত্র গতি। 
ধার কূপ নিরন্তর ভক্তদের প্রতি ॥ 
সত্ব ও নিন্মল যিনি, ত্যাগ কবি তাবে। 
ংলাবে নিমগ্ন হতে কোন্‌ মুড পারে ॥ 
কহ পিতঃ ভ্রিভুবনে মুড আছে কেবা। 
যেইজন নাহি চায শ্রীকৃক্ণেৰ সেবা ॥ 
ধা হতে সথমধুর কৃষেের ভজন । 
বিষষের বিষ পান কবে কোন্‌ জন ॥ 
জানিলাম মাযাময এ ভব-সংসাব। 
তুচ্ছ ও ন্থব মাত্র মৃত্যুর আগার | 


ব্র্গখণ্ড। ৫৩ 





এন 


স্বপ্ুদ্ম মিথ্যা মাত্র অকিঞ্িৎকর। 
তথাপি মুর্থের কাছে অতি মনৌহর ॥ 
রমণী ভূজঙ্গী-নম এ বিশ্ব-সংসারে। 
ভজিলে রহিতে হবে ভব-কারাগারে ॥ 
অতএব ক্ষমা কর, ভিক্ষা আমি চাই। 
সংসারের পাপচক্রে ডেকো না গৌসাই ॥ 
ইহ! শুনি প্রজাপতি অতিশয় ক্রোধে। 
শাপ দিলা অনভ্তর তনয় নারদে ॥ 
ক্রোধ-ভরে অঙ্গ তার বীপে থর থর। 
গণ্ড হ'ল রক্তবর্ণ কীপে ওঠাধর ॥ 
ত্র্গ! কহে, হে নারদ ! শাপের প্রভাবে। 
তব তত্জ্ঞান সব লুগ্ত হযে যাবে ॥ 

মুগ সম নারী-লুন্ধ লম্পটের মত। 
শৃঙ্গারের অভিলীষী থাকিবে সতত ॥ 
শৃঙ্গার-শান্ত্রেতে তূমি পারদর্শী হবে। 
কামুক জনের তুমি গুরুরূপে রবে ॥ 
দধর্ববগণের হবে পুরুষ প্রথম । 

স্থচির যৌবন তব কণ্ঠ মনোরম ॥ 

ব্হু খ্যাতি হবে তব বীণার বাদনে। 


প্াঞ্জ মিউভাষী বলি বিখ্যা্ড ভুবনে ॥ : 


শ্রীউপবর্ণ নাম হইবে তোমার । 
বিলাসিনী সহ্‌ করি নির্জনে বিহার। 
লন্গবুগ্ধ পরে পুনঃ শীপেতে আমার ॥ 
দাসী পুত্ররূপে তুমি জম্মিবে তখন। 
বৈষ্ণব-উচ্ছিউ সদা করিবে ভোজন ॥ 
পরিশেষে ভগবান্‌ কৃষের দয়াষ | 
হে নারদ, মম পুন হবে পুঅরায় ॥ 
সেই কালে হবে তব শীপ অবসান । 
পুর্ববার দিব তৌমা দিব্য তত্জ্ঞান ॥ 
মম অভিশাপে তুমি কিছুকাল ধরে। 
মহাঁকউ ভৌগ কর সংসার-দাশরে | 
এত বলি প্রজাপতি নিবৃত্ত হইল । 
করযোড়ে শ্রীনারদ কহিতে লাখিল ॥ 





অশ্রগতে ভাসিল বুক মলিন ব্দন। 
পিতার বচন শুনি করিল রোদন ॥ 
রোদন করিষা। পুনঃ নারদ তখন । 
পিতারে সন্বোধি কন মধুর বচন ॥ 
নারদ কহিল, ক্রোধ কর সন্বরণ | 
তনযের প্রতি কেন ক্রোধ অকারণ ॥ 
জগতের গুরু তুমি তাপদ ঈশ্বর | 
শোভা নাহি পাঁষ কোপ পুত্রের উপর ॥ 
বিরুদ্ধ আচারী যদি পুত্র কভু হয। 
নুধীগ্ণণ অভিশাপ দেন সে সময ॥ 
পণ্ডিত হইয়। প্রভূ দিলে অভিশীপ। 
নিরীহ তপত্থী পুত্রে নির্মল নিষ্পাপ ॥ 
যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে এখন । 
কৃপা করিবর দান করুন ভ্রদ্মন্‌ ॥ 

যে যৌনিতে জ্বি যেন হরিভত্ত হুই। 
হরিনাম গ্রান যেন করি সততই ॥ 
বিশ্ববিধাতার পুত্র হইয়া যে জন। 
হরিনাম নাহি করে ভক্তিশুন্য মন ॥ 
দেজন অধম বড় অতি হীনযতি | 
শুকর হইতে সেও অপরৃষ্ট অতি ॥. 
শুকরযোনিতে জন্মি বদি কোনো জন | 
জীতিম্মর হয আর হরিপরায়ণ ॥ 
আঁপন ধর্মের বলে অবশ্ঠ মেজন। 
অনাযাসে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
এক মুখে কত করি হরিগুণ গান। 
বৈষবেরা নিত্য করে ভক্তির পান ॥ 
পুণ্যভূমি ভারতেতে ভক্ত যত নরে। 
হরিমন্ত্রে দীক্ষা লভি মুক্তি লাভ করে ॥ 
কোটি পুরুষের সাথে মুক্ত তারা হয। 
কোটিজন্মীজ্জিত পাপ কিছু নাহি রয় | 
পুত্র ও কলত্র, শিষ্য, সেবক, বান্ধবে। 
যে জন স্থুপথে লয় সদৃগতি সে লভে ॥ 
যে গুরু বিশ্বস্ত শিদ্বে কুপথেতে লষ। 
মুক্তি নাহি ষতদিন চন্দ্র সুধ্য রয ॥ 





৫৪ ীপরীত্রদ্দবৈবর্ত-পুরাঁণ। 


যে গুরু, যে পিতা, স্বামী এ বিশ্ব সংসারে। 


ভ্রিহরির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে নারে ॥ 
সেই গুরু, পিতা, স্বামী অযোগ্য সবার । 
তাদের সম্মান কর! বিড়ম্বনা সার ॥ 
গুরু হ'ষে পাঁপ পথে প্রবর্তিত করে। 
কুম্তীপাঁক নরকেতে সেই বাস করে। 
যতদিন চন্দ্র সুর্ধ্য রে বিদ্যমান । 
ততদিন তার জন্ত নরকবিধান ॥ 
সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি নাহি কোন পাঁপ। 
তথাপি আমারে ভুমি দিলে অভিশাপ ॥ 
হিংস! যদি করে কেহ অন্ের উপর । 
প্রতিহিংস। হৃবিধেয় জ্ঞাত চরাচর ॥ 
সেই হেতু আমি তোমা দিনু অভিশাঁপ। 
অপুজ্য হইবে বিশ্বে তোমার প্রতাপ ॥ 
তন্ত্-মন্ত্র-কবচাদি যতেক তোমার । 
বিলুপ্ত হইবে সব অবনী.মাঝার ॥ . 
সাধারণ জন মত রহিবেক ভুমি । 
অবজ্ঞা করিবে তোম! এই বিশ্বভূমি ॥ 
অতীত হুইলে পরে কাল কল্পত্রয | 
যথারীতি পূজা তুমি পাবে সে সময ॥ 
একবার মাত্র পূজা, ব্রত আর যাগে। 
রহিল কেবল মাত্র ব্রচ্ধ! তব ভাগে ॥ 
আর দব নষ্ট হবে শুন হে ব্রন্মন্। 
দেবতা প্রভৃতি তব করিবে বদন ॥ 
যজ্জাদিতে তব অংশ অস্ত দেবে লবে। 
নামমাত্র পূজ। শুধু তোমাৰ বহিবে ॥ 
নারদের কথা শুনি অতি ক্ষুদ্ধ প্রাণ। 
- দেবের সভায় ত্রদ্ম। করে অবস্থান ॥ 
দুঃখিত হৃদয অতি দেব পদ্মানন | 
সর্ববজনে দেখে তার মলিন বদন ॥ 

হে শৌনক, শ্রীনারদ পিতার শীপেতে। 
গন্ধরব্ব হইল উপবর্ণ নামেতে ॥ 

দে জন্ম ত্যজিযা পরে দাসীপুত্ররূপে | 
লভিল আবার জন্ম মোহ-অন্কুপে ॥ 





কৃষ্ণের প্রসাদে পরে শীপমুক্ত হ্য। 
দিব্যজ্ঞান দান করে ব্রহ্ম। মহোদয ॥ 
নারদ রূপেতে পূজ্য হইল ধীমান্‌। 
মহধি নামেতে পরে হ'ল খ্যাতিমান্‌ ॥ 
সৌতি কহে, শুন শুন তপোঁধনগ্ণ। 
সে সব বিস্তারি ক্রমে করিব বর্ণন ॥ 
পুরাণে অমৃতকথ৷ সার হতে সার। 
শুনিলে দেজন হয ভবসিন্ধু পার ॥ 
ব্র্মখণ্ড পুরাণের অফ্টম অধ্যায। 
বণিলেক দেবহৃত সহ উপাধ্যায ॥ 
বর্গখণ্ডে অইম অধ্যায় লমাপ্ড। 


উঠ নবম অধ্যায় 
কণ্তপাদিব স্টটি, মঙ্গলেব উৎপতি, চত্তরের 
গ্রতি দৃক্ষের অভিপাঁপ ইত্যাদি । 
এত বলি সৌতি মুনি করিল বর্ণন। 
যে ভাবে হইল সব অপর স্বজন ॥ 
অনন্তর ভগবান্‌ স্ত্টির কারণে। 
অনুমতি করিলেন অন্ত পুত্রগ্গণে ॥ 
পাঁইযা আদেশ যত তনয-নিচয। 
সুষ্থির কারণে চেফটা করে সমুদ্য ॥ 
মরীচি-মানদ হ'তে জন্মিল কশ্ঠপ। 
অভ্রি হতে নিশাঁকব চন্দ্রের উদ্ভব ॥ 
গ্রচেতা-মানসে জন্মে হরষে। 
মৈত্রাবকণের জন্ম পুলস্ত্য-মানসে ॥ 
মনুপত্ী শতরূপা কবিলা প্রসব ৷ 
তিন কন্ঠ ছুই পুক্ত সুদর্শন সব ॥ 
দিব্যরূপা তিন কন্তা। পতিব্রতা সতী । 
আকুতি ও দেবনুতি তৃতীয়া প্রসুতি। 
ছই পুত্র কুমার সর্ব্বগুণাধার। 
নামেতে উত্তানপাদ প্রিত্রত আর ॥ 
প্রব নামে জন্মে পুত্র উত্ভানপাদেব। 
বৈষ্ণবেব চূড়ামণি শ্রেষ্ঠ ধার্দিকের | 


ব্রহ্মখণ্ড ৷ 
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কিছুদিন গত হলে মন্ু ভগবান্‌। 
রুচি মুনিবরে করে আঁকুতিরে দান ॥ 
দক্ষহস্তে অপিলেন কন্তা গ্রসুতিরে । 
দেবহুতি দান করে কর্দম মুনিরে ॥ 
দেবহুতি-গর্ভে জন্মে কিছুকাল পরে । 
বিখ্যাত কপিল মুনি খ্যাত চরাচরে ॥ 
অদ্ভুত সৃষ্টির লীলা শ্রুতি-হখকর। 
ক্রমে ক্রমে বণিতেছি শুন খষিবর ॥ 
দক্ষের ওরসে আর গর্ভে প্রসূতির । 
ষ্টি কন্য। জপ্ম লয অতি ধীর স্থির | 
ধর্ম লয আট কন্তা, রুদ্রে একাদশ। 
ভ্রযোদশ কন্যা লয কশ্যপ তাপম ॥ 
প্রকৃতি তীরে লয় শিব ভগবান্‌। 
কন্তা করে চন্দ্র-হস্তে দান ॥ 
শুন শুন বিপ্রবর করি নিবেদন। 
ধর্মপত্বীদের নাম করিব কীর্ভন ॥ 
শৃস্তি, পুষ্টি, সৃতি তু, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি। 
. সৃতি নামে আট কন্া যনোৌরম! অতি ॥ 
সন্তোষ জন্মিল পরে শাস্তিগর্ভ হতে | 
পুষ্িগর্ড হ'তে জন্মে মহান্‌ জগতে ॥ - 
ববতিগর্ভে ধৈর্য জন্মে শুন মহাশয। 
তুষটিগর্ডে হর্ষ, দর্প ছুই পুর হ্য ॥ 
সহিষু: ক্ষমার পুত্র, ধার্মিক শ্রদ্ধার। 
মতির গর্ডেতে পুত্র জ্বান নাম তার এ 
স্থৃতিপুত্র জীতিন্মর অতি সথমোহন। 
মৃতিগর্ভে জনমিল নরনারাযণ ॥ 
অষ্পত্রী অতিরিক্ত মুদ্তি নামে আর । 
ধর্মের অপর নারী জ্ঞাত সবাকার ॥ 
শুন শুন হে শৌনক ধর্মপুত্রগণ। 
সকলেই ছিল অতি ধর্মমপরায়ণ ॥ 
সৌতি কহে বিপ্রবর শুন এই ক্ষণ। 
রুদ্রপত্বীদের নাম করিব কীর্ভন ॥ 
কলাবতী, কলা, কাষ্ঠা, কন্দলী, ভীষণ । 
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রান্না, শুকী একাদশ খ্যাত এই নামে। 
বন্থ খ্যাতি সকলের এই ধরাধামে ॥ 
ইহাদের বু পুত্র জন্মে অনস্তর | 
সকলেই শিবতক্ত শিব-অনুচর ॥ _ 
শিবপত্রী সতী দেবী শুন শুন মুনি। 
প্তি। দক্ষরাজ মুখে পতিনিন্দা শুনি ॥ 
যজ্ঞের ভূমিতে ত্যজে নিজ-কলেবর | 
হিমালয-পৃতী-গর্ভে জন্মে অনস্তর ॥ 
মেনকার গর্ভে জন্ম লভিলেন সতী । 
পুনরায় পাইলেন মহাদেবে পতি ॥ 
হে ধাম্মিক খষিবর শুন এই ক্ষণ । 
কশ্যপপত্রীর নাম করিব কীর্তন ॥ 
ত্রয়োদশ পত্বী তার করেছ শ্রবণ । 
তাহাদের নাম সব করিব বর্ণন ॥ 
অদিতি দেবের মাতা, দৈত্যমাতা দিতি । 
সর্পমাতা কণ্রু, তার আছে বহু খ্যাতি ॥ 
বিনত। পক্ষীর মাতা বিখ্যাত ভবনে । 
সুরভি গাভীর মাতা রাখিও স্মরণে ॥ 
সরম। অপরা পত্রী সারমেয-মাতা | 
দানবজননী দন সর্বলোকজ্ঞাতা ॥ 
এইরূপে বহু পত্বী কশ্যপ মুনির | 

বনু জীব জন্ম দেয এই পৃথিবীর ॥ 
আদিত্য দ্বাদশ আর উপেন্দ্র প্রভৃতি । 
ইন্র আদি দেব্গণে প্রনবে অদিতি [ 
ইন্দ্রের ওরফে আর গর্ভেতে শচীর | 
জন্মিল জযস্তদদেব অতি ধীর স্থির ॥ 
বিশ্বকপ্মী লভে কন্ঠ সবর্ণা নামেতে । 
শনি আর যম তার জন্মিল গর্ভেতে ॥ 
কন্তা এক জন্ম লভে সবর্ণ-উদরে | 
কালিন্দী তাহার নাম খ্যাত চরাচরে ॥ 
উপেন্জ্র উরসে আর ধরার উদরে। 
জন্মিল মঙ্গল পুত্র খ্যাত চরাচরে ॥ 
শৌনক কহিলা প্রভু কহ দয! করে । 


কালিকা, কলহগ্রিষা, প্র্পোচা, ভূষণী | -.; কিরূপে মঙ্গল জন্মে পৃথিবী-উদে 
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সৌতি কনে, হে শৌনক ! কর অবধান। 


নির্জনে উপেন্্র দেব আছেন শযান॥ 
চন্দন-পল্লবে শোভে মল্য পাহাড় । 
চারুরত্ব-বিভূষিত সর্ববাঙ্গ তাহার ॥ 
শ্যামমু্তি উপেন্দ্ের হাস্ত ওষ্ঠাধরে। 
সমস্ত রমণীকুল তারে ধ্যান করে ॥ 
এ হেন সৌন্দর্য্য দেখি দেবী বন্ুমতী | 
কামবাণে ব্যাকুলিত। হইলেন অতি ॥ 
যুবতী নারীর বেশ করিযা ধারণ । 
সহাস্ত ব্দনে ধান রতির কারণ ॥ 
স্বাসিত মাল্য আর কন্তরী চন্দন। 
উপেন্দ্রের গলদেশে দিল! সেইক্ষণ ॥ 
কামবশে ধরাদেবী মুচ্ছাভুর হন। 
ধরারে উন্যত্তা দেখি উপেন্দ্র তখন ॥ 
ভগবান্‌ বুঝি তার মন্যথের গীড়া । 
করিলেন তার সাথে বনুবিধ ক্রীড়া! ॥ 
মুচ্ছিত হুইল। দেবী বীর্য্যাধান-ক্ষণে। 
নিন্ড্রিতা ব৷ স্কুতা বলি হয় যেন মনে ॥ 
বিপুল নিতম্ব তাহে স্বলিত বদন। 
বিপুল স্তনভার অতি হুশোভন ॥ 
রূতিন্থখে মুচ্ছা যায়, উপেন্্র তখন | 
নিজ বক্ষে ধরি মুখ করিল। চুম্বন ॥ 
নির্জনেতে ধরণীবে ত্যজি ভগবান্‌। 

' অনন্তর প্বস্থানেতে করিল! প্রস্থান ॥ 
উর্বশী সে বি্ভাধরী এমন সম্য। 
অকম্মাৎ সেই স্থানে উপনীত হয ॥ 
মুচ্ছিত দেঁখিযা তবে ধরণী দেবীরে। 
অশেষ উপীষে জ্ঞান ফিরীইল। ধীবে ॥ 
চেতন। পাইয। পরে দেবী বনুন্ধর] ৷ 
উর্ববশীরে সমুদ্রয কহিলেন ত্বরা ॥ 
সম্ভোগ-ছুর্ববলা দেবী হইল কাতর । 
উপেন্দ্রেষ বীর্ধ্যে হুল ক্ষীণ কলেবর ॥ 
অশক্ত। হইলা দেবী নে বীর্ধ্য-ধারণে । 
প্রবাল আকরে তাঁহা৷ ফেলে সেইক্ষণে ॥ 
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উপেন্দ্রের বীর্ষ্য ব্যর্থ নহে কদাচন। 
কুমার জন্মিল এক সূর্য্যের মতন ॥ 
প্রবালের মত তার দেহ অবিকল। 
বনুহ্ষরা-পুত্র সেই বিখ্যাত মঙ্গল ॥ 
মঙ্গলের পত্বী মেধ! শুন বিপ্রবর। 
তার গর্ভে জন্ম লয় তেজী ঘণ্টেশ্বর ॥ 
ব্রণদাতা নামে ঘণ্ট সর্বত্র প্রচার। 
মহাতেজা বিষম বিপুল আকার ॥ 
কশ্থাপ-ওরসে আর দিতির গর্ভেতে। 
ছুই পুত্র এক কন্তা জন্মিল ক্রমেতে ॥ 
হ্রণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম। 
দিতিগর্ডে ছুই পুত্র অতি গুণধাম ॥ 
সিংহিকা নামেতে কন্যা জম্মিল তাহার! 
রাহুগ্রহ পুত্র জন্মে দেবী সিংহিকার ॥ 
নির্ধতি অপর নাম দেবী সিংহিকার। 
রাহুমাত। বলি তার মহিম। প্রচার ॥ 
মাতৃনামে বাহু হ'ল জগতে বিদ্ত | 
সৈংহিকেষ এক নাম অপর নৈখত ॥ - 
বরাহের রূপধারী বিষ্ণু দয়াময। 
হিরণ্যাক্ষে হত্যা কৰে যৌবন সময় ॥ 
সে কারণে তার কোনে। হ্যনি সন্তান 
হিরণ্যকশিপুপুত্র বৈষ্ণবপ্রধান ॥ 
প্রহলাদ তাহার নাম আহ্লাদকারণ । 
তাঁর তুল্য বিষু্ভক্ত নাহি ভ্রিভূবন ॥ 
কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের পুত্র বিবোচন। 
বিরোচন-পুত্র “বলি? বিখ্যাত ভূবন ॥ 
বলি-মম দাতা নাই এ তিন ভুবনে । 
দাঁভৃকুলশ্রেষ্ঠ বলি সবাই বাখানে | 
বলিপুত্র বাণ খাষি যোগিচুড়ামণি। 
ভক্তিবলে শিবে বাধ্য করিল! আপনি ॥ 
দিতি হ'তে যেই বংশ হুইল স্জন | 
তা সবার কথা আমি করিনু বরন ॥ 
সৌঁতি কহে হে শৌনক শুন দিযা মন। 
ক্রর বংশের কথ! কহিব এখন ॥ 
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ভূ্ঙ্গনিচয় জন্মে কদ্রুর উদরে। 
অস্খ্য তাদের সংখ্যা খ্যাত চরাচরে ॥ 
অনন্ত, বাস্কি, পগ্, শঙ্খ, ধনগ্য়। 
কর্কোটক, এরাবত, দুরদর্ঘ, হুর্জয় ॥ 
বল, মোদ্ষ, সংবরণ, তক্ষক, চুর্মখ। 
মহাপপর, ধুতরা, শু, গৌকামুক |. 
বিরূপ প্রভৃতি বত শ্রেষ্ঠ-সর্পগণ। 
ইহাদের বংশধর বলিয়া গণন ॥ 
কন্রগর্ভে জন্মে কন্তা। মহাঁতেজস্থিনী | 
মনন! নামেতে খ্যাত বিশ্বধামে তিনি ॥ 
বিবাহ করিল! তারে জরকারু মুনি । 
আস্তিক জন্মিল তাহে বিষুদতুল্য গুণী ॥ 
কেহ যদি তার নাম করে উচ্চারণ। 
সর্ণভিয় নাহি আর থাকে কদাঁচন ॥ 
কন্রুর বংশের কথ! করিনু কীর্তন । 
এক্ষণে বিনতা-বংশ করিব বর্ণন ॥ 
গর, অরুণ তার ছুই পুত্র হয] 
বিষণ সমকক্ষ তারা সকল সময় ॥ 
যাবতীয় পক্ষী জীতি বংশধর তার। 
শারমেয় আদি জন্ত পুত্র সরমার ॥ 
গে! মহিষ আদি যত স্থরভি-গর্ভের | 
দু দেবী জন্ম দিল! ধত দানবের ॥ 
অস্ত অন্ত জাতি সব কশ্তপ-তনয় । 
জগতের হপ্রিহেভ় আছে পরিচয ॥ 
কশ্বাপের বংশকথা করিনু কীর্তন । 
চন্দ্রবংশ কথা এবে করহ শ্রবণ ॥ _ 
শিরা, পু্র্কহন্থ, বিশাখা,-অশ্বিনী। 
ভরণী, অশ্লোষা, মঘা, ধনিষ্ঠা, রোহিমী | 
১ হস্তা, শ্রবণা, রেবতী । 
দী আর মূলা স্তী ॥ 
অনুরাধা, ভ্যেষ্া, চিত্রা পৃর্ববীষাটা, আর। 
“আধা, পুস্কা অতি চমৎকার ॥ 
শতত্ষা, আর্ত আর বৃতিকা, ফন্তুনী 
এই সপ্তবিংশ হয় চন্দ্রের রম্দী | 





রোহিণী চন্দ্রের হন সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
রূসিকা সবার শ্রেষ্ঠা, রূপ র্মণীষ ॥ 
রূসিকা রোহিণী নিজে চক্রে বশ করে। 
চন্দ্র নাহি ভাবে আর অগ্থ প্তী তরে ॥ 
রোহিণীর ভখিনীর। মহাডুঃখ-ভরে। 
প্তি। দক্ষরাজে সব নিবেদন করে ॥ 
তাহাদের মুখে শুনি দুঃখের কাহিনী । 
শাঁপ দেন শশধরে ভ্ুদ্ধ হয়ে তিনি ॥ 
শাপের প্রভাবে তার হয় যম্মারোগ ৷ 
অশেষ যন্ত্রণা আর অনস্ত ছুর্ভোগ ॥ 
দিন দিন কলেবর ক্ষীণ তার হয। 
মলিন-বদন চন্দ্র ক্রি অতিশয় ॥ 
উপায় ন! দেখি কোন চন্দ্র মহাশয। 
অবশেষে শঙ্করের লইলা! আশ্রয ॥ 
কুপাময় মহাদেব রোগমুক্ত করে । 
আপন ললাটে স্থান দেন শশধরে ॥ 
মন্তকে ধরিযা সেই চক্জ্রে অনস্তর। 
নামেতে চন্্রশেখর বিখ্যাত শঙ্কর ॥ 
হে শৌনক অনস্তর দক্ষকম্তাগণ। 
চক্রের অবন্থা শুনি করিল! রোদন ॥ 
রোগমুক্ত শশধর শিবের শিখরে । 
মকলের কথ! ভুলি অবস্থান করে ॥ 
পতির বিয়োগ-হুর্ঠখে সকলে কাতর । 
দক্ষের নিকটে গিযা কাদে অনন্তর ॥ 
কহিল কাঁতরে, পিতঃ ! শুন নিব্দেন। 
মো! সবার ভুর্ভাগ্যের না হবে খণ্ডন ॥ 
দক্ষকন্তাগণ কীদে শিরে হানি কর। 
মোদের ছাড়িয়া খেল স্বামী শশধর ॥ 
স্বামীর সোহাগ তরে করিনু প্রার্থনা । 
অদৃষ্টের পরিহাসে না! পুরে বাসনা! ॥ 
স্বামী বিনা চতুদ্দিক হেরি অন্ধকার । 
লোচন-ম্বরূপ পতি, পতি মাত্র সার ॥ 
কুলকামিনীর কাছে পতি মাত্র গতি। 
জীবন-স্বরূপ তিনি আঁধারের জ্যোতি ॥ 


৫৮ জীস্রীত্রক্মবৈবর্ত-পুবাণ। 





পতির সেবাষ তুষ্ট-দেবতা সকল ॥ 

. ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বধ্গ ফল ॥ 
সংসারেব সেভু পতি, পতি নারাযণ। 
পতির সেবাই ব্রত ধর্ম সনাতন ॥ 
পতির সেবাষ যার! পরাসুখ হুয। 
কদাপি তাদের নাহি শুভ ফলোদয ॥ 
তীর্থনান, দান, ব্রত, দেবতা-অর্চন | 
স্বামি-সেব। হতে নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন ॥ 
স্বামিপদ-সেব1, পিতঃ, একমাত্র সার । 
রমণীর পতি বিন। গতি নাহি আর ॥ 
সন্তান স্বামীর অংশ প্রধান আজীয়। 
শতপুত্র হতে দ্বামী রমণীর শ্রিষ ॥ 
অসতী রমণী যার! হীন-বংশ-জাত। 
পতি-দিন্দ। নিরন্তর করে তারা তাত ॥ 
পতি যদি হয ছু নিগুণ নির্ধন। 
সাধবী নারী নাহি তারে ত্যজে কদাচন ॥ 
যে নারী বিদ্বেষবশে পতি ত্যাগ করে। 
কালসূত্র নরকেতে থাকে চিরতরে ॥ 
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহে বিদ্যমান । 
অনন্ত নরকে সেই করে অবস্থান ॥ 
দংশন করিবে তারে কীট ভযন্কব। 
মুত্র আর পচা মাংস খাবে নিরন্তর ॥ 
নরকের ভোগশেষে সে হতভাগিনী। 
বহুকোটি জন্ম ধরি হইবে গৃধিনী ॥ 
শুকর শ্বাপদ রূপে শত শত বাব। 

সে কুলট৷ জন্ম লবে সংশষ কি তার ॥ 
অনন্তব পুণ্যকলে নরজন্ম লয। 
বিধবা, দরিদ্র আর রোগী হযে রয় ॥ 
হে পিত?) আপন গুণে পতি কর দান। 
পতি বিনা আমাদের নাহি বাঁচে প্রাণ ॥ 
পতিছাঁড়! হয়ে বল জীবনে কি ফল। 
দুর্বহ মৌদের প্রাণ জনম বিফল ॥ 
উপাঁষ না কর যদ্দি পিতা মহাশয। 

এ জীবনে নাহি কাজ, শমন আশ্রয় ॥ 


সিসি সস 





তনযা-ছুঃখের কথা বড়ই করুণ । 

শুনিয়া দক্ষের হইল নযন অরুণ ॥ 
প্রজাপতি দক্ষরাজ করিয়া শ্রবণ । 
শঙ্করের সন্নিধানে চলে সেই ক্ষণ ॥ 


$ শিবের নিকট দক্ষেব গমন 

ও দক্ষবন্তাগণের পুনরায় পতিলাভ। 
দৌতি মুনি কহিলেন গুন তপোধন। 
রোষতরে চলে দক্ষ যথা পঞ্চানন ॥ 
কন্যাদের হুঃখ শুনি কাতর অন্তরে । 
উপনীত হুইলেন শিবের গোঁচরে॥ 
দক্ষেরে দেখিযা শিব করে গাত্রোথান। 
ভূমি হুইযা করে তাহাকে প্রণাম ॥ 
শ্বুরে প্রণাম করি, শিব মহ হাসে। 
সবার কুশল বার্ত। প্রথমে জিজ্ঞানে ॥ 
কি হেতু এসেছ প্রভূ, কৈলাস আলয | 
কিবা! কার্য্ে সহাঁযতা৷ করিব নিশ্চয ॥ 
শিবের ভাষণ শুনি পুলকিত অতি। 
ক্রোধ সংবরণ করে দক্ষ মহামতি ॥ 
দক্ষ কহে, মহেশ্বর, কহিতেছি আমি । 
শশধর কন্চাদের প্রাণপ্রিষ স্বামী ॥ 
পতিরে না হে তাঁবা হইল কাতর । 
জামাতা গ্রদান কর্‌, হে ভোল। শঙ্কর ॥ 
জামাতা বিধুরে যদি না কর প্রদান। 
তোমারে করিব মহা অভিশাপ দান ॥ 
ত্ুদ্ধ যদি হই আমি, শোন দিগ্দ্বর | 
তোমারে রক্ষিতে নারে এই চরাচর ॥ 
দক্ষেব এতেক বাক্য কবিযা শ্রবণ। 
কহিলেন পঞ্চানন মধুর বচন ॥ 
শাস্ত্রের বন তুমি জানহ নিশ্চয | 
আশ্রিত জনেরে ত্যাগ উচিত না হয ॥ 
শশধরে ঠাই আমি দিষেছি শিরেতে | 
বলো না আমা তুমি তাহারে ত্যজিতে | 





০০০০০ 


বগ্পি জীবন যায়, তথাপি মঙ্গল | 
তরু না ছাড়িযা দিব দেব শশধর ॥ 
দক্ষরাঁজে সম্বোধিযা কহিলা শঙ্কর | 
শাপভযে নহে মোর কাতর অন্তর ॥ 
শিবমুখে হেন বাক্য করিয়া! শ্রব্ণ। 
শাপিতে উদ্যত দক্ষ হয সেইক্ষণ ॥ 
রোষে থর থর কীপে অতি ভ্রুদ্ধ মন। 
মহাদেব শ্রীহরিরে করিলা স্মরণ ॥ 


কোথা হরি নারাষণ 
দর্বভয নিবারণ 
আশ্রিতজন রক্ষণ 

ক্র এই ক্ষণে। 
কৌন পাপে নাহি মন 
দক্ষরাজা অকারণ 
অভিশাপ বরিষণ 

করৈ ভক্ত জনে ॥ 
শাপভযে শশধর 
আমারে করিল ভর 
করুণ তাহার *পর 

করিনু যে আমি । 
অপরাধ শুধু এই 
অন্ধ কিছু মনে নেই 
স্থজনেরে নুজনেই 

রক্ষা কবে শামি ॥ 


্রন্মখণ্ড। রা 


এ চল ০৪০টি এনএ এরি রা এস এ 


শঙ্কর স্ারণে হরি শ্রীকৃঞ্ণ ত্বরায। 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে আসিল! তথায ॥ 
উভয়ে শ্রীভগবানে নমস্কার করে। 
আশীর্বাদ করি কৃষ্ণ কহিলা শঙ্করে ॥ 
কৃষ্ণ কহিলেন, শিব জীনিও সদাই। 
আত্মা! হতে জিয় বস্তু কোন স্থানে নাই। 
দক্ষরাজে শশ্ধর করি সমর্পণ । 

শাপ হ'তে আত্মরক্ষা কর এই ক্ষণ ॥ 
বৈষ্বের অগ্রগণ্য ধীর স্থির অতি। 
সর্ববজীবে লমদর্শী অতি শান্তমতি ॥ 

হিংসা দ্বেষ ক্রোধ কোপ তোমারে ন!সাজে। 
জামাতা ফিরাযে তুমি দাও দক্ষরাজে ॥ 
দক্ষ প্রজাপতি অতি শ্বভাব-কোপন ॥ 

না করিও কভু তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ॥ 

শি জন ছূর্দর্ষেরে সদা ভয় পায়। 

দুরন্ত ছুর্দর্ধ জন কারে না ভরায ॥ 
শ্রীহরির মুখে শুনি নীতির বচন। 
মহাদেব হাস্যমুখে কহিল! তখন ॥ 

শঙ্কর কহিল! ধীরে প্রভু নারাযণ। 
অন্থায আদেশ মোরে কর কি কারণ ॥ 


1 আজ্ঞা যদি কর প্রভু দিতে পারি সব। 


সিদ্ধি তেজ সম্পদ্‌ বা তপন্া বিভব ॥ 
তব আজ্ঞা শিরে ধরি দিতে পারি প্রাণ । 
শবণগতেরে আমি না করিব দান ॥ 
যে জন শরণাগতে পবিত্যাগ করে। 


ত্যজিয়। বৈকুণ্ঠধাম 
পূর মম মনস্কাম 
নহিলে ভোমার নাম 
কলহিতে হবে| 
আত নে জন তারে, 
কেহ নাহি ত্যাগ করে, 
তব শরণাদী মরে 
তিলোকে ঘোমিবে | 


ধর্ম তারে ছাড়ি যায় চিরদিন তরে । 
। তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন ৷ 
। ধর্ম ত্যাগ আমি নাহি কন্দিব কখন ॥ 
। আপনি বেদের কর্ভা, কহ লনাতন। 


' কিরূপে এক্ষণে করি বঙ্গের র্ষণ ] 


সুট্ি স্থিতি প্রলযের কর্তা ভুমি প্রন 
তোমার বে ভক্ত তা ভব নাই ক ॥ 
য্চপি ভোদার অতি ভক্তি মোর হলে। 
দৃক্-রলপহুচ্ছ কথা উরি নং ভোদাতে 





৬০ জীশ্রীবন্ধবৈবর্ভ-পুরাণ। 


০১০ 


কৈলাস ত্যজিতে পারি মুহূর্ত ভিতরে। 
কিন্তু না ছাঁড়িতে পারি আশ্রিত জনেরে ॥ 


শ্বরের কথা শুনি শ্বীত ভগবান্‌। 
অর্ধচন্দ্র দক্ষরাজে করিলেন দান ॥ 
সেই হ'তে অর্ধচন্দ্র শিব্ভালে রয়। 
বিষুধ্দত্ত অপরার্ধ দক্ষ রাজা! লয় ॥ 
যন্ষমারোগে ভোগে সেই অর্ধ শশধর। 
ত৷ দেখিয়1 দক্ষরাজ! শিরে হানে কর ॥ 
বিষ অন্তর তার অতি ঘোরতর । 
দক্ষরাজ তব করে কৃষ্ণে অতঃপর ॥ 
দক্ষেরে কাতর দেখি গোলোকবিহারী | 
শশধরে দেন বর করুণা প্রপারি ॥ 
হরি কহে আজ হ'তে চন্দ্র প্রতিদিন। 
এক পক্ষ পূর্ণ হবে এক পক্ষ ক্ষীণ ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ করিল প্রস্থান । 
শশধরে দক্ষ করে কন্যাদের দান ॥ 
দীর্ঘকাল ব্যবধানে পাইয়। পতিরে। 
দক্ষের সাতাশ কন্যা! আনন্দে বিহরে ॥ 
সেই হ'তে শশধর গ্রণধিনী সাথে। 
আহলাদে বিহার সদ করে দিবারাতে ॥ 
দক্ষভযে ভীত সদা দেব শশধর। 
সকলেরে সমভাবে করেন আদর | 
রোহিণীর তুল্য শ্রিষা অপর সকলে । , 
সমভাবে ভজে স্বামী অতি কুতুহলে ॥ 
স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান অন্ত কিছু নাই। 
পতিপ্রাণ। সতী নারী নাহি অন্ত ষ্টাই | 
পু্করের তীর্থে যাহ! করিনু শ্রবণ । 
সমুদয় সৃৃ্টিক্রম করিনু বরন 
বৈবর্তপুরাণে এই নবম অধ্যায। 
দেবহৃত গ্রীতে তাহা বচে উপাধ্যায ॥ 
ব্রহ্মধণ্ডে নবম অধ্যাব সমাপ্ত। 


ররর এরর 





৬ দশম অধ্যায় - 


থবিবর্থ ও কুবেবের জন্মবৃততাস্ত। 
সৌতি কহে পুৰর্ববার শুন দ্বিজবর | 
সৃষ্টির কীর্তন করি শুন অতঃপর ॥ 
চ্যবন ও শুক্র ছুই ভূগুর তনয়। 
ক্রুতু-পৃত়ী ক্রিষা-গর্ভে বালখিল্য হয ॥ 
অঙ্গিরার তিন পুত্র অতি গুণধর। 
মুনিশ্রেষ্ঠ বৃহন্পতি উতথ্য সম্বর ॥ 
শি নামে মুনিবর বশিষ্ঠ-তনয়। 
পরাশর মুনি তার ওরসেতে হয ॥ 
ভূবন-বিখ্যাত ব্যাস কৃষ্ণদৈপাষন। 
পরাশর পুত্ররূপে নিজে জন্ম লন ॥ 
মহ্ধি ব্যাসের পুত্র শুক তার নাম। 
শিবাংশ বলিষা খ্যাত অতি গুণধাম॥ 
বিশ্রবা পুলস্ত্যপুত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর 
কুবের নামেতে তার পুত্র ধনেশ্বর ॥ 
শৌনক কহিলা বড় অপরূপ কথা । 
ধনেশের জন্মাবার্তা না বুঝি সর্ববথা ॥ 
একবার কহ যারে কৃষের তনয। 
বিশ্রবার পুত্র সেই পুনঃ কিসে হ্য ॥ 

কহে সত্য কথ! শোন হে শৌনক। 
পুর্ব্বেতে বলেছি, কৃষ্ণ কুবের-জনক ॥ 
কুবের শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র লাভ ত্রহ্মশাপ। 
দেহপাত করি পরে ঘুচাইল তাপ॥ 
পর্জন্মে লভে দেহ বিশ্রবার ঘরে। 
কহিতেছি সেই কথা সবার গোঁচরে ॥ 
পড়িল উতথ্য মুনি গুরুর সমীপে । 
প্রচেত৷ দক্ষিণা মাগে স্বর্ণমুদ্রারূপে ॥ 
তখন উতথ্য মুনি গ্রচেতার তরে। 
কোর স্বর্ণযুদ্রা আসি চান ধনেশ্বরে ॥ 
অর্থের মমতা হেতু কুবেৰ তখন। 
হইলেন সমধিক বিষগ্র-বদন ॥ 


ব্র্থণ্ড। ৬% 


স্িএকসি 





স্টি সস স্টসএ্া 





খহশুদ্রে নামে তারা হয অভিহিত ॥ 


হেরিষা উতথ্য তাঁর বিষণ্ন বদন। বৈশ্য হ'তে শুন্রা-গর্ভে জন্মিল যাহারা! । 
শাঁপ দিয়া ধনেশ্বরে করিলা দহন ॥ করণ নামেতে খ্যাত হুইল তাহার৷ ॥ 
 বিশ্রবার পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয়। ব্রাহ্মণ রসে জন্মে বৈশ্য।-গর্ভে বার|। 
একারণে ধনেশ্বরে বৈশ্রবণ কষ অন্বষ্ঠ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥ 
কুবের ব্যতীত আরো! তিনটা নন্দন | শুদ্রো-গর্ডে বিশ্বকর্মা লভে অনন্তর | 
বিশ্রবার ওরসেতে লভিল জনম ॥ নষ পুত্র শিল্পকার অতি গুণধর ॥ 
রাবণ একের নাম বিদিত ভূবনে। মালাকার কর্মকার কুবিন্দক আর । 
কুস্তকর্ণ তারপর জানে সর্ববজনে ॥ কুম্তকার শঙ্বকার আর সুত্রধার ॥ 
তারপর বিভীষণ লভেন জনম । কংসকার চিন্রকার ব্বর্ণকার ষার।। 
ধাম্মিকের চুড়ামণি হরিপরায়ণ ॥ বর্ণের সঙ্কর আর শিক্পকার তারা ॥ 
পুলহ-মুনির পুত্র বাৎস্ত,নাম তার । ছয পুত্র শিল্পশান্ত্রে হইল পণ্ডিত। 
শীণ্ডিল্য রুচির পুত্র অতি চমৎকার ॥ তিন পুত্র ব্রন্মশাপে হুইল পতিত ॥ 
দাবণি গৌতমপুত্র অতি সদাশয় । সুত্র-চিত্র-্বর্ণশিল্প যাহারা ধরিল। 
কাশ্ঠপ নামেতে পুন্র কশ্টপের হয় ॥ ব্রহ্মশীপে 'তাহারাই পতিত হইল ॥ 
বৃহন্পতি-পুত্র হয ভরঘাজ গুণী। এই তিনে যেই বিপ্র যাজকতা করে। 
পঞ্চ গোত্র-প্রবর্তক এই পঞ্চ মুনি ॥ পতিত বলিষা হুয গণ্য ত্রিসংসারে ॥ 
চতুণ্দুখ-মুখ হতে অন্ত ছিজগ্রণ। এতেক শুনিয়া বাক্য মৌতির সকাশে। 
গৌত্রহীন হযে করে জনম গ্রহণ ॥ শৌনকাদি মুনিগণ তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 
নানাদেশে নানাস্থানে করে অবস্থিতি। | মহামতি বিশ্বকর্মা দেবের পূজন। 
নাহিক সম্বন্ধ পঞ্চগোত্রের সংহতি ॥ কি কারণে করিলেন শুদ্রাণী ভজন ॥ 
এত বলি সৌতি মুনি গ্রফুল্লিত মন। তিন পুত্র কি কারণে ব্রন্মশাপে পড়ে। 
কষরিয স্থষ্টির কথ! করেন বর্ণন ॥ শুনিতে বাঁদনা মোর কহ দয়া ক'রে ॥ 
চ্দর দূরধ্য মনু হতে উৎপম যাহার] সন্দেহ জন্মিছে মনে, ওহে মুনিবর | 
ক্ষত্রিয় নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥ | বিস্তারিয়া কহ শুনি তাপদপ্রবর ॥ 

এই তিনজন হ'তে জন্মে খ্যাতিমান্‌। পুরাণে অভিজ্ঞ তুমি ওহে মহামতি | 
ক্ষত্রিয মাঝাবে তারা সবার প্রধান ॥ সন্দেহ নাশিতে আর কাহাঁব শকতি ॥ 
ব্রন -বাহু হতে জন্ম হইল যাহার । অতএব কর যোর জন্দেহ ভঞ্জন। 
পূ্ববউক্ত ক্ষতরিযই প্রধান তাহার ॥' | কহিযি। এদব তত্ব পৃৰ আকিঞ্চন ॥ 
প্রজীপৃতি-উরু হ'তে বৈশ্য জন্ম লয। পুরাণে মধুর কথা অস্ত সমান । 

চরণে জন্মিল যার! শুন্রে তারে কষ ॥ শুনিলে সেজন পা দিব্যতত্জ্ঞান ॥ 
ভিন্ন জাতি মিলনেতে সন্তান যে হয! | 

বর্ণের সঙ্কর তাবে সকলেই কয় ॥ 

তান্থুলী মোদক গোপ বণিক নাপিত। 


৯ 


চি 


৬২ 


ও দ্বতাচী-উপাখ্যান। 
সৌতি মুনি কহিলেন, গুন তপোথন। 
জিজ্ঞাসিলে যাহা তুমি কহিব এখন ॥ 
ঘবৃতাচী নামেতে ছিল ব্র্গ-বিগ্ভাধরী | 
তাহার কাহিনী এবে নিবেদন করি ॥ 
একদা কাঁমার্তা হ'য়ে মনোহর বেশে। 
স্বতাটী চলেন সুখে পুর প্রদেশে ॥ 
বিশ্বকর্মা অপবপ রূপ দেখি তার। 
কাঁমের উদয হ'ল অন্তর মাঝার ॥ 
ভূবনমোহিনী রূপ নবীন-যৌবন!। 
মনোহর অন্গলতা৷ অতি সুদর্শন ॥ 


বিপুল নিতন্ঘভার গীন পযোধর। 


ঘন ঘন নিক্ষেপিছে কটাক্ষের শর ॥ 
বিশাল বর্তূল স্তন কঠিন জঘন। 
শরদিন্দু-বিনিন্দিত কমল-বদন ॥ 

প্ক বিহ্ৃফল সম চারু ওষ্ঠাধর। 

সছ্‌ সছ্‌ হাস্তে তাহা শোঁভে মনোহর ॥ 
ললাটে কম্তূরী আর মিন্দুব চন্দন। 
মণিকুগ্ডলের শোভা নয়ন-লোভন ॥ 
রূপ দেখি বিশ্বকম্ম্মা হইল মোহিত। 
দৃতাচীসকাশে গিয। হুল উপনীত ॥ 
মনোহর দ্বৃতাটীরে হেরি মে সময়। 
কামশান্ত্র-বিশারদ বিশ্বকর্মা কয ॥ 
বিশ্বকর্মা কহে অস্ধি প্রাণ-প্রিযতম| | 
আমারে ত্যজিয। কোথা যাও মনোরম! ॥ 
ত্রিভুবনে করিলাম তব অন্বেষণ । 
তৌমা বিনা প্রাণ আমি দিব বিদর্জন ॥ 
সরম্বতী-তীরে আজি শোভ। অতুলন। 
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলঘ পবন ॥ 
পুষ্পোগ্তানে ফুটিযাছে কত পুষ্পবাঁজি। 
পুষ্পগন্ধে আমোদিত চতুদ্দিক আজি। 
তুমি অতি রূপবতী আমি রূপবান। 
উভষে সৌন্দধ্যে মোরা সমান সমান ॥ 


্রীপ্রীব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ। 


চে 
সি সিএস 


মোদের বিহার হবে অতি স্থখকর | 
কামবাণে ভূমিও তে হযেছ কাতর ॥ 
চিরস্থাধী রূপ তব অনভ্ত যৌবন। 
আমি তব যোগ্য কি না কর বিবেচন ॥ 
মৃত্যুকন্তা-জয়ী আমি শিবের কৃপা । 
বহু ধন দান করে কুবের আমায় ॥ 
বরুণের রত্বমাল! করিযাছি লাভ । 
বায়ু দেন পত্বীরত্ব মধুর স্বভাব ॥ 
বহ্ছিনম ধুগ্ন বন্ত্র অগ্নি করে দান। 
কামদেব কামশান্ত্র করিল। প্রদান ॥ 
রতিবিষয়ক শিক্ষা দিলা শশধরে। 
আমাতে বিহার কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
সেই বস্ত্র রত্রমালা এতদিন ধবে। 
অতি যত্বে রাখিয়াছি দেবী তব তরে ॥ 
বিশ্বকর্মী-মুখে শুনি এতেক বচন। 
সুন্দরী ঘৃতীচচী দেবী কছেন তখন ॥ 
ঘুতাচী কহিল দেব করিনু স্বীকার ।- 
তৃমি যাহা বলিযাছ অতি চমৎকার ॥ 
যে দিবসে ধার তরে করি অভিসার । 
সেই দিবসের তরে পত্রী হই তার ॥ 

এ নিযম স্থকঠোর ভঙ্গ নাহি হুয়। 
কামের উদ্দেশে আমি চলি এ সময ॥ 
স্ুনজ্জিত! হযে যাই ভীহারই সকাশ । 
আজি আমি পত্রী তার, ছাড় অভিলাষ ॥ 
কাম তব গুরুদেব তিনি মোব শ্বামী। 
সেকারণে আজি তব গুরুপত্রী আমি 
গুরুপত্ী ভোগ করা শুরুতব পাপ। 
ত্রিভূবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুর প্রতাপ ॥ 
গুরুপত্ী যেইজন করিবে হরণ। 
নরক ধন্ত্রণ। ভোগ হবে চিরন্তন ॥ 
কুভ্তীপাক নরকেতে কল্পকাল রবে 
কোনো! প্রাশ্চিতে পাপ ক্ষ নাহি হবে। 
গোলাকাব খড়গসম নরকেব রূপ । 
স্বব্থানে গন্ধময বিষ্ঠা-দু্র-্তপ| 





কানা 


ব্রহ্াথণ্ড। 








কুস্তীপাকে শুল-দম কৃমি ভয়ঙ্কর, 
স্থানে স্থানে বিচরণ করে নিরন্তর ॥ 
অগনিম উষ্ণ জল জীব্গণ খায়। 
গুরুতর পাঁপিখণ বিরাজে তথাঁঘ ॥ 
গুরুপত্রী-নমাগমে পুরুষের মত | 
কামুকী পত্রীর পাপ হয অবিরত ॥ 
আজি ক্ষম! কর দেব না করিও ভয় । 
আমিব তোমার কাছে অপর সময় ॥ 
ইহ গুনি বিশ্বকর্মা কহিলেন রোষে। 
শুদ্রোরূপে জন্ম লহ নিজ কর্নদোষে ॥ 
পাপীধনী না মানিস্‌ আমা হেন জনে । 
অবঙ্ঞ! করিলি তুই আমার বচনে ॥ 
আপনারে ভাবিযাছ অশ্ষে রূপসী । 
অভিশাপ দিনু তোমা, আমি নহি দোষী ॥ 
এই অভিশাপ শুনি দ্বৃতাচী তখন। 
তারে অভিশাপ দিল। হযে ক্ষুদ্ধমন ॥ 
বিশ্বকর্মা দেব তৃমি নিজকৃত পাপে । 
পৃথিবীতে জম্ম লহ মম অভিশাপে ॥ 
ব্রি হুষে তুমি মানবী-উদ্রে। 
শিল্পকর্ম করিবেক সবার গোচরে ॥ 
কামের মন্দিরে গিষা স্বতাটী তখন । 


সন্তোগ্ের পর সব কর্দিলা বর্ণন ॥ - 


তাহার বচন শুনি কামদেব কষ । 
দেবতার অভিশাপ খণ্ডিবার নয ॥ 
অবনীমাঝারে যাও, লভহু জনম। 
পুনরাষ আসিবেক, খণ্ডিবে করম ॥ 
ছঃখ না ভাবিও মনে আসিবে হেথায। 
গোঁপনারীরূপে থাক এখন সেথায ॥ 
হে শৌনক, বিদ্ভাধরী কামের আজ্ঞায। 
গোপের নন্দিনীরূপে প্রধাগ্ে জন্মায় ॥ 
মানবীর রূপ ধরি ব্দ্ধাধরী তিনি। 
হইল। নির্দল-চি্ত নিত্য তপন্থিনী ৰ 
ূ্বস্থৃতি লুপ্ত কিন্তু নাছি হৈল তার । 
ভু করে দেবী তাপমী-আঁচার ॥ - 


চল 





অনন্তর বিশ্বকর্মী-ওউরসেতে তার । 
নয় পুত্র স্থর্শন হয় চমণ্ুকার ॥ 
সম্ত'ন প্রদব করি শেষে পুনরাষ। 
স্বতাচীর রূপ ধরি ব্বর্গে চলি ঘায় ॥ 
কহিল দেব, বলুন এক্ষণে । 
কিরূপে মিলন হ'ল বিশ্বকম্ম। সনে ॥ 
অদ্ভুত ঘটন। কহ সবিস্তারে সব। 
কোন্‌ স্থানে নয পুত্র করিল প্রপব ॥ 
পৌতি মুনি কহিলেন, শুন খধিবর | 
ব্রহ্মলোকে বিশ্বকর্মা গেল অনভ্তর ॥ 
দ্বৃতাচীর অভিশাপে শোকাকুল মন । 
ত্রহ্মারে নকল কথা করিল বর্ণন ॥ 
অবশেষে বিশ্বকর্মা তাহার আন্ঞায। 
ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসি জন্মিল ধরায ॥ 
বিশ্বকর্ম্ণ। জন্ম লয ব্রাঙ্মণের ঘরে। 
অদ্বিতীয় শিল্পী বলি খ্যাতি লাভ করে ॥ 
একদ! প্রযাগ তীর্থে দানের কারণ। 
গঙ্গাতীরে বিশ্বকর্মা করিল গমন ॥ 
সেথায দেখিল! এক হুন্দরী কামিনী । 
ভম্ম-আচ্ছাদিত বহ্ছি যেন তপন্থিনী ॥ 
জাতিম্মর বিশ্বকর্মা স্থৃতিশক্তি-ধারে। 
ঘৃতাচী বলিয়া তিনি চিনিলেন তারে ॥ 
পূর্ববজন্মকথা মনে হইল উদ্য | 
কামবাণে ব্যাকুলিত্‌, বিশ্বকন্া। কয ॥ 
রস্তোরু ঘৃতাচি দেবি হের মোর পানে। 
আমি সেই বিশ্বকর্মা মুগ্ধ কামবাণে ॥ 
গঙ্গাতীরে থাক তুমি তপন্িনী-বেশে। 
তব দেখ! পাইলাম আজি বনু ক্লেশে ॥ 
তোমার কারণে আমি ত্যজি ব্বর্গধাম। 
কামার্ত আমার তুমি পুর মনগ্কাম ॥ 
কামবাণে জর্জরিত বাঁচাও আমায । 
শাপমুক্ত করি দিব অচিরে তোমা ॥ 
বিশ্বকর্মা-মুখে শুনি বাক্য সমুদ্র | 
তাপনী দঘ্বৃতাচী দেবী মিষ্ট বাক্যে কয ॥ 


৬৪ ী্রীব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সিএস সস সস 


কামপত্ৰী ছিন্ুু আমি জান মহাশয । 
তপস্থিনী-বেশে এবে কাটাই সময় ॥ 
কিরূপে তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ আজি হয । 
ভারতের গঙ্গাতীর অতি পুণ্যময় ॥ 
ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ তরে। 
ভারতের ধর্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করে ॥ 
বিষুগ্ধ হুইয। শেষে বিষু্র মাযাষ। 
অশুভ কাধ্যেতে তারা রত থাকে হায ॥ 
ভগ্ঘবতী মায়। যারে করেন রক্ষণ । 
কৃষ্ণ তারে ভক্তি মন্ত্র করেন অর্পণ ॥ 
ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে জন্ম লতি হায। 
বিম্মরে কৃষ্ণের যেবা বিষ্ণুর মাঘায ॥ 
বিষষে আসক্ত থাকে সদা যার মন। 
ভাগ্যহত সেই নর যুঢ় সেই জন ॥ 
নুরবেশ্ঠা। বিষ্ভাধরী ছিলাম ঘ্ৃতাচী | 
তব অভিশাপে আমি গোগীরূণে আছি ॥ 
ভাগীরথী-তীরে থাকি মোক্ষ লাভ তরে। 
বিহারের স্থান নয যাঁও ফিরে ঘরে ॥ 
প্রযাঞ্ের ভাগীরথী পুণ্যময় স্থান। 
হেখাষ না কর কড়ু পাপ অনুষ্ঠান ॥ 
গঙ্গাতীরে পাপকার্ধ্যে, ইচ্ছ! হয যার। 
লক্ষগুণ সেই প্রাপ বৃদ্ধি পাঁষ তার 
বিশ্বকর্মা! বলে তবে ঘ্ৃতাচী রূপসী | 
বনে বনে ঘুরি আমি তব অভিলাষী ॥ 
গঙ্গাতীর বলি যদি অনিচ্ছ! তোমার । 
চল যাই অন্ত স্থানে করিব বিহার ॥ 
আযার বচন তুমি রাখ গো সন্দরি। 
মনন্ুখে এস দৌহে বর্গরস করি ॥ 
বিশ্বকর্মা এত কথ! যখন কহিল । 
সবতাচী তাহার বাক্যে সম্মত হইল ॥ 
অনস্তর বিশ্বকর্ম। লইযা তাহারে। 

হৃ মনে যায চলি মলয পাহাড়ে ॥ - 
মূলয পর্ব্বতে রচি শধ্যা মনোহব। 
নির্জনে বিহার করে তারা অতঃপব ॥ 





০০০ 


দ্বাদশ বরধ কাল না ছিল চেতন। 
মল্‌্য পর্ববতে জন্মে নঘটি নন্দন ॥ 


| মধ পুত্র তাহাদের জন্মে গুণধন | 


শিল্পকার্য্যে পারদর্শী খ্যাত মত্য-পর ॥ . 
মালাকার, কর্মকার, কংসকার আর । 
শঙ্থাকাঁর, কুস্তকার আর সুত্রধার ॥ 
তন্তবাষ, স্বর্ণকার, চিত্রকারগণ। 

ছিল জ্ঞানী শভিমান মহা বিচক্ষণ ॥ 
দ্বৃতাী ও বিশ্বকর্মা করি বর দান। 
মহানুখে ন্বর্গধামে করিল প্রস্থান ॥ 
বর্ণকার ব্রাহ্মণের সোণা চুরি করে। 
হইল পতিত কেহ নাহি লয তারে 
ব্রাহ্মণের যজ্ঞকাষ্ঠ করিতে সঞ্যয | 
অহেতুক কালক্ষেপে যে পাতক হয | 
সেই পাপে সূত্রধার পতিত হইল। 
হীনজাতি রূপে-নাম জগতে ঘোষিল ॥ 
আর পুত্র চিত্রকর নামেতে বিখ্যাত। 
চিত্রে ত্রুটি ছিল বলে হইল পতিত ॥ 
সুবর্ণ বণিক নামে আর এক জাতি । 
সব্ণকার সংদর্গেতে পাইল অখ্যাতি ॥ 
ব্র্মশাপে অভিশপ্ত হইয়া! নকলে। 
রহিল পতিত হযে অবনীমগ্ডলে ॥ 
বৈবর্তপুরাণ কথ! অতি মনোহর । 


1 আর আর পুত্র কথা শুন অতঃপর ॥ 


অট্টালিকাকার, তেলী, কোটক্‌, তীবর। 
পতিত হুইল এই সব বংশ্ধর ॥ 


-তৈলকার-পত্রী-গর্ভে “লেট? দক্থ্য হয 


দহ্্যবৃতভি কবে লেট সকল সমঘ ॥ 
তীবর-কম্তাব গর্ভে লেটজাতি হতে । 


“ছয জাতি পুকবেব! জন্মিল জগতে ॥ 


মল্ল, মন্ত্র, ভড় আব কলন্দ, মাতব। 


| কোড় নামে ছয জাতি লেট-বংশধব ॥ 


শুদ্রের ওরসে আর ত্রান্গণী-গর্ভেতে। 
জন্মিল অন্পৃশ্য জাতি চণ্ডাল নামেতে | 





'ব্র্মথগ্ড। | ৬৫ 





সবর চগ্ডাল মিলি চর্দমকার হয়। 
-গাঁল ওরসে অন্য জাতি জন্ম লয় ॥ 
ন্মকার র্মণীর গর্ভে জন্ম হয. 
'সাই তাছার নাম জানিবে নিশ্চয ॥ 
'কবর্ত জন্মিল পরে কোচন্ত্রী-উদরে। 
"হলের হাড্ডি ডোম জন্মে তার পরে ॥ 
দর্ধ্য স্বভাব বড় ছুউ অতিশষ । 
মে ক্রমে তাহা হতে পঞ্চ জাতি হয় ॥ 
লেটের গুরসে পুত্র তীবর কম্তার। 
হ্গাতীরে গঙ্গাপুত্র নাম হ'ল তার ॥ 
শ্গাপুত্র হতে পরে জুঙ্গী জাতি হয্বু। 
হীবর-কম্ার পুত্র শুণ্তী তারে কয়॥ 
শাজপুত্র, শৌগু.ক ও আগ্ুরী, ধীবর। 
রক, কোযালি, ব্যাধ, সর্ববস্থী, কুদর ॥ 
বাগতীত, প্লেচ্ছ, জোলা, শরাক সকলে । 
বর্ণের স্কর বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ 
আরে কত জাতি পরে লভিল জনম । 
পতিত হইল কত কে করে বর্ণন ॥ 
অখিনীকুমার-পুত্র ্রাহ্মণীউদরে। 
ভূম্গুলে স্ুবিখ্যাত বৈদ্য নাম ধরে ॥ 
বৈগ্ের সন্তান বহু গর্ভেতে পুদ্দরীর | 
ব্যালগ্রাহী সাপুড়িন্া, বংশধর তার । 
এতেক বচন শুনি শৌনক হ্থমতি 1 
জিজ্ঞাসা করিল পুবঃ, ওহে মহামতি 
একটি বিষয় আমি ন! পারি বুঝিতে । 
অশ্বিনীকুমার কেন রত ত্রাজ্মমীতে ॥ 
শৌতি কহে মুনিবর দৈবের ঘটন|। 
আদ্মণী তীর্থেতে যাঘ অতি হুদর্শনা 
পথে ক্লাস্ত হষে বিশ্রাম কারণ। 
পশিল দেখিয়া! এক নির্জন কানন ॥ 
বিশ্রাম-কারণে সতী বসিল তথায। 
অশ্থিনীকুমার দৈবে সেই পথে যায় ॥ 
সতীর মোহনরূপ করি দরশন। 
কীমবশে ধরিবারে করিল গ্মন ॥ 
বাজ-_-€ 


রূপবতী সতীনারী নিষেধ করিল। 
কামার্ত অশ্থিনীপুন্র তাহা ন! শুনিল ॥ 
নিকটেই মনোহর ছিল পুল্পোগ্ান। 
সবলে আনিয়া সেথা করে গর্ভীধান ॥ 
লঙ্জা-ভধে ত্রাহ্মণী সে গর্ভত্যাগ করে। 
তখনি জন্মিল পুত্র ধরার উপরে ॥ 
পুত্র-সশ্নেহ-বশে সেই ত্রাঙ্গণ-রমণী | 

পুত্র ক্রোড়ে স্বামী কাছে চলিল! অমনি ॥ 
ব্বমমীর নিকটে সব কহে সবিস্তারে । 
ব্রাহ্মণ শুনিষ! ক্রোধে ত্যজিলেন তারে ॥ 
ত্রাহ্মণী ত্যজিল! দেহ মনোদুঃখে অতি। 
যোগে হয খোদাবরী নামে আ্োতম্তী ॥ 
মাতৃহীন দেখি পুত্রে অশ্বিনীকুমার | 
অন্ত্র-বিষ্যক শিক্ষা দিল! চমৎকার ॥ 
গণক নামেতে জাতি তার বংশধর । 
অদ্ভুত ঘটনা এক গুন ছিজবর ॥ 
ব্রন্ম-যজ্জে একদিন যজ্ঞকুণ্ড হ'তে । 
অন্ভুত পুরুষ এক উত্থিত জগতে ॥ 
ধর্মবক্তা সুত তিশি অতি ধর্মগ্রাণ। 
আমার্দের আদি সেই পুরুষ প্রধান ॥ . 
বিশ্বশিল্পী ব্রহ্ম! তারে করে শিক্ষাদান | 
অধ্যঘন করাইলা শান্ত্র ও পুরাণ ॥ 
যজ্ঞকুগ্-দমুডুত সুতবংশ যার! | 
পুরাণ-পাঠক নামে খ্যাত হল তারা ॥ 
সুতের রসে আর শুদ্রাণী উদরে। 

যে জাতি জন্মিল তার! ভাট নাম ধরে ॥ 


ও 'এইরূপে নানাজাতি জনম লভিল। 


ক্রমে ক্রমে ধরাতল ভরিয়৷ উঠিল ॥ 
সৌতি কহে মুনিবর কহি সবিস্তারে । 7 
যেরূপ সন্বন্ধ যার শান্ত্র অনুসারে ॥ 

জনক তাহার নাম জন্মদাতা যিনি । 

ধার গর্ভে জন্মে সব মাতা হন তিনি ॥_ 
জনকের পিতা যিনি পিতামহ হয় । 
প্রপ্তামহ যে তার জনকেরে কন ॥ 


৬৬ .  শ্রীশরীতরক্ষবৈবর্ভপুরীণ 


মাতার জনক ধিনি মাতামহ হয়। 
-গ্রমাতামহ যে তার জনকেরে কয় ॥ 
পিতার জননী হুন প্তামহী তিনি। 
সে বৃদ্ধপ্রপিতামহী শব তার যিনি ॥ 
পিতৃব্য হইল আখ্য! পিতীর ভ্রাতার। 
মাতৃ-দহোদর নাম মাতুল তাহার ॥ 
পিপী কিংব! পিতৃম্বন। পিতার ভগিনী | 
মাতার ভগিনী যেই মাসী হন তিনি ॥ 
স্বামীর ভাতার নাম ভাস্কুর, দেবর । 
ননন্না ভগিনী তার শুন দ্বিজবর ॥ 
শ্বশুর স্বামীর পিতা! শব্ধ তার মাত।। 
শ্যালিকা পত্রীর ভগ্মী, শ্ব।লক সে ভ্রাতা ॥ 
অন্নদাতা, ভঘত্রাতা, বিদ্বাদাতা আর। 
জন্মনাঁত। পত্বী-পিত। পিত। সবাকার ॥ 
অন্প-্রদ(তার পত্রী, গুরুর গৃহিণী । 
মাতার সপত্বী, মাতা, কন্যা ও ভগিনী ॥ 
পুত্রবধূ; মাতামহী, পিতামহী আর। 
শাশুড়ী, পিনীর কন্ত!, বনিতা খুড়ার ॥ 
মাতুলের পত্বী এই চতুর্দশ নারী | 
ধরামাঝে এর! হষ জননী সবারি ॥ 
পুত্রের যে পুত্র হয়, পৌন্র নাম তার। 
তাহার সন্তান হয প্রপৌন্র আবার | 
গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য পরম বান্ধব। 
ভগ্গিনী-দমান যত গুরুকন্য। সব ॥ 
এজগতে মিত্র তুল্য কেহ কোথা নাই। 
মিত্র হতে এজ্গতে সুখ সর্বদাই ॥ 
মিত্র অতি নুহূর্পভ মিত্র অতি প্রিয়। 
মিত্রের আজ্মীঘ স্ব একান্ত আড্বীষ ॥ 
ব্রপাথণ্ডে দশম অধ্যান সমাপ্ত । 


একাদশ অধণায় 
অখিনীকুমাবেব শাপ বিমোচন । 
শৌনক কহিলা, প্রভু, শুন নিবেদন | 
ভার্ধ্যারে করিয়। ত্যাগ কি করে আণ ॥ 


বিস্তর জিজ্ঞাস! মোর মনেতে উদষ | 
দয় করি কহ সব সৌতি মহাশয় ॥ 
মৌতি মুনি কহিলেন গুন তপোধন। 
ভরদ্বাজ-বংশধর সৃতপা ব্রাহ্মণ ॥ 
ক্রোধতরে পরী ত্যজি হিমাচলে যায়। 
লক্ষ বর্ষ শ্রীকূষেরে ভজিল সেথায় ॥ 
তপোবলে জ্যোতির্ঘ্য হৃতপা ত্রাণ । 
কৃষের নির্মল জ্যোতিঃ করিল দর্শন | 
পরম-আত্মরে দেখি আনন্দিত মন | 
ভক্তি-বিষয়ুক বর করিল! গ্রার্থন ॥ 
দৈববাণী শুনিলেন, শুন হে ব্রাক্ষণ। 
বিবাহ করিয়! কর সময যাঁপন ॥ 
অনস্তর দেহ-অন্তে না করিও ভয়। 
দাস) ভক্তি দিব তোম! জানিও নিশ্চষ ॥ 
মানমী কন্তারে শেষে সুতপা ব্রাঙ্গণ | 
বিধাতা-আজ্ঞায় নিজে করিলা গ্রহণ ॥ 
মানসী কন্যার গর্ভে জম্মে অতঃপর । 


- সন্তান কল্যাণমিত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর | 


কল্যাণমিভ্রের নাম যে করে ল্মরণ। 
তার সদ! বজ্রতয হয নিবারণ ॥ . 
মিত্র হৈতে বিপদের না থাকে কারণ ।। 
কল্যাণমিত্রের নামে ভয়ের বারণ ॥ 
কোন এক কার্ধযফলে ছুতপ। ব্রাহ্মণ । 
পৃত্থী ত্যাগ করিলেন বিশেষ কারণ ॥ 
অশ্বিনীকুমার-প্রতি পূর্বেবে রৌষ ছিল। 
মনোক্ষোভে এইবার অভিশাপ দিল 


,আজি হতে ছুই ভাই অপৃজিত হবে। 


রোগী ও জড়াঙ্গ হযে বিদ্মান রবে ॥ 
অভিশাপ দিয়! শৈষে হৃতপ। ব্রাহ্মণ । 
পুত্রপহ নিজ গৃহে করিলা গমন ॥ 
পুত্রপ।শে সূর্ধ্যদেব ব্যাকুলিত মন। 
স্তপারে স্তব স্তুতি করিলা তখন ॥ 
সূর্ধ্যদেব কহিলেন শুন খাধিরাজ। 
মম পুত্রেঘয়ে তুমি ক্ষমা কর আজ | 


বশ্মীথণ্ু | ৬৭ 





বিজু স্বরূগ তুমি সত্বগুণাশ্রষ | 
ব্রাঞ্মণ গ্রসম হ'লে তার নাহি ভয় ॥ 
্রাঙ্গাণ সন্ত হ'লে তুষ্ট নারায়ণ 1. 
হরি নিজে বিপ্ররূপ করিল। ধারণ ॥ 
প্রজাপতি ত্রহ্ম! গধি করিল স্বীকার । 
্রহ্দণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাহি আর ॥ 
হে দেব, করুণ কর কি কহিব আর । 
পুত্র প্রতি কৃপা কর করুণাধতার ॥ 


শুনিয। সুর্য্ের মুখে বচন মধুর । 


অশ্বিণীকুমার ব্য/ধি করিলেন দূর ॥ 
উভয় পুত্রেরে দিয়! জ্জ-অধিকার 1 
গঙ্গাতীরে চলিলেন সৃতপা৷ আবার ॥ 
ূর্ধযদেব অতিশয় আনন্দিতমনে । 
স্থানে প্রস্থান করে পুন্তদ্ধয় সনে ॥ 
যে মানব পাঠ করে সূর্ধ্যকৃত স্তব। 
পুণ্যবলে দূর হয় পাপ তাপ সব॥ 
মহাব্যাধি আছে যাঁর, রোগমুক্ত হয়। 
সর্ববপাপ দুরে যাঁষ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
যে ব্রাহ্মণ তিনপন্ধ্য। করেন বন্দন ৷ 
স্বরূপে তিনি হন বির মতন ॥ 
মৌতি মুনি কহিলেন, যদি কোন জন 
করে পাধোদক পান, উচ্ছিষ ভোজন 
বাজসুযু যজ্জফল তার লাভ হয়| 
র্বপাপ দুরে যাহ নাহিক সংশয | 

যে ব্রা্মণ ভোজ্য করে কৃষ্ণে নিব্দেন। 
এই ধরাতলে তিনি জীবন্মুক্ত হন ॥ 
বিষ্কুরে যে ভোজ্য নাহি করে নিবেদন! 
খাস দ্রব্য হয় তাঁর বিষ্ঠার মতন | 

থে ভ্রাহ্মণ হিসেব কভু নাহি করে। 
অর্ধসথত হ'য়ে থাকে ধরমী-ভিতরে | 

যেই গুরু হরিকথা কু নাহি কয। 
তারে গুরু বলিবারে প্রবৃতি না হয ॥ 
যে পিত! হরির কথ! না বলে কখন। 
পিতা বলি ডাকিতে ন! চাঁষ তারে মন ॥ 


পুত্র মিপ্র কষে যদি না করে ভজন। 
পুত্র মিত্র বলি তারে না করি গণন ॥ 
হরিভক্তিবিহীন যে জাতিতে ব্রাঙ্মণ ৷ 
ত! হতে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ ভক্তিপরায়ণ | 
গুরুমুখ হ'তে যাঁর কর্ণে একবার । 
পশিযাছে হরিনাম ভষ নাহি তার ॥ 
জীবন্মুক্ত হয় সেই অতি ভাগ্যবান্‌। 
জীহরির পাদপন্মে লভে সেই স্থান ॥ 
গোবিন্দের ধ্যান করে বৈষুবের দল। 
গোবিন্দ তাদের ধ্যান করে অবিরল॥ 
ভক্তবাগ্ণ-কল্পতরু কৃষ্ণ ভবান্‌। 
স্ববং ভক্তের কাছে করে অবস্থান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অস্থৃত মধুর ! 
যাহার শ্রবণে হয় সর্ববপাপ দুর ॥ 
বরঙ্মথণ্ডে একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


টি ছাদেশা অধ্যায় 
উপবহণ গন্ধর্ক্পে নাঁবদেব জন্ম । 


এত শুনি পুলকিত শৌনক তখন। 
সৌতি-প্রতি করযোড়ে করে নিবেদন ॥ 
শৌনক কহিলা প্রভূ তুমি জ্ঞানবান্‌। 
আঁম। সবাকারে তুমি কর জ্ঞানদান ॥ 
পৃর্ব্বেতে কহিল! যাহা! সুত্রের আকারে । 
শুনিতে বাসন। সব অতি হবিস্তারে ॥ 
একে একে জিজ্ঞাসিব কহ তুমি শুনি । 
গ্রজান্থপ্তি করিলেন কোন্‌ কোন্‌ মুনি ॥ 
পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্জে বে নারদ হমতি । 
কোন্‌ পুত্রে কাধ্যভার দেন প্রজাপতি ॥ 
পিতার আদেশ পেয়ে কোন্‌ পুত্রগণ। 
পাঁলিতে সংসারধন্দ্ করিল মনন ॥ 
কৌন কোন্‌ পুত্র গেল যোগের সাধনে । 
বিস্তারিদ্ণা! বল তাহা। শুনিব এক্ষণে ॥ 


৬৮ ী্রীত্রঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 





কোন্‌ খাষি উর্ধারেতা কহ মুনিবর | 
কোন্‌ কার্য করিলেন নারদ গ্রবর ॥ 
সৌতি কহে, হে শৌনক, গুন বিবরণ। 
সংগারে আমক্ত নহে সর্বব পুত্রগণ ॥ 
হুংসী যতি সনকাদি পঞ্খধিগ্রণ। 

ংসর-সাগরে তার। না হ'ল মগন ॥ 
আর সব পুত্রগণ পিতার আদেশে । 
সথষ্টি রক্ষা করে তারা মনের হরষে। 
পুত্রশীপে প্রজাপতি অপুজ্য হইল। 
এ তিন ভুবনে কভু পুজা না পাইল। 
পিতৃশীপে নারদের হইল পতন। 
গন্ধর্বযোনিতে তিনি করেন ভ্রমণ ॥ 
পূর্ববকালে গন্ধের ছিল অধীশ্বর। 
এশ্বর্্ের অধিকারী গুন মুনিবর ॥ 
পুত্র নাহি ছিল তার কর্মের বিপাকে । 
সেহেতু গন্ধবর্ষ সদ! মনোদুঃখে থাকে ॥ 
পুক্ষর তীর্থেতে আসি গুরু-উপদেশে। 
তপন্ত! করিল! রাজ! শস্তুর উদ্দেশে ॥ 
তপস্তার কালে তারে বশিষ্ঠ মহান্‌। 
শিবের কবচমন্ত্র করিলেন দান ॥ 
গঙ্ধর্বেধের অধিপতি সন্তানের তরে। 
শতবর্ষ কাল ধরি মন্ত্র জপ করে ॥ 
তপে ভু হযে তবে দেব পথগনন। 
জ্যোতির্দাযরূপে তথ আবির্ভূত হন ॥ 
প্টিশ ত্রিশূল করে কিবা শোভ। পাষ। 
বুষভ বাহনে দেব আসিল তথাষ ॥ 
তেজঃপুগ্জ কলেবর নির্মল উদ্ত্বল। 
ত্রিনেত্র ভ্রিশুলধারী হাঁসে অবিরল ॥ 
নীলকণ্ঠ বৃষারঢ হর দিগম্বর। 

পিঙ্গল জটার রাশি শোতে মনোহর ॥ 
সবার সংহারকর্তা নিজে মৃত্যুঞ্জয়। 
মধ্যাহ-মার্তগ যেন হইল উদয় ॥ 

সবার ঈশ্বর তিনি মহিমা অপার । 
গন্ধর্্ব তাহারে দেখি করে নমস্কীব ॥ 








তক্ভিভরে স্তবস্তুতি করিষ নৃপতি। 
প্রভুর চরণে পুনঃ করিল প্রণতি ॥ 
ভকতবতল প্রভূ দেব পঞ্চানন। 
গন্ধবের্বের ভক্তি দেখি হরফিত মন ॥ 
গন্ধবর্বরাজেরে কহে ভোল! মহেশ্বর | 
স্তবেতে হুইনু তুষ্ট মাগ তুমি বর ॥ 
পঞ্চানন মুখে শুনি এতেক বচন। 
গদগদ ভাঁষে বলে গন্ধরর্ব রাজন্‌ ॥ 
তুষ্ট যদি মম প্রতি, বর মাগি তবে। 
ভক্তিপরাষণ মোর পুত্র এক হবে ॥ 
আর এক*তিক্ষা মম ওহে পঞ্চানন। 
হরি প্রতি ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ ॥ 
এতেক শুনিষা তবে দেব পশুপতি। 
গন্ধবর্ধরাজেবে কন, শোন মহামতি ॥ 
এক বর মাগ তুমি যাহা ইচ্ছা হয। 
দুহ বর যাঁদ্া কর! বিধান তো! নষ॥ 
বিজ্ঞজন হরিভক্তি করিযাছে সার। 
হরিভক্তিসম রত্ব কিছু নাহি আর ॥ 
হরিভক্তি-পরাষণ গোলোকেতে যাষ। 
কোটি জন্ম পাপ ঘুচে শ্রীহরি কূপ'য ॥ 
মাযামোহ দুর হয় স্থির হয চিত। 
কর্মের বন্ধন ছিন্ন হয সুনিশ্চিত ॥ 
বৈষবের হুহ্র্লভ ভক্ভি-দাস্ত ধন। 
মহজে ন৷ কারে কভু করি সমর্পণ ॥ 
অ৩তএব মম বাক্য করহ শ্রবণ। 
হরিভক্তি দিতে নাহি পারিব কখন ॥ 
ইন্ত্বব্রন্মত্ব কিংবা যোগ তত্তজ্ঞান | 
চাহ যদ্দি অনায়াসে করি তাহ! দান ॥ 
শঞ্কবের বাক্য শুনি অতি ছুঃখভরে। 
গন্ধর্ধ্বের অধীশ্বর কহিল। শঙ্করে ॥ 
ইন্দরতব, ব্রচ্গত্ব আর যোগ ততৃজ্ঞান। 
হরিভক্ত কাছে সব ভৃণের সমান ॥ 
প্রকৃত বৈষ্ণব যার! স্বপ্ন জাগরণে। 
শ্রীকৃষেণ অচল। ভক্তি চান মনে মনে | 


ব্রদ্মখণ্ড। ” | ৬৯ 


টা 


হরিভক্তি দ্যা! মোর তৃপ্ত কর প্রাণ। 
অন্ত বরে হরিভক্ত পুত্র কর দান ॥ 
এমন কে যুর্থ আছে জগৎ ভিতরে। 
হুরিভত্তি ত্যজি অগ্য বরে বাঙা। করে ॥ 
যদি এই দুই বর ন। কর অর্পণ। 
নিজের মস্তক আমি করিব ছেদন ॥ 
ভুলস্ত অনল-মাঝে প্রবেশ করিব । 
হরিভক্তিহীন গ্রীণ কড়ু না রাখিব ॥ 
এত বলি নরপতি নীরব হইল । 
চোখের জলেতে গণ্ড ভীপিতে লাগিল ॥ 
তত্তের নযনজলে হুঃখিত অন্তর | 
করুণায় বিগলিত দেব মহেশ্বর ॥ 
ভক্তের ব্যথায গ্রড়ু নিজে ব্যথা পায়। 
মধুর বচনে তাই গন্ধরে জানা ॥ 
শৃ্কবর কহিলা) গুন হে গন্ধ্বরাজ | 
ভক্তিবলে মোরে বশ করিয়াছি অজি ॥ 
মাগিয়াছ ছুই বর দেই অনুসারে । 
এক বরে পাবে পুন, ভক্তি পাবে আরে ॥ 
আমার গ্রসাদধে দুঃখ ঘুচে যাবে সব। 
সন্তান হইবে তব পরম বৈষ্ণব ॥ 
জিতেন্ির, গুরুতভ্ত, অতি রপবান্‌। 
মহাজ্ঞানী, মহাতেন্র! হবে সে সন্তান ॥ 
এত বলি অন্তহিত হন পঞ্চানন । 
গন্ধর্ধ্ঘ আপন দেশে করিল গমন ॥ 
নবর্বরাজের মুখে শুনি ব্বিরণ। 
“আনন্দে মগ্ন হ'ল আত্মবন্ধুগগ ॥ 
সৌতি কহে অতঃপর গুন মুনিগ্নণ। 
দুত্রাকার কথ! বলি বিস্তারি এখন ॥ 
পিতৃশাপ ছিল যাহ! নারদের গ্রতি। 
সে কারণে আনে দেব এই বন্্মতী ॥ 
দেহ ত্যজি নখরূপে নররূপ ধরে। 
হরিতক্ত গন্ধর্ধেবর রমদীজঠরে ॥ 
যথাকালে প্রনবিল গন্ববর্বরমণী | 
ন্নর পুত্র এক নরকুলমণি। 








বশিষ্ঠ গম্ধর্ববগ্ুরু দেখি সুলক্ষণ | 
গুভদিনে নাম রাখে ভ্ীউপর্ণ | 
নারদের জম্মকথা হল এইক্ষণ। 
অতঃপর ঘ। ঘটিল শোন বিবরণ ॥ 

ব্রদ্দখণ্ডে ছাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ও ভ্রক্পোদশ অখ্যাস 
র্ধা শীপে উপবর্হণেৰ স্থানত্যাগ এবং 
মালাবতীব বিলাপ! ২ 
ফৌতি মুনি কছিলেন, গুন ছিজ্ববর 
থর লভিল পুত্র অতি মনোহর ॥ 
পুত্র-মুখ দেখি মহা আনন্দিতমন | 
জনে জনে দান করে বছু রত্ন ধন ॥ 


' কিছুকাল গত হ'লে গন্ধর্বতনয় | 


বশিষ্ঠ দেবের কাছে হরিমন্্র লয় ॥ 
একদা গণ্ডকীতীরে উপবর্হণ । 
দু্ধর তপন্ত। করে ভক্ভিমুক্তমণ ॥ 
গৃন্বর্বরমণীগণ সান করিবারে | 


. আসিলেন সে সময় গণ্তকীর ধারে ॥ 


যুবকের অপরূপ লাবণ্য নেহার । 
ুচ্ছিতা হইযা পড়ে গন্ধরধবের নারী ॥ 
মুবকেরে-পতিরূপে লভিবার তরে । 
যোগবলে রমণীর! দেছত্যাথ করে ॥ 
অনন্তর নারীগণ, গন মহাশষ | 
চিত্রেরথ গন্ধর্ধের ঘরে জন্ম লয় 1 
লভিষ। যৌবন ভ্রমে পিতার আজ্ঞায় 
উপবণেরে তার! পতিরূপে পায় ॥ 
জগ-তপ বিমজ্জিয। গন্থর্্বনন্দন | 
রমণী সহিত হৈল আনন্দে মগন | 
'তিনলক্ষ বর্ধ রহি নির্ন-প্রদেশে । 
রতিরঙ্গ করে স্থুখে মদন-আবেশে | 
নিংহালনে তারপর করি আরোহণ । 
রাজ্য আর গ্রঙ্জা সব করেন পালন ॥ 


৭০ রীরীতরহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


রি এ এ লিউ: ধার নটি 


অনন্তর একদিন হরিগুণ গানে। 
গন্ধবর্বনন্দন যাঁয পু্ষরের পানে ॥ 
তথা দেবগণ সহ মিলি পঞ্জাসন। 
মনন্ুখে দেখিছেন রমার নর্তন ॥ 
মনের আনন্দে তথ। গন্ধব্বকূমার | 
একমনে নৃত্য দেখে অপ্নরী রম্ত।র ॥ 
রম্তার সুন্দর উরু করি দরশন | 
সবর্ভল স্তন তাঁর করি নিরীক্ষণ ॥ 
মদনে মোহিত হৈল গ্রন্ধরর্বকূমার 
রেতঃপাত হৈল তাঁর সভার মাঝার ॥ 
হরিগুণ নাহি গাষ গন্ধবর্বনন্দন | 
কামাবেশে হুত-জ্ঞান হইল তখন ॥ 
হাস্থ করে দেবগণ দেখিয়া কুমারে। 
মহা! ক্রোধে পিতামহ শাপ দিল। তারে ॥ 
হরিগুণ গান করি, তুই ছুরাচার। 
কাম শরে বিন্মরিলে আচার-বিচার ॥ 
অনুচিত কর্ন যথা সবার মাঝার | 
অচিরে পাইবি ফল অনুরূপ তার ॥ 
দেব দেহ ত্যাগ করি গন্র্র্ব হইলি। 
পুনরপি পাপ করি সে দেহ হারালি॥ 
ব্রহ্মা কহে নীচাশয় পাপিষ্ঠ পামর। 

* শুদ্রের যোনিতে তুই জন্মলাভ কর ॥ 
আবার বৈষ্ণবসঙ্গ পাইৰি যখন। 
পুনরায় মম পুত্র হইবি তখন ॥ 
এত বলি ব্রহ্মা তবে করিল! প্রচ্থান । 
গৃহ্ধরর্বতনয লেখ। ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
মৌতি কহে, হে শৌনক, গুন মুনিবর। 
অদ্ভুত কাহিনী আমি কহি অতঃপর ॥ 
যোড়শনাড়ীরে ভেদি গন্ধরর্বনন্দন। 
জীবাত্মারে ব্রহ্গরদ্ধে করে আনযন ॥ 
জাতিম্মর যেগিবর গন্বরবনন্দন। 
ব্রহ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিল তখন । 
দুর্লভ ভ্রিতন্ত্রীবীণ! বামক্কন্ধে ধবে। 
ডান হাতে স্ফটিকের মাল! শোভা। করে ॥ 








অনন্তর দর্ভাসনে করিলা শয়ন | 

কৃষ্ণনাম করি ধীরে মুদিল। নয়ন | 
ব্যাক্লিত হ'ল মন গন্ধরর্পতির | 
পুত্রশোকে প্রাণ মন হইল অধীর ॥ 
ভা্যাসহ শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া ক্মরণ। 
যোগবলে পরব্রন্মে মিলিল তখন ॥ 
গন্ধর্বনন্দন যবে ত্যজিলেন কায়। 
পঞ্চাশ রমণী কান্দি ধরণী লুটায় ॥ 


- এপ্রিধতম! লাধ্বী সতী মালাবতী নাম। 


স্ৃত পতি বক্ষে ধরি কাদে অবিরাম ॥ 
মালাবতী উচ্চৈঃম্বরে করিছে রোদন। 
হে জীব্নকান্ত তুমি দাও দরশন ॥ 
পুষ্পভদ্র! নদীতীরে পুষ্পের কানন। 
পুষ্পের শধ্যাষ ভুমি করিতে শষন ॥ 
মলম্ম অচলে চলে চন্দন পবন। 
কোকিলের কুনুরবে মুগ্ধ প্রাণ মন ॥ 
নির্জনে করিতে নিতি ক্রীড়া মোর সনে। 
সেই কথা অনুক্ষণ জাখে মোর মনে ॥ 
তোঁমার মোহনবাক্য মধুর বচন | 
স্থধারস কর্ণে মোর করিত বর্ষণ ॥ 
কুল-কামিনীর কাছে প্রভু নিরন্তর । 
পির বিচ্ছেদ্ব্যথা অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
পতিপ্রাণ। কুলনারী স্বপ্নে জাগরণে। 
অহরছঃ পতিচিন্তা করে মনে মনে ॥ 
পতির সঙেতে তার একমাত্র স্থখ | 
পতির বিহনে তার নিরম্তর ছুখ ॥ 
সাধ্বী-কুল-ললনার পতিমান্র সার। 
পতি বিনা সভীদের গতি নাহি আর ॥ 
হে ধর্ম, হে প্রজাপতি, পতি কর দান। 
এত বলি মালাবতী হইলা অজ্ঞান ॥ 
নিবিড় অরণ্য-মাঝে বক্ষে লয়ে পতি । 
হত-জ্ঞান হয়ে রঘ মালাবতী সতী ॥ 
প্রভাত হইলে পরে হুইল চেতন । 
ভ্রীহরিরে মালাবতী করে সম্যোধন ॥ 


ব্রহ্মাখণ্ড। 


৭১ 





হে কৃষ্ণ, জগৎপতি ত্রিভুবনন্থামী । 
পতির বিহনে আজি অনাধিনী আমি ॥ 
রমণীর একমাত্র গতি পতিধন। 

সে ধনে বঞ্চিত আজি কিসের কারণ ॥ 
করযোড়ে কহি আমি, কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সদ হইয়া! মোরে দ্বামী কর দান ॥ 
নারাযুণমম পতি অতি গুণবান্‌। 

মহান্‌ তেজন্বী তিনি সূর্য্যের সমান ॥ 
চন্্রুসম সুদর্শন ছিল মম পতি । , 
সর্বধশান্ত্রে সর্ববন্ঞনে পারদর্শী অতি ॥ 
হে প্রভো, হে দযাময়, জগতের স্বামী | 
পতিহারা হয়ে আর ন। বাঁচিব আমি ॥ 
মালাবতী কাদে শোকে, ধরণী বিদরে | 
কিন্তু তবু পতিগ্রাণ নাহি পাধ ফিরে ॥ 
সৌতি কহে, হে শৌনক, শুন মহাশফ। 
ক্রোধ-ভরে তবে সতী দেবগণে কষ ॥ 
শুন শুন দেব্গণ শাপেতে আমার । 
যক্্-অংশে অধিকার না! রহিবে আর ॥ 
জগতের রক্ষাবর্তা, গুন নারায়ণ । 
আমার স্বামীর প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
নতুবা এখনি মম দেখিবে প্রতাপ । 
বিনা-বাক্য-ব্যযে আমি দিব অভিশাপ ॥ 
শুন শুন প্রজাপতি বচন আমার । 

নষ্ট হবে ব্রহ্ধাণ্ডে তোমার অধিকার ॥ 
ধর্মচ্যুত হবে শিব আমার প্রতাপে। 
ততুজ্ঞান লুপ্ত হবে মম অভিশাপে ॥ 
মম শীপে ধমে নাহি রবে অধিকার । 
অকুশল হবে ইথে সব দেবতার ॥ 
অভিশাপ নাহি দিব জরা ও ব্যাধিরে। 
তার৷ দাহি বধিযাছে আমার স্বামীরে ॥ 
অনন্তর অভিশাপ করিবারে দান । 
কৌশিকী নদীর তীরে মালাবতী যান ॥ 


উ ক্দগীবোদসাগবে হবি-সকাশে দেবগণেব 


গমন, বিষ্বব স্তব এবং তৎকর্তৃক 
দেবগণকে অভয় প্রদান । 


ব্রগ্ধা আর দেবগণ কম্পিত অন্তরে । 


বিষ্্র নিকটে যান ক্ষীরোদসাগরে ॥ 
ক্ষীরোদসাগরে প্লান করি অতঃপর । 
ভ্রীহরির স্তবস্তরতি করিল! বিস্তর ॥ 
ব্রহ্ম! কে, দীনবন্ধে! ৷ ভ্রিভুবনপতি। 
অভিশাপ দেয় আজি মালাবতী সতী ॥ 
পতির বিযোগ-ছুঃখে অতি ক্রুদ্ধমনে। 
অভিশাপ দেয় আজি সর্ববদেব্গণে ॥ 
সর্ববছূঃখত্রাতা তুমি বিপ্দ্‌ তারণ। 
কৃপ। করি দেবগণে করহ রক্ষণ ॥ 

রক্ষা কর সদা ভূমি শরণাগতেরে | 


তুমি ডিম্ন এ জগতে কেব! রক্ষা করে ॥ 
| অপৃজ্য হুইয়৷ আছি পুত্র-অভিশাপে। 
অধিকার যাবে পুনঃ সাধবীর প্রতাপে ॥ 


ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে মোর যাহ। অধিকার । 
লতী-শাপে নষ হবে সংশয় কি তার ॥ 
মহাদেব কহে প্রভু বিষণ ভগবান্‌। 
স্রহর্লভ তত্বজ্ঞান যা করিলে দান ॥ 
সতী-অভিশাপে সব লুপ্ত হয়ে যায় । 
তুমি ভিন্ন এ বিপদে না হেরি উপাষ। 
পতিত্রতা রমণীর তেজ ভযঙ্কর | 

সেই তেজে দগ্ধ হয় মোর কলেবর ॥ 

এ বিপদে রক্ষা কর প্রভু দযাময | 
এত বলি মহাদেব মৌন হয়ে রয ॥ 
সর্ববসাক্ষী ধন্শদেব কহে অতঃপর । 
রক্ষা কর রক্ষা কর জগৎঈশ্বর ॥ 
সনাতন ধর্ম তুমি যা! করিলে দান । 
, সতীশাপে তার বুঝি হয় অবসান | 
দেব্ধণ কহে, শুন করুণাবতার। 
যজ্ঞ-অংশে যেইটুকু ছিল অধিকার | 


৭২ ্‌ ্ীপ্রীব্রক্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


সতীশাপে আজ মেই অধিকার যাষ। 


তোমা বিন! প্রভু আর না হেরি উপাষ ॥ 


এইরূপে স্তব করি বত দেবগণ। 
করযোড়ে মৌনভাব করিল ধারণ ॥ 
অকম্ম(ৎ দৈববাণী হইল তখন । 
সতীর নিকটে যাও সর্ববদেবগণ | 
সকলের তরে শান্তি করিতে স্থাপন ।. 
বিপ্রবেশে জনার্দন করিবে গমন ॥ 
দৈববাণী শুনি কাণে সবে হুষউমন। 
কৌশিকী নদীর তীরে করিল গমন ॥ 
কমলার মত শোভে দেবী মালাবতী । 
শশধরসম কান্তি মনোহর অতি ॥ 
তেজঃপুঞ্জ কলেবর পবিত্র উজ্জবল। 
ওষ্ঠাধর মনোহর যেন বিশ্বফল ॥ 
লললাটে সিন্দুর-বিন্দু কত শোতা ধরে। 
মুছিয়া না যায তাহ! য্মরাজ-ডরে ॥ 
ধর্মভীরু দেবগণ শোভা দেখি তার। 
বিস্মিত হইয! সবে চাহে বার বার ॥ 
ব্রদ্দথণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যাষ লমাপ্ড। 


& চতুর্দন্ণ অধ্যায় 
ব্াক্মণ-বাঁলকবেশে মালাধতীব নিকট 
বিষ্ুব আগমন । 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন দ্বিজবর | 
সতীর নিকটে যায় ব্রহ্মাদি সত্বর ॥ 
দেবগণে হেরি সেথা মালাবতী সতী । 
য্থাবিধি সকলেরে করিয়া! গ্রণতি ॥ 
স্বৃত পতি সম্পুখেতে করিযা স্থাপন । 
মালাবতী পুনরায করষে রোদন ॥ 
সহস৷ ব্রাঙ্গণ এক করে আগমন । 
উজ্জল মুরতি তার সহান্যবদন | 
হস্তে তার ছত্র শোভে, অঙ্গেতে চন্দন | 
উজ্জ্বল তিলক ভালে ব্রাঙ্গণ-নন্দন ॥ 


দীর্ঘ এক পুথি শোভে হস্তেতে তীহার। 
প্রশান্ত স্বভাব তার আকার প্রকার ॥ 
দেবগণে যথাবিধি করি নমস্কার । 
বমিল! সভার মাঝে ত্রাঙ্গণকুমার | 
হরির মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার। 
ইচ্ছাময হরি ধরে বিপ্রের আকার ॥ 
শশধর সম শোভে কান্তি জ্যোতিন্দ্য | 
দেবগণে সন্ছেধিযা ধীরে ধীরে কন ॥ 
হ্থায় দেখি যে ব্রদ্গ।! আদি দেবগ্ণণ। 
বিধাতা মহেশ ধর্ম কিসের কারণ ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য, যম আর দেব হতাশন। 
অরণ্য মাঝারে আজি কেন আগমন ॥ 
এত বলি মিষউভাষে ত্রান্মণ তখন। 
তীরে দন্বোধি কহে কপট বচন ॥ 
কহ মালাবতী দতী, ইচ্ছ! জানিবার। 
তব ক্রোড়ে শুফশব কে হয তোমার ॥ 
পতি বলি অনুমানি, সত্য কহ দেবী । 
ক্রন্দন কিপের তরে স্বৃত পতি সেবি॥ 
অনন্তর ব্রক্মণেরে করিয়া প্রণতি। 
ধীরে ধীরে কহিলেন মালাবতী নতী ॥ 
মালাবতী কহে,'গ্রভূ, করি নিবেদন । 
অভাগ্িনী নারী আমি অতি অভাজন ॥ 
চিত্ররথ-কম্তা আমি শুন বিবরণ। 
স্বামী মোর স্থবিখ্যাতি শ্রীউপর্ণ। 
পঞ্চাশ ভগিনী মোরা! গন্ধরর্বরমণী। 
সেই পতি ভজিতাম, অতি গুণমণি | 
মালাবতী নাম মোর কহি সবিস্তার। 
লক্ষবর্ধ স্বামী সহ করিনু বিহার ॥ 
ব্রহ্মার শাপেতে পতি দেহ ত্যাথ করে। 
বহু ছুঃখ পাইলাম মৃত পতি তবে ॥ 
একের বিহনে দেখ অশেষ ছুর্গতি। 


+ অকালে বিধবা হ'ল পঞ্চাশ যুবতী ॥ 


পতির বিহনে আমি করি যে রোদন! 
দেবগণে স্তবস্ততি করি সে কারণ ॥ 


ব্রহ্গখণ্ড ! ৭৩ 





এ জগ্গতে সকলেই নিজস্বার্থ চায় । 
পরছুঃখে কেহ কভু ফিরে ন! তাকায় ॥ 
দেবতা সবার শ্রেষ্ঠ কর্মমফল-দাতা। 
দেবতা পরম বন্ধু ছুঃখ-ভয়-ত্রাতা ॥ 
এ কারণে চাহি আমি পতির জীবন । 
আমার প্রার্থনা নাহি শুনে দেবগণ ॥ 
সত্য কথা কহি আমি, না বাচিলে পতি । 
মম অভিশাপে হবে অশেষ ছুর্গতি ॥ 
অভিশীপ দিব আমি অতি ছুণিবার। 
অধিকার লুণ্ড হবে সর্বব দেবতার ॥ 
সতীর এ বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর । 
ধীরে ধীরে কহিলেন ত্র।ক্মণপ্রবর ॥ 
শুন সতি মালাবতী, মানব সকলে । 
বিষুমায়া মুগ্ধ তারা এই ধরাতলে ॥ 
যেরূপ কর্মের বীজ করিবে রোপণ । 
যখ'কালে ফল তার পাইবে তেমন ॥ 
পুণ্যভারতের ক্ষেত্রে পুণ্যব,ন্‌ জন। 
তপস্যা! প্রভাবে শুভ ফল প্রাপ্ত হন ॥ 
পৃতি পুত্র ধন জন মিলে তপস্তায । 
তপস্তা৷ ব্যতীত কিছু নাহি পাঁওয। যায় ॥ 
জন্মে জন্মে পৃজে যেই প্রকৃতিদেবীরে। 
অচলা করিষা রাখে সদা সে লক্ষষীরে॥ 
সুত্যুঞ্জষ শিবে যেই করে আরাধন। 
' বিদ্বা। জ্ঞান পতি পুত্র লভে অনুক্ষণ ॥ 
রন্ধারে করিলে পূজ। বংশবৃদ্ধি হয । 
অচল। রহেন লক্ষ্মী সকল সময় ॥ 
ভক্তির দিবাকরে পৃঁজে যেই জন। 
রোগ শোক ছুঃখ তার না হব কখন ॥ 
ননাতন গ্রণেশেরে পূজে যেই জন। 
বিষ্ন ন্ট হয তাঁর, না হয পতন ॥ 
বিষ্রে ভজিলে পরে মোক্ষ লাভ হয়। 
আপ কি ভার সাথে লাখে রয় 
দেবতা » যিনি পরাৎ্পর। 
রর যিনি নিত্যানন্দমন জগ্গৎঈশ্বর ॥ 


ধিনি সর্বশক্তিমান সবার আধার । 
সনাতন হেচ্ছাময নিত্যনিরাকার ॥ 
নিলিপ্ত পরমত্রক্ম জীবের জীবন। 
ত্রিগুণ-মতীত ধিনি নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
সেই হরি গ্রীকুষ্ণেরে ভজন যে করে। 
এ জীবনে মুক্ত সেই অবনী-ভিতরে ॥ 
অযরত্ব ধোক্ষ আর মুক্তিচতুষ্টয়। 
কৃষ্ণভক্ত কাছে তাহ তুচ্ছ অতিশঘ ॥ 
কৃষ্ণপদ বাঞ্ছ। করে স্বপ্ন জাগরণে। 
কৃষ্ণদাস্থ নিরন্তর যাচে মনে মনে ॥ 


| কৃষ্ণভক্ত যেই জন কৃষ্ণপদ পায়। 


অনাযাসে সেইজন গোলোকেতে যায ॥ 
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম শুনে যেইজন | 
এ ভবনংসারে তার ন1 হয় পতন ॥ 
সর্ববপাপ দূর হয়, শুদ্ধ হয মন । 
সুদর্শনিচক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥ 
জরা মৃত্যু ত্যাগ করে হুরিভক্ত জনে । 
গ্রোলোকে বিরাজ করে শ্রীহরির সনে ॥ 
গ্রোলোকেতে যতদিন রহে ভগবান । 
তত দিন কৃষ্ণভত্ু করে অবস্থান ॥ 
জীবগণ ভূগ্জে সবে নিজ কর্মফল । 
ভালমন্দ শুভাগুভ স্বর্গ রসাতল ॥ 
বিবিধ শান্ত্রেতে আছে বিচিত্র ব্যাখ্যান। 
বৈবর্তপুরাণে রহে বিস্তৃত আখ্যান ॥ 
বরহ্মথণ্ডে চতুর্দীশ অধ্যাষ সমান । 


গজ মক. ডিল 


গু পঞ্চদশ অধ্যাক্স 
মানাবতী ও কালপুকষাদি সংবাদ |. 
ব্রাহ্মণকুমার বলে, কহ মালাবতি। 
তোমার পতির কেন হুইল হুর্গাতি ॥ 
কি রোগে হইল তব স্বামীর মরণ। 
প্রকাশ করিষা বল আমার সদন | 


৭8 শীপরীব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


চিকিৎসক হই আমি অতি বিচক্ষণ । 
বাচাইতে পারি আমি তব পতিধন ॥ 
সর্ধ্বরোগ দুর হয় মোর চিকিৎসাষ। 
মৃতভূল্য রোগিগণ জ্ঞান ফিরে পায় 
চিকিৎমক বলি মোরে জানিবে সর্ববথা | 
যাহা বলি তাহা করি, ন। হয় অন্থথ। ॥ 
কাল যদি ব্যাধিরূপে আক্রমণ করে। 
অথব৷ সাক্ষাৎরূপে মৃত্যু আসি ধরে ॥ 
মহাজ্ঞানবিগ্ভ। মোর অধিগত আছে। 
য'র বলে সপ্তধ্ধিনে ম্বুতজীব বাঁচে ॥ 
জরা মৃত্যু বম কল ব্যাধিনমুদষ। 
বাঁধিয়া আনিতে পারি যদি ইচ্ছা! হয়॥ 
রোগের কারণ জানি, জানি প্রতিকার । 
শান্্র অনুলারে সব বিদিত আমার ॥ 
স্থির হও মালাবতী না কর রোদন । 
ইচ্ছাধ করিতে পারি অপাধ্য সাধন ॥ 
ব্রাহ্মণের এই কথা করিযা! শ্রবণ । 
মলাবতী সতী তারে কহিল! তখন ॥ 
কি অদ্ভুত কথ কহ ব্রাজ্মণনন্দন | 
শুনিষ। বিস্মিত হবে যোগবিদ্গণ ॥ 
বয়সে তোমারে হেরি শিশু অতিশয় | 
বুদ্ধিতে প্রবীণ শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয ॥ 
তব বাক্য বুথ! নাহি হইবে ব্রাঙ্ষণ। 
স'ধুবাক্য ব্যর্থ নাহি হয কদাচন ॥ 
বাচিবে আমার পতি নংশঘ কি তার। 
হে প্রভু, তঞ্জন কর সন্দেহ আমার ॥ 
রমণীরে ভর্তা বদি করেন রক্ষণ 

কেহ নাহি পারে তাহা করিতে বারণ ॥ 
পতি যদি রমণীরে শান্তি দান করে। 
কেহ না রক্ষিতে পারে অবনী-ভিতরে ॥ 
রমণীর প্রভু স্বামী, শ্বামী মাত্র সার। 
স্বামী বিনা এ জগতে গুক নাহি তার ॥ 
যে রমণী উচ্চ কুলে জন্মলাভ করে । 
শ্বামিশনুগামী হুষ সংসার-ভিতরে ॥ 


শা পাপা পাপপিিপপ তত্পরতা পতল পতি 


অসৎ কুলেতে যার জন্ম লাভ হয । 
স্বাধীন! কুলটা হয়ে চিরদিন রষ ॥ 
পরপুরুষের সেব। করে সেই সদা । 
আপন পতির শিন্দা করে সে সর্বদা ॥ 


| চিন্ররথকন্তা আমি গন্ধবর্বরমণী | 


গন্ববর্বরাজের বধূ জানেন আপনি ॥ 
স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী মাত্র সার। 
তাই বুঝি এ ছুর্দাশ! ঘটিল আমার | 
সকল করিতে পার ত্রাহ্মণ-নন্দন | 
সৃত্যুকন্! কাল ঘমে কর আনন ॥ 
জিজ্ঞাস্য অনেক আছে তাদের সকাশে। 
তন্ব সে সকল কথা কহিব বিশেষে | 
এতেক গুনিয়া তবে ব্র/লাণ-নন্দন | 
ক্ষণকাল তরে কিবা করিল চিন্তন ॥ 
অনন্তর জনাদিন সতীর কথাঁয়। 
সৃত্যুকম্তা, কাল, যমে আনিলা তথায় ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ। মেধরূপ! মৃত্যু-কগ্তা-রূপ। 
রক্তান্ঘর বেশ তার অতি অপরূপ ॥ 
্বীয়পতি কাঁল-পাশে অবস্থিতি তার। 
চৌবটি নন্দন আছে আনন্দ অপার ॥ 
যড়ভূজা শান্তমুত্তি লহান্বদনা। 
মহাসতী দয়াবতী অতি হুদর্শন! ॥ 
মহারপে মহাকাল আসিল তথায় । 
ূর্ধ্যতূল্য মহাতেজ! রক্তাম্বর গায ॥ 
ভয়ঙ্কর ঘৃত্তি তার স্থপ্িধ্বংসকারী । 
শ্রীকুঞ্ণের জপ করে অক্ষমালাধারী ॥ 
যোল হাত ছয় মুখ চব্বিশ লোচন। 
ষট্‌পাদ, পরিধানে লোহিত বদন ॥ 
দেহ তার কৃষ্ণবর্ণ বিরাট আকার | 

তার হস্তে লয পায় অখিল সংদার ॥ 
সুদুর্য় ব্যাধিগণ বৃদ্ধ অতিশয় । 
আমিলেন কুঙ্বর্ণ বম যহাশঘ ॥ 


শুল অতি, পদ ছুটি কৃষ্ণ কলেবর | 


সাক্ষাৎ ধর্মের তুল্য জ্ঞাত চর়াচর ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড | 


ধর্মাধন্ম.যত কিছু বিচারের ভার। 
দকলি করেন তিনি ধর্মের আধার ॥ 
অনন্তর মালাবতী সবার প্রথমে । 

বিনয় বনে তিনি কহিলেন যমে ॥ 
জাগিছে মনেতে তার প্রশ্ন অগণন। 

দে কারণে কহে নারী বিনয় বচন ॥ 
মালাবতী সতী কহে, হে ধর্ম রাজন্‌। 
কি কারণে মধ কান্ত করিলে হরণ ॥ 
ধর্মণাস্ত্রে জীনি তুমি অতি বিচক্ষণ । 
আমার জ্ঞানের ভৃষ! কর নিবারণ ॥ 
মালাবতীমুখে শুনি বিনয বচন! 

ধীরে ধীরে ধর্মরাজ কহিল। তখন ॥ 
গুন শুন মালাবতী, এই ভূমগ্ডলে। 
অকালে কেহ না পড়ে মৃত্যুর কবলে ॥ 
সৃত্যুকম্তা, আমি, কাল আর ব্যাধিগণ। 
সকল জীবের হই স্বৃত্যুর কারণ ॥ 

কিন্তু জেনো স্বেচ্ছাচারী মোর। কড়ু নহি। 
প্রকৃতি-ইচ্ছায চলি তীর আজ্ঞ। বহি ॥ 
ঈশ্বরের আজ্জাধীন আমরা সবাই। 
গ্রাপ্তকালে জীবগ্রাণ হঢর থাকি তাই ॥ 
আধুশেষে মৃত্যুকম্তা। হরিবে যাহারে। 
দে জন অবশ রবে মম অধিকারে ॥ 
তে।মার পতির প্রাণ এর হাতে ষায়। 
ইচ্ছাধীন আমি মাত্র না আছে উপায় ॥ 
সৃত্যুকন্য। আছে হেথ। প্রশ্ন কর তারে। 
কি কারণে এই কার্ধ্য করে বারেবারে ॥ 
শুনিয়। যমের বাক্য সতী মালাবতী । 
বিন্য সন্তাষে কহে মৃত্যুকন্তা গ্রুতি॥ 
উন শুন মৃত্যুকস্যা বচন আমার। 
আপনি অবলাজীতি কি বলিব আর ॥ 
আমি বিদ্কমানে কেন হরিষাছ পতি। 
পতি বিনে অবলার নাহি কোন গতি ॥ 
এ কথা বুঝায়ে বল মোরে কৃপ! ক্রি। 
কোন্‌ পাপে তুমি মোর স্বামী নিলে হরি ॥ 


ইহা গুনি মৃত্যুকন্তা কহিলেন তারে । 
এই কার্ধ্য-তরে বিধি হজিল! আঁষারে ॥ 


ঘ্দি কোন সাধ্বী সতী মোরে ভম্ম করে। 


ঘুচে মোর এই দাঁয় চিরদিন তরে ॥ 
কালের আদেশে আমি সব কাজ করি। 
পুত্রগণ ভ্রমে সদা কাল-আজ্ঞ। ধরি ॥ 
বিশ্বাস না! হয় যদি জিজ্ঞাসহু কালে । 


তোমারে ন। ছলি আমি কোন মিথ্য। ছলে॥ 


অনস্তর মালাবতী কালে ডাকি ক্য়। 
সনাতন ভগবান্‌ শুন মহাশয় ॥ | 
নারায়ণ অংশ তুমি উৎকৃষ্ট সবার | 
সর্বব-কার্ধ্য-সাক্ষি-রূগী করি নমস্কার ॥ 
কহ কহ কৃপানিধি বিপদ্বারণ। 

কি কারণে কান্ত মম করিলে হরণ ॥ 
কাল কহে, গুন সাধবী, এই ধরাতলে । 
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমর! সকলে ॥ 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর ষাহার সথজন। 
যোখিগণ ধ্যান করে ধার শ্রীচরণ ॥ 
ধার ভয়ে বায়ুদেব বহে নিরস্তর | 
সার আজ্ঞ। মানি চলে ব্রন্গা ও শঙ্কর ॥ 
বাহার আজ্ঞায় চলে যত দেবগণ। 
ধর্ম, ইন্দ্র-আদি মানে ধাহার শাসন ॥ 
প্রকৃতি ধাহার ভয়ে ভীতা সর্বদাই । 
শান্ত বেদে কভু ধার অন্ত নাহি পাই ॥ 
বর স্তুতি পাঠ করে সমস্ত পুরাণ। 
্রন্ম। বিষু আদি ধার করে নাম গান ॥ 
সবার ঈশ্বর যিনি বিদ্ববিনাশন। 

সেই কৃষ্ণভগবানে কর আরাধন ॥ 
বোর! সব তুচ্ছ অতি কি ক্ষমতা আছে। 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলি তার পাছে পাছে ॥ 
পতি তব মরিয়াছে কিসের কারণ। 
তাহার উত্তর দান অসাধ্য সাধন ॥ 
ভ্রিলোকের গতি যিনি দেব নারায়ণ! 
সর্ববজীব মুলাধার সবার কারণ ॥ 


৭৫ 


শা 


৭৬ শ্রীতরত্র্ধবৈবর্তপুরাণ | 





কৃপানিধি দয়াময় সেই ভগবান্‌। 
তোমার স্বামীর গ্রাঁণ করিবেন দান ॥ 
হরিনাম ত্রন্মবৈবর্ভ পুরাণ । 
যাহাতে আছেক শুধু হরিগুণ গান ॥ 
যতেক পুরাণ আর ষত উপাথ্যনি। 
বেদ আর শাস্ত্র বত বেদের ব্যাখ্যান ॥ 
সবাকার মূলে আছে একমাত্র নাম। 
পাঁপ ভাপ দুর যাতে হয় অবিরাম ॥ 
ভবসিদ্ধু তরিবারে ইচ্ছ! যদি হুয়। 
হুরিগুণ গাঁণ তবে করিবে নিশ্চয় | 
এ সংলার মাধাময সত্য কিছু নহে । 
ধনজন মান মিথ্য। কৃষ্চের বিরহে ॥ 
জন্মমভ্যু আদি ঘত তার ইচ্ছ! ধরে। 
কোন কর্ণ নাহি আছে ইহার বাহিরে ॥ 
অতএব শুন জীব মুক্তি যদি চাঁও। 
হরিনাম সার কর হরিগুণ গাও ॥ 
হে শৌনক, এত বলি কাল মৌনী হয়। 
ব্রা্মণকুমার শেষে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
ব্রঙ্গণণ্ডে পর্ধাদশ অধ্যায় বশাগু | 





$ ০ষাড়শ অখায় 
চিকিৎসা-গ্রণয়ন | 


বিপ্ররূগী জনার্দন কহেন তখন । 
শুন শুন মালাবতী, আমার বচন ॥ 
কাল, বধ, মৃত্যুকস্ত। সাক্ষাতে হেরিলে। 
তাহাদের কথা তুমি সকলি শুনিলে ॥ 
আর যদি ইচ্ছ! কিছু জানিবার থাকে । 
জিজ্জাসা করহ লতী সবার সম্মুখে ॥ 
সন্দেহ থাকিলে কোনি, কহ এই বার। 
সন্দেহ-ভগ্জন আমি করিব তোমার ॥ 
সতী কষ জানিবারে বাসনা আমার | 
দেহে না পশিবে কিসে ব্যাধি ছুমিবার ॥ 


সকলের শ্রেষ্ঠ তুমি করি নিবেদন। 
সর্বববিষয়ের তুমি দাও বিবরণ । 
শুনিয়! সতীর বাক্য বিপ্র জনার্দন | 
বৈদিক নংহিতাকথ! কহিল! তখন ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিলা, ধিনি বেদের কার।। 
সেই হরি শ্ীক্চেরে করিনু বন্দন | 
বেদের হজনকারী মঙ্গল-আধার । 
সনাতন ভগবানে করি নখ্ম্কার ॥ 
চতুন্সুখ চারিবেদ করি! দর্শন । 
আধুর্বেদ নামে বেদ করিলা স্থজন ॥ 
হৃজন করিয়া বেদ ব্রন্গা! তার পরে । 
ভাক্ষরদেবেরে নেই বেদ দান করে ॥ . 
ভাস্কর রচিলা! গ্রন্থ আবুর্ব্বেদ হতে । 
নংহিত। নামেতে তাহ! বিখ্যাত জগতে ॥ 
ত্রাঙ্মণ কহিল, সাধ্বি, শুন এই্গণ। 
রোগবিনাশক মন্ত্র করিব কীর্তন ॥ 
ধণ্বস্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ আর । 
নকুল ও সহদেব, অশ্বিনীকুমার ॥ 
যমরাজ, বুধ, পৈল, অগস্তয, চ্যবন। 
জনক, জাবাল আর জাজলি, করণ ॥ 
ভাক্ষরের শিষ্য সবে অতি গুণ ধরে। 
মহাজ্ঞানী বেদবিদ্‌ রোগ শান্তি করে ॥ 
চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞান, চিকিৎসাদপ্র্ণ। 
চিকিৎসাকৌমুদী, ব্যাধি-সিদ্ধু-বিমর্দন ॥ 
চিকিৎসার সার তন্ত্র সন্দেহতঞ্জন। 
জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রসার হইল রচন | 
জীবদানতন্ত্র আর বেদালের সার। 
নিদান ও সর্ববসার তন্ত্র চমৎকার ॥ 
ঘৈধবিনিধর্য় আদি চিকিৎসাপুস্তক | 
বলাধানকারী আর ব্যাধিবিনাশক ॥ 
পারদরশী যেই জন চিকিৎসা বিষয। 
সেই তে পরম জ্ঞানী বৈগ্ভ তারে কয় ॥ 
বেদনার শাস্তি আর ব্যাধি উপশম । 
এই তো বৈছ্ের কর্ণা শাস্ত্রের নিয়ম | 


ব্রন্মখ্ড। ৭৭ 


বৈগ্ঘ পারে করিবারে ব্যাধির বিনাশ । 
মৃতজনে প্রাণদান না করিবে আশ ॥ 
আমুর্ব্্দে বিজ্ঞ যিনি অতি দয়াবান্‌। 
শুন সতি, সেইজন বৈগ্ধের প্রধান ॥ 
সর্বরোগ মধ্যে স্বর অতি ভথন্কর | 
ভ্রান্থর নামে খ্যাত শিবের কিস্কর ॥ 
তিন পাঁদ ছয হস্ত নঘটি লোচন। 
তিনটি মস্তক তার বিকৃত দর্শন ॥ 
কালাস্তক যমসম বিকট নিষ্ঠুর। 
প্রাণিগণে ছুঃখদান করে সে প্রচুর ॥ 
বাযু, পিত, কফ আর ভ্রিদোষজ জ্বর । 
চতুর্ব্বধ জুরে প্রাণী ভোগে ন্রিস্তর ॥ 
পাত, কুষ্ঠ, শ্লীহা, শূল, কৃজ আদি নামে। 
চৌধষট প্রকার ব্যাধি আছে ধরাধামে ॥ 
সৃত্যুকম্থাপুত্র এই সর্ববব্যাধিগণ। 

জরা সহ ভূমণ্ডুলে করযে ভ্রমণ ॥ 

শুন সতি মালাবতি, এই ব্যাধিগ্রণ | 
সংযমী ব্যক্তির কাছে ন! করে গ্রমন ॥ 
পদতলে, কর্ণরন্ধে তৈলের মর্দন । 
শিরোদ্বেশে তৈল দান করে যেই জন ॥ 
নযূনে জলের সেক ব্যায়াম প্রচুর । 
যেই জন করে তার ব্যাধি হয দূর ॥ 
বসন্তে ভ্রমণ আর বহ্ছির সেবন। 
বালান্ত্রী সন্তেগ আদি করে যেইজন ॥ 
গ্রীন্নকালে নিত্যন্নাীন করে যেইজন। 
বাুসেবা করে আর চন্দন লেপন ॥ 
বর্ধীয যে জন করে উষ্ণ জলে স্নান | 
ধথাকালে প্রতিদিন পরিমিত খান ॥ 
শরৎকালেতে রৌদে না করে ভ্রমণ । 
রৌন্র-সেবা নাহি যেই করে কদাচন ॥ 
খাতজলে স্নান করে হেমন্তে যেজন। . 
উ্ণ খাছ নিত্য নিত্য যে করে ভক্ষণ | 
শীতে যে উত্তম বন্ত্র নিয়র্মিত পরে । 
যেইজন বথাঘোগ্য অমিসেবা করে ॥ 


| উঞ্ণ জলে স্নান করে উষ্ণ খাদ্য খায় । 


স্ন্ছথ থাকে সেই জন, ধরে না জরায় ॥ 
সগ্ভোমাংম নব অন যে করে ভক্ষণ । 
নিয়মিত যুবতীরে যে করে রমণ ॥ 
ঘৃত হুপ্ধ পান করে নবনীত খায়। 
জলপান করে যেই ঘোর পিপাসায় ॥ 
তান্থুল চর্ব্বণ করে, খায় দধি গুড় । 
ক্ষুধার সময অন্ন খাষ যে গ্রচুর ॥ 

সেই জন সুস্থ থাকে নাহি তার ভগ্ম। . 
ব্যাধি-আদি নাহি ধরে জর! দূরে রঘ-॥ 
শুষ্কমাংস ক্ষুধাকালে খা যেই জন।- 
নবোদিত রৌদ যেই করে বিচরণ ॥ 
যেই জন নিষমিত রাত্রে দধি খাষ। 
খতুম্তী পত্রী ভজে বেশ্টাখুহে যা ॥ 
বৃদ্ধ। রমণীতে রত হয় যেই জন। 
ব্যাধিসহ জরা তারে করে আক্রমণ ॥ 
পাপ আর ব্যাধিগ্ণ মিত্র অতিশয় । 
পাপ হতে ব্যাধি জন্মে সকল সময় ॥ 
সধ্্মা-আচারী যেই হরি-পরায়ণ। 
গুরুদেবে ভক্তি সদা করে যেই জন ॥ 
ব্রতের পালন করে সদ্দাচারী হয । 
তাহ! হ'তে সব রোখ দুরে দূরে রয় ॥ 
ভূজঙগ গকুড় দেখি যেমতি পলায়। 
তাদৃশ লোকেরে দেখি ব্যাধি দুরে যায় ॥ 
শুন সতি মালাবতি, কহি এইক্ণ। 
সকল রোগের জ্বর প্রধান কারণ ॥ 
ক্ষুধার সমঘ যেই না করে আহার । 
অবশ্যই পিত্ত রোখ জন্মিবে তাহার ॥ 
বিল্ব তাল ভোজনাস্তে জল যেই খাষ। 
প্রাণঘাতী পিত্ত হবে নাহিক উপাষ ॥ 
শরতেতে উষ্ণ জল আর তিক্ত খায়! 
অবশ্য দেহেতে তার পিত্ত বৃদ্ধি পাষ ॥ 
শর্করা-মিত্রিত জল, ধনে, গব্যদধি | 

পর বিদ্বকল তাল কেহ খায় দি ॥ 


৭৮ শী্রীত্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ | 





ইক্ষুজাত খাছ কিংবা মুদ্রগধূষ খাষ। 
পিত্ের বিনাশ হবে ভূল নাহি তায় ॥ 
ভোজনের পরে নান করে যেই জন। 
ভূষ্ণা ভিন্ন জল পান খন তখন ॥ 
তিল তৈল মাথে গায়ে খায় রস্তাফল। 
পান করে দধি আর নারিকেল জল ॥ 
তরমুজ খায আর খায় যে কীকুড়। 
খাতজলে স্নান যেই করয়ে প্রচুর ॥ 
শ্লেগ্ধায় ভূগিবে সেই সকল সময । 
্লেগ্সার গ্রকোপে সব বল নষ্ট হয ॥ 
_ বন্ছিস্বেদ, পকতৈল, শুফভক্ষ্য আর | 
পক হরীতকী, আদা, মধু, সিদ্ধুবার ॥ 
সঘূত রোচনাচুর্ণ, কাচা রম্ভফল। 
মরীচ, পিগলী আর জীরক সকল ॥ 
ব্যবহার করে যেই নাহি তাঁর ভষ। 
শ্লেম্মার বিনাশ হয, বল বৃদ্ধি হয় ॥ 
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন। 
ভার্যযা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥ 
বৃদ্ধ স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদ! । 
অগ্নির উত্তাপে যেই রছিবে সর্ববদ! ॥ 
অনাহারে থাকে যেই কট্ুবাক্য বলে। 
নিরন্তর মনস্ত(প শোক ছুঃখে ভুলে ॥ 
এ সকল কারণেতে স্য্য সময়। 
জানিবে জীবের দেহে বাবু-বৃদ্ধি হয় । 
শর্করার জল পান পক রম্তাফল। 
ন্ুপিউক দধি আর নারিকেল জল ॥ 
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রস | 
সিগ্ধ পন্মপত্রশব্য। চন্দনপরশ ॥ 
খেজুর, তালের মেথি, সুন্সিদধ ব্জন। 
সগ্ভোবাধু নাশ করে শান্ত্রের বচন | 
কছ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ। 
কোন্‌ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন 
পুনশ্চ জীবন যাঁছে তব পতি পায়। 
করিব এখন আমি তাহার উপায়॥ 


স্ব 


মৌতি কহে, অনন্তর ত্রাঙ্মাণ-বচনে। 
মালাবতী সতী কর আনন্দিত মনে ॥ 
শুন শুন বিগ্রবর মম গ্রাণেশ্বর | 
ব্র্ধশাপে যোগববলে ত্যজে কলেবর ॥ 
পতি মম গিয়াছিল দেবতাসভাষ। 
অগ্দর! রম্তার রূপে মোহিত তথায ॥ 
তাহার আচার দেখি রোষে পদ্মান। 
অভিশাপ দেন তারে ত্যাজিতে জীবন ॥ 
ঘোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি ৷ 
ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা৷ মোর গতি ॥ 
হে ব্রাদ্ণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন। 
পতির জীবন দান করুন এখন ॥ 
স্বাী সহ প্রণখিয! সর্বদেবগণে। 
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥ 
অনস্তর বিপ্ররূগী জনার্দন হরি । 
দেবতাগণের কাছে গেল! ত্বরা করি ॥ 
বর্ষখঙ্ডে বোডশ অধ্যাব সমাপ্ত । 


লজ ১০০টি 


$ ভক্তদশা অধ্যায় 

্রাঙ্মণ ও দেববুন্দ-সংবাদি বিষে বিষুর প্রশংসা । 

ব্রাঙ্মণে দেখিষ! সেথা সর্ব্বদেবগণ | 
সমাদর করিলেন আনন্দিত মন ॥ 
যোহিত হইয়া সবে বিষ্লুর মাষায়। 
বিগ্ররপী শ্রীহরিরে চিনিল না হাষ ॥ 
অনস্তর ভগবান্‌ নধূর বচনে। 
কহিলেন সম্ভাধিয়া সর্বদেবগণে ॥ 
গুন শুন দেবগণ করি নিবেদন | 
গদ্ধব্বকূমারী চাহে স্বামীর জীবন | 
তেজধ্িনী সাধ্বী সতী অতি রে'বভরে 
সর্ববদেবে অভিশ।প দিতে ইচ্ছা করে ॥ 
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্গণ ! 
ক্ষান্ত তারে রাখিয়াছি গুন দেবগণ 


পিট সি 


পরম-ঈশ্বর বিষু কোথায এখন । 
দৈববাণী মিথ্যা, আজি হ'ল কি কারণ ॥ 
ত্রাঙ্মণের বাক্য শুনি, ভ্রম! মহাশয় | 
মধুরব্চনে তারে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হযে। 
জন্মলাভ করেছিল গন্ধরর্ব-আলযে ॥ 
উপবর্ণ নাম করিল ধারণ। 
মম শপে পুনর্ধবার ত্যজিল জীবন ॥ 
নিরূপিত কাল নাহি হয়েছে পূরণ | 
হাঁজীর বছর আয়ু আছে তো এখন ॥ 
কৃষ্ণের প্রনাদে আমি স্বয়ং আবার। 
জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥ 
হে ত্রাহ্মণ চরাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্‌। 
মকল জানেন তিনি সর্বশক্তিমান্‌। 
অপবিত্র পবিত্র বা ষে হুয় যেমন। 
যদি করে ভক্তিভরে বিষুররে স্মরণ ॥ 
সপবিত্র হয় মেই ভিতরে বাহিরে । 
পাঁপ তাপ দুরে যাঁষ শাস্তি আসে ফিরে ॥ 
বৈদিককর্মের মাঝে প্রথমে ও পরে। 
ভক্তিভরে যেই জন বিষ্নাম ম্মরে ॥ 
অঙ্গহীন কর্ম তাঁর সুসম্পন্ন হয়। 
সর্ববার্ধ্য সর্বক্ষেত্রে হয তার জয় ॥ 
জগতের অফ আমি ভাহারি কৃপায়। 
মহেশ সংহারকর্ত। তাহারি আজ্ঞাষ ॥ 
ধর্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী। 
সতবে সাহার আজ্ঞ। পালে ত্বরা করি । 
এত বলি মৌনভাব ধরে পন্মাসন। 
্রাহ্মণে সন্বোধি পরে কহে পঞ্চানন ॥ 
মহেশ্বৰ কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্ধণ। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥ 
বেদপাঠে কি বুঝিল। কি নাম ঠাকুর। 
কার শিশ্ক কহি সব চিন্তা কর দুর 
দেখিতে বাঁলকসম সূরধ্যমম জ্যোতিঃ। 
কি হেতু ছলন! এই দেবতার প্রতি ॥ 
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শ্রীহরি-্যরূপ তুমি বুঝিতে পাঁর না| 
নেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চন। ॥ 
ব্রাহ্মণকুষার কর বিষুর সন্ধান। 

সবার হুদষে তিনি সদা বিদ্যমান ॥ 
জীব-আত্মা, মন, বুদ্ধি; ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান। 
ইন্ড্রিয়লকল আর চেতন! ও প্রাণ ॥ 
নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্ষমা আর। 
সর্বশক্তি সর্বকালে আজ্ঞাধীন ভার ॥ 
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর | 

ততদিন দেহ হয় কার্য্যেতে তৎপর ॥ 

দেহ ছাড়ি যেইক্ষণে যান ভগবান্‌। 

বেহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥ 

জগতের সৃত্তিকর্তা ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
ভক্তিভরে নিরন্তর করে তার ধ্যান ॥ 
হরির তপস্যা করি বহুকাল ধরি। 

তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি ॥ 
নিরন্তর ধার নাম করি উচ্চারণ। 


- ধর নামগানে করি সর্বত্র ভ্রমণ ॥ 


ধাঁহার কৃপায় আমি অজর অমর । 
ধাহার কীর্তন আমি করি নিরন্তর ॥ 
ব্রদ্মাগ্ু-সংহারকারী যাহার কৃপায়। 
সৃত্যুঞ্জম নাম মোক ধার মহিমায় ॥ 
সে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লয। 
কভু আবিভূ্ত হই জানিও নিশ্চয় ॥ 
গোলোকে যে ভগবান্‌ কৰিছে বিরাজ 
শ্বেতদ্বীপে সেই হরি রহ্যাছে আজ ॥ 
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ | 
বিষ্তুর লোচনপাতে এক ব্রহ্মা শেষ ॥ 
আমি ও দেবধিগণ শ্রীকৃষ্ণের কল।। 
তাহার মহিম! কিছু নাহি যা বল! | 
সাধনা জীবন-ব্যাগী রয়েছে আমার । 
তীর মহিমার তবু নাহি পাই পার ॥ 
এত বলি মৌন্ভাব ধরিলা শঙ্কর | 
ধর্মদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 


৭৮ রী্ীতরহ্ষাবৈবর্তপুরাণ। 


ইক্ষুজাত খাগ্ধ কিংবা মুধগযৃষ খায় । 
পিত্তের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায ॥ 
ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন। 
তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান যখন তখন ॥ 
তিল তৈল মাথে গায়ে খা রস্তাফল। 
পন করে দধি আর নারিকেল জল ॥ 
তরমুজ খাঁষ আর খাঁর যে কাকুড়। 
খাতঙ্জলে ন্নান যেই করয়ে প্রচুর ॥ 
শ্লেশ্মায় ভূগিবে মেই সকল সময। 
শ্লেক্সার প্রকোপে নব বল নষ্ট হয ॥ 
বহিস্বেদ, পকতৈল, শুর্ষভক্ষ্য আর। 
পক হরীতকী, আদা, মধু, সিদ্ধুবার | 
মধুত রোচনাচুণ, কীচা রম্ত/ফল। 
মরীচ, পিপ্ললী আর জীরক সকল ॥ 
ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভঘ। 
শ্লে্মার বিনাশ হ্য, বল বৃদ্ধি হয় ॥ 
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন। 
ভার্য্যা-নহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥ 
বুদ্ধ! স্্রীতে উপগত হয় যেই সদ! । 
অগ্নির উন্ত।পে যেই রছিবে সর্ববদ ॥ 
অনাহারে থাকে যেই কটুবাক্য বলে। 
নিরন্তর মনস্তাপ শোক ছুঃখে জলে | 
এ সকল কারণেতে সমঘ সময়। 
জানিবে জীবের দেহে বাযু-বৃদ্ধি হয ॥ 
শর্করার জল পান পু রস্তাফল। 
স্ুপিউক দধি আর নারিকেল-জল ॥ 
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রম। 
স্নিগ্ধ পন্মপত্রশয্যা চন্দনপরশ ॥ 
খেজুর, তালের যেধি, সুক্সি্ধ ব্যজন। 
সগ্ঠোবায়ু নাশ করে শাস্ত্রের বচন ॥ 
কহ সতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ। 
কোন্‌ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন॥ 
পুনশ্চ জীবন যাহে তব পতি পায়। 
করিব এখন আমি তাহার উপায়। 


সৌতি কহে, অন্তর ব্রাঙ্মণ-বচনে। 
মালাবতী মতী কষ আনন্দিত মনে ॥ 
গুন শুন বিপ্রবর মম প্রাণেশ্বর | 
ব্রগ্ধশাপে যোগবলে ত্যজে কলেবর ॥ 
পতি মম গিযাছিল দেবতাভাঁষ। 
অগ্নর! রস্তার রূপে মোহিত তথাধ ॥ 
তাহার আচার দেখি রোষে পন্মাসন | 
অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন ॥ 
যোগাসনে বমি তবে মোর প্রাণপতি। 


ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা! মোর গতি 


হে ব্রাহ্মণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন । 
পতির জীবন দান করুন এখন ॥ 
স্বামী সহ প্রণমিযা সর্ববদেবগণে | 
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥ 
অন্তর বিপ্ররূপী জনার্দন হরি । 
দেবতাগণের কাছে গেল! ত্বর। করি ॥ 
ব্্গাখণ্ডে যোডশ অধ্যায অমাপ্ত। 


তত পর! [বু 
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ব্রাহ্মণ ও দেববৃন্দ-সংবাদ বিষষে বিষ্ণুর প্রশংসা । 


ব্রাঙ্মণে দেখিয। দেথ। সর্ববদেবগণ । 
সমাদর করিলেন আনন্দিত মন ॥ 
মোছিত হইয়! সবে বিষ্্র মাযায। 
বিগ্ররূগী শ্রীহরিরে চিনিল না হাষ ॥ 
অনস্তর ভগ্গবান্‌ মধুর বচনে। 
কহিলেন সম্ভাষিয়া সর্ববদেবগণে ॥ 
শুন শুন দেবগণ করি নিবেদন । 
গ্ধর্্বকূমারী চাহে স্বামীর জীবন ॥ 
তেজশ্বিনী সাধ্বী সতী। অতি রে'যভরে | 
সর্ববদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছা করে ॥ 
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ । 
ক্ষান্ত তারে রাখিযাছি গুন দেবগণ॥ 


নি 


সা সিএ 


পরম-ঈশ্বর বিষণ কোথায় এখন। 
দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ ॥ 
ব্রহ্থাণের বাক্য শুনি, ব্রন্ম। মহাশয় | 
মধুববচনে তারে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
নারদ আমার পুত্র শীপগ্রস্ত হযে। 
জন্মলাভ করেছিল গন্ধর্ব-আলষে ॥ 
উপবণ নাম করিল ধার্ণ। 
মম শাপে পুনর্ববার ত্যজিল জীবন ॥ 
নিরূপিত কাল নাহি হযেছে পূরণ । 
হাঁজার বছর আমু আছে তে। এখন ॥ 
কৃষ্ণের প্রণাদে আমি স্বয়ং আবার । 
জীবন প্রদ্দান সত্য করিব তাহার ॥ 
হে ব্রাহ্মণ চন্নাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্‌। 
সকল জানেন তিনি সর্বশক্িমান্‌॥ 
অপবিত্র পবিত্র বা যে হয় যেমন। 
যদি করে ভক্তিভরে বিষে স্মরণ | 
স্থপ্বিত্র হয় সেই ভিতরে বাছিরে। 
পপ তাপ দুরে যাষ শাস্তি আসে ফিরে ॥ 
বৈদিককর্মের মীঝে প্রথমে ও পরে। 
ভক্তিভরে যেই জন বিঞ্লনাম স্মরে 
অঙ্গ্হীন্‌ কন্ধ তার নুসম্পন্ন হয়। 
সর্ববকার্ধেয সর্বক্ষেত্রে হয় তার জয় ॥ 
জগতের শর্ট আমি তাঁহারি কৃপাধ। 
মহেশ সংহারকর্তা ভাহারি আজ্জাষ ॥ 
ধর্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী। 
সভধে তাঁহার আঁজ্ঞ! পালে ত্বরা করি ॥ 
এত বলি মৌনভাব ধরে পান । 
ব্াহ্মণে সন্বোধি পরে কহে পঞ্চানন ॥ 
মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ব্রাঙ্গণ। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥ 
বেদপাঠে কি বুঝিল। কি নাষ ঠাকুর 
কার শিল্ত কহি সব চিন্তা কর দুর | 
দেখিতে বালকসম সৃরধ্যদম জ্যোভিঃ। 
কি হেতু ছলন! এই দেবতার প্রতি ॥ 


ব্র্দখণ্ড। ৪৯ 





ভ্রীহরি-ন্বরূপ তুমি বুঝিতে পার ন1। 
নেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চন! ॥ 
ব্রাহ্মণকুমার কর বিষুঃ্র সন্ধান । 

সবার হদযে তিনি সদা বিদ্ভমান ॥ 
জীব-আত্মা, মন, বুদ্ধি; ধৃত, স্মৃতি, জ্ঞান | 
ইন্ড্িয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ ॥ 
নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্ষমা আর । 
সর্বশক্তি সর্বকালে আজ্ঞাধীন তার ) 
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর | 

ততদিন দেহ হয কার্য্যেতে তৎপর ॥ 

দেহ ছাড়ি যেইক্ষণে যান ভগবান্‌। 

বেহ্‌ হয় সেই ক্ষণে শবের দমান ॥ 

জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
তক্তিভরে নিরস্তর করে তার ধ্যান ॥ 
হরির তপন্কা করি বহুকাল ধরি। 

তথাপি সন্তোষ লাভ কভু নাহি করি ॥ 
ণিরম্তর ধার নাম করি উচ্চারণ। 


- ধর নামগানে করি সর্বত্র ভ্রমণ ॥ 


বাহার কৃপায় আমি অজর অমর। 
ধাহার কীর্তন আমি করি নিরস্তর ॥ 
্রন্মাগু-দংহারকারী বাহার কৃপায়। 
মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর ধার মহিমাধ ॥ 

মে পরমেশ্বরে আমি কড়ু পাই লয। 
কু আধিভূতি হই জানিও নিশ্চয় ॥ 
গোলোকে যে ভগবান্‌ করিছে বিরাজ। 
শ্বেতত্বীণে সেই হরি রহ্যাছে আজ ॥ 
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ। 
বিষ্ুর লোচনপাঁতে এক ত্রদ্মা শেষ ॥ 
আমি ও দেবধিগণ শ্রীরুষ্ণের কল] | 
তাহার মহিষ! কিছু নাহি যায় বলা ॥ 
সাধন! জীবন-ব্যাগী রয়েছে আমার । 
তাঁর মহিমার তবু নাহি পাই পার ॥ 
এত বলি মৌনভাব ধরিলা শঙ্কর । 
ধন্মদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 


রী ী্ীতরঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 





সর্ববব্য/গী হরি ধিনি সর্বত্র গ্রকাশ। 

কি কারণে ভারে তুমি কর পরিহাস | 

মনৌবুদ্ধি-গোঁচর ইন্জরিয-অতীত। 
শুদ্ধ নিরগ্রন, কেন কছ বিপরীত ॥ 

কি আশ্চর্য্য মুনিদের মতিভ্রম হয়। 

মতের নিন্দ। সাঁধু কানে_নাহি লয॥ 

কুম্তীপাক নরকেতে নিন্দাকারী যাঁয। 
বহুছুঃখ তার ভাগ্যে নাহিক উপায় ॥ 
বিষুনিন্দ! করে যেই সভার ভিতরে । 

' কুভ্তীগাক নরকেতে গমন সে করে| 
বিষ গুরু উভয়েই পিত। সবাকীর। 
কলের রক্ষাকর্ত। বরদাত। আর। 
এত বলি ধর্মদেব হইল! নীরব। 
কুতৃহূলী হযে রছে দেবগণ সব ॥ 
বিগ্ররূণী জনার্দন মৃ্ুহাস্তে কয়। 
বিষুনিন্না করি নাই, নাহি কোন ভয় | 
অকারণ কেন তবে করছ বিবাদ | 
তোম। সব! সনে মম নাহি কোন বাদ ॥ 
হরিনিন্দা কিদে ছৈল আমার বচনে। 
আমা প্রতি রুষ্ট তবে বল কি কারণে ॥ 
আমি মাত্র বলিয়াছি না৷ আদিল হরি। 
দৈববাণী ব্যর্থ হল তাই মনে করি ॥ 
সাধুব্যক্তি পক্ষপাতে কথ নাছি কয়। 
পক্ষপাতী বহুকাল নরকেতে রয ॥ 
কছিল। তোমরা সবে সর্ব স্থানে হরি। 
প্র্তদ্বীপে তবে কেন গেল৷ ত্বর! করি ॥ 
প্রডেদ নাছিক কিছু অংশ ও অংশীতে। 
'অনঙ্গত বাক্য ইহা ভাঁবি দেখ চিতে ॥ 
কি কারণে সাধু তবে অংশ ত্যাগ করি। 
ুর্ণতমে দেবা করে যুগ যুগ ধরি ॥ 
আশ। অতি বলগবতী তাহার কারণ । 
চন্দেরে ধরিতে চাহে উদ্ধছ বামন ॥ 

- প্রতি বিশ্বে আছে বহু রঙ্গ মহেশ্বর। 

স্ববশভিমান্‌ কৃষণ সবার ঈশ্বর 


সমন্ত বদ্ধাগুউর্দে বৈকুষ্ট বিরাজে। 
তার উর্ধে মনোহর শ্রীগোলোক রাজে | 
চতুর্ভূজ লক্ষমীকান্ত বৈকুষ্ঠে বিরাজে।, 
গৌঁপসহ কৃষ্ণ রহে গ্রোলৌকের মাঝে । 
নন্দ ও সুনন্দা আদি পারিষদ ধত। 
তাঁরা মবে দেব! ভার করে অবিরত ॥ 
দ্িভুজ রাধিকাকান্ত জগতের পতি। 
গরিপূরণতম ব্রহ্ম অগ্রতির গতি ! 
সকল জীবের রূপ যিনি সারাৎসার। 
বাসের মণ্ডলে মদ! করেন বিহার | 
সাধু যোগী নিরস্তর করে তার ধ্যান। 
জ্যোতি তার কোটি কোটি সূর্য্যের সমান | 
সরববযূলাধার দেব তিনি স্বেচ্ছায় । 
নিত্য ব্রন্ধ মনাতন সে কারণে কয়॥ 
কোটি কামদেব জিনি মুর্তি মনোহর | 
তরুণ কিশোরকূপ শ্যামনটবর ॥ 
গীত বস্ত্র পরিধানে ঘ্বিভুজ নবীন । 
বৈষ্ণবের! এই রূপে পূজে নিশিদিন | 
কি কারণে আঁজ মম চাহ পরিচয়। -. 
মম বাক্যে সব কথা বুঝ মহাশয় ॥ 
বৃথা আর বিবাদেতে নাহি গ্রয়োজন। 
গন্র্বকূমারে প্রাগ করছ অর্পণ ॥ 
এত বলি বিপ্ররূগী দেব জনার্দিন। 
মৃদু মৃদু হাস্য করে অতি সুমৌহন॥ 
ব্রঙ্গখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 


৪ অউ্রাদশ অশ্যাক় 
উপবর্হণেষ পুনর্থীবনপ্রাপ্তি। 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন ! 
হরির অপূর্বব লীলা করিব বর্া| * . 
ব্রহ্মা আদি দেব্গণ বিষয় মায়ায়। 
মুগ্ধ হযে ধীরে ধীরে বিপ্রীসহ যায়। 
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চা 


মৃত স্বামী ক্রোড়ে লে মালাবতী যথা। 
বিপ্র সহ দেবগণ উপনীত তথা ॥ 
কমগুলু জল ব্রন্গা! করিলা নিঞ্চন | 
মোহন কান্তি তার হইল তখন ॥ 
জ্ঞান দান করে তারে শিব দয়াময় | 
ধর্ম দিল ধর্মজ্ঞান জীনিবে নিশ্চয় ॥ 
্রাহ্মণ করিল! তারে জীবন-প্রদান। 
অতঃপর কহি আমি শোন মতিমান ॥ 
বছ্ছিরে দেখিয়া তার ক্ষুধারৃদ্ধি হয়| 
কামে দেখি কাম্ভাব জাগে সে সময় ॥ 
নিশ্বাস বহিল তাঁর বাঁয়ুর কৃপায় । 
ূর্ধ্ের মহিমা-বলে দৃষ্টিশক্তি পা ॥ 
বাণীর দর্শনে পায় বাক্য সুমধুর । 
লক্ষমীরে দেখিয়া শৌভা৷ হইল প্রচুর ॥ 
এইরূপে জীবদান যপি পাইল । 
তথাপি জড়ের মত পড়িয়া রহিল ॥ 
পরমা অধিষ্ঠান ন। করিল হায়। 
জড়নম শ্য়ান সে রহিল শয্যায় ॥ 
ইহ! দেখি মাঁলাব্তী বিষগ্ন বদন । 
কি ভাবে বাচিবে স্বামী ভাবে মনে মন ॥ 
মালাবতী সতী তবে ব্রন্মা-উপদেশে। 
পরম-ঈশ্বরে স্তব করিলেন শেষে ॥ 
মালাব্তী কছে, যিনি পরম ঈশ্বর | 
ধীহীর কৃপায চলে বিশ্ব চরাচর ॥ 
নিলিপ্ত হইয়। ধিনি সাক্ষী সবাকার। 
র্বন্থানে বিরাঁজিত যিনি সারাৎসার ॥ 
রণ বিষ শিব আদি ধাহার হুজন। 
ধার আজ্ঞ! মানি চলে সর্ববদেবগণ | 
দেব মনু মুনি আদি ধীর ধ্যান করে। 
ধাহার মহিমা ঘোষে বিশ্ব চরাচরে ॥ 
সাকার ও নিরাকার যিনি স্বেচ্ছাময। 
বাহার করুণী-বলে বরলাভ হয় ॥ 
সর্ববাধার সর্ববজীব সর্বব কর্ম ফল। 
কোরটি-মূর্ধ্য-সম যিনি প্রদীপ্ত উজ্জল | 
রাঁজ--৬ 


বরর্ঘখণ্ড । ৮১ 


ন্ব ঘন্শ্যাম ধিনি অতি মনোহর | " 
প্জ-সদৃশ ধার লোচন সুন্দর ॥ 
পূর্ণ শশধর-রূপ অতি সুদর্শন | 
ঘ্বিভুজ মুরলীধারী বিশ্ববিমোহন ॥ 
গীতবাস রাধাকাস্ত নবীন কিশোর । 
শ্রীরাসবিহারী হরি গ্বোগী-মনচোর ॥ 
সঙ্গে ধার নিত্য রাধা, ভ্রজের রাখাল। 
শিশওরূপে রক্ষা করে কামধেনু পাল ॥ 
মধুর মুরলী ধার গোগীমন হরে! 
বৃন্দাবন যেই হরি বহু লীল। করে ॥ 
চতুর্ভুজ মৃত ধার বৈকুষ্ঠ ধামেতে। 
বিরাজেন লক্ষ্মী সদা ধাহার বামেতে ॥ 
জগৎ পালন তরে বিষ্ুতরূপ ধরে। 
্দ্ধারূপে যেই হরি বিশ্বস্ষ্টি করে। 
শিবরূপ ধরে যেই মঙ্গল কারণ । 
প্রতি লোমকুপে ধার এ বিশ্বভুবন ॥ 
সবার আধার যিনি, যিনি পরাৎপর। 
সনাতন ব্রন্ধ ধিনি পরম-ঈশ্বর ॥ 
সাধুর হৃদয়ে যেই করে অবস্থান । 
নিরীহ নির্লক্ষ্য যিনি জগতের প্রাণ॥ 
নি্ণ ঈশ্বর তিনি কে বুঝিবে তারে | 
অবল! হইয়া আমি বন্দি কি প্রকারে ॥ 
অনন্ত দেবতা ধার অন্ত নাহি পায়। 
্রদ্মাদির শক্তি নাই ধাঁহার পূজায় ॥ 
লন্মমী সরস্বতী আদি বন্দিতে না পারে | 


| সেই পরাৎপরে আমি বন্দি কি প্রকারে ॥ 


এত বলি মালাবতী নীরব তখন । 
মৌনভাবে অনন্তর করিল! রোদন ॥ 
মালাবতী সতী সেখ! কাদে বার বার। 
পুনঃ পুনঃ শ্রীহরিরে করে নমস্কার ॥ 
ভকত-অধীন কৃষ্ণ তু হয়ে স্তবে। 
গঙ্গর্ধকুমারে প্রাণ দান করে তবে ॥ 
নিরাকার পরমাত। কৃষ্ণ ভগবান । 
উপবর্থণের দেহে করে অধিষ্ঠান | 


স্‌ 


৮২ শ্ীরীত্রহ্ম বৈবর্ড-পুরাণ। 


অবিলম্বে শধ্যা ছাড়ে গন্বর্র্বকুমার। 
পূর্ব্বমত বীণাধ্ত্র ধরিল আবার ॥ 
সম্মুখে দেখিব! বিপ্রে আর দেবগণে। 
প্রণাম করিল! পরে আনন্দিত মনে ॥ 
দিকে দিকে হ'ল যুহ্ু ছুন্দুভির নাদ | 
পুল্পবৃষ্টি করি সবে করে আশীর্ববাদ ॥ 
গন্ধর্বাদি নৃত্য করি আনন্দে মাতিল। 
চারিদিকে জষধ্বনি উঠিতে লাখিল ॥ 
এইরূপে প্রাণ পেয়ে সে উপবহুণ। 
মালারতী সহ করে নগরে গমন ॥ 
তাহাদের মুখচন্দ্র করি দরশন। 
পুরবাসী সবে ছেল আনন্দে মগন ॥ 
পতিসহ মালাবতী আসিয়া নগ্ররে। 
ব্র্মাণেরে ভোজ দিল! গ্রফুল্প অন্তরে ॥ 
দীন ছুঃখী জনে ধন করে বিতরণ | 
বেদপাঠ আরস্ভিল যত দেবগণ ॥ 
করিল। মঙ্গল কার্ধ্য আর মহোৎসব। 
হরিলংকীর্ভন সহ করে তর স্তব॥ 
অনস্তর দেবগণ আর জনার্দন। 
আপন আপন স্থানে করিল! গমন ॥ 
হে শৌন্ক, যেই জন প্রকল্প অন্তরে । 
পূজার সময এই স্তব পাঠ করে ॥ 
সেবাঅধিকার পেষে হরিভক্ত হয । 
চতুর্ববর্গ ফল লাভ করিবে নিশ্চয ॥. 
বিষ্ভার্থীব৷ বিদ্া লভে, ধনার্থীরা ধন। 
ভার্বযার্থারা ভার্ধ্যা পাঁর় মনের মতন ॥ 
পুত্রকামী পুন্ররত্ব লভিবে নিশ্চয়। 
য্শঃপ্রার্থী ষশ পায় নাহিক সংশয ॥ 
রাজ্যতরষ্ট হয় যেই রাজ্য ফিরে পায। 
রোগমুক্ত হয রোগী স্তব মহিমায় ॥ 
ভীতজন ভব হতে পাঁধ পরিত্রাণ । 
সম্ত বিপদ্‌ মাঝে লভবে কল্যাণ ॥ 
জগৎ-শরণ হবি বাগ্থাকলতর ! 
তারি নাম করে গান শিষ্যদহ গুক | 


এ ভব জলধি পার.হুইবেক যদ্দি | 
.হুরিনাম কর সার, জপ নিরবধি 


বু্খণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 


$ উনবিংশ অধ্যায় 
উপবঙ্ছণেব মৃত্যু ও শুদ্রবধশে পুনবাঁষ 
অন্মগ্রহণ। 
দৌতি মুনি কহিলেন, শুন খযিগণ। 
মালাবতী এইরূপে পেয়ে পতিধন ॥ 
স্বামীর সেবায় সতী রথে অনিবার | 
ব্হকাল স্বামী মহ করিল! বিহার ॥ 
এইরূপে বহুকাল করিয়। যাপন। 
কৃফ্ণমন্ত্র কথ। সতী করাধ স্মরণ | 
বশিষ্ঠের দত্ত মন্ত্র নাহি ছিল যনে । 
স্বমীরে সে মন্ত্র মতী কহে সেই ক্ষণে ॥ . 
গন্ধবর্বকুমার পুনঃ আনন্দিত মনে । 
রাজ্যন্থথ ভোগ করে গন্ধবর্বভবনে ॥ 
পত্রী তাঁর যত ছিল আপিল আবার । 
মহানন্দে বাস করে গন্ধর্ববকুণার ॥ 
কৃষ্তন্তব কৃষ্ণমন্ত্র কবচ অর্চনা । 
পতিরে করায় তবে গন্ধরর্ব ললনা ॥ 
পুক্ষরেতে যবে বাস করিল! ছুজন। 
বশিষ্ঠ দিলেন মন্ত্র, হৈল বিস্মরণ | 
হরিমন্ত্র শিবমন্ত্র দিষাছিল কানে। 
শিবমন্ত্র কথ! আর ন! আসে স্মরণে 
তা দেখি বশিষ্ঠদেব আপিয়া তথায। 
দম্পতিরে মন্ত্র দান করে পুনরায় ॥ 
নৌতি কহে যেই স্তব করে মালাবতী । 


| তাহাই বশিষ্ঠদত স্বপবিত্র অতি ॥ 


হরির কবচ কথ। শুন শুন মুনি। 
সবার প্রথমে আমি পিতৃমুখে শুনি | 
এ কব্চ গ্রোগীকান্ত কৃষ্ণভগবান্‌। 
ব্রঙ্গা আর ধর্মরাজে করিলেন দান ॥ 


ব্র্মখণ্ড। ৮৩ 


হরির কৰ্চ ইহা! সুদুর্লভ অতি। ূ . 


ইহাতে বিরাজ করে হরিসম জ্যোতি? ॥ 
দৌতি কহে, হে শৌনক, করহ্‌ শ্রব্ণ। 
মহেশের স্তোত্র আজি করিব কীর্তন | 
নীল ও লোহিত যিনি দেবের প্রধান | 
যোগীর ঈশ্বর ধিনি, যিনি ভগবান ॥ 
তাহারে বন্দনা করি তিনি সনাতন । 
আনন্দস্বরূপ তিনি জ্ঞানের কারণ ॥ 
তপন্তার বীজ তিনি করুণা-সাগর। 
মুক্তির কারণ তিনি, তিনি পরাৎপর ॥ 
তক্তবাঞ্থাকল্পতরু অনন্ত হন্দর ৷ 
ব্রশ্ধাজ্যোতিঃ কূপ তিনি পরম-ঈশ্বর ॥ 
সর্বঘ্থীনে ব্যাপ্ত তিনি সর্ববশক্তিমান্‌। 
বাক্যের অতীত তিনি অনন্ত মহান্‌ ॥ 
বুধ বাহন তাঁর, নিত্য দিগন্বর | 
ত্রিখুল পষ্টশধারী শ্রীচন্্রশেখর | 
রানা ও বাণবাজ, তারা অবিরাম। 
এই স্তোত্রে শঙ্করেরে করিত প্রণাম ॥ 
এই স্তোত্র যেব! পাঠ করে একমনে । 
তীর্ঘন্নান ফনভাগী হয .সে ভুবনে ॥ 
সর্বরোগ দুর হয, পুত্রলাভ হয। 
জয়ী হয়, নাহি সৃত্যুতয় ॥ 

রাজ্য রাজ্য পায় করিলে শ্রাবণ 
নন ফিরে পাঁয় ওহে ভপপৌধন ॥ 
ভাষ্যাহীন ভার্ধ্যা পাষ বৃদ্ধি লাভ হয। 
ম্থভোগ হং তার সকল সময ॥ 
এই স্তে ত্র যেই জন করিবে শ্রবণ । 
শিবলোকে সেই জন্‌ করিবে গমন ॥ 

রদ্ধখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অক ক 


স্ 


গু বিংশ অধ্যায় 
উপবহণেব মৃত্যু ও শুদ্রযৌনিতে জন্ম । 

সৌতি কহে, অনন্তর গন্ধবর্বকুমার | 
পত্থী্ণ নহ রহে আনন্দে অপার ॥ 
বৃদ্ধ রাজা বহুবিধ পুণ্য কাজ করে। 
পতন বাস করে প্রফুল অন্তরে ॥ 
অবশেষে বৃদ্ধ রাজ। ত্যজিল। জীবন। 
পতীনহ করিলেন বৈকুে গমন ॥ 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করি উপবর্হণ। 
ব্রাঙ্মণেরে করিলেন ধন বিতর্ণ ॥ 
ব্রঙ্মশাপ হেতু শেষে গন্ববর্বনন্দন | 
হে শৌনক, ষথাঁকালে ত্যজিল! জীবন ॥ 
ব্রাহ্মণ-ওরসে আর শুদ্রোর উরে । 
গন্ধবর্বকূমার শেষে জন্ম লাভ করে ॥ 
পতির মরণ হেরি দেবী মালাব্তী । 
জীবন বিফল ভাবে, পতিব্রত! সতী ॥ 
পু্ষর তীর্ঘেতে চিতা করিঘ। স্থাপন। 
অনলে আন্তি দেয় আপন জীবন ॥ 
অনলে যখন সতী ত্যজিল জীবন । 
এক বাঞ্ ছিল তার মনেতে তখন ॥ 
পুনর্জন্মে ইনি যেন মোর পতি হষ। 
এই আকিঞ্চন মম, ওহে দয়াময ॥ 
এবপ কামন! করি গঙ্গর্বরূপসী | 
জীবন ত্যজিল তার অনলেতে পশি ॥ 
হৃঞ্জযরাজের পত্রী, তাহার উদরে। 
জাতিম্মরা রূপে সতী জন্মলাভ করে । 
শৌনক কহিলা, কহ সৌতি মহাশধ। 
গন্ধররবকুমার কেন শুদ্রেজন্ম লঘ | 
সৌতি কহে, বহু পূর্বে শ্রীদ্রুমিল নামে । 
গোপরাজ ছিল এক কাম্যকুবজধামে ॥ 
কলাবতী পড়ী তার অতি চমংকার | 
সন্তান-সন্ততি কিছু নাহি ছিল তার | 


৮৪ ্ীতীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


স্বামি-দোষে বন্ধ্যা রহে রূপবতী সতী । 
পুত্রাভাৰ হেতু সদা সুঃখিতা অতি ॥ 
কলাবতী সতী শেষে স্বামীর আজ্ঞায়। 
কাশ্ঠপ মুনির কাছে বনমধ্যে যায় ॥ 
পুত্রের আকাঙ্ষ। লয়ে করেন গমন । 
মুনিবরে দেখিলেন আশ্রমে তখন ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রন্বলিত ভক্ত মুনিবর। 
মধ্যাহুদূর্ধ্ের সম দীপ্তকলেবর ॥ 
তাহারে দেখিয়া সতী করি নমস্কার | 
প্রতীক্ষা রহিলেন সন্ুখেতে ভার ॥ 
কৃষ্ণপরায্ণ মুনি ধ্যান ভাঙ্গি শেষে। 
স্ন্দরীরে দেখিলেন মনোহর বেশে ॥ 
স্থন্দর চম্পকমম দেহলতা তার। 
শ[রদপঙ্কজ তুল্য আখি চমৎকার ॥ 
সথচারু কজ্জল শোভে নযনে তাহার । 
সীমন্তে সিন্দুরবিদ্দু মরি কি বাহার ॥ 
অলক্ত রঞ্জিত আছে উভষ চরণে। 
কিবা সে অপূর্ধব গতি তাহার চলনে ॥ 
রত্ববিভূষিত অঙ্গ নিতম্ব বিশাল। 
শোভন বর্ডুল স্তন ুন্দর কপাল ॥ : 
বহু মু হাঁসে নারী আরক্ত নয়ন! 
গীত বন্ত্রে শোভ! তার বিশ্ববিমোহন ॥ 
কিবা রূপ অপরূপ অতি মনোরম । 
উর্বশী বলি! তারে হুয বুঝি ভ্রম ॥ 
জিজ্ঞামিল। মুনিবর কেব। ভূমি নারী । 
কার পত্রী কিব! চাহ কহ তাড়াতাড়ি ॥ 
বারনারী বলি তোমা হইতেছে মনে | 
শীঘ্র কহ কেব তুমি, হেথা কি কারণে ॥ 
মুনির এতেক বাক্য করিষা শ্রবণ । 
ভীতমনে কলাবৃতী কহিল তখন ॥ 
গোপের ছুহিতা আমি নীম কলাবতী । 
দ্রঃমিল আমার পতি, ওহে মহামতি ॥ 
পুত্রাধিনী হয়ে আমি আসিনু হেথায়। 
কৃপা] করি পুভ্রদান করহ্‌ আমায় ॥ 


সবা হেতে বিজ্ঞ তুমি ওহে তপোধন। 
আমার মনের বাঞ্ছা। করহু পূরণ ॥ 

পাশে আসে যেই নারী কামলালমায়। 
প্রত্যাখ্যান করা নূহে উচিত তাহায়। 
সর্ববভোজী অগ্নিরূপী তেজন্বী যাহার! । 
দোষ নাহি তাহাদের পবিত্র তাহার! ॥ 
বিজ্ঞতম তুমি অতি কৃষ্ণপরাষণ। 
মম-সভীধর্ঘ্দ নাশ না হবে কখন ॥ 

স্বামী আজ্ঞ। লয়ে আজ আসিযাছি আমি । 


, কামবাণে ব্যাকুলিতা জান অন্তর্যামী ॥ 


নিবেদন করি তাই পুত্র কর দান। 
মনোবাঞথণ পূর্ন হবে করিব প্রস্থান ॥ 
গোপকন্তাবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ মুনিবর | 
থর্‌ খর্‌ করি তার কাপে ওট্াধর | 
অনন্তর ক্রোধভরে মুনি মহাশয। 
কহিলেন রূঢ় ভাষা কটু অভিশষ | 
পাগীয়লী নারী তুই আমারে ছলিতে। 
হেখ! আসি কামবাক্য চাহিস কহিতে ॥ 
রৃহ্যিছে এক পতি যখন তোমার । 
অন্ভে লয়ে কেন তবে কর পাঁপা্চার ॥ 
যেই যুঢ় নিজ লক্ষণী অন্যে করে দান। 
তার গুহ লক্ষমীদেবী ত্যাগ করি যান | 
স্বইচ্ছায় পতি যদি পরিত্যাগ করে| 
পুনরায় পত্বীরূপে না! লইবে ঘরে ॥ 
ব্রাহ্মণ হইয়া! যেই মদনে মাতিয়া। 
শৃদ্রপত্রী ভোগ করে জ্ঞানান্ধ হইয!॥ 
বিপ্র কর্মে মধিকার নাহি থাকে তার। 
নরকেতে বনু ক্লেণ পাঁষ অনিবার ॥ 
যাগযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে দেবতা-অর্ছনে। 
অধিকারী নহে সেই এই ভ্রিভূবনে ॥ 
কত যে তাহার পাপ করিনু বনি। 
দিক্মমধ্যে হয মেই চণ্'ল মতন ॥ 
অতএব মম বাক্য শুন কলাবতী | 
গৃহে ফিবে একমনে ভঙ্গ নিজ পতি । 


ব্রহ্ম খণ্ড । ৮৫ 





এত শুনি কলাবতী করিল রোদন। 
কম্পিত অন্তরে বসি রহিল তখন ॥ 
সহম! মেনক। দেবী সেই পথে ঘাঁয়। 
মুনি তাঁর স্তন উরু দেখিবারে পায় ॥ 
দশদিক আলোকিত মেনকা-রূপেতে। 
সন্বরিতে আপনারে নারি কোন মতে ॥ 
কামবাঁণে ব্যাকুলিত ছেল মুনিবর | 
রেতঃপাত ছেল তার ভূমির উপর ॥ 
নইল অমনি তাহা কলাবতী করে। 
্রা্মণের বীর্য্য পান করিল সত্বরে ॥ 
অতঃপর খধিপদে করিযা! গ্রণাম। 
কলাবতী নীত্্রধতি যাঁধ নিজ ধাম ॥ 
আপন আগারে সতী করিষা গমন | 
স্বামীর নিকটে তাহা করে নিবেদন ॥ 
নতী কলাবতী মুখে শুনিয়া সকল। 
' ইরষিত গোপ ভাবে জীবন সফল | 
গোপরাজ আনন্দেতে কহে মতীপ্রতি। 
বগ্রতেজ ধরিয়া তুমি পুপ্যবতী ॥ 
আমার বনে তুমি না কর সংশয় । 
বৈষব সন্তান তব হইবে নিশ্চয় 
এত বলি শ্বোপরাজ করিল। তর্পণ। 
্রা্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
বন্ধ লক্ষ হস্তী অশ্ব গাভী দান করে। 
দাস দাসী ধাস্ত দর্ণ ব্রাহ্মণে বিতরে ॥ 
অনণত্তর গোপরাজ হুরিপরাধণ। 
বদন্নিকা আশ্রমেতে করিলা গমন ॥ 
তপস্তা করিল মেথ। একান্ত অন্তরে । 
বমি পরে দেহত্যাগ করে ॥ 
গ্গাতীরে দেহ ত্যজি বৈকুষ্ঠেতে যায়| 
নামে স্থো হরিদাস্ত পাষ ॥ 
গৌপরাজ যেই ক্ষণে ত্যজিল জীবন। 
ট্ঘবে কলাবতী করিল! রোদন ॥ 
ভাষিলা! অমিতে দিবে আপন জীবন 
কষা তারে করিলেন জনৈক ত্রাক্মণ 


অনস্তর সেই বিপ্র মাতৃ-সন্বোধনে। 


| তাহারে লইয়৷ আসে আপন ভবনে ॥ 


কালজ্রমে কলাবতী কাঞ্চন-সমান। 
প্রসব করিলা এক পুত্র ভাগ্যবান্‌॥ 
অপূর্বব সৌন্দর্য্য তার স্নিগ্ধ হশোভন। 
কন্দর্প-নমান রূপ ভূবনমোহন ॥ 
ুরধ্যঘম মহাতেজ! অতি মনোহর | 
বদন-কমল যেন পূর্ণ শশধর | 
পন্ম চক্র শোভে তার চরণ-কমলে। 
মনোলোভা শোভা তার ছুই গণ্স্থলে ॥ 
পুত্র হেরি কলাবতী শোক তেয়াগিল। 
এতদিনে তবে পতি-বিরহ ভুলিল॥ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু কন্দর্প-সমান। 
যতনে পালন করে ব্রাঙ্মণ সন্তান ॥ 
কলাবতী মতী রহে ত্রাহ্মণের ঘরে। 
ব্রাহ্মণ কগ্তার সম তারে জান করে ॥ 
উপবর্থণের কথা এইথানে ইতি 
বৈবর্তপুপ্লাণগীতি মনোহর অতি 
বন্থাথণ্ডে বিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


গু একবিংশ অধ্যাকস 
নারদনামেব ধুযখপত্তি ও নাবদেব শীপ-বিযোচন। 
মৌতি কহে জাতিম্মর হুইল বালক । 
মহাজ্ঞানী মহাতক্ত হরি-উপাসক ॥ 
পূর্রবজদ্মে যত মন্ত্র করিলা অভ্যাস। 
পঞ্চম বর্ষের কালে হইল প্রকাশ ॥ 
ককষ্ণনাম গান করে নৃত্য করে সদা। 
যথায় কৃষ্ঠের নাম রহে সে সর্বদা! ॥ 
কৃষ্ণগুণগান শিশু যেইখানে শোনে । 
সেইখানে অচৈতগ্ক হয খনে খনে ॥ 
ধেখানে পুরাপপাঠ করবে শ্রধগ | , 
বসে থাকে সেথ! শিশু হষে একমন ॥ 


৮৬ শীপরীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


হরির প্রতিম। গড়ে ধূলারাশি দিযা। 
ধুলীর নৈবেছ্ দেয় আনন্দে মাতিয়া। 
আহ্বান করিলে মাতা ভোজনের তরে । 
বলে মাগে। যাই আমি হুরিপূজ! ক'রে ॥ 
অনাৰৃষ্টি-কালে পুত্র জম্মিল যখন । 
ধরাধামে বৃষ্টিপাত হইল তখন ॥ 

জলের অপর নাম “নার বলি খ্যাত। 

এ জদ্য “নারদ? নামে হইল! বিখ্যাত ॥ 
জ্ঞানের অপর নাম হয় পুনঃ নার। 
সমস্ত শিশুতে তাহা করিল! বিস্তার ॥ 
নরদ মুনির বীর্ষ্যে জন্ম তার হয়। 

এ জগ্য নারদ তারে সর্ববজনে কয় ॥ 
শোনক কহিলা, প্রভূ, করি নিবেদন । 
মুনির নরদ নাম হ'ল কি কারণ ॥ 
সৌতি কছে, শ্রীকশ্যপ ছপুত্রক ছিল। 
ধর্মপুত্র নর তারে এই পুত্র দিল ॥ 

এ জগত নরদ নাম হইল তাছার। 

শুন শুন, হে শৌনক, সংশধ কি আর॥ 
শৌনক কহিল! পুনঃ ওহে মহামতি । 
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্ব ভারতী ॥ 
শুদ্ধ জনমের পূর্বে ব্রহ্মার তনয। 
নারদ আখ্যান কেন ধরে মহাশষ ॥ 

কপ! করি বল তাহ! ভূমি দক্মাময। 

ইহা শুনি জ্োনলাভ হুইবে নিশ্চয ॥ 
শৌনক-বচন শুনি সৌতি মুনিবর | 
নারদ-নামের কথ! বলিতে তৎপর ॥ 
সৌঁতি কহে কল্লান্তরে ত্রঙ্গা-কণ্ঠ হতে। 
অসংখ্য নরের জন্ম হইল জগতে ॥ 
্রদ্মার কণ্ঠের তাই নরদ আখ্যান । 


পুজ্র এক জন্মে তাহে অতি ভক্তিমান্॥ 


ক হৈতে জন্ম বলি নারদ আখ্যান। 
জানিবে নিগুঢতত্ব ওহে মতিমান্‌॥ 
এত বলি অবশেষে সৌতি মুনিবর। 
কলাবতীপুত্র কথা বলিতে তৎপব ॥ 


দৌতি কহে, হে শৌনক জ্ঞানীর প্রধান। 
কলাবতী, পালে সেই ব্রাহ্মণ-সন্তান | 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় গোগীর নন্দন | 
গোপিকারে কন্তাজ্ঞানে পালেন ত্র হ্ধণ | 
এক দিন চারি জন ব্রাঙ্গণ-কুমার। 
উপনীত হইলেন ভবনে তাহার ॥ 
পর্ব মবে দীগুকলেবর | 
মহাতেজ। ঠিক যেন মধ্যাহ্-ভাম্কর ॥ 
মধুপর্ক দান করি গৃহস্থ ব্রন্মণ। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল! তখন ॥ 
চারি বিগ্র ফলমূল করিলা/ভোজন | 
উচ্ছিউ ভোজন করে গোপিকানন্দন | 
অনন্তর এক বিপ্র পুলকিত-মন। 
রুঙমন্ত্র গোগীপুত্রে করিল! অপ ॥ 
লইয়া মাষের আজ্ঞা! নারদ-বালক | . 
চারি বিপ্রসম্তানের হইল সেবক ॥ 
পরম আনন্দ তার অতি কুতৃছলে। 
ব্রাহ্মণের দেব! করে নারদ কুশলে ॥ 
একদিন রাত্রিকালে শিশুর জননী | 
পথিমধ্যে সর্পাঘাতে মরিল! আপনি | 
মৃত্যুকালে হরিনাম করিল স্মরণ 
অবিলম্বে বৈকৃষ্ঠেতে করিল! গমন ॥ 
মাতৃশৌকে রহে শিশু কাতর অন্তর । 
এতদিনে মুক্তি লভে হ্য স্বতস্তর ॥ 
মাষের মাযার পাশ গলে ছিল তার। 
দুঃখ দূরে গেল, পাশ ঘুচিল এবার ॥ 
প্রভাত হইলে পরে গোপিকানন্দন। 
ঘিজপুত্রগ্ণ মহ করিল! গমন ॥ 
ব্রাহ্মণের ততৃজ্ঞান করিলেন দান। 
গঙ্গার তীরেতে শিশু করে অবন্থাণ ॥ 
বিপ্রপুত্রগণ ঘবে প্রস্থান করিল ! 
জাহ্বীর তীরে শিশু একাকী রহিল ॥ 
ভীষণ অরণ্য মাঝে শিশু অবিরাম | 
তৃষ্ণারোগ্গশৌকহারী জপে বিক্লনাম ॥ 
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ফুধা তৃষ। পরিহরি শিশু নিরম্তর | তনু ত্যাগ করি মুনি স্বর্গে যায ফিরে 

বিষুমন্ত্র জপ করে সহঅ বৎসর ॥ বিলীন হুইল! পরে ব্রহ্মার শরীরে ॥ 

ণিরাহার বিষ্ুভক্ত ভাবে একমনে। জয় মৃত্যু কিছু নাই ভক্ত সবাঁকার। 

বিষ্ুুর চরণপন্ম বসি যোগীপনে ॥ আঁবি9াব তিরোভাব স্বেচ্ছাধীন তার ॥ 

সিদ্ধনন্ত্র গ্রভাবেতে শক্তি বুদ্ধি পায়। নর্জন্মধারী যদি হরিকুপ। পায় । 

ধ্যানযোগ্ধে দিব্য লৌক দেখিল। তথায় ॥ | নারদের তুল্য সেই ব্রহ্মলোকে যাঁষ। 

দিব্য এক বালকেরে দেখে অনন্তর । হরিতুল্য নাই কিছু এ ভবমগ্ডলে। 

ঘবিভূঙ মুরলীধারী শ্টামকলেবর ॥ হরিগুণগান গাও অতি কৃতুহলে ॥ 

রত্ববিভূষিত অঙ্গ মনোহর অতি। বক্ষধণে একবিংশ অধ্যাষ সমাগু। 

মুহ্‌ ছু হাসি মুখে কিশোর মূরতি ॥ না 

গোঁপ গোপাঙ্গনা তার চতুদ্দিকে রয় | 

ব্রহ্মা! আদি স্তব করে সকল সময ॥ 

দিব্যরূপ হেরি অতি পুলকিত হয়। 

আননজলধি নীরে ভাসিল হৃদ ॥ ও দ্বাবিংশ অখ্যার 

মহ! কিশোর ঘু্তি তিরোহিত হুন। নাবদাদিব নাম-নিককি-কথন। 

নারদ কাঁন্দিতে থাকে বিষণ বদন ॥ সৌতি কহে, মুনিবর, করহ শ্রবণ। / 

মহদ! আকাশবাণী হ'ল বার বার। মুনি খধিদের কথা করিব কীর্তন ॥ 

হে বালক, এই মুত না দেখিবে আর ॥ | ব্রহ্মা-কষ্ঠে জন্মিলেন মুনি-বিশারদ। 

দেহ-অস্তে দিব্যরূপ করিবে ধারণ। এই হেতু নাম তার হইল নারদ | 

পুনরায় গোবিন্দেরে করিবে দূর্শন | বিধাতার চিত্ত হতে জন্মিলেন ঘিনি। 

অতএব শোক ত্যজ, শাস্ত কর মতি। গ্রচেতা নামেতে হুন স্থুবিখ্যাত তিনি ॥ 

অবশ্যই লাভ তব হবে দিব্যগতি ॥ সর্ববকর্থে দক্ষ যেই দৃক্ষ নাম তার। 

এত শুনি শোক ত্যজি নারদ তখন। দক্ষিণপার্থেতে দেই জন্মিল। ত্রন্মার ॥ 

তীর্ধস্থানে অবিলম্বে করিল গমন ॥ অনস্তর ছায়া (১) হ'তে জন্মিলা কর্দম। 
ঃপর তীর্ঘস্থানে যোগাসনে ব্সি। মরীচি (২) মরীচি হতে অতি মনোরম | 

শারদ ত্যজিল তনু বর্গের প্রত্যাশী ॥ ক্রু (৩) ও অঙ্গিরা (8) জন্মে, জগ্মে 

র্সেতে ছুন্ুতি বাজে পুষপবৃদ্টি বরে। গুযুনি €৫)। 

শপ হ'তে শীনারদ মুক্তিলাভ করে | জন্মিলা অরুণী (৬) হংসী (৭) মহা! মছা গুণী॥ 


(১) বেদে ছাঁব! শব্দেব প্রতিশব কর্দম | (২) মবীচি- তেজ, বিবণ। 
(৩) ত্রহু্য্। পূরববজন্মে বহু হজ সম্পাঁদন হেতু নাম হইল ত্তু। 
(৪) অঙ্গিবাঃ- অঙ্গ অর্থাত ব্রহ্মার প্রধান অর্ধ মুখ হইতে জাত ১ এবং ইবস্‌ শকেবে অর্থ তে, 
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(৫) ছুও-_এই শব্দেব অর্থ অতি তেনস্থী। 
(৬) অক্ণী--তপস্াজনিত তেজে অরণ বর্ণ। 
(৭) হংশী-যাহার যোগ হেতু যোগ্নিগণ হংস অর্থাৎ আত্মবশ। 


৮৮ শ্ীতীব্রহ্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 


বশিষ্ঠ (৮) ও যতি (৯)নার পুলস্ত্য (১০) | কুলশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী অতি ধীর সির! 





জনমে। | তবজ্ঞানদীপালোকে ঘুচিবে তিমির ॥ 
অত্রি (১১) আর পঞ্চশিখ (১২) জনমিল | পিতাই পরমগুরু রাখিও ম্মরণে। 
ক্রমে ॥ | বিভ্ভাদাতা! মন্ত্রদাতা সম ছুই জনে ॥ 
. বোঢ়, (১৩) রুচি (১৪) রুদ্র (১৫) আদি | পিতা হ'তে শ্রেষ্ঠ তার! জানিও নিশ্চয। 
' মুনির প্রধান। | আমি তব পিতা গুরু ঘকল সময় ॥ 
জন্মিল প্রদীণ্ততেজে ব্রহ্মার সন্তান ॥ আমি আজ্ঞা করিতেছি করহ শ্রবণ। 
মায়া মোহিত সবে ইথে ভুল নাই। দার পরিগ্রহ তুমি কর এইক্ষণ ॥ 
মুনিদের মতিভ্রেষ হয় সর্বদাই ॥ যেইজন গুরু-আজ্ঞ! করয়ে পালন। 
সনক সনন্দ (১৬) আর সনৎকুমার (১৭)। | পুত্র আর শিষ্য সেই মনের মতন ॥ 
সনাতন (১৮) চারি পুত্র বিধাতা ব্রহ্মার ॥ | গুরু-আজ্ঞা মানে যেই, সেই পুণ্যবান্‌। 
হজনের আজ্ঞা! পেয়ে করে অস্বীকার | যথার্থ পণ্ডিত সেই জ্ঞানীর প্রধান ॥ - 
অনন্তর মহাকোপ হয বিধাতার ॥ সমস্ত আশ্রমী মধ্যে গৃহস্থ প্রধান। 
বিধাতা ব্রহ্মার কোপে জন্মিল তখন। তপের প্রভাবে লভে পত্ী ও সম্ভান ॥ 
ভযঙ্কর ছুণিবার তেজী রূদ্দ্রগণ ॥ যে গৃহস্থ নিজধর্ম করেন পালন। 
থে ্বাবিংণ অধ্যায সমাপ্ত । জীবনেই মুক্ত তিনি চিরন্থখী হন ॥ 
তি " এত বলি ব্রহ্মাদেব নীরব যখন। 
শুঙ্ষকণ্ে শ্রীনারদ কহিলা! তখন ॥ 
৬ ভ্রচ্মোশিংশ অধ্যায় নারদ কহিলা, পিতা, করহ্‌ ম্মরণ। 
র্ধা-নাব্দ-সহ্বাদ | তব অভিশাপে মম হইল পতন ॥ 
সৌতি কহে, হে শৌনক, বিধাত! তখনন। | পিতাপুন্র একবার বিরোধ করিয়া। 
পুত্রগণে নিযোজিল করিতে স্জন ॥ লভিয়াছি কত ছুঃখ দেখহ ভাবিয়া! | 
অনন্তর নারদেরে হষ্টিবাসনায়ু। শুদ্দরের যোনিতে মোর জন্ম লাভ হ্য। 
কহিলেন হিতবাক্য মধুর কথায় ॥ তুমিও আমার শাপে পুজনীয় নয়॥ 
হে নারদ, মম পার্থে কর আগমন । কালক্রমে মম শাপ হুইল মোচন । 
তুমি মোর প্রাণ-প্রিষ ছুল্প'ভ রতন | তুমি শাঁপযুক্ত হবে করহ শ্রবণ ॥ 
৮) বশিষ্ঠ সর্বাপেক্ষা বশী! (৯) যতি- তপস্তাঁষ যাহাঁব পর্বদা বন্ধ। 


(১০) পুলত্তয- বেদে পুলস্‌ শব্দেব অর্থ তপন্তা, তাহা হইতে পুলত্ত 

(১১) অন্বি--ত্রিগুণমধী প্রকৃতিতে ভ্রিবিষুণ আছেন, তাহাদেব গ্রতি বাহাৰ ভক্তি সমান । 
(১২) পঞ্চশিখ-_তপঃগ্রভাবে উদগত পাঁচটি বহিশিখানদৃশ জটা যাহাব মস্তকে বিবাজমান। 
(১৩) বোচু_-ম্বযং তপস্যা অর্জনকাবী ও পৃবেব জন্য বহনকাঁবী । 

(১৪) রুচি তপন্তায় যাহাব রুচি আছে। 

(১৫) কদ্র_ কোপকাণে উদ্ভুত এবং বোদনকাবী বলিয়া রুদ্র 

(১৬) সনক, সনদা__আনন্দদায়ক |. ৫১৭) সনৎকুমাব--সনৎ ( নিত্য ) কুমাব (শিশু 9)। 
(১৮) মনাতন- সনাতন শ্রীক্কষ্ণেব প্রতি ভক্তিপবাষণ ও তৎসম বলিবা। 
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আরবার হেন কার্যে না কর আদেশ। 
জীবের কুকর্ম যাহা, জান ত* বিশেষ 
শ্রীকৃষ্ণের পাঁদপন্মে মতি যাঁর রয় । 
উপযুক্ত পিত। গুরু বন্ধু সেই হয়॥ 
প্রকৃত ঈশ্বরতুল্য সেই জন হয়। 

কি আর বলিব তুমি জানহ নিশ্চয় ॥ 
যে শিশু অজ্ঞতাবশে কুপথেতে যায় । 
উপদেশ-দানে পিতা তাহারে ফিরায় ॥ 
কৃষ্ণভক্তি যেই জন পুত্রে না শিখায়। 
অপকর্ম করে সেই ভুল নাহি তায় ॥ 
অতএব শোন পিতা করি নিবেদন । 
হেন আঙ্ছ। মম প্রতি না কর কখন ॥ 
দারপরিগ্রহ শুধু ছুঃখের কারণ। 
ভক্তি মুক্তি জপ তপ হয় বিনাশন 
বিবাহ করিলে কতু সুখ নাহি হয়| 
গৃহ্থণ ছুঃখ পাঁষ সকল সময ॥ 
তিনপ্রকারের পত্ী আছে ধরাধামে। 
মতী-দাধ্বী ভোগ্যানারী আর বেশ্ঠা নামে॥ 
দ্কলেই স্বার্থপর, সাধবী যেই জন। 
প্রকাল-ভয়ে রাখে স্বামিপদে মন ॥ 
ভোগ্যানারী যেই জন কামের কারণ । 
আপন স্বামীন্ন সেবা করে সর্বক্ষণ ॥ 
যতদিন স্বামী দেয় বস্ত্র অলঙ্কার । 
ততদিন স্বামিপদে ভক্তি থাকে তার ॥ 
কুনটা যে নারী সেই কুলের অঙ্গার। 
কপটত। ঘহ পতি সেবে অনিবার | 
কামাতুরা সর্বক্ষণ সে নারী অসতী। 
সন্ধান করিয়া ফেরে নিত্য উপপতি ॥ 
যেই মু কুলটারে করিবে বিশ্বীস। 
জীবন নিক্ষল হবে, হবে সর্বনাশ ॥ 
ত্রিবিধ নারীর গুণ করিনু কীর্ভন-। 
পণ্ডিত বুঝিতে নারে ইহাদের মন ॥ 
কপট নারীর মন কে বুঝিতে পারে। 
মাস্ারাম পণ্ডিতের! নারে বুবিবারে ॥ 


অন্তর ক্ষুরের ধার, বদন সুন্দর | 
সুধাসম বাক্য কহে অতি মনোহর ॥ 
ক্রোধের সময় করে বিষের উদ্গার। 
যে জন বিশ্বাস করে, সর্ববনাশ তার ॥ 
পুরুষ হইতে বেশী আটগুণ কাম। 
ঘিগুণ আহার নারী করে অবিরাষ ॥ 
চভুগুণ নিষ্ঠুরতা, ছয়গুণ রাগ। 
কেমনে বিশ্বাস করি গুন মহাভাগ ॥ 
রমণী সে বিষ্টামুত্র ক্লেদের আধার | 
হ্খ-সস্ভাবন! তাতে কিবা আছে আর ॥ 
রমণীসস্তোগে হয শরীর অবশ । 
তেজ শক্তি নই হুয, নুণ্ত হয় যশ । 
নারী সহ যেই করে অধিক গ্রণয়। 
পৌরুষ বিন হয়, হয় ধনক্ষয় ॥ 
পতি যবে হয় বৃদ্ধ রোগী বা নির্ধন। 
দৃষ্টিপাত কভু নাহি করে নারীগ্ণ ॥ 
স্ত্ীচরিত্র কহিলাম জ্ঞান অনুসারে । 
সমস্ত বিদিত তব আছে এ সংসারে ॥ 
হে প্রভু হে দয়ামষ করি নিবেদন । 
দাষ হতে যুক্ত মোরে কর এইক্ষণ ॥ 
অবোধ সন্তান আমি কপার আধার । 
আমারে ন। আজ্ঞা কর সর্বগুণাধার ॥ 
প্রণাম করিয়া পরে নারদ তখন । 
যুক্তকরে ব্রন্ধাপছে করে নিবেদন ॥ 
হে পিত। হে কল্পতরু গ্রজাপতি হরি । 
তব কাছে কুষ্ণভক্তি আজি ভিক্ষা! কবি | 
এইরূপ নিবেদিয়! নারদ তখন | 
প্রদক্ষিণ করে তারে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
ক্ষমা চাহে ভিক্ষা-চাহে নারদ সুজন | 
তপস্ত! করিতে যাবে নির্জন কানন ॥ 
প্রদক্ষিণশেষে যবে বিদায় যাথিল। 
উচ্চকণ্ঠে ব্রহ্মা তবে কাদিতে লাখিল। 


-বক্ষে চাঁপি নারদেরে করি আলিঙ্গন । 


পুরঃপুনঃ করে তার বদন চুম্বন ॥ 


৯০ জীরীব্র্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


যোগিগ্ণণ ধারে ধ্যায়, ত্রহ্ম-সনাতন। 
মায়ায় আচ্ছন্ন হ'ল সম্তানকারণ ॥ 
সংসার মায়ার ধাম অতীব জটিল। 
তা হতে যুক্তির পথ নাহি এক তিল ॥ 
কেহ যদি কৃষ্পদ ভজে তক্তিভরে। 
তাহার কৃপীয় সেই মুক্তিলাত করে ॥ 
তনয়-বিচ্ছেদ-শোকে হইয়া কাতর। 
সন্বোধিয়! নারদেরে কহে অনন্তর ॥ 
ব্রঙ্গধণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


(হে (ছল 


গু চতুবিংশ অধ্যায় 
নাবদেব প্রতি ব্রহ্মাব উপদেশ | - 


ব্রন্মা কহে সংসারের কিবা প্রয়োজন। 
তপন্ঠার লাগি তুমি করহু গমন ॥ 
কৃষেের স্বরূপ আর তত্ব জানিবারে। 
প্রীকৃষ্চ নিকটে যাই গোলোক-মাঝারে ॥ 
সনক, সনন্দ, যতি, সনৎকুমার | 

ংলী, বোঁঢুঃ অরুণী ও পঞ্চশিখ আর। 
সনাতন এই মোর পুত্র নব জন। . 
তপন্বী হইয়। গেল বৈরাগ্যকারণ ॥ 
প্রয়োজন কিবা আর আমার সংসারে | 
কুঞ্ণপদ ভাবি গিযা একান্ত অন্তরে ॥ 
 অত্রি, ভূ অঙ্গিরাদি পুত্র সমুদ্ষ। 
ইহার! কেবল মাত্র আজ্ঞাকারী হ্য ॥ 
যখনি তার্দের আমি কোন আঁজ্ঞা করি। 
তখনি পালন করে কিছু ন। বিচারি ॥ 
বিবেকী অবাধ্য মোর অন্ত পুত্রগণ। 
ংসার-কার্য্যেতে মোর নাহি প্রষোজন ॥ 
চতুর্বধর্গ ফলপ্র্র বেদের সম্মত। 
মঙ্গলজনক আর পরম্পরাগত ॥ 
এইবপ হিতবাক্য কহিব এখন। 
প্রাণপ্রিয় বৎস মোর করহ শ্রবণ ॥ 


ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহে বুধগণ। 
বেদে চতুর্ধবর্গ বলি যাহার গণন ॥ 
বেদের বিহিত যাহা ধর্ম তারে কষ। 
ব্রাঙ্মণের! বেদ মানে সকল সমক্'॥ ' 
বেদের বিহিত সুত্র করিষ! ধারণ। 
ব্রাহ্মণের! করে গবে বেদ-ধ্যযন ॥ 
্রহ্মচ্যয পালে স্দা গুরুগুহে বার। 
শান্তর অধ্যয়ন করে গুরুর নকাশ॥ 
যথাবিধি অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে। 
গুরুকে দক্ষিণ। দিয়া তুষিবে সকলে ॥ 
গুরুর আদেশ লৈয়া ব্রাহ্মণকুমার। 
ক্বগৃহে ফিরিয়া আসে মানিয়' আচার ॥ 
যথাকালে করিবেক বিবাহ সমাধা । 
নিশ্চিত জানিবে ইথে শাস্ত্রে নাহি বাধা ॥ 
সৎকুলদন্ভূতা। কন্! স্থবিনীতা অতি। 
শ্রদ্ধা ভক্তি সদ তার থাকে স্বামী প্রতি ॥ 
সতীদাধবী হুয় যারা এ ভবসংসারে | 
একমনে পতিসেবা! নিরন্তর করে ॥ 
উচ্চ-বংশে জন্ম যার স্থবিনীত। হয়। 
ছুবিনীত1 নহে কভু জানিও নিশ্চয ॥ 
মহান্‌ হৃদয় ভার, মহা অনুভব। 

মণির আকরে কাচ কিরূপে সম্ভব ॥ 
নীচ বংশে জন্ম যার ছুবিনীতা৷ অতি। 
স্বতন্ত্রা হইয! থাকে সর্ব,কর্ম প্রতি ॥ 
সকল কামিনী কিন্তু ুষ্টা নাহি হয়। 
লক্মমী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কয 
যাহার! কুলট! নারী নীচ বংশ যার। 
তাহারাই অংশ নব ন্বর্গের বেশ্ার | 
সতী সহবাসে হয় সুখ অতিশয। 
অনতীর সহবাসে যাতন। নিশ্চয ॥ 
য্ভপি অনেক গুণ স্বামিগণ ধরে। 
কুলটা নারীরা সদা পতিনিন্দা করে ॥ 
এ জন্য পৃণ্ডিতগণ মনের মতন । 
উচ্চ-বঃশ-জাতি। কম্তা৷ করেন গ্রহণ ॥ 


৫ 


ব্রন্থাথণ্ড | ৯১ 





তার গর্ভে উৎপাদন করিয়া সম্তান। 
বূদ্ধকালে তপস্ত'যু অরণ্যেতে যান ॥ 
কণ্টক অথবা অগ্নি কিংবা সর্পমুখ। 
তাহ। হতে ভয়াবহ রূমণী দুম্মুখ ॥ 
তথাপি রমদী-নিন্দা উচিত না হয়। 
লক্ষ্ী-মংশে জন্মে তার! শাস্ত্রে ইহা কয় ॥ 
এখন আমার কথ! শুনহ নন্দন | 
দক্ষিণা আমারে তুমি করহ অর্পন ॥ 
করিয়াছ মম পাশে বেদ অধ্যয়ন । 
এই হেতু আমি চাঁহি দক্ষিণা, এখন ॥ 
অন্ত কোন দক্ষিণতে নাহি প্রযোজন। 
আমার বচনে কর রমণী গ্রহণ ॥ 
আগের জন্মের কথা আছে ত ম্মরণ। 
সেই রমণীরে পুনঃ করহ গ্রহণ ॥ 

তব পত্ধী যালাবৃতী উচ্চ-ৰংশ তার। 
'ঞ্জয়ের গৃহে সতী জন্মিল আবার ॥ 
রত্বমাল! নাম কম্। করিল ধারণ। 
তব লাখি তপ জপ করে সর্বক্ষণ ॥ 
লক্ষমী-মংশ-রূপা কন্যা! অতি স্থদর্শন | 
হে নারদ, তারে তৃমি করছ গ্রহণ ॥ 
সর্ব অগ্রে গৃহী হওয়া! উচিত মবার | 
বানগ্রস্থ ধর্ম হয় পরেতে তাহার ॥ 
বৈধবের হরি-পৃঁজ| বেদের বিহিত। 


. খুহে থাকি কৃষ্ণপৃজ। তোমার উচিত॥ 


অন্তরে বাহিরে যার হরি বিদ্মীন। 
এ জগতে কেহ নহে তাহার সমান ॥ 
ছে বস, আমার বাক্য করহ পালন। 
গৃহী হয়ে হরিসেবা কর অনুষ্ষণ | 
দহ্থ সর্বদা স্থী গৃহ তার প্রিষ। 


' রমণী-সন্ভোথ হুখ অনির্ববচনীয় ॥ 


নারীসঙ্গ পুরুষের অতি বাঞ্ছনীয় 
তাহার সমান নহে স্র্থ প্রিয় ॥ 
কাস্তার নমান প্রিষ কেহ নহে আর । 
এই ভন্ত প্রি নীম হুইযাছে তার ॥ 


ভার্য্য। প্রয়োজন হয় পুত্রের কারণ । 
ভাষ্য হ'তে পুত্র প্রিষ শাস্ত্রের বচন ॥ 
পুত্র হ'তে পরাজয় পিত] ইচ্ছা! করে। 
আত্ম! হ'তে পুত্র প্রিয় জানিও অন্তরে ॥ 
হে শৌনক, এত কহি ভ্রহ্গা মৌনী হয। 
অনভ্তর জ্ঞানিত্রেষ্ঠ প্রীনারদ কয়॥ 
পিত। তুমি জ্ঞানিশ্রে্ঠ জগৎকারণ। 
কি কব তোমারে আমি অতি অভাজন ॥ 
ব্দোদি যতেক শাস্ত্র তোমার বিদিত। 
ভালমন্দ দোষগুণ হিত কি অহিত ॥ 
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক ধরায় । 
তবে কেন ফেলিতেছ আমারে এ দায় ॥ 
ত্রিভূবনে নাহি বন্ধু পিতার সমান। 
পুত্রেরে দেখায় সত্যপথের সন্ধান ॥ 
হরিতক্তি পথ হৈতে পুত্রে আকর্ষণ। 
জ্ঞানবান পিতার কি উচিত কখন ॥ 
জলের বৃদ্ধুদনম নশ্বর সংদার। 

যেরূপ জলের রেখা বিশ্ব সে প্রকার ॥ 
হরিসেব। ত্যাগ করি সংসারী যে হয়। 
জীবন নিক্ষল তার জানি মহাশয ॥ 

এ ভবসমুদ্রযাঝে কে কার আপন । 
কেব! ভার্ধ্যা কেব। পুজ্র কেবা বন্ধুজন ॥ 
যেই পিত৷ পুত্রগণে স্থ-পথে চালায। 
তাহারেই মিত্র আর গুরু বলা যাষ ॥ 
সৎপথে যেই পিত। পুত্রকে চালায় । 
সেই ত প্রকৃত পিতা সন্দেহ কি তায় ॥ 
পিতৃরূপে মিত্র যিনি আদেশ তাহার । 
সর্বদাই পালিবেক না৷ করি বিচার ॥ 
অতএব নিবেদন তোমার চরণে। 

ওঁদান্ত উচিত নহে পিতার বনে | 
পিতার আদেশ যেই না! করে পাঁলন। 
অবশ্থাই নরকেতে তাহার গমন ॥ 

ভাবিষ! চিস্তিয়া কাজ করি স্থঙ্গিশ্চিত। 
আমার মনের কথ। বলিব হে পিতঃ | 


৯২ শ্রী্রীব্রদ্ধবৈবর্ত পুরাণ। 


তব আজ্ঞ। শিরে ধরি বিবাহ করিব। 
তার পূর্বে নারায়ণে সব জানাইব ॥ 


সে কারণে যেতে আমি চাঁছি তীর ঠাই। 


অতএব আজ্ঞ! মোরে কর হে গোৌসাই ॥ 
নারাষণ-মুখে কথ! শুনি তারপর। 
পীরে গ্রহণ আমি করিব সত্বর ॥ 
নারদ পিতারে যবে এই কথা কয়। 
তখন তাহার শিরে পুষ্পবৃষ্ঠি হয ॥ 
নারদ কহিল! পুনঃ ক্ষণকাল পরে। 
কৃপা করি কৃষ্ণমন্ত্র দান কর মোরে ॥ 
যাহাতে কৃষ্ণের আছে গুণের বর্ণনা। 
সেই জ্ঞান দান করি পূরাও বাসনা ॥ 
বিবাহ করিব আমি তব শ্রীতি লাগি । 
তার পূর্ব্বে কৃষ্ণমন্ত্র ভিক্ষা আমি মাগি ॥ 
নারদের বাঁক্য শুনি প্রজাপতি কষ। 
পিতা বা! পতির মন্ত্র গ্রহণীয় নয ॥ 
মন্ত্র, গুরু, পতি, নারী, বিদ্যা, স্থুখ, ভঘ। 
আপন ইচ্ছাষ লাভ কতু নাহি হয 
নিয়তির খেল! নব তাঁছারই বিধান । 
শিবের নিকটে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
পূর্ববজনমের গুরু শিব মহেশ্বর । 
মঙ্গলদাযক শীস্ত ভোল। দিগন্বর ॥ 
সর্বযোগিগুরু তিনি, তিনি ভগ্বান্‌। 
তাঁর কাছে লাভ কর কৃষ্মন্ত্রজ্ঞান ॥ 
নারাধণ-কথা শুনি কৃষ্ন্ত্র নিষা| 
অতিশীগ্র মম পাশে আসিবে ফিরিষা-| 
নারদ শুনিষ! এই ব্রহ্মার বচন । 
হৃউচিন্তে শিবলোকে করিল গমন | 
ব্রহ্মা সহ নারদের 
আলাপন তাহাদের 
যেবা শোনে হয়ে একমন | 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাব 
তক্তিশ্রদ্ধ। নাহি পার 
তার হয বৈকুষ্টে গমন ॥ 


পঞ্চমুখে পঞ্চানন 
নাহি কভু বিল্মরণ 
৷ অবিরাম জপে তার নাম। 
কি ছার কৈলাসপুরী 
অম্বতের কি মাধুরী 
সিদ্ধ যার হয় মনক্কাম। 
অনিত্য সংসারে যারা 
সর্ব ক্ষণ মায় ঘের! 
মুক্তি তরে যার প্রাণ কীদে। 
শ্রীহরির নাম শুধু 
বিলাইতে পারে মধু 
মুক্তি পায় সংসারের ফাঁদে ॥ 
দিবানিশি যেই জন 
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ 
জীবনের ধ্যান বলি মানে। 
তার নাই কোন ভয় ৷ 
সর্বত্র তাহার জয় 
কৃঞ্চ তারে লয় নিজস্থানে ॥ 
ব্মণণ্ডে চতুধ্বিংশ অধ্যাঁষ সমাপ্ত । 





উ পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
কৈলাস ভবনে শিবেধ নিকট নারদের 
গমন ও কথোঁপকথন। 

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন খধিগণ। 
দেবধি নারদ যান শিবের সদন ॥ 
ধ্বলোক হ'তে উদ্ধে অনেক যোজন । 
ঝল্মল্‌ করে সদ শিবের ভবন ॥ 
বিচিত্র আশ্রম ইহ! শুষ্ভমার্গে রয | 
যোগবলে চির্দীগ্ত নকল সময় ॥ 
চন সূর্য নাহি সেথ! শুন দ্বিজবর | 
চিরোজ্ল হুতাশন জ্বলে নিরন্তর | 
মণি-মুক্তা-বিরাজিত অতি স্থশোভন | 
স্বপ্নযোগে বিশ্বকণ্মা না করে চিন্তন | 


) 


ব্রশ্মাথণ্ড। 


ূগ্ভতরে অবস্থিত কৈলাস ভবন। 
বিবিধ বিচিত্র গৃহ অতি সথশোভন ॥ 
আশুতোষ মহাদেব শিব তগবান্‌। 
যোগৰলে শুষ্যভরে করে অবস্থান ॥ 
যোগী যুনি খধি আদি একান্ত অন্তরে। 
দাধনতজনে রত কৈলাস ন্থরে ॥ 

কত লক্ষ ক্রৌশ হয় আঁকার তাহার । . 
কত কোটি গৃহ সেথা স্থখের আগার ॥ 
মনোহর দ্রব্য কত হীরক-খচিত | 
সৌন্দর্যের স্বর্থধাম জরনতে বিদিত ॥ 
কৈলাম ভবনে আছে শৈব কত শত 
সর্বক্ষণ তার! থাকে উপাস্নারত ॥ 
শিবের সেবক যারা অতি ফুল্প মনে। 
কল্পকাল ধরি থাকে শিবের স্দনে ॥ 
শতকোটি লক্ষ নর লিদ্ধি লাভ করি । 
শিবলোকে বাঁস করে.কল্প কাল ধরি ॥ 
তিন লক্ষ ভৈরবের! অতি ভযুঙ্কর | 

বাস করে শিবলোকে প্রফুন্ অন্তর ॥ 
চতুর্ণক্ষ শত ক্ষেত্র রহে বিদ্ামান। 
মন্দার প্রভৃতি পুণ্পে রম্য সেই স্থান ॥ 
কুহ্থমিত পারিজাত পাদপ নিকর। 
কৈলান বেড়িষ। আছে অতি মনোহর | 
ব্হু মনোরম বৃক্ষ শিবলোক-মাঝে। 
মনোহর কামধেনু সেথায় বিরাজে ॥ 
রোগ শৌফ জরা মৃত্যু কোনো কিছু নাই। 
শিব-গুণগান সবে করিছে সদাই | 
কৈলাম ভবনে আসি নারদ উদয়। 
তাহার এশ্বর্্যে জাগে অপার বিল্ময ॥ 
ক্ষণেক চিস্তিয! মনে হইলেন স্থির । 

র বিচিত্র লীলা! রষেছে বিধির | 
চারিদিকে শোভারাশি করি নিরীক্ষণ। 
ব্লাস্ত নারদের হয় পুলকিত মন ॥ 
কৈলাস সমান আর নাহি কোন স্থান । 
নার বুঝিল ইহা৷ দেবের বিধান ॥ 


ধীরে ধীরে অগ্রসরি নারদগ্রুবর। 
গমন করেন যেথা আছেন শঙ্কর | 
দূর হতে মহেশ্বরে দেখল নারদ । 
মনোহর শান্তরূপ অতি শ্রীতিগ্রদ ॥ 
ন্দ্রুল্য পঞ্চানন অতি স্ুনির্দলি। 
জটাজ্টে গ্গীধারা বারে অবিরল। 
ললাটে চন্দ্রমা শোভে দ্গিম্বর বেশ। 
অনন্ত অক্ষয় তিনি শিব পরমেশ ॥ 
পদ্মবীজ মাল। করে ধরে অরিরাম। 
মহানন্দে জপিছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥ 
নীলক্ঠ সিঘ্বেশ্বর ভূজঙ্গ-মণ্ডিত। 
সহাস্তবদন মদ! জটায় শোভিত ॥ 
আশুতোষ ভৌলানাথ ভক্তজন-প্রিব ৷ 
বিশ্বের মঙ্গলদাতা৷ ভক্তের আত্মীয় ॥ 
নারদ আসিল সেথা রোমাঞ্চিত কায । 
বাজাযে ত্রিতন্ত্রী-বীণ। কৃষ্ণনাম গায় ॥ 
নারদে হেরিয়া সেথা পরম ঈশ্বর 
গাত্রোখান করিলেন অতীব সত্বর ॥ 
শ্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন দান । 
বমিতে আন তারে দিলা ভগবান ॥ 
আশীর্বাদ করি তারে কুশল শুধান। 
কিবা প্রয়োজন কছ, হে মুনিপ্রধান ॥ 
মৃহেশ্বর বসিলেন রত্র-সিংহাসনে | 
নারদ প্রণমে তারে তক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
পারিষদ্গণ সব বসে নিজ স্থানে । 
নারদ দাড়ায়ে থাকে না বসে আসনে ॥ 
যুক্ত করে বেদ-সন্ত্রে ব্রহ্মার নন্দন | 
অশেষ-বিশেষে শিবে করিল পৃজন ॥ 
ভকতবৎমল শিব দেব আশুতোষ । 
নারদ-পুজনে তুষ্ট নাহি কোন রো 
তুষ্ট হয়ে মহাদেব দিলেন আসন । 
শিববামপাশে বমি বলেন তখন ॥ 
নারদ বলেন প্রভূ শুন হে শহর । 

যে কারণে আসিযাছি তোগার গোচর ॥ 


৯৪ ্রীতরীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


প্রার্থনা আমার বল করিবে পূরণ। 
স্বস্তি? বলি প্রতিশ্রুতি দিল! পঞ্চানন ॥ 
যে জন জানায় শিবে আপন বামন] । 
আগুতোষ কাছে আশু পুরিবে প্রার্থন! ॥ 
ব্রহ্ধণণ্ডে পঞ্চবিধশ অধ্যাষ সমাপ্ড। 


$ বড়বিংশ অধ্যায় 
মাবদেব প্রতি মহাদেবেব কৃষ্ণমন্তর প্রদান ও 
ব্রাহ্মণেব কার্যযবিধি কথন। 

মৌতি মুনি কহিলেন, শুন ছিজগণ। 
হরিমন্ত্র চাহিলেন ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
শ্রীহরির স্তোত্রমন্ত্, পূজাবিধি, ধ্যান। 
হুরিভক্তি চাহিলেন আর হুরিজ্ঞান ॥ 
নারদের হেন বাক্য করিযা শ্রবণ। 
আনন্দে দিলেন দীক্ষা দেব পঞ্চানন ॥ 
নারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হয়| 
কৃতাঞ্জলিপুটে মুনি ভূতনাথে কয় ॥ 
নিবেদন আছে এক ওহে পঞ্চানন। 
ব্র্ষণের কার্ধ্যবিধি করহ কীর্তন ॥ 
বিপ্রের আহ্বিকবিধি কি প্রকার হ্য। 
সকল বিস্তারি বল ওহে দযাময | 
স্বকর্্ম পালন বিপ্র করিবে কিমতে। 
কৃপা করি সব কথা হইবে বলিতে ॥ 
নারদের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন । 
ধীরে'ধীরে বলিলেন মধুর বচন ॥ 
উপনধনের পরে সমস্ত ব্রাহ্মণ । 
শুভ ত্রান্মপুহূর্তেতে ত্যজিবে শষন | 
তাহার কারণ আছে শোন মহাশয় । 
তোমারে গোপন কিছু উচিত না হয় ॥ 
আছে যাহ৷ ব্রন্গরহ্ধে, সুশুভ্র কমল। 
 প্রাতঃকালে গ্রানিহীন হয় স্থনির্ধল ॥ 
অতএব নেইকালে করি গাত্রোরথান। 
পালিবে সকল কর্ম যে কহি বিধান | 


ব্রন্মরন্ধে, পন্মমধ্যে গুরুরে ম্মরিবে। 
শান্তমুত্তি শ্রীগুরুরে স্মরণ করিবে ॥ 
প্রথমে গুরুরে পৃজি আজ্জ। লয়ে তার। 
আরাধিবে ইউদেবে ছাদয় মাঝার ॥ 
গু ব্রহ্ম! গুরু বিষু গুরু মহেশ্বর 
গুরু চন্দ্র অগ্নি বাষু বরুণ ভাস্কর | 
গুরু পিতা গুরু মাতা স্থহদ্‌-প্রধান। 
গুরুই পরম ত্রহ্ম গুরু ভগবান 

যার প্রতি গুরুদেব হুপ্রসন্ন রয়। 
মহান্থখী সেই জন সদা! তার জঘ॥ 

দেবে রুষ্ট গুরু ভ্রাতা বিদিত ভুবনে । 
গুরু রুষে ভ্রাতা নাহি জানিবেক মনে | 
ই্উদেবে পূজে যেই গুরু ত্যাগ করি। 
্র্গ€ত্য! পাপ হয় কল্পকাল ধরি ॥ 
গুরুধ্য/ন শেষ করি সাধক ব্রাঙ্গণ। 
যথাবিধি করিবেন সাধন-ভঙজন ॥ 
শান্্র-উক্ত স্থানে শেষে শুন মহাভাগ। 


| মৌন হয়ে মলমূত্র করিবেন ত্যাগ ॥ 
জলে ব৷ জলের কাছে, রন্ধযুক্ত স্থানে । 


মন্দির বা লোকালয রয়েছে যেখানে ॥ 
গোঠে, পথে, নদীগর্ভে আশ্রমের নাঝে। 
শর বনে কিংবা! যেথ! শ্শান বিরাজে ॥ 
সেতুতে, অয়ির কাছে, পুণ্পের উদ্ভানে। 
পন্ধিল প্রদেশে কিংবা! হলকুফ স্থানে । 
বৃকষচ্ছায়াযুক্ত স্থলে, অরণ্যমাঝারে | 
মগমুত্র ন! ত্যজিবে কহি বারে বাবে। 
সুধ্যতাপবিবজ্জিত স্থানে মহাভাগ | 

গর্ত করি মলমৃত্রে করে যেন ত্যাগ ॥ 
দিবাতে উত্তর মুখ, পশ্চিম নিশাষ | 
দক্ষিণ দ্রিকেতে মুখ করিবে সন্ধ্যার ॥ 
মলমূত্র ত্যাগকালে মৌনী হযে রবে। 
গন্ধ নাহি রহে যাতে করিবে তা” সবে । 
প্রথম ম্বত্তিকাশৌচ, জলশোৌচ পরে । 
শাস্ত্রের বিহিত কার্ধ্য বিচক্ষণ করে | 


ব্রহ্মখণ্ড। [৯৫ 


যারা রার্র্াযার রি জিভ ররর কারা 
এক্কবার লিঙ্গে মাঁটি লেপন করিবে। কণ্টকের বৃক্ষ যত খর্ুর ও তাড়। 
অনন্তর বাম হস্তে চারিবার দিবে ॥ দত্তকাষ্ঠ ব্যবহারে নিষিদ্ধ সবার ॥ 
দুইবার ছুই হস্তে স্বৃতিক! লেপিয়া। "১ | মার্জন করিয়া দত্ত ব্রাহ্মণ সকল। 
মুত্র শৌচ হয় তাহ! শুন মন দিয় ॥ পরিধান করিবেন বসন-বুগল ॥ 
মৈথুনের শৌচ হয় দ্বিগুণ ইহার । ধৌতবন্ত্র উত্তরীয় করিবে ধারণ। 
শাস্ত্রের বচন ইহা সংশয কি.তার॥ অগ্যথায় নহে দৈব কার্যের সাধন ॥ 
একবার লিঙ্গে মাটি গুছে তিনবার । অন্তর শেষ করি পীদপ্রক্ষালন। _ 
বাম হস্তে দশবার বিধান সবার ॥ প্রাতঃসন্থ্যা করিবেন করি আচমন ॥ 
দুই হস্তে সাতবার, ছয়বার পীয়। যে ত্রা্গণ তিন সন্ধ্যা করেন বন্দন। 
লেপন করিলে মাটি শৌচ কহা যায় ॥ ' -| তীর্থের স্রানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন॥ 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রতি বিধান ইহাই। ত্রিনন্ধ্যায় সন্ধ্যাঁআদি যে জন ন। করে। 
শান্তের বচন ইহ! কর্তব্য নদাই | শৃদ্রের সমান সেই অবনী ভিতরে | 
ঘিগুণ ব্যবস্থ। আছে যত বিধবার । কোন শৌচে কড়ু শুচি নহে সেইজন। 
চহুগ্তণ সাধু খাষি বৈষ্ণব সবার ॥ যেইজন নাহি করে ভ্রিসন্ধ্যা পূজন॥ 
বিপ্রগণ শুচি হয় মৃত্তিকা-লেপনে। প্রাতঃকালে সন্ধ্য। ত্যাগ করে যে ব্রান্ধণ। 
নতুবা! অশুচি হবে জেনে রাখ মনে ॥ আত্মঘাতী তুল্য পাগী হয় সেইজন ॥ 
যে মাটি উত্থিত হয় হলের কর্ষণে। সন্ধ্যা আর একাদশী না করে যে জন। 
যে স্বৃতিক! রয় সদা গোষ্ঠে কি কাননে ॥ || কল্পকাল কালসূত্রে পড়ে সে ত্রাহ্গণ। 
বন্মীকের মাটি কিংবা! মাটি গোষ্পদের | প্রাতঃকালে সন্ধ্যাপূজা করি সমাপন । 
কুশমূল দূর্ববামূল অশ্বথমূলের ॥ গুরু, রবি, ব্রন্মা,.শিবে করিবে ম্মরণ ॥ 
মুষিক-স্বৃভিক! সদা বর্জন করিবে। আছ্ভাশভি, মায়া, লক্ষ্মী আর সরম্বতী। 
শুন-্থানের মাটি কভু না লইবে ॥ স্মরণ করিযা লবে করিবে প্রণতি ॥ 
শেষ করি সমস্ত ব্রাঙ্গণ। স্পর্শ করি ঘুত মধু দর্পণ কাঞ্চন। 
শুচি মনে করে যেন মুখ প্রক্ষালন॥ “| সাধকের নান আদি করে সমাপন ॥ 
যোড়শ গণুষ জলে মুখ শুদ্ধ করি । বাগীতে স্নানের কালে যত বিচক্ষণ | 
মার্দন করিবে দত্ত, দত্তকাণ্ঠ ধরি ॥ সর্ব্ব অগ্রে পঞ্চপিগু করে উত্তোলন ॥ 
অপামার্গ, সিদ্ধুবার, আআ ও কর্বী। অনন্তর স্নান সারি নদী বা কন্দরে। 
খদিয়, শিরীষ, জাতি, পুলা অটবী ॥-. | সঙ্কল্প করেন পুনঃ বিশুদ্ধ অন্তরে | 
অশেক, অর্জুন আর ক্ষীরবৃক্ষ শাল। ন্নানহেতু তীর্থে যদি করযে গমন | 
কন, বকুল আর পলাশের ভাল ॥ , জক্কল্প ব্যতীত স্নান অসিদ্ধ কথন ॥ 
সমস্ত প্রশস্ত অতি দস্তের মার্জনে। সঙ্কল্পের পরে পুনঃ স্নানের বিধান । 
বার বিধান ইহা জেনে রাখ মনে। যেই জন নাহি মানে, নাহি তার জ্ঞান ॥ 
রি আর তিস্ডিড়ী, শাল্মলী। কৃষ্ণপ্রীতি-কামনায বৈষ্ণব শ্ুজন | 


আর তাল, পিয়াল, পিপ্ললী ॥ সঙ্কল করেন সদা হযে একশন ॥ 


৯৬ শ্ী্ীত্রদ্মবৈবর্ভ- পুরাণ । | 
লা ররর ৮2্া্টালিযা রাত 


কৃতপাপ নাশ হেতু ষত গুহী জন। 
করিবেক যথাবিধি স্নান আচরণ ॥ 
বিপ্রগ্ণণ পক্ষে কিন্তু অন্ত বিধি হয়| 
সেই কথা! বলিতেছি গুন মহাঁশব ॥ 
শুদ্ধ মনে স্বানকাধ্য করি সমাপন । 
সঙ্চল্প করিবে সদা ব্রাহ্মণ যে জন ॥ 
অনন্তর গাত্রে করি মৃত্তিকাঁলেপন। 
বেদ-উক্ত মন্ত্র গাত্রে লিখে সাধুগ্ণণ ॥ 
হে স্বতিকে, হত আমি করিষাছি পাপ। 
নষ্ট কর তাহ! তুষি ঘুচাঁও সম্ভাপ ॥ 
বিষুপাদে তুমি আছ, আছ অশ্বরথে। 
অভ্যন্তরে বনু তুমি ধর নান! মতে ॥ 
বরাহ রূপেতে কৃষ্ণ তুলিল! তোমারে । 
মম পাপ মুক্ত তুমি কর এইবারে ॥ 
দেহ আজ্ঞ হে ম্বত্তিকে করি আমি স্নান । 
কূপ! করি তুমি মোরে কর পুণ্যবান্‌ ॥ 
অতঃপর নাভিজলে হে সুনিগ্রধান। 
মণ্ডল রচিবে চারি হস্তের প্রমাণ ॥ 
অতঃপর সে মগ্ডলে হস্ত করি দান। 
একমনে তীর্ঘগণে করিবে আহ্বান ॥ 
গোদাবরী লিঙ্কুনদদী আর সরন্বতী | 
নর্ম্দ। কাবেরী আর পুথ্যা ভাগীরথী ॥ 
যমুনা প্রভৃতি সবে আহ্বান করিবে । 
নলিনী প্রভৃতি নামে গঙ্গারে স্মরিবে ॥ 
তারপব মানশেষে সুধী ব্যক্তিগ্ণ। 
করিবে সকল গাত্রে তিলক-রচন ॥ 
ললাটে বাহুতে গলে বক্ষের উপরে । 
তিলক ধারণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
তিলক ধারণ করি তর্পণাদি-শেষে। 
পর্ধিধান কর বন্ত্র মনোহর বেশে ॥ 
তারপর কর পুনঃ পাদপ্রক্ষালন। 
অনন্তর মন্দিরেতে করহ গমন ॥ 

যেই জন নাহি করে পাদপ্রক্ষালন। 
লকলি বিফল তার হইবে-পতন ॥ 


জঙ্ঘর উপরে যেই করে প্রক্ষালন। 
চগ্ডাল-রূপেতে তার হইবে পতন ॥ 
অতএব হেন কার্ধ্য না করে সুজন 
আসনে বমিষ! শেষে করিবে পুজন ॥ 
শালগ্রাম, মণি যন্ত্র, প্রতিমা, ব্রাহ্মণ । 
জল, স্থল, গুরু সব পূজার কারণ ॥ 
হরিপৃজা! হুপ্রশস্ত জেনো গুণধাম। 
সবার মাঝারে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম ॥ 
শালগ্রমে আছে সব দেব অধিষ্ঠান। 


শালগ্রাম পূজে যেই সেই পুণ্যবান্‌॥ 


শালগ্রামশিল। জলে অভিষিক্ত হলে। 
বহুপুণ্য লাভ হু এই ধরাতলে ॥ 
শালগ্রামশিলা-জল যেই করে পাঁন | 
দেহ-অন্ভে করে সেই গোলোকে প্রয়াণ ॥ 
শালগ্রমশিল| যেথা করে অবস্থান । 
সেখানে বিরাজ করে নিজে ভগবান্‌ ॥ 
শালগ্রাম-পূজা করে সদা সাধুগ্ণণ 
পরিপূর্ণ ফল লাভ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ 
চক্রচিহ্ন শালগ্রাম রহে যেই স্থানে । 
স্থদর্শনসহ হরি বিরাজে সেখানে ॥ 
অবতীর্ণ তথা হুয তীর্থ সমুদাধ। 
বিস্তারি বলিনু সব নারদ তোমায় ॥ 
ষোড়শ অথবা! দশ, পঞ্চ উপচারে। 
নিত্য পৃজ শ্রীহরিরে শাস্ত্র অনুসারে ॥ 
হে নারদ, এ ভুবনে জেনে রেখো সার। 


| ভক্তিই প্রধান অর্ধ্য হরির পুজার ॥ 


হরিপৃজ! শেষ করি ভক্তিযুক্ত মন। 
হোম-আদি ঘত কিছু কর সমাপন ॥ 
পৃজোপকরণ দিবে মাতৃ-দেবতারে |. 
যথাসাধ্য ধন দান করিবে সবারে ॥ 


| তারপর অন্য কার্য্য কর অনুষ্ঠান । 


হে নারদ, এই সব বেদের বিধান ॥ 

বেদ-উক্ত নব কথ। করিলে শ্রবণ । 

কহ বম, কি বাসন! জানিতে এখন ॥ 
ব্র্গথণ্ডে বড়বিধশ অব্যাম সমাপ্তি । 





$ সণ্তবিংশ অধ্যানস 
তক্ষ্যাভক্ষ্যাদি নিবপণ। 
নারদ বলেন, শোন হে দেব শঙ্কর | 
তোমার অজ্জীত নাহি জগৎভিতর ॥ 
্রাঙ্মণের ক্রিয়া-আদি অপূর্বব কথন | 
তোঁমা হতে গুনিলাম সর্ব বিবরণ ॥ 
মম প্রতি কৃপা করি দেব মহেশ্বর | 
সকলের খাগ্ঠ-কথা কহ অতঃপর ॥ 
্রাহ্মণ বৈষ্ণব যতি ব্রহ্মচারী আর। 
শান্ত্রমতে কোন্‌ খাগ্ধ করিবে আহার ॥ 
মকলি জানহ প্র সর্বজ্ঞ মহান্‌। 
কৃপা করি ভক্ষ্যাতক্ষ কহ ভগবান্‌ ॥ 
কর্তব্য ও অকর্তব্য বল পঞ্চানন | 
'ভোগাভোগ্ন কিবা হয় করহ কীর্তন ॥' 
মহাদেব কহিলেন, গুন মুনিবর | 
জিজ্ঞাস করিছ যাহা কহিবি সত্বর ॥ 
বিপ্রথণ মাঝে আছে কোন কোন জন। 
তপস্তায় রত তার! আছে সর্বক্ষণ ॥ 
মুনিবৃতি বহুকাল ধরিয! অন্তরে | 
দিনপাঁত করিতেছে কেহ অনাহারে ॥ 
তপস্থায় কেহ রহে ফলাহারী হয়ে। 
কোন যুনি নিরাহারী সকল সময়ে ॥ 
কেহ থাকে বায়ু মাত্র করিয়া ভক্ষণ। 
গৃহিণীর সহ খাগ্ খা কোন জন ॥ 
যথাকালে করে তারা প্কান্ন আহার । 
অধিক বলিব কিবা খাগ্ডের প্রকার ॥ 
যাহার যেমন রুচি আহার সে লয়। 
সকল জনের কুচি একরূপ নয় 
ইবিসবাম হ্রশস্ত গৃহী ভরাক্মণের | 
যদি হয নিবেদিত শ্রীনারায়ণের ॥ 
যেইজন বিস্ুরে না করে নিবেদন | 
সম সেই অন শাস্ত্রের বচন ॥ 
রাজ--৭. 


ব্রহ্বখণ্ড। - ৯৭ 


পানীয় না নিবেদিয়া কেহ যি ল্য 
সেই জল তবে কিন্ত যুত্রসম হয় ॥ 
একাদশী-দিনে যেই করিবে আহার । 
বিষটামৃত্ররূপ খাণ্ঘ হইবে তাহার ॥ 
যে করে হরিবাসরে অন্নের আহার । 
প্রেলোক্যের যত পাপ হইবে তাহার ॥ 
একাদশী-দিনে যেই অন্নাহার করে। 
কালসূত্র নরকেতে যায় চিরতরে ॥ 
শ্ীরামনবমী-দিন জম্মাউমী আর । 
শিবরাত্রি দিবমেতে যে করে আহার ॥ 
ঘোর পাঁগী হয় সেই অবনী-ভিতরে 
বহুকাল নরকেতে কউ ভোগ করে । 
উপবাদে যদি কেহ অসমর্থ হয়। 
ফলমুল জল যেন খায় সে-সময় ॥ 
ইহাতেও যেইজন শক্ত নাহি হয়। 
হবিষ্যান্ন করিবে সে শাস্ত্রের নিয় ॥ 
উপবাসে দেহ নষ্ট করে যেইজন। 
আত্মহত্যাপাপে পাগী হুষ সেইক্ষণ ॥ 
শ্রীবিষুঃরে হবিষ্যান্ন করি নিবেদন । 
উপবালী যেন তাহা করযে তোজন ॥ 
উপবাস-ফল-লীভ হইবে তাহাতে । 
বন্ুপুণ্য লাভ হবে সন্দেহ কি তাতে ॥ 
হে নারদ, গৃহীদের নিম ইহাই । 
জানিও শাস্ত্রের এই নির্দেশ সদাই । 
ভ্রহ্ছচারী যতি আর বৈষ্ণব যাহার! । 
বিশেষরূপেতে ইহ! পালিবে তাহার! ॥ 
কৃষ্ণের প্রদাদ খায় নিত্য যে বৈষ্ণব। 
দূর হয়ে যায় তার পাপ তাপ সব 
শত উপবাস ফল লাভ তার হয। 
জীবন্ুক্ত সেইজন সকল সময় ॥ 
স্পর্শ করিবারে চাঁয মর্ধবদেবগণ । 
দুবে যাঁষ পাঁপ তারে করিলে দর্শন ॥ 
তাহার পরশে হয় তীর্থলাভ-ফল। 
অতি পুণ্যবান্‌ তার জনম সফল ॥ 


৯৮ ীপরীবরক্গবৈবর্ত-পুরাণ। 





দুইবার পক্ষ-অন্ন চিপিটক আর। 
দেশ-ভেদে শুদ্ধ হয় যথ! দেশাচার ॥ 
ব্রাহ্মণ-ভোজন কিংবা দেব-নিবেদনে | 
সবপ্রশস্ত নহে ইহ! জেনে রাখ মনে ॥ 
যতি ও বিধব। আর ব্রহ্মগরিগণ। 
কভু না করিবে তার! তাগ্ুল চর্ববণ ॥ 
্রক্মচারী বিধব! ও যতিদের কাছে। 
তান্ুল গোমাংস-তুল্য শাস্ত্রে বরণিষাছে ॥ 
তাত্রপাত্রে হুগ্ধ পাঁন করে যেইজন। 
যেজন উচ্ছিষ্ট ঘ্বুত করয়ে ভোজন ॥ 
লবণের সহ যেই ছুপ্ধ পান করে। 
গোমাংস ভক্ষক সেই অবনী ভিতরে | 
কাংস্তপাত্রে নারিকেল জল যদি রষ। 
আর তাত্র পাত্রে মধু মগ্ত তুল্য হয। 
ঘিজের অপেষ তাহ শান্দ্রের বচন। 
বিচক্ষণে ব্যবহার না করে কখন ॥ 
বামহস্তে জলপান করিলে ব্রাহ্ধণ | 
সুরাপাষী তুল্য পাগী হয সেইক্ষণ | 
যেই অন্ন শ্রীহরির নিবেদিত নয়। 
সে-অন পুরীষ-তুল্য সকল সময ॥ 
কাত্তিকে বার্ডাকু কভু না কর ভক্ষণ। 
মাথে মূলা নাছি খাবে কোন সাধুজন ॥ 
কলমী ন! খাবে কভু শ্রীছরি-শয়নে | 
খাইলে গোমাংস সম জানিবেক মনে ॥ 
শ্বেত তাল মদুর ও মৎস্যপমুদয | 
ব্রা্ষণ করিবে ত্যাগ সকল স্মঘ ॥ 
ইচ্ছক্রমে মৎস্য কড় করিলে ভক্ষণ । 
উপবাপ প্রায়শ্চিত করিবে ব্রাহ্মণ ॥ 
ত্রিরজনী উপবাস ব্বেচ্ছায করিবে । 
তবে সে ব্রাহ্মণপুত্র পরিশুদ্ধ হবে |. 
প্রতিপদে করে যেই কুম্মাগু-ভোজন। 
অবশ্ঠুই অর্থহীন হয় সেই জন ॥ 
দ্বিতীযাতে যেই জন খাইবে বৃহৃতী | 
অধিকার নাহি তার ধর্মকর্ম প্রতি ॥ 





.তৃতীয়াতে যেইজন খাইবে পটল। 


বৃদ্ধি পাষ সেজনার সদ শত্রুদল ॥ 
চতুর্থী তিথিতে মূল! যে করে আহার । 
অবশ্যই ধননাশ হুইবে তাহার ॥ 
পঞ্চমীতে বিন্বফল যে করে ভক্ষণ। 
কলঙ্ক বাড়িবে তার শাস্ত্রের বচন ॥ 
ষঠীতে যে নিম্ব খা হীন জন্ম তাঁর । 
সপ্তমীতে তাল নিত্য রোগের আধার ॥ 


, অফীমীতে নারিকেল খায় যেইজন। 


বৃদ্ধিনাশ হয তার শাস্ত্রের কথন।- 
গোমাংস-সমান হয় লাউ নবমীতে। 
কল্ীশাক সেইরূপ দশমী তিথিতে ॥ 
একাদশী-দিনে সীম না খাবে কখন। 
দ্বাদশীতে পু'ইশাক ন। কর ভোজন ॥ 
ত্রয়োদশী দিনে যেই বার্তাকু খাইবে। 
সেইজন পুভ্রশোক অবশ্থ পাইবে ॥ 
চতুর্দশী দিনে মাষ বর্জন করিবে। 
অমাবস্ত| পূর্ণিমা মাংস না খাইবে॥ 
দেবোদেশে দত্ত মাংদ আর আর দিনে । 
ব্রান্মণ খাইতে পারে শাস্ত্রের বিধানে | 
প্রাতঃকানে শ্রাদ্ধদিনে ব্রতের বাসবে। 
অমাবন্থ| পুর্ণিমাতে সংক্রান্তি-ভিতরে ॥ 
চতুর্দশী, অফ্টমীতে তৈল সরিষার | 
ন। করিবে প্কতৈল কভু ব্যবহার ॥ 
রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রতের সময । 
পত্রীরে সম্ভোগ করা উচিত ন! হয ॥ 
সে সমধ তিল-তৈল নিধিদ্ধ সবার । 
মাষ, র্তশাক কেহ ন1! করে আহার ॥ 
কচ্ছপের মাংস যদি দেবোদ্দেশে হয । 
হরি-শয়নেতে তবু খাবে ন1 নিশ্চষ ॥ 
দিবাভাগ্গে কভু নাহি নারীসঙ্গ হবে। 
মহাপাপ হবে তাহে নিশ্চব জানিবে ॥ 
রাত্রিকালে কেহ যেন দধি নাহি খায। 
সন্ধ্যা আর দিবসেতে শিদ্র! নাহি ঘাষ ॥ 


- ব্রীথণ্ড। | ৯৯ 





রঞ্জঃস্বলা কামিনীতে না করে গমন । 
হে নারদ, এই সব নরক-কারণ ॥ 
ধতুমতী রমণীর অন্ন নাহি খাবে। 
অবীরার অন্ন বিপ্র সর্ববদ। ত্যজিবে ॥ 
বেশী রমণীর অন্ন না করে ভোজন । 
সর্বদা রাঁখিবে মনে শাস্ত্রের বচন ॥ 
শুদ্রের শ্রীদ্ধের অঙ্গ, অন্ন গণকের। 
বৃবলীপতির অন্ন কি বার্চুধিকের 
অগ্রদ্থানী ত্রাক্মণের অন্ন নাহি খাবে। 
ইহাদের অনাহারে বহুছুঃখ পাবে ॥ 
যেইজন বিগ্র হয়ে চিকিত্সক হয়। 
তার অন্ন খাবেনাক শাস্ত্রে ইহ! কষ। 
হস্তা, চিত্রা, শ্রবণার স্থিতি যতক্ষণ । 
ন! করিবে তৈল কভু ভোজন ভ্রক্গণ ॥ 
মূ শিরা আর ভান্্রপদে স্বা। 
নিষিদ্ধ সকল মাংস জানিও সর্ববদা | 
মাংম যদি খায কেহ এই দিনকয়। 
গেমাংস:ভোজন সম পাঁপ তার হয় ॥ 
কৃতিক। নক্ষত্রে আর অমাবস্তাক্ষণে। 
কভু নাহি করিবে ত্রাঙ্মণে ॥ 
মৈথূনের শেষে কিংবা ক্ষৌরকারধ্য পরে। 
দেবতা বা পিতৃগণে তর্পন যে করে ॥ 
তাহার প্রদত জল রক্তের সমান। 
দেহান্তে নরকে সেই কবিবে প্রধাণ ॥ 
হে নারদ, সবিস্তারে করিলে শ্রব্ণ। 
আর কি জানিতে সাধ কহ এইক্ষণ 
কর্্য ও অবর্তবয, খাস্ত ও অখাগ্ঘ। 
বলিলাম সব কথা যথ। মোর সাধ্য | 
মপর, আর যাহা তব অভিলাষ। 


মাধ্যঘত অভিলাষ করিব ণ। 
পাতে হরিব কাহিনী । 
তিক লিখিত আছে জানিবে এখনি | 


1 সাকার কি নিরাকার জানিতে বাসনা! 


হরির যতেক লীলা অসীম অপার। 
নামমাত্র উচ্চারণে পাগর নিস্তার ॥ 
যেইজন তভিভরে হরিনাম করে। 
সেইজন কখন না ভূত-প্রেতে ডরে ॥ 
গরুড় দর্শনে যথা! যত নাগকুল। - 
চতুর্দিকে ছুটে যায় ভয়েতে আকুল । 
সেইরূপ হরিনামে রোগ দুঃখ তাপ। 
পালায় মুহুর্তমধ্যে মহ যত পাপ। 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! অমৃত সমান। 
শুনিলে গ্রলিত হয় যতেক পাঁষাণ 
বরদ্ধখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত। 





গঅস্রীন্বিংশ অধ্যায় 
বরন্মনিষপণ, নাবদেব শিব-বব-গ্রাপ্তি 
ইত্যাদি । র 
নারদ কহিলা, প্রত করিনু শ্রবণ! 
ত্রন্থের স্বরূপ এবে করুন কীর্তন ॥ রর 
দৃশ্য র৷ অদৃশ্য তাহা করুন বর্ণনা ॥ 
সবিশেষ অথব! কি নির্ধ্বিশেষ হন। 
দেহিগণে অলিপ্ত বা লিগ হয়ে রূন ॥ 
জানিতে বাসন! গ্রভূ কি তার লক্ষণ। 
কি প্রকারে বেদে তারে করে নিরূপণ | 
ব্রহ্ম আর প্রকৃতিতে ভেদ কিবা আছে। 
কূপ! করি বিশ্বনাথ, কহ যোর কাছে 
সর্ধবজ্ৰ মহান্‌ তুমি, তুমি পরমেশ। 
সমস্ত বিচারি মোরে দেহ উপদেশ ॥ 
শুন শুন মহাদেব নিবেদি চরণে । 
প্রকৃতি-লক্ষণ পূর্বে শুনেছি শ্রবণ ॥ 
ব্রহ্মা-অতিরিক্ত কিবা সে গ্রকতি হয । 
জিজ্ঞামি তোমারে ভূমি বল মহাশব ॥ 
ব্রন্মের স্বরূপ প্রভু রহ বর্ণন। 
বাসন! বড়ই মম, কহ পঞ্চানন ॥ 


১০০ ্ীীত্রদ্ষবৈবর্ড পুরাণ । রর 





নারদের বাক্য শুনি শঙ্কর তখন | 
সুছ্হান্তে করিলেন ব্রহ্ম-নিরূপণ ॥ 
শঙ্কর কহিলা, বম, জিজ্ঞাসিলে যাহা | 
অতিশয় গৃঢ আর জ্ঞানসাধ্য তাহা ॥ 
ইহা! অতি স্ুতুর্ণভ নাহিক সন্দেহ। 
ব্রহ্গ-নিরূপণ মোর! পারি নাই কেহ ॥ 
বিশেষণ-যুক্ত যাহ। প্রত্যক্চ সরল। 
তার নিরূপণ মোর! করেছি সকল ॥ 
বৈকুষ্ঠেতে হরিমুখে জানিলাম যাহা । 
হে নারদ, তব কাছে কহিতেছি তাহা ॥ 
সকল তদ্বের সার অন্কের লোচন। 
অন্ধকার-ধ্বংসকারী প্রদীপ মতন ॥ 
সনাতন পরত্র্ম সর্বত্র বিরাজে | 
পর্মাতুরূগী তিনি সর্ধবদেহ মাঝে 
সর্ব কর্ম সাক্ষী তিনি সবার ঈশ্বর | 
ত্রিভূবনে নাহি কিছু তার অগোচর ॥ 
দেহীদের গ্রাণ বিজু মন প্রজাপতি । 
আমি সমুদয় জ্ঞান, প্রকৃতি শকতি ॥ 
পূর্বেবে একদিন আমি আর পল্মামন | 
ধর্ম সহ মিলি যাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥ 
হরির সকাশে বাহ! মোর! জিজ্ঞাসিনু 1 
তিনি যাহ! বলিলেন, তাহাই কহিন্ু | 
সকল তত্র সার ব্রঙ্গজ্ঞান হয । 
অজ্ঞানতা-ন্ধকার হয যে বিলগপ | 
প্রমাআারূপে ব্রহ্ম জীবদেহে রয। 
জীবদেহে থাকে ত্রন্ধ শাস্ত্রে ইহা কমু ॥ 
দেহমধ্যে পঞ্চপ্রাণ অবস্থিতি করে । 
বিজুর স্বরূপ তাহা জানিবে অন্তরে ॥ 
জ্ঞানরূপে আছি আমি শরীর-মাঝারে | 
প্রকৃতি-স্বরূপ শক্তি বলি যে তোমারে ॥ 
আমরা অধীন সব পরম-আত্মার | 
উাহার আজ্ঞা মোরা চলি অনিবার ॥ 
জীব তার প্রতিবিদ্ব শুন মহাশয় । 
কর্দফল-ভোগী তিনি সকল সময় | 





জলপূর্ণ ঘট মধ্যে করিলে দর্শন | 
চন্জ্-দূ্ধ্য প্রতিবিন্ব দেখায় যেমন ॥ 
জীবগণ সেইরূপ পরম আত্মার । 
গ্রতিবিষ্ব মাত্র হয় নহে কিছু আর ॥ 
ঘট ভগ্ন হলে প্রতিবিদ্ব নে মিলায়। 
সু্টিলয়ে জীব সব ত্র্ধে লয় পাঁয়। 
সিধ্বংসকালে ত্রদ্ধ বিমান রয। 
চরাচর বিশ্ব পায় তাহাতেই লয় | 
সেই ব্রহ্ম জ্যোতিত্ধর্য মণ্ডল-আকার। 
কোটি কোটি সূরধ্যসম মহা তেজ তার। 
সেই জ্যোতিঃ হুবিভ্তীর্ণ অব্যয় অঙ্গয় | 
যোগিগণ ধ্যান করে দকল সময় | 
পরমাত্ব! মহেশ্বর তিনি নিরাকার | 
স্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ তিনি পারাৎার ॥ 
আননস্বরূপ তিনি আনন্দ-কারণ। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তাতে সদা লীন! হুন ॥ 
যেরূপ জলের শৈত্য, শব্দ গনের | 
অগ্নির দাহিকা-শক্তি, শুভ্ত। ছুগ্ধের ॥ 
যেরপ সূর্য্য প্রভা, গরন্ধ পৃথিবীর | 
হে নারদ, সেইরূপ জেনে রাখ স্থির ॥ 
নিগুণ। প্রকৃতি যিনি অনস্ত কালের । 
স্বাভাবিক গুণ মান্র নিগুণ ত্রন্মের ॥ 
হে নারদ, পর্রন্গ স্ুষ্টির সময় । 
সগুণ পুরুষরূপে পরিণত হয় ॥ 
য্চপি নি ব্রহ্ম, ওহে মহামতি । 
তথাপি স্থত্টির হেতু হয় ভার মতি | ' 
বিচক্ষণ ব্রহ্ম তবে গুণযুক্ত হয। 
বিষষী পুরুষ রূপে তার পরিচয ॥ 
ত্রিগুণ-আধার রূপে প্রকৃতি তখন। 
ছাঁয়ারূপে তার সাথে রহে অনুক্ষণ ॥ 
কুম্তকার বথ! করে ঘটের নির্মাণ । 
মেইরাপ স্ষট-কার্ধ্য করে ভগবাদ্‌ 
মাটি দিযা ঘট বথা রচে কুম্তকার | 
প্রকৃতির দ্বারা হয় সথগ্তি বিধাতার | 


মিলিধা। গ্রকৃতিসহ ত্রহ্ধ সনাতন । 
ষ্টি-কার্ধ্যরূপ লীল! করেন সাধন ॥ 
বর্ণের সাহায্যে যথা ব্বর্ণকারগণ | 
ক্ষণে ক্ষণে করে বহু কুগুল রচন ॥ 
ছে নারদ, সেইরূপ ভ্রন্ধ মনীতন। 
আপন ইচ্ছায় করে বিশ্বের হৃজন ॥ . 
মৃত্ভিকারে কুস্তকার করেনি হৃজন। 
সর্ণকেও স্বর্ণকার করে না র্চন ॥ 

ছুই বস্ত নিত্য সদা শুন মুন্বির। 
প্রকৃতি ও পরব্রহ্ম নিত্য নিরন্তর | 
কেহ কেহ এইরূপ বলেন বচন। 
প্রকৃতি হইতে শ্রেক ব্রচ্গ সনাতন ॥ 
কেহ কেহ বলে, শুন মুনি মৃহাশয়। 
প্রকৃতি-পুরুষরূপে ব্রহ্ম নিজে রয় ॥ 
্রন্ম ও প্রকৃতি ভিন্ন, কেহ কেহ কয়। 
ব্রহ্ধই পরমধাম জানিও নিশ্চম্ব॥ 
সকলের আত্মা! ত্রহ্ধ নিলিপ্ত সদাই । 
সর্বব্যাগী সর্বঘমূল, বেদে ইহা পাই ॥ 
সর্ধব-বীজম্বরূপিণী পরম প্ররৃতি | 
ব্রন্মে অবস্থান করে ব্রন্মের শকতি ॥ 
তেজোময় ব্রহ্ম যোগী ধ্যায় অনিবার। 
কিন্তু তাহা! বৈষ্ণবের! করে ন! স্বীকার ॥ 
বৈষণবেরা এই হেতু তেজের ভিতর । 
দর্শন করেন রূপ অতি মনোহর ॥ 
তাঁরা কছে, কেব। সেই তেজের আধার । 
না জানিয়। তবে ধ্যান করিবে কাহার ॥ 
কারণ ব্যতীত নহে কার্ধ্ের উন্তব। 
আধার ব্যতীত-তেজ কিরূপে লম্তব ॥ 
এইহেতু বৈষ্ঞবের! অন্তরে অন্তরে । 
শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপ ধ্যান করে ॥ 
স্বেচ্ছায় ভগবান পুরুষ সাকার। 
কৌটি-ূ্ধ্যলমপ্রত মগডুল-আকার ॥ 

সেই তেজোমধ্যে নিত্য গৌলৌকনগর | 
অসংখ্য যৌজনব্যাপী অতি মনোহর ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড । ১০১ 


নারদ, আমার বাব্য করছ শ্রবণ । 
গৌঁলোকনগরী হয় আনন্দবর্ধন ॥ 
ত্রিভুবনে মনোরম যত আছে ঠাই । 
গোলোকের তুল্য স্থান কোথাও ত নাই। 
চন্দ্রমগ্ডলের সম গোলাকার স্থান । 
বৈকুণ্ঠ হইতে অতি উর্ধে বিদ্বমান ॥ 
গোপগোপী ধেনুগণ কে গণিতে পারে । 
কল্পরৃক্ষ রাশি রাশি শোতে চারিধারে ॥ 
শত শত কামধেনু করে বিচরণ । 
গৌলোকনগরী তথা অতি বিমৌহন ॥ 
রানমগ্ডলের রূপ অতি মনোহর |. 


পারিজাত-বন শোতে গোলোকের মাঝে ॥ 
পারিজাত-বনে আছে আশ্রম নকল । 
কৌস্তভমণিতে তার! সদাই উজ্জ্বল ॥ 
হীরকনিন্মিত আছে সোপান সকল । 
নানা বস্ত দীপ্ত তেজে করে ঝল্মল্‌ ॥ 
স্ববর্ণরজতরাশি আছে থরে থরে। 
জগতের যত ধন গ্োলোকন্গরে ॥ 
রত্ুরাজি বিনির্দিত আছে সিংহাসন । 


, সেই সিংহাসনে বসি প্রভু সনাতন ॥ 


জলধরসম রূপ মদনমোহন । 

অন্ত কিশোর তিনি কমললোচন্‌ ॥ 
পৃর্শশীশধর সম বদন তাহার। 

রূপে কোটি কামদেবে করে তিরক্কার ॥ 
করেতে মুরূলী শৌভে অতি মনোহর | 
চির-জ্যোতি্ধয় রূপ তিনি পরাৎপর ॥ 
গীতবাস পরিধান অতি মনোহর । 
রূতন মুকুট শৌভে মস্তক উপর ) 
বক্ষে কৌন্তভের মণি সর্ববান্গে চন্দন । 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত প্রভু সনাতন ॥ 


১০২ শ্রী্রীবরক্মবৈবর্ত পুরাণ | 





চূড়ায় মযুরপুচ্ছ শোভিছে মাথাষ। 
রূতন নূপুর সদ! বাজে রাঙা পায় ॥ 
রত্বের বলয় হাতে কেযুর বিরাজে। 
রত্থের কুগডল শোতে ছুই কর্ণ মাঝে ॥ - 
ন্থশোভন দস্তরাজি অতি মনোহর । 
বিশ্বফলসম ভার ওঠ ও অধর ॥ 
উন্নত নাসিক। তার মদনমোহন। 
গোগীগণ চতুর্দিকে করেছে বেন ॥ 
স্থরসিক রাসেশ্বর ভক্তের ঈশ্বর । 
বৈষ্ণব সকল তারে পৃর্জে নিরস্তর ॥ 
্রহ্ধা বিষুঃ মহেশ্বর আর দেবগণ। 
করযোড়ে করে স্তব যেথা নারায়ণ ॥ 
পরব্রহ্ধ ভগবান্‌ তিনি স্বেচ্ছমিষ। 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন সকল সময় ॥ 
নির্ভণ নিপ্লিপত তিনি সবার আধার 
সবার ঈশ্বর তিনি পূজ্য সবাকার ॥ 
ভক্তবাঞ্থাপূর্ণকারী গোপবেশধারী | 
দ্বিভুজ মুরলীধারী গোলোকবিহারী ॥ 
পরিপৃর্ণতম কৃষ্ণ রাধিকা ঈশ্বর 1 
সকলের অন্তরাত্মা ন! হয় গোচর ॥ 
সর্ববস্থানব্যাগী তিনি সর্ববাত্ম। শ্রীহরি। 
পরিপৃর্ণতিম তিনি কৃষ্ণনাম ধরি ॥ 
সেই ভগবান্‌ কৃষ্ণ আপন অংশেতে | 
কমলা সহিত বাস করে বৈকুষ্ঠেতে | 
. নিজ অংশে বিষুপ করিয়া ধারণ। 
সদা রক্ষা কর্সিছেন লমস্ত ভূবন ॥ 
ক্ষীরোদ-নন্দিনী-পতি শ্বেতদ্বীপবাসী | 
চতুভূর্জ মুর্তি তার রূপ অবিনাশী ॥ 
হে নারদ, করিলাম ব্রহ্ম-নিরূপণ। 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মোর! করি অনুক্ষণ ॥ 
এত বলি মৌন্ভাব ধরেন শঙ্কর। 
নারদ তাহার স্তব করে অনন্তর | 
নারদের স্তবে ভু হইল মহেশ। 
অপরূপ জ্ঞান দান করিলা অশেষ ॥ 


প্রণমিয়া মৃত্যুঞ্জষে নারদ তখন। 
নারাযণ-আশ্রমেতে করিলা গমন ॥ 
নারাধণ-কথা আছে বৈবর্ত-পুরাণে। 
পুরাণের সার ইহ! সকলে বাখানে ॥ 
ভ্রীহরি-্মরণমান্ত্র পাপ দূর হয়। 
ইহাতে রয্মেছে তার কথা সমুদয় ॥ 
যেইজন করে পাঠ ভক্তিযুক্ত মনে। 
সর্ব্বতষ দুরে যাঁষ না রে শমনে ॥ 
্রীব্রহ্মাবৈবর্তকথা অসতমধুর | 
শ্রোতার হুইবে মন আনন্দেতে পর | 
বন্ষথণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত | 





$ উনত্রিংশ অধ্যাক্স 

নাবাষণের প্রতি নাবদেৰ প্রশ্ন । 
দৌতি মুনি কহিলেন, নারদ তখন । 
নারাষণ-মাশ্রমেতে করিল! গ্রমন | 
অপূর্ব আশ্রম সেই ্রন্ধাণ্ড ভিতর । 
যাহার সমান নাহি বিশ্বচরাচর ॥ 
সেথায় বিরাজ করে দেব নারায়ণ । 
নে আশ্রমে রাজে বু বদরীর বন। 
বহু ফলফুলপূর্ণ বৃক্ষ সব রাজে | 
পাধীগণ গান গাষ তাহাদের মাঝে ॥ 
স্থপক বিবিধ ফল ধরে তরু সব। 
কোকিল মধুব কণ্ঠে গ্রাষ যেন স্তব॥ 
দিংহ ও শার্দূল বহু বিবাজে তথায। 
খাষির প্রভাবে কিন্তু হিংস! নাহি ত'য ॥ 
ভোজ্য আর ভক্ষকের সমব্যবহার। 
বিদ্বেষের চিহ্ন নাই শাস্তির আগার ॥ 
স্থখদ সর্ববথ! বন মনোরম অতি | 
যাইতে তথাষ কারে না হয শকতি 
স্বর্গ হতে মনোহর অতি হথুশোভন। 
চন্দন ও পারিজাত বন অগণন | 


ব্রন্মখণ্ড। ১০৩ 


রিকি কি কাকা 


তিনকোটি আশ্রমের শোভ। মনোহর | 
বনু মুনি ধাষি সেথা রহে নিরন্তর ॥ 
মুনীল্্ সিদ্ধেন্দ্র কত করে অব্ন্থান। 
গণনার সাধ্য নাহি ওহে মৃতিমান্‌ ॥ 
সেথা আমিয়। ধীরে নারদ তখন । 
যোখি্রেষ্ঠ নারায়ণে করিলা৷ দর্শন | 
ূর্য্যসম প্রতা তার সম্মিত বদন। 
মুনি খধি আদি তারে করেছে বেন ॥ 
সুদর্শনা বিষ্ভাধরী নাচিছে সেথাষ। 
গহ্ধবর্ব সকলে মিলি কৃষ্ণগুণ গাষ ॥ 
, যোগিগুরু নারাষণ রত্বসিংহাসনে । 
কৃষ্ণনাম জপ করে আনন্দিত মনে ॥ 
নারদ তাহার মুত্তি করি দরশন। 

ধীরে ধীরে তার পাশে করেন গমন ॥ 
উপনীত হৈয়া তথা সভক্তি অন্তরে | 
নারায়ণ চরণেতে প্রণিপাত করে ॥ 
নারদে প্রণত দেখি দেব নারায়ণ | 
উঠিলেন সমন্ত্রমে ত্যজিযা! আসন ॥ 
আলিঙ্গন করি তিনি ব্রহ্মার কুমারে। 
করিলেন আশীর্ববাদ একান্ত অন্তরে ॥ 
মধুর বচনে পরে জিজ্ঞাসি কুশল । 
অতিথি সৎকার তার করিল! সকল ॥ 
অনন্তর নারদেরে রত পিংহাসনে । 
বদালেন নারাষণ হরধিত মনে ॥. 
বিশ্রাম করিয়। শেষে নারদ তখন । 
খষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে কহিলা! বচন ॥ 
পিতার নিকটে বেদ পড়ি নিরন্তর | 
জ্ঞান দান করিলেন হয়ং শঙ্কর ॥ 
তথাপি চঞ্চল চিত্ত তৃপ্ত নাহি হয। 
তৰ পাদপদ্ছে তাই লইনু আশ্রয ॥ 
হে প্রভো, তোমারে তাই করিনু দর্শন । 
কপা করি জ্ঞান দান কর্হ এক্ষণ ॥ 
যাহাতে রখেছে কৃষ্গুণের কীর্তন 
সেই কথ কৃপা, করি কহ সনাতন ॥ 


ধাহার দর্শনে হয় জরা মৃত্যু ক্ষয়। 
ব্রহ্মা বি পূজে ধাঁরে সকল সময ॥ 
হুর মুনি মনু ধারে করয়ে চিন্তন । 
সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা৷ কহু সনাতন ॥ 
কোন্‌ জব হৃষ্টিকর্তী কহু মহাশয় । 
কার মধ্যে সমুদয় কৃষ্টি পায় লয। 
কেব! সেই বিষ হরি সকল-কারণ। 
ঈশ্বরের রূপ কিবা কহ সনাতন ॥ 
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রভু ওহে নারায়ণ । 
দেব-দেবী ব্রহ্মা-বিষণজ আর পঞ্চানন ॥ 
মুনি আর খাষি যত মনু আদি করি। 
কাহারে করযে ধ্যান হদে ভক্তি ধরি ॥ 
বিশ্বপতি হরি ধিনি কী রূপ তাহার। 
এসব জানিতে হয় বাসন! আমার ॥ 
কুপা করি কহ মোরে ওগে! মহাশয় । 
মনোবাঞ্থ। পূর্ণ কর হুইয়! স্দুয় ॥ 
হাসিলেন নারাধণ নার্দ-ব্চনে। 
মধুর পবিত্র কথ! কহে হু মনে ॥ 
ব্রদ্ধধ্ডে উনত্রিংশ অধ্যা সমাপ্ত। 


৯ চে 


গু ভ্রিংশ অধ্যায় 
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নারদেরে সম্যোধিয়া মধুর বচনে। 
কহিলেন নারাফণ আনন্দিত যনে ॥ 
শুন শুন দেব-খষি ব্রহ্মার কুমার । 
গ্রণপতি বিষু্দেব উমাপতি আর ॥ 
মনু মুনি আদি লক্ষ্মী দুর্গ! সরন্বতী । 
ধ্যাধ সবে ভগ্বানে জগতের পতি ॥ 
সংসার-সাগর-বারি করিয়। লঙ্ঘন । 
হরির দীস্ত্‌ চাহে যেই ভক্তজন ॥ 
অন্য বাঞ্ছ। নাহি থাকে তাদের অন্তরে | 
হরির চরণপদ্ম সদা ধ্যান করে ॥ 


১০৪ শীশ্রীব্রহ্ববৈবর্ত-পুরাণ। 


শোকছুঃথে মুহামাঁন রহে যেই জন। 
ভ্রীহরির পাদপন্ন পূজে সর্বক্ষণ ॥ 
গোবদ্ধন ধিনি করে করেছে ধারণ। 
তাহার তৃলন। নাহি হুষ কদাঁচন ॥ 
দত্তের সাহায্যে ধিনি ধরিয| সাদরে । 
করিয়াছিলেন রক্ষা! ধরণীদেবীরে ॥ 
তার লোমকুপ মাঝে সংখ্যা অগণন। 
বিরাজ করিছে কত ব্রহ্মাগুভূবন ॥ 
তাহার শ্বরূপকথা কে বলিতে পারে। 
জগৎ-কারণ তিনি কহিন্ু তোমারে ॥, 
দেব-দেবী মুনি-খষি যত ইতি আছে। 
সকলি তাহার সথষ্টি কিছু নহে মিছে ॥ 
ষাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন। 
তার গণ কোন্‌ জন না করে কীর্তন ॥ 
অতএব মম বাক্য করহ্‌ শ্রুবণ। 
হরির চরণপন্প করছ বন্দন ॥ 

তুমি আমি হ্থরপতি মনু মুনি আর। 
কল! কলা অংশ মীত্র সেই বিধাতার ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেব্গণ কল! মাত্র তার। 
হে নারদ, ধ্যান তারে কর অনিবার ॥ 
শুন শুন ব্রহ্গাপুত্র তিনি সনাতন | 
বর্িতে ন। পারে ধারে সর্ববদেবগরণ ॥ 
বেদ ধার যশোরাশি বধিতে না পারে। 
সবার ঈশ্বর তিনি নদ! ভজ ভারে ॥ 
এ বিশ্ব ংসারে আছে যত নারীগণ। 
প্রকৃতির অংশ বলি করিবে গণন | 
প্রকৃতি ও ভগবানে ভেদ কিছু নাই। 
মায়ায মোহিত সবে আছে সর্বদাই | 
অতএব গৃহে ভূমি করহ গমন । 
বিবাহ করিয়া কর ন্বধর্ম পালন ॥ 





যেই জন শ্রীকৃষ্কের প্রাণাপেক্ষা প্রিষ! । 
প্রীরাধা তাহার নাম কীর্তি অদ্বিতীয়! ॥ 
নারায়ণপ্রিয়া লক্ষমী সম্পদ্রূপিণী । 
মঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী পরস্বতী যিনি ॥ 
সাবিত্রী বিধাভৃ-প্রিয়া। জননী বেদের । 
জগৎ্জননী ছুর্গ| *প্রয়া শহ্করের ॥ 
প্রকৃতিকে কখনো ন! উপেক্ষা ক্গিবে 
তার হেতু সৃষ্টিরক্ষা অবশ্য জানিবে | 
আপন মায়ার বলে প্রকৃতি স্থন্দরী | 
বিরাজে ব্রন্গাণ্ডে সদা নারীরূপ ধরি ॥ 
নারীর অমান্ত তাই উচিত না হয় 
নারীর ব্বরূপ কহি শুন মহাশয় ॥ 
পঞ্চ রূপ প্রকৃতির কর অবধান। 
বিবাহ করিয়া গুহে কর 'অবন্থনি ॥ 
বৈবর্তপুরাণে আছে হরিকথা সার । 
ইছ ছড়ি। যাহা আঁছে সকলি অসাব ॥ 
মহাকাল ধীবরের ছন্মবেশ ধরি। 
সংসার-সমুদ্রমাঝে ফেলে জাল দড়ি ॥ 
জীবরূপ মত্ম্তচয় জালের বন্ধনে | 
অবশ্য হইবে বদ্ধ দৈবের ঘটনে ॥ 

কাল পূর্ণ ন! হইতে মীনকুল মত । 
কালপাশে ধৃত হয় হুষ্টজীব যত ॥ 
মুক্তি বাঞ্ছা যদি, কর শ্রীহরি আশ্রয। 
ইহ ছাড় অন্য পথ নাহিক নিশ্চয় ॥ 
ব্রঙ্গখণ্ড অতিশয় মধুর আখ্যান । 
সমাপ্ত হইল তবে ওহে মতিমান্‌ ॥ 
হৃউচিতে অনুবাদ্দি শেষের অধ্যায। 
হরষিত দেবনুতে ভগে উপাধ্যায় ॥ 
ব্র্ধখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যার সমাগু 


অ্রন্খণ্ড মাও 


আসি তি 


ও প্র্লাতি9 


নাম্বায়ণং নমন্কৃত্য নন্বটঞ্চব নচন্রাভস্‌ 1 
দেখীং সন্ন্বতীটঞ্চব ভতোো জঙ্বযুদীন্রয়ে ॥ 
| নাঁবাষণ উবাচ। 
গণেশজলনী দুর্গা রাধা লঙ্্মী লরস্তী। 
. সাবিত্রী চ হৃষ্টিবিধো প্রকূতিঃ পঞচধা ম্থৃভাঃ। 
আবির্বভূব সা কেন দা! ক! বা জ্ঞানিনাং বরা ॥ 
কিংবা তন্লক্ষণং বৎস কো! বাঁ বন্ত,ং মো ভবেও। 
কিঞ্চিতথাপি বক্ষ্যামি য€ শ্রুনতং কুদ্রবন্ত ভতঃ। 
€ প্রথস অধ্যাক় সভ্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ রয। 
্রক্কৃতিচবিত্র ও অংশাদিব সংক্ষিপ্ত বিব্বণ। প্রধান! গ্রকৃতি তারে সর্বজনে কয় ॥ 
জিজ্ঞাসিল। নারায়ণে নারদ আবার] সির আদিতে যিনি তিনিই প্রকৃতি। 
কপ! করি কহ মোরে সর্ববতত্বসার ব্রন্মের স্বরূপা তিনি মায়ামফ়ী নিতি ॥ 
কি লক্ষণ প্রকৃতির, বেবা৷ সেই হয। যৌগ্রবলে আপনি সে পরমাত্বা ষিনি। 
কহিয। ঘুচাও প্রভু আমার সংশয় ॥ আপনারে ছুই ভাগ করিলেন তিনি ॥ 
কি হেতু প্রক্ৃতিদেবী হন আবির্ভূতী | তাহার দক্ষিণ ভাগ পুরুষের রূপ। 
এক হযে তবু কেন পঞ্চরূপ যুতা ॥ বাম ভাগ হইল যে প্রকৃতি-্বরূপ। 
ুর্গা লক্ষী রাধ! আর দেবী সরস্বতী | প্রকৃতি যে ব্রন্মরূপ! জানিবে নিশ্চষ। 
সাবিত্রী সম্তে হয পঞ্চধাগ্রকৃতি ॥ মুলীভূতা নাতনী নাহিক সংশষ ॥ 
এই পঞ্চ প্রকৃতির চরিত-আখ্যান। স্ববভূতাঞ্রিতা! দেবী প্রকৃতি সুন্দরী | 
কেমন বা ইহাদের পূজার বিধান | কি সাধ্য আমার তার গুব্যাখ্য! করি ॥ 
দ্যা করি কহ মোরে প্রভু নারাষণ। জীবপাশে আত্ম] যেন স্বতই বিরাজে। 
শুনিতে আমার বড় কৌতুহলী মন | আত্ম। সনে যেন শক্তি থাকে দর্বব কাজে ॥ 
নারাষণ কহিলেন নারদে তখন | অগ্নির সঙ্গেতে থাকে দাহিকা-শকতি । 
ত না পারে কেহ প্রকৃতি-লক্ষণ ॥ পুরুষেরো৷ সেইরূপ' সঙ্গেতে প্রকৃতি ॥ 
যাহা কিছু করেছি শ্রবণ। এহ্ছু সংসারধামে যত যোখিগণ। 
তাহাই বণনা আমি করিব এখন ॥ স্্রী-পুরুষ ভিন্ন জ্ঞান না করে কখন ॥ 


প্র“ শবে প্রকৃ? অর্থ শুন দিয়! মন। 


তি অর্থে “ৃষ্টি ইহ। বেদের বচন | 


- শুন শুন হে নারদ, সর্বযোগিগণ। 


ত্রহ্মময় এ জগৎ করেন দর্শন ॥ 


১০৬ | রীীবরন্ববৈবর্তপুরাণ। 


প্রকৃতি পুরুষ কিবা! সব্‌ ত্রহ্মমঘ |. 
যোগীন্দ্র-মনের এই ধারণা নিশ্চয় ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের জানিয়! বাসন] । 
আবিভূ্তা সনাতনী হুদয়-আসীনা ॥ 
শ্রীকষেরর হৃষ্টি'ইচ্ছা জানিয়। ঈশ্বরী | 

_ পঞ্চভাখে ভাগ হন নিজে ইচ্ছা! করি ॥ 
ব্রহ্ধা আর্দি দেব আর মুনি মনুগণ। 
্রহ্মরূপা! শ্রীহুর্গারে পূজে অনুক্ষণ ॥ 
গণেশজননী তিনি শিবের ঘরণী। 

. ব্রহ্ধরূপা! বিষ্ুমায়! আগা সনাতনী ॥ 
সংলারে অদীম গুণ বৈষ্ঞবী দুর্গার । 
বেদেতে বদিতে নারে যত গুণ তার ॥ 
ধর্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্তি, যশ ও মঙ্গল। 
সর্ববজীবে সনাতনী দেন অবিরল ॥ 

নখ মোক্ষ হর্যাদির তিনি প্রদায়িনী | 
শোঁকার্তি হুঃখের তিনি বিনাশকারিণী | 
শর্ণাগতেরে তিনি করেন রক্ষণ । 
সর্ধবজীবে পরিত্রাণ করে অনুক্ষণ ॥ 
জ্যোতির্ঘ্ধী শক্তিরূপা! সিদ্ধির ঈশ্বরী । 
তিনি বৃদ্ধি, তিনি নিদ্রো, নিত্য তারে ল্মরি] 
তিনি ক্ষুধা, তিনি তৃষা, ছাযা, তক্রা স্মৃতি। 
দয়া আর ক্ষাস্তি শাস্তি কান্তি ভ্রান্তি ধুতি ॥ 
তিনি তুগ্তি তিনি পুষ্টি বৃত্তি লক্ষী দয] । 
শ্লীকুষ্জের শক্তিরূপা জননী অভয়া ॥ 
অনন্ত তাঁহার রূপ কে বণিতে পারে। 
বেদ ও পুরাণ তাহা! বর্িবারে নারে ॥ 
প্রথম। প্রকৃতিকথ। শুনিলে নারদ। 
দ্বিতীয় প্রকৃতিকথা বলিব বিশদ | 
গুদ্ধসতু-্বরূপিণী লক্ষ্মী সে বিষুঃর | 
দস্তা শান্তা সুশীল! দে অতি হুমধুর ॥ 
সম্পৃৎ-রূপিণী দেবী প্রকৃতি হ্ন্দরী । 
এরথর্য্যের অধিষ্ঠাতরী সর্ব শুভক্করী ॥ 
লোভ মৌহ কাম ক্রোধ কিছু নাহি ভার । 
বাঁসন। নাহিক কিছু, নাহি অহঙ্কার ॥ 


পতিই ভীঁহার প্রাণ, অতি পতিব্রতা। 


ভকত-ব্ৎদল! দেবী সর্বব-হিতরতা ॥ 
প্রাণের সমান প্রিষ তিনি শ্রীহরির। 
বাঞ্থাকল্পতরু সম অনাদি শরীর ॥ 


প্রিংয়বদা প্রেমপাত্রী শ্রীহরি-জীবন | 


সকৌন্তভ তারে বক্ষে ধরে নারাফণ ॥ 
শস্তের ন্বরূপা তিনি জীবের জীবন । 
বৈকু্ধধামেতে বান পতি-পরায্রণ॥ * 
স্বর্গে তিনি শবর্গলন্দদী রহে হুষ্ট মনে। 
রাজলন্দীরপা তিনি রাজার ভবনে ॥ 
গৃহলন্ষবীরূপে রছে গৃহীদের ঘরে । 
বাণিজ্যরূপিণী তিনি বণিকৃ-ভিতরে ॥ 
শোভার আধার তিনি কহিনু তোমায় । 
নকল খর্র্ধ্য হয তাহার কৃপা ॥_ 
দঘামধী মাতৃরূপা সদয়! সরল! ! 
রক্ষিতে ভক্তের ধন হন হুচখ্লা ॥ 
লঙ্গদী বিনা ত্রিজ্থৎ অন্ধকারধয় | 
জীবন্ত মানুষ সব জীবম্থাত রয় ॥ 
ভক্তি-স্বরূপিণী দেবী ভক্তের জননী | 
জগতের মাতৃরূপা শ্রীকৃষ্ণ-গৃহিণী ॥ 
দ্বিতীয়া প্রকৃতিকথা অতি চমৎকার । 
মহাঁলন্ববী নামে ধিনি খ্যাতি ভ্রিসংসার | 
ছ্িতীধা শক্তির কথ! করিলে শ্রবণ । 
তৃতীয়া প্রকৃতি কথা কহি এইক্ষণ | 
বিদ্বা-মধিষ্ঠাত্রী যিনি দেবী দরম্বতী | 
ভ্রিলোকে পুজিতা তিনি তৃতীযা প্রকৃতি " 
ৃদ্ধিরূপা, বাক্যবপা, বিগ্তারূপা বিনি। 
সর্বরবিদ্ঠা-অধিষ্ঠাত্রী সরন্বতী তিনি ॥ 
কবিতারূপিণী তিনি প্রতিভাদাবিনী ! 
সাবুব্যকিগ্ণণে দেন স্মৃতি, মেধ! তিনি ॥ 
ডাছা হতে লাভ হ্য় বিবিধ কল্পনা! 
তাহার কৃপায় পাই বোধ ও চেতনা ॥ 
সন্দেছ-ভঞ্জিনী তিনি বিচাবকারিণী | 
শত়ি-স্থরূপিণী গ্রন্থ রচনাকারিণী ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। 
| কৃষ্ধের বামেভে আছে আসন তাহার । 





বীণা আর পুস্তকাদি শৌভে তীর করে। 
স্গীতের অধিষ্ঠাত্রী জানিবে তীহারে ॥ 
_ একমনে সরস্বতী ক্চে জপ করে। 
শ্রীহরির প্রিষতম! জানিবে অন্তরে ॥ 
প্রীমঙ্গের বর্ণ তার শ্বেতপন্প্রাষ। 
কুনদপুষ্প প্রাজিত জ্যোতির প্রভাষ ॥ 
রত্বমাল। করে দেবী করিয়া! ধারণ। 
মধুময় কৃষ্ণনাম জপে অনুক্ষণ ॥ 
তপশ্যারূপিণী তিণি নিজে তপন্থিনী। 
দিদ্ব-বিছা-স্বরূপিণী পিদ্ধি-প্রদাধিনী ॥ 
তপঃফলদাত্রী তিনি ওছে মতিমান্‌। 
সৃউমনে তপম্তার করে ফল দীন ॥ 
শরঘতী-বিবর্ণ করিলে শ্রবণ । 
অপর প্রকৃতিকথা গুন্হ এখন ॥ 
চতুর্থ প্রকৃতি ধিনি সাবিত্রী মহতী । 
মাতৃরূপা সকলের বিচক্ষণ অতি॥ 
চারি বেদ বেদ-অঙ্গ ছন্দ আছে যত। 
সাবিত্রী হইতে সব জন্মিছে সতত ॥ 
স্যার বদনা আর জপ মন্ত্র সব। 
উহা হতে এ সংসারে হইল উদ্ভব 
ব্রহ্মতেজোময়ী তিনি জননী সবার। 
তার প্দরজঃস্পর্শে ধস্ত এ সংসার ॥ 
সাবিত্রীর কথা এই করিনু বর্ণন। 
পঞ্চমী প্রকৃতিকথা শুন এইক্ষণ | - 
প্রেমমধী শ্রীরাধিক। বিদিত জগতে । 
প্রেমেতে জীবন তার শুন মহামতে ॥ 
প্রেনপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী পঞ্চপ্রাণরূপা । 
শ্ীবিষ্র প্রাণাধিকা! শ্রেষ্ঠা অপরূপা | 
তিনিই হন্দরী শ্রেষ্ঠা খ্যাত ভ্রিসংসারে | 
ভাগ্য সকল আছে তাঁহার মাঝারে । 
পৌভাগ্যশালিনী পূর্ণ আনন্দরূপিণী। 
ন্তা মান্তা পৃজনীয়। বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
₹ষ্-আঘক্রিণী তিনি সর্বগুণাধার | 
পরণ্র-রসেতে পূর্ণ শরীৰ তীহার ॥ 


কৃষ্ণতেজ কৃষ্ণগুণ আছে শ্রীরাধার ॥ 
পরাৎপরা আছ্যাশকি নিত্য সনাতনী । 
সর্ববভূত-্বরূপিণী তিনি নারাষণী॥ 
রাসমঞ্চে হন তিনি দিব্য অলঙ্কার । 
রাসেশ্বরী রলবতী ভুবন-মাঝার ॥ 
গোঁপবেশ তাহ। হ'তে হযেছে হৃ্জন | 
উজ্জ্বল করেন সদা গোলোক-ভবন ॥ 
আহ্লাদ সম্তোধ হর্ষ-্বরূপিণী তিনি। 
সতত আছেন তিনি কৃষ্ণের অধিনী ॥ 
মহাবরাহের ঘৃত্তি করিয়া! ধারণ। 
ধরার উদ্ধার করে শরীক যখন ॥ 
রুকভানুম্ৃত। হুঃয়ে শ্রীরাধা সেকালে । 
জনম লভিষাঁছিল অবনীমণ্ডলে ॥ 
ত্রন্মা আদি দেব্গণ করিয়া যতন । 
কভু না পারেন তারে করিতে দর্শন ॥ 
গুন মুনি সেই দেবী স্ত্রীরত্ের সার । 
শ্রীকষের বক্ষঃস্থলে শোভে অনিবার ॥ 
সহত্র বদর স্ব করি দেবগণ। 
শ্রীরাধার দেখা নাহি পাষ কোনজন ॥ 
যতেক রষ্ণী আছে ব্রন্মাণ্ড মাঝারে । 
জনম প্রকৃতি-অংশে জানিবে অন্তপ্ে ॥ 
যে পঞ্চ প্রকৃতিকথ! বলিম্ু তোমারে ! 
সে মুল গ্রকৃতি বলি জানিবে সবারে ॥ 
যিনি যিনি শ্রেষ্ঠ তার অংশ-্বরূপিণী | 
শুন মহাভাগ কহি তাদের কাহিনী ॥ 
যে দেবীর স্পর্শে পৃত এ তিন ভূবন। 
গলিত বিষুঃর পাদে যাহার জনম ॥ 
ভ্রবময়ী যিনি নিজে নিত্যা সনাতনী | 
পাপরাশি বিনাশেন জগৎ-জননী ॥ 
দেখিলে স্পণিলে ধাঁবে মোক্ষলাভ হষ। 
পুণ্যতীর্ঘরূপে খ্যাত এই ধরাময় | 
বিরাজ করেন তিনি মহেশের শিরে | 
গুঘপত্ররূপ! ধিনি এ ভব সংদারে ॥ 


১০৭ 


শনমএ্সিিন লা টি 
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ধাহার পরশে হয় পাঁপ বিনাশন। 
পবিত্র যাহার জলে এ তিন ভুবন ॥ 
প্রকৃতির অংশ হন সেই স্থ্রধুনী। 
জগতে তাহার নাম পতিতপাবনী ॥ 
বিষুগদেহে জন্ম তার পাপ-বিনাশিনী | 
নারায়ণ প্রিতমা হন সদা] তিনি ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান অংশ তুলমী বিরাজে। 
বিষুপত্রী বিষুপদে নিরম্তর রাজে॥ 
পত্রমধ্যে সারভূতা পুণ্যপ্রদায়িনী | 
কলুষ নাশিতে তিনি অগ্রি-ন্বরূপিণী ॥ 
ধরণী পবিত্র হয় পাদস্পর্শে তার। 
ভক্তিমুক্তি তাহ! হতে লভষে সংসার ॥ 
নিষ্ল সকল পৃ! উহার বিহনে। 
ত্রাণ করে ভারতের সর্ববনরগণে ॥ 
কলিকালে পাঁপরপ কাঠের দহনে। 
অগ্নি-্বরূপিদী তিনি সকলেই জানে ॥ 
অপর! প্রকৃতি-অংশ শুন দিষ। মন | 
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিষা বলি বিবরণ । 
কশ্টপ-আত্মজ। ্তী মনস! যে হয়। 
প্রকৃতি প্রধান অংশ সকল সম্য ॥ 
শঙ্করের শিল্তা তিনি অনন্তভগ্ঠিনী | 
হলারী সে নাগেশ্বরী নাগমাত। তিনি ॥ 
নাগগ্ণণ হয় নিত্য বাহন তাহার। 
নাগের ভূষণ দেহে শোতে অনিবার ॥ 
নাগেন্্রনংযুত। তিনি বিষুভভিরতা। 
তপের শ্বরূপা তিনি পরম দেবত। ॥ 
সর্ববমন্ত্র-অধীশ্বরী আস্তিক-জননী | 
জরৎকারুপত্বী তিনি সতীশিরোমণি ॥ 
তিন লক্ষ বর্ষ করি হরি-আরাধন!। 

. মনসা পুজিত। ভবে, সফল বাসনা ॥ 
ভ্রন্মতেজে সমূজ্বল কলেবর তার। 
ব্রহ্ম হৈতে শ্বতন্ত্রতা নাহি কিছু আর ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ দেবসেনা সতী 
মাতৃগণ-মধ্যে তিনি পৃজনীযা! অতি ॥ 


জগতের শিশুগণে করেন পালন 1 
তপন্থিনী বিষুপ্রতি ভক্তিপরায়ণ॥ 
কার্তিকেয়পত্ী যিনি, ধষ্ঠ অংশ তিনি। 
বষ্ঠী নামে অভিহিতা' হুম্দরী কামিনী | 
পুত্র পৌত্র আদি সব করেন প্রদান। 
দাত্রী নামে হবিখ্যাতা রমণীপ্রধান ॥ 
স্বামীর নিকটে তিনি রমণীযা অতি। 
শিশুর সমীপে তিনি অতি বৃদ্ধা সতী 
শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিন গতে | 
যটীপুজা হয় নিত্য সমস্ত জগতে ॥ 
একবিংশ দিনে শিশু-কল্যাণের তরে । 
যটীপূজ। প্রচলিত সব ঘরে ঘরে ॥ 
স্থির বিদ্যুতের মত যৌবন তাহার । 
বৃদ্ধারূপে ভ্রমে কিন্তু বিরূপ আকার ॥ 
দয়ারূপা মাতৃরূপা তিনি নিরস্তর। 
নিত্য হন শিশুদের স্বপ্নের গোচর ॥ 
তাহার কৃপায় শিশু থাকে নিরাপদে । 
পালন করেন তিনি আপদে বিপদে | 
য্ঠীর অচ্চন| করে যেই সাধুজন। 
পুত্রে পৌত্র বাড়ে তার হয় বহু ধন॥ 
প্রতিমাসে ষষ্টীপূজ! যেই জন করে। 
ধনে পুত্রে বাড়ে সেই ষষ্টীদেবী-বরে ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ মঙ্গলচণ্ডিকা | 
দুর করে.ধরাধামে সর্ব্ব বিভীষিকা ॥ 
মুখ হ'তে প্রকৃতির জন্ম হয় তার। 
মন্গল প্রদান সবে করে অনিবার ॥ 
মঙ্গলম্বরূপা তিনি সৃষ্টির সময় 
সংহারে প্রচণ্ড মুত্তি জানিবে নিশ্চয় | 
সেই জর্ঘ ধরাতলে বুদ্ধিমান্গণ। 
মন্গলচ্ডিক! নাম করেন কীর্তন ॥ 
মঙ্গল বারেতে সদা পৃজ হয় তীর্‌। 
রমণীর! দান করে পঞ্চ উপচার । 

পুত্র পৌত্র দান করে শশবধ্য ও যশ। 
নাশ করে শোক তাঁপ ছুঃখ অপবশ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ও ১০৯ 
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কিন্তু তিনি রুষ্ট যদি হযেন কখন । 
করিতে পারেন তিনি সংসার দহন ॥ 
অতএব সর্ববভাবে তুষিবে তাহারে । 
বাধ। বিদ্ব দুর হবে, শত্রু যাবে দুরে ॥ 
যেই জন পুজে ভবে মঙ্গলচণ্ডিক!। 
সেই জন পুজে জেনো প্রকৃতি অন্থিকা ॥ 
প্রকৃতিরূপিণী দেবী চণ্তীর আখ্যান । 
তোমা সবে কহিলাম ওহে মতিমান্‌ ॥ 
প্রকৃতির অন্ত মুগ্তি কালী নাঁম যার। 
তার কথা মন দিষ1! শোন এইবার ॥ 
কমললোচনা কালী অংশ প্রকৃতির । 
ললাট হইতে জন্ম শ্রীহুর্গাদেবীর ॥ 
শুস্ত নিশুস্তের যুদ্ধে জম্ম কালিকার। 
জুর্গার অর্ধ অংশ, সংশয কি তার । 
রণবঙ্গে সিদ্ধা তিনি সতত রঙ্গিণী | 
সূ্বশক্তি মধ্যে জেনো। অন্যতমা তিনি ॥ 
দেবদেবী মুনি আর যক্ষরক্ষগ্ণণ | 
ভক্তিভরে কালিকারে করেন স্তবন ॥ _ 
কালীরপ প্রকৃতির মহিমা অপার। 
কহিলাম সব কিছু করিধা বিস্তার ॥ 
কোৌটিসূর্যযসম প্রভা উজ্্বল শরীর। 
সর্ববসিদ্ধিপপ্রদাষিনী অতি ধীর স্থির ॥ 
কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ! অতি ফলবতী | 
কৃষ্ণচিন্তা ঘোরে হন কৃষ্ণবর্ণী অতি ॥ 
তাহার নিঃশ্বাসে হয ব্রদ্ধাণড সংহার | 
দৈত্যগণ সনে যুদ্ধ ক্রীড়া মাত্র তার ॥ 
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ববর্থ ফল। 
ভক্ঞথণে দান দেবী করে অব্রিল॥ 
_ কালীর কাহিনী এই করিনু বর্ণন। 
বনুদ্ধরা বিবরণ করহ শ্রবণ ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ বনম্করা সতী | 
জবৎ-আধাররূপা রতুগর্ভ! অতি ॥ 
প্রজাপতি গ্রজাবর্গ পূজা করে তায়। 
সম্পদ বিধান করে এই বহ্ধায | 


| সবারে আশ্রয় দানে তোষে বহ্থমূৃতী | 


এই হেতু তিনি হুন পূজনীয! অতি ॥ 
সকলি প্রকৃতি-অংশ সার জেনে! মনে । 
উপেক্ষা না করো মুনি, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ॥ 
যে দেবী যাহার অংশ করিনু কীর্ভন। 
যিনি ষীর পত্রী এবে করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
বহ্িপত্রী স্বাহাদেবী সর্ধবত্র পৃজিতা।। 
বহিতেজ ধরে সেই সর্বব পরিত্রাত। ॥ 
স্বাহ। মন্ত্র না উচ্চারি অগ্ন্যানতি দিলে । 
দেবতা গ্রহণ নাহি করে কোনকালে ॥ 
যক্দের রমণী হয় দক্ষিণ! নামেতে। 
সর্বত্র আদৃতা তিনি আছেন জগতে ॥ 
যঙ্জান্তে দক্ষিণ কেহ না কন্পিলে দান । 
সর্ববকর্ম্ম পণ্ড হয় শাস্ত্রের বিধান ॥ 
পিতৃণপতী ধিনি ব্বধা! তার নাম। 
মুনি ও মনুষ্গণ পূজে অবিরাম ॥ 
বদনে না কর যদি স্বধ] উচ্চারণ। 
যজ্জ-আদি সফল না হবে কদাচন ॥ 
অপর! দেবীর কথা রাখিও স্মরণে । 
বায়ুপত্থী ব্বস্তিদেবী পূজিত ভুবনে ॥ 
স্বস্তিবাক্য না উচ্চারি যেবা কর্ম করে। 
নিচ্ষল সকলি জেনে! দেবের গোচরে ॥ 
গণেশের পূজা মতো এই ভ্রিভুবনে | 
গণেশের পত্থী পুষ্টি পূজে জনে জনে ॥ 
পুষ্টির করুণা ভিন্ন নাহি কারো ত্রাণ! 
নরনারী সকলেই হয় ম্রিষমাণ॥ 
অনস্তদেবের পত্বী ভুষ্টি নাম তার। 
সর্বজন পূজ| তাঁর করে বারংবার ॥ 
তুষ্টি বিনা তুষ্ট নহে জীবের অন্তর । 
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর ॥ 
সম্পত্তি ঈশানপত্রী, বীহার বিহনে। 
দারিদ্রের ছুঃখ ভোগ করে সর্ববজনে | 
সম্পত্িবিহনে জেনো সুখ নাহি কোথা । 
অতএব পৃজিবেক সম্পত্তি সর্ববথা ॥ 
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পাম্প শি পপ একাকি প্র লন প্র কর পক স্পা এ এন্টি উরি সি 


কপিলের পত্রী ধূতি পূজিতা স্দাই। 
ধৃতির প্রশংনা! জেনে! আছে সর্বব ঠাই ॥ 
ধূতির অশেষ গুণ সর্ববশান্ত্রে কয়। 
যমের দষ্ধিত। তার ক্গম! নাম হয় ॥ 
কামপত্রী রতি দেবী-ক্রীড়ার আধার। 
রতিরঙ্গে আছে জেনো আনন্দ অপার ॥ 
আদর তাহার বর্দি ন থাকিত লোকে। 
কে তবে থাঁকিত বল আনন্দ-কৌতুকে ॥ 
সত্যপত্রী মুক্তিদেবী পতিব্রতা মতী | 
সকলে তাহারে পূজে জেনে! মহামতি ॥ 
মোহুপতী সাধ্বী দঘ। ধার অনুগ্রহে । 
প্রাণিবর্গ শান্ত শিষ্ট অনিষ্ঠুর রহে ॥ 
প্রতিষ্ঠ। পুণ্যের পত্রী পুজিতা ভুবনে । 
সর্ব্ববিশ্ব জীবন্মু ত বাহার বিহনে | 
ুকর্থের ভারা কীর্তি জানে দর্বধজনে। 
ধন্ত] মান্তা পূজনীয়া এ তিন ভুবনে ॥ 
কীর্তি হ্য সর্ধ্বদাই যশের আধার। 
ঘশোহীন হয় বিশ্ব বিহনে তাহার ॥ 
উদ্ভোগের পত্রী ক্রিয। জেনে। তপোধন । 
একত্রে বিরাজ করে সদা! সর্ববক্ষণ ॥ 
ক্রিঘার সভ্ভাব নাহি থাকিলে সংসারে । 
উৎনন্ন হইবে বিশ্ব কহিনুু তোমারে ॥ 
অধর্মের পত্ী মিথ্যা পতি-সোহাগ্িনী । 
ূর্তজন পূজে তারে ওহে মহাযুনি ॥ 
নংসার মাঝারে বদি মিথ্যা না! থাকিত। 
তাহ! ছৈলে এই বিশ্ব সুখের হইত ॥ 
সত্যযুগে মিথ্যা নাছি আছিল কখন। 
ত্রেতাধুগে সুক্ষনভাবে দিল দরশন ॥ 
আর্দ অবযব তার দ্বাপরে প্রকাশ। 
কলিকালে পূর্ণরূপে জগতে বিকাশ ॥ 
শাস্তি লজ] ঢুই সতী পত্রী সুশীলের । 
জগতে পূজিত! ভীরা! সকল জীবের ॥ 
এরই দুইজন বদি ন| থাকে সংসারে । 
ছারখার যেতে। পু জানিবে অন্তরে ॥ 


সন পপ পাব রশি লি আলি পট ৮৬০৮ ০৮ 


জ্ঞানের বনিতা তিন বুদ্ধ, মেধ, সৃতি | 
যাঁদের বিহনে মুড় এ বিশ্ব-প্রকৃতি ॥ 
ধর্দপত্থী মুদ্তি দেবী অতি মনোহরা | - 
লক্গমী-স্বরূপিণী সতী পূজে বনুম্ধর! ॥ 
'কালাগ্রিরুদ্রের পত্রী নিদ্রা নাম তার। 
সর্ববজীব সমাচ্ছ্ন মোহবশে ধার ॥ 
কালপত্বী তিনজন, সন্ধ্যা, রাভি, দিন। 
সংখ্যার নির্দেশ করে এই নতী তিন ॥ 
লোভপত্রী ক্ষুধা তৃষা হয় দুইজন । 
এঁদের প্রভাবে ক্ষুব্ধ সব জীবগণ ॥ 
গ্রভা ও দাহিকা ছুই তেজের রমণী। 
এদের অভাবে সৃষ্টি না হত ধরণী ॥ 
আর ছুই নারী আছে দুত্তি সংহারের। 
কালকপ্ভ! মৃত্যু জর! পত্বী প্রস্বরের ॥ 
বিধাতা নিষম ছুই করিছে পালন। 
ইহাদের জন্ম হল সংহার কারণ | 
আবার সুখের লাখি দেবনারাধ্ণ। 
করিষাছে ছুই কন্যা সংসারে সুজন |. 
ইহাদের কথ। স্মরি আনন্দ চিত্তের | 
নিদ্রাকন্তা গ্রীতি তন্দ্রা রমণী সুখের ॥ 
শ্র্ধ। ভক্তি ছুইজন পত্ী বৈরাগ্ের ! 
এরাই জানিবে মুনি প্রসূতি মোক্ষের। 
অদিতি স্থুরভি দিতি কদর দু সবে! 
প্রকৃতির কলারপা! স্প্িকার্ধ্যে রবে ॥ 
“্অন্থান্ত প্রকৃতি-কল৷ আছে বহুজন! 
গুন শুন সেই কথ! করিব বর্ণন ॥ 
রোহিণী চন্দ্রের পত্রী অতি স্ুশোভন! | 
ূ্ধ্যপত্রী নংজ্ঞা দেবী শোভনদর্শনা ॥ 
শতরূপা মনুপতী জানে বিশ্বজনে | 
ইন্দ্রভার্ধ্যা শচীদেবী বিদিত ভুবনে ॥ 
বৃহস্পতিভার্ধ্যা তারা ওহে তপোধন। 
অহল্য। গোতমতার্ধ্যা জানে সর্বজন ॥ 
বশিষ্ঠদেবের পত্রী দেবী অরব্ধতী | 
অনসুযা অন্রিপত্থী মনোরমা সতী | 


প্রকৃতিখগড। ১১১ 


সা 





সি 





কার্দমের পত্ী দেবী দেবছুতি নাম। - | যদি কেহ পুক্জা করে ত্রাহ্মণ-রমণী। 
প্রদৃতি দক্ষের পত্রী নযনাভিরাম ॥ প্রকৃতি গ্রহণ করে সে পূজা আপনি ॥ 
ভগবতী মহাঁমীয়। গর্ডেতে ইহার । অস্টমবীয়। কন্তা ভ্রাঙ্মণের ঘরে | 
স্তীরূপে জন্মিলেন জ্ঞাত ভ্রিদংসার ॥ বস্ত্র অলঙ্কার দিষ! যেই পুজা করে ॥ 
ধীহাদের নাম এই করিনু কীর্ভন। প্রকৃতি সন্তষ্ট হন সেই জন প্রতি । 
প্রকৃতির অংশে হয় সবার জনম ॥ মহাপুণ্যবান্‌ সেই স্থজন হ্মতি | 

বরুণ কুবের যম আদি দেব যত। .. উত্তম মধ্যম আর অধম যাহারা 
মকলেই পরী সৃত্িকার্ষ্যে রত ॥ প্রকৃতি হইতে হয উৎপন তাহারা ॥ 
ইহারাও জনমিল প্রকৃতি-কারণ। তথাপি এদের মধ্যে পার্থক্য ষে আছে। 
আর প্রকৃতির যত শুন বিবরণ ॥ বিস্তারিয়া বলি যাহা শাস্ত্রে বরণিয়াছে ॥ 


লোপামুদ্র। বরুণানী আইুতি গান্ধারী। গ্রকৃতি-সত্বের অংশ হয যেইজন। 
রমযন্তী কু্তী আর সত্যভাম| নারী ॥ স্শীলা ও পতিব্রতা। হয সর্বক্ষণ ॥ 
বিশ্ধাবলী কলাবতী সত্যভাম। সতী । শাগ্রের বচন ভূমি অবশ্ঠ জানিবে। 
কালিন্দী দ্রৌপদী শৈব্যা কৌশল্যা রেবতী ॥ | উত্তমা নামেতে খ্যাত তারাই হইবে ॥ 
মিত্রবিনদ! নাগ্রজিতী নীত। জান্ঘবতী। প্রকৃতির রজোভাগে যার জন্ম হয। 


সুতদ্রা কৈটভী আর কলাবতী সতী ॥ মধ্যমা তাহারে কয ভোগ হখে রয ॥ 
সকলে স্বং লক্ষ্মী, সংশয় কি তার। স্বকার্য্যাধনে রত তার! নিরন্তর । 
সুদর্শন! স্থশোভনা৷ অতি চমৎকার ॥ উত্তম! হইতে সদা রহে স্বতস্তর | 
সতী ফে যৌজনগন্ধ! ব্যাসের জননী । প্রকৃতির তমৌভাগে যাদের জনম | 
বাণের ছুহিত। উ্ষ। স্থন্দরী রমণী ॥ কলহেতে রত তারা! হয সর্বক্ষণ ॥ 
চিত্রলেখা গ্রভাবতী রেণুকা! রোহিণী। হুপমুখ। কুলটা ঘূর্তা সে রমণী হয 
তানুম্তী মাধাবতী প্রভৃতি কামিনী ॥ অধম নাষেতে তারা খ্যাত ধরাময ॥ 
আরো যত গ্রাম্যদেবী করে অবস্থান | - মর্তের কুলটা যারা! ওহে গুণধাম। 
মকলেই প্রকৃতির অংশের সমান ॥ অপ্নরা বলিল ব্বর্গে তাহাদেক্ নাম ॥ 
ঈগতসংসারে আছে আর কত নারী । তাহার্নাও প্রকৃতির এক অংশ ধরে। 
নির্ঘ এদের সংখ্যা করিতে না পারি ॥ পুংশ্চলী বলিয়া! তার খ্যাত চরাচরে ॥ 
কলা হ'তে সমুস্ভুতা জগতের নারী অতএব ভালমন্দ কভু ন। বিচারি | 
প্রকৃতির অংশ তার! দেখহ বিচারি ॥ করিবে প্রকৃতি পূজা যথাযোগ্য করি ॥ 
নাবীদের অপমান করে যেইজন | গুন গুন হে নারদ, এ বিশ্ব মাঝার। 
প্রকৃতি্ধ অপমান হয সেইক্ষণ ॥ প্রকৃতির পূজ! করে সব গুণাধার ॥ 
বসন ভূষণ আর নানা আয়োজনে । প্রথমে হুরথ রাজা! পূজেন ছুর্গারে | 


প্রকৃতিরে পূজে যেই, শাস্তি লভে মনে। রাবণ বধিতে রাম পৃজিলেন ভারে ॥ 
নারীমাত্রে যেই পুজা যেখানে দেখিবে। জগম্মাতা ছুর্গাদেবী চণ্ভী দশতুজা। 


জানিবে তাহা প্রকৃতি লইবে। তরিভুবনে প্রাপ্ত হন নকলের পূজা! ॥ 


১১২ 


পতিরূপে শিবে পেতে বিস্তর সাধনা ॥ 


যোগেশ্বর মহাদেবে পতিরূপে পাষ। 


কার্তিক গণেশ পুত্র জন্মিল ধরায় ॥ 
দেব-সেনাপতি গুহ সৌন্দ্ধ্য-আধার । 
গণদেবে ভজে আগে সর্বব দেবতার ॥ ' 
মঙ্গল নামেতে রাজ। পূজেন লক্ষনীরে | 
অনন্তর বিশ্বজন পূজে সে দেবীরে ॥ 
তক্তিদেবী পুজিলেন সাবিত্রী দেবীরে। 


সেই হতে বিশ্বজন পূজে লাবিত্রীরে ॥ . 
১চতুম্মখ পূজিলেন দেবী সরম্বতী | 


সেই হতে সরম্বতী পূজা] পাঁন অতি ॥ 
কার্তিকী পুর্ণিম। রাচ্ত্র রাদের মগ্ডলে। 
রাধারে পূজিল। কৃষ্ণ, খ্যাত ধরাতলে ॥ 
দেই হ'তে রাধাদেবী পুজিতা ধরায় । - 
গেপ গোগী হুর মুনি ভক্তি করে তায় ॥ 
শঙ্করের উপদেশে ন্থধজ্ঞ প্রথম । 
ভগবতী পূজা করে অতি মনোরম ॥ , 
প্রকৃতি দেবত। হন বিচিত্ররূপিণী | 
কতভাবে কতরূপে আবিভূতী। তিনি ॥ 
অশেষ তাহার রূপ কে বণিতে পারে। 
ঘতেক আমার সাধ্য বলিনু তোমারে ॥ 
আর কি জানিতে চাহ কহু তপোঁধন। 
যাহা ধাহা জানি আমি করিব বর্ণন ॥ 
প্রক্কতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ঠ 


শশী 


শীতীব্রক্মবৈবর্ভ-পুরাগ। 


বিনাশ করিতে দৈত্যদানব ত্বরা। 

দক্ষ-পত্রী গর্ভে দেবী জন্মিল। ধরায় ॥ 
পিতৃযজ্ঞে পতিনিন্দা করিষ! শ্রবণ। 
অভিমানে নিজদেহ করে বিসর্জন ॥ 
অতঃপর গিরিরাজ হিমালষ থরে । 

জনম লভেন আসি মেনকা! উদরে ॥ 
উম নাম ধরে দেবী, হযে একমনা । 


গু ভিতীক্স অধ্যান়্ 
শক্তি প্রন্থতি শব্েব ব্ুৎপত্ভি'ও দৈবদেবীদেব 
উৎপত্তি-বর্ণন|। 
নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন। 
সবিস্তারে সব কথা কহ এইক্ষণ ॥ 
দে্বগণ চর্তাদি করেছি শবণ। 
প্রকৃতির কথ! বল শুনিব এখন ॥ 
অনন্ত জ্ঞানের মুল তুমি নারায়ণ। - 
বিস্তারিয়! কহ দেব সব বিবরণ ॥ 
আগ্ভাশক্তি আবিভূভা৷ হন কি কারণে। 
কোন্বপে প্রকাশিতা। এ বিশ্ব ভুবনে ॥ 
পঞ্চরূপ কেন দেবী করিল ধারণ। 
সেই কথ! কৃপা করি করহ বর্ণন ॥ 
ব্রন্মাগুমাঝারে যত দেবী আবিভূর্ত]। 
শুনিব তোমার মুখে তাহাদের কথা ॥ 
তাদের চরিত্র আর মাহাত্ম্য কথন। 
বিস্তৃত বর্ণন। করি বল ভগবম্‌॥ 
পুজ! আচরণ আর স্তোত্রমন্ত্রষফত। 


| কহ প্রভূ নারাণ যথাবিধি মত ॥ 


নারাষণ কহিলেন গুন হপোধন। 
সবিস্তারে সব কথা করিব বর্ণন ॥ 
পরমাত্মা দিক কাল নিত্য বস্ত হয। 
বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম অনস্ত অক্ষষ | 
নিত্রারূগী প্রকৃতি সে ব্রর্মে লীনা সদা । 
গ্রকৃতি আত্মার সহ বিলীন সর্ববদ| ॥ 
অগ্নিতে দাহিকা শক্তি সংুক্তা যেমন। 
পদ্মে আর চক্জে শোভা বুক্ত সর্বক্ষণ | 
প্রকৃতি সেরূপভাবে পরম আর্মাতে। 
সংযুক্ত। রহিছে নদ! সংশব কি তাতে ॥ 
স্বর্ণ বিনা নাহি হয কুগুল নির্মাণ | 
মাটি বিন। ঘট নাহি হয় কোন স্থান ॥ 
সেইরূপ পরত্রহ্ম এ বিশ্ব-সংসারে" 
প্ররুতি ব্যতীত হৃষ্ঠি করিতে না! পারে | 
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্রক্তি-প্রভাবে ত্রষ্টা হয়ে শক্তিমান্‌। 
জথৎ করেন সৃষ্টি জেনো মতিমান্‌ ॥ 
সকল শক্তির রূপা প্রকৃতি হুন্দরী। 
তাহার কৃপায় মোরা শক্তি দেহে ধরি ॥ 
“শক' অংশে বুঝি মোরা! এয বিষয়। 
এতি' অংশেতে পরাক্রম জানি মহাশয় ॥ 
যেই দেবী পরাক্রম সবে দান করে। 
শক্তি নামে অভিহিতা৷ জগৎ-মাঝারে ॥ 
তগ অর্থে যশ আর সম্পত্তি সম্মান। 
ভগবতী হন শক্তি ইহারি নিদান ॥ 
নিরন্তর তগরূপ! শক্তিযুক্ত রয়। 

তার শত্তিযুক্ত বিধি ভগবান্‌ হয় ॥ 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ ধার নাহি পারাপার । 
কখনো! সাকার হন কর্ভু' নিরাকার ॥ 
বিচিত্র তাহার লীলা বর্ণন না! যায়। 
ধরেন বিবিধ রূপ ভক্তের ইচ্ছায় ॥ 
যোগিখণ করে ভীর তেজোরপ ধ্যান । 
নিরাকার পরমাত্মা পরত্রহ্ম নাম ॥ 
অনৃষট, সর্বজ্ঞ আর সবার কারণ। 
এইরূপ কহে ভারে সর্বব যোগিগণ ॥ 
জখৎ-হষ্টির জেনে! তিনিই কারণ। 
তথাপি না পায় কেহ তাঁহার দর্শন ॥ 
নিরাকার বলি তারে যোগিগণে কষ। 
ভকতের মন কিন্তু তুষ্ট তাতে নয ॥ 
ুক্ষাদর্শী বৈষবেরা কহে অন্তরূপ। 
কৃষ্ণ অতি রম্ণীয় শাস্ত অপরূপ॥ 

দ্রব্য যদি নাহি থাকে গুণ কি ধন্তবে। 
নিরাকার ত্রন্মে তেজ কি করিয়া! রবে ॥ 
শিশ্চষ পুরুষ এক আছে বর্তমান । 
ইচ্ছাময় হিনি হন জগ্বৎ-নিদান ॥ 
কিশোর বয়ন তার মোহন-মুরুতি। 
নবীননীরদকাস্তি রমণীয় অতি। 
মযুরের পুচ্ছে চুড়। শোভে নিরস্তর | 
বনমালা শোভে গলে অতি মনোহর ॥ 

মাজ--৮ 


নেত্র নাসা অপরূপ গীতবন্ত্রধারী | 
সর্ববশক্তিমান্‌ বিভু গোলোকবিহারী ॥ 
দশনের ভাতি তার অতি মনোহর। 
দ্বিভুজ মুরলীধারী অতীব হুন্দর ॥ 
জন্ম-ৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-ভয়-হারী | 
বৈষ্ঞবেরা! ধ্যান করে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥ 
কৃষি অর্থে জানি সবে ভক্তি-বাচকতা । 
দাসত্ব এর অর্থ অতি গুঢ় কথ। ॥ 
ভক্তি আর দাশ্ত যেই করে ব্তিরণ। 
তিনি কৃষ্ণ মনোহর শুন মুনিগণ ॥ 
'কৃষণ শব্ধ অপরূপ “সর্ব অর্থ তার । 
“ শবের অর্থ বীজ জ্ঞাত সবাকার ॥ 
সর্ববীজ যিনি সেই পরম-ঈশ্বর। 
তিনি কৃষ্ণভগ্ববান্‌ জানি নিরন্তর ॥ 
অনস্তর ভগবান্‌ হ্ত্িইচ্ছ। করি। 


| ঘিধারূগী হইলেন ইচ্ছাময় হরি ॥ 


দৃক্ষিণাংশ হ'ল তীর পুরুষ পরম। 
বামাঙ্গ হইল নারী অতি মনোরম। 
কামবশ হয়ে তবে হরিসনাতন | 
নারীরূপ৷ প্রকৃতিরে করিল! দর্শন ॥ 
চম্পকনদৃশ কান্তি হেরে অবিরল। 
চন্দ্রবিত্ঘবিনিন্দিত নিতম্ধুগ্গল ॥ 
শ্রে.ণিছয় অপরূপ পরমাস্থন্দরী ৷ 
জ্রীফলসদৃশ কুচ দেখিলেন হরি ॥ 
কটিদেশ ক্ষীণ অতি দেহ মনোহর । 
নিরন্তর হাস্থাম্য়ী পরম সুন্দর ॥ 
পরিধানে শুদ্ধবন্ত্র নানা অলঙ্কার | 
খঞ্জনগঞ্জন আখি কিবা! চমৎকার ॥ 
ঘন ঘন ভগব'ন্‌ চাহে তার পানে। 
প্রকৃতিও কামবশ হরি সঙ্গিধানে ॥ 
কবরীবন্ধন তার মন্তক-উপরে । 
পারিজাত-মাল তাহে কিবা শোভা ধরে ॥ 
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন | 
অবিলম্যে রাসমঞ্চে করেন গমন ॥ 


১১৪ - স্রীপ্রীত্রক্গবৈবর্ভ-পুরাণ 
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অতঃপর ভগবান্‌ বিরাম ভবনে। 
রতিক্রীড়! করিলেন প্রকৃতির সনে ॥ 
যতদিন বিরিঞ্ষির না হয় পতন। 
ততদিন রহিলেন বিহারে মগন ॥ 
পরিশ্রাস্তা প্রকৃতির গাত্রে অবিরল। 
নিঃুতা হইল পরে বহু শ্রমজল ॥ 
হথরত-ক্রীড়রি শেষে ক্লান্ত তন্থু মন। 
বহিল নিঃশ্বাস বায়ু সবেগে তখন ॥ 
গোলাকার শ্রমজল ঝরে সে সময়। 
সেই জলে গোলাকার বিশ্বসৃপি'হ্য় | 
সমস্ত নিশ্বাসবায়ু জানিও নিশ্চয। 
জীবের নিঃশ্বারূপে পরিণত হয ॥ 
বায়ুর বামাঙ্গ হতে জন্মিল কামিনী । 
পতিব্রতা বাবু পৃ্থী হইলেন তিনি 
বায়ুর পাঁচটি পুত্র শুন মতিমান্‌। 
অপান সমান প্রাণ ব্যনি ও উদ্ান॥ 
প্রকৃতি-শরীর হ'তে যে জল ঝরিল। 
বরুণ-দেব্তা তাঁতে আবির্ভূত হৈল॥ 
বামাঙ্গ হইতে ভার জন্মে বরুণানী । 
বরুণের পত্রী ইনি গুন শুন মুনি ॥ 
কৃষ্ঃগ্রাণ-অধীশ্বরী শক্তি অনস্তর। 
ধারণ করিলা,গর্ভ শত মন্বস্তর ॥ 
অবশেষে ঘথাকালে শুন তপোধন। 
প্রসব করিল! ডিম্ব কাঞ্চন বরণ ॥ 
শ্তিদেবী এই ভিন্ন করিষ। দর্শন । 
জলরাশি-মধ্যে তাহ! করে নিক্ষেপণ ॥ 
ইহা দেখি ভর্গবান্‌ করে হাহাকার । 
প্রকৃতিরে অভিশাপ দিল! বারংবার ॥ 
যেহেতু ত্যজিলে তুমি আপন সন্তান । 
সেই হেতু অভিশাপ করিনু প্রদান ॥ 
আজি হতে সন্তানের না হেরিবে মুখ । 
কখন না পাবে ভুমি অপত্যের সখ ॥ 
তব অংশে যেই নারী জনম লভিবে। 
তাহাদের কতু নাহি সন্তান হইবে ॥ 


নুস্থিরযৌবন! তার! চিরকাল রবে। . 
সম্ভতানজননী তার! কু নাহি হবে ॥ 
দেবীর জিহ্বাগ্র দিয়া সহসা! তখন। 
আবিভূতি! হয় এক রমণী রতন ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র অতি শোভা'তার। 
হস্তেতে পুস্তক বীণ! শোভে চমৎকার ॥ 
এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন। 
বিভক্ত। হইল শক্তি দু'ভাগে তখন ॥ 
বামভাগে কমলার হইল উদ্য। 

দক্ষিণ ভাগেতে রাধা জন্মে সে সময় ॥ 
আপনারে ছুই ভাগ ভগবান্‌ করে। 
দক্ষিণে ছিভূজ ঘুরি হইল সত্বরে ॥ 
বামভাগে চতু্ভূজ মু্তির উদয | 

অদ্ভুত কাহিনী গুন মুনিসমুদয ॥ 
অনস্তর নারায়ণে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সরহ্ঘতী লক্ষ্মী দেবী করিলেন দান ॥ 
লক্ষী সরম্বতী সহ দেব নারাষণ। 
হুষমনে বৈকুঠেতে করিলা গমন ॥ 
শ্রীরাধার অংশভূতা! লক্ষী সরম্বতী ৷ 
কৃষ্ণশাপে তাহাদের না হল সন্ততি ॥ 
নারাণদেহ হতে জন্মে অতঃপর । 
চতুভূজি পারিষদ অভি গুণধর ॥ 

রূপে গুণে বিষুসম বিঞ্ঞর আকার । 
লক্গনী-অঙ্গ হতে জন্মে দানী চমৎক।র ॥ 
জ্রীকষ্ণের লোমকুপ হতে অনস্তর। 
আবির্ভতা! ছল গৌঁপ অতি মনোহর ॥ 
দ্রীরাধার লোমকুপ হইতে তখন। 
আবির্ভৃতা হয সেথা গোপ-কগ্তাগণ ॥ 
শ্রীরাধার তুল্য রূপ মধুরভাষিণী। 
বহুরত্বে বিভৃষিত যুবতী কামিনী ॥ 
রাধিকার অংশ বলি লাগে অভিশাপ । 
পুত্রহীন! হয়ে তার! পায় মনত্তাপ ॥ 
পুত্রহীনা হুষে তার! বিষাদে ডুবিল। 
শুন মুনি তারপর যে কাণ্ড ঘটিল | 


সহস! কৃষ্ণের দেহ হ'তে অনস্তর | 
উদ্ভুত! রমণীর্ত্ব অতি মনোহর ॥ 
বিষুঃায়া সনাতনী ছুর্গাদেবী তিনি। 
ঈশানী ও নারায়ণী ভুবনমোহিনী ॥ 
সর্বশভি-স্বরূপিণী অতি স্থশৌভন | 
কৃষ্তবুদ্ধি অধিষ্ঠত্রী শুন মুনিগণ। 
বীজ-ন্বরূপিণী তিনি হন সবাকার। 
ঈশ্বরী প্রকৃতিমূল সংশয কি তার ॥ 
কাঞ্চন-বরণ-শোভা৷ অতি মনোহর । 
কোরিদূর্্যসম গ্রত। অতীব ্ুন্দর ॥ 
বদনে ঈষৎ হাস্ত শোতে নিরন্তর | 
দেবী সে নহত্ভুজ। গুন মুনিবর ॥ 
ধারণ করেন অস্ত্র বিবিধ প্রকার । 
বিশুদ্ধবলন শোভে অতি চমৎকার ॥ 
অগ্নিবর্ণ শোভ1 তার ওহে তপোধন। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার বিবিধ ভূষ্ণ ॥ 
অখিলব্যাপিনী তিনি নিত্যা সনাতনী । 
তিনিই শিবের পত্বী জগত্-জননী ॥ 
ভ্রিজগতে আছে যত যেখ। নারীকুল। 
স্থিরচিতে জানিবেক ছুর্গ। তাঁর মূল ॥ 
কৃষ্দেহ-নংশভূত। কুষেের সমান । 
গুণ তার আছে দেহে শোন মতিমান্‌॥ 
যে সকল নারী আছে এ তিন ভুবনে । 
হুর্ণার অংশেতে জন্ম, জেনে রাখ মনে ॥ 
ছুর্গার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন। 

স্থখ মৌক্ষ লাত হয ভীহার কারণ ॥ 
যাহার উপর দেবী তুফটা হয়ে রন। 
এঁব্্য ও সুখ তারে করে বিতরণ | 
যাহাতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয় সদ! । 
এ সংসারে ছুর্গাদেবী করেন সর্বদা ॥ 
উাহারে ভজন যেই করে বিধিমতে। 
পাঁপতীপ কিছু নাহি তাহার দেহেতে ॥ 
ছুর্গাদেবী প্রতি যার ভক্তি রহে চিতে। 
শ্রীরুষ্ণের তক্ত সেও শান্্রবিধানেতে ॥ 


প্রকৃতিখগ্ড। . ১১৫ 


মোক্ষদাত্রী হুখদাত্রী তিনি সর্বদাই । 
সবার আরাধ্যা তিনি সংশয় ত নাই ॥ 
্ব্গলঙ্গনী হযে তিনি রঃন স্বর্ণমাবে | 
গৃহে গৃহে গৃহলঘ্ষনীরূপেতে বিরাজে । 
তপস্যারূপিণী তিনি তাপসজনের |, 
লক্গমী-্ঘরূপিণী তিনি সর্ব ভূবনের ॥ 
অগ্নিতে দাহিকারপা, প্রভ।,ভাক্করের। 
শোভা-্বরূপিণী তিনি চক্র ও পদ্মের ॥ 
যদি না থাকিত দেবী এই ত্রিসংসারে । 
সব হতো মৃতবৎ জানিবে অন্তরে ॥ 
জগতের শক্তি যত দেবীর কারণ। 
সনাতন বীজবপা! শুন মুনিগণ ॥ 
শ্ীহূ্গা বিহনে বিশ্ব জীবন্মূত হয়। 
সকলের শক্তি দেবী সকল সময় ॥ 
ছুর্াদেবী এইরূপে আবিভূ্তী হন। 
করিয়া কুষেের স্ততি যোড়করে রন ॥ 
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ অতি স্যাঁদরে। 
ব্দালেন রত্বময় আসন-উপরে ॥ 
অতঃপর যাঁহা৷ হৈল শুন মুনিবর । 
কিছু ন! গোপন করি তোমার গোচর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাভিপন্ম ভেদিয়া তখন। 
পত়্ীসহ চতুর্ম'খ আবিভূর্ত হন ॥ 
অপূর্বব সৌন্দর্য তার, তেজ ততোধিক । 
কৃষ্ণবাঞ্ধাহেতু জন্মে কি কব অধিক ॥ 
কমগুলু শোভে হস্তে অতি চমৎকার । 
তপন্থী জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ কি কহিব আর ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রজ্লিত বেশ মনোহর । 
শ্রিকষের স্তব স্তৃতি করে নিরন্তর ॥ 
চুন্দুথ-পদ্থী যিনি চন্দ্রপম শোভ]। 
শুদ্ধবন্তরপরিহিত অতি মনোলোভা ॥ 
রত্ময় অলঙ্কারে শোভে দেহ তার। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব সেখ! করে বারংবার ॥ 
করিয়। কৃঝের স্তব পুলকিত মনে । 
ব্মিলেন ছুইজন রত্ব-সিংহাঁসনে ॥ 


১১৬ ী্ীত্রক্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 





আপনারে কৃ পরে দুই ভাগ করে। 
ছুই অঙ্গে ছুই রূপ অতি শোভা ধরে। 
বাম অঙ্গে হ'ল তার দেব পঞ্চানন । 
দক্ষিণে গোপিকাপতি হইল তখন ॥ 
শুদ্ধ স্বচ্ছ মহাদীপ্ত শিব-কলেবর। 
শতকোটি ূর্ধ্য-সম ভুলে নিরন্তর 
ত্রিশুল পট্টিশ শোতে হর নাম তার। 
ব্যাত্রচর্্ম পরিধান অতি চমৎকার ॥ 
রূক্তবর্ণ জটাভার মস্তকে তাহার । 
ভন্মবিভূষিত দেহ হাসে বারংবার ॥ 
ললাটে চন্দ্রের কল শ্রীচন্দ্রশেখর | 
নীলকণ্ বিশ্বনাথ শিব দিগম্বর ॥ 
সর্বব অঙ্গে সর্প শোভে, সপের ভূষণ । 
রত্বমাল। জপ করে দেব পঞ্চানন ॥ 
. পঞ্চমুখে কৃষ্ণনাম জপে অবিরাম। 
কৃ্চনাম গান করে শুন গুণধাম ॥ 
মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন পরে । 
হৃউচিতে বনিলেন আসন-উপরে ॥ 
অপূর্ব পুরাণ-কথা শোনে যেই জন। 
পাপ তাপ তার দেছে ন। পশে কখন ॥ 
ভ্রীছরি-চরণতরী একমাত্র সার। 
যাহে পার হয় জীব ভবপারাবার ॥ 
প্রককৃতিথণ্ডে দ্বিতীধ অধ্যাষ অমাপ্ত। 


ররর রনি সই 


উ ভূতীয় অধ্যায় 
বিশ্বনির্ষ কথন। 
নারদে সম্বোধি তবে কহে নারাষণ। 
বিচিত্র কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥ 
ব্রহ্মার পতন নাহি হ্য যতদ্দিন। 
জলমধ্যে সেই ডিম্ব রছে ততদিন ॥ 
' কালক্রমে ছুই ভাগে হইল বিভাগ । 
অপূর্ব কাহিনী আজি শুন মহাভাগ ॥ 


সেই ডিম্ব-মধ্যে কোটি সূর্য্যের সমান। 
প্রভাদীপ্ত শিশু ছিল বিচিত্র আখ্যান ॥ 
যেই মাত্র দেই ডিম্ব হয বিদারণ। 
শুনিতে পাইল এক শিশুর ক্রন্দন ॥ 
ক্ষুধায় পীড়িত শিশু স্তগ্যপান তরে। 
আকুল হইয়!। তবে রোদন সে করে॥ 
কোথায় মাতার স্তম্ত শিশু অসহায। 
পিতামাত। ত্যাগ ত'রে করেছে হেলায় ॥ 
বগ্পি শিশুই বটে তথাপি প্রকৃত। 
ব্রন্ধাণ্ডের পতি শিশু নহে অন্তমত ॥ 
নিখিল ব্রন্ধাণ্ডনাথ শিশুরূপে হাষ। 
হেরিছেন উর্ধদেশে অতি অসহাষ ॥ 
স্ুুল হতে স্থুলতম বিরাট্‌ মহান্‌। 

নে শিশু সামান্য নয় ওহে মতিমান্- 
তেজ যত আছে কৃষ্ণ পরম-আত্মার 
তাহার ষোড়শভাগ তেজ আছে তার ॥ 
প্রতি অংশে ইহাদের হতটুকু হয । 

তত অংশে এই শিশু জানিবে নিশ্চষ ॥ 
অসংখ্য বিশ্বের ইনি হযেন আধার। 
মহাবিষু্ নাম তার জগতে প্রচার ॥ 
যদ্চপি ধূলির কণা গরণিবারে পারে। 
সেই বিশ্ব-সংখ্যা কেহ গণিবারে নারে | 
এইরূপ ব্রন্ধ! বিষুঃ প্রতি বিশ্বে রঘ। 
কত শত আছে বিশ্ব সংখ্যা নাহি হয় ॥ 
পাতাল হইতে আর ব্রহ্মলোকাবধি। , 
ব্রঙ্গাণ্ড ইহারে কষ জানি নিরবধি ॥ 
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কত ব্রহ্মা মহেশবর। 
আর বিষুঃ স্থান পাষ শোন মুনিবর ॥ 
্রহ্মাণ্ডের উর্ধাদেশে বৈকুষ্ঠের স্থান । 
পৃথক্‌ ব্রহ্মাণ্ড হতে শুন মতিমান্‌॥ 
নিরস্তর সত্য বস্ত দেব-নারায়ণ। 

বৈকুগ্ তেমনি হুয সত্য চিরন্তন ॥ 
যোজন পঞ্চাশকোটি উর্ধে বৈকুষ্ঠের। 
নিত্য সভ্য চিরস্থাবী স্থান গোলোকের ॥ 


গ্রকৃতিখগু | ১১৭ 





সপ্তত্বীপা। এ পৃথিবী অতি মনোহর । 
বেস্টিত রষেছে সদ! সাতটি সাগর ॥ 
বন্ধ উপদ্বীপ আর অসংখ্য পাঁহাড়। 
বনানী বিরাজে কত সংখ্যা নাহি তার ॥ 
উর্দে রাজে ভ্রন্দলোক সপ স্বর্গ রাজে | 
সাতটি পাতাল সহ ত্রহ্ধাণ্ড বিন্াজে ॥ 
সর্ববাণ্ডে ভলোক নামে বিরাজে.ভূবন। 
তাহাতে বসতি করে যত জীবগণ ॥ 
তাহার উপরে আছে ভুবর্ধোক নাম। 
তছুপরি আছে জেনে! এই স্বর্গধাম ॥ 
অতি মনোহর বটে এই স্বর্ঁলোক। 
মহল্লোক তছুপরি নাই যেথা! শোক ॥ 
অতীব সুন্দর তাহ! বৃদ্ধি'অশোচর । 
জনলোক নামে পুরী আছে তছুপর ॥ 
তপ্লোৌক নামে পুরী ইহার উপরে। 
যাহ। সম নাই.লোক ব্রহ্মাগ্-ভিতরে ॥ 
তদুপরি সত্যলোক সত্যের আশ্রয। 
তথায় প্রবেশ-লাভ ছুঃমাধ্য নিশ্চয ॥ 
_ সর্বোপরি ব্রগ্ধলোক কাঞ্চনবরণ। 
য্থায় বিরাজ করে ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
সকলই নশ্বর গুন নারদ এবার । 
ধরার বিনাশ সাথে বিনাশ সবার ॥ 
অনিত্য এ বিশ্বরাজি বৃ্ধদের মত। 
বৈকুষ্ঠে গোলোকধাম শাশ্বত সতত ॥ 
ব্রহ্গাণ্ডের সংখ্য। যত না বাধ গণন। 
সর্বব-অধীশ্বর কৃষ্ণ শাস্ত্রের বচন ॥ 
প্রত্যেক ব্রন্মাণ্ডে আছে ব্রন্ধা! বিষ্ণু শিব। 
কোটি কোটি দেব আছে, আছে বহু জীব 
দশ দ্িক্পাঁল আর দিকের ঈশ্বর | 
নক্ষত্র ও গ্রহ আদি রয়েছে বিস্তর ॥ 
মর্তলোকে চারিবর্ণ করে অবস্থান। 
পাঁতালেতে নাগগণ ওহে মতিযান্‌ ॥ 
 স্থাবর.জঙ্গম আছে এ বিশ্ব-মাঝার । 
এই তো ব্রহ্ধাণ্ড কথা কহিলাম সার ॥ 


অনস্তর কালক্রমে পুরুষ মহান্‌। 
উর্ধদেশ দেখিলেন শুন মতিমান্‌ ॥ 
পুনঃ পুনঃ উর্থভাগে করি নিরীক্ষণ। 
ডিন্ব মধ্যভাগে করে শুগ্য দরশন ॥ 
সমত্তই শুম্বময় শুহ্ধা চরাচর | 
আর কিছুধ্নাহি দেখে ডিম্বের ভিতর ॥ 
চিন্তায় আকুল তিনি হন অতঃপর । 
রোদন করেন হষে ক্ষুধায কাতর ॥ 
কিছুকাল গত হলে হ'ল ভার জ্ঞান। 
একমনে শ্রীকৃঞ্ণের মুদ্তি করে ধ্যান ॥ 
ধ্যানযোগে দেখিলেন কৃষ্ণের মুরতি। 
ঘিভূজ শ্যামলকান্তি জ্যোতির্ময় অতি ॥ 
গীতবাস পরিধানে আদি সনাতন । 
শিশু সেই কৃষ্ণ-রূপ করিলা দর্শন ॥ 
নবঘনস্থ্ামকাস্তি অপূর্ব মূরতি। 
সর্বদেহে আছে তার অপরূপ জ্যোতি ॥ 
বদধনে মধুর হাস্য, করেতে মুরলী | 
অতঃপর যাহা ঘটে শুন এবে বলি ॥ 
হেরিয। শ্রীতগবানে ডিম্বের ভিতরে। 
মহানন্দে সেই শিপু ম্বু হাস্য করে ॥ 
হইয়। কৃষ্ণ করে বরদান। 


“লাভ কর জ্ঞান তুমি আমার সমান ॥ 


ক্ষুধায় কাতর তুমি না হবে কখন। 
পিপাসাও বশীভূত হবে সর্বক্ষণ ॥ 
যাবৎ ব্রদ্ধাগু-আদি করে অবস্থান । 
তাবৎ তোমার ইথে হৌক অধিষ্ঠান ॥ 
ব্হ্মাণ্ডের একমাত্র আধাররূপেতে ৷ 
বাসনা-বজ্জিত হ'ষে থাকিবে ধরাতে ॥ 
বরদাত। হবে তুমি অগৎ্-মাঝারে। 
নিরীঁক নি্কাম হবে কহিনু তোমারে | 
মম বনে ব্রহ্াণ্ডের অধীশ্বর হবে| 
জরা-্বত্যু-ব্যাধি তব কিছু নাহি রবে ॥ 
এই কথা বলি কৃষ্ণ শিশুরে তখন । 
ষড়ক্ষর মহামন্ত্র করে সমর্পণ ॥ 


১১৮ ্রীপ্রীবরক্মবৈবর্ত পুরাণ । 


দক্ষিণ কর্ণেতে মন্ত্র জপি তিনবার । 
ও কৃষ্ণায়' এই মন্ত্র দিলেন আবার । 
কহিল। তাহারে পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
হে বম, আমার কথা কর প্রণিধান ॥ 
প্রতি বিশ্বে লোক যাহ। করে নিবেদন । 
ভোগাসক্ত বিষ্ু তাহ! করবে গ্রহণ ॥ 
পরমাত্ম। কৃষ্ণ আমি পরিপূর্তম। 
নিবেগ্ধ বস্তুতে নাহি প্রযোজন মম ॥ 
ষৌলকল৷ পরিপূর্ণ স্বরূপ আমার । 
ছুই ভাগ আজি আমি করিনু তাহার ॥ 
তোমারে পনেরে। ভাগ করিনু প্রদান । 
রাখিলাম এক ভাগ মম বিদ্যমান ॥ 
যে আমারে খাছাড্রব্য করিবে অর্পণ । 
সেই সব খাগ্ঘ তুমি করিবে ভোজন ॥ 
ষত লোক আছে এই সংসার মাঝারে। 
যাহার ধাহাকে ইচ্ছা! পৃজিবে তাহারে ॥ 
সাধ্য মত উপচার করিবে অর্পণ । 
দেবগণ সেই দ্রেব্য করিবে ভোজন ॥ 
কমলার দৃষ্টি কিন্তু সে দ্রব্যে পড়িবে। 
যেমন সে দ্রব্য বন, তেমনি থাঁকিবে ॥ 
এত কহি বিভু কৃষ্ণ শিশুরে তখন । - 
মন্ত্র দান করিলেন অতি হৃষ্ট মন॥ 
অনন্তর কহিলেন প্রফুন্প অন্তরে । 
আর কোন্‌ বর চাহ কহ শীত ক'রে ॥ 
শুনিয়। কৃষ্ণের কথা! শিশু অনস্তর । 
কৃহিল মনের কথ কৃষ্ণেরে সত্বর ॥ 

যত দিন পরমাযু আছে. ভগবান্‌। 

তব পাদপন্ম আমি করি যেন ধ্যান ॥ 
তোমার উপর ভক্ভি চাহি নিরস্তর | 
ইহা। ভিন্ন নাহি চাহি অন্ত কোন বর ॥ 
তোমার উপরে ভক্তি নাহিক যাহার । 
অধম পামর দেই এ বিশ্ব মাঝার ॥ 

' জপ তপ উপবাসে নাহি কোন ফল। 
সকলি অসার, তাঁর সকলি বিফল ॥ 


সকলের আত্মারগী প্রভূ কৃধন। 
প্রকৃতিনঅতীত তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
স্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ পরম ঈশ্বর । - 
তুমি ব্রন্ধ জ্যোতিরূপী তুমি পরাৎপর ॥ 
কল্যাণস্বরূপ তুমি হে বিশ্ব-আধার। 
তুমি বিনে এ বিশ্বের গতি নাহি আর ॥ 
তব প্রতি ভক্তি যেন থাকে সর্ববদাই। 
ইহার অধিক বাঞ্। মোর মনে নাই ॥ 
এই কৃথ! শুনি কৃষ্ণ বালকের মুখে । 
মধুর বচনে তারে কহে মনন্ুখে ॥ . 
মম বরে আজ হ'তে ওহে গুণাধার। 
মম সম শক্তি তব রবে অনিবার ॥ 
তব সম আর কেহ না! হবে সংসারে। 
জগতের প্রিষ হবে সকল প্রকারে ॥ 
মম অংশরূপে তুমি বিরাট রূপেতে। 
বিরাজ করিবে সদা প্রতি ব্রন্ধাণ্ডেতে ॥ 
তব নাভিপন্ম হ'তে আমার বচনে। 
ব্রহ্মার উদ্ভব হবে হৃষ্টির কারণে ॥ 
ব্রঙ্ধার ললাট-দেশে অতি মনোরম । 
একাদশ রুদ্্রণণ লভিবে জনম ॥ 
শিবাংশসভ্ভূত তার! অতি বলবান্‌। 
অশিব হইবে তারা শুন মতিমান্‌॥ 
কাল আর মৃত্যুকন্তা সর্ববূদা ছু'জনে। 
রুব্দরের সঙ্গেতে রবে গ্রলষ-নাধনে ॥ 
তাহাদের মধ্যে শুন একজন পরে। 
কাল-অগ্রি রুদ্র নামে খ্যাত চরাচরে ॥ 
বিশ্বের সংহারকারী হুইবে সে জন। 
কহিন্থ তোমারে আমি এ গুঢ় বচন ॥ 
রাখিতে পৃর্থীরে পরে দেব-মাায়ণ। 
তব অংশে জন্মিবেন শুন দিষ! মন | 
সেই বিষণ করিবেন জগৎ-পালন। 
রহিবেন অনুগত তব সর্বক্ষণ ॥ 

হে বদ, তোমারে আমি দিনু এই বর। 
মম গ্রতি তত্ভিমান্‌ রবে নিরন্তর ॥ 





ধ্যানযোগে যুর্তি মম করিবে দর্শন । 
কমনীয় রূপ মোর হেরিবে তখন ॥ 
তোমার জননী শিশু শ্রীরাধিকা হন। 
ধ্যানযোগে মম বক্ষে করিবে দর্শন ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ করিলা প্রস্থান । 
স্বর্গে গিয়া বিধাতারে কহে ভগবান্‌ ॥ 
হে ্রহ্মা, আমার বাক্য শুন দ্যা মন। 
ধরাধামে যাঁও তুমি সৃষ্টির কারণ ॥ 
বিরাটের নাভিপতে জন্ম লও গিয়া। 
বিশ্ব সৃষ্টি কর তার লৌমকুপ দিবা 
পদ্মাসনে স্থিতি করি স্্দীর্ঘ জীবন। 
নানারূপে জীবহৃষটি কর পদ্মাসন॥ 
তুমিই জগৎস্র$ী জানিবে অন্তরে । 
প্র রহস্ত গু কহিনথ তোমারে ॥ 
ব্রহ্মারে এতেক কহি দেব-নারায়ণ। 
মহাদেব-পাঁশে তবে উপনীত হন ॥ 
গুন শুন মহাদেব ললাটে ব্রহ্মার । 
অংশরূপে জন্ম লও করিতে সংহার ॥ 
তব অংশে জন্ম লবে রুদ্র একাদশ । 
কিন্তু কোন কালে নাহি হবে তব ব্শ ॥ 
"সংসার নিধন তরে তাহার! জন্মিবে। 
শিব অংশে জন্ম লযে অশিব হইবে ॥ 
অতএব যোগামনে করি অবস্থিতি | 
অশিবত্ব নাশ কর ওহে পশুপতি ॥ 
এত বলি মৌনী রহে গোলোকের নাঁথ। 
্রদ্ধা শিব ভক্তিভরে করে প্রণিপাঁত ॥ 
বিরাটের কাছে যান ব্রহ্মা অনন্তর | 
দেখিলেন অপরূপ মুর্তি মনোহর ॥ 
শবীন নীরদ-দম অঙ্গের বরণ। 
পীতবন্্র পরিধানে বিজু জনার্দন ॥ 
অনস্ত কিশোর রূপে জলের উপর। 
শ্যন করিয়। আছে মুর্তি মনোহর ॥ 
অনস্তর ত্রন্ধাদেব নাভিপদ্ধে তীর। 
জন্ম লভিন্দ! সেথা! বিচিত্র ব্যাপার ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


৷ জনম লভিয়া সেথা বিধাতা তখন। 
শিশু-লোমকুপে করে ব্রহ্মাণ্ড হজন ॥ 
সনকাদি পুত্রগণ জন্মিল ব্রহ্মার । - 
একাদশ রদ পরে জন্মিল আবার ॥ 
তারপর চতুর্ভুজ বিষ্ু-নারায়ণ। 
মহাবিষু বামপার্থে লভিল জনম ॥ 
সেই বিষু্দেব পরে ক্ষীরোদ-দাগরে | 
লকন্ষমীকান্ত রূপে রহে প্রফুল অন্তরে ॥ 
অতি গুহ সৃষ্টিতত্ব করিম বর্ন । 
আর কি জানিতে ইচ্ছ! বলহ এখন ॥ 
এত বলি নারায়ণ মৌনী হয়ে রয়। 
নারদ সাহস করি ধীরে ধীরে কষ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ডে তৃতীষ অধ্যায় সমাপ্ত । 


আসি 


গ চতুর্থ অব্যাক্ 
সবস্বতীব পুজাবিধি ও ধ্যান-কবচাদি কথন। 
নারদ কহিল। শুন দেব-নারায়ণ। 

অস্থতদমান কথ! করিনু শ্রবণ ॥ 

কৃপা করি কহ দেব, করি নিবেদন । 
প্রকৃতির পুজীকথা অপূর্বব কথন॥ 

কে কাহার পূজা! করে শুনিবারে চাই। 
কোন্‌ জন কার স্তব করে সর্বদাই ॥ 
কোন্‌ দেবী কি কারণে জনম লভিলা । 
কি ভাবে ব! সেই দেবী পূজিতা হইলা ॥ 
স্তব মন্ত্র কবচের প্রভাব কিরূপ । 

কে কাহারে বরদান করে অপরূপ ॥ 
চরিত্র কাহার বল কিপ্প বা হয়। 
বিবরিয়! এই সব কহ মহোদয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
গ্ণেশজননী হূর্গ, রাধা, লক্মী আর । 
সাবিত্রী ও সরম্বতী গুণের আধার ॥ 


১১৪) 


১২০ ্ীরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


এ পঞ্চ প্রকৃতি হয সবার প্রধান । 
ইহাদের পূজা খ্যাত আছে সর্ববস্থান ॥ 
প্রভাব অদ্ভুত অতি অস্ত চরিত। 
মঙ্গল নিদ্ঘন সবে জানিও নিশ্চিত ॥ 
প্রকৃতির অংশে হয় জনম যাদের | 
চবিত্র কল্যাণকর হয় তাহাদের ॥ 
সমস্ত কাহিনী আমি করিব কীর্তন | 
মন দিয! আজি তাহা করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
কালী গঙ্গ। নিদ্রা স্বাহা স্বধা বুদ্ধ] | 
তুলদী মঙ্গলচণ্ী অতি মনোহর | 
মনসা দক্ষিণা যী শুন মতিমাশ্‌। 
রূপবতী গুণবতী সকলে সমান ॥ 
মধুর চরিত্র সূব করিব বর্ণন। 
করম-বিপাক-কথ! করিব কীর্তন ॥ 
দুর্গার চরিত্র আর চরিত রাধার | 


বিস্তারি বলিব সব ওহে গুণাধার | 


স্র্বতী কথা আগে করহ শ্রবণ | 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূজ। করেন প্রথম ॥ 
দেবীর প্রদাদে মৃর্থ জানবান্‌ হয়। 
অপূর্ব কাহিনী কহি শুন মহাশয় ॥ 
জনম লভিয়া দেবী কৃষ্ণের বদনে । 
কাএবশে চলিলেন কৃষ্ণের নদনে ॥ 
আকার প্রকার ভন্বী করি নিরীক্ষণ। 
বুঝিতে পারিল দেব সরন্বতী-মন ॥ 
তখন সর্বজ্ঞ সেই কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কহিলেন হিতবাক্য শুন মতিমান্‌ ॥ 
কৃষ্ণ কহে, শুন সাধ্বি আমার বচন। 
মম অংশরূগী হুন দেব-নারায়ণ ॥ 
রূপে গুণে মহিমায় আমার সমান। 
সর্ববগুণযুক্ত তিনি অতীব মহান্‌॥ 
পরম সুন্দর যুব! দেব-নারায়ণ। 


হে সীর্ধির ভীহারে কর পতিত্বে বরণ ॥ 


কামপ্রদ হন তিনি কামুকীগণের | 
বানা করেন পূর্ণ কাঁমিনী মনের ॥ 


কন্দর্পও লজ্জা পাষ লাবণ্যে তাহার । 
লীলার চাতুর্য্যে তিনি শ্রেষ্ঠ সাকার | 
আমারে পতিত বরি আমার স্দনে । 
থাকিতে বাসন! যদি ক'রে থাক মনে ॥ 
সে বাঁসন! হাদি হতে করহ বর্জন । 
তাহার কারণ বলি শুনহু এখন ॥ 
তোমা হৈতে শতগুণে শক্তি ধরে রাঁধা । 
মম পাশে থাকিবারে পাবে তুমি বাঁধা ॥ 
তোমার না হবে শুভ থাকিলে হেখাব। 
অতি সত্যকথা আমি কহিনু তোযায ॥ 
হীনবলে রক্ষা করে আছে যাঁর বল। 
প্রভূত্ব-বিহীন জন সদাই ভূর্ববল॥ 
সবার ঈশ্বর আমি সর্ববশক্তিমান্‌। 
সবারে শাসন করি আমি ভগ্গবান্‌ 
রাধারে শাসন আমি করিতে না পারি। 
আমিই স্ব, সদা বশীভূত তারি ॥ 
রূপে গুণে তেজে রাধ! সমান আমার । 
মম প্রাণ-অধিষ্ঠান্রী রাধা! অনিবার ॥ 
বিবেচন! কর সতি, আছে কোন্‌ জন। 
অবহেলে প্রাণত্যাগ করে সমর্থন | 
অতএব, বৈকুষ্ঠেতে করহ গমন । 
নারায়ণে শ্বামিপদে করছ বরণ ॥ 


| মঙ্গল হইবে গুন বচন আমার । 


স্থখভোগ কর দেখ। কহিলাম সার | 
কাম-ক্রোধ-ব্বির্দিত কোন হিংসা নাই। 
বিরাজেন লক্ষ্মীদেবী বৈকৃষ্ঠে সদাই ॥ 
রূপে গুণে তব সম অতি মনোহর । 
ভার সাথে কর তুমি বাস নিরন্তর | 
নারাঘণ উভয়েরে করিবে আদর | 
সমান গৌরব পাবে যাও হে স্বর | 
প্রতিবর্ষে মাঘমাসে গুরা পঞ্চমীতে ৷ 
সকলে তোমার পূজ। করিবে জগতে ॥ 
গুন বাণী কহি আমি/তোমার নিকটে 
তোমারে পৃজিবে সুধী পুস্তকে ও ঘটে ॥ 


স্ব 


রচিয়া। স্বর্ণ গুটি জিতেক্িয়গণ। 
গন্ধ ও চন্দন ছারা করিবে অঙ্চন। 
দক্ষিণ হস্তেতে গুটি করিবে ধারণ 
তোমারে করিবে স্তব ঘত সুধীজন ॥ 
তোমারে পুজিবে যেই ভক্তিযুক্ত মনে 
মনোবাঞ্ছা পুর্ণ তার হবে সেইক্ষণে ॥ 
এই কথা বলি কৃষ্ণ আনন্দিত মন । 
প্রথমে তাহার পৃজ! করে সমাপন ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মা বিষুঃ শিব যারা ছিল। 
ভক্তিভরে একমনে দেবীরে পূজিল ॥ 
অনন্ত মুনীন্্থণ আর দেবগণ। 
সনকাদি মুনি মনু করিল! পুজন ॥ 
সকলে পূজিল তারে ভক্তিভরে অতি। 
তিন ভুবনের পৃজ। পান সরস্বতী ॥ 
এত গুনি নারদের আনন্দ হইল । 
বিস্তৃত জানিতে তবে পুনঃ জিজ্ঞসিল ॥ 
কহিল। নারদ-খষি, কহ ভগবান্‌। 
স্তব ধ্যান আর তার পুজার বিধান ॥ 
কিরূপ কুম্থম আর কিরূপ চন্দন। 
দেবীর পূজায় লোকে করিবে অর্পণ ॥ 
কিরূপ নৈবেগ্ভ লাগে দেবীর পুজায়। 
দয়! করি কুপাম্য় বলহু আমায় ॥ 
এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ। 
বিস্তারি কহিব সব শুন দিয়! মন ॥ 
পৃজিবে দেবীরে সবে কাণৃশাখ। মতে। 
শীস্ত্ের বিধান ইহ। জানিও জগতে ॥ 
মাঘমাসে শুরুপক্ষে চতুথাঁ দিবসে । 
বিস্তারস্ত পূর্ববদিনে মনের হরষে ॥ 
সংযম করিয়া থাকি ওছে মতিমান্‌। 
পরদিন যথাবিধি করিবেক স্নান ॥ 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়া করি সমাপন । 
ভক্তি সহকারে ঘট করিবে স্থাপন ॥ 
গণপতি, ূরধ্য, ব্রন্ধা, বিষ, মহেশ্বর। 
শিবানী, এ ছয় দেবে পৃজি অতঃপর ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১২১ 


পুজিবে ঘটের পরে অভীষ্ট দেবীরে | 
অর্চন। করিবে তার অতি ভক্তিভরে ॥ 
দেবীরে করিবে পূজ। ষোড়শোপচারে। 
নৈবেছ্ের কথা কহি শুন এইবারে ॥ 
নবনীত দধি ক্ষীর ইক্ষু ইক্ষু-গুড় 
তিললাড়ু লাজ মধু শর্করা মধুর ॥ 
আতপ তগুল আর শুরু চিপিটক। 
্বস্তিক হবিষ্য-অন্ দ্বতের পিষ্টক ॥ 
পরমান্ন নারিকেল নারিকেল-জল। 
শ্রীফল ব্দরী আর পক রস্তাফল ॥ 
গুরপুষ্প শুরুবস্্র শঙ্খ মনোহর । 
চন্দন-পুষ্পের মাল্য ভূষণ সুন্দর ॥ 
দেবীর পৃজীয় ইহা কর নিবেদন। 
অনন্তর ধ্যান কহি শুন দিয়া মন ॥ 
শুর্লবর্ণ। হাস্যানন! অতি মনোহর |, 
কোটিচন্দর প্রভাসম'দীণ্ত কলেবর ॥ 
অগ্রিসম শুদ্ধবন্ত্র পরিধানে তীর! 
রত্বে বিভূষিত দেহ অতি চমৎকার ॥ 
্রহ্মা বিষ মহ্শ্বর আর দেবগণ। 
ভক্তিভ'বে পূজা তারে করে অনুক্ষণ ॥ 
মুনি মনু মানবেরা অতি ভক্তিভরে। 
এইরূপে ধ্যান করে প্রফুলু অন্তরে ॥ 
তাই বলি শুন শুন নারদ হুজন। 
এইরূপ ধ্যানে তার করিবে পৃজন ॥ 
দেবীর কবচ হাতে করিয়া! ধারণ । ক 
নাফীঙ্গে প্রণাম কর ভক্তিযুক্ত মন ॥ 





* ও কবচন্ত বিপ্রর্ষে খবিবেষঃ প্রজাঁপতিঃ | 
বয় বৃহস্পতিশ্হন্দো দেবো বাসেখ্বরঃ প্রভূঃ ॥ 
সর্বতবব-পবিজ্ঞান-সর্বার্থ-সানেষু চ। 
কবিতা চ সর্বান্গ বিনিঘোগঃ একীপ্তিতঃ | 
ও হ্রীং সবন্বত্যে শ্বাহ! শিবো মে পাতু সর্বাতঃ | 
শ বাগ্দেবতাঁৈ ন্বাহা ভালং মে লর্ধাবতু 


১২২ ভরীপ্রীত্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ। 


অধটীক্ষর মূলমন্ত্র দেবীর পৃজায়। ৭, 
মঙ্গলকারণ অতি.সন্দেহ কি তাষ ॥ 
যেই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে যেই জন । 
মূলমন্ত্র যাহা তার শুন তপোধন ॥ 
সরম্বত্যে স্বাহ৷ আর লক্ম্যৈ স্বাহ।৷ করে। 
কল্পবৃক্ষপম ইহ জানিও অন্তরে ॥ 
বহুপূর্বে গন্গাতীরে দেব-নারায়ণ। 
বাল্সীকিরে এই মন্ত্র করে সমর্পন ॥ 
অনস্তর ভূগুমুনি যাইয়া পুফরে। 
শুক্রদেবে সর্ঘতী-মন্ত্র দান করে ॥ 


শরির 


1৩ লরস্থত্য স্বাহেতি শোত্রং পাতু নিবস্তবম্‌। 
ও শ্রীং হীৎ ভাবত্যে শ্বাহা নেত্রযুগ্ণ, সঘাবতু ॥ 
এ্রৎ ভ্ীৎ বাখাদিস্টৈ স্বাহা! নাসাং মে সর্বতোহ্বতু। 
রী বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যে চ স্বাহা] ওষ্ঠং লদাবিতু ॥ 

ও গ্রীং হীং বরন্ধাণ্যে স্বাহা। দত্তপংক্তিৎ সদাবতু। 
ধৎ ইত্যেকাক্ষবো মন্ত্র মদ কষ্ঠং সদীবতু 

ও ত্রীং হ্ীৎ পাতু মে খ্রীবাং ্্ধং মে সর্বদাবডু। 
্ীং স্বাহা বন্গঃ সদাবতু ॥ 

গু স্রীং বিদ্ধাম্ববপায়ৈ শ্বাহী মে পাতু নাঁভিক|। 

ও হ্ীং ত্রীং বাণ্যে স্বাহেতি মম পৃষ্ঠ সদাবতু ॥ 

ও সর্বরবর্ণাপ্থিকাধৈ শ্বাহ! পাদৌ সদাবতু | 

শু সর্ববক্ঠবাসিস্ঠৈ স্বাহা প্রাচ্যাৎ সদাবতু ॥ 

ও বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যে দ্বাহ] নর্ধাঙ্গং মে দঘাবতু ॥ 
ও হ্রীৎ ভিহ্বাগ্রবাসিন্তৈ স্বাহাগ্লিদিশি বক্ষতু ॥ 

ও গ্রং হ্ীং শ্রীং ভীসবস্বত্যে বৃধ্জনপ্তৈ শ্বাহা। 
সততং মন্ত্রাজোহ্যিং দক্ষিণে মাধ সদাবতু ॥ 

ও ভ্রীং শ্রী ত্রযক্ষবো মন্রো নৈখ ত্যাৎ মে সদাবতু । 
কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্তৈ গ্বাহা মাং বারুণেহ্বতু | 

ও সদান্বিকাধৈ স্বাহ। বারব্যে মাৎ সদাবতু। 

ও পদ্মবাসিল্তৈ স্বাহা সদ মামুক্তবেহবতু ॥ 

ও সর্বশান্্বাসিন্তৈ স্বাহৈশান্তাৎ সদাবতু। 

ও রং সর্ববপৃজিতারৈ শ্বাহা চোর্দাৎ সদাঁবতু | 

ধ্ হ্রীং পুম্তকবাসিন্তৈ শ্বাহাধে! মাং সদীবতু 

ও গ্রহবীজস্ববপাধৈ শ্বাহ] মাঁৎ সর্বতোহ্বত ॥ 
ইতি তে কথিতৎ বিপ্র সর্বরন্তরোঘবিগহস্। 





মারীচ হইতে মন্ত্র পান বৃহস্পতি । 
ভূগুরে দিলেন ত্রহ্মা! হু মনে অতি॥ 
জরৎকারু মন্ত্র দিলা আত্তীক মুনিরে। 
খয্শৃঙ্গে দান করে বিভাগ্তক ধীরে ॥ 
গ্বোতমেরে দান করে তোল মহেশ্বর। 
যাঁজ্ঞবন্থ্য কাত্যায়নে দিলেন ভাস্কর'॥ 
অনন্ত দিলেন মন্ত্র ভরঘাজে পরে। 
পাণিনি লভিল শেষে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
পাতালে বলির স্ত। অনন্ত সেথায় । 
শাকটায়নেরে মন্ত্র দিলা সে সভায় ॥ 
চার লক্ষ বার মন্ত্র জপে যেই জন। 
মন্ত্রসিদ্ধি হয তার শুন তপোধন ॥ 


- একদিন ব্রহ্মা গন্ধমাদন পাছাড়ে। 


ভৃগুরে কব দিলা যত্রসহকারে ॥ 
সে কবচ বদি কেহ করয়ে ধারণ। 
অবশ্য হইবে তাঁর অভীষ্ট পূরণ | 
অতি গোপনীয় ইহা জানিবে অস্তরে। 
কত না বলিবে তাহ! কাহার গোচরে ॥ 
ভক্ভিতরে ইউদেবে করিয়া পূজন। 
বিধিমতে করিবেক কবচ ধারণ ॥ 
যেইজন জপ করে পঞ্চলক্ষ বার। 
সিদ্ধ হয় যত সব কর্ম আছে তার ॥ 
বৃহস্পতিনম হুষ বিদ্যায় সেজন। 
বাগ্ী কৰি হয সেই শাস্ত্রের বচন ॥ 
ত্রিলোক্যবিজয়ী হয় কবচ ধারণে। 
কহিলাম সব কথা জেনে রাখ মনে ॥ 
সর্বববিষ্তা-অধিষ্ঠাত্রী বাণীরে যে জে । 
ছুব্যাধি পাঁপে তাপে কখন না মজে | 
পূজা ধ্যান স্তোত্র আদি যেইজন করে| 
মহাজ্ঞানী হয সেই সরম্বতী-বরে ॥ 
সর্বদেব প্রথমেই পূজষে ধাহারে । 
তাহার গুণের কথা কে বলিতে পারে ॥ 
জগৎ-কারণ যিনি কৃষ্-নারাযণ। 
আপনি করিল। তারে প্রথমে পুজন ॥ 


প্রকৃতিখগু। 5১২৩ 






পৃঁজিবে বিধান মতে দেবী-সরন্বতী ॥ 

ীব্রহ্মবৈবর্তে আছে যে সব কাহিনী । 

শুনিলে হইবে পুণ্য, পাঁপ হৈবে হানি ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যাব সমাপ্ত । 


$ পঞ্চম অধ্যায় 
বাজ্জবন্্যেব নবস্বতী-স্তব ও সবস্বত্তী-ববে শাপ 
হইতে মুক্তিলাভি। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
সরন্যতী-স্তব আমি কহি অতঃপর ॥ 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য মুনিবর এই স্তব করে। 
সরঘতী তুষ্ট হন প্রফুলপ অন্তরে 
যাজ্ঞবন্কা মহামুনি গুরু-অভিশাপে। 
বিদ্যাহীন হযেছিল কোন এক পাঁপে॥ 
ুর্য্যের নিকটে যায়, না হেরি উপাধ। 
বহুকাল কাটাইল ভার তপন্তায় ॥ 
অনন্তর দুরধ্যদেব দিল! দ্রশন | . 
মহাঁগুনি পুৰঃ পুনঃ করিল রোদন ॥ 
যাজ্জবন্থ্যে কহিলেন দেব দিবাকর । 
সরম্বতী-ধ্যান কর ওহে খধিবর ॥ 
একমাত্র সরস্বতী হইলে সদ্য়। 
তোমার পাপের ফল খণ্ডিবে নিশ্চয় ॥ 
এত কহি দিননাথ করে অন্তর্ধান । 
মরম্বতী-স্তব করে মুনি মতিমীন্‌॥ 
জগন্মাত কর কৃপা! সন্তানের প্রতি । 
বিগ্ঠাবৃদ্ধিহীন আমি অতি মুঢ়মতি ॥ 
জগতের মাতা তুমি করুণা-আধার | 
গুরুশীপে বিগ! বৃদ্ধি নাহিক আমার ॥ 
হইযাছি তেজোহীন্‌ ত্মৃতিশক্তি নাই । 
ম্হাছুঃ্ধী আমি দেবী, কৃপা কর তাই ॥ 
জ্ঞান দান কর্‌ তুমি, স্মৃতিশক্তি দাও । 
বিগ্া ও প্রতিষ্ঠা দানে আমারে বাঁচাও ॥ 





চরণে গরণাম তব করি সরম্বতী | 
দাও মোরে বিদ্যা বুদ্ধি কবিত্বশকতি ॥ 
সনাতনী জ্যোতির্শধী জগৎঈশ্বরী | 
সর্বববিদ্যা-অধিষ্টাত্রী নমস্কার করি ॥ 

তৌমা! বিনা এ জগ্গৎ জীবন্মৃত হয় । 
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী তুমি সকল সময ॥ 

তোম। বিনা এ জগৎ বাক্যহারা হয়। 
বাঁক্য-অধিষ্ঠাত্রী তুমি মকল সময় ॥ 

শীতল চন্দন-চন্দর-কুন্দপুষ্পসম | 

তোষার অঙ্গের আভা, অতি মনোরম ॥ 
অক্ষরবরূপ! ভুমি বিদ্যা-অধীশ্বরী ৷ 
ভক্তিভরে তব পদে প্রণিপাত করি ॥ 
যাজ্বহ্থ্য যুনিবর করিয় স্তবন । 

ন্তমুখে বারবার করিল নৌদন ॥ 


- হেনকালে সরস্থতী অলক্ষিত ভাবে । 


কহিলেন, শুন মুনি বিদ্যা পুনঃ পাবে ॥ 
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হবে আমার বচন। 
স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে ওহে তপোধন ॥ 
এত বলি বৈকুষ্ঠেতে গেলা সরস্বতী । 
যাজ্ববন্্য মনে মনে পুলকিত অতি ॥ 
যেইজন নিরন্তর প্রফুল্ল অন্তরে | 
যাজ্জবন্ক্য-কৃত স্তব নিত্য পাঠ করে ॥ 
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হয বাগ্মীর প্রধান। 
বৃহস্পতি-সম সেই লাভ করে জ্ঞান ॥ 
মহামূর্থ মেধাশুন্ যদি কোন জন। 
এক বর্ষ কাল স্তব করয়ে প্ঠন॥ 
পণ্ডিত মেধাবী বলি সেই গণ্য হবে। 
স্থকৃবি বলিয়। খ্যাত হবে এই ভবে ॥ 
বৈবর্তপুরাণে বলে দেবহ্ৃত কবি 
বাণী আর গুরুবর-প্দ সদ! সেবি ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যাধ সমাপ্ড। 


পরে পি জি 


১২৪ 


$ ঘট অধ্যায় 
সবন্বতী, লক্ষ্মী ও গঞ্গাব বিবাদ, অভিসম্পাত 

এবং নদীবপ প্রাপ্তি। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মূনিবর। 
অপূর্বব কাহিনী এক কছি অতঃপর ॥ 
একদিন সরম্বতী গঙ্গাদেবী সহ। 
বৈকুষ্ঠধামেতে করে অতীব কলহ ॥ 
গঙ্গাদেবী দেই ক্ষণে হযে রুষ্ট অতি। 
বাণীরে দিলেন শপ, শোন মহামতি ॥ 
মম বাক্যে সরন্বতী হও ক্রোতস্থিনী | 
ভারতে বসতি কর হইয়া! তটিনী ॥ 
গঙ্গ।-মভিশাপে দেবী সেই দিন হতে। 
কলিকালে নদীরূপে বহিছে ভারতে ॥ 
পুণ্যদাত্রী সেই নদী তপঃ মুভ্তিমতী । 
পুণ্যবানে ত্রাণ করে নদী দরস্বতী ॥ 
সরস্বতী-তীরে যেই প্রাণত্যাগ করে। 
বৈকুষ্ঠে গন করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
সরশ্বতী জলে স্নান যেই পাগী করে। 
সর্বপাপ মুক্ত হয জানিবে অন্তরে ॥ 
চিরকাল বিষ্লোকে হয় তার বাপ। 
সরম্বতী-তীরে হয় সর্বপাপনাশ ॥ . 
চতুর্দশী পূর্ণিমাতে অক্ষধা তিথিতে । 
দৃক্ষিণ-অয়নে যারা! স্ৃবিশুদ্ধ চিতে ॥ 
ব্যতীপাতযোগ কিংব! পুণ্যদিবসেতে । 
স্নান করে এই জলে শুদ্ধ অন্তরেতে ॥ 
বৈকুষ্ঠধামেতে দেই যাইবে নিশ্চয় 
হরির দর্শন তার অবশ্যই হয় ॥ 
বাণীদেবী-বরে যাঁরা পুণ্য লাভ করে। 
দর্শন-স্পর্শনে তার সম পুণ্য ধরে ॥ 
যেই জন এক মাঁস ভক্তিযুক্ত মনে। 
সরন্থতী-মন্ত্র জপে একান্ত নির্ভদনে | 
মহানুর্খ হয তবে কবির প্রধান 
নাহিক সন্দেহ তায শুন মতিমান্‌॥ 


সি 


্রী্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
| যন্তক-ুগডন করি সরম্বতী-ভীরে। 


যেই জন স্নান আদি করে সেই নীরে। 
পুনর্জন্ম নাহি হয় বেদের বচন। 
মুভি-লাভ হয় তার, ধন্য সেই জন। 
শ্রবণ করিষা এই মধুরবচন। 
কৌতুছলে নারদ শ্রীভগবানে কন | 
কি প্রকারে সরদ্বতী, গঙ্গার শাপেতে। 
পরিণত হইলেন তটিনী রূপেতে ॥ 
শুনিতে বাসন! মম, কহ ভগ্বান্‌। 
গঙ্গা কেন করিলেন অভিশাপ দান ॥ 
সামান্ত! নছেন দেবী বাণী সরম্বতী | 
শাপিল কিরূপে গল্গা কহ মহামতি ॥ 
কেনই বা! সরদ্বতী শাপের ভাজন। 
বিস্তারি সকল কথা করহ্‌ বর্ণন ॥ 
পুরাণছুর্লভ এই কলহ-কারণ। 

দয়! করি ভগবান্‌ করছ বশ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন খধিবর | 
কহিতেছি সব কথা তোমার গোচর ॥ 
সর্ববপাঁপু দূরে ধায় শুনিলে এ কথ! । 
শুন শুন হে নারদ অপূর্ব বারতা ॥ 
লক্ষ্মী সরম্বত্তী গঙ্গা পত্ধী এই তিন। 
হুরিপ্রেমে মনম্থখে রহে রাত্তিদিন ॥ 
লবাই সমান প্রিষা, গৃহিণী হরির । 
আনন্দে থাকেন সব, হদয় স্স্থির ॥ 
একদা! শ্রীগঙ্গাদেবী সহান্যবদনে। 
হরিরে কটাক্ষ করে সকাম নযনে ॥ 
হেরিয়৷ তাহার সেই লহান্যবদন | 
হুউচিন্তে ভগবান্‌ হাসিল! তখন ॥ 
লঙ্গনীদেবী তাতে কিছু মনে নাহি করে। 
সেদিকে না৷ দৃষ্টি দিলা অবহেলা ভরে ॥ 
কিন্ত তাঁতে রুষ্ট হ'ল দেবী সরন্বতী । 
বিরূপ! হইল! দেবী ভাহবীর প্রতি | 
পহাস্তবদন] লক্ষ্মী দিলেন গ্রবোধ। 
কিন্তু নাহি দূর হাল সরম্বতী-ক্রোধ | 


কিছুতেই সরম্বতী শীস্ত নাহি হুদ। 
আরক্ত হইল তার ব্দন নয়ন ॥ 

অধর শরীর কাপে ক্রোধের কারণ। 
সন্বোধিয় গ্রীহরিরে কহিল তখন | 
ওহে নাথ, কি বিচিত্র ভাব তোমার । 
মম গ্ররতি আজি তব একি ব্যবহার ॥ 
কি দোষ করেছি প্রভু তোমার চরণে। 
গঙ্গাদেবী প্রিা আজি কিসের কারণে ॥ 
এত যদি গঙ্গাদেবী প্রিষ্ন! তব হয । 
আমারে বিদায তবে কর মহাঁশষ ॥ 
পতির প্রেমের যদি অংশ নাহি পাই। 
স্বজনবিহীনা আমি ভবে নাহি ঠাই 
পৃতিপ্রেমে হইলাম বঞ্চিত যখন। 

এ ছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন ॥ 
আমারে বিদায় দাও ত্যজিব জীবন। 
জনম দুঃখিনী আমি অতি অভাজন ॥ 
' মম প্রতি তব যদি নাহি থাকে গ্রীতি। 
অন্যসঞ্ত হয়ে থাক, জগতের রীতি ॥ 
সমদর্শী যদি ভূমি নহ নারাযণ। 

কি কারণে তবে তোমা পূজে জীব্গথণ ॥ 
মূর্খগণ বলে তোম। সত্বের আধার। 
সমদৃষ্টি নাহি তব, নাহি সুবিচার ॥ 
কুপিত। দেখিয়। তারে হরি-নারায়ণ। 
সভ| ছাড়ি অবিলন্ে করিল গমন ॥ 
ইহ! দেখি গঙ্গাদেবী মহারুষ্ট হয়ে । 
বাণীরে ভত্সন। করে অতীব নির্ভষে | 
_ লঙ্জাহীন! গর্ববনুত। শোণ্রে কামুকী । 
বড় সাধ, হবি তুই স্বামিহ্খে হুথী ॥ 
আমি কি একাই হুই পতিগ্রণধিনী | 
তুই কি নহিদ্‌ তার প্রণ্ষ-ভাঁগিনী ॥ 
বুঝিয়াছি কামাতুরা তুই সরম্বতী | 
কামে অন্ধ মন তোর অতি দুষ্ট মতি ॥ 
মম সুখে ঈর্ধ্যা তোর জাগ্িষাছে মনে । 
গর্ব তোর চূর্ণ আমি করিব এক্ষণে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১২৫ 


৯০৯ আটটা 


এত বলি গঙ্গাদেবী রুড্রমুত্তি ধরি। 
সরম্থতী গ্রতি দ্রুত যান আগুদরি ॥ 
শুনিয়া গঙ্গার কথা রুষ্টচিত্তে অতি। 
গঙ্গার ধরিতে কেশ যান সরন্বতী॥ 
উভয়ে উভয় প্রতি রোষাবেশে ধায়। 
পন্মাব্তী লক্ষমী তবে উঠিয়] দীড়ায় ॥ 
মধ্য্থা! হুইয়! লক্ষ্মী করে নিবারণ। 
তোমর! কলহ কেন কর অকারণ ॥ 
সামাগ্ত বাযুতে কভু এত ঝড় বয়। . 
নারায়ণ-শ্রিপ্জা দৌহে, সমান নিশ্চয় ॥ 


-শোন গঙ্গা! সরম্যতী বচন আমার । 


উভয়ে মিলিধ! দেৌঁছে থাক একাকার ॥ 
লক্ষমীর বচন শুনি বাণী রুউমন। 
লম্ষণীরে দিলেন শাপ ভারতী তখন ॥ 
মনস্তাপ পাবে ভুমি শাপেতে আমার। 
ধরিবে বৃক্ষের রূপ জগৎমাঝার ॥ 
মম অভিশাপ কভু যায় না বিফলে । 
ননীরূপে বিরাজিবে এই ধরাতলে ॥ 
পন্মাবৃ্তী লক্মীদেবী শান্ত স্থির অতি। 
বাণীর বচন শুনি নহে কুষ্টমতি ॥ 
অন্তরে শোঁকের ঝড় উলে তাঁহার | 
নয়ন হইতে বহে অশ্রু্ধারাসার ॥ 
তথাপি না রোষে থাকে মলিন-বদন। 
বাণীরে না কহে কোন কুপিত বচন ॥ 
ধরিষ! বাণীর কর স্ভামধ্যে রব । 
মহাছুঃখ মনে তার হইল উদয় 
বাণীর সে উগ্রভাব করিযা দর্শন | 
মহাক্রোধে গঙগাদেবী কহিল! তখন ॥ 
শুন লক্ষী, বাণীহস্ত কর পরিহার । 
কুটিলভাষিনী বাণী, উগ্র ব্যবহার | 
হম্মৃথী কলহপ্রিবা কি করিবে মোর ।. 
জানিও আমার আছে পরাক্রম ঘোর ॥ 
তোমারে দিয়াছে শাপ গর্বিতা রমণী । 
আমিও শপিব তারে দেখিবে এখনি ॥ 


১২৬ শ্রীতীত্রন্মবৈবর্ত পুরাণ। 





শুন শুন বাণী তুমি বচন আমার | 
শাপিব তোমারে আমি রক্ষা নাহি আর ॥ 
মম শাঁপে নদীরূপ করিয়। ধারণ । 
ধরামাঝে অবিলম্বে করিবে গমন ॥ 
তোমার পবিভ্র জল যেজন স্পশিবে। 
পাতক তাহার দেছে কডু না রহিবে ॥ 
দেই পাঁপ রবে তব হুদষ মাঝারে । 
আমার বচন কেহ খণ্ডিতে না পারে ॥ 
শুনিয়া গঙ্গার শাপ দেবী সরম্বতী | 
ক্রোধে কাপে থর থর রোধাবেশে অতি 
গঙ্গাপ্রতি সর্ম্বতী দিল! গ্রতিশাপ। 
শুন গুন গঙ্গাদেবী আমার প্রতাপ ॥ 
ধরাতলে নদীরূপে কর অবস্থান । 
এই অভিশাপ তোম। করিলাম দান ॥ 
ভগ্বান্‌ চতুভূজ আমিয়! তখন। 
স্বীষ বক্ষে ভারতীরে করিল ধারণ ॥ 
জাহ্বীরে কছিলেন সুমিষ্ট বচনে | 
মিছামিছি শ্রিব! কেন রুষ্ট হও মনে ॥ 
ভারতীরে অভিশাপ নাহি দাও শ্রিষ!। 
কলহের কি কারণ শুন মন দিয়! ॥ 
উপদেশ দিলা! কত নিত্য-নিরঞন | 
ন| গুনিল গঙ্গাদেবী তাহার বচন ॥ 
বিপৃদ্‌ বুঝিয়! শেষে হরি তগবান্‌। 
স্ভামাঝে নতশিরে করে অবস্থান ॥ 
অনন্তর ক্ষুব্ধ চিত্তে বাণী-কর ধরি। 
মিষউ বাক্যে পুনঃ পুনঃ কছিলেন হরি ॥ 
শুন গুন স্রম্বতী বচন আমার। 
গঙ্গা প্রতি অভিশাপ কর পরিহার ॥ 
হরির বক্ষেতে স্থান লভি সরদ্বতী | 
ক্রমে জ্রুমে হইলেন শান্ত স্থির অতি ॥ 
লক্গীরে ডাকিষা হরি কহিল! সেথায। 
র্মধ্বজরগৃহে তুমি জন্মিবে ধরায ॥ 
অযোনিসুন্তব! কন্তারূপ্তে জন্মিবে। 
দৈবছূর্বপাকে সেথা বৃক্ষত্ব লভিবে | 


জন্মিবে ভূতলে দৈত্য শঙ্ঘচুড় নামে। 
হইবে তাহার পত্রী এই ধরাধামে ॥ 
তুলসী নামেতে খ্যাত হইবে ধরায়। 
শাপমুক্ত! হয়ে পরে আসিবে হেথায় ॥ 
ভজিবে তাহারে তুমি দিয়া সর্ব্ব মন। 
কালক্রমে হইবেক শাপের খণ্ডন ॥ 
শীপ অবদান হ'লে তুমি পুনরাষ। 
ধর! হতে মম পাশে আমিবে হেথাধ ॥ 
অন্ক এক শাপ যাহা 'দরস্বতী দিল। 
কিভাবে ফলিবে তাহ! শ্রীকৃষ্ণ কহিল ॥ 
রৃক্ষরূপ ত্যজি পরে তটিনীরূপেতে। 
পদ্মা নামে অতিহ্তা। হইবে জগতে ॥ 
লক্গমীরে কহিযা সব, দেব নারায়ণ । 
গঙ্গাদেবী গ্রতি কন বিষর্-বদন | 

শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন। 
নদীরূপে ধরাতলে করিবে গমন ॥ 
পতিত জনেরে তুমি করিবে উদ্ধার | 
ভাগীরথী নামে খ্যাতি হইবে তোমার ॥ 
আমার অংশেতে হবে সাগর বিশাল। 
তার পত্রীরূপে তুমি থাক কিছুকাল ॥ 
অনস্তর পত্বীরূপে শান্তনু রাজার । 
কিছুকাল বাস কর অবনী-মাঝার ॥ 
কর্মফল কিছুতে না হইবে খগ্ডন। 
শপ মুক্তি হ'লে হেথা কর আগমন ॥ 
অতঃপর বাঁগেবীরে কহে ভগবান্‌। 
গঙ্গাশাপে ধরাধামে কর অবস্থান ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে গিষা পত্ী হও তার। 
গঙ্গা যাও শিবপাশে, বচন আমার ॥ 
পদ্দে, তুমি শান্ত অতি, ক্রোধ কিছু নাই। 


'সাঁধ্বী তৃমি মোর কাছে রহ সর্ববদহি। 


তব অংশে জন্মলাভ করিবে যে নারী | 
পৃতিব্রতা বলে খ্যাতি হইবে তাহারি | 
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন । 
শিবেব নিকটে তুমি করহ গমন | 


চি 


৪ প্রকৃতিখ্ড। ১২৭ 





সুনীল কমল। দেবী অতি শীস্তমতি | 
আমীর নিকটে সেই করুক বসতি ॥ 
শুনিয়। হরির মুখে এ সব বচন । 

গৃঙ্গ। লক্ষ্মী সর্যতী করিল! রোদন ॥ 
সরবতী কহিলেন, শুন নারায়ণ । 
আমি অতি ছুষ্টমতি বুবিনু এখন ॥ 
জনমের মৃত মোরে দাও গো বিদায় । 
পতিছার! হয়ে আর বাঁচি কি উপায় ॥ 
ধরণীর মাঝে আমি করিব গমন। 
যোগবলে হুনিশ্চয় ত্যজিব জীবন ॥ 

এ ছার জীবনে আর আছে কিবা! কাজ। 
কলহ করিয়া আজ পেন বড় লাজ ॥ 
লজ্জ| খণ্ডাইতে যদি নাহি পা হরি । 
থপ্তাইব আমি প্রীণ বিসর্জন করি ॥ 
এঠ বলি সরম্বতী করেন রোদন। 
গঙ্গাদেবী অতঃপর করে নিবেদন ॥ 
গঙ্গা কহে, গুন নাথ জগতের পতি । , 
কোন্‌ অপরাধে আমি দৌষী তব প্রতি ॥ 
কি কারণে মৌরে আজ দিতেছ বিদায়। 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিনুু তৌমায় ॥ 
মম প্রতি কৃপা যদি নাহি কর তবে। 
রমণীবধের ভাগী হয়ে তুমি রবে ॥ 
কৃপা না করিলে আমি ত্যজিব জীবন। 


এত বলি গঙ্গাদেবী করেন রোদন | - 


সথশীল! বিনীত! অতি লক্ষী পূজনীয] ৷ 
কোন দোষ নাই তার কোমল হৃদয] ॥ 
শৃপেব ভাখিনী তিনি হন অকারণে । 
তবু কারে! প্রতি রোষ নাহি তার মনে ॥ 
বানী আর গঙ্গাদেবী আপনার তরে । 
যেভাবে কৃষ্ণের কাছে কৃপা! যাঞ্জ। করে ॥ 
লক্ীদেবী কিন্তু শুধু আপনার লাঁগি। 
না কহেন কোনি কথা, তাই পুণ্যভাগী ॥ 
ধীরে ধীরে স্বামীগ্রতি করিষ। বিনতি। 
কহিলেন অবশেষে সহ্ভাষে অতি | 





লক্ষ্মী কহে, শুন নাঁথ, আমার বচন। 
সত্্রে স্বরূপ তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
অকারণ ক্রোধ তব নাহি শোভা পায়। 
ক্ষম। কর নকলেরে আপন দয়ায় ॥ 
কতকাল বিরাজিব ধরণী-মাঝার। 
তব পাদ্পন্ম কবে দেখিব আবার ॥ 
করিবে সমস্ত পাগী মোর জলে সান। 
মোর জলে পাপ ধত করিবে প্রদান ॥ 
কহ কহ প্রভু মোরে মুক্তির উপায়। 
কেমনে ফিরিয়! পুনঃ আসিব হেথায় ॥ 
সরম্বতী শাপে গঙ্গা বহিবে ভারতে। 
পাপ হুতে মুক্তি লাভ করিবে কি মতে ॥ 
গঙ্গাশাপে বাণী যাবে ভারত-ভবনে। 
কহ নাধ, মুক্তি লাভ করিবে কেমনে ॥ 
এতেকু কহিয়! লক্ষ্মী ধরিল চরণ | 
হরিরে প্রণাম করি করিল! রোদন ॥ 
ভক্তবাঙ্ছা-কল্পতর শ্রীহরি তখন। 
কমলারে বক্ষমাঝে করিলা ধারণ ॥ 
কহিলেন ভগবান্‌ প্রীস্ম বনে! 

গুন শুন প্রিয়া মোর শুন বরাননে ॥ 
তয নাহি কর মনে, ধৈর্য্য ধর চিতে। 
উপায় চিন্তন আমি করি বিধিমতে ॥ 
উভয়ের বাক্য যাতে আমাদের রয়। 
সেরূপ করিব আমি জানিও নিশ্চয় ॥ 
এক অংশে সরম্বতী নদীরূপ হোক। 
অস্ত অংশে ব্রন্ম। কাছে যাক ব্রহ্গলোক ॥ 
স্বযং থাকুক দেবী আমার নিকটে। 
সত্য কথ শুন দেবী কি অকপটে ॥ 
জাহ্বীর এক অংশ ভগীরথ সনে। 
অবশ্য যাইবে সেই ভারত-ভবনে ॥ 
পবিত্র করিবে দেবী তিনটি ভুবন। 
আপনি থাকিবে গঙ্গী আমার সদন | 
রহিবে জীহ্বীদেবী শিবের জটায় 
সপবিভ্র! বলি খ্যাতি হইবে ধরায় ॥ 


১২৮ ীরীব্রক্গবৈবর্ত-পুরাণ। : 


শুন শুন পদ্ম দেবী বচন আমার। 

তব অংশ বিরাজিবে ভারত-মাঝার ॥ 
পন্মাবতী নদী আর তুলপী-আকারে। 
কলিকালে রবে তুমি ভারত-মাঝারে ॥ 
অতীত হইলে বর্ষ পাঁচটি হাজার। 
শীপমুক্ত কলেই হইবে আবার।॥ 
তবু এক কথা আম তোমারে জীনাই। 
তোমরা সর্বব্দ। কিন্ত থাকিবে এটাই ॥ 
কহিলাম সত্যকথ! ওগে! বরাননে। 
ছাযামান্র তোমাদের যাইবে ভুবনে 
শুন শুন পদ্মাবতী আমার বচন। 
বিপত্তি ও সম্পদের তোমর। কারণ ॥ 
যেজন তোমার জল করিবে স্পর্শন। 
পাপমুক্ত হবে সেই, ধন্য সেই জন | 
পাগীর প্রদত পাপ তোমার যা হবে। 
আমার ভক্তের মানে সে পাপ ন! রবে ॥ 
যেই সব তীর্থরাজি পৃথিবীতে রয়। 
ভক্তের দর্শনে তাহ। স্থুপবিভ্র হয় ॥ 
ধ্খোনে আমার ভক্ত কৰে অবস্থান । 
সেই সব স্থান হয তীর্থের প্রধান ॥ 
স্ত্রীধাতী গো-হত্যাকারী ত্রহ্গঘাতী জন। 
ভক্তের দর্শনে হয় স্ুপবিত্র মন ॥ 
অসিজীবী মমীজীবী আদি সমুদয় | 
তক্তের দর্শনে সবে স্থপবিত্র হয় ॥ . 
বিশ্বাসঘাতক জন মিথ্যাসাক্ষী চোর। 
খণ্গ্রস্ত বেশ্যান্ভ জারজ পামর ॥ 
বেশ্যা পুত্র মিত্রহত্তা নাস্তিক যাহার! । ' 
ভক্তের দর্শনে হয় পবিত্র তাহারা ॥ 
গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত পুত্রের পাচক। 
ভক্তনিন্দাকারী জন গ্রামের যাজক ॥ 
আত্ীষ স্বঞজনে যেই না করে পালন । 
ধরাধামে অতিশয পাপী সেই জন ॥ 
তর্তের দর্শনে আর ভক্তের ম্পর্শনে। 
নুপবিভ্র হয় তার! জেনে রাখ মনে ॥ 


দেবদেব্য বিপ্রত্রব্য চুরি যেই করে। 
কন্যার বিবাহ দেয় অর্থলাভ তরে ॥ 
দেই মব পাঁতকীরা৷ জেনে রাখ মনে । 
সথপবিত্র হয় ভক্ত দর্শনে স্পর্শনে ॥ 
বৈষব জনের হয় মাহাত্ব্য অপার 
ভার কৃপা লি হয় ভবঙিন্ধু পার ॥ 
বৈষ্বের তুল্য কেহ কোথা নাহি হয। 
মম বাক্য মিথ্য] নছে জানিবে নিশ্চয | 
কমলা কহেন গুন্‌ নিত্যনিরঞ্জন | 
বিস্তারিয়া ক তবে ভক্তের লক্গণ ॥ 
শুনিয়া লক্ষ্মীর কথ! হরিনারায়ণ। 
নিগুঢ তত্বের কথা কহিল! তখন ॥ 
লক্ষ্মী দেবী তুমি মোর প্রাণতুল্য প্রিষ। 
তাই তোমা কহিতেছি কথ! গোপনীষ ॥ 
গুরুমুখে বিষুমন্ত্র যেই জন গুনে । 

সেই জন সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে ॥ 
কর্মাফলে ভক্ত যোর ত্বর্গে কি নরকে । 
যেথায় থাকুক কভু না পড়ে বিপাকে ॥ 
তার যত বংশধর তার পুণ্যবলে। 
চতুর্ববর্গ ফল লাভ করিবে সকলে | 
ভক্তি থাকে মম প্রতি যে সাধুজনের। 
নিবত করষে পুজা শ্রীনারায়ণের ॥ 

মনে মনে সর্বক্ষণ আমারেই স্মারে ! 
মুক্তি পাবে হ্থনিশ্চিত জেনো! মোর বরে ॥ 
মোর পৃজ! করে যেই ভক্তিযুক্ত মনে । 
পুলকিত হয় মোর নাম-সন্কীর্তনে ॥ 
ব্হ্মত্ব কি অমরত্ব কিছু নাহি চাষ । 
আনন্দিত হয় যেই আমার সেবায় ॥ 
ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিংবা দেবত্ব না চায়। ' 
সকল সময় মন রাখে মম পাষ ॥ . 
তার! মোর ভক্ত জন সকল সময় | 
আমার ভক্তের কভু বিনাশ না হয ॥ 
কুকার্ষে নাহিক ইচ্ছা, সৎকার্য্যেতে মন । 
নম ভক্ত কতু নহে অগ্তায়ভাজন ॥ 


যাজ্ঞবকন্ধ্েব লবন্বতী-ব্তব 


অ্র্গাটববর্ত-পুন্বাণ_ 





বাঁজ্ঞবন্ধ্য মুনিবর এই স্ব কবে। 


পৃষ্ট।-_-১ ২৩ 


সবন্বতী তুষ্টা ভন প্রফুল্ল অন্তবে | 


বার 


বশীভূত হুষ তার ইন্ত্িখ নিচয। 
মোর তক্ত ইন্ড্রিষের দান কভু নয় ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম লভে মোর তক্তগ্ণ। 
পৃথিবী পবিভ্র হয তাদের কারণ ॥ 
অনন্তর বৈকুষ্ঠেতে করে আগমন। 
কহিলাম লক্ষমী এই তক্তের লক্ষণ | 
্রহ্মবৈবর্তের শ্লোক শ্রীহরি কথন । 
যেই শোনে, লভে সেই শ্রীহরিচরণ ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যা সমাপ্ত । 


আতা আস 


সি 


উ সপ্তম অখ্যাকস 

সবস্বতী প্রভৃতিব অবস্থা। বর্ণন ও কলি, 

কদ্ধি এবং ঈশ্ববেব গুণ-নিবপণ। 
নারদেরে মছোধিয়। কছে নারায়ণ। 
সবিস্তারে কহি আরে! শুন দিষা! মন ॥ 
দেবী সরম্বতী শেষে শাপেতে গঙ্গার । 
অংশরূপে অবতীর্ণ ভারত মাঝার ॥ 
স্বযং রহিল! দেবী হরির নিকটে। 
গুন শুন হে নারদ বলি অকপটে ॥ 
ভারতী ভারতমাঝে করিষ! প্রস্থান । 
্রন্মপ্রিয়া ব্রন্মরূপে করে অবস্থান ॥ 
বাঁক্য-মধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলা তখন। 
শুন গুন হে নারদ বিচিত্র কথন ॥ 
সর্বববিশ্বব্যাগী হরি বহুকাল ধরে। 
শাধিত ছিলেন তিনি সমুদ্র-উপরে ॥ 
তার প্রিষতম৷ হন হ্ন্দরী ভারতী । 
তাই তীর নাম হয় দেবী সরত্বতী ॥ 
হুপবিত্র। সরন্তী ইউদেৰী সদা। 
তীর্ঘঘরূপিণী তিনি শুভদা বরদা ॥ 
ষাহারে প্রথমে পুজে দেব নারাষণ। 
তাহার গুণের কথা করেছি কীর্তন ॥ 
জীবেরে করিতে মুক্ত সর্বব পাপ হতে। 
তীর আগমন ছৈল পবিত্র ভারতে ॥ 

বাজ-_-৯ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১২৯ 


সরম্বতী-কথা শেষে দেব নারায়ণ। 
কহিলেন শ্্রীগঙ্গার শাপ বিবরণ ॥ 
যেভাবে দিলেন শাপ বাণী সরস্বতী | 
সেইভাবে অবতীর্ণা গঙ্গা! ভাগীরথী ॥ 
অনস্তর ভাগীরখী এক অংশে তার। 
তগ্গীরথমহ আসে ভারত মাঝার ॥ 
গঙ্গার প্রবল বেগ দহিবে কেমনে | 
পৃথিবী শিবেরে ধ্যান করে একমনে ॥ 
গঙ্গারে ধরিল! শিব আপন জটায় | 
বিচিত্র কাহিনী কহি নারদ তোমায় ॥ 
সরম্বতী শাপে লক্ষ্মী নদীর আকারে । 
পদ্মানাম ধরি আঁসে ভারত মাঝারে ॥ 
অংশ মাত্র আসে হেথা বিদিত ভুবনে | 
স্বযং রহিল! দেবী শ্রীহরি সদনে ॥ 
অনস্তর লক্ষ্মী দেবী আপন অংশেতে । 
ধর্মধ্বজকন্া হন তুলসী নামেতে ॥ 
সরস্বতী-শাপে লক্ষী শুন মহাশয় । 
বিশ্বের পাঁবনী দেবী বৃক্ষরূপা! হয ॥ 
পাঁচটি হাজার বর্ষ কাটিলে আবার । 
হরির নিকটে যাবে বৈকুষ্ঠ মাঝার ॥ 
সর্ববতীর্ঘ হরি-পাঁশে করিবে গমন | 
বৈকুষ্ঠে নাঁযাবে শুধু কাশী বৃন্দাবন ॥ 
শালগ্রাম জগন্নাথ হরির নূরতি । 
কহিলাম সার কথ গুন মহামতি ॥ 
অতীত হইলে বর্ষ দশটি হাজার । 
গমন করিবে তারা! বৈকু্ণ মাঝার ॥ 
সাংখ্য তর্পণদি আর বৈষ্ণব পুরাণ। 
বৈকৃগ্ঠ মাঝারে সব করিবে প্রস্থান ॥ 
হুরিপূজ! হরিনাম হরিসঙ্থীর্তন | 
সকলেই বৈকুষ্ঠেতে করিবে গমন ॥ 
হরিনাম গান আর কেহ না করিবে । 
পৃথিবী হইতে সব পূজা লুণ্ত হবে ॥ 
সতৃগুণ সত্য ধর্ম গ্রায্যদেবগণ | 
তপন্তা ও উপবাস না রবে তখন ॥ 


১৬ | রী্ীতক্ষবৈবর্ত পুরাণ । 





বেদ ব্রত সমস্তই লুগ্ত হয়ে যাবে। 


কামাচারী হবে লোক মিথ্যার গ্রভাবে ॥. 


কপট হুইবে লোক ধর্মশূগ্ক হবে। 


পূজা আদি কোনো কিছু না রছিবে ভবে॥ 


ন৷ শুনিবে হরিকথা। হইবে কপট। 
কুটিল দাস্তিক আর অহঙ্কারী শঠ ॥ 
মনুষের। হবে চোর হিংসাপরাধণ। 
বিবাহের ব্যতিক্রম হইবে তখন ॥ 
নারী ও পুরুষে ভেদ কিছু না রছিবে। 
রমণী-আজ্ঞাষ সব পুরুষ চলিবে ॥ 
বিলুপ্ত হইবে সব আচার বিচার। 
পাশরিবে সর্বলোকে শাস্ত্র ব্যবহার ॥ 
নারী-বশীভূত হবে মনুষ্য সকল। 
বেশ্টাবৃত্তি আরস্তিবে পত্রী অবিরল ॥ 
গৃহিণী হইবে সদা ঈশ্বরী গৃহের । 
স্বামী পাবে গৃহমাঝে পদবী ভূৃত্যের ॥ 
শবে ও শ্বগুর হবে ভূত্যের সমান । 
গৃহ-মধ্যে বধূ হবে সবার প্রধান ॥ 
পত্রী পুত্র কন্া ছাড়! কাহারো সহিত। 
সম্বন্ধ ন! রবে ইহা! জানিও নিশ্চিত ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ আর বৈশ্যের। তখন । 
শ্নেচ্ছন্ধের শান্্র সব করিবে পঠন ॥ 
নিজ নিজ ধর্মশান্ত্র বর্জন করিবে। 
শাস্ত্রের শাসন আর কোথাও না রবে ॥ 
হুইবে শুব্দের দীস পত্রের বাহক । 
বুষের বাহক হবে হুইবে পাচক ॥ 
করিবে নিকষ কার্য্য কুটিল শ্বভাবে। 
সত্য পথ ত্যজি সব মিথ্যা! পথে যাবে ॥ 
শল্তহীনা হবে ধরা ফলহীন তরু । 
পুত্রহীনা রমণীর। ছুগ্ধশুন্তয গরু ॥ 

' ধেনুগণ অল্প হুদ্ধ করিবেক দান। 

দ্বত তাঁহে না হইবে শুন মতিমান্‌॥ 
পৃতি পত্বী মাঝে আর গ্রীতি নাহি রবে। 
ঘতেক গৃহস্থ লোক অন্থী হইবে॥ 








প্রতাপবিহীন রাজ! হইবে তখন। 
করভারে প্রগীড়িত হবে প্রজাগণ ॥ 
কষ্টের ন! সীম! রবে, বিরিষ্চি-নন্দন | 
জীবন ছুরব্বহ হবে কলির কারণ ॥ 
চতুর্বর্ণ মধ্যে কড় ধর্ম নাছি রবে | 
ধর্মাহীন পুণ্যহীন সকলেই হবে॥ 
জলশুন্ধ হয়ে রবে নদ নদী যত। 
ব্রাহ্মণাদি ধর্মহীন হইবে সতত ॥ 
একলক্ষ জন মধ্যে পুণ্যাত্ব! না রবে। 
স্ত্রী পুরুষ বালকের কুদর্শন হবে ॥ 
যেমন কুৎসিত তার! হইবে দেখিতে । 
সেই মত কদাচারী হইবে চরিতে ॥ 
কহিবে কুৎগিত বাক্য কুৎসিত স্বতাব | 
কোন কোন গ্রামে হবে লোকের অভাব ॥ 
অল্পপরিমিত গুহ করিযা! নির্মাণ । 
করিবে তাহাতে অল্প লোক অবস্থনি ॥ 
শস্যাহীন হবে ক্ষেত্র নাহি রবে জল। 
কপর্দিকশুন্ত হবে বণিক কল ॥ 
হীনবল লোক হবে অতীব প্রবল। 
বিপরীত কাণ্ড যত হইবে কেবল.॥ 
নির্ধনের হবে ধন, ধনীর অভাব। 
কেহ ন। ত্যজিবে তার কুৎসিত স্বভাব ॥ 
শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম যার, হবে অতি হীন। 
সত্যবাদী মিথ্যা কথা কবে নিশিদিন ॥ 
ধূর্ত শঠ হবে সবে কলির প্রতাপে । 
মগ হবে বস্ন্ধর। ঘোরতর পাপে॥ 
পাগীরা. করিবে নিন্দা পুণ্যবান্‌ জনে। 
অশিষট করিবে নিন্দা শি ব্যক্তিগণে | 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি হবে পাপের অধীন । 
জানিবে নারদ তুমি আলিছে সেদিন ॥ 
জিতেক্ডরিয় শিউজনে নিন্দিবে লম্পট । 
সতীরে নিন্দিবে বেশ্যা কহি অকপট ॥ 
পাতকী করিবে নিন্দ! সাধু তক্তজনে | 
ছুফের। নিন্দিবে বিষুুভক্তিপরায়ণে | 
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নরহত্যাকারী আর প্রবর্চক চোরে। 
সাধুরে করিবে নিন্দা উপহাস-ভরে ॥ 
ধরিয়া ভিদ্মুকবেশ যত ধূর্ভগণ। 
করিবে মানবগণে সদা গ্রবঞ্চন ॥ 
ভূত-প্রেত-সেবা তার! করিবে কেবল। 
সমাজের হবে তাতে ঘোর অমঙ্গল ॥ 
ভূত-প্রেত সিদ্ধ হয়ে ছুরাচারগণ। 
করিবে অন্যের শুধু অনিষ্ট সাধন ॥ 
সর্বত্র আদর পাবে ধূর্ত পাপাচারী | 
ব্যাধিগ্রস্ত হবে যত পুরুষ ও নারী ॥ +₹ 
আকার হুইবে খর্বব অ্স-আমু হবে। 
যোঁড়শ বনরে হবে রাধুক্ত সবে ॥ 
দেহে-মনে সর্ধবরূণে জরার অধীন। 
পুরুষমাত্রই হবে জ্ঞানবৃদ্ধিহীন ॥ 
শুধুই পুরুষ নহে, শুন তপোঁধন। 
হুইবে কলির বশ যত নারীগণ ॥ 
প্রকৃতির অংশভূতা৷ যত নারী হয়। 
তাহাদেরে! ছুঃখভোথ হুইবে নিশ্চয় ॥ 
জরাজীর্ণ হবে সবে বিংশতি বৎদরে। 
যুবতী হইবে নারী অষ্ট বর্ধ পরে ॥ 
অষ্ট বৎলরের কন্তা! হবে খতুমতী । 
বালিকা-বষসে কন্া হবে গর্ভবতী ॥ 
প্রতিবর্ষে সম্তানাদি করিবে প্রসব । 
যোড়শ বৎসরে বৃদ্ধ! হবে নারী সব ॥ 
নতুবা হইবে বন্ধ্যা কামিনী সকল। 
কন্া-বিক্রয়ের প্রথ। চলিবে কেবল ॥ 
মাতা পত্রী পুত্রবধূ ভখিনী সবার। 
কলিতে করিবে তার! ঘোর ব্যতিচার ॥ 
ব্যভিচারে যেই ধন হবে উপার্জন | 
পুরুষ করিবে তাতে জীবন ধারণ ॥ 
কলিকালে হরিনাম করি সন্থীর্তন। 
তার বিনিময়ে ধন করিবে অর্জন ॥ 
আপন কীন্তির লাখি যশের কারণ । 
কলিতে করিবে সবে ধন ব্তিরণ ॥ - 


ছিজগুরুবৃতি সব করিবে হরণ। 
কন্তা-পুত্রবধূগ্নামী হবে নর্গণ ॥ 
ভগ্গিনী, বিমাঁত, শ্বশ্রা না করি বিচার। 
করিবে সকল লোক নিত্য ব্যভিচার ॥ 
একমাত্র নিজ মাত। করি পরিহার । 
পরপত্বী সহ সবে করিবে বিহার ॥ 
কার পতি কার পত্রী নাহি রবে ঠিক। 
বিরাজ করিবে সদা পাপ চতুর্দিক্‌ ॥ 
ভদ্রাভদ্রে লঘু-গুরু, ভেদ না রহিবে। 
যাহার যেমন ইচছা তাই আচরিবে ॥ 
মানুষের! হবে সবে মিথ্যাবাদী শঠ। 
ঘরে ঘরে বিরাজিবে পীষগড লম্পট ॥ 
সকলের প্রতি ঘেষ সকলে করিবে। 
ব্রহ্মহুত্যা। নরহত্যা সর্বত্র দেখিবে ॥ 
ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য আদি যত। 
হিংসাপরায়ণ হবে, পাপে হবে রত ॥ 
লাঁক্ষা লৌহ পারদাদি করিবে বিক্রয়। 
চড়িবে বৃষের পৃষ্ঠে শুন মহাশয় | 

ঘিঙ্গ হয়ে শুদ্রেবৎ করি আচরণ। 
অবিচারে শু্্-অন্ন করিবে ভোজন ॥ 
শুদ্র পত্রী সহ সবে করিবে বিহার । 
না পালিবে পূজাব্ধি শান্ত্রীয আচার ॥ 
অমীবস্তা রাত্রিকালে করিবে ভোজন। 
ব্রাহ্মণেরা। উপবীত করিবে বর্জন ॥ 
প্রভাতে মধ্যাহ্ছে কিংব। সাধাহ্ৃকালেতে। 
ন। করিবে সন্ধ্যাহ্িক শান্ত্রবিধিমতে ॥ 
দেবছিজে গুরুজনে ভক্তির অভাব। 
দেখিয়া বুঝিবে ইহা! কলির প্রভাব ॥ 
বেশ্টা। রজন্বলা আর.শুদ্র নারীগ্ণ। 
বিপ্রের রহ্ধনশালে করিবে গমন ॥ 
মাহার-নিরণর আর যোনির বিচার। 
থাকিবে না কোন কিছু কহি বার বার ॥ 
নকলে হইবে ক্্েচ্ছ, বিভেদ না রবে। 
বৃক্ষ ও মনুষ্য সব খর্ববাকৃতি হবে ॥ 
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রুক্ষ সর হবে এক হস্ত পরিমাণ | 
মানুষ হুইবে সব অন্ধুষ্ঠ সমান | 
সেইকালে কন্ধিমুক্তি করিয়া ধারণ । 
আবিভূ্ঘি হইবেন দেব নারায়ণ ॥ 
বিষুযশ! নামে বিপ্র ধর্পরায়ণ। 
তার পুত্ররূপে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥ 
বিশাল ঘোটকে কন্কি করি আরোহণ । 
তিন রাত্রে গ্লেচ্ছশুন্থা করিবে ভূবন ॥ 
ক্েচ্ছশূন্ত করি ধরা করিবে প্রস্থান 
পৃথিবী ঘেরিবে তবে দস্থ্য বলবান্‌ ॥ 
ধর! হবে অরাজক শান্তি নাহি রবে। 
ছয় রাত্রি মহাবেগে বৃষ্টিপাত হবে ॥ 
প্রলয়-বৃষ্টির বেগে এ পৃথিবী তবে 
জনশুন্ত বৃক্ষশৃন্তা গৃহশৃন্ধ হবে ॥ 
উদ্দিবে গগনমার্গে শুন অতঃপর | 
তেজঃপূর্ণ ভয়ঙ্কর ঘাদশ ভাক্কর | 
দ্বাদশ রবির সেই তেজের প্রভাবে । 
ধরণীর জলরাশি শুক হয়ে য'বে॥ 
বাসের অযোগ্য হবে এই ধরাতল। 
জলাভাবে জীবজন্তু সকলি বিকল ॥ 
পাঁপের প্রভাব তাহা জানিবে নিশ্চয় । 
সকলি ফলিবে যবে কালপুর্ণ হয ॥ 
ভীষণ সে কলিকাল হুইলে অতীত। 
ধর্ত্দে পরিপূর্ণ ধরা হইবে নিশ্চিত ॥ 
সত্যযুগ ধরণীতে আমিবে আবার। 
ধর্নের প্রচার হবে পৃথিবী মাঝার ॥ 
লুপ্ত ছিল সদাচার করিল প্রভাবে। 
সত্যযুগে পুনরাষ প্রতিঠিত হবে। 
বেদ-স্মৃতি-হরিনাম ধরাতে আবার । 
প্রচলিত হবে সর্বলোকের মাঝার ॥ 
তপন্বী ধর্থিষ্ঠ হবে আবার ত্রাক্গণ | 
ক্ত্রিয়েরা পুনরায় হইবে নৃপতি। 
ধার্শিক ও বিপ্রভক্ত হবে তারা অতি। 


বাণিজ্য করিবে সদা যত বৈশ্বাগণ। 
বিপ্রের উপরে ভক্তি রবে অনুদ্গণ ॥ 
শুদ্রজাতি পুণ্য কর্ম করি আচরণ । 
করিবে বিপ্রের সেব! সদা সর্বক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর ষত বৈশ্ঠাজন। 
বিষুঃন্ত্রী হবে সব বিষুঃপরায়ণ ॥ 
শ্রুতি স্মৃতি পুরাঁণেতে হইবে বিদবান্‌। 
ধর্মজ্ঞ হইবে সবে, হবে বেদ-জ্ঞান ॥ 
বেদবিধিমত সবে আচরণ করি। 
পুণ্যকার্ধেয রত হবে ভজিবে শ্রীহরি ॥ 
খতুন্নাতা৷ ভা্যা সহ যত নর্গণ | 
শাস্ত্রের বিধান মত করিবে রমণ ॥ 
সত্যযুগে ধর্মহানি নাছি হবে আর । 
অধর্দের নাম লুপ্ত হবে চারিধার ॥ 
সত্যযুগে চতুষ্পাদ ধর্ম মহাশয | 
তিন পাদ জানিবে নিশ্চয ॥ 
দ্বাপরে ছিপাদ মাত্র অবশিষ্ট রয়। 
কলিকালে ধর্ম শুধু একপাদ হয | 
কলিশেষে সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। 
ডুবে যাবে ধরাতল পাপের প্রভাবে | 
সপ্ত বার যোল তিথি শুন গুণাধার। 
বার মাস ছয খতু ছুই পক্ষ আর॥ 
দি অয়ন দিবারাত্রে আটটি প্রহর | 
ত্রিশ দিনে এক মাস শুন তারপৰ ॥ 
ছাদশ মাসেতে হয় একটি বৎদর ! 
পঞ্চবিধ বর্ষ হয় শুন গুণধর ॥ 
কালসংখ্যা এইরূপ পৃথিবীর হধ। 
অমরলোকের সংখ্যা শুন মহাশ্য ॥ 
দিব্য একার যুগে মন্বত্তর হয়। 
তাহাই ইন্দ্রের আযু জানিবে নিশ্চয় ॥ 
আটাশ ইন্দ্রের ঘবে হইবে পতন । 
্রক্ধার একটি দিন হইবে তখন ॥ 
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে। 
্রক্মার পতন হবে কহিনু তোমারে ॥ 


প্রাকৃত প্রলয়কাল তাহারেই কষ। 
গ্রলয় সাগরে ধরা নিমভ্জিত রয় ॥ 
জলেতে প্লাবিত হয এ বিশ্ব-সংসার। 
ব্রহ্মা! বিষ শিব আদি নাহি থাকে আর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিলীন হয মুনি-খাষিগ্রণ। 
প্রকৃতিও লীন৷ হয় শ্রীকৃষে তখন ॥ 
প্রলযের কাল মাত্র কৃষ্ণের নিমেষ। 
জগতের কিছু নাহি রহে অবশেষ ॥ 
একমাত্র রহে সেই কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
বৈকু্ঠে গোলোক শুধু রহে বর্তমান ॥ 
আবার স্থজন হয় প্রলয়ের পরে। 

কত যে প্রলয় হয সংখ্যা কেবা করে। 
কত যে ত্রহ্মাণ্ড আছে কে করে গণন। 
হট বন্ত আছে কত জানে কোন্‌ জন॥ 
কত ব্রহ্মা কৃত বিষু কত মহেশ্বর। 
কে জানে আছম়ে কত ব্রন্গাণ্ড ভিতর ॥ 
ইহাদের সংখ্যা হয় কল্পনা-অতীত। 
প্রলয় সহিত লয় শাস্ত্রের বিহিত॥ 
বরহ্ধাণ্ডের অধিপতি কৃষ্ণ ভগ্গবান্‌। 
প্রকৃতি-অতীত তিনি শুন মতিমান্‌ | - 
কৃষ্ণ হন একমাত্র সত্য নারায়ণ। 
গ্রলযান্তে বিরাজেন তিনি সনাতন ॥ 
অংশ মাত্র হয় তার ব্রহ্মা! ও প্রকৃতি । 
বিরাট তাহার অংশ ওহে মহামতি ॥ 
আপনি দ্বিভাগ হয়ে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
খোলোকে ঘিভু্জরূপে করে অবস্থান ॥ 
চতুভু জ যুত্তিরূপে নিত্যনিরঞ্জন | 
বৈকুষ্টে রহেন নিত্য শুন তপোধন ॥ 
প্রাকৃতিক সব বস্ত ব্রহ্ধা আদি যত। 
নশ্বর সকল জীব অনিত্য সতত | 
সত্যের স্বরূপ যিনি নিত্যসনাতন। 
নিলিগ নিগ্ডণ যিনি হরিনারায়ণ ॥ 
নিরুপাধি নিরাকার ভবের কাণ্ডারী। 
ধরেন বিগ্রহ শুধু ভক্ত কৃপা করি | 





সত 
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কৃষ্ণের যতেক রূপ কর দরশন। 
কিছুতেই তৃণু নাহি হবে তব মন ॥ 
তাহারে জানিও সদা হৃষ্টির কারণ। 
ভক্ত-তরে কলেবর করেন ধারণ ॥ 
রতনে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর | 
ঘিভূপ্ধ মু্ললীধারী শ্বামকলেবর ॥ 
নবীন-কিশোর-রূপ গোপবেশধারী | 
সবার ঈশ্বর তিনি গোলোক-বিহারী ॥ 
জন্‌ করেন ব্রহ্মা আজ্ঞায় তাহার। 
তার আজ্ঞা-বলে শিব করেন সংহার ॥ 
তার আজ্ঞা-বলে বিজু রক্ষা-কর্তা হয়। 
তাহার প্রণাদে জ্ঞান লভে সমুদয় ॥ 
একমনে ভগবানে সেবা ভক্তি করি। 
আদিমা! প্রকৃতি হন ভুবন-ঈশ্বরী ॥ 
সাবিত্রী কৃষ্ণের সেবা করি অনুক্ষণ। 
হয়েছেন বেদমাতা। বিদিত ভূবন ॥ 
জগৎপুজিত| লক্ষ্মী তাহার কৃপায। 
ছুর্গতি-নাশিনী দুর্গ। তার মহিমায় | 
তাহার কৃপায় তিনি পূজিত ভুবনে । 
পতিরূপে পাইলেন দেব পঞ্চাননে ॥ 
কৃষ্ণের বামাংশ-ভৃতা রাঁধা-বিনোদিনী | 
কষ্ণ-প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রূপসী মানিনী ॥ 
শত-শুঙ্গ পর্ধবতেতে করি আরোহণ । 
বহু-বর্ষ ধরি কৃষে করে আরাধন ॥ 

তুষ্ট হযে কৃষ্ণ তথা করি আগমন। 


. নিজবক্ষে রাধিকারে করিল ধারণ ॥ 


অতঃপর বর তারে করেন প্রদদান। 
আমার হৃদয়ে তুমি কর অধিষ্ঠান ॥ 
আজ হ'তে ম্ম বক্ষে কর অবস্থান । 
সৌভাগ্ে গৌরবে হও আমার সমান ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান। তুমি হবে এ সংসারে | 
আমিও পূজিব তোম। অতি সমাদরে ॥ 
এত বলি রাধিকারে কৃষ্ণ ভগবান্‌। . 
করিলেন প্রিয়তমা, শুন মতিমান্‌॥ 
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দুর্গ! দেবী হিমালয়ে বহু বর্ধ ধরি। 
কঠোর তপস্তা করে শাস্ত্র অনুসরি ॥ 
তাহা দেখি ভগবান্‌ করে রর দান। 
দবার আরাধ্যারূপে ছুর্থ। পূজা পান ॥ 
কৃষেরর প্রসাদ ছুর্গ। বিশ্বমাতা হুয়ে। 
সংসারে বিরাজ করে প্রসন্ন হদযে ॥ 
লক্ষবর্ধ করি তপ দেবী বীণাপাণি। 
কৃষ্ণেরে করেন ভু, ওহে মছামুনি ॥ 
কৃষ্ণ ধারে শ্রীত হন সর্বখ্যাতি তাঁর । 
সকলের পূজ। পাঁন ভুবনমাঝার ॥ 
তপস্তা করিষা! ল্গমী পুফর-তীর্ঘেতে। 
রশথর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী হলেন জগতে ॥ 
কৃষ্ণ অতি হুউমতি কমলার প্রতি । 
সেই হেভু নারায়ণ হুন তীর পতি ॥ 
সাবিত্রী করিল! ধ্যান মলয় পাহাড়ে। 
ঘিজগণ তাই পুজ। করেন তাহারে ॥ 
পুজিলেন ত্রন্দা কুষে শত মন্বম্তর 
নারায়ণ পৃজিলেন ভারে নিরম্তর ॥ 
নত সূর্য্য ধর্ম ইন্্র দেব মহেশ্বর | 
পুজিলেন ভগবানে শত মন্বস্তর ॥ 
বানু পূজা! করিলেন শত যুগ ধরে । 
দেব মুনি মনুগণ কৃষপুজা করে ॥ 
কৃষ্ণের ভজন! করি দেবতা মানব। 
জগতের পৃজনীয় হইয়াছে সব ॥ 
গুরুমুখে পুরাণাদি গুনিয়াছি যাহা । 
অকপটে বিস্তারিয়া কহিলাম তাহ! ॥ 
আচার বিচার নাহি পালে যেইজন | 
_ সে জনীও মুক্তি পায় কৃষ্ণের কারণ ॥ 
কৃষ্ণ যদি গ্রীত হন, সকলের শ্রীতি। 
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে পরে নাহি তাঁর গতি ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা! বল কে বর্ণিতে পারে। 


্রক্মা বিষু শিব নদ ভক্তি করে ধারে ॥ * 


কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ ধ্যান, মুক্তি তার হবে। 
কৃষ্ণে ভক্তি আছে যার ধন্য সেই ভবে ॥ 


্রীপরীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 





আর কোন্‌ কথা তূমি করিবে শ্রবণ। 
কহ মোরে, সবিস্তারে কহিব এখন ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে নম অধ্যার় লমাণ্ত। 





& অউম অধ্যায় 
পৃর্ণিবীর উৎপভি, তৎপুজজাবিধি, ধ্যান, 
স্তোন্র ইত্যাদি কগন। 
অতঃপর কহিলেন নারদ হুমতি। 
তব মুখে শুনিলাম অপূর্ব ভারতী | 
প্রাকৃত প্রলয়কালে জলের প্লাবনে | 
জলময় হয় বিশ্ব জানি এতক্ষণে ॥ 
কপ! করি এবে মোরে কহ্‌ মহাশয় । 
সে সময় বনুন্ধর! কোন্‌ স্থানে রঘ ॥ 
কোথা হতে আসে পুনঃ শৃত্তির সময়। 
জানিতে বাসনা মোর হয় সমুদয় 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্্‌। 
বন্থধার জন্মকথ! অদ্ভুত আখ্যান ॥ 
মধুকৈটভের মেদে জন্ম বনধার। 
কেহ কেহ এই কথা কহে অনিবার ॥ 
তাহাদের এই মতে দোষ রহিয়াছে । 
কহি আমি নেই কথ! শুন মোর কাছে ॥ 
মধু ও কৈটভ নামে ছুইটি অহথর | 
বিষ সহ বুদ্ধ তারা করিল প্রচুর ॥ 
মায়ার প্রভাবে মুগ্ধ তাদের অন্তর | 
দর্পভরে তর্গবানে দিতে চায় বর | 
কহিলেন ভগবান্‌ বর বদি দিবে। 
তোমর! আমার হস্তে উভযে মরিবে | 
নিরুপায় হয়ে তার! কহে ভর্গবানে | 
বধ কর আমাদের জলশুদ্ধা "্থানে ॥ 
হৃতরাং এই কথা কর প্রণিধান। 
তাহাদেরে! আগে ধরা ছিল বর্তমান | 


মধু-কৈটভের মেদে শুন অতঃপর। 
বন্ধ! হইল অতি পুউ-কলেবর ॥ 
মেদ-পরিপুষ্ট৷ বলি কহি অবিরীম। 
মেদিনী হইল তাই ধরণীর নীম ॥ 
কিন্তু যাহা শুনিষাছি ধর্মের নিকটে। 
সেই বিবরণ আমি কছি অকপটে ॥ 
মহান্‌ বিরাট যবে জল-মধ্যে রয়। 
সর্ব অঙ্গে মল তার হয় সে সময়॥ 
সেই সব মলরাশি জমে স্তূপে স্তুপে। 
প্রবেশ করিল তাঁহ! তীর লৌমকৃপে। 
সেই মলরাশি হতে জম্ম বন্ধার | 
অপূর্বব কাহিনী এই কহিলাম সার ॥ 
পৃথী রহে লোমকুপে মহাবিরাটের। - 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে রহে মধ্যেতে দেহের ॥ 
আবিরভূতী হ্য পুরী হজন-সময। 
গ্রলযকালেতে পুনঃ জলমগ্র! হয় ॥ 
পর্ব্বত-কানন আছে পৃথিবী-ভিতর। 
সপ্তদ্বীপ আর আছে সাতটি সার ॥ 
হিমাল্য মেরু আদি চন্দ্র বিভাকর। 
বিরাজ করিছে সবে পৃথিবী-ভিতর ॥ 
্রন্মা বিষ্তর শিব আদি বিরাজেন তাতে। 
বু পুণ্যতীর্ঘ আছে তাই পৃথিবীতে ॥ 
নানারূপ হুর্গ আদি পৃথিবীতে আছে। 
বিস্তারিষ। কছি সব গুন মোর কাছে॥ 
পৃথিবীর অধোদেশে বিরাজে পাঁতাল। 
উদ্দেশে ব্রহ্মলৌক অতি স্থবিশাল ॥ 
_ গ্রবলোক মাঝে যত ব্রহ্ধাণ্ড বিরাজে | 
সব বিশ্ব হুট হ্য গ্রবলোক মাঝে ॥ 
গোলোক বৈকুষ্ঠউর্ধে করে অবস্থান । 
ছুই লোক নিত্য ধু শুন যতিমান্‌ ॥ 
এই ছুই ভিন্ন আর যত কিছু আছে। 
প্রলয়ে বিনাশ পাষ শুন মোর কাছে ॥ 
বিরাজ করেন শুধু কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

অন্ত দেবগণ তার অঙ্গে লয পাঁন | 
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ইহা ভিন্ন সব বিশ্ব কৃত্রিম নশ্বর । 
অপূর্ব আখ্যান কহি শুন মুনিবর ॥ 
ব্রহ্মার পতন হ'লে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
প্রথমে করেন সৃষ্টি বিরাট মহান্‌ । 
মহা-গ্রলয়ের কালে গুন মতিমান্‌। 
রহিলেন কৃষ্ণ শুধু এক! বর্তমান ॥ 
বরাহকল্লের কালে দেবী বস্থমতী | 
সকলের কাছে তিনি পৃজনীয়। অতি ॥ 
সুর মনু মুনি আর গঙ্ধর্ব ব্রাহ্মণ । 
পৃ্ীরে সাদরে সবে করিল! পুজন ॥ 
শ্রতিতে কথিত আছে দেবী বসুন্ধরা । 
অবতার বরাহের প্ত্বী মনোহর! ॥ 
কৃষ্ণ ভগবান্‌ নিজে বরাহরূপেতে । 
ধরিয়া ছিলেন পৃথথী দত্তের অগ্রেতে ॥ 
তেই ধর! দেবী তজি কৃষ্ণ ভগবানে। 
লভিলেন কুজ পুত্র অতি শুতক্ষণে ॥ 
মঙ্গল পুত্রের নাম শুন মহাশষ। 
ঘণ্টেশ নামেতে হয মহাতেজোময ॥ 
হুযশ। ঘণ্টেশ ছিল অতি বলবান্‌। 
ক্রমে ভ্রমে সেই কথ! কহি মতিমান্‌ ॥ 
এতেক গুনিল। ঘদি! নারদ সথমতি। 
করজোড়ে কহিলেন নারাধণ প্রতি ॥ 
আপনি বলুন প্রভূ, করি নিবেদন! 
পূজিলেন বন্থুধারে কিসে দেবগণ ॥ 
কিরূপে বন্ধ! হন্‌ প্ী বরাহের। 
জনম-বৃতান্ত শুনি দেব মঙ্গলের ॥ 
উদ্ধার প্রণালী বল শুনি ভগ্গবান্‌। 
কি হইল পৃথিবীর পূজার বিধান ॥ 
আস্ত অন্ত ন! শুনিলে তৃপ্তি নাহি পাই। 
সেই হেতু আপনারে নিবেদি গৌঁসাই ॥ 
শুনিয়া! নারদ-বাণী দেব নারায়ণ । 
আনন্দে করেন তীর প্রার্থনা-পুত্রণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 


১৩৬ ৮ জ্ীতীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





হিরণ্যাক্ষ অন্থরের ভয়ে পন্মাসন। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তাতি করে অনুক্ষণ ॥ 
তুষ্ট হয়ে ভগবান ব্রহ্মার স্তবেতে। 
হিরণ্যাঞ্ষে বধিলেন বরাহ-রূপেতে ॥ 
পাতাল হইতে করি ধরারে উদ্ধার। 
পন্ম-পত্র-নম জলে স্থাপেন আবার ॥ 
ব্রহ্মা সেই মনোহর বহ্ধার তলে। 
স্থজিল! অখিল বিশ্ব সমুদ্রের জলে ॥ 
কোটিসুর্যযসমপ্রভ ভগ্ববান্‌ হরি। 
আছিলেন বরাহের কলেবর ধরি ॥ 
হেরিষ়া ধরণীদেবী কামাতুর। অতি। 
সকাম হলেন হরি ধরণীর প্রতি ॥ 
যনোহর মুত হরি করিযা ধারণ। 
বিজনে উত্তম শয্যা করেন রচন ॥ 
মনোসাধ পূর্ণ গরু করেন ধরার। 
দিব্য একবর্ধ স্থথে করেন বিহার ॥ 
সুন্দরী সে ধরাদেবী হুখের. আবেশে । 
সস্ভোগের অস্ত মুচ্ছ। যান অবশেষে ॥ 
অতীত হইলে দিব্য একটি বদর । 
চেতন! পাইয়া। বিষু উঠে অতঃপর ॥ 
ত্যজিয়। ধরারে তবে হরি সনাতন। 
বরাছের রূপ পুনঃ করেন ধারণ । 
পৃথিবীরে পূজিলেন বিষু অনন্তর । 
ধুপ দীপ সিন্ূরাদি দিষা মনোহর ॥ 
বিহ্তবিধানে হরি পূজিষা ধরারে । 
কহিলেন তার প্রতি সহ্য অন্তরে ॥ 
শুন শুন ধরাদেবী আমার বচন। 
সবার আধারভূতা হইবে এখন ॥ 

মুনি মনু দেব সিদ্ধ মনুষ্য সকল। 
তোমারে করিবে পূজা সবে অবিরল ॥ 
এই বর করিতেছি তোমারে প্রদান। 
বিত্বমত তন পূজ! হবে অধিষ্ঠান ॥ 
অন্থুবাচী তাগ কালে, গৃহারস্ত দিনে। 
_ কিছু নাহি সিদ্ধ হবে তব পূজা বিনে ॥ 





গৃহের প্রতিষ্ঠ! আর প্রবেশের কালে। 
তড়াঙ্ উৎসর্গ দিনে পৃজিবে সকলে । 
তব পূজ! নাহি করে যেই মুট় জন! 
নরকে যাইবে সেই আমার বচন 
এত শুনি ধরাদেবী আনন্দিত মন। 
করজোড়ে কহিলেন শুন সনাতন ॥ 
তোমার চরণে প্রভূ করি নিবেদন । 
কেমনে সকল বস্ত করিব ধরণ ॥ 
মুক্ত গুক্তি শিবলিঙ্গ শঙ্থ শিল। ফুল। 
প্রদীপ মাণিক্য হীরা সুবর্ণ অতুল ॥ 
জপমালা! পুষ্পমালা কপূর চন্দন। 
কেমনে এ সব বস্ত করিব ধারণ ॥ 
হরিপুজা দ্রব্য আর শালগ্রাম শিল!। 
তাহারে বছিতে নারি আমি যে অবলা ॥ 
মণিরতু বজ্জসুত্র পুস্তক তুলনী। 
বিষুঃর চরণোদক অতি গরীযসী | 
ইহাদের ভার আমি সহিতে না পারি । 
মুক্ত কর এই ভারে দযাময হরি ॥ 
বন্থমতী-বাণী শুনি হরি সনাতন। 
তু হযে বরদান করেন তখন ॥ 
তগ্ববান্‌ কহিলেন, যেই মুঢগণ। 
তোমা*পরে এই বস্তু করিবে স্থাপন ॥ 
কালসুব্র নরকেতে সেই জন যাবে। 
দিব্য শতবর্ষকাল বহু কউ পাবে॥ 
শন শুন ধরাদেবী নাহি তব ভয়। 
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় | 
এত বলি মৌনভাব ধরে ভগবান্‌ ! 
ধরা-গর্ভ হতে জন্মে মঙ্গল শ্রীমান্‌॥ 
হরি ভজি ধরাদেবী গভিণী আছিল! । 
এই কালে তবে দেবী কুজে প্রসবিলা | 
প্রথমে পূজিল! হরি দেবী বহ্ৃধারে। 
অনস্তর ব্রন্মা পূজা করিলেন তারে ॥ 
পৃথুরাজ অতঃপর ভক্তিপূত মনে । 
পৃজিল! ধরণীদেবী অতীব যতনে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৩৭ 





যেই মন্ত্রে পূজিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সেই মন্ত্রে সবে পূজে ওহে মতিমান্‌॥ 
নারদ কহেন প্রভূ করি আরাধন।। 


পৃথিবীর ধ্যান কিব! জানিতে বাঁদন। | 


স্তব আর মূলগন্ত্র শুনি মহাশয। 

দয়া করি যদি কহ সমস্ত বিষয় ॥ 
নারাযণ কহিলেন, শুন মৃতিমীন্‌। 
প্রথমে বরাহ করে পৃথিবীর ধ্যান ॥ 
হরি আজ্ঞা অনুসারে দেবত। সকলে । 
ধরণীর পূজা ধ্যান করে ভক্তিভরে ॥ 
মুনি মনু মানবের! পুজে তারপর । 
ধ্যান স্তব কহি আমি শুন মুনিবর ॥ 
ও হ্রীং স্ত্রীং ব্লীং বন্থধাষৈ স্বাহা। 
হরি পৃজিলেন পৃরধী এই মন্ত্র তাহা ॥ 
-চম্পকবরণী শুভ্রা! শতচন্দ্রনম। | 
চন্দনচচ্চিত দেহ, অতি মনোরম! ॥ 
বিবিধ-ভূষণে যিনি ভূষিতা সর্বব্দ|। 
বহ্িসম শুদ্ধ বন্ত্রু পরিধানে সদা ॥ 
নিরস্তর ছাস্যামযী পৃজ্যা অনুক্ষণ। 
সেই বন্থবারে পৃজি তক্তিযুক্ত মন ॥ 
এই ধ্যানে সকলেই পুজে ধরদীরে। 
ধরণীর স্তব কহি, গুন মুনি ধীরে ॥ 
হে ধরণি, জয়শীলে আধার জয়ের | 


জধগ্রদাষিনী তুমি পত্থী বরাহ্র ॥ - 


জযের ব্হন তুমি ক্র অনিবার | 
মলের অংশরূপ। মঙগল-আধার ॥ 
সকলের বীজরূপ। শর্ি কলের 
অভীফ প্রদান তুমি কর জগতের ॥ 
পুণ্যঘরূপিণী তুমি দেবী সনাতনী । 
পুণ্যের আশ্রধভৃতা জগত-জননী ॥ 
রত্বগর্ভ। তৃমি দেবী রত্বের আধার । 
রত্বরূপে বিরাজিছ রমণী-মাঝার ॥ 
সম্পতভতিশালিনী তুমি শস্তের আধার | 
সর্বববিধ শহ্কে পূর্ণ হদষ তোমার ॥ 


সম্পত্তিরূপিণী তুমি ভূমিপালদের । 
অংঙ্কাররূপ! ভূমি ভূপালগণের ॥ 
রাজকুল-পরায়ণ। ভূমিপ্রদ্াধিনী । 
ভূমি দান কর মোরে, বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
ধরণীর পূজা করি যেই নরগণ। 
এই স্তব পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
কোটিজন্ম ধরি সেই হয মহীপতি। 
ইহাতে মংশয় নাই, শুন মহামতি ॥ 
ভূমিদান-পুণ্য-লাভ হয় এই স্তবে। 
ভূমি-হরণের পাপ-সুক্ত হয সবে॥ 
অন্থুবাচী দিনে কুপ করিলে খনন। 
এই স্তবে সেই পাপ হইবে খণ্ডন ॥ 
অদ্ভের ভূমিতে শ্রাদ্ধে যেই পাপ হয়। _ 
এই স্তবে দূর হয জানিবে নিশ্চয় ॥ . 
ভূষিপরে বীর্ধ্যত্যাথ, দীপের স্থাপন । 
এইনব পাপমুক্ত হয সর্বজন ॥ 
যেইজন এই স্তব করে অনিবার ৷ 
শত-মশ্বমেধ-ফল লাভ হয তার ॥ 
এইরূপে নারাধণ নারদ সকাশে। 
পৃথিবী হজন কথ! কহে সবিশেষে ॥ 
মঙ্গলের জন্মকথ। অপুর্ব আখ্যান । 
ধরণীর স্তব আর পূজার বিধান ॥ 
কি তার পুজার মন্ত্র, কি তাহার ফল। 
নারদের প্রতি বিষু কহেন সকল ॥ 
বৈবর্ত-পুর্বাণ কথা অমৃত মধুর | 
শুনিলে পাতক রাশি হইবেক দুর ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-কাহিনী 
পুণ্যপ্রদায্িনী আর পাপ বিনাশিনী ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাগু | 





১৩৮ শ্ীতীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





উ লনম অধ্যায় 


পৃথিবীব উপাখ্যান এবং ভূমিদাঁনেব ফল-কথন। 


পৃথিবীর বিবরণ শুনিয়া! নারদ। 
নারায়ণ প্রতি কন ভাবে গদগদ ॥ 
নারদ কছেন পুনঃ গুন ভগবান্‌। 
কৌতুহল বাড়ে মম শুনিতে আখ্যান ॥ 
হরণ করিলে ভূমি কিংবা! কোনো জন। 
অন্ুবাচী দিনে মাটি করিলে খনন | 
অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ, কূপারি-খনন | 
ভূমিতে করিলে কেহ রেতের স্বলন ॥ 
কোন্‌ পাঁপ হয় প্রভু কহ এইবার 
সমস্ত পাপের বল কিবা! প্রতিকার ॥ 
পৃথ্থীরে পৃজিলে কোন্‌ পাঁপ হয় ক্ষয়। 
পৃথিবীর জন্মকথ! কহ মহাশয় ॥ 
অগতির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ । 
কৃপা করি কর মোর প্রার্থনা পূরণ ॥ 
ভকতবৎুনল প্রভু দেব নারায়ণ । 
কহিলেন সব কথা পুলকিত মন ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
তোমারে কহিব আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
দ্বাদশ অঙ্গুল ভূমি বিপ্রে দেয় যেই। 
বিশু মন্দিরে যাবে মরণান্তে সেই | 
সর্ববশন্তাযুক্ত ভূমি ঘে করে প্রদীন। 
বিষুপদে সেইজন করে অবস্থান ॥ 
সে ভূমির রেগুসংখ্যা যতগুলি হয় | 

তত বর্ষ বাস করে হরির আলয় ॥ 
গ্রাম ভূমি ধান্ত দান করে যেই জন। 
যেই জন সেই বস্ত করিবে গ্রহণ ॥ 
উভয়েই সর্ধ্পাপ-মুক্ত হয়ে যায়। 
বৈকু্ঠে বদতি করে, সংশষ কি তায | 
ভূমি প্রদানের যেই করে সমর্থন। 

“ পুণ্যফলে করে সেই বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 


ন্জিদত্ত পরদত্ত ত্রাহ্মণের ধন। 
হুরণ করিলে হয় নরকে পতন ॥ 
যত দিন চন্্রসূর্ধ্য রহে বিমান । 
কালসুত্র নরকেতে করে অবস্থান ॥ 
পুত্র পৌত্র সহ তার বংশধরগণ। 
ভূমিশন্য হয়ে করে নরকে গমন ॥ 
গোঁচারণ মাঠে শশ্ত রোপে যেই জন | 
কুম্তীপাঁক নরকেতে করিবে গমন ॥ 
চতুর্দশ ইন্দ্রপাঁত হুয় যত দিনে । 
ততকাঁল নরকেতে থাঁকে নির্বাসনে ॥ 
বিস্তারিষা কহি সব, শুন মছাঁভাগ | 
যেই জন রুদ্ধ করি গোষ্ঠ ও তড়াগ ॥ 
রোপণ করিবে শস্ত, শুন মতিমান্‌। 
অসিপত্র নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
চতুর্দশ ইন্দ্রের না হইলে পতন | 
নরকেতে অবস্থান করে সেই জন ॥ 
অপরের ভড়াণের করি পক্কোদ্ধার। 
বেজন উৎসর্গ করে বহু পুণ্য তাব | 
যত রেণু আছে সেই পক্ষের মাঝাঁর। 
তত বর্ষ ব্রহ্ধলোকে রহে অনিবার ॥ 
ভূম্বামীরে পি আগে ন! করি প্রদান । 
পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ যদি করে অনুষ্ঠান | 
নরকে গমন সেই করিবে নিশ্চয় | 
শান্তর বচন কু মিথ্যা নাহি হয় ॥ 
ভূমিতে প্রদীপ যেই করিবে স্থাপন। 
সপ্ডজম্ম অন্ধ হযে রে সেই জন ॥ 
যেই জন শঙ্খ রাখে ভূমির উপরে । 
সেই জন কুষ্ঠরোগে ভোগে জন্মাস্তরে ॥ 
ভূমি'পরে মুক্তা হীর! রাখয়ে যেজন। 
সপ্ত জন্ম ধনহীন হয সেই জন ॥ 
শিবলিঙ্গ শিলা ভূমে করিলে স্থাপন । 
কৃমিভক্ষ নরকেতে করিবে গমন | 
শত মন্বত্তর কাল রহিবে তথায় । 
শাস্ত্রের বিধান ইহ। সন্দেহ কি তায় ॥ 


সুত্র মন্ত্র শিলা জল তুলসী চন্দন 


জপমাল৷ পুষ্পমালা কর্পূর রোচন॥ 
রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমে রাখে যেই। 
ম্ন্তর কাল থাকে নরকেতে সেই ॥ 
যঙ্জসুত্র পু্তকাদি রাখিলে ভূমিতে | 
জন্ম কভু নাহি হয বিপ্রের যোনিতে ॥ 
্রহ্মহত্যাকারী-তুল্য পাগী সেই জন। 
হে নারদ, শুন ইহ শাস্ত্র বচন ॥ 
অশেষ বিশেষে কহি বিধি ও বিধান । 
মানিয়া চলিবে যার আছে শান্্রজ্ঞান ॥ 
লঙ্ঘিবারে চেষ্টা! যদি করে মুঢজন। 
অবশ্য হইবে সেই পাপের ভাজন ॥ 
যজ্ঞ সমাপন করি যেই মুর্থজন | 
ভূষি'পরে নাহি করে ক্ষীরের সেচন ॥ 
অতিশঘ তাপ পাঁষ সেই অনিবার। " 
তপ্ত নরকেতে স্দ। গতি হয় তার ॥ 
ভূমিকম্প-কালে আর গ্রহণ-নময়। 
খনন করিলে ভূমি মহাপাগী হয ॥ 
জন্মাস্তরে বিকলাঙ্গ হয সেই জন। 
অতি সত্য কথ! ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ 
অতঃপর কহি শুন কিরূপে বহধা । 
ধরে পরিচয় আর বিচিত্র অভিধা ॥ 
প্রতিটি নামের সঙ্গে অর্থ আছে যুত। 
পরম আনন্দ পাবে হবে মনঃপূত ॥ 
জনের ভবন তাই ভূষি তার নাম। 
অপূর্ব শাস্ত্রের কথ! গুন গুণধাম | 
জনে জনে ধনরত্ব দান করে ধর! । 
এই হেভু নাম তার হয বন্থন্ধরা ॥ 
শ্রীহরির উরুদেশে জন্ম হয় তার 
তাই ভার উব্বা নাম জানি অনিবার | 
পৃথিবী সকল বস্ত করেন ধারণ । 
ধরিভ্রী ধরণী নাম তাহার কারণ ॥ 
এই ধরা বহু যা যজ্জের আধার । 
সকলেই জানে তাই ইজ্যা নাম তার ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। | ১৩৯ 


খ্গু গ্রলযের কাঁলে ক্ষীণকাষা। থাকে । 
তাই তীরে সর্বজন ক্ষৌণী বলে ডাঁকে ॥ , 
মহাপ্রলয়ের কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
সেইহেতু সর্ববজন ক্ষিতি তারে কয় ॥ 
কশ্টাপ-তনয়। পৃথী তাই সর্ববজন। 
কাশ্ঠগী নামেতে তারে জানে অনুক্ষণ ॥ 
অচল! তাহার নাম সদ! স্থির তাই। 
নিশ্চল ভাবেতে দেবী রহে সর্বদাই ॥ 
বিশ্বের ধারণ করে দেবী মনোহর! 
সর্ববজনে জানে তাই নাম বিশ্বস্তরা। ॥ 
রূপেতে নাহিক অন্ত দেবী বহ্ধার। 
তাইতে অনস্তা নাম হুইল তাহার ॥ 
পুথুর তনযা বলি শুন গুণধাম। 
সর্ববলোকে দিল! তারে পৃথিবী এ নাম ॥ 
পৃথিবী মাহাত্ম্য কথা অতি মনোহর । 
কহিলাম মব কথা তোমার গৌোচর ॥ 
আর কি জানিতে বাঙ্া কহ তপোধন। 
সবিস্তারে আমি তাহা৷ করিব বর্ণন ॥ 
এত বলি ভগ্ববান্‌ নীরব হুইল] । 
প্রক্ৃতিখণ্ডেতে পৃ্থী-মাহাত্্য রচিলা ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যাঁধ সমাগ। 


গর ররর 


০ 


উ দশম অব্যায 

গ্গার আঁবিতাব ও তীহাব স্তবপুজাকখন। 
নারদ কহিল! তবে, শুন ভগরবান্‌। ' 
শুনিলাম পৃথিবীর সব উপাখ্যান ॥ 
দয! করি কহ দেব, করি নিবেদন । 
গঙ্গাউপাখ্যান আজি করহ বর্ন ॥ 
কোন্‌ যুগ্নে গঙ্গ। সতী কার প্রার্থনা । 
সরত্বতী অভিশাপে আসিলা ধরাষ ॥ 
জানিতে সকল কথা জাগে অভিলাষ । 
বর্শা করিয়া তাহা পূর্ণ কর আশ ॥ 


শপ শপ সস 


১৪৭ শীপ্রীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। . 


নারদের কথ! শুনি আনন্দিত মন। ূ তারপর পরলোকে করিল। গমন । 


বিস্তারি কহেন তারে দেব নারাযণ ॥ গঙ্গারে পুজিল পুজ্র দিলীপ তখন ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। লক্ষ বর্ষ পৃজিলেন হযে এক মন। 
বিস্তারিয়া কছি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ অনন্তর পরলোকে করেন গমন ॥ 
গর নামেতে ছিল রাজরাজেশ্বর। পুত্র তার তগ্গীরথ অতি বিচক্ষণ। 
অতীব প্রতাপশালী সূর্য্যবংশধর ॥ বৈষবের অগ্রশনণ্য তক্তিপরাষণ 
দুই পত্রী মনোরম! ছিল সে রাজার । অজর অযর তিনি অতি গুণবান্‌। 
বৈদভাঁ একের নাম, শৈব্যা দ্বিতীয়ার ॥ লক্ষ বর্ষ করিলেন জাহৃবীর ধ্যান । 
সগর নৃপতি ছিল অতি গুণবান্‌। অনভ্তর পাইলেন কৃষ্ণের দর্শন | 

- সত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ অতীব মহান্‌,॥ ঘিভুজ মুরলীধারী মদন-মোহন ॥ 
শৈব্যার গর্ভেতে হয় পুর মনোহর কিশোর গোপের বেশ পরম ঈশ্বর 
অস্মগ্জ নাম তার অতি গুণধর ॥ বেচ্ছাময় পরব্র্গ শ্যায'কলেবর ॥ 
বৈদভাঁ নামেতে পত্রী সগররাজের। কৃষেরে হেরিয়া রাজ। করিল! প্রণাঁম। 
পুত্র তরে আরাধনা! করিল! শিবের ॥ ভক্ভিভরে স্তব-স্তূতি করে অবিরাম ॥ 
শিবের বরেতে হয় গর্ভের সধশর। বংশ-উদ্ধারের হেতু চাহিলেন বর। 
শতবর্ষ সেই গর্ভ থাকিল তাহার ॥ গুন শুন মতিমান্‌ কথা মনোহর | 
অবশেষে মাংসপিণ্ড করিল প্রসব । জাহৃবীরে কৃষ্ণ যেই করেন ম্মরণ। - 
তাহা দেখি মহাদেবে করে রাণী স্তব॥ গঙ্গাদেবী করিলেন তথা! আগমন ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কাদে সতী অতি ক্ষুণ্ণ মন। ভক্তিভরে শ্রীহরিরে করিয়। প্রণাম । 
ব্রাহ্মণের বেশে শল্তু আসিল! তখন ॥ কৃতাঞ্জলি পুটে রন শুন গুণধাম। 
বহু অংশে মাংসপিণ্ড করিয়! বিভাগ । মনোহর রূপ তার করিয়া দর্শন | 
বাটটি হাজার পুত্র করে মহাভাগ ॥ কৃষ্ণ তগবান্‌ তারে কহেন তখন ॥ 
মহ! পরাক্রমশালী অতি বলবান্‌। শুন শুন স্থরেশ্বরি বচন আমার । 
প্রা যেন মধ্যাহ্ের সূর্যের সমান ॥ ভারতী-শাপেতে যাও ভারত মাঝার ॥ 
কালক্রমে সেই পুত্রগ্ণণ অকম্মাৎ। ভারতে গমন করি আজ্ঞায় আমার । 
কপিলের কোপে সব হেল ভল্মদাৎু॥ সগরদন্তানগণে করহ উদ্ধার ॥ 
নিদারুণ শোকাবেখে সগর তখন। স্ুপৃবিত্র হৌক তার! তোমার স্পর্শনে । 
ত্যজিলেন নিজদেহ পুত্রের কারণ ॥ আস্থক হ্থায দিব্য রথ-আরোহণে ॥ 
গ্রঙ্গারে আনিতে শেষে পুথিবী-মাঝারে। কছিলেন গঙ্গাদেবী, গুন ভগবান্‌। 
অনমঞ্জ লক্ষ বর্ষ পূজা করে ভারে ॥ ভারত মাঝারে আমি করিব প্রস্থান ॥ 
অতঃপর পরলোকে করেন গমন | ভারতীর শাপে আর.তোমার-আজ্ঞায়। 
শাস্ত্রের বচন ইহা, গুন তপোঁধন ॥ ভারতে যাইব আমি সংশয় কি তায় ॥ 
গঙ্গার কারণে তার পুল্র অংশুমান্‌। কিন্তুগ্রভু পৃথিবীর যত পাঁপিগণ। 


লক্ষ বর্ধ ধরি করে জীহৃবীর ধ্যান ॥ মোর জলে সর্বপাপ করিবে অর্পণ ॥ 


. প্রকৃতিখণ্ড। ১৪১ 


দা করি কহ প্রভূ কৃষ্ণননাতন । 
কিরূপে হইবে মোর সে পাঁপমোচন ॥ 
কৃপ! করি কহ তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কতকাল হবে মোর সেথা অবস্থান ॥ 
কহ প্রভু সর্বেশবর বিভু মনাতন। 
কবে তব পাপন করিব দর্শন ॥ 
অন্তরাত্ব! ভূমি প্রভু জান তুমি সব। 
কৃপা করি সব কথ! বল হে কেশব ॥ 
কৃষ্ণ কহিলেন, শুন গঙ্গে হ্রেশ্বরি | 
তব কাছে মব আমি গিবেদন করি ॥ 
অবশ্য হইবে তব ইচ্ছার পূরণ। 

মম আশীর্ববাদ কভু না৷ হয় খণ্ডন ॥ 
জানি আমি সব তব বাঞ্ছিত বিষ্য। 
কুদ্ররূগী লবণান্ু পতি তব হয় ॥ 

মম অংশ স্বরূপ সে লবণ সাগর । 
লক্মীস্বরূপিণী তৃমি অতি মনোহর | 
লবণ সমুদ্র সেথা তোমার সঙ্গমে । 
অতি পুলকিত হবে শুন মনোরমে ॥ 
তারতীর অভিশাপে ভারত মাঝার। 
বিরাজ করিবে বর্ষ পাঁচটি হাজার ॥ 
করিবে স্থুর্ত-্রীড়া সমুদ্রের সহ। 
মিলিতা হইয়া! তুমি রবে অহরহ 
ভারতের অধিবামী নরনারী যৃত। 
ভগীরথ-কৃত স্তব করিবে সতত ॥ 
ভ্ভিভরে তব ধ্যান করিবে যে জন। 
করিবে প্রণাম স্তব, করিবে পৃজন ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞফল হইবে তাহার । 
বণিয়্াছে এই কথ! শাস্ত্রে বারংবার | 
তোমার মহিষ। যত বলি সবিস্তারে। 
যেজন শুনিবে তার সর্বব পাপ হরে ॥ 
শতেক-যোজন দূরে রহি কোন জন। 
গঙ্গা গঙ্গা যদি মুখে করে উচ্চারণ ॥ 
স্বব পাপ হ'তে মুক্ত সেইজন হ্য। 
বিষুলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয ॥ 


পাঁপীর!৷ করিবে সান মলিলে তোমার। 
তব জলে প্রক্ষালিবে সর্বপাপভার ॥ 
সেই পাপ ভার হৈতে মুক্তির উপায় । 
রয়েছে জাহুবী তব, সন্দেহ কি তায় ॥ 
মম ভক্ত কেহ তোম। করিলে দর্শন | 
সর্ববপাপ-মুক্ত তূমি হইবে তখন ॥ 
সহত্র পাগীর শব করিয়। স্পর্শন। 
যে পাপ হইবে তব শুন অনুক্ষণ ॥ 

মম মন্ত্রউপাসক স্নান করে যদি । 
সর্ববপ|পমুক্ত তুমি হবে নিরবধি ॥ 
যেস্থানে আমার নাম হইবে কীর্তন । 
অন্য নদীসহ সেথা করিবে গমন ॥ 
সেই স্থান মহাতীর্ঘে হবে পরিণত। 
মহাপুণ্যময় ভূমি হইবে সতত । 
স্পর্শ করি রেণু তার পাগী শুদ্ধ হবে। 
রেগুপরিমিত বর্ষ বৈকুষ্ঠেতে রবে । 
সঙ্জানে আমার নাম ম্মরিবে যেজেন। - 
সৃত্যু'পরে বৈকুঠেতে করিবে গ্রমন ॥ ৬, 
হুরিপারিষদরূপে চিরকাল রবে। 
সর্ধবপাপ দুরে যাবে, মহাপুণ্য হবে ॥ 
পড়িবে যাহার অস্থি দলিলে তোমার । 
বৈকুষ্ঠে বনতি গ্রুব হইবে তাহার ॥ 
নিজকর্ম্ম-অনুযাধী ফলভোগ-শেষে। 
সারূপ্য মুকতি দান করি অবশেষে ॥ 
মৃত্যুকালে অজ্ঞানেভে যদি কোন জন। 
দৈববশে তব জল করয়ে স্পর্শন ॥ 
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তায়। 
পারিষদ করি তারে বৈকুণ্- সভায় ॥ 


কিংবা যদি কোন জন অন্থস্থানে থাকে । 


তক্ভিভরে যদ্দি সেই গঙ্গ। বলে ডাকে ॥ 
সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তারে। 
আমাতে বিলীন হযে সদা বাস করে ॥ 
গঙ্গা-ভিন্ন স্থানে থাকি যদি কোন জন] 
বৃত্যুকালে মম নাম ক্রষে ল্মরণ ॥ 


১৪২ ্ী্রীব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যতদিন শ্রীত্রন্জার পতন না হয়| 
সাঁলোক্য মুকতিদান করি সে নময ॥ 
আমার তক্তের যারা বন্ধু ও বান্ধব। 
দুর্লভ গৌলোক মাঝে যাবে তারা সব। 
মম ভক্ত-সমীপেতে মৃত্যু যার হয। 
পবিত্র তাহার! সদ! জীবন্মুক্ত রয় ॥ 
গঙ্গারে কহিয়! হরি এতেক বচন। 
তগীরথে ডাকি কাছে কহেন তখন ॥ 
ভক্তিপূর্ণ মনে তুমি কর গল্গা-স্তব। 
বিধিমত কর ভূমি পূজা আদি স্ব॥ 
অতঃপর ভগীরথ হরির কৃথায়। 
ধ্যান স্তোত্র দ্বার পূজে গঙ্গারে তথাষ ॥ 
অনস্তর গঙ্গাদেবী তগীরথ আর। 
প্রীকৃষ্চেরে তক্তিতরে করে নমস্কার ॥ 
প্রণাম লভিষা! শেষে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
হুউমনে তথা হতে করিল! গ্রস্থান ॥ 
অতঃপর ভগীরগ স্তবস্তৃতি করি। 
গঙ্জারে আনেন এই পৃথিবী-উপরি | 
ভ্মীভূত ছিল ফত সগর-নন্দন | 
গঙ্গার পরশে সবে পাইল জীবন ॥ 
দিব্য কলেবর ধরি লভে পরিত্রাণ ।- 
বৈকুষ্ঠ নগরে যাষ চড়িযা! বিমান ॥ 
নারদ কহিল! প্রভু, শুনিনু সকল। 
আরো কিছু শুনিবারে পরাণ চঞ্চদ ॥ 
কৃপা করি ভগবান্‌ বলুন আঁমাধ। 
কোন্‌ স্তবে ভগীরথ পৃজিলা গঙ্গায় ॥ 
এত শুনি নারাষণ কহিলেন সব। 
হরিনীরাধণ পূর্বে কহে যেই স্তব 
যেই স্তব কছিলেন নিকটে ভ্রহ্মার। 
তগীরথ সেই স্তব করে বারবার ॥ 
লক্ষবীকান্তে একদিন ব্রন্দা ডাকি কন। 
বিযুঃপদীপঙ্গাস্তব করুন কীর্তন ॥ 
পাঁপ-বিনাশক ত্তব শুনিতে মনন । 
তাঁহা শুনি ব্রন্মাদেবে কহে নারাষণ॥ 


শুনিয়া শিবের গীতি অতি মুগ্ধ মন। 
রাধ! কৃষ্ণ দ্রবীভূত ছলেন তখন ॥ 
সেই জল হতে গঙ্গ! সমুদভুতা হয়। 
পুরাণের কর্থা এই জানিবে নিশ্চয। 
নারারণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অতঃপর কহি আমি অপূর্ব আখ্যান | 
অনস্তর ভগীরথ পৃজিয! গর্ধারে। 
আনিলেন হুটমনে ভারত মাঝারে ॥ 
জ্পূর্শ করি গঙ্গাজল সগর-সন্তান। 
উদ্ধার পাইয়া! করে বৈকু্ে প্রস্থান ॥ 
তগীরথ পৃথিবীতে আনিলা গঙ্গারে। 
ভাগীরথী নাম হয ভারত মাঝারে । 
নার্দ কহিল। প্রভূ করি নিবেদন। 
কপ! করি আরে! কিছু করুন কীর্তন ॥ 
শিবের সঙ্গীত শুনি শ্রীরাধ। ও হরি। 
কিরূপে হুইলা দ্রব, কহ কৃপ। করি ॥ 
উপস্থিত ছিল ধার! তাদের নিকটে । 
কিবা ছৈল তাহাদের কহ অকপটে | 
বিস্তার করিষা কহ প্রভু নারাধণ। 
সর্ব কথ! শুনিবাবে মন উচাটন ॥ 
নারদের অনুনয়ে দের নারায়ণ। 
গ্রীত হয়ে বিস্তারে করেন বর্ণন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন. মতিমীন্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
কাণ্তিকী পুর্নিম! রাঁতে রাধ! মহোৎ্সবে। 
রাসেতে ছিলেন কৃষ্ণ শ্রীরাধাব স্তবে ৷ 
বিহার করিয়! কৃষ্ণ বিহিত বিধানে 
প্রকৃতি রূপিণী রাধ। পৃজে একমনে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দেবীরে যেই করেন পৃজন । 
ব্রদ্দা! আদি দেবগ্ণণ পুজেন তখন ॥ 
বীণাধ্বনি করিলেন দেবী সরত্বতী | 
কৃষ্ণগুণ গাঁন করে মিষ্ট কণ্ঠে অতি! 
গান শুনি ত্রহ্মাদেব মহা তু হন। 
শিরোরত্ব হার তারে করিলা অপরণা 


প্রকৃতিখ্ড। 


গুনিযা মধুর গীতি শ্রীকৃষ্ণ আপনি। 


প্রদান করেন তারে কৌন্তরভের মণি | 
শ্রীরাধিক। রত্রহার দেন উপহার । 
নারাষণ বনমাল। দেন চমৎকার ॥ 
মকর কুগুল দিলা লক্মীদেবী তারে। 
বিষুভক্তি ছুর্গাদেবী দিল! নির্বিচারে ॥ 
ধর্ম যণ ধর্মবৃদ্ি ধর্ম দিল। তায়। 
বিশুদ্ধ বনন দিল! অনল সেথায় ॥ 
মণির নৃপুর বারু করিলেন দান। 
শ্রেষ্ট বন্ত সকলেই করেন প্রদান ॥ 
ব্রহ্ধ। অনুরোধে তথা দেব মহেশ্বর | 
করিলেন কৃষ্ণগান অতি মনোহর ॥ 
অপুর্ব শিবের গীত করিষা শ্রবণ । - 
মুচ্ছিত হইয়া বহে যত সথরগণ ॥ 
ক্ষণকাল পরে যবে লভিল! চেতন। 
কৃষ্ণরাধাহীন রাস করিলা দর্শন ॥ 
অদ্ভুত সে দৃশ্য দেখে দেবত। সকল । 
জলাকীর্ণ হইয়াছে রাসেব মণ্ডল ॥ 
গো গ্বোপী সুর আর যতেক ব্রাক্গণ। 
কু রাধ। নাহি হেরি করিল ক্রদান ॥ 
অতঃপর চতুন্মুথ বসিলেন ধ্যানে। 
বুঝিলেন সব কথা বিফুততুজ্ঞানে | 
শিবের সঙ্গীত্‌ শুনি রাধা বিনোর্দিনী। 
কৃষ্ণমহ দ্রবীভূত হুইল! তখনি ॥ 
ব্রহ্মা কহিলেন গুন, এই সত্য সার। 
শুনিয়া দেবতাকুলে আনন্দ অপার ॥ 
অনন্তর ব্রহ্মা আদি যত দেব্গণ । 

' ভক্তিতরে শ্রীকৃষ্ণের করেন স্তবন ॥ 
হে পরতো, হে ভগবান্‌, করি নিবেদন । 
তব ঘুত্তি আমাদের করাও দর্শন ॥ 
হস! আকাশবাণী হুইল তখন। 

মম বাক্য মন দিষা শুন দেবগণ ] 
পরমাত্মারূগী আমি জীব সবাকার। 
শক্তিম্বরূপিণী রাধা হইল আমার ॥ 


১৯৪৩ 


শরীর ধারণে তাই কিব! প্রযোজন। 


গোলোকে আসিয়া মোরে করিবে দর্শন ॥ 


ভক্তের মনের বাঞ্চা পুর্ণ করিবারে। 
রূপ পরিগ্রহ করি জগ্বৎ মাঝারে ॥ 
আমারে হেরিতে যদি অভিলাষ'হয়। 
মম মন্ত্র ধ্যান সদা কর মহাশয ॥ 
গুন গুন বাক্য মম ওহে পমাসন। 
মম মন্ত্র মহেশ্বরে করছ অর্পণ ॥ 
শপথ করিষ! যদি শিব গুণাধার। 
মন মন্ত্র ধরামাঝে করেন প্রচার ॥ 
মহেশ্বর মম শাস্ত্র করিলে রচন। 

মম মন্ত্রউপাসক হবে নরগ্নণ ॥ 
শপথ করুন ইথে দেব পশুপতি। 
তবেই হেরিবে পুনঃ আমার মুরতি ॥ 
কৃষ্ণের আকাশবাণী শুনিয়া তখন | 
আনন্দিত হইলেন দেব পঞ্নন ॥ 
গঙ্গাবারি লয়ে করে শিব অনস্তর | 
প্রতিজ্ঞ করেন পরে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ আমি করিব পালন। 
উত্তম শাস্ত্রের কথা করিব রচন ॥ 


গঙ্গাবারি হাতে লয়ে দি কোন জন । 


মিথ্যা বাক্য কয, হবে নরকে পতন ॥ 
যতদিন শ্রীতরহ্ধার না হয় পতন! 
কালমুত্রে ততদিন রবে সেই জন ॥ 
কহিলেন মহেশ্বর যেই এই কথা। 
রাধাসহ কৃষ্হরি আসিলেন তথা ॥ 
কৃষ্ণের মোহন মুর্তি করিয়া দর্শন | 
আবার উৎসবে মত্ত সর্ব দেবগণ ॥ 


আপন প্রতিজ্ঞামত রচি শান্ত্রবিধি। 
প্রচার করেন শিব তত্ব নিরবধি ॥ 
সেই কাল হৈতে বিশ্বে শাস্ত্রের প্রচার 
শুন শুন মুনিবর জগতের সার ॥ 


১৪৪ -  স্্ীস্রীব্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ | 





ইহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত অতীব। 
যেমতে গঙ্গার সৃষ্টি তাহাই কহ্বি ॥ 
রাধাকুষ্ণ অঙ্গ হতে গঙ্গার উদয়। 


গোলোক হইতে আসি পৃথিবীতে ব্য 


তক্তিমুকিপ্রদার়িনী গঙ্গাদেবী সদা। 
কৃষ্ের শ্বরূপা দেবী পুজিতা৷ সর্বদা ॥ 
নারায়ন করিলেন শেষ তার কথা। 
ব্যাদেব রচিলেন পুরাণের গাথা ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণমাবে সব পাবে তাহা । 


শোৌনকে করেন ব্যাখ্যা! সৌতি মুনি যাহ ॥ 


হরিতিক্ত দেবনৃত ভাষায় প্রকাশি। 
বৈষ্ণবজনের কাছে উপনীত আসি॥ 
যেইজন শুনে এই পুরাণ কাহিনী । 
নেইজন মুক্তি পাবে আছে শান্ত্রবাণী। 
প্রকৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


রাকা 


উ একাদন্ অশ্যায 
গ্গাব উপাখ্যান । 

নারাণ বাক্য শুনি দেবধি নারদ | 
হইলেন উল্লসিত ভাবে গদগদ ॥ 
তথাপি না হ্য তার পরিতৃপ্ত মন | 
নারা্ণ পাঁশে তাই করে নিবেদন ॥ 
নিবেদন করি প্রভু দেব নারাধণ। 
জাহ্ুবীর কথা আরে! করুন কীর্তন | 
পঞ্চবর্ধ সহত্রান্তে জাহ্বী তখন । 
করিবেন কোন্‌ স্থানে আবার গমন ॥ 
নীরাধণ কহিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায়। 
যাইবেন গঙ্গাদেবী বৈকুষ্ঠ সভাষ ॥ 
মরণ করহ তুমি পূর্ব কথা যত। 
সরদ্বতী অভিশাপ দেন যেই মত | 
মরমবতী-শীপে বর্ষ পাঁচটি হাজার! 
বহিবেন গল্গাদেবী-ভারত মাঝার ॥ 


শাপমুক্ত হ'লে শেষে বৈকুষ্ঠভবনে। 
আসিয়। পাবেন গঙ্গা হরিনারাণে ॥ 
লগ্মী-মরম্বতী দৌঁহে শাপ অবমানে। 
আসিবেন পুনরায় গ্রীহরির স্থানে ॥ 
গঙ্গা লক্ষনী সরম্বতী এই তিন জন। 
স্বিহরির ভার্য্যা বলি স্থৃবিদিত হন | 


' তুলমী চতুর্থ ভার্যয। শ্রুতির বচন। 


চারি ভার্ধ্যা মনোরম! অতি স্থর্শন ॥ 
নারদ কহেন প্রভু করুন বর্ণশ। 
কিরূপে জাহ্বীদেবী হরিপ্রিয়া হন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কছিব তোমারে আমি অপুর্বব আখ্যান -. 
দ্বরূপা! গঙ্গাদেবী গোলোক মাঝারে। 
রাধাকুষ্ণ-অঙ্গডূত। জানি বারে বারে ।, 
রাধারু্চ-অংশভূতা, সন্দেহ কি তার। 
হে নারদ, শুন শুন বচন আমার ॥ 
দ্রবমধী জাহ্ুবীর অধিষ্ঠাত্রী ধিনি। 
অনন্ত সৌন্দর্য্য তার বিশ্ববিমোহিনী | 
নবীন-যৌবন! তিনি রত বিভূষিতা । 
শরতের পন্মদম সক বিকশিতা ॥ 
পূর্ণিমার চন্দ্রলম অতি শোভা তার 
শুদ্ধ সত্ত্বরূপিণী, অতি চমৎকার ॥ 
পীন গপযোধর তার অতীব হ্থন্দর। 
কঠিন বর্ভলাকৃতি অতি মনোহর । 
মনোহর নেত্রদ্ম অতি স্থদর্শন | 
ব্দনমগ্ডলে শোভে সিন্দুর চন্দন ॥ 
অধরোঠ আরকি গণ্ড মনোহর । 
দস্তরাজি শোতে তার অতীব হুন্দব ॥ 
বহ্িসম শুদ্ধ বন্ত করেন ধারণ । 
বিশ্ববিজয়্িনী কান্তি, গুন তপোধন ॥ 
অপুর্ব ভাহার রূপ করি দরশন। 
সকলে মৌছিত হয় গোলোকে তখন ॥ 
সকাম] হইয়া! দেবী সেথা৷ অতঃপর | 
কৃষ্ণের বদন পানে চান নিরপ্তর ॥ 
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তগপলথেন এংগা জাননন 


নি) 1! 


সি আস 


রি লয়ে ন্টূঃ শপ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৮৫ 


ব্সনে নিজ্বের মুখ করি আচ্ছাদন । 
হর্ষ-লাঁজে হেরিছেন কৃষকের বদন | 
প্রফুল্ল মুখেতে যৃহু হস্ত নিরস্তর | 
সঙ্গমের অভিলাষে কীপিছে অন্তর ॥ 
হেরিয়া হরির রূপ কীপে কলেবর। 
হলেন মুচ্ছিতপ্রাষ দেবী অতঃপর ॥ 
অকম্মাৎ সেইম্থানে সেই অবকাশে। 
আসিলেন শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সকাশে ॥ 
ভ্রিশকোটি গোলী আসে রাধিকার সনে | 
কোটিচন্দ্রদম প্রত। রাধার বদনে ॥ 
ধীরে ধীরে নিকটেতে আসিল। যখন। 
পদতলে অর্ধ্য দিল দেব নিরঞ্জন ॥ 
বৃসিল শ্্ীরাধ। পরে রতন আনে । 
সধীরা তুধষিল তারে চামর ব্যজনে ॥ 
সহমা! গঙ্গার দশ। নিরীক্ষণ করি। 
বৌষেতে জ্বলিয! ওঠে রাধিকা হুন্দরী ॥ 
রুক্তবর্ণ হয় তার নয়ন যুগল । 
ক্রোধেতে হ্ৃদ্য তার হইল চঞ্চল ॥ 
রাধার এতেক ভাব দেখিয। শ্রীহরি। 
মধুর বচনে তবে সম্ভাষণ করি ॥ 
করিলেন নীন। মতে আদর তখন । 
গোগীগণ প্রণমিল শ্রীকৃষ্ণ চরণ ॥ 
হেনকালে গঙ্গাদেবী করিষা উত্থান। 
সবিনয়ে শ্রীবাধার কুশল শুধান ॥ 
মহাভষে কণ্ঠতানু শুক্ষ হয তীর | 
ধ্যানযোগে নারায়ণে ভাকেন এবার ॥ 
বুঝিয়া৷ গঙ্গার ভীতি হরি সনাতন । 
হৃদষে অন্তধদান করেন তখন ॥ 
কৃষ্ণের অভয় লাভ করি অতঃপর । 
জীহ্বীর হ'ল তবে স্থুস্থির অস্তর ॥ 
তবে রাধ! জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণের নকাশে। 
কামাতুরা নারী কেব! রহে তব পাশে ॥ 
কহ নাথ গ্রাণেশ্বর, কে ইনি কল্যাণী । 


কামে দেখেন তোমা, কেবা এ কামিনী ॥ - 


রাজ---১০ 


বন্তর বারা মুখ কেন দেখি আঁচ্ছাধন | 
নিরীক্ষণ করিছেন তোমার বদন | 
ক্ষণৈ ক্ষণে শুচ্ছা-্রায় কামাতুরা অতি। 
ইহারে দর্শন করি তুমি হুষ্টমতি ॥ 
আমা দরশন করি তোমার থে ভাঁব। 
দেখিতেছি তব মাঝে; এ কী এ স্বভাব ॥ 


*| ইহারে হেরিয়া তব সকাম অন্তর । 


কেন এই আচরণ কহ প্রাণেশ্বর ॥ 
যতদিন আছি আমি গোলোক-মাবার | 
ততদিন কেন তব এ হীন আচার ॥ 
কামুক লম্পট তুমি হদি ইন্ট চাও। 
এই ভার্য্যাসহ তুমি দুরে চলে যাও ॥ 
গোলোক নগ্ররে নাহি হইবে অন্যথা । 
আমার বচন এই পালিবে সর্ববথা ॥ 
নতুবা! ন। হবে কু মঙ্গল তোমার । 
এক্ষণে গোলোক তুমি কর পরিহার ॥ 
ূর্বব কথ। স্মর প্রভু নিবেদন করি। 
আরবার যে আচার করেছিলে হরি ॥ 
বিরজার সহ তৃমি চন্দন-কাননে । 
মিলিত হইগ়্াছিলে ভেবে দেখ মনে ॥ 
তোমারে ক্ষমিনু নাথ, সথীর বচনে। 
বারবার ক্ষমা বল করিব কেমনে ॥ 
জানিয়। সেদিন তুমি মোর আগমন । 
চন্দন-কানন হ'তে কৈলে পলাধন ॥ 
বিরজ। নিজের দেহ করিয়া বর্জন । 
সেই হ'তে ন্দীরূপ করিলা। ধারণ ॥ 
কিন্তু তবু মনে মনে ভুলিতে ন1 পারি। 
নদীপাশে গিষেছিলে ওহে বংশীধারী ॥ 
অতঃপর গৃহে যেই করিনু গমন ।- 
বিরজার নাম ধরি কাঁদিলে তখন ॥ 
তোমার ক্রন্দন শুনি বিরজা সুন্দরী | 
আসিল! তোমার পাশে নবরূপ ধরি ॥ 
প্রেযাবেশে আলিঙ্গন কর বারবার । 
বীর্য্যত্যাগ করেছিলে গর্ভেতে তাহার ॥ 


১8৬ ীরীত্রদ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 





তাহার উদরে জন্মে সাতটি তনঘ। 
নাতটি সমুদ্র বলি বিশ্বজনে কথ ॥ 


শোভা নামে গোগীনহ চম্পকের'বনে। 


বিহার করিতেছিলে অতি হুউগনে ॥ 
জানিতে পারিলে যেই মোর আগনন | 
অকম্মাৎ অন্তহিত হইলে তখন | 
শোভাও আপন দেহ করিষা বর্জন । 
চন্দ্রের মণ্ডল পানে করিল গমন ॥ 
দেহ তার লিগ্ধ তেজে পরিণত হয় । 
বিভাগ করিলে তেজ ভূমি সে সময় ॥ 
কিছু তেজ নিক্ষেপিলে নুবর্ণের মাঝে । 
আর কতকাংশে তে রত্বেতে বিরাজে ॥ 
এক অংশ তার ভুমি রৌপ্যে কর দান 
কিছু তাঁর মাণিক্যেতে করিলে বিধান ॥ 
বনন তেজের কিছু অংশ বুঝি পায়! 
তেজরূপ দেখি কিছু পুণ্পের বিভায় | 
জলেতে তাহার কিছু দেখিবারে পঃই। 
শৃস্তেতে কিধিহ দেখি, কহি তব ঠাই ॥ 
তেজের ঈবৎ অংশ রয়েছে চন্দনে ! 
ফলেতে পল্লবে আছে জানে দুবীজনে ॥ 
কিছু তেজ দনি কর রমণী-বদনে । 
দেউলে প্রাসাদে তেজ দিলে নেই ক্ষণে | 
বুন্দাবনে বন্মধ্যে গ্রভা গোগী সহ। 
মিলিত হই তুমি ছিলে অহরহঃ ॥ 
জানিতে পারিলে বেই মোর আগমন । 
অকন্মাৎ অন্তহিত হইলে তখন | 
দেহত্যাগ করি প্রভা সূর্ঘয পানে,বায় 1 
দেহ তার তেজোরূপ ধরিল তথায় ॥ 
তাঁহার নিকটে গিয়া শুন কৃষ্ণধন | 
সেই তেঙ্জ নিজ বক্ষে করিলা ধারণ ॥ 
অবশেষে মোর ভয়ে করি পরিহার । 
সেই তেঙ্গ জনে জনে দিলে বার বার | 
হুতাশনে নৃপগণে পুরুষনকলে ! 
দেবত! ও দন্ত্যগণে দিলে দলে দলে ॥ 


নাগ বিপ্র সুনিগণে তেজ কর দান | 
তেজন্বী তপন্থিগণে করিলে প্রদান | 
শাস্তিনান্দী গোগী সহ শ্রীরাস-যগুলে। 
মিলিত হইয়াছিলে তুমি কুতুছলে ॥ 
বসন্তকাঁলেতে তৃমি চচ্চিত-চন্দনে । 
পুষ্পের শব্যায় শুয়ে রত্বের ভূবণে ॥ 
শাস্তি সহ মননহূখে করিলে বিহার | 
মহাছিখ চিন্তে তব জাগে অনিবার | 
জানিতে পারিলে বেই মোর আগমন | 
ভিরোহিত হলে ভুমি অমনি তখন | 
দেহ পরিত্যাগ শান্তি করে সেই দিন। 
সেই ছতে হ'ল শান্তি তোমাতে বিলীন | 
গুণরূপে পরিণত হ'ল দেহ তার। 
জনে জনে সেই গুণ করিলে বিস্তার | 
দেই ম্হাগুণ ভূমি করিয়া বণ্টন 
বিশ্বমাবে কিছু কিছু করিলে অর্পণ | 
সমূদ্রসন্তবা লক্ষী অংশ তার পায়! 
বিঞ্ু তার কিছু অংশ নিল নিজ গায় ] 
বৈষ্ঃব পুরুষ পাষ গুণের বিভাগ |, 
তব মন্ত্র উপাসক পাঁষ মহাভাগ ॥ 
তপন্থী ধশ্িষ্ঠ জনে কর বিতরণ । 
অনাঁসক্ত জনে গুণ করিলে অর্পণ | 
স্থুবেশ ধরিগ্তা ভুমি পুণ্পের শঘ্যায় | 
ক্ষমানাঙ্গী গোপী সহ মিলিলে দ্বরায় ॥ 
মহাঁনন্দে নুচ্ছাগতা সঙ্গমের সুখে । 
আলিঙ্গন করে ক্ষমা হান্তভরা মুখে | 
সৃহস দেখায় আমি করিয়া গনন। 
তোমাদের ছুইজনে কবাই চেতন | 
লজ্জাবশে দেহ তব বৃষ্ঝবর্ণ হয় 
সেই হতে আজো! তব বর্ণ কৃঝ রয় ॥ 
অতীব লজ্জয়ি ক্ষমা ত্যজে কলেবর | 
পৃথিবী-মাঝারে কণা! বায় অতঃপর ॥ 
দেহ তার শ্রেষ্ঠ গুণে পরিণত হয়। 
বিলাইলে সেই গুণ ভুমি সে সময় ॥ 
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বিষু, ও বৈষ্ণবে দিলে আর দুর্বরলেরে। 
তপন্বী জনেরে দিলে ধার্মিক জনেরে ॥ 
'্বহিলাম মব কথা শুন ব্রজেশ্বর। 


আর কি জানিতে ইচ্ছ! কহ অতঃপর ॥ 


তোমার গুণের কথ! কি বলিব আর । 
ইচ্ছ৷ তব যার সঙ্গে করিছ বিহার ॥ 
লম্পট তোমার মত কে আছে ধরায়। 
শঠতা কাঁপট্য দোষ কে তব খণ্ডায় ॥ 
পরনারী সহ রতি করে যার পতি । 
ভাবিষ! দেখহ তার কতই ছুর্গতি ॥ 
আমি ত অবলা নারী কতই বাজানি। 
তোমার গুণের কথ শুধু অন্ুমানি ॥ 
আরো বহু কীর্তি তব জানি নিরঞ্জন | 
সে সব কাহিনী আর ন1 বলি এখন ॥ 
বলিতে বলিতে রাধ। ভ্রুদ্ধা হন অতি। 
সেই ক্রোধ পড়ে গিয়া গঙ্গাদেবী প্রতি ॥ 
রাধিকার ক্রোধ দেখি জাহুবী তখন। 
অকম্মাৎ জলরূপ করেন ধারণ ॥ 
লজ্জা সম্বরি দেহ গৌলোক-দভাষ। 
ত্রিধারাঘ তিন দিকে অবিলম্দে ধায় ॥ 
মহাক্রোধে রাধারাণী কহেন তখন | 
গণুষে গঙ্গারে পান করিব এখন | 
দেখিব গঙ্গারে বক্ষ করে কোন্‌ জন। 
এত বলি রাধারাণী পানোগ্যত হন ॥ 
নারীরূপ গঙ্গাদেবী করিষা বর্জন। 
হরির চবণে লীন অতি শীঘ্র হন ॥ 
গঙ্গার হইল মহা ভষের উদয় | 
শ্রীকৃ্চের চরণেতে নিলেন আশ্রঘ ॥ 
গঙ্গারে ন। হেরি রাধা আকুলিত মন। 
হেথ! ছোথা করিলেন কত অন্বেষণ ॥ 
তবু নাহি গঙ্গা মিলে গোলোক ভবনে। 
বিলীন হইলা। দেবী শরীক চরণে ॥ 

' সলিলের রাশি কোথ৷ রহিল গোপন। 
ইহ ভাবি শ্রীরাধিক! ব্যাকুলিত হন ॥ 


চিত্তিতা হইয! তবে আসন-উপরি । 


| বফিলেন অধোমুখে রাঁধিকা৷ সন্দরী ॥ 


জলাভাবে সর্ববজীব ম্বৃতপ্রায় ছষ। 
গৌলোক বৈকুণ্ঠ আদি জলশৃম্ রয় ॥ 
জলাভাবে শুষ্ক হয় সরশী সকল। 
সবতপ্রীয় হয় যত জীব-জন্ত দল ॥ 
্রন্ধ! বিষ শিব ধর্ম মন্তু মুনি যত। 
জলাভাবে শু কণ্ঠে ধায অবিরত ॥ 
দেখিলেন জল নাহি গৌলোক নগরে। 
জল বিনা জীবকুল প্রাণ নাহি ধরে ॥ 
টির বিনাশ বুঝি হুইবে এখনি ॥ 
জল বিন! সবাকার যায় যে পরাণি ॥ 
সকলে মিলিযা যান গোলোকে তখন । 
তক্তিভরে শ্রীকৃষ্চেরে করেন বন্দন ॥ 
বরেণ্য বরের দাঁত। বরের কারণ 
ত্রিগুণ অতীত তুমি নিত্য-নিরঞ্জন ॥ 
সবচ্ছাময় সত্যরূপ নির্বধ্যহ সত্যেশ। 
পরমাত্মা সনাতন প্রভু পরমেশ ॥ 
স্তব স্তুতি করিলেন সবে অবিরাম। 
ভক্তিভরে সকলেই করেন প্রণাম ॥ 
প্রণাম করিষা সবে করেন দর্শন | 
রত্বের আসনে বসি রাধিকারমণ ॥ 
জ্যোতিষ্ধ্য পরব্র্ধ নিত্য-নিরগরন | 
শ্বেত-চামরের বাধু করেন সেবন ॥ 
শতকোটি গোপ্গণে বেষ্টিত সদাই। 
মনোহর গোগীনৃত্য হেরিছেন তাই ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ নবীন কিশোর । 
মনোরম শ্যামকান্তি রাধামনোচোর ॥ 
স্থরগণ সবিল্ময়ে রাসের মাঝারে । 
দেখিছেন কৃঞ্চঘম রূপ বারে বারে ॥ 
ঘ্িভুজ মূরলীধারী শ্রীরুষ্ণের রূপ । 
বনষাল্যে বিভৃষিত অতি অপরূপ ॥ 
রূপে গুণে কৃষ্ণদম সমান আকার । 
এক ভাব এক ভঙ্গি এক ব্যবহার ॥ 
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বিস্মিত হইয়। পরে মুনি মনুগণ। 
ব্রন্মীরে সকল কথা করেন জ্ঞাপন ॥ 
শুনিয1 তাদের বাক্য ব্রহ্মা অতঃপর । 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে গেলেন সত্বর ॥ 
ভ্রীহরির ধ্যান করি, করিলে স্তবন। 
মায়! দূর করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ 
হউমনে অনন্তর মুনি মনুগণ। 
ভক্তিভরে করিলেন প্রণাম তখন ॥ 
তাহাদের অভিপ্রায় জানি সনাতন। 
সৃছুছাস্তে কহিলেন মধুর বচন ॥ 
শুন শুন ব্রহ্গ। আদি যত দেবগণ। 
গঙ্গা তরে তোমাদের হেথা আগমন ॥ 
রাধা-ভয়ে গঙ্গাদেবী আমার চরণে। 
লুককাধিত রহ্যাছে অতি ভীত মনে ॥ 
যদ্দি সবে কর তারে অভয় প্রদান। 
বাহির করিব তারে সব সন্নিধান ॥ 
শুনি ব্রন্দা। সে সম্য বুষ্জের বচন । 
ভক্তিভরে স্তব করি রাধিকারে কন ॥ 
শুন শুন রাধারাণী মম অনুরোধ 
গঙ্গার জননী তুমি, নাহি কর ক্রোধ ॥ 
তব অংশে জদ্ম তার, তব কন্য! সম। 
তার প্রতি কূপ! কর অনুরোধ মম ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী রাধিকা তখন। 
গঙ্গারে অভষ দেন হযে হুট মন ॥ 
জ্ীকৃষ্ণ বলেন তবে সম্গোধি গঙ্গারে। 
রাধিক! অভয় দিল, আর ভয় কারে ॥ 
'আবিভূতি। হও ভুমি আমার বচনে। 
হেখ। আসে বিশ্ববাসী তোমার কারণে ॥ 
এত শুনি গঙ্গীদেবী হরধিত মন। 
রীরুষ্চরণ হ'তে আবির্ভূতা হন ॥ 
জলরূপ ত্যজি গঙ্গা বসিল তখন । 
তাঁহ। দেখি পুলকিত দেব পল্মাসন ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর হেরিযা গঙ্গারে। 
আনন্দিত হইলেন অতীব অন্তরে | 


কমগুলু করি গঙ্গা নিল পন্মাসন। 
শিরোপরি মহেশ্বর করিল ধারণ ॥ 
তথাপি গঙ্গীর ভয় নাহি হুয দূর । 
রাধিকার ভযে তার বৃক ছুরছুর ॥ 
অনন্তর ব্রন্মাদেব গঙ্গারে তখন। 
রাধিকার মন্ত্র স্তোত্র করি সমর্পণ ॥ 
সাঁমবেদমতে দেন নানা উপদেশ । 
শিক্ষা দেন রাধা-ধ্যান পূজা সবিশেষ | 
রাধিকারে পৃজ! করি জাহুবী তখন। 
হুউমনে বৈকুষ্ঠেতে করেন গমন ॥ 
দম বিশু শিবে ডাকি কন নিরঞ্জন 
গরঙ্গারে সকলে মিলি করহ গ্রহণ ॥ ২ 
আসিষাছ সবে মিলি গোলোক-মাঝারে। 
জীবিত রহিলে তাই কহি সবাকারে ॥ 
হেথা কর অবস্থান পাইবে নিস্তার । 
জানিও গ্রোলোকধাম জগতের সার ॥ 
বিশ্বমাবে আসিয়াছে প্রলযের দিন। 
সকলে মিলিষা হৈলে"আমাতে বিলীন ॥ 
সর্ধববিশ্ব নিমজ্জিত হয়েছে জলেতে। 
ওধু জল নাই এই বৈকুণ্ঠ ধামেতে ॥ 
ব্রহ্মা, তুমি যাও ত্বরা ধরাষ্‌ এখন। 
পুনর্ববার ব্রন্মাণ্ডের করহ স্থজন ॥ 
মুনি খাষি নরগণে কজন করিবে। 
পণুপক্ষী আদি যত ভুমিই স্জিবে ॥ 
যতদিন এই সব হৃষ্টি নাহি হয! 
তাবৎ হেথায গঙ্গ! থাকিবে নিশ্চয় ॥ _ 
নারায়ণ-প্রতি ভারা জুড়ি ছুই কর। 
নারাষণে করিলেন ভজন। বিস্তর ॥ 
তবে দেব রাধানাথ অন্তঃপুরে যান । 
সৃষ্টি তরে দেবগ্ণণ করেন প্রস্থান ॥ 
কহিলাম সবিস্তারে গঙ্গা-উপাখ্যান। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্‌ ॥ 
প্ররৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । , 


উরে 


এজ 


প্রকৃতিখগ্ড। 


৪ ছাদ অন্যাকর 

গৃঙ্গাব সহিত নাবাঁধণেব বিবাহ । 
নারদ কহেন প্রভু, জানিন্ু এখন । 
সনাতন প্রীহরির চারি প্রিষা হন ॥ 
তুলদী জাহ্বী আর লক্ষ্মী সরত্বতী । 
দ্রীহরির চারি পত্ী মনোরম। অতি ॥ 
সবে মিলি বৈকুষ্ঠেতে গেলেন যখন । 
কহ প্রভু, গঙ্গা কেন হরিগ্রিঘা হন॥ 
বিস্তার করিষ! প্রভূ করহ্‌ বর্ণন। 
এত শুনি নারদেরে কন নারাধ্ণ ॥ 
গুন শুন মুনিবর আমার বচন 
বৈকুষ্ঠেতে গঙ্গাদেবী করিল গমন ॥ 
তবে দেব পম্মাসন বৈকুণ্ঠে আসিষ] | 
জিজ্ঞঞসিল। নারাষণে প্রণাম করিয়। ॥ 
রাধাকুষ্ণ অঙ্গ হ'তে জন্ম হৈল যার। 
তার অধিষ্ঠাত্রী ইনি করি নমস্কার ॥ 
নবীন। যুবতী ইনি সুশীল রমণী। 
ভুবন-ঈশ্বরী গু্বসতুম্বরূপিণী ॥ 
ক্রোধ অহঙ্কার আর্দি কোন দোষ নাই। 
অনুপ্মা মনোর্মা জানি সর্বদাই ॥ 
ধার অঙ্গ হতে জন্ম সেই তাঁর পতি। 
পতিরূপে অন্ত কারে না ভাবিবে দতী ॥ 
. মানিনী শ্রীরাধাদেবী মহাতেজঘিনী । 
গঙ্গারে করিতে পান সমুদ্যত। তিনি ॥ 
মহাভয়ে গঙ্গাদেবী না! হেরি উপাধ। 
কৃষ্ণপাদপদে খিয়! সভষে লুকায়। 
জলশৃষ্ হেরি বিশ্ব আমি সেইক্ষণ। 
শ্রীকৃষ্ণেরে গিষা সব করি নিবেদন ॥ 
কৃষ্-দনাতন মোর জানি অভিপ্রায়। 
গঙ্গারে বাহির করি দিলেন ত্বরাযূ॥ 
রাঁধিকার মন্ত্র তারে দান করি শেষে ।' 
নারায়ণ তব কাছে আনি অবশেষে ॥ 


এমন রমণী নাহি, এ বিশ্ব মীবার | 
নকলি ত? জান প্রভূ কি বলিব আর ॥ 
দেব্খণ মাঝে তুমি রতন ম্বরূপ। 
রমণীরতন গঙ্গা, রূপে অপরূপ ॥ 

এ মিলন উভষযের হবে শ্রীতিকর । 
ইহাঁরে গ্রহণ তুমি কর স্থরেশ্বর ॥ 

তব অনুরূপ ইনি গঙ্গ। মহাসতী | 
তৌমারেই জানে শুধু; তুমি এর গতি ॥ 
তাইতে তোমার পাশে করি নিবেদন । 
স্্রীরূপে গঙ্গারে তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
অহন্কারে যেই জন নারী ত্যাগ করে। 
মৃহালন্ষণী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে ॥ 
যে জন পাঁগুত হয, যে জন বিদ্বান্‌। 
প্রকৃতির তার! নাহি করে অপমান ॥ 
নির্ডণ অনাদিভূত জগৎঈশ্বর | 
গ্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি পরাৎপর ॥ 
তব দেহ হতে জন্ম হইযাছে তাই। 
তোমারেই পতিরূপে দেখিছে সদাই ॥ 
পরম পুরুচ্ষ তুমি জানে সর্ববঠাই। 
প্রকৃতি স্বরূপা ইনি কহি যে গৌসাই॥ 
এত বলি চতুগ্মুখে অতি হৃষ্ট মন। 
গর্গারে বিষ্কুর করে করি লমপণি | 
বিদাঘ লইয়া তবে দেব প্রজাপতি । 
গেলেন আপন স্থানে শুন মহামতি ॥ 
গন্ধবর্ষ বিবাহ বিষুঃ করিষা তখন | 
গঙ্গাসহ মহানন্দে করেন রমণ ॥ 
বিষুপাঁদপন্ম হ'তে গঙ্গার উদয। 
বিষ্ুপ্ধী তাই তারে সর্ববলোকে কষ। 
বিষ্ুুর সহিত গঙ্গ। মিলেন য্খন | 
স্থখাবেশে মুচ্ছাথত। হলেন তখন ॥ 
ছুঃখিতা হলেন বাণী হেরি স্থখ তাঁর । 
ঈর্ষ। নাছি হৈল কিন্তু দেবী কমলার ॥ 
লক্ষ্মী সরম্বতী ছুই বিষ পতী ছিল। 
গঙ্গার মিলনে তিন রমণী হইল ॥ 


১৪৯ 


১৫০ শরীপরীব্ষবৈবর্তপুরাণ | 


পরেতে তুলসীসহ হুইলে মিলন । . 
চাঁরি পত্থী হৈল তীর বিদ্দিত ভুবন ॥ 
চারি পত্রী সঙ্গে তার রহে সর্বক্ষণ । 
সদানন্দে লীলামত্ত হন নারাযণ ॥ 
জানিতে চাঁহিলে তুমি যত বিবরণ । 
কহিলাম তোমা পাঁশে ওহে তপোৌধন ॥ 
আর কি গুনিতে বাঞ্ছ। কহ মুনিবর। 
কহিব সকল কথ! তোমার গোচর ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে দ্বাদশ অধ্যাঁষ সমাপ্ত। 





গু ভ্রয্লোদশ অধ্যার 
তুলসীব উপাখ্যান । 

গঙ্গার কাহিনী শুনি পুলকিত অতি। 
জানিতে তুলসী কথা চান মহামতি ॥ 
নারদ কহেন প্রভূ কহ বিবরিযা। 
কিরূপে তুলসী হৈল শ্রীবিষ্ুর প্রিয়! ॥ 
পূর্বজন্মে কোন্‌ স্থানে জন্ম হয় তার। 
জানিবারে হইতেছে বাসন! আমার ॥ 
কাহার নন্দিনী তিনি করহু বর্ণন। 
মনের সন্দেহ মোর কর নিরসন ॥ 
শুনিয়া নারদবাক্য হরযিত মন। 
নারদেরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
অপূর্ব মাহাত্ম্য কথা শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি তুলসী-আখ্যান ॥ 
মহান্‌ বৈষ্ণব ছিল বিষ্ু-অংশ-জাত। 
প্রীক্ষ-সাবণি নামে সর্ববলোকে খ্যাত ॥ 
শ্রীধর্ম-সাবণি নামে পুত্র ছিল তার | 
ধর্দিঠ বৈষ্ণব তিনি মহান্‌ উদার ॥ 
ধর্ম-াবণির পুত্র অতি গুণধাম। 
প্রীবিষ্ু-সাবণি বলি খ্যাত তার নাম। 
শ্রীদেব-সাবণি নামে পুত্র তার হয়। 
বিষ্র-পরাধণ পুত্র হল অতিশয় | 


শ্রীরাজ-সাবণি নামে পুত্র জম্মে তার! 
বিষুতক্ত ধর্মশীল অতি চমৎকার ॥ 
রাজ-সাবণির পুত্র বুষধ্বজ নাষে। , 
শিবের পরম ভক্ত এই ধরাধামে। 
শিব ভিন্ন অন্ত দেবে না,করে পুজন। 
যেখানে সেখানে করে দেবতা নিন্দন ॥ 
না করিত বজ্ঞ পুজা, না মানিত কারে। 
শিব-ভয়ে সকলেই ভয় করে তারে । 
একদিন সূর্য্য তার দেখিযা! প্রতাপ । 
শোভাভ্রষ্ট হও, বলি দেন অভিশাপ । 
লক্গমীভ্রষ্ট রাঁজ্যভরষ্ট হইবে সম্প্রতি । - 
বলি বুষধ্বজে শাপদেন দিন্পতি ॥ 
বৃষ্ধবজ রাজ! ছিল শিবতক্ত অতি। 
দরধ্যশাপে ছেল তার অশেষ ছুর্গতি ॥ 
ইহাতে কুপিত হন দেব মহেশ্বর | 
সূর্ধ্যপানে শুলহাতে গেলেন সত্বর। 
বধিতে আসেন দেখি দেব পঞ্চানন। 
কশ্ঠপ সমীপে সূর্য্য করেন গমন ॥ 
কশ্ঠপেরে সম্বোধিষা কহে দিবাকর । 
রক্ষা কর মোরে পিতঃ বধিবে শঙ্কর ॥ 
ত্রিশুল লইষা করে আসে শুলপাঁণি। 
রক্ষা আর নাহি পিতঃ বধিবে এখনি ॥ 
কোপ বশে অগ্নি স্বলে শিবের নযনে। 
তুমি বিনা কেবা পারে রক্ষিতে এখনে ॥ 
শিবের ভীষণ মুত্তি করি দর্শন | 
কশ্বাপ সুর্যেরে লয়ে করে পলাধন ॥ 
শহিতে হইয়! তার! ব্রন্ধলোকে যান । 
শুলহস্তে মহাদেব সেথা আগুষান॥ 
্রহ্মারে কহেন সূর্য্য বিপদের কথা । 
গুনিয়া বিধির বুকে বাঁজে বড় ব্যথা ॥ 
কিন্ত কিব! হবে শুনি শীপের কাহিনী 
্রন্ধা ভীত হইলেন দেখি শূলপাণি ॥ 
বিধাতা কছেন, শুন কশ্ঠুপ-নন্দন। 
শিবেরে করিতে শান্ত না হব সক্ষম ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। , ১৫১ 


হর কোপ হৈতে বল কে রক্ষিতে পারে। 
নারাধণ বিন! আর কে আছে সংসারে ॥ 
অতএব চল লবে বৈকুষ্ঠেতে যাই। 
নিবেদন করি গিষা। নারাধণ ঠাই | 
এত বলি তাহাদের লযে নিজননে | 
ব্রহ্মাদেব চলিলেন বৈকুণঠ ভবনে | 
অনুসরি তা” সবারে দেব মহেশ্বর | 
ত্রিশুল লই! করে হুন অগ্রন্নর ॥ 
মহাভযে সকলের কাপিল অন্তর | 
ত্রন্গ। ও কশ্খাপ কাঁপে, কাঁপে দিবাকর ॥ 
অতঃপর ভ্রুতগতি হইয়! ধাবিত। 
নারাঁধণ ধাষে তাঁরা হন উপনীত ॥ 
তাহাদের দেখি তথ! দেব নারাযণ। 
কহিলেন কিব! হেতু হেথা! আগমন | 
ব্রন্মা কহে শুন শুন দেব নারাফণ। 
শিব্ভক্তে শাপ দিল কশ্যপ-নন্দন ॥ 
ইহাতে কুপিত হয়ে দেব পঞ্চানন । 
শুল হস্তে আসে সূর্যে করিতে নিধন ॥ 
_ এত বলি শ্রীবিষুর নিলেন শ্রণ। 
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব নারায়ণ ॥ 
কৃপা করি মারাধণ দিলেন আশ্রুয। 
সুদুভাষে নকলেরে দিলেন অভ ॥ -. 
শুন গুন মম বাক্য ওহে দেব্গণ । 
নাহি হেথ। তোমাদের তষের কারণ ॥ 
বিপন্নকে রক্ষ। করি শুন দেব্গণ। 
জগতের রক্ষাকর্তী আমি নারায্ণ ॥ 
্রহ্ধারণে সষ্তি আমি করি অনিবার | 
শিবের রূপেতে করি জগৎ্মংহার | 
আমি শিব সূর্্যরূপী আমি সনাতন | 
নানারূপে কৰি আমি শজন পালন ॥ 
ভষ নাই দেবগণ মম সন্গিধানে। 
শিবেরে করিব শান্ত প্রবোধ প্রানে ॥ 
ভগবান্‌ ভোলানাথ শিব মহেশ্বর । 
ভক্তের অধীন তিনি ভক্তের ঈশ্বর ॥ 


দেব মহেশ্বর আর চক্র স্ৃদর্শন | 
প্রাণাধিক প্রিয় মৌর শুন দেবগণ ॥ 
মহাঁতেজে তেজন্বীন্‌ দেব পঞ্চানন । 
কোটি সূরধ্য পারে শিব করিতে সৃজন | 
তব সম কোটি ত্রক্ধ! হুজিবারে পারে | 
সদা চিন্তে মম রূপ হৃদ মাঝারে ॥ 
পঞ্চমুখে মোর নাম গাহে প্ধ্ানন। 
উহার কুশল চিন্তা করি অনুক্ষণ ॥ 
শিব শব্দে জগতের মঙ্গল বৃঝায। 
মঙ্গলঘরূপ বলি শিব কহি তীয় ॥ 
ভগবান্‌ দেবগণে এই কথা কন 
এমন সমযে শিব উপনীত হুন | 
রূক্তবর্ণ ভ্রিলোচন দেব দিগন্বর | 
রুষের উপরে চড়ি এলেন সত্বর ॥ 
ভ্রিশূল করেতে তার আছে শোভমান। 
অঙ্গ তার জ্রোধ্ভরে হয় কম্পমান ॥ 
নারাষণে হেরি সেথা শিব সেইক্ষণে। 
প্রণাম করিল। উবে তক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
কিন্ীট কুগুল্ধারী কিশোর হুন্দর। 
বনমালা-বিভূষিত শ্যাম নটবর | 
তাহারে প্রণাম করি দেব মহেশ্বর | 
করিলেন চতুম্ঘ্খে নতি অতঃপর ॥ 
প্রণাম করেন শিবে দেব দিবাকর । 
কশ্যপ নমেন তারে সভক্তি অন্তর ॥ 
বিঞ্চুরে করিয়! স্তব দেব পঞ্চানন । 
হষ্টচিতে আপনেতে বিল! তখন ॥ 
আসিয়া শিবের পাশে বিষ কিস্কর। 
চাষর ব্যজন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
অনন্তর মহেশ্বর ক্রোধ্শুন্য হয়ে। 
হরিরে করেন স্ব প্রফুল্লহৃদযে ॥ 
প্রমন্ন হইয়া তীরে কন নারাষণ। 
মহাদেব শিব তুমি মঙ্গলকারণ ॥ 
জ্ঞানের দেবতা তুমি শুন মৃত্যুঞ্জয় 
কি কারণে আসিযষাছ কিসে তব ভষ॥ 


১৫২ . জ্ীত্রাত্রন্দবৈবর্তপুরাণ। 


ব্যস্তভাবে আমিয়াছ কিসের কারণ । 
কিসের বিপদ্‌ তব, কহ পঞ্চানন ॥ 
সবার কল্যাণ তুমি করিছ সাধন। 
যোগীর প্রধান তুমি বিদিত ভূবন ॥ 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তূমি এই জগ্গৎ সংসারে । 
অজ্ঞান চলিয়া যায় তোমা হতে দুরে ॥ 
শমনেরে ভূমি শিব করি পরাজয। 
ধারণ করিল! তুমি নাম সুত্যুপ্জয ॥ 
অতএব বল মোরে দেব পঞ্চানন। 
কৈলাস ত্যজিয়া কেন হেথা আগ্মমন ॥ 
নারায়ণবাক্যে শিব অতি গ্রীত হন। 
বিনয় করিষ। তারে করযোড়ে কন ॥ 
বিশ্বের বিধাতা তূমি বিশ্ব অধিপতি | 
সুবিচার কর দেব তুমি মম প্রতি ॥ 
ক্রিরাজ-নাবণি পুত্র বুষধ্বজ নাম । 
ম্ম প্রিয় ভক্ত অতি শুন গুণধাম ॥ 
তীহার কারণে আমি পাই বড় লাজ। 
সুর্ধ্যের অপ্রিয় পাত্র বুষধ্বজরাজ ॥ 
সুর্ধ্য তারে অভিশাপ করিল৷ প্রদান । 
তাহাতে জন্মিল ক্রোধ শুন ভগবান্‌ ॥ 
ভকতবৎনল আমি কে রোধে আমারে । 
উদ্যত হুইন্ু আমি সূর্য্যে বধিবারে ॥ 
নির্দোষ আমার ভক্ত কোন দৌষ নাই। 
তারে শাপ দিল সূরধ্য, শুনহ গৌসাই ॥ 
নিজের কর্মের ফল অবশ্য ভূপ্তিবে। 
আমার ক্রোধেতে সূর্য্য রক্ষা নাহি পাবে ॥ 
এতেক কহেন যদ্দি দেব পধ্শানন। 
মিষউভাষে তুষ্ট তারে করি নারাধণ॥ 
কহিলেন শুন শিব বচন আমার। 
সূর্য্য প্রতি ক্রোধ তব কর পরিহার ॥ 
শরণ লযেছে মম্‌ দেব দিবাকর। 
কেমনে বধিবে তারে, বলহ শঙ্কর ॥ 
আ্রিত জনেরে যেই না করে রক্ষণ। 
তাহার পাপের ফল জান পধ্শনন ॥ 


অতএব বলি গুন ভোল! মহেশ্বর। - 
ক্ষমা কর সৃষ্যে তুমি দেহ তারে বর॥ 
কপার আধার তুমি জগতের পিতা। 
আশ্রিত জনের হও তুমি পরিত্রাতা | 
ভীত জন যদি করে আশ্রষ গ্রহগ। 
তাহার বিনাশ নছে উচিত কখন ॥ 
অতএব কহি আমি তোমার গোচরে। 
রোষ ত্যজি ক্ষম। কর দেব দিবাকরে ॥ 
মম বাক্যে রোষ যদি ন! পার ত্যজিতে। 
সুর্যেরে রক্ষিব আমি, নারিবে বধিতে ॥ 
আমার আশ্রিতে যেই অনিষ্ট করিবে। 
এ জগতে তারে কেহ রক্ষিতে নারিবে | 
হেন বাক্য কহিলেন দেব নারায়ণ । 
ভীত হযে বলিলেন তবে পঞ্চানন ॥. 
সকলের গ্রভু তুমি পালক সবার । 

কে লজ্ঘিতে পারে বল আদেশ তোমার ॥ 
তথাপি আমার ভাব বুঝ মনে মনে । 
যে কারণে আসিলাম তোমার মদনে ॥ 
বিধাতার কাছে সূর্য্য লইল! শরণ। 
ূর্ধ্যপহ ব্রহ্মা হেথ! করে আগমন ॥ 
বাক্যে ধ্যানে যেই জন লইবে শরণ । 
শঙ্কাহীন নিরাপদ্‌ হয সেই জন॥ 
হরিরে ন্মরণ যদি করে কোন জন। 
মঙ্গল হইবে তার জানি সর্বক্ষণ ॥ 
সর্ধ্যশাপে শৌভাহীন মোর ভক্ত হয। 
লক্ষধীন্রষ্ট, রাজ্যভ্রষট হ'ল সে সময ॥ 
বিন। অপরাধে শাপ দিল দিবাকর । 
কি হবে উপাষ, এবে বলহ সত্থর ॥ 
শুনিষ। শিবের কথ! কন ভগবান্‌। 
নৃপের ভবনে শী্র করহ প্রশ্থান ॥ 
কালক্রমে বৃষ্ধবজ হইযাছে মৃত । 

শীব্র তুমি সেই স্থানে হও উপনীত ॥ 
হংসধ্বজ পুত্র তার মৃত্যু তার হয। 
ধর্মধ্বজ, কুশধ্বজ তাহার তনয় ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। ১৫৩ 


তাহারাও হৈল শৌভাহীন। 

রাঁজ্যভষ্ট লক্ষমীভ্রষ্ট রহে নিশিদিন ॥ 
কমলার উপাদন করে ছুইজন। 
তপস্তায় তুষ্টা হন কমলা। তখন ॥ 
অংশরূপে জন্মিবেন গর্ভেতে ভার্য্যার ৷ 
শোভাযুক্ত লক্ষীধুক্ত হইবে আবার ॥ 
হে শন্তে। হে মহেশ্বর, করিও ন। ক্রোধ । 
এখন প্রস্থান কর মম অনুরোধ ॥ 
তক্ত তব কালক্রমে লভেছে মরণ । 
ূরধ্য ব্রহ্মা সকলেই করহ গমন ॥ 
এই কথা সকলেরে কছি ভগবান্‌। 
লক্ষমীসহ অন্তঃপুরে করেন প্রস্থান ॥ 
দ্ব্থণ নিজস্থানে ফিরেন তখন 
তপন্ায় যান শিব অতি হষ্ট মন ॥ 

প্র্কতিথণ্ডে ভ্রযোদশ অধ্যাধ সমাপু । 


$ চতুর্দশ অধ্যায় 

বেদবতীব উপাখ্যান ও সংক্ষেপে বামাধণ-বর্ণন | 
নারায়ণ কছিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অতঃপর কছি আমি অপুর্ব আখ্যান ॥ 
হংসধ্ধজ রাজ। যবে গেল ষমপুরে। 
তখনে। জীবিত ছুই পুত্র তাঁর ঘরে ॥ 
ভক্তিযুক্ত ছুই পুত্র অতি মনোহর । 
কালক্রমে বড় হয় সংসার ভিতর ॥ 
ধর্মধ্বজ, কুশধ্বন্্র উত্রী তপস্যা । 
আরাধনা! করিলেন দেবী কমলীয় ॥ 
তু হয়ে লক্ষমীদেবী আবিভূতি হন। 
করিলেন বরদান আনন্দিত মন ॥ 
কমলার বর লাভ করিষা' সম্প্রতি । 
হইলেন ছুই ভাই পৃথিবীর পতি ॥ 
কুশধ্বজ পত্ভী তার মালাবতী নাম। 
ভক্তিভরে লক্ষীদেবী পূজে অবিরাম ॥ 


মালাবতী পতিব্রত৷ ধর্মশীল। অতি। 
সে-কারণে লাভ করে কমলার শ্রীতি ॥ 
দম্পতির প্রতি তু হইয়া কমল! 
কম্যারূপে ভীহীদের জনম লভিল। ॥ 
লক্ষমী-অংণবপিণী সে মুদর্শন। অতি। 
সকলে রাখিল তার নাম ব্দেবতী ॥ 
আশ্চর্য্য ঘটনা অতি শুন অতঃপর । 
বেদবর্তী উপাখ্যান অতি মনোহর ॥ 
ভূমিষ্ঠা হইযা! কন্যা লভে অজ্ঞান । 
তপস্থার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥ 
সগ্যোঃজাত। কন্যা যাষ তপশ্াকারণ। 
ইহা দেখি মুগ্ধ অতি হয় জনগণ ॥ 
বিবিধ উপাধে সবে করে নিবারণ । 
কাছীবে! বচন কন্! না করে শ্রবণ ॥ 
বেদবতী চলে দ্রুত পবিত্র পুষ্করে | 
ব্রহ্মার চব্ণ ধ্যান একমনে করে ॥ 
বহুকাল এইভাবে করিলে যাপন। 
মূলিন হইল তার কাঞ্চন বরণ ॥ 
কৈশোর হুইল পাঁর, আসিল যৌবন | 
তথাপি তপন্তা। করে হয়ে একমন ॥ 
তপে তুষ্ট হযে পরে দেব পদ্মাফন। 
অন্তরীক্ষে থাকি কহে মধুর বচন ॥ 


" কিবা বাঞ্থ! তব মনে কহ বেদবতী | 


তব আগ পূরাইব, তুমি মহাঁসতী ॥ 
ছেন বাক্য শুনি কন্ত। কহিল তখন। 
কৃপা করি যোরে বর দেহ পদ্মাসন ॥ 
ভ্রিহরিরে পতিরূপে পাইতে বাসনা । 
জপ তপ করি তাই হয়ে একমনা ॥ 
জগতের নাথ সেই হুরি সনাতন | 
ইহা ছাড়া অন্ত বরে নাহি প্রযোজন। 
মনোবা্ছ! পূর্ণ কর ওহে পদ্মাসন ॥ 
এত বলি বেদব্তী নীরব হুইল । 
সহসা আকাশবাণী তখনি শুনিল ॥ 


১৫৪ জীপরীত্রহষবৈবর্ত-পুরাণ। 


দৈববাণীচ্ছলে ব্রহ্মা কহিলেন তারে। 
জ্রীহরিরে পতিরূপে পাবে জন্মান্তরে ॥ 
শুনিয়া! আকাশবাণী ক্ষু্ধ চিত্তে অতি। 
গশ্বামাদনেতে যায় বন্ধ] বেদ্বতী ॥ 
শ্রীহরিরে পতিরূপে করিয়া কামন!। 
বেদবতী করে সেথা বিস্তর সাধনা ॥ 
বহুকাল কাটাইল! সেথ। তপন্তায়। 
এক্দা রাবণ আসি সম্মুখে দাড়ায় ॥ 
সহসা রাবণে দেখি অতিথির জ্ঞানে | ' 
সৎকার করিল! কথ্য পাগ্-অধ্য দানে ॥ 
ফল মূল জল তারে করিল! প্রধান । 
বু সমাদরে তারে করিল! সম্মান ॥ 
বিহিত বিধানে সেব! করি বেদবতী | 
অভ্যর্থনা করে তার সমাদরে অতি ॥ 
পাগ্-মর্ধয আদি লভি ছুর্্মতি রাবণ। 
বসিষ! বিশ্রাম সেথ। করে কতক্ষণ ॥ 
কন্যার মোহনরূপ করি দরশন। , 
হেরি তার পদ্মনম প্রফুল বদন ॥ 
কামেতে আকুল চিত্ত ধৈর্য্য নাছি মানে । 
স্ভৃষ্ নয়নে চাছে বেদবতী পানে ॥ 
অতঃপর সম্বোধন করিয়। কগ্তারে | 
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারে বারে ॥ 
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী। 
কি কারণে যৌবনেতে হৈলে তপস্থিনী ॥ 
কেন তুমি একাকিনী ওগো! বিনোদিনী । 
দুস্তর অরণ্যে বসি রহ্যাছ ধনি ॥ 
দারুণ তপন্তা তুমি করিয। বর্জন । 

চল গো হ্বন্দরী তুমি মম নিকেতন ॥ 
রাবণ আমার নাম লঙ্কা অধিপতি। 

মম প্রিয়তমা তুমি হবে ওগে! সতী ॥ 
তোমার চরণ-সেব। করিবে তাহারা ॥ 
কে তুমি কল্যাগমযী, কহ অকপট । 
গ্রত বলি কামবাণে করে ছটফট ॥ 


| কামেতে উন্মত হইযা। লঙ্কার ইশ্বর | 


ধর্ধাধন্্ম না বিচারি ধরে তার কর ॥ 
হেরিয়াতাহার এই হীন ব্যবহার। 
সকোপদৃষ্টিতে কন্তা চাহে বার বার। 
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ, স্ষুরিত অধর। 
অক্ষি-কোণে অগ্নি জ্বলে আগ্রেয় ভৃধর | 
স্তম্ভিত হইয়া রহে পামর রাবণ । 
মহাঞ্জোধে বেদবতী কহিলা তখন ॥ 
সরল! নারীর প্রতি হেন অত্যাচার । 
সমুচিত প্রতিফল পাইবে ইহার ॥ 
অতিথির রূপ ধরি আসিলি পামর। 


'পাদ্য-অধ্য আদি দিয়া করিনু আদর ॥ 


এই কি তাহার ফল, ওরে ছুরাচার ৷ 
স্পর্শ করি ধর্মনাশ করিলি আমার ॥ 
জন্ম লভি সদ্-দগ্ধ গৃহত্যাগগ করি। 
আসিলাম বনমধ্যে তপন্তা আচরি ॥ 
জীবনে না করি পাপ, অন্তায় বাসন! । 
তোর স্পর্শে পাইলাম অশেষ বেদনা ॥ 
হরি নারাঘণে ভজি নাহি অন্যে মন। 
মম অভিশাপে তুই হুইবি নিধন ॥ 
অভিশাপ দিমু আজ শোন্‌ ছরাতবন্‌। 
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয়-স্বজন ॥ 
নিজে তুই ধ্বংল হবি, পাবি প্রতিফল । 
তোর পাপে ধ্বংস হুবে বান্ধব সকল ॥ 
আমার বচন কভু মিথ্যা না হইবে । 
বংশে বাতি দ্বিতে তোর কেহ না রহিবে ॥ 
করেছিস্‌ পাঁপহস্তে শরীর স্পর্শন। 
সে শরীর অবশ্ঠাই ত্যাজিব এখন ॥ 
এই কথ! বলি সতী সেথা অতঃপর । 
যোগবলে ত্যাগ করে নিজ কলেবর ॥ 
ুব্ধচিতে অনস্তর,রাবণ সেথায় । 
সতী-দেহ নিজহীতে ফেলিল গঙ্গাঘ ॥ 
বিলাপ করিষা রাজা রাবণ তখন। 
কুপ্মনে নিজ গৃহে করিল গমন ॥ 


প্রকৃতিখগু। রে 


কালাস্তরে সেই তী জনকের ঘরে । 7 | কি আর কহিব প্রভ্‌ তুমি অন্তর্ধ্যামী । 
্্ীবামের প্রি! হন সীতা নাম ধবে॥ দৈবের লিখন ইহা জানিলাম আমি ॥ 
এই সীতা ব্াবণের মৃত্যুর কারণ। মম পাশে দেহ প্রভু জানকী দেবীরে। 
কর্মফলে রাবণের হইল পতন ॥ ছাষারূপা দীতা রাখ তোমার কুটীরে। 
বহু তপস্তার ফলে কস্তা৷ বেদ্বতী | তোমার মঙ্গল তরে হেথা আগমন । 
সীতারূপে রামচন্দে লভিলেন পতি ॥ ব্রাহ্মণবপেতে আমি দেব হুতাশন ॥ 
সুচরিত শীস্তনীল রাম মহামতি । অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসিব আবার | 
বিষ্ণুর অংশেতে জন্ম জানে বেদবতী | ফিরাইয়! দিব আমি সীতারে তোমার ॥ 
জাতিম্মরা ছিল৷ কম্তা তাই সে তখন। তোমারে বুঝাই হেন সাধ্য কি আমার । 
তপন্তার নব কথ! করিল! স্মরণ ॥ অন্তরের কথা তুমি জান সবাকার ॥ 
তপোছুঃখ যতকিছু সকলি ভুলিল! | শ্রীকৃষ্ণের অংশ তুমি মতে অবতার । 
স্বামীর সেবায় সদ! নির্ত রহিল! ॥ রাধিকার অংশক্ভৃতা রমণী তোমার ॥ 
গুণবান্‌ রামন্দ্র প্রশান্ত স্বভাব । দেবগণ সবে মোরে পাঠাইলা হেথা । 
রূপে গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ কিসের অভাব | অতঃপর ঘা কর্তব্য বলেছি সর্ববথা ॥ 
রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে। যোগবলে অন্তর দেব ছুতাশন। 
রাজ্য ছাড়ি যান চলি বনের ভিতরে ॥ সীতাতুল্য ছাযালীতা৷ করেন সৃজন ॥ 
লম্মমণ মীতার সহ বনবানী হুন। স্থগোপনে সেই সীতা করিযা প্রদান । 
পঞ্চবটা বনে তারা৷ থাকে তিন জন ॥ সীতান্হ হুতাশন করেন প্রস্থান ॥ 
একদ। লক্ষণ বীর সুরা করিতে । হুতাশন হাতে পি জনকদুহিতা।। 
পশিলেন বন্মাঝে স্বগের সহিতে ॥ নিজে রহিলেন তথা লয়ে ছায়াশীতা ॥ 
জানকীর সহ রাম বসিষা। তখন। - কেহ না জানিল ইহা! অতি হ্থগোপন। - 
করিছেন মনোক্থখে কত আলাপন ॥ থাকুক অন্তের কথ। না জানে লক্ষণ ॥ 
হেনকাঁলে ন্বর্গলোকে দ্ব্গেণ ঘিলি। একদিন রামচন্দ্র ছাষাসীতা সনে। 
করিছেন আলোচন! হয়ে কুতৃছলী কুটারে আছেন বসি আনন্দিত মনে ॥ 
অতঃপর যা ঘটিবে জানেন তাহার! হেনকালে স্ব এক আস্লি তথায়! 
বৈশ্বানরে ডাকি তাই বলিলেন স্বর ॥ সেই মৃ খেল! করে বন-আঙ্গিনায় | 
সীতাবে সতবর আন রামেরে বলিয়া । কাঞ্চনবর্ণ মুগ অতি মনোহর । 

নতুবা রাবণ লবে রামেরে ছলিয়া ॥ তাহ! দেখি জানকীর নাচিল অন্তর ॥ 
সকলের বাক্যে তবে দেব হুতাশন। দেখিষ! সে ন্র্ণমুগ জানকী তখন। 
্রান্মণের রূপ ধরি করিলা গমন ॥ মহামন্দে রামচন্দে করে নিবেদন ॥ 
রামের নিকটে আলি দেব হুতাশন ওই স্বথগ প্রভু দাও যোবে ধরি । 
কহিলেন ধীরে ধীরে এ হেন বচন ॥ রামচন্দ্র চলিলেন স্বখ অনুসরি ॥ 

শুন শুন রঘুমণি হয়ে একমন। জানকী-রক্ষার তরে রহেন লক্ষণ 


জীনকী হরিবে আজ ুরাত্ব। রাবণ ॥ 


মুগ ধবিবারে রাম করেন গমন”! 


১৫৬ শীপ্রীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


গ্রুতগতি ধায় স্বগ পশ্চাতে শ্রীরাম । 
স্বগে ধরিবার তার চেষ্টা অবিরাম ॥ 
তরু সেই মায়াম্বগ ধরিতে না পারে। 
_ দেখ! দিয় যায় পুনঃ বনের মাঝারে ॥ 
অনুমরি মাঝ়ামৃগে ব্লান্ত হযে অতি | 
তরুতলে বমিলেন রাম রঘুপতি ॥ 
দহস! হইল মৃগ দৃষ্টির গোচর। 
অব্যর্থ সন্ধানে রাম নিক্ষেপিল শর ॥ 
শরাঘাতে পড়ে যুগ ভূতল উপর । 
রামচন্দ্র মুগপাশে গেলেন সর ॥ 
মৃত্যুকালে রামমু্ডি করিঘা দর্শন । 
মায়া গেল চলি বৈকু ভূবন ॥ 
পূর্বে বৈকুষ্ঠেতে ছিল ঘ্বারী ছুইজন। 
জয় ও বিজয় নামে অতি সুদর্শন ॥ 
একদা সনক মুনি বৈকুষ্ঠে আসিল! । 
প্রবেশ করিতে তাঁরে জয নাছি দিল। ॥ 
ব্রাহ্মণের প্রতি এই অধর্ধ্যাদা পাপে। 
“মারীচ* রাক্ষন হয সনকের শাপে॥ 
মারীচ আসিয1 সেথ। মাধামগ হয | 
নিধন করেন তারে রাম সে সময় ॥ “ 
“যখন শ্রীরাম তারে করেন নিধন। 
“ভাইরে লক্ষণ বলি ত্যজিল জীবন ॥ 
রাম-কণ্জে মাধামগ লক্ষাণে ডাকিল | 
কুটীরে বসিযা! সীতা সে ডাক শুনিল ॥ 
রাষের বিপদ্‌ ভাবি সশঙ্কিত মন। 
লন্ষমণে ডাকিয়! দেবী বলিল তখন ॥ 
শীঘ্রগতি যাও তুমি দেবর লক্ষণ । 
যেথায় আছেন রাম কমললোচন ॥ 
অবশ্য বিপ্দ্‌ কিছু ঘটিয়াছে তার। 
কাতরে সাহাধ্য তাই চাছেন তোমার ॥ 
লক্গ্মণ বৃঝিতে পারি মৃখের ছলন1। 
শতেক গ্রকারে দেন সীতারে সাত্তবনা ॥ 
বলেন শীতারে তব ভয় অকারণ । 
রামের বিপদ দেবী না! হয কখন ॥ 


ূ তোমাকে একাকী রাখি নির্জন বনেতে। 
উচিত না হবে কভু সেইখানে যেতে ॥ 


উদ্বিগ্ন জানকী "শুনি লক্ষমণের বাণী] 
কুপিত। হইয়া কন শিরে কর হানি | 
কটুভাঁষে তিক্ত কথ। দেবরের গ্রতি। 
বৃঝিধাছি অভিলাষ তোমার ছুর্মাতি | 
এক ভাই নিল রাজ্য রামেরে বঞ্চি়া। 
রামের রমণী ভুমি লইবে ছলিষা ॥ ৃ 
অতীব ছুর্মতি তব শোন রে লক্ষণ । 
রামের বিহনে প্রাণ দিব বিদর্জন ॥ 
সীতার কটুক্তি শুনি স্থধীর লক্ষাণ। 
পলামের সাহাব্য হেতু করেন গমন ॥ 
যাইবার কালে শির নোষাইয়া তিনি । 
বলিলেন, সাবধানে থাক গে! জননী ॥ 
এদিকে ব্রঃঙ্ষণ বেশ ধরিষা রাধণ। 
উপনীত হলে! আসি মীতার সদন ॥ 
ভিক্ষা দাও বলে বিপ্র বাড়াইল কর। 
ভিক্ষা ছাতে আগ্গিলেন জানকী সত্বর ॥ 
যেমনি বিপ্রের করে ভিক্ষা দিতে যায়। 
অমনি রাবণ ছুষ্ট ধরিল সীতায ॥ 
সীতার কাতর বাক্য না শুনি শ্রবণে। 
সীতারে লই! চলে রথ আরোহণে ॥ 
চলিল রাক্ষদ-রাজ আপন ভবন। 
সীতারে কহিল কত প্রণয বচন ॥ 
ভীত হযে সীতাদেবী কহিল তখন। 
রামচন্দ্র আসি তোমা কবিবে নিধন ॥ 
রাবণ কহিল শুন ওগে! গুণবাতি। _ 
কি করিতে পারে মোর রাম রঘুপতি। 
আমার বচন ধর আপন অন্তরে । 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করি বাঁচাও আমারে ॥ 
এত শুনি ক্রোধে কহে দেবী গুণবততী | 
কি বলিলি ওরে ছুষ্ট পামর ছুর্মমাতি ॥ 
রাম বিনা কার সাধ্য স্পশিতে আমাব ৷ 
নিশ্চন্ত শ্রীরাম তোরে বধিবে ত্বরায় ॥ 


এপি 


এত শুনি বিনয়েতে কহিল রাবণ । 
গুন্‌ শুন গুণবতি ধরি গে। চরণ ॥ 
ব্রণ কর্হু মোরে রাখহ পরাণ। 
তব্‌ প্রতি সঁপিযাছি মম মন প্রাণ ॥ 
প্রধানা মহ্ধী আমি করিব তোমায় । 
শত দাস নিয়ৌজিব তোমার সেবাষ ॥ 


জাঁনকী রোষেতে কহে ওরে ছুরাচার। 


চুরাশ! হুদ হৈতে কর পরিহার ॥ 
হায় হায় কৌথ। আছ ওহে রঘুপতি । 
আমিষ দেখহ নাথ সীতার হুর্গতি ॥ 
দুরাত্মু। রাক্ষন মৌরে করিল্‌ হর্ণ। 
প্ররণের দেবর কোথা এম হে লক্ষণ ॥ 
না বুঝে কতই কটু বলেছি তোমারে | 
হাতে হাতে ফল তার পাঁই এইবারে ॥ 
এতেক বিলাপ করি সীতা! গুণবতী | 
গ্বাত্র হৈতে অলঙ্কার ত্যজে দ্রুতগ্তি | 
কোথাও পড়িল ভার হাতের কহ্ণ। 
ফেলিলেন কোথা স্তী চরপ-ভূষণ ॥ 
নিক্ষেপ করিয়। ভূমে উত্তরীয় বাস। 
বদিলেন রথে শেষে হইয। নিরাশ ॥ 
স্হস! বিহঙ্গরাজ জটাযু তখন । 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথ করে আগমন ॥ 
সীতা সহ রাক্ষসেরে দেখি রখোস্পরে | 
চিত্তিতে লাগিল প্ষী ব্যাকুল অস্তরে ॥ 
স্গ হেতু রঘুপতি গিক্াছে কাননে । 
লক্ষনণ গ্যাছে পুনঃ তার অন্থেষণে ॥ 
ীতাদেবী শৃন্তগৃহে ছিলেন তথায। 
 ব্রাক্ষসের রথে কেন আসিল হেথায় ॥ 
পক্ষিবাজ এইরূপ ভাবি নিজ মনে । 
ডাক দিয়া দশাননে কহে সেইক্ষণে ॥ 
ব্রহ্থবংশে জন্ম তব জানি হে রাবণ । 
কি কারণে সীতা তুমি করিছ হরণ ॥ 
ঘশরথ মম সখ! বিদিত ভূবন । 

তার পুত্রবধূ এই সীভাদেবী হন ॥ 





প্রকৃতিথণ্ড | ১৫৭ 


আগে মম সহ দু কর্হ সমর | 
অতঃপর সীতী৷ লয়ে হও অগ্রসর ॥ 
পক্দীর এতেক বাক্য কানে না গুনিয়া। 
ভ্রুতগতি যাঁষ দুষ্ট রথ চালাইয়া।॥ 
তাহ। দেখি বিহনম কহে পুনরায় । 
শুন রে রাক্ষমাধম বলি হে তোমায় ॥ 
এই দেখ চঞ্চু মম বজ্রের সমান ॥ 
ইহীতে বধিব আজি তোমার পরাণ ॥ 
এত শুনি ক্রোধে কীপে ছুউ দশীনন। 
জটায়ুর গ্রতি বলে কর্কশ বচন ॥ 
দুর্বল বিহঙ্গ তুই এত অহষ্কার। 
এখনি করিব তোর জীবন সংহার ॥ 
রাবণের হেন কথ! করিয়া শ্রবণ। 
গঞ্জিধ। পড়িল পক্ষী রথেতে তখন | 
ছিন্ন ভিন্ন করি ধ্বজ! ভাঙ্গিয়া! ফেলিল। 
চরণ-আঘাতে অশ্ব জীবন ত্যজিল | 
রাবণের শিরে পক্ষী নখাঘাত কৈল। 
মুকুট খসিযা তাহে ভূতলে পড়িল ॥ 
ভীত হযে ব্রহ্ম-অন্ত্র জুড়ি শরাসনে । 
রাবণ মারিল তাহ! জটায়ুর পানে । 
শরাঘাতে তাঁর ডুই পক্ষ ছিন্ন হইল । 
কুম্াণ্ড সান হযে ভূতলে পড়িল ॥ 
সীতার সংবাদ দিতে দেব ক্ঘুবরে। 
জীবন রহিল.মাত্র জটাসু শরীরে | 
ইহা দেখি রথে চড়ি দুষ্ট দশানন। 
সীত! সহ লঙ্কাপুরে করিল গমন | 
এদিকেতে রঘুপতি মারিয়া স্বগেরে। 
আসিতেছে দ্রুতগতি আপন কুটারে ॥ 
অকল্মাৎ লক্ষণেরে করি দরশন | 
জিজ্ঞাসেন মিষ্উভাষে করি সম্বোধন ॥ 
জানকীরে একাকিনী রাখিয়া কাননে। 
কেমনে আসিলে ভাই কহ মম স্থানে ॥ 
অতীব ভীষণ ভাই হয় এই বন। 
নাছি জানি কিবা হয় বিপদ্‌ ঘটন ॥ 


১৫৮ ' শ্রীশ্রীতরহষবৈবর্তপুরাণ। 





রামের এতেক বাক্য করিষ। শ্রবণ। 
ধীরে ধীরে সম্োধিয়া কহেন লক্ষ্মণ ॥ 
আগছোপান্ত ধত কথ! কহি ধীরে ধীরে। 
অবশেষে দৌহে আমে আশ্রম-কুটারে ॥ 
দেখেন আশ্রমে আনি তথা সীত। নাই। 
মুচ্ছিত,হুইযা। রাম পড়িলেন তাই ॥ 
চেতন! পাইয়! পরে পাগলের মত। 
ফিরেন জানকী খোঁজে উ।র। ইতস্ততঃ ॥ 
ন্দীতীরে আসিলেন শ্রীরাম লক্ষণ । 
জটাযুর মুখে সব করিয়া শ্রবণ ॥ 
বানর ম্হাষে রাম গেলেন লঙ্কায়ু। 
বন্ধন করেন সেতু সাগরের গায ॥ 
বানর সহায়ে পরে রাবণের সহ! 
করিলেন বহু রণ অতীব ছুঃনহ ॥ 
মরিলেন বছু রক্ষ রাম মহামতি । 
লক্ষ পুত্রে রাব ণর সোধালক্ষ নাতি ॥ 
মরিল সবাই যুদ্ধে, কুস্তকর্ণ মরে। 
সর্বশেষে দশানন পড়িল সমরে ॥ 
এইরূপে বহু কষ্টে কমললোচন । 
উদ্ধারিষ। আনিলেন জানকী তখন ॥ 
সাধ্বী কি অসতী সীতা! পরীক্ষার লাগি! 
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশেন জানকী অভাগী ॥ 
অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসি হুতাশন। 
করিলেন রামহত্তে সীত। সমর্পণ ॥ 
রাবণ আলষে হইল দীর্ঘকাল বা। 
এইজন্য জানকী ব দেন বনবাস॥ 
এরদিকেতে ছাযানীতা কবে নিবেদন। 
কৃ প্রভূ আমি তবে কি করি এখন | 
অগ্নিদেব কহে দেবী শুন বচন। 
পুক্ষর তীর্ঘেতে যাও তপন্তাকারণ ॥ 
তপন্তা, করিলে তব বহু পুণ্য হবে। 
্বগলন্নী হরে সদা স্বগর্ধামে রবে | 
গুনিয। অগ্নির কথ! ছায়! তারপরে | 
বহু বর্ধ ধরি তপ করেন পুষ্ধরে ॥ 


স্র্গমাঝে লক্ষমীরূপে রহি অহঃপর। 
দ্রোপদীরূপেতে জন্ম লন অনন্তর । 
সত্যবুগে ধরিলেন বেদবতী নাম। 
ত্রেতাতে জানকী শ্বামী রঘুপতি রাম ॥ 
বাপরে দ্রৌপদী রূপে ছাযা ভার রয়। 
তিন বুগে জন্ম বলি ভ্রিহারিণী কয। 
নারদ কহেন শুন প্রভু নারাধণ। 
ভ্রোপদীর কথ! কিছু করুন বরনি। 
কিরূপে দ্রৌপদী দেবী পঞ্চপতি সনে। 
মিলিলেন কৃপ! করি বলুন এক্ষণে ॥ 
নারাষণ কহিলেন গুনহ ধীম!ন্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপুর্ব আখ্যান ॥ 
গ্রকৃত মীতারে রাম পেলেন যখন। 
অতীব চিন্তিত৷ ছাঁযা হলেন তখন। 
অগ্নি অর রাম তারে দেন উপদেশ। 
শঙ্করে প্রার্থনা! কর, দূর হবে ক্লেশ ॥ 
এতেক গুনিয়! কন নারদ হৃমতি। 

কি কারণে ভ্রৌপদীর হৈল পঞ্চপতি ॥ 
নারদের বাক্য শুনি দেব নারায়ণ। 
কহিলেন পঞ্চপতি হঙ্বযে কারণ ॥ 


“| ছায়ামীতা তপ বহু করে অতঃপর । 


তপেতে হুইযা তুষ্ট আসেন শঙ্কর ॥ 
পতি দাও, “পতি দাও” ওহে পঞ্চানন। 
পাঁচ বার এই বাক্য করে উচ্চারণ ॥ 
শঙ্কর রসিক অতি বিদিত ভুবনে । 
কহিলেন রূমণীরে একথা শ্রবণে ॥ 
পাঁচবার পতি ভিক্ষা মাগিয়াছ যবে। 
বর দিনু দেবী তব পঞ্চপতি হবে ॥ 
সেই বরে দেবী হন দ্রুপদনন্দিনী । 
পঞ্চ পাগ্ডবের পত্রী ভুবনমোহিনী ॥ 
কহিলাম সব কথা, গুন মতিমান্‌। 
কহিব এক্ষণে আমি প্রকৃত আখ্যান | 
প্রকৃত নীতারে লতি শ্রীরাম তখন। 
বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করেন অর্পণ ॥ 


প্রকৃতিথগুড। ১৫৯ 


অনন্তর অযোধ্যাত ফিরিলেন রাম। ৰ কাত্তিকী পূর্ণিমারাতে শুক্রবারে শেষে। 


রাজত্ব করেন স্থখে সেখ! গুণধাম ॥ গুভন্ষণে কন্যা এক জন্মে অবশেষে ॥ 
এগারো! হাজার বর্ধ রাজত্ব করিয়]। লক্গমী-অংশরূপ। কগ্ত! অতি মনোহর | 
সবীন্ধবে গেল! রাম বৈকুষণ্টে চলিয1॥ পাদযুগে পন্মচিহ্ন অতীব সুন্দর ॥ 
কম্লার অংশরূপা দেবী বেদবতী। লক্ষ্মীর ভঙ্গিমা অঙ্গে অতি স্লক্ষণ। | 
কমলার মাঝে লীনা হলেন সম্প্রতি ॥ রাজলক্ষমী-চিহ্তযুক্তা শৌভনদর্শন। ॥ 
হে নারদ, কহিলাম্‌ বেদবতী-কথ]। শরতের চন্দ্রসম শ্লিগ্ধ কলেবর 
পবিত্র আখ্যান অতি অপূর্বব বারতা ॥ পকবিষ্বস্ম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
বেদ চতুফয় তীর জিহ্বা-অগ্রে রয়। বিকচ কমলসম চারু নেত্র তার। 
পণ্ডিতের! তাই তারে বেদবতী কষ ॥ মুখে তার মৃহৃহাসি অতি চমৎকার | 
কুশধ্বজ-কম্তা-কথ। কিনতু বর্ণম | রক্তিমাভ হস্তপদ নাভি মনোহর । 
রমরধবর্জ-কন্য| কথা কছিব এখন ॥ বর্তূল নিতম্ব শোভে পরম হুন্দর | 
রককৃতিখণ্ডে চডুদদিশ অধ্যাধ সমাপ্ত। শ্বেত চম্পকের বর্ণ অতি মনোরম । 
০ | তাহার তুলনা দিতে সকলে অক্ষম ॥ 
জ্যোতির্রী মুর্তি তার নযনাভিরাষ। 
জনক জননী রাখে তুলশী এ নাম ॥ 
৬ পঞ্চদশ্ণ অধ্যায় ভূমিষ্ঠা হইযা কণ্ঠ না মানি বারণ। 
তুপসীব জন্যও বদ্মাব নিকট ববলাভ। ব্দরিকাশুমে যায় তপন্তা-কারণ ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন মন দিয়া । নারাধণে পতিরূপে কামনা করিয়া । 
মাধবী নামেতে ছিল ধর্মমরাজপ্রিযা ॥ তপস্যা করিল বহু বৎসর ধরিয়া ॥ 
পুষ্প শয্যা রাচি দেবী গন্ধমাদনেতে। ্রী্ম বর্ষা নাহি মানে একাদনে বসি। 
নৃপতি দহিত দেবী রহে স্থখে মেতে | নারাষণে ধ্যান করে সেথায় তুলসী ॥ 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ শৌভা চমৎকার | শীতকালে জলমাবে করে অবস্থান । 
নৃপনহ অধিরাম করে সে বিহার ॥ বর্যাকালে বৃষ্টিমাঝে করে বেবী ধ্যান ॥ 
রমণীরদ্বের সার মাধবী যুবতী । বিংশতি সহত্র বর্ধ ফল জল খায় । 
ধর্মরাজ পতি তার হুরতজ্ঞ অতি ॥ নারায়ণে ধ্যান দেবী করে নিরালায় ॥ 
টুইজনে রতিক্রীড়া করে অবিরত । তিরিশ হাজার বর্ষ বৃক্ষপত্র খায়। 
এইরূপে বছ বর্ষ হৈল ক্রমে গত। চল্লিশ সহত্র বর্ষ খাইল সে বায় ॥ 
রাজার হইল-পরে জ্ঞানের উদয় | দশ দশ শত বর্ষ না করে আহার । 
রাণীর বাসনা তৃপ্তি তবু নাহি হয়। কঠোর তপস্তা! শেষ না হৈল তার | 
মাধবী যুবতী শেষে হয গর্ভবতী । হেরিয়া কঠোর তপ ব্রহ্মা সনাতন | 
কাল গর্ভ ধরে সতী ॥ বদরিকাশ্রমে শেষে করেন গমন ॥ 
খর্ভবতী দিন দিন হয় রূপবতী । বন্মারে হেরিষ! দেবী অতি ফুল্লঘন। 
অতি শোভামী ক্রমে হইল যুবতী ॥ 


ভক্তিভরে প্রধিপাত করিল তখন ॥ 


১৬০ শ্রীতীব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ । 





জগৎবিধাতা তরে কহিল! সন্বর | 
কহ গো তুলমী, তুমি চাহ কিবা বর ॥ 
ভুলদী কহিল। পিতা, কি কহিব আর । 
সর্বজ্ঞ বিধাতা তুমি দর্ববগ্রণাধার | 
বুবী কামিনী আমি তুলদী নামেতে। 
ছিলাম গ্রোপিকাঁরূপে গোলোকধামেতে ॥ 
কুষ্ণের কিম্বরীরূপে করিতাম সেবা । 
গোলোঁকে আমার সম মুখী ছিল কেবা ॥ 
প্রিয়তমা সধী আমি ছিনু রাধিকার | 
ত'র অংশজাতা সামি কি কহিব আর ॥ 
একদিন কৃষ্ণমহ রাসক্রীড়া করি! 
হেরিলেন সেই দৃশ্য রাসের ঈশ্বরী | 
আমাকে দেখিব! রাধা রুষ্টা অতিশয় । 
তিরস্কার করে বেখ। কৃষ্ঃ মহশিয় ॥ 
সপতী বিদ্বেষে রাধা দেখিয়া আমারে । 
অতি কটুভাবে নিন্দা করে বারে বারে ॥ 
অভিশাপ দেন রাধা অতি ক্রোধ ভরে। 
জনম হুইবে ভব মানুষের ঘরে ॥ 
গোবিন্দ কহিল মোরে মধুর বচন । 
ভারত-মা শারে ভুমি করিবে গমন ॥ 
সেথার থাকিয়া ভূমি তপস্তা! প্রভাবে । 
ব্রহ্ম! বরে নারায়ণে পতিরূপে পাবে ॥ 
মম অংশজাত হু দেব নারাফণ। 
পতিরূপে পাবে তায় আমার বচন ॥ 
এতেক বলিয়! হরি অন্তহিত হয় | 
আমিও ভারত মাঝে জন্মি সে সময় | 
ভগ্ববান্‌, কহিলাম পূর্বের আখ্যান । 
এখন আমারে বর করহ প্রদান | 
কৃহিলাম সব কথা ভক্তিভরে অতি | 
সেই নারায়ণে আমি পই যেন পতি | 
ব্রহ্মা কন শুন দেবী আমার বচন | 
দাম! নামেতে আছে গোঁপ হুশোভন | 
কৃষখঙগ-সমুদ্ভুত অংশরূপ ভার | 
দৈত্যবংশে জন্ম হয় শাপে রাধিকার ॥ 






শছচড় নামে খ্যাত হয় ভ্রিভুবনে | 
তাহার নিকটে তুমি বাও বরাননে ॥ 
একদা! সুদাম! হেরি গোলোকে তোমারে 
কামবাণে জল্জরিত হয় বারে বারে ॥ 
তব সহ সহবাস ইচ্ছা ছিল তাঁর | 
র/ধিকার ভয়ে তাহা না পারিল আর । 
জাতিম্মর শঙ্বচুড় তপস্ক৷ গ্রভাবে। 

মোর বরে পত্রীরূপে তোমারেই পাবে ॥ 
জাতিন্ররা তুমি দেবী আছে সব জ্ঞান | 
শঙ্ঘচুড়পত্রীরূপে কর অবস্থান [ 

মিথ্যা নাহি হয় কড়ু আমার বচন। 
অবশেষে পতিরূপে পাঁবে নারায়ণ | 
দৈবযোগে শাপ্বশে বৃদ্ঘবূপা হবে। 
পত্রের প্রধানা হয়ে ধরাঁধামে রবে ॥ 
তোন!| ছাড়া নাহি হবে পুজা দেবতার । 
বুন্দাবিনে বৃক্ষ তুমি হবে চমৎকার ॥ 
বৃন্দাবনে বুন্দাবনী বৃক্ষ হয়ে রবে। 
তব পত্র দিয়! সবে পুজিবে মাধবে ॥ 
রৃক্ষ-অধিষ্ঠান্রীবূপে বরেতে আমার । 
গোপবেশী কৃ সহ করিবে বিহার ॥ 
শুনিয়া ভুলনীদেবী ভ্রহ্ধার বচন। 
প্রণাম করেন তারে অতি হুট মন ॥ 
কহেন তৃলদীদেবী, গুন সনাতন | 
সত্যকথা কহি আমি চাহি কৃষ্ণধন | 
চতুভূর্জ £পরে মোর বাঞ্ছা৷ তত নাই 
ঘিভূজ কৃষেরে আমি চাহি সর্ববদ ই] 
রতিনৃখে ছিনু আমি গোবিন্দের সহ। 
রাধিকার ভয় আমি করি আহরহ্‌ঃ | 
রাধিকার ভয় মোর কর নিবারণ | 
তার পরে কুঝ্দহ হইবে মিলন ॥ 
ব্রহ্ধা কন, সুশোভনে শুন অতঃপর 
রাধিকার মন্ত্র দিব বোড়শ অক্ষর ॥ 
মম বরে প্রাণতুল্য! হবে রাধিকার | 
কৃষ্ণকাছে রাধান পাবে অধিকার ॥ 
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কৃষ্ণনহ তোমাদের গোপন ক্রীড়ায়। 
রাধিকাই হবে তব প্রধান সহায় ॥ 
এই কথ! বলি ব্রহ্মা তুলসীদেবীরে। 
রাধিকার মন্ত্র স্তোন্র দ্রেন ধীরে ধীরে ॥ 
পৃজীর বিধান আদি দিষা উপদেশ। 
হষ্টমনে আশীর্বাদ করেন অশেষ ॥ 
অনন্তর ত্রহ্মাদেব অন্তহিত হম । 
রাধামন্ত্র জপ দেবী করেন তখন ॥ 
দিব্য বারো বর্ষ ধরি জপ ধ্যান শেষে। 
জপ পূজা! সিদ্ধ তীর হৈল অবশেষে ॥ 
তপ*রেশ দূর তার হইল সন্বর। 
তুলদী করেন লাভ আকাজ্জিত বর ॥ 
প্রকৃতি খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত) 


পারদ রাজারা 


 ছী ০ষাড়শ অধ্যাক্স 

তুলসীর বিষাহ, শঞ্খচুডের বধেব উদ্ধম। 
নারায়ণ কহে শুন নারদ হুমতি। 
কু অভিলাষ করে তুলদী ধুবতী | 
হউ-চিত্তে রহে দেবী করিতে বিহার । 
কৃষ্ণনহ মিলনের অভিলাষ তার ॥ 
পুষ্পের রচিয! শষ্য চন্দনলেপন। 
মুশেষ বিশেষ করে ধত আয্জোজন ॥ 
প্রমাণ অতি যত করেন তুলসী । 
মলঙ্কারে সাজিলেক অপূর্ব্ব রূপদী ॥ 


' - ক্বামার্তা দেখিয়া তবে তুলনীদেবীনে। - 


বিধিমতে কামদেব আসে ধীরে ধীরে ॥ 

কাখদেব পঞ্চবাণ করিলা ক্ষেপণ। 

বাণে জর্জরিত! দেবী হইলা তখন ॥ 

পুলকিত হৈল অঙ্গ কাপিল নয়ন । 

হখাবহ তন্দ্রা মোহ ঘিরিল। তাহারে! 

অস্থির হইযা শখ্যা ছাড়ে বারে বারে॥ 
রাজ-..১১ 


প্রকৃতিখণ্ড। ও ১৬১ 


কখনো! শয়ন করে কখনে। ভ্রমণ । 
শহ্যা ছাড়ি ইতস্ততঃ কিল গমন ॥ 
পুঙ্গ-শধ্যা হৈল যেন কণ্টক-সমান। 
উদ্দেগ্নে হইল তার অস্থির পরাণ ॥ 
ফল জল নাহি রোচে লাগে ব্ষিম্য় । 
সুক্ষমবন্ত্র অমিধম লাগে সে সময় ॥ 
ল্লাটে সিন্মুরবিন্নু ভ্রণতুল্য লাগে । 
কভু দেবী নিদ্রা যায়, কখনে বা জাগে ॥ 
তন্দরাবশে দেখিলেন তুলসী যুবতী । 
পুরুষ আকৃতি এক সুদর্শন অতি ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ কাস্তি মনোহর । 
রসিকের অগ্রন্থণ্য পুরুষপ্রবর ॥ 
নিকটে দীড়ায়ে তার হেরিছে বদন । 
রতিকথা বলি মুখ করিছে চুম্বন ॥ 
শ্যন করিয়। পার্থে রসিকপ্রবর | ' 
বুকে ধরি আলিঙ্গন করে নিরম্তর ॥ 
একবার চলি যায় আসিল আবার! 
তুলমী তাহারে যেন কহে বার বার ॥ 
হে প্রাণেশ, কোথা যাও ক্ষণকাল রহ। 
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥ 
হেনকালে তুলসীর নিদ্রা টুটে যায়। 
ব্যাকুল হুইয়! দেবী করে হায় হায় ॥ 
এদিকেতে শছচুড় কৃষ্ণসনতর পায়। 
শ্হ্মাবরে বদরিকা আশ্রমেতে যায় ॥ 


'পু্ধরে তপন্তা করি সিদ্ধিলাভ করে । 


মনোরম! নারীহেতু অহেষণ করে ॥ 
প্রজাপতি ত্রহ্ম! তারে দিয়াছেন বর। 
মনোমত পত্থীলাভে, গ্রফুল্প অন্তর ॥ " : 
মঙ্গল কবচ আছে গ্রলেতে তাহার। 
তুলমীরে দেখিল সে, লাখে চমৎকার ॥ 
তাহারে হে্িলা সেথা তুলসী যুবতী । 
কামদেবতুল্য তিনি রূপবান্‌ অভি ॥ 
বিভৃষিত দেহ তার রত্ের ভূষণে। 
পৃ্ণচন্দ্রসম প্রভা ভাতিছে ব্দনে ॥ 


১৬২ শ্রীীত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 





নেত্র বিকমিত কমলের সম। 
রখোপরি শোভে রীজ। অতি মনোরম ॥ 
সতৃষ্ণ নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ । 

ঘন ঘন পুলকিত হুষেন তখন ॥ 
মনোহর কলেবর চচ্চিত চন্দনে। 
কামাতুরা হয় দেবী তাহার দর্শনে ॥ 
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন । 
শঙচুড় পানে করে কটাক্ষ ক্ষেপণ ॥ 
হেরিয়া। কন্যারে সেথ। পুষ্পের শষ্যাষ। 
কুতৃহলে শছচুড় কহিল তাহাযু॥ 

কে ভুমি কাহার কম্তা কহ মোরে আজ। 
কি কারণে আসিয়াছ অরণ্যের মাঝ ॥ 
জানিতে বামন মৌর কহ গে। মানিনি। 
কোথায় বদতি তব কাহার নন্দিনী ॥ 
রমণীগণের সার তুমি এ সংসারে । 
রূপবতী কেবা তুমি, কহু গে। আমারে ॥ 
কহ কহু মৌনভাবে রহ কি কারণ। 
কপ! করি কি্করেরে কর সম্ভাষণ ॥ 

কি কাজ করিব বল আমি ত কিস্কর। 
তব দান হৈতে মোর আকুল অন্তর ॥ 
শঙ্‌চূড়-মুখে বাক্য করিষা শ্রুবণ। 
কাম হই! দেবী কহিল তখন ॥ 
ধর্মধ্বঙ্গকন্তা আমি আছি তপন্তায। 
তপোবনে আছি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ 


তুমি কেবা, জানি না ত তব পরিচয। 


কেন আজি আস্যাছ হেথা মহাশষ ॥ 
শীস্ত্রের বচন তুমি জানহ নিশ্চয। 
পরনারী কাছে থাকা উচিত না৷ হয়। 
হেরিয়। কুলের নারী একান্ত নির্জনে ।- 
সঙ্জনের! স্থান ত্যাগ করে সেইক্ষণে॥ 
শ্রুতির বচন ইহা কহি অকপটে। 
শরগতি অর্থ নাহি মানে ছুর্ববত লম্পটে | 
যেই জন কুলনারী করে অভিলাষ। 
মহাপাপে হয় তার ঘোর সর্বনাশ ॥ 


কামুক পুরুষ হয অতি ছুরাচার। 
পরনারী গ্রহণেতে নাহি বাঁধে তার॥ 
প্রথমে মধুর নারী, শেষে বিষময। 


মুখে মধু কিন্তু বিষে পুরিত হদয ॥ 


মুখেতে মধুর বাক্য কহে নিরম্তর | 
ক্ষুরের সমান তার শাণিত অন্তর ॥ 
স্বকা্ধ্য-সাধন-তরে স্বামি-বশ হয |. 
কার্ধ্যসিদ্ধি নাহি হ'লে কভু বশ নয ॥ 
ব্দন প্রফুল্ল তার, মলিন অন্তর | 
অন্তর কুরূপ অতি, বাহিরে সুন্দর ॥ 
স্বামীর ইচ্ছায় চলে স্বকার্ধ্য-নাধনে। 
নভুব। অবাধ্য সে যে হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
বিষম! প্রকৃতি নারী কেন তারে ভজ। 
অকারণে কেন বল তার প্রতি মজ॥ 
বিজ্ঞন রমণীরে বিশ্বাস না করে। 
চুউবৃদ্ধি তাহাদের অন্তরে অন্তরে | 
কামুকী হইয! থাকে নারী নিরন্তর । 
কামে কলুষিত থাকে তাদের অস্তর। 


| অন্তরের কামভাব যথাসাধ্য ঢাঁকে | 


বাহিরে রমণীকুল লঙ্জাশীল! থাকে ॥ 
গোপনে পাইলে কভু আপন ভর্ভারে। 
সমুগ্ত। হয় তারে গ্রাম করিবারে ॥ 
কোথায সরম তার মি ব্যবহার। 
এমন ঘ্বৃণিতা নারী ছলনা-আধার ॥ 
অন্কুরত্বরূপ৷ তারা কোপ কলহের । 
বিজ্ঞজন বিশ্বীস ন! করে নারীদের ॥ 
মৈথুনের পরিমাণ যদি অল্প হয। 

কভু সেই নারী তবে তুষ্ট নাহি রয় ॥ 
মিষ্ট অন্ন ফল জল ত্যজিবারে পারে । 
রূপবান্‌ যুবা'সঙ্গ ছাড়িবারে নারে ॥ 
যেই জন্‌ রতিন্খ তারে দিতে পারে। 
গ্রাণাপেক্ষ! সেই নারী ভালবাসে তারে ॥ 
পতিপুত্র তার কাছে কিছু নাহি হয়। 
কামুক পুরুষ তার হুয সর্ববময় | 


৯ 


মৈথুনে অক্ষম যদ্দি হয় কোন জন। 
তার প্রতি তুষ্ট নহে নারী কদাচন। 
অথবা কখনে। ঘি বৃদ্ধ হয় পতি। 
শক্রজ্ঞান করিবেক নারী তার প্রতি ॥ 
কলহে প্রবৃত্ত সদা তার সনে থাকে। 
ক্রমে শুক হয় স্বামী কর্ম-বিপাকে ॥ 
ককলাস-সম তারা স্বামিরজ শোষে। 
সংসারে অশান্তি আনে রমণীর দোষে॥ 
দোষের জাকর তারা কপটরূপিণী। 
বিশ্বীস-সযোগ্যা দেখি সমস্ত কামিনী ॥ 
কামিনীর রূপে করে মোহ উৎপাদন । 
ত্যজিতে ন! পারে তাই যত দেবগ্ণণ ॥ 
তপের অর্গলরাপা মাধার আধার । 
মুক্তির কপাটরূপা কি কহিব আর ॥ 
ইন্দ্রজালম্বরূপিণী সকল কাধিনী | 
বিজ্ঞের নিকটে মিথ্যা! রতিম্বরূপিণী ॥ 
বাহিরে হুন্দর বটে কুৎন্তি অন্তরে । 
বিষ্ামুত্র হুটরক্ত দেহের ভিতরে ॥ 
রূম্ণী জিলা বিধি মায়াময় ভাবে। 
মায়ায় বিষুগ্ধ সবে নারীর প্রভাবে ॥ 
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই সাবধান রয। 
কদাপি নারীতে নাহি উপগত হয ॥ 
এতেক বলিয়া! তবে তুলসী ন্থন্দরী। - 
মাথা নত করি রহে মৌন্ভাব ধরি ॥ 
ক্ষণেক তুলদীদেবী মৌনমুখে রয | 
অনস্তর শঙ্খচড় মৃডুহাস্ডে কষ ॥ 
বলিলে যে সব কথা! ভেবে দেখি ঠিক। 
কিষদংশ সত্য তার কিছু বা অলীক | 
নারীর বিষষ আমি করিব বর্ণন। 

মন দিয়া ভূমি দেবি, করহ শ্রবণ ॥ 
ছুই প্রকারের নারী স্ষ্ঠি বিধাতার । 
,বাস্তবী ও কৃত্যা। তারা কহিলাম সার । 
বাস্তবী প্রশংসনীধা! জগতের মাঝে । 
নিনদনীয়া কৃত্য। সদা সংদার-সমাজে ॥ 


গ্রকৃতিখ্ড। ৬৩ 


লক্ষমী সরস্বতী আদি ঘত দেবীগণ। 
নহেন ইহার! কেহ ত্রহ্মার্‌ স্জন ॥ 
ইহাদের অংশরূপা। যত নারীগণ। 
বাস্তবী বলিয়া তাঁর! উক্ত সর্বক্ষণ ॥ 
প্রশংসার যৌগ্য তার মঙ্গল-কারণ | 
যশ্ছিনী কল্যাণীয়। সেই নারীগণ | 
শতরূপ। দেবহুতি শ্বধা ছাঁয়াবতী | 
দক্ষিণ হোহিণী শচী বরুণানী সতী ॥ 
কুবেরের পত্বী আর বানর কামিনী । 
দিতি ও অদিতি স্বাছা ভুবনমোহিনী ॥, 
লোপামদ্রা অনসুষা' কৈটভী তুলসী । 
অহুল্যা মেনক তারা মনসা! রূপসী ॥ 
মন্দোদরী গঙ্গা পুষ্টি তুষ্টি বেদবতী। 
স্মৃতি মেধা বন্ুহ্ধর স্বস্তি অরুহ্ধতী ॥ 
কালিকা। মঙ্গলচণ্তী ষটী কীতি ক্রিয়া। 
তন্দ্রা ক্ষুধা শোভ। প্রভা বৃতি কীতিশ্রিযা ॥ 
সন্ধ্যা রাত্রি দিবা আদি কামিনী সকলে। 
বাস্তবী বলিয়! খ্যাত এই ধরাতলে ॥ 
প্রকৃতির অংশে এ রা জনম লতয়। 
নারী মধ্যে শ্রেঠতম। ইহাদের কয় ॥ 
দেহে-মনে ইহাদের কোন পাপ নাই। 
এই হেতু পূজনীয। এ'রা সর্বব ঠাই ॥ 
নারীরূপে ইহারাই সাক্ষাৎ প্রকৃতি । 
সদাই বিশুদ্ধ চিত্ত পুণ্যে থাকে মতি ॥ 
উত্তম এদের নাম শুন গো উত্তমে। 
ইহার! বাস্তবী নারী স্বর্গলোকে ভ্রমে ॥ 
উত্তম রমণীরূপে জম্ম সবে লঘ। 
শাস্ত্রের বচম ইহা নাহিক সংশয় ॥ 
ব্বর্গবেশ্যা আর যত পুংশ্চলী রমণী । 
তাহাদের সকলেরে কৃত্যারপে গণি ॥ 
নিন্দনীয় সদা তার! শাস্ত্রের বচন । 
রজোবপা তযোরূপা এই নারীগণ ॥ 
যে সব নারীর মাঝে সত্বগুণ রাজে। 
দ্ধ ও উত্তম তারা মানব-সমাজে ॥ 


১৬৪ শীত্রীত্রহ্গবৈবর্ড পুরাণ। 


স্থানের অভাবে কিংবা সময অভাবে। 
দেহরেশ রোগ কিংব! সাধুর প্রভাবে ॥ 
রিপুর ভয়েতে কিংব। রাজভয়ে অতি। 


রজোরপা কৃত্যা নারী হয়ে থাকে সতী ॥ 


মধ্যমরূপেতে এর! উক্ত সর্ববক্ষণ। 
শুন গুন দেবি ইহা শাস্ত্রের চন ॥ 
তমোরূপ। যেই নারী অধম সেজন। 
নিকৃষ্টা তাহারা অতি অবিশুদ্ধ মন ॥ 
নির্জনে অথবা কোন জনাকীর্ণ স্থানে । 
পরের রমণী যদি থাকে কোন খানে ॥ 
বাক্যালাপ তার সহ উচিত না হয 
এইমাত্র জানি আমি, সন্দেহ না! রষ ॥ 
অপর বৃত্তান্ত বলি তোমার গোচরে। 
হেথায় আসিনু ব্রহ্মা-আজ্ঞা-অনুদারে ॥ 
হে দেবি, আমার প্রতি কৃপা করি চাহ। 
তোমারে করিব আমি গন্ধর্ব-বিবাহ ॥ 
. পত্বীরূপে তোম! আমি করিব গ্রহণ । 
আমার হৃদয়ে মাত্র এই আকিঞ্চন ॥ 
অতঃপর শুন দেবী মোর পরিচষ। 
প্রকাশ করিতে কিছু নাহিক সংশষ ॥ 
দনুবংশে জন্ম মম, শঙ্ঘচুড় নাম। 
দেবতাগণের আমি শত্রু অবিরাম ॥ 
পূর্ব জন্মে বাস ছিল গোলোকধামেতে। 
পারিষদ ছিন্ু আমি সুদামা নামেতে ॥ 
রাধিকার শাপে আমি দানবেন্্র আজ । 
__ জাতিস্মররূপে আছি পৃথিবীর মাঝ ॥ 
- হ্ৃদিমধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র নিরস্তর স্মরি। 
আমাপ্রতি কৃপ! কর উত্ত। সুন্দরি ॥ 

” তুমি জাতিম্মরা জানি তুলসী নামেতে। 
ভারতে জন্মিলে আসি রাধিকা-শাপেতে ॥ 
হরির সহিত তব হইল মিলন'। 

রাঁধ। অভিশাপ দিলা তাহারি কারণ ॥ 
গৌোলোকে তোমার সহ সম্ভোগের তবে। 
ব্যাকুলিত ছিন্ আমি বহুদিন ধরে ॥ 


রাধিকার ভয়ে তাহা সফল ন৷ হয়। 
সন্ভোগ করিতে নাহি পারি সে দময ॥ 
তোমারে বরিতে এবে হয়েছে বাসন] । 
রাধ! হৈতে নাহি ভয় শুন থে! ললনা॥ 
এত বলি শছচূড় মৌনী হযে রয়। 
তুলমী কহিল তারে প্রফুল্ল হৃদয ॥ 
স্থপণ্ডিত তুমি অতি, অতি বিজ্ঞজন। 
তব সম বিজ্ঞ সদা গ্রশংসাভাজন ॥ 
এইরূপ কান্ত নারী করে অভিলাষ । 
প্রাজিতা আমি আজি মিটিয়াছে আশ ॥ 
তোমার সমান পতি কতূ যদি মিলে। 
প্রণযনাগরে ঝাঁপ দেই কুতৃছলে ॥ 

যে পুরুষ পত্রীদ্বার! হয পরাজিত। 
অপবিত্র সেই জন অতীব নিন্দিত ॥ 
পতী-পরাজিত জনে সবে নিন্দা করে। 
পিডৃদেবগণ দেখে স্বৃণিত অন্তরে ॥ 
পিতা ভ্রাতা নিন্দা করে তারে অবিরল। 
নিন্দা করে আত্মীয় ও বান্ধব সকল ॥ 
জাতক ব৷ সৃতাশৌচে সমস্ত ব্রাহ্মাণ। 
দশ দিনে শুদ্ধ হয শাজ্ত্ের বচন ॥ 

দ্বাদশ দিবসে শুদ্ধ ক্ষতি সকল। 
পঞ্চদশে বৈশ্য শুদ্ধ জানি অবিরল॥ 
শুদ্রে্গণ অবিশুদ্ধ একমাস রয়। 
পত্রী-পরাজিত চির অবিশুদ্ধ হয ॥ 
চিতার অনলে যবে ভন্মীভূত হ্য। 
পৃত্রী-পরাজিত হুয গুদ্ধ সে সময ॥ 
তাহার প্রদত্ত পিগু তাহার তর্পণ। 
পিতৃকুল কোন দিন করে না৷ গ্রহণ ॥ 
তাহার প্রদত্ত পূজা! দেবতা না লয়। 
অবজ্ঞার ভরে দবে দেখে অতিশব | 
রমণী করিবে যার চিভের হরণ। 

জপ হোঁষ যশে তার কিবা প্রয়োজন ॥ 
পরীক্ষা করিযা কান্ত করিবে গ্রহণ । 
কুলকামিনীর প্রতি শান্্েব বচন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। | ১৬৫ 


গুণহীন বৃদ্ধ মুর্খ কুৎসিত যে হয়। 
ছন্মুখি দরিদ্র যারা সকল সময় ॥ 
ক্রোবী যোগী পশু কিংবা! অঙ্গহীন জন। 
অন্ধ খঞ্জ মূক ব্লীব জড় ও হুর্ভদ্ন ॥ 
এই সবে কণ্ঠ দীন করে যেই জন। 
ব্রহ্মত্যা। পাঁপে সেই হুষ নিমগন ॥ 
শীস্ত গুণী বিঝ্রভত্ত পণ্ডিত যুবাষ। 
কন্ারে করিলে দাঁন মহাপুণ্য তাষ ॥ 
বৈষ্ণব যুবকে কণ্তা। দেয় যেই জন | 
অশ্বমেধ-পুণ্য সেই করে উপার্জন ॥ 
ধনলোভে যেই করে ক্ন্তারে বিক্রুষ। 


কুস্তীপাক নরকেতে যাইবে নিশ্চঘ ॥ “ 


চতুর্দিশ দেবেন্দ্র হইলে পতন। 
ব্যাধের যোনিতে জন্ম লভে সেই জন ॥ 
এত বলি মৌনী হুন তুলসী তখন । 
অকম্মাৎ ব্রহ্মা আসি দিলেন দর্শন ॥ 
সহস! দর্শন করি ব্রক্মারে সেখাষ। 
তুলদী ও শঙ্খচূড় প্রণমিল পায় ॥ 
সেখায বসিয়। ব্রহ্ম! কৰি সম্ভীষণ। 
হিতকর মৃছু-বাক্য কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন শঙচুড়, মোরে আজ কহু। 
কিবা আলাপন কর রম্ণীর স্হ॥ 
আমার বচন শুন যদি ইউ চাহ। 
রমণীরে কর তুমি গন্বর্ব-বিবাহ ॥ 
রত্ধের স্বরূপ তুমি পুরুষগণের | 
তুলমীও রত্বরূপা রমনীকুলের ॥ 
তোমাদের এ মিলন হবে স্থখকর। 
সুহূর্গত সুখ ধোহে পাবে নিরন্তর ॥ 
শুন গে! তুলমীদেবি, শুন শুন মতি | 
গুণবতী নারী তুমি.রূপদী যুবতী | 
শঙ্ঘচুড় মহাবীর মহাগুণবান্‌। 
দেবতা অসুর নহে তাহার সমান ॥ 
দেবদৈত্য পরাজিত হয় এর ঠাই। 
ইহার সমান কেহ ব্রিজগতে নাই ॥ 


পরীক্ষা ইঁহারে তবে কর কি কারণ 
অতি শীঘ্র কর এরে পতিত্বে বরণ ॥ 
শছাচুড় লোকান্তরে করিলে গমন । 
তুমিও শ্বৌোলোকে সতী যাইবে তখন ॥ 
সেখানে পাঁইবে তুমি কৃষ্ণজনার্দন |. 
দেখিবে বৈকুণ্ঠে গিষ! দেব নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণের দেহের অংশ সেই নারায়ণ। 
চতুভুজরাপে আছে জানে পর্ববজন ॥ 
বৈকু্টে করিবে তুমি চতুভূজ লাভ। 
সেথায় রবে না তব কিছুর অভাব ॥ 
এত বলি চতুন্মুখ অস্তহিত হষ। 
তাঁদের অন্তরে তবে হ্য স্ুখোঁদয ॥ । 
শছচুড় বিধি আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ। 
করিলেন তুলনীরে পত্রীত্বে বরণ ॥ 
স্বর্গেতে দুন্ুতিধ্বনি হল সে সময় । 
উভয়ের.মস্তকেতে পুষ্পবৃষ্টি হয় । 
অতঃপর শঙ্খচুড় তুলদীর সনে । 


* স্ুরতে হইল মত্ত আনন্দিত মনে ॥ 


র্তিক্রীড়া করে তার! নির্জন প্রদেশে । 
তুলসী মুচ্ছিতপ্রায় সুখের আবেশে ॥ 
চৌধট প্রকারে তারা ভোগ করে রূতি। 
সন্ভোগ-সাথরে মগ্ন তুলসী যুবতী ॥ 
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া করিল শৃঙ্গার। 
পুষ্পের শয্যায় জরীড়া করে চমৎকার ॥ 
কভু ব! উভষে ন্থখে নদীতীরে যায় 
ছুইজনে ভূঞ্জে রতি পুঙ্পবাটিকাঁষ ॥ 
সুর্তনিপুণা অতি তুলসী যুবতী । 
কামাতুর শক্ছচুড় ন! জানে বিরতি ॥ 
চেতন! হারায়ে দেবী রহে বার বার ॥ 
শছচূড় তুলনীরে করে আলিঙ্গন! 
ভাবের আবেশে করে কেশ আকর্ষণ ॥ 
স্তনের উপরে তার নখক্ষত করে ! 
কাথাবেশে মিলাইল অধরে মধরে | 


১৬৬ ্ী্রীতহ্মবৈবর্ত-ুরাণ। 


তুলসী সে বারংবার করিল চুম্বন। 
উন্মত্ত হুইয়! গণ্ড করিল দংশন ॥ 
এইবার স্থরতের হ'ল অবদান । 
শৃষ্য। ছাঁড়ি অবশেষে করিল উত্থান ॥ 
সাঁজসজ্জ। করে দেবী প্রফুল-অন্তরে । 
প্রিফতমে লাজাইল বছক্ষণ ধরে ॥ 
ললাটে আকিয়া দিল তুলসী চন্দন । 
সর্বব অঙ্গে পরাইল রত্বের তৃষণ ॥ 
তান্থুল শোভিত মুখে মু মু হাসি। 
তুলসী কহিল, প্রভূ আমি তব দাসী ॥ 
তুলমী যখন তারে করিল প্রণাম । 
পৃতির মুখের পানে চাহে অবিরাম ॥ 
শঙুচূড় তুলসীরে করে আলিঙ্গন । 
ংবার অধরেতে করিল-চুম্বন ॥ 
তুলপীরে সাজাইল বিবিধ সজ্জায় | 
কেযুর কুগুল শঙ্খ দান করে তায় ॥ 
কবরী নিম্মীণ তার করে চমৎকার । 
শঙ্খচুড় কহে, দাস হুইন্যু তোমার ॥ - 
পতিরূপে শঙচুড়ে পাইনা তখন। 
হুইল! তুলনীদেবী আনন্দে মগ্ন ॥ 
অতঃপর তুলমীরে করিষ! ধারণ | 
শঙ্খচুড় ত্যাগ করে'নিজ্জন কানন ॥ 
দেবের আলধঘে আর মলয় পাহাড়ে । 
শৈলে বনে রম্যস্থানে নির্ঝরের ধারে ॥ 
- পুচ্পোগ্ভানে সিন্ধৃতীরে মনোহর বনে। 
নদীর পুলিনে কিংবা নন্দন কাননে ॥ 
গন্ধমাদনেতে আর দেবের উদ্যানে । 
পুঙ্পনুদ্রা নদ্দীতীরে জনহীন স্থানে ॥ 
চম্পক কেতকী আর মাধবী কাননে । 
মালতী কুমুদ্ধ কুন্দ কমলের বনে ॥ 
কাঞ্চন প্রদেশে আর কাঞ্চন পাহাড়ে । 
অভি রম্য গ্রদেশেতে কাধ্ধীবণ ধারে ॥ 
কামাতুর শঙ্খচুড় ন! জানে বিরতি । 
তুলসী সহিত ন্থখে ভোগ করে বতি ॥ 


নানাভাবে নানাদেশে করিল শূঙ্গার। 
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয টোহাকার | 
অনন্তর নিজ রাজ্যে করি আগমন । 
নিন্মীণ করিল রাজ! কেলি নিকেতন ॥ 
ভাধ্যাঁসহ মনন্থখে করে সে সম্ভোগ । 
মনন্তর কাল ধরি করে রাজ্য ভোগ ॥ 
এইরূপে বহু কাল রাজা শঙ্খচূড়। 
শীসন করিল দেব গন্ধর্্য অনুর | 
দেবগণ হারাইল নিজ অধিকার। 
ভিক্ষুকের মত দশা! হইল সবার ॥ 
তাহাদের পূজা হোম অস্ত্র ও ভূষণ। 
বিল করি শঙচুড় করিল হবণ ॥ 
অধিকার হারাইযা ধত দেবগণ। 
ব্রহ্মার নিকটে গ্রিয়া করিল রোদন ॥ 
শুনিয়। বৃত্তান্ত সব ব্রহ্মা! অতঃপর । 
শিবের নিকটে যান অতীব সত্বর ॥ 
ত্রহ্ম মুখে সব কথ। করিয়! শ্রবণ। 
সকলে মিলিষা করে বৈকুণ্ে গমন ॥ 
প্রীহরি ছিলেন বসি রত্র-সিংহাসনে। 
মনোহর শ্যামরূপ চচ্চিত চন্দনে ॥ - 
প্রশান্ত মুরতি ভার ভূবন-মৌহুন | 
ঘেরিয়া তাহাবে রহে পারিষদগণ ॥ 
কেহ বা বীজন করে, কেহ করে স্তব। 
সু মৃু হাস্য করে শ্রীহরি কেশব ॥ 
পরিপূর্ণতম কষে করি দরশন। 
ভক্তিভরে প্রণমিল সর্বব দেবগণ ॥ 
হরির নিকটে পরে করিয়া! গমন । 
ব্রহ্মাদেব নব কথা! করে নিবেদন | 
শুনিযা ব্র্ধার কথা সনাতন হরি। 
কহিলেন দেবগণে যু হাস্য করি ॥ 
শুন শুন পদ্মাসন শুন দেব্গণ। 
শঙ্‌চুড়-পরিচঘ কহিব এখন ॥ 
শঙ্ঘচুড় ভক্ত মম গোলোকধামেতে | 
মহাতেজা গোপ ছিল হুদীমা নামেতে ॥ 


প্রকৃতিখু। 


একদিন দৈববশে হুদীমার প্রতি। 
রাধিকা দিলেন শাঁপ ক্রোধভরে অতি ॥ 
শুন শুন পুরাতন সেই ইতিহাস। 
শ্রবণ করিলে হুষ সর্ববপাঁপ নাশ ॥ 
যেই কৃষ্ণ সেই আমি জানিবে সকলে । 
মোর! ছুই কভু নহি ভিন্ন কৌনকালে ॥ 
গোলোক নগ্করে আধি ছুই ভূজ ধরি। 
চতুভুজরূপে আমি বৈকুষ্ঠে বিহরি ॥ 
একদিন ক্রীরাধারে পরিহরি ছলে। 
একাকী থেলাম আমি শ্রীরাসমগুলে ॥ 
ছিল দেখ। একাকিনী বিরজ! সুন্দরী | 
কামেতে মাতিয়া! তারে আলিঙ্গন করি ॥ 
সহীমুখে সেই বার্তা করিষা শ্রবণ। 
ক্রোধ্ভরে রাধা সেথা করে আগমন ॥ 
রাধিকার ভয়ে তবে বিরজা সুন্দরী । 
আপনারে লুকাইল নদীরূপ ধরি ॥ 
রাধার ভষেতে আমি পলাইস। যাই। 
পারিষদ দল সহ আপনার ঠাই ॥ 

না হে্িয। বিরজারে না! হেরি আমারে । 
ফিরিঘ। আসিল রাধ। আপন আগারে | 
হেরিল আমারে হেথা স্থদামার সনে । 
রয়েছি এখানে আমি পুলকিত মনে | 
তথাপি ভৎসনা দেবী করিল বিস্তর | 
মৌনতাবে রহি আমি না করি উত্তর ॥ 
হৃদামার হৈল কিন্তু অতিশয় ক্রোধ। 


রাধিকারে কটু কহে না মানে প্রবোধ ॥ - 


হুদামার বাক্যে রাধা স্বলিয! উঠিল। 
সথীগণে সন্থোধিয়া! তখনি কহিল | 
শুন শুন সথীগণ আমার বচন। 
স্দামারে দুর করি দাও এইক্ষণ ॥ 
রাধার আদেশ পেয়ে সব সধীগণ। 
তাতেও না শান্ত হল্‌ রাধা সতী হাঁষ। 
কুপিত অন্তরে শপ দিল সদামায় | 


এ 


৯৬৭ 


দানব কুলেতে জন্ম লহ হ্রাচার | 
কদাঁপি অগ্তথা নছে বচন আমার ॥ 
শুনিয়া রাধার বাক্য স্র্দাম! তখন | 
জীকৃষ্চ-বিচ্ছেদ ভয়ে শৌকাকুল যন ॥ 
ছু নয়ন হতে অশ্রু বহিতে লাগিল । 
দেখিয়া রাধার মনে দয়! উপজিল ॥ 
ক্রেধবশে শাপ দিয়া অনুতাপ হয় । 
প্রবোধ দীনিষা তবে হ্দামারে কষ ॥ 
শুন হে স্দাম! তুমি বচন আমার । 


| শাপমুক্ত হয়ে হেথা আসিবে আবার ॥ 


ক্ষণ-অর্ধমাবে শাপ হইবে মোচন। 
আবার গোলোকে তব হবে আগমন ॥ 
গৌলোকের ক্ষণ অর্ধ এক মন্বস্তর | 
শাপ অন্তে গোলোকেতে আসিবে সত্বর ॥ 
রাধ। শাপে বৈত্যবংশে জন্ম স্দামার । 
শঙ্খচুড় নাম এবে হইল তাহার ॥ 
শঙচড় দানবের কছি উপাখ্যান। 
দেবগণে কহিলেন হি ভগ্নবান্‌। 
দিলাম আমার শুল ল'যে যাও সবে। 
এই শুল মহাদেব হানিবে দানবে ॥ 
আমার কবচ দৈত্য করেছে ধারণ। 
সংসারবিজষী। হধ তাহারি কারণ ॥ 
তাহার নিকটে যাব ব্রাঙ্মণের বেশে । 
কবচ প্রার্থণা করি লব অবশেষে ॥ 
র্ধা তুমি শঙছছুড়ে দিযাছিলে বর। 
পৃত্থী যদি সতী রহে হবে সে অমর ॥ 
ধর্ম নষ্ট হয যদি পরীর তাহার। 
অমনি করিবে তারে সত্য অধিকাব॥ 
আমি তার পত্রীসহ করিব বিহার । 
দানব বিনষ্ট হবে, মৃত্যু হবে তার ॥ 
মনোহুঃখে পত্বী তার ত্যজিবে জীবন । 
মম প্রাণ-প্রিষতথা। হইবে তখন ॥ 
জগমাথ এইরূপ কহিয়। বচন | 
মহাদেব-করে শুল করিলা অর্পণ ॥ 


ব্র্ 


১৬৮ ীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





হিরে প্রণাম করি ফত দেবগণ। 
হৃউমনে তারা সবে করিল গমন ॥ 
হরিতক্ত শঙচুড় দৈত্যের কাছিনী। 
শুনলে পাতক তার যাইবে তখনি ॥ 
কথ অস্থত মধুর | 
ধেই জন পড়ে তার পাপ হয় দুর | 
প্রকৃতিখণ্ডে যোডশ অধ্যায সমাপ্ত | 


সপ 


& দণ্ডদশ অধ্যায় 

মহাঁদেব কর্তৃক শঙ্খচুডেব নিকট ঘুদধার্থে 

_ দুত-প্রেবণ। 
' নারায়ণ কহে গুন নারদ এখন। 
শঙ্থচূড়'বধ কথ। করিব বর্ণন ॥ 
দানব-দংহারে শিবে বর করি দান । 
ব্রন্মাদেব ব্বস্থথনেতে করিল। গ্রন্থান ॥ 
দেবের নিস্তার তরে শিব অতঃপর । 
চন্দ্রতীগা। নদীত্তীরে আসিল! সত্বর ॥ 
পুষ্পদন্ত নামে ছিল গন্ধ ঈশ্বর | 
শঙ্খচুড় সমীপেতে পাঠান সন্থর ॥ 
দূতবেশে পুঙ্পদস্ত শিবের আজ্ঞায়্। 
শহ্ঘচুড় নিকটেতে চলিল ত্বরাধ॥ 
শহুচুড়-রাজ্য ছিল অতি মনোহর । 
কুবের-ভবন হ'তে অধিক সুন্দর | 
বিস্তীর্ণ সুবিশাল দৈত্যের ভবন। 
শে/ভিছে আশ্রম বহু অতি সুদর্শন ॥ 
কোটি কোটি মণিরত্ব নিত্য শোভা পায়। 
বিচিত্র বীথিকারাজি শোভিছে সেথায় । 
দুর হতে দেখে তাহা! গন্ধের গতি। 
গ্রাচীরবেন্তিত পুরী মনোহর অতি ॥ 
চতুর্দিকে পরাক্রান্ত দানব সকন। 
দৈত্যপুরী রক্ষ। তার৷ করে অবিরল | 
অবশেষে পুষ্প্দস্ত সভীমাৰে ঘাষ। 
দৈত্যরা্জ শঙ্খচুড়ে হেরিল! তথায ॥ 


শঙ্চুড় উপবিষ্ট রদ্ব-সিংহামনে | 
তাঁহাকে ঘেরিয়! আছে পারিষদ্গণে ॥ 
মন্তকেতে ব্ব্ণছত্র করেছে ধারণ। 
রত্ববিভুষিত রাজা! অতি স্থদর্শন ॥ 
পরিধানে সৃক্গমবন্ত্র মাল্য শোভে গলে। 
চতুর্দিকে ঘিরে আছে দানব সকলে ॥ 
হেরিয়া রাজার সত! জাখিল বিম্ময়। 
পুষ্পদন্ত ধীরে ধীরে শাথচুড়ে কয় ॥ 
শুন শুন দানবেন্দ্র, মম পরিচয | 
শিবদুত হই আমি, জানিবে নিশ্চয় ॥ 
পুষ্পদস্ত নাম মোর, জানে সর্বজন । 
শিষের আদেশে হেথা এসেছি এখন | 
দেবতা সকলে লয় হরির শরণ। 
তাহাদের রাজ্য পুনঃ কর সমর্পণ | 
শিবেরে করিল! হরি ত্রিশুল প্রদান। 
চন্্রভাগ! তীরে শিব করে অবস্থান ॥ 
দেবগণে রাজ্য পুনঃ করহ প্রদান । 
নতুবা শিবের সহ হুইবে সংগ্রীম॥ 
ফিরিয়। যাইব আমি শিবের নিকটে । 
কি কহিব তারে আমি কহু অকপটে ॥ 
গুনিযা দূতের বাক্য হাসে শঙচ্ড়। 
পুষ্পদস্তে কহে রাজ! বচন মধুর ॥ 
স্বস্থানে প্রস্থান তুমি করহ এক্ষণ। 
কল্য গ্রাতে শিব সাথে হুইবেক রণ ॥ 
এত গুনি পুষ্পদস্ত শিব কাছে যায। 
শঙ্চুড় সমাচার শিবেরে জানাষ ॥ 
শিবের আহ্বানে তবে নন্দী মহাকাল । 
কান্তিকেঘ বীরভদ্রে বিকৃত ভরাল ॥ 
মণিভদ্র কপিলাক্ষ হুর্গম বাফল। 
কালহ্কট বলীভদ্র জঘন্ত মঙ্গল ॥ 
কালিজিহ্ব কুটীচর বাণ বিকম্পন। 
বলোন্মত রণঈ।ধী ভীষণ দর্শন ॥ 
দীর্ঘদংঘ উগ্রদংস্্র কোট্ররী অরুণ । 


অব ইন্দ্র আদি দ্বাদশ বরুণ ॥ 


সীত। হবণ 
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গ্রকৃতিখণ্ড 


একাদশ রুদ্র আর কুবের কোন্টরী। 
শিবের সমীপে সব আসে ত্বরা করি ॥ 
আসিল কুবের যম অশিনীকুমার । 
ভদ্রকালী দেবী আসে শতহস্ত তার ॥ 
আসিল কুম্মাণ্ড যক্ রাঁক্ষম ভয়াল। 
ভূত প্রেত আসে যত আসিল বেতাল ॥ 
ডাকিনী যোগ্িনী আসে পিশাচ কিমর। 
মহেশ্বরে প্রণিপাত করে অনস্তর ॥ 
এদিকেতে পুষ্পদস্ত করিল গরমন। 
শঙ্খচুড় অন্তঃপুরে প্রবেশি তখন ॥ 
তুলমী-সমীপে তার রণবার্তী কয়। 
গুনিয়৷ দেবীর মনে উপজিল ভয় ॥ 
কাতর অন্তরে কহে, গুন প্রিয়তম। 
ক্ষণকাল অবস্থান কর বক্ষে মম ॥ 
তুমি মোর প্রাণনাথ জীবন-দেবতা | 
আমারে ছাড়িযা ভুমি যাবে বল কোথা ॥ 
ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান। 
রক্ষ! কর রক্ষা কর আমার পরাণ 
মন মোর শক্কাযুক্ত হয অনুক্ষণ। 
রাত্রিশেষে ছুঃল্ঘপন করেছি দর্শন ॥ 
গুনিষা সতীর কথা দানব-ঈশ্বর। 
পানাহার শেষ কৰ্ধি কহিল সত্বর ॥ 
শুন শুন দেবি, মৌর বচন সকল। 
সুথঠ্ঃখ শুভাশুভ নব কর্মফল ॥ 

বৃক্ষ যত ্থাকালে অস্কুরিত হয । 
যথাকালে স্বন্ধ পুষ্প ফলের উদয় । 
কলবান্‌ বৃক্ষ পুনঃ কালপ্রাপণ্ত হয! 
এইরূপে লয পায় জীব সমুদয় ॥ 

কালে বিশ্ব স্থ্ট হয কালে ধ্বংস তার। 
বিধির বিধান ইছা জেনো অনিবার ॥ 
অ্র্টী পাত। ধ্বংসকারী নিত্য সনাতন । 
নিরম্তর সে হরিরে করিবে ভজন ॥ 
সেই কৃষ্ণদনাতন পরম ঈশ্বর । 
শ্েচ্ছাষ হজন করে বিশ্ব চরাচর ॥ 


১৬৯ 


সকলি অনিত্য শুধু পরব্রহ্ম সার। 
সেই হকি রাধাকান্তে ভজ অনিবার ॥ 
সবার স্জনকর্তা আত্মা সবাকার। 
সবার স্বরূপ তিনি ভজ বার বার॥ 
বিশ্বচরাচর চলে যাহার বিধানে । 

চন্দ সূর্ধ্য ইন্দ্র আদি বার আজ্ঞা মানে ॥ 
পরম ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণননাতন । 

তার পদে নিরন্তর লইবে শরণ ॥ 
এজগতে কেহ কার বন্ধু নাহি হয়। 
সকলের বন্ধু তিনি সকল সময় ॥ 
প্রিফতমে, কেব। আমি, তুমি কোন্‌ জন। 
নিজকর্ম্মবশে হয় মোদের মিলন ॥ 

যে বিধাতা সকলের ঘটায় মিলন | 
বিচ্ছেদ ঘটাবে পুনঃ জানি অনুক্ষণ ॥ 
শোকেতে কাতর হয় যে জন অজ্ঞান। 
কাতর ন! হয কভু যেই জ্ঞানবান্‌ ॥ 

সুখ ছুঃখ ঘুরে চলে চক্রের মতন । 
প্রির়তমে শোক তবে কিসের কারণ ॥ 
বহুকাল তপ সতী করেছে সাধন। 

সে তপের ফল তুমি পাইবে এখন ॥ 
ব্দরিকাশ্রমে তুমি বাহার লাগিয়া । 
তপস্তা করিয়াছিলে তারে পাবে শ্রিষা ॥ 
মম বাক্য শুন প্রিয় ছুঃখ দুরে যাঁবে। 
সর্ব্বেশ্বর ভগবানে কান্তরূপে পাবে ॥ 
অতিনীত্র গৌলোকেতে করিবে গ্রমন। 


-কৃষ্ণননাতনে পুনঃ করিবে দর্শন ॥ 


আমিও দানব-দেহ করি পরিহার । 
গ্রমন করিব পুনঃ গোলোক-মাঝার॥ 
রাধিকার শাপে আমি জন্মিনু ধরায় । 
গোলোকেতে আমি পুনঃ যাইব তৃরায় ॥ 
গোলোকেতে পুরায় দরশন হবে। 
আমারে হেরিয়! সেথা মনহৃখে রবে ॥ 
এইরূপ তুলসীরে রাজ! শঙ্চূড়। 
সাস্নার মধুবাক্য কহিল প্রচুর ॥ 


শন 


১৭০ ্ীীরমবৈবর্ত পুরাণ । 


অবশেষে রজনীর হৈলে আগমন। 
নানাভাবে পত্বীসহ করিল রমণ ॥ 
উভযেই হুনিপুণ রত ক্রীড়ায়। 
প্রইরূপে মহান্থথে রাত্রি কেটে যায় ॥ 
শিবসহু শঙ্খচূড় যুদ্ধের বার্তা । 
প্রকৃতিখণ্ডেতে রচে অতি পুণ্যকথা ॥ 
প্রন্ক তিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাঘ সমাপ্ত । 


০ অদিতি 


উ অভ্রাদশ অথ/ার় 
ঙখচুভেব ঘুদ্ধবাত্রী। , 

নারদেরে সম্বোধিষ! কহে নারাযণ। 
শঙ্ঘচূড় যুদ্ধ-কথা শুনহ এখন ॥ 
দানবেন্দ্র শঙচুড় কৃষ্ণপরাযণ। 
কৃষ্ণচিন্ত! করি ত্যজে কুন্থম-শয়ন ॥ 
রাত্রিবাস ত্যাগ করে করি গাত্রোথান | 
ম্ঙগলবারিতে করে দানবের সান ॥ 
ধৌতব্্রবুধ শেষে করি পরিধান। 
উজ্জ্বল তিলক ভালে করিল গ্রদান ॥ 
অভীষ্ট দেবতা শেষে করিয়া বন্দন। 
দধি মধু বত আদি করিল দর্শন | 
ত্রাক্মণ সকলে করে মণিমুক্তা দান। 
গুরুদেবে মাণিক্যাদি করিল প্রদান ॥ 
দরিদ্র ব্রাঙ্ছণে দিল ধেন্গু গজ কত। 
মহানন্দে গ্রাম আদি দিল শত শত ॥ 
দেবকা্ধ্য করে কত লমর কারণ! 
মঙ্গল আচার যত করে সমাপন ॥ 
চন্দ্র পুত্রেরে শেষে রাজ্যভার দিয়া । 
সমরে চলিল রাজ! ধনুর্ব্বাণ লৈয় | 
তিন লক্ষ অশ্ব আর হস্তী রথ আদে। 
তিন কোটি ধনুর্ঘর দড়াইল পাশে ॥ 
চর্দ্ধারী ণুলধারী মহাবলবাণি। 
শহচ্ড় সহ করে সমরে প্রস্থান | 


হেরিয়! সেনানীদল রাজ! হুউমতি | 
যোগ্যবীর দেখি রাজা করে সেনাপতি ॥ 
বাজিল পমরবাদ্ উল্লাম গ্রচুর। 
বিমানে আরোহি চলে রাজা শঙ্বচড় ॥ 
পুঙ্গভদ্র নদীতীরে আছে শহেশ্বর্‌। 
শঙ্খচড় আসে সেথা করিতে সমর ॥ 
সিঘ্ক্ষেত্র নামে খ্যাত সেই রম্যস্থান। 
কপিল-আংশ্রম সেথা আছে বিগ্ভমান | 
শঙচূড় সেইস্থানে করিল। গমন! 
বৃক্ষমূলে মহেশ্বরে করিলা দর্শন ॥ 
কোটিূর্ধযনম প্রভা সন্মিত আনন। - 
্ক্টিকের সম বর্ণ অতি সথদর্শন ॥ 
পরিধানে ব্যান্রচ্ম অতি চমৎকার । 
হস্তে বিরাজিত তীর ভ্রিশুল কুঠার ॥ 
শান্ত মনোহর মৃত্তি বিশ্বের ঈশ্বর 
বিশ্বের কারণ তিনি, তিনি বিশবস্তর | 
হেরিয়। মুরতি তার নয়নাভিরাম । 
ঢু ভক্তিভরে করিল প্রণাম ॥ 
বামভাগে ভদ্রকালী করিয়া দর্শন । 
তক্ভিভরে প্রণিপাত করিল তখন ॥ 
কাণ্তিকেয় বিরাজিত সম্মুখে তীহীর | 
শঙ্খচুড় ভাহারেও করে নমস্কাব ॥ 
ভদ্রুকালী কার্ভিকেষ শঙ্কর তখন । 
আশিস করিল তারে অতি হষ্টমন | 
তারপর দানবেরে করি সম্ভাষণ । 
মহেশ্বর মিষউ বাক্যে কছিল! তখন ॥ 
শুন শুন শঙচুড়, কহি যে তৌমায। 
পারিধদ ছিলে তুমি কৃষ্ণের সভীষ | 
অইগোপ-মাবে তুমি ছিলে এক গোঁপ। 
তোমার উপরে হয রাধিকার কোপ 
ত্্রীরাধার শাঁপে হলে দীনব-ঈশ্বর। 
গরম বৈষ্ব তুমি ছিলে নিরন্তর & 
কৃষ্ণপরায়ণ তুমি জানি অহরহঃ। 
বুখাই বিবাদ কর দেবতার সহ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৭১ 


সুখে বাস কর তুমি নিজ রাজ্য লৈষ| | - 
দেবতার রাজ্য সব দেহ ফিরাইয়। ॥ 
তোমর! সকলে হও কশ্বাপ-তন্য। 
এইরূপ বিরোধিতা উচিত ন! হয 
শিবের এতেক বাক্য কনিযা শ্রবণ। 
মধুর বচনে দৈত্য কহিল তখন ॥ 

য! কহিলে সত্য বটে, ওহে মহেশ্বর। 
তথাপি বলিব কিছু তোমার গোচর ॥ 
দেবগ্ণণ জ্ঞাতি যোর কহিলে আমারে । 
জ্ঞাতিদ্রোহী মহাঁপাপী পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
এই অভিযোগ তব উচিত কি হয়। 
ভাবিষ। চিস্তিযা তবে বল মহাশয ॥ 
দৈত্যরাজ বলী কিবা অপরাধ কৈল। 
কোন্‌ পাঁপে হেন শাস্তি তাহার হইল ॥ 
ছল করি কেন তারে পাতালে ঠেলিলে। 
বল দেখি এর ব্যাখ্যা কোন্‌ শাস্ত্রে মিলে ॥ 
কোন্‌ অপরাধে সেথ। করিলে প্রেরণ । 
কেন ব। সর্বব্ধ তার করিলে গ্রহণ ॥ 
নিজ বলে বলী আমি মহাবলবান্‌। 
দেব-দৈত্য কেহ নহে আমার সমান ॥ 
তুমি ত সকলই জান ওহে গুণাধার। 
করিযাছি বাহুবলে এশবরধ্য উদ্ধার ॥ 

কি কারণে দেবগণ, করুন বিচার । 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করিল সংহার ॥ 
দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষ কহ কিবা দোষে। 
গ্বেলা চলি যমালয, দেবতার রোষে ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য খ্যাত ত্রিভুবনে। 
কি কারণে দেবতার! হিংসে তারে মনে ॥ 
কি হেতু দেবতা সবে ওহে গুণাঁধার। 
শুস্তাদি অনুরগণে করিল সংহার ॥ 
সাগরমন্থনকালে যত দেব্গণ । 
মহানন্দে করিলেন অমৃত ভক্ষণ ॥ 
আমরা কেবল ক্রেশ করিনু স্বীকার । 
দেবতাগণের ইহা কিরূপ বিচার ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড এ বিশ্বভুবন। 
তাহার আজ্ঞায় চলে সর্ববজীবগ্রণ ॥ 
যেরূপ এশ্বর্ধ্য যাবে করেন প্রদান । 
সেইরূপ ভোগ করে সেই ভাগ্যবান ॥ 
দেবতা দানবে যুদ্ধ বারংবার হয। 
কভু হয জয, আর কভু পরাজয | 
দেবদৈত্যে রণ আরো! হইবে নিশ্চয় । 
ইহাতে তোমার যোগ উচিত কি হয ॥ 
দেব-দৈত্য সকলের তুমি হও গ্রভৃ। 
মম সাথে যুদ্ধ তব উচিত কি কভু ॥ 
তোমাসহ রণম্পর্থ৷ দি করি আমি। 
তোমার লজ্জার কথ ওগে! বিশ্বন্বামী ॥ 
আর যদি ভাগ্যক্রমে ঘটে পরাজয় । 
কীর্ভিনাশ হবে তব জানহ নিশ্চষ ॥ 
দৈত্যমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
সুছু মহ্‌ হাস্য করি কহে পঞ্চানন ॥ 
শুন শুন কহি আমি ওহে মহামতি | 
ব্রহ্মবংশে জন্মিাছ তুমি দৈত্যপতি | 
তব সহ যুদ্ধে কিব। লজ্জার কারণ । 
কীতিহানি হবে কেন হারি যদি রণ। 
মধু-কৈটভের সহ হরি করে রণ। 
হিরণ্যকশিপু সনে যুঝে সনাতন ॥ 
গ্রকৃতি.ঈশ্বরী যিনি সবার জননী | 
শভ্তাদি সহিত যুদ্ধ করেছেন তিনি ॥ 
ইহাদেব কেহ নয় তোমার সমান । 
কৃষণ-পারিষদ তুমি অতি বলবান্‌॥ 
দেবতা সকলে ল্য হরির শরণ । 
সেইহেতু হরি মোরে করিলা প্রেরণ । 
তব সনে যুদ্ধে মোর লঙ্জ! কিছু নাই। 
অতীব মহান্‌ তুমি জানি সর্বদাই ॥ 
দৈববশে পরাজিত হুই যদি রণে। 
তথাপি লজ্জিত আমি নাহি হব মনে ॥ 
সম্মুখ সমরে দৈত্য করিতে নিধন | 
এহেন ত্রিশূল মোরে দিলা জনার্দন ॥ 


মার 


১৭২ জী্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ | 


অতএব বাক্যব্যয়ে কিব। প্রযোজন। 
হয় দেবগণে কর রাজ্য সমর্পন ॥ 
নতুব। যুদ্ধের তরে হও অগ্রসর । 
তোমার নিধন তরে করিব সমর ॥ 
এত বলি মৌনী রয দেব মহেশ্বর। 
অমাত্য-সহিত রাজা উচিল সত্বর ॥ 
শিব শঙ্ঘচড় রণ বিষম ব্যাপার । 
বৈবর্তপুরাণে আছে ইহার বিস্তার ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পর “টে ১০০ সস 


গু উনবিংশ অধ্যায় 


শহ্খচুডেব যুদ্ধ বর্ণন। 

নারায়ণ কহে, শুন নারদ জুজন। 
স্রাস্থ্‌র যুদ্ধ কথা করিব কীর্তন ॥ 
শিবের বক্তব্য সব করিযা শ্রব্ণ। 
শঙ্বচড় করে শিবে প্রণাম তখন ॥ 
মহেশ্বরে নতি করি করিল চিন্তন ৷ 
যুদ্ধ বিন! গতি নাই বুঝিনু এখন ॥- 
অনাত্যগণের স্হ যান-আরোহিণে। 
স্থনজ্জিত হষে যায় শিবসহ রণে॥ 
দেবাস্থরে আরম্ভিল ঘারতর রণ। 
বুষপর্ব্বা সহ ইন্দ্র যুঝিল তখন ॥ 
ভাক্কর কত্িল রণ বিপ্রচিতি সাথে । 
চক্্রদেব দম্ভ সহ রণরঙ্গে মাতে ॥ 
কাল-সহ কালেশ্বর করে ঘোর রণ। 
গোৌকর্ণের সহ যুঝে দেব হুতাশন ॥ 
কুবের করিল রণ কালকেধ-দনে 
বিশ্বকর্ম-সহ মঘ মত হয় রণে ॥ 
মৃত্যু-সাঁথে মহাযুদ্ধ করে ভধঙ্কর। 
বরুণ সহিত যুঝে কালের কিন্কুর ॥ 
জযস্ত ও রুতুনারে ঘোর রণ হয। 
এইরূপে মহাযুদ্ধ চলে ষে সময় ॥ 


সেই ভবব্কর যুদ্ধে দেবী মহামারী । 
উগ্রচণ্ড। আদিসহ আসে তাড়াতাড়ি 
কালিকাদেবীর সহ শস্তু ভগরবান্‌। 
বটবৃক্ষতলে সেখ! করে অবস্থান ॥ 
দেবাহ্‌রে মহাযুদ্ধ হয় সে সময । 
কাণ্তিকেয় পুত্র তার সাথে সাথে রষ ॥ 
সমরে চলিল বীর কাঁতিক এবার। 
হইল ছুন্দ্ভিধ্বনি স্বর্গের মাঝার ॥ 
পুষ্পরুষ্টি হয তার মস্তক-উপরে। 
সমর করিতে বীর চলে ত্বরা ক+রে॥ 
ছেরিয! কাত্তিকে সেথা দানব রাজন্‌। 
কার্তিকের প্রতি করে বাণ বরিষণ ॥ 
বাণে বাণে চতুন্দিক হয় অন্ধকার । 
বর্ধাধার! সম বাণ হানে বারংবার ॥ 
দ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর উঠে হুতাশন। 
তাহ। দেখি নূর্গণ করে পলাষন ॥ 
দেবগণ নন্দী আদি পলায়ন করে। 
রহিল কার্তিক এক! তখন সমরে ॥ 
শৃজচুড় সহ যুঝে শিবের নন্দন । 
কুমারের রথ কাটে দানব তখন ॥ 
রথের অশ্বকে করে বাণেতে ছেদন । 
জঙ্ভ্ররিত হয় ক্রমে মযুরবাহন ॥ 
তথাপিও দানিবের শাস্ত নহে মন। 
কার্তিকের পানে শক্তি করিল ক্ষেপণ ॥ 
মুচ্ছিত হইয! পড়ে শিবের নন্দন | 
ক্ষণপরে পুনরায় লভিল চেতন ॥ 
বিফুদত্ত দিব্য ধন্গ করিয়া গ্রহণ । 
রতু বিভূষিত যানে করে আরোহণ ॥ 
অতঃপর হাতে লষে অস্ত্র ভযষ্কর | 
দানবের সহ করে ভীষণ সমর ॥ 
দানবের সব অস্ত্র কাঠিল কাণ্তিক। 
বাণে বাণে অন্ধকার হয চতুদ্দিক্‌ ॥ 
দানবের রথ ধনু করিল ছেদন | 
উহ্কা'লম শেল এক করিল ক্ষেপণ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৭৩ 


শঙচুড় মুচ্ছা যা শেলের আঘাতে 
চেতন! পাইয। পুনঃ রণরঙ্গে মাতে ॥ 
মাযাবিদ্‌ দৈত্যরাজ অতি দ্ুদ্ধ মন। 
মীয়াবলে শরজাল করিল রচন ॥ 
কার্তিকেরে সেই জালে করি আচ্ছাদন। 
ূর্্যমম শক্তি এক করিল গ্রহণ | 
অগ্নিশিখাসম শক্তি জ্বলিতে লাগিল । 
মহাবেগে নেই শক্তি কার্তিকে হানিল ॥ 
শক্তি-ঘায়ে মুচ্ছা যাষ শিবের নন্দন । 
কালিক! করিল! তারে ক্রোড়েতে ধারণ ॥ 
কান্তিকে লইয়! কোলে কালিক। তখন । 
অতি শীব্র শিব কাছে করিল! গ্রমন ॥ 
মহাদেব যোথবলে করে প্রাণ দান। 
হাস্তমুখে কার্ভিকেষ করিল উত্থান ॥ 
মহেশ্বর মহাবল দিলেন তীহারে। 
কািকে করিলা রক্ষা কালী বারে বারে ॥ 
কাণ্ডিকেরে রক্ষা করে শিব মহেশ্বর | 
চলিল! কালিক। দেবী করিতে সমর ॥ 
সাথে চলে যক্ষ রূক্ষ গন্ধ কিন্নর | 
দেবতা ও শন্দী আদি চলিলা। সত্বর ॥ 
বহুবিধ বাগ্ঠভাগ্ড বাজিল পশ্চাতে । 
ডাকিনী যোগ্নিনী সব চলে সাথে সাথে | 
সংগ্রামের মাঝে দেবী সিংহনাদ করে। 
মুচ্ছিত হইয। পড়ে দৈত্যেরা সমরে ॥ 
অষ্ট অষ্ট হস্ত করে অমঙ্গলকর | 

নৃত্য করে কালীদেবী মুক্তি ভযঙ্কর ॥ 
ডাঁকিনী যোখিনীদল উন্মত্ত সবাই । 
দেখিয়া! দান্বকুল শঙ্কিত স্দাই ॥ 
হেরিষ। কালীর মৃত্তি অতি ভয়ঙ্কর । 
শঙচূড় রণক্ষেত্রে আদিল সত্বর ॥ 
আসিয়! সমরক্ষেত্রে রাজা প্রাণপণে । . 
অভয় প্রদান করে ভীত দৈত্যগণে ॥ 
দৈত্য প্রতি করে কালী শক্তি নিক্ষেপণ। 
পর্জন্থ অস্ত্রেতে দৈত্য করে নিবারণ ॥ 


অনন্তর কালীদেবী অতি দ্ধ মন। 
ভয়ানক বারুণান্ত্র করিলা ক্ষেপণ ॥ 


- শঙ্চুড় কাটে তাহা গ্রান্বর্্ব-অস্্রেতে। 


মাহেশ্বর-অন্ত্র কালী মারিল। কোপেতে ॥ 
শঙ্চুড় কাটে তাহা বৈষ্ঞবান্ত্র দিয়! । 
নারায়ণ-অন্ত্র কালী মারিলা ছুঁড়িয়া ॥ 
নারাষণ-মন্ত্র যেই করিল! দর্শন। 
সাহীঙ্গে প্রণাম করে দানব তখন ॥ 
নারায়ণ ইউদেব দানবরাজের | 

আপনি আঘাত লয় আপন অস্ত্রের ॥ 
দৈত্যে না পরশে অন্তর ব্যর্থ হযে যায়। 
দেখিষ। ভাব্লা। কালী কি বিষম দায় ॥ 
সুযোগ বুঝিয়। দেবী ত্রহ্ম-অন্ত্র মারে। 
বরহ্ম-অন্ত্রে দৈত্যরাজ তাহারে নিবারে ॥ 
অনন্তর কালী তারে দিব্য অস্ত্র মারে। 
দিব্য অন্ত্রজালে দৈত্য নিবারে তাহারে ॥ 
মহাক্রোধে কালীদেবী শক্তি নিক্ষেপিল]। 
খণ্ড খণ্ড করি রাজ। তাহারে কাটিলা ॥ 
কুপিতা হইষ। কালী শক্তি লযে করে! 
দানবের শির প্রতি সজোরে প্রহারে ॥ 
যোজন বিস্তার শক্তি ধা ভ্রুতগতি | 
আপনার তীক্ষ অস্ত্রে কাটে দৈত্যপতি ॥ 
পাশুপত অন্তর দেবী করিলা! গ্রহণ। 
অকন্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 

শুন শুন কালী দেবী অস্ত্রে কিবা হবে। 
রাজা শঙখচুড় তব অস্ত্রে না! মরিবে ॥ 
গুনহ আমার কাছে মৃত্যুর উপায়। 
যেভাবে বধিতে পার বলিব তোমায় ॥ 
হরির কবচ আছে কঠেতে রাজার। 
কবচ থাঁকিতে মৃত্যু না হবে তাহার ॥ 
শ্ঙাচুড়ে ভ্রহ্গা দেব দিয়াছেন বর । 
অজর অমর হবে দানব-ঈশ্বর ॥ 

যতদিন পত্ী তার সতী হয়ে রবে। 
ততদিন দানবের মৃত্যু নাহি হবে | 


১৭৪ _ শী্রীত্রহ্মবৈবর্ভপুরাণ। 


শুনিয়া আকাশবাণী দেবী অতঃপর । 
সেই অস্ত্র না হানিল দৈত্যের উপর ॥ 
উগ্রচণ্ডা কালীদেবী 'উপ্রমুত্তি ধরি। 
ঝাঁপাইয়া পড়ে দৈত্য-সৈম্তের উপরি । 
দ।নবসেনানী ঘারা। নিকটেতে ছিল। 
কালিকার হস্তে সগ্ধ মরণ লভিল ॥ 


একাকী কালিক! দেবী, অগণ্য সেনানী। 


তথাপি দেবীর কোন না হইল হানি॥ 
লুফিয! লুফিঘ্া ধরে যত সেনা পাঁয়। 
হাঁতেতে লই! যেন পুতুল খেলা ॥ 
কালিকার উগ্রযুণ্তি করি দরশন। 
পলাইযা বাঁচে সব দানবনন্দন ॥ 
আখাঁলি পাথালি সব করে পলায়ন । 
হাতমুখ ভাঙ্গে কারো, কাহারে দশন ॥ 
দৈত্যদের ন! দেখিয়া! কাঁলিকা তখন । 
হাতী৷ ঘোড়া! সব কিছু করিল! ভক্ষণ ॥ 
হাতে তুলি গোটা! রথ করে ছুইখান। 
রুধিরে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থান ॥ 
দানব পক্ষেতে শুধু আর্ডের চীৎকার । 
চারিদিকে দৈত্যগণ করে হাহাকার ॥ 
তবে রাজ। শঙ্খচুড় পুনঃ লযে বাণ। 
রোষভরে কালিকারে করিল সন্ধান ॥ 
দিব্যবাণে কালী তাহা করিঘ! ছেদন। 
রণস্থলে করে দেবী ভীষণ গর্জন ॥ 
অনন্তর মহাক্রোধে ছুটিযা ত্বরায় | 
'শঙ্ঘচূড় দানবেরে গ্রীলিবাবে ধাষ ॥ 
দৈত্যসনে ছন্বযুদ্ধ তবে আরস্তিল। 
অট্রহীন্ত কালীত্বৌ কবিতে লাগিল ॥ 
দীনবেরে হেরি দেবী মুষ্ট্যাঘাত করে। 
যুচ্ছিত হুইযা রাজা শঙ্ছুড় পড়ে ॥ 
তখন দীনবরাজে করিয়া গ্রহণ । 
মহাবলে উন্ধপানে করিলা ক্ষেপণ ॥ 
ইহ দেখি সৈন্য সব করে হাঁষ হাষ। 
অবশিষ্ট ছিল যারা সত্বর পলায ॥ 


রণৃস্থল শুহ্য দেখি কালিকা তখন। 
শিবের নিকটে ত্বরা উপনীত হন ॥ 


| গুনিয়। কল কথ! হাসে মহেশ্বর 1 - 


কালিক। কহিল! তীরে, শুন গ্রাণেশ্বর ॥ 
সকল দানবে আমি করিনু ভক্ষণ। 
অবশিষ্ট আছে মাত্র অল্প কজন ॥ 
পাশুপত অস্ত্রে বাই দৈত্য মারিবারে। 
অমনি আকাশবাণী শুনি বারে বারে ॥ 
শাচুড় দৈত্যরাঁজ মম বধ্য নয। 
তথাপি সমর নাহি ছাড়ে সে সময় ॥ 
গুনিয়। দেবীর বাক্য, শিব হাসি কয়। 
তব বধ্য নহে দৈত্য জানিও নিশ্চষ ॥ 
আপনি যাইব আজি ভীষণ সমরে। 
দেখিব সে দৈত্যপাজ কত বল ধরে ॥ 
নিশ্চিত মারিবৰ তারে না ভাবহ চিতে। 
তুমি রণে ক্ষান্ত হও, না! ভাবিও ইথে। 
শুনিষ! কালিকাদেবী শিবের বচন।, 
সংগ্রাম হইতে ক্ষীন্ত হইল তখন ॥ 
শুলহত্তে মহাদেব রণে যেতে চান । 
দৈববাণী অকম্মাৎ শুনিবারে পান ॥ 
শুলাঘত না কন্িও দেব মহেশ্বর। 
শঙচুড় ন! মরিবে, আছে ত্রহ্মাবর | 
যাবৎ তাহার দেহে কবচ থাকিবে। 
যাবৎ তাহার পত্রী সতীত্ব রাখিবে॥ 
তাবৎ কাহারো! শক্তি নাহি ভ্রিভুবনে । 
বধিতে দানবরাজে জিনি ভাবে রণে॥ 
ব্রন্মবৈবর্তের কথা অস্কৃত সমান 
যেই পড়ে যেই শুনে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে উনবিংশ অধ্যাষ সমাণ্ড। 


ড বিংশ অন্যায় 


বিষুকর্তৃক শঙচুডেব কবচ-হ্বণ, শঙ্খচুড-বধ ও 


শঙ্ছেব উৎপত্তি। 


নারাধ্ণ কছে শুন, নারদ হুজন। 
রণের বৃত্তীস্ত শিব করিল শ্রবণ ॥ 
তত্ৃজ্ঞান-বিশার্দ শিব অতঃপর । 
স্বজন সহিত চলে করিতে সমর ॥ 
শঙ্করে হেরি! সেথা দানবের পতি । 
বিমান হইতে নামি করিল প্রণতি ॥ 
প্রণাম করিষ! শিবে দানব তখন। 
বিমানে চড়িয়। ধনু করিল গ্রহ ॥ 
মহাবীর দুইজন স্মান স্মান। 
জয-পরাজয নাহি, নাহি অপমান ॥ 
নাহি দিবা! নাহি রাত্রি যুদ্ধ অবিরত 
দেবদৈত্যসৈম্ বছ হইল বিক্ষত ॥ 
পূর্ণ এক বর্ধ ধরি চলে সেই রণ। 
.দেবানুরে বুদ্ধ হয় অতীব ভীষণ ॥ 
জয পরাজয কিছু বুঝা নাহি যাঁয়। 
বনু সৈঙ্ হতাহত হইল সেথায ॥ 
শঙ্কর নাশিল! দৈত্য হাজার হাজার । 
শত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল রাজার ॥ 
দেবের পক্ষেতে যার! হাবাইল গ্রাণ। 
মহেশ্বর করিলেন জীবন-প্রধান ॥ 
তথাপিও শঙ্বচুড় আবার যখন । 
দেবসৈন্য নাশ করে কত শত জন ॥ 
ক্রোধতরে মহাদেব শূল হাতে করে। 
ভীমবেগে ধাব তবে দৈত্যের গোচরে ॥ 
হেনকালে বিপ্ররূপ করিয়া ধার্ণ। 
রণস্থলে উপনীত হন নারায়ণ ॥ 
দানবে সম্বোধি দেব কহেন তখন । 
শুন শুন রাজা, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥ 
শুনিলাম দাতা তুমি, যে যাহাই চায়। 
অকু্ঠিত চিতে তাই দান কর তায় ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড! ১৭৫ 


একে আমি বুদ্ধ অতি জীর্ণ মোর কায়।' 
বহুকাল অনাহারে প্রাণ যায় যায় | 
প্রাণ মৌর যাষ বুঝি ক্ষুধায়-তৃষ্তায়। 
তাই আমি আপিয়াছি করহ উপাষ ॥ 
তব সম দাতা নাহি জগতমাঝার | 
ভিক্ষা দাও কৃপা করি ওহে গুণাধার ॥ 
বিপ্রের বচন শুনি দৈত্য অধিপতি । 
জিজ্ঞাসিল কিব! চাও ওহে মহামতি ॥ 
এত শুনি নারাধ্ণ হরবিত হন। 
দানবে সন্বোধি কহে মধুর বচন ॥ 
আগে ধদি সত্য করি কর অঙ্গীকার । . 
তাঁহগলে জানাব আমি প্রীর্থনা আমার | 
ত্রাহ্মণের এই কথ! করিযা শ্রবণ। 
শঙ্ঘচূড় অঙ্গীকার করিল তখন ॥ 

যাহ! তুমি চাঁও বিপ্র, অবশ্য পাইবে। 
প্রার্থী মম পাঁশে নাহি বিমুখ হইবে 
আপন জীবন দানে তৃপ্তি যদি পাও । 
এইক্ষণে দিতে পারি যদি তুমি চাঁও ॥ 
অঙ্গীকার শুনি তার কহিল ব্রাহ্মণ ৷ 
তোমার কবচ মোরে কর সমর্পণ | 
শুনিয়াছি মনোহর কবচ তোমার । 
তাই শুধু চাই আমি দৈত্যের কুমার ॥ 
অন্য কোন বস্ত তরে নাহিক কামন! ৷ 
ভেবে দেখ পৃরাইতে পার কি শ্রীর্থন ॥ 
আনন্দে কবচ যদি কর মোরে দান । 
তাহ! লৈয়৷ যাই আমি আপনার স্থান ॥ 
বিপ্রের প্রার্থনা শুনি দানবের পতি । 
হরির কবচ দিলা হৃষ্টচিত্তে অতি ॥ 


_কবচ গ্রহণ করি বিষু অতঃপর । 


তুলনীর নিকটেতে চলিলা সহ্র ॥ 
শঙচুড় রূপে সেথা করিয়া গমন। 
ভুলসীর সতীধর্্দ করিল! হরণ ॥ 

না জানিল দৈত্যপত্তী কি পাপ হইল। 
দেবতা ছলন! করি সতীত্ব নাশিল ॥ 


১৭৬ পরী বৈবর্তপুরাণ | 


পরি সিসি পাপ ০৮০ 


যেইক্ষণে বিষু্দেব করিল রমণ। 
তুলসী উরে বীর্ধ্য হইল পতন ॥ 
সেইক্ষণে মহাদেব দৈববাণী শুনে । 
শ্ঙচড়ে বধ তুমি করহ এক্ষণে ॥ 
এদিকেতে মহেশ্বর উৎসাহে বিপুল। 
দ্ানব-সংহারে লয় শ্রীহরির শুল ॥ 

শত রবিতুল্য জ্যোতিঃ অতি প্রভা তার। 
অগ্রভাগ্গে নারাষণ শোভে চমৎকার ॥ 
মধ্যভাগে ত্রন্মা! শোতে শিব শোভে মূলে । 
ধারযুক্ত অংশে কাল শোভে সেই শুলে ॥ 
প্রন্থলিত ভয়ঙ্কর সেই মহাশূল। 
গ্রলয়ের কালানল শিখা সমতুল ॥ 

ূর্ঘর্ষ অব্যর্থ অস্ত্র অতি ছুনিবার। 
ছারখার হয় তাতে ব্রন্ধাণ্ড সংসার ॥ 
দেই শুল হাতে লে শিব মহেশ্বর। 
মহাবেগে নিক্ষেপিল। দানব-উপর ॥ 
কালের সমান শুল করি দরশন। 
জীবন সংশয় ভাবে দৈত্যের নন্দন ॥ 
বিষুদতত শিবশুল অতি ভয়ঙ্কর । 

হেরি ঘন ঘন কাপে দানবপ্রবর ॥ 
ধনুর্ববাণ ত্যাগ করি দানব তখন। 
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করে আরাধন ॥ 
রথের উপরে বসে করি যোগাসন। 
মনে মনে ভাবে দৈত্য কোথা নারায়ণ | 
দানব-উপরে শুল পড়ে অকল্মাৎ। 
অনাধানে শঙ্ঘচুড় হেল ভম্মসাৎ॥ 
পঞ্চভূত দেহ ছাড়ি পঞ্চ স্থানে যাষ। 
প্রাণ তার সঙ্গে সঙ্গে বাধুতে মিলায় ॥ 
অবিলম্বে শঙ্থচুড় করিল ধারণ। 
কিশোর গৌপের বেশ ভুবনমোহন ॥ 
ঘ্িভুজ মুরলীধারী অতি চমণ্কার | 
পিব্যযানে যায় চলি.গোলোক-মাবার ॥ 
দিব্যরূগী শ্ঙচুড় গোলোকেতে যাষ। 
শ্ীকৃষে হেরিয। সেথা! প্রণধিল পাঁষ ॥ 


সুদামেরে হেরি পুনঃ গোলোক-মাঝার। 
গ্রসঙ্ন হইল সেথা হৃদষ সবার ॥ 
মহানন্দে শ্রীগোবিন্দ অতি ন্নেহভরে | 
নদীমেরে আলিঙ্গন কৈল। সমাদরে ॥. 
নাধাশাপ-অবসানে ভকত নুদ্দাম। 
মুক্তি লতি আমিলেক আপনার ধাম ॥ 
হুদ্াম৷ দেখিষা যত গোপ গোগীগণ। 
আনন্দ সাগরে সবে হ'ল নিম্গন ॥ 
বৈকুষ্ঠনগ্ররে চলে নৃত্য গীত তান। 
কিন্নরী ও বিষ্যাধরী যেথ! বিছ্যামান ॥ 
এদিকেতে সেই শুল দৈত্য নাশ ক'রে। 
পুররায় শিব-করে ফিরিল সত্বরে ॥ 
প্রিহরির সেই শুল করিয়া গ্রহণ | , 
শুলপাণি নামে খ্যাত হন ভ্রিলোচন ॥ 
শৃঙ্ছচুড়ে বিনাশিয! শিব শীঘ্র কঃরে। 
দানবের অস্থি ফেলে লবণ সাগরে ॥ 
সাগর-মাঝ।রে সেই অস্থি-সমুদয | 
ক্রমে ক্রমে বহুবিধ শঙ্জাতি হয ॥ 
শঙ্খজল স্থপবিভ্র দেবের পুজায। 
তীর্ঘবারিরূপ তাহা, সংশষ কি তায | 
যেই স্থানে হ্থমধুব শঙ্খধ্বনি হয | . 
লক্ষবীদেবী সেই স্থানে চিরস্থির রয॥ 
শঙবারি দিষ! ানকরে যেই জন। 
তীর্ঘন্ান ফল তার হইবে তখন ॥ 
শঙ্-মাঝে ভগবান করে অবস্থান । 

যেথ! শঙ্খ সেইখানে থাকে ভগবান ॥ 
লক্ষমীদেবী সেই স্থানে নিরস্তর রহে। 
অমঙ্গল নাহি ঘটে, শাস্ত্রে ইহা কছে॥ 
শুদ্রে কিংবা নারী যদি শঙ্ঘধ্বনি করে। 
মৃহাভষে লক্গমীদেবী যান স্থানান্তরে ॥ 
এদিকেতে শিব দৈত্যে করিযা নিধন। 
বৃষ আরোহণে করে স্বস্থানে গমন | 
মহানন্দে দেবগণ পায় অধিকার । 
স্র্গেতে ছুন্দুভিধ্বনি হয বারবার ॥ 


প্রকৃতিখগ্ু। ১৪৭ 


সমধূর গান করে গন্ধবর্ধ কিন্গর। 
শিব-শিরে পুষ্পবৃষ্টি হয় নিরন্তর | 
দেবগণ মুনীন্দ্রাদি অতি হষ্টমন। 
শিবের প্রশংসা তারা৷ করে সর্বক্ষণ ॥ 
রাধাঅভিশাপে লয় ভকত স্দাম। 
দানবকূলেতে জম্ম শছচুড় নাম. ॥ 
শিব্নহ ছন্দ করি দৈত্যের তনয়। 
পুনরায় ফিরে আসে বৈকুষ্ঠ আল ॥ 
শঙ্ছচ্ড় কথা এবে সমাপ্ত হইল । 
বৈবর্তপুরাণে কবি তাহাই রচিল | 
প্রকৃতিখণ্ডের কথ! অমত সমান । 
প্রেমানন্দে কর সবে হরিগুণগীন ॥ 
প্রক্ৃতিথণ্ডে বিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 


ভু একবিংশ অন্যাক্স 


বিষুকর্তৃক তুলসীব সতীত্ব-নাশ, তুলসীপত্রেব 
মাহাজ্য্য-কীর্তন ও শালগ্রাম শিলা 
গুণবর্দন। 
নারদ কহিলা, প্রভূ করি নিবেদন । 
অকপটে সব কথা৷ করুন বর্ণন ॥ 
কিরূপে তুলসী দেবী স্তীত্্‌ হারাষ। 
কূপ! করি সেই কথা বলুন আমায় ॥ 
কিরূপে গোলোকপতি ছদ্মবেশ ধরে । 
প্রবেশিল দৈত্যপত্রী ভুলসীর ঘরে ॥ 
কিরপে শ্রীভবান্‌ করে বীর্য্যাধান | 
কৃপা করি কহ সেই অপূর্বব আখ্যান ॥ 
নারাষণ কহে শুন নারদ স্থমতি | 
যেব়্পে সাঁধিলা কার্য্য গৌলোকের পতি ॥ 
দৈত্যের কবচ হুরি করিযা! গ্রহণ । 
দৈত্যরূপ ধরি যায় তুলনী-ভবন ॥ 
তুলমীব বার পাশে আসিল যখন । 
জয় জয় রব করে অনুচবগণ ॥ 
রাজ--১২ 


শুন্য সে জয়ধ্বনি হৃউচিত্ত অতি! 
বু ধন বিতরণ করিলেন সতী ॥ . 
অনেক মঙ্গল কার্ধ্য করে অনুষ্ঠান। 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে করে বনু ধন দান ॥ 
রথ হ'তে নামিলেন ভগ্বান্‌ হরি। 
তুলসীর্র ভবনেতে যান ত্বরা করি ॥ 
সম্মুখে হেরিয়া কান্তে প্রশান্ত মূর্তি ৷ 
পাদ-প্রক্ষালন করি গরমিল! সতী ॥ 
রত্ব-সিংহাসনে দেবী বসায় তাহারে । 
কপূর তাম্থুল দরিষ! ভাবে বারে বারে ॥ 
জনম সার্থক আজ পূর্ণ মনক্ষীম। 
যুদ্ধপ্রত্যাগত কাস্তে পুনঃ হেরিলাম ॥ 
ঈষৎ হাসিয়। দেবী কটাক্ষ নয়নে । 
কহিল! শ্রীভগবানে মধুর বচনে ॥ 

কহ কহ প্রাণেশ্বর, কহ কৃপাময় । 
কিরূপে হইল তব এই রণে জয় ॥ 
বিশ্বের সংহায়কারী দেব পথ্ণননে | 
কিরূপে জিনিলে তুমি ঘোরতর রূণে ॥ 
শুনিয়া দেবীর কথা শঙ্ঘচুড়বেশে | 
কছিল। কমলাপতি সুমধুর হেসে ॥ 
শুন কাস্তে প্রাণেশ্বরি আমার বচন। 
এক বর্ষ ধরি হয ঘোরতর রণ ॥ 
স্ুরগণের সৈম্ত যত হৈল সংহার। 
অবশেষে ব্রঙ্গা আসে রণের মাযার ॥ 
সমরের শেধে আমি আজ্ঞায় তাহার। 
দেবগণে দান করি পুর্ব অধিকার | 
এক্ষণে আসিনু আমি নিজের ভবনে । 
শিবলোকে গ্নেল শিব স্থপ্রাস্ন মনে ॥ 
বলিতে বলিতে কথা! হরি সনাতন | 
তুলমী দেবীর মন করিল মোহন ॥ 
এতকাল পরে সতী নিজ কান্ত পেয়ে । 


। আমন্দ-দলিলে ভাসে প্রফুল্ল হৃদযে ॥ 


হবিষ অন্তরে তারে করায ভোজন । 
তাশ্বুল কপূর্ন দেয় করিযা বন ॥ 





১৭৮ ্রীপ্রীতরন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
বসন্ত খতুর শ্রেষ্ঠ তাহে মধুমাস। | পাষাণ হৃদয় তব অতি দ্যাহীন। 
তুলসী হৃদয়ে জাগে কাম অভিলাষ ॥ পাযাঁণ-রূপেতে ভূমি রবে চিরদিন ॥ 
দেখিতে দেখিতে অস্ত গেলা! দিনমণি। যেই জন দিল তব দয়াসিন্ধু নাম।, 
ক্রমে ক্রমে সমাগত মাধবী রূজনী ॥ সেই জন ভ্রান্ত অতি এবে জানিলাম॥ 
ছন্মবেশী নারায়ণে চ্নিতে না পারি । কি দোষে কান্তেরে মোর করিলে সংহার। 
আপনার পতি ভাবে শহচুড়-নারী ॥ কিলে অপরাধী তিনি, কোন্‌ দোষ তার ॥ 
পুষ্পশষ্যা বিরচিল করিযা! বর্তন | পতিরে বধিষা মোরে অনাথ! করিলে । 
নৃগদ্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন ॥ পতির বিহনে প্রাণ যাইবে বিফলে | 
কামেতে আকুল হ'ল চিত্ত দুজনার । হরির চরণ ধরি তুলসী তখন। 
শধ্যাগ্রতি নিরীক্ষণ করে বার বার ॥ পতিশোকে বারংবার করিল। রোদন ॥ 
শঙ্খচুড় সহ করে তুলসী শষন। - হেরিয। দেবীর ছুঃখ করুণাসাগর। 
ছুই জন রসরঙ্গে করিল রমণ ॥ সবছু সু নীতি-বাক্য কছে অতঃপর ॥ 
তুলপীর তৃপ্তি কিন্তু নাহি হয ইথে। শুন গুন, সাধ্বি, তৃমি আমার বচন। 
জাগিল মনেতে তার সন্দেহ ভ্রমেতে ॥ মোর তরে বন্ৃকাল করিলে সাধন ॥ 
তুলদীর সহ হরি করিল! বিহার । দানবের রাজা সেই কামী শঙ্ঘচূড়। 
সন্দেহ দেবীর মনে জাগে বার বার ॥ তব তরে তপন্তাদি করিল প্রচুর 
কৃছিল। তুলদী দেবী, তুমি কোন্‌ জন। পড়ীরূপে অবশেষে পাই! তোমারে । 
মায়াবলে ধর্ম মোর করিলে হরণ ॥ করিল বিহার কত তৃপ্তি সহকারে ॥ 
অভিশাপ দিব আমি দেহ পরিচষ। এক্ষণে সফল হবে তপস্তা। তোমার । 
সতীত্ব হরিলে মোর কোন্‌ শীচাশয ॥ রাসে তুমি মম সাথে করিবে বিহার 
গুনিষ। দেবীর বাক্য হরি সনাতন । এই দেহ ত্যাগ করি গুন শুন সতী । 
মনোহর নিজনুর্তি করিল ধারণ ॥ দিব্যদেহে হবে তুমি মনোহর অতি ॥ 
সশ্মুখে হেরিলা দেবী নবঘনশথযাম। আমার বচন গুন, কহি আমি তবে। 
সনাতন প্রব্রহ্ধ নযনাভিরাম ॥ গগ্ুকী নামেতে নদী এই (দেহ হবে ॥ 
গীত বদনেতে শোতে শ্যাম কলেবর। তুলসীর বৃক্ষ হবে কেশেতে তোমার | 
শীরদ পশ্থজ তুল্য মুত্তি মনোহর ॥ দেবতা পুজনে সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার ॥ 
কোটি কন্দর্পের তুল্য লাবণ্য শরীরে । ত্রিভুবনে সর্বজনে তোমারে পুঁজিবে। 
ভুবনমোহন রূপ হাসে ধীরে ধীরে । আমার বচন কভু মিথ্য। না হইবে | 
হেরিয! হরির মু মদনমোহন । যেই জন তব পত্রে পুজিবেক মোরে । 
চ্ছিতা হইল! দেবী কামেতে তখন। অন্তিমে সেজন যাবে বৈকুষ্ঠ'নগরে ॥ 
চেতন] লতিষা। শেষে শ্রীহরিরে কঘ। দেবপূজ। পিতৃপূজা আদি শুভ রে এ 
গুন গুন, প্রভু, তুমি পাষাণ-হৃদয ॥ তব পত্র বিনা! নাহি হবে টা | 
ছল করি ধর্ম মোর করিযা! হরণ। তুলসী প্রধান হবে সর্ব পপ হ 
তুলমী পবিত্র বৃক্ষ সমস্ত জগতে ॥ 


মম প্রাণকান্তে তুমি করিলে নিধন ॥ 


.প্রকৃতিখগ্ডা , ১৭৯ 


গোলোকে বিরজা তীরে রাসমণ্ডপেতে। 
বৃন্দাবন ভূমি মাঝে ভান্তীর বনেতে ॥ 
চম্পক কাননে আর চন্দনের বনে । 
মাধবী কেতকী কুন্দ মালতী-কাননে ॥ 
উৎপন্ন হইবে বৃক্ষ সর্ব স্থান মাঝে । 
যেখাষ তুলদী বৃক্ষ সেথা তীর্ঘ রাজে ॥ 
অস্তিমে তূলমী কেহ করিলে ধারণ। 
দেই জন বিষুলোকে করিবে গমন ॥ 
তুলমীর মাল! যেই পরিবে গলাষ। 
অশ্বযেধ-ফল সেই লভিবে ধরায় ॥ 
বৃক্ষ-নধিষ্ঠাত্রী যিনি তিনি নিরস্তর | 
কৃষ্ণ সহ রহিবেন গোলোক ভিতর ॥ 
ন্দী-মধিষ্ঠাত্রী দেবী জগৎ-তারিণী। 
লবণসাগর-পত্ী হইবেন তিনি ॥ 
মহাঁনাধ্বী তুমি হবে মোর প্রিয়তমা | 
রূপে গুণে স্বভাবেতে হবে লক্ষমী-মম। ॥ 
আমিও তোমার শীপে ভীরত-মাঝারে। - 
শৈলরূপে বিরাজিব গণ্ডকীর ধারে ॥ 
বজ্দন্ত বজ্রকীট তাহার মাঝার। 
রচিবে আমার চক্র অতি চমৎকার ॥ 
শ্ঠ।মবর্ণ শিলাখণ্ড মেঘের ববণ। 
চক্র-চতুষ্ট-চিহ অতি হুশৌভন ॥ 
বনমাল-বিভূষিত শিলা চমৎকার । 
লন্গমী-নারাধণ বলি খ্যাতি হবে তার ॥ 
নবীন্-নীরদোপম যেই শিলা হবে। 
চক্র-চতু্ তার এক ঘারে রবে ॥ 
বন্যালা-শৃম্ত যেই শিলা চমৎকার । 
লক্ষমী-জনার্দিন নাম হইবে তাহার | 
বন্মালা-বিবজ্জিত যেই শিলা হর । 
দ্বারৰষে চারি চক্র গোচরণ রঘ ॥ 
মনোরম সেই শিলা অতি চমৎকার । 
ব্যুনাথ নামে খ্যাত জখৎ-মাঝার ॥ 
নবীন-জলদ-তুল্য ছুই চক্র যার। 
ভীদধিববাষন নাম হইবে তাহার ॥ 


০ 


দ্বিভূজ-শোভিত শিল! অতি ক্ষুদ্রকায় । 
বনমাল। শোভে-যদি তাহার গলায় ॥ 
গৃহীদের গুভপ্রদ মঙ্গল আধার । 
শ্রীধর নামেতে খ্যাত তুবন-মাঝার ॥ 
বনমাল! বিবজ্জিত শিল! অতি স্ুুল | 
চুই চক্র পরিস্ফুট আকার বর্তূল॥ 
নুপবিত্র সেই শিল! কহি বারে বারে। 
দামোদর নাষে খ্যাত হইবে সংসারে ॥ 
বাণেতে বিক্ষত শিলা! বর্তল-আকার। 
শরতৃণ-সমন্বিত ছুই চক্র যার ॥ 
পবিত্র সেই শিলা কহি অবিরাম। 
জগৎ-মাঝারে হবে বলরাম নাম | 

সপ্ত চক্র চিহু ধার মধ্যম আকার। 
ছত্র আর তৃণ চিহ্ন শোতে যে শিলার ॥ 
সেই শিল! দান করে রাজ্য ধনজন। 
রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত ত্রিভূবন ॥ 
নবীন-জলদ-সম যেই শিলা হয় । 
চতুর্দিশ চক্রুযুক্ত সকল সময় ॥ 

সেই শিল! দান করে চতুর্ববর্গ ফল। 
অনন্ত নামেতে খ্যাত হবে অবিরল ॥ 
যে শিল! জলদভুল্য ছুই চক্র যার! 
গোম্পদ-চিহ্নিত যাহ। চক্রের আকার ॥ 
শুন শুন সাঁধিব তুমি আমীর বচন। 
নে শিলার নাম হবে শ্রীমধুসুদন ॥ 
সুদর্শন-চক্র-চিহ্ু যে শিলাষ রবে | 
তাহারে সকল লোক গদাধর কবে ॥ 
গা, সুদর্শন চিহ্ন, ছিচত্র ও দ্বার। 


| হযগ্রীৰ এই নাম হইবে শিলার ॥ 


বদন বিস্তৃত অতি যে শিলার হবে। 
বিকট মুরতি সদা ছুই চক্র রবে ॥ 
বৈরাগ্জনক যিনি মানব-সমাজে। 
নরসিংহ-নামে খ্যাত হবে বিশ্বধাঝে ॥ 
বন্মালা-ুক্ত শিল! বিস্তৃত আনন । 
ছুই চক্র শোভে যার অতি হুশোভন | 


১৮০ শীস্রীব্রদ্মবৈবর্ত-পুরাণ | 





সুখকর সেই শিল। গৃহী সবাকার। 
শ্রীলক্ষমীনৃসিংহ নাম হইবে তাহার ॥ 
দ্বারে যার ছুই চক্র সুন্দর ও সব। 
সর্ববকামফলপ্র অতি মনোরম ॥ 
সেই শিলা চমৎকার এই ধরাধামে। 
বিখ্যাত হইবে সদ বাহ্ুদেব-নামে ॥ 
নবীননীরদপ্রভ যেই শিল। হয়। 
সুন্গম চক্র আর বছ ছিদ্র আদি রয॥ 
্রহ্যন্ন-নামেতে সেই শিল! খ্যাত হবে। 
সেই শিলার্চনে নর সর্ববসিদ্ধি লভে ॥ 
গৃহীজন রাখে ঘদ্দি আপন আগারে। 
সুধী সে নিশ্চিত হবে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 

পরস্পর হ্থসংলগ্ন ছুই চক্র যার। 

সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাতি হইবে তাহার ॥ 

* যদি থাকে এরই শিল। গৃহীর আগারে। 
সর্ববন্থখে সুধী হবে জগৎ-মাঝারে ॥ 
গীতবর্ণ যেই শিলা! বর্তল-আকার। 
অনিরুদ্ধ এই নাম হইবে তাহার ॥ 
ষত কিছু পাঁপ আছে এ তিন ভূবনে। 
দুর হয শালগ্রাম শিলার অর্চনে ॥ 
শাল্গ্রম শিল! যদি হয ছত্রাকার। 
রাজ্যলাভ হয় গ্ুব অঙ্গনে তাহার ॥ 
বর্তল-আকার যদি হয় শালগ্রাম। 

এ্শব্ষ্য সম্পত্তি লাভ হবে অবিরাম ॥ 
শালগ্রাম হষ যদি শকট-আকার। 
দংসারেতে ুঃখ-কষ্ট আনে বারংবার ॥ 
শ/লগ্রামশিল! জলে অভিষিক্ত হ'লে! 
যজ্্রদীক্ষাফল লাভ হয ধরাতলে ॥ 
শ/লগ্রাম-শিলা-জল যেই করে পান। 
জীবন্মুক্ত সেইজন মহ! পুণ্যবান্‌॥ 
অন্তিমেতে সেই জন হরিপদ পায়। 

প্ীহরির দাসরূপে গ্রোলোকেতে যায ॥ 
মৃত্যুকালে শিলা-জল যে করিবে পান । 
বিফ্লোকে সেই জন করিবে প্রস্থান ॥ 


কর্মভোগ না! করিবে ল্‌্ভিবে নির্ববাণ। 
বিষ্ুণপদে লয় পাবে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
শালগ্রীম শিল! লয়ে মিথ্যা যেই কয়। 
কর্মমদংঘ্র নরকেতে বাঁস তার হয ॥ 
শালগ্রাম স্পর্শ করি না! রাখিলে পণ। 
অসিপত্র নরকেতে হইবে পতন ॥ 
শালগ্রাম শিল। হতে ঘি কোন জন। 
তু্মমীপত্রেরে করে বিচ্ছিন্ন কখন ॥ 
পত্বীর বিচ্ছেদ লাগি পাবে বনু রেশ, 
বিরহ্-যন্ত্রণা সদ পাইবে অশেষ ॥ 
শালগ্রাম উপরেতে না দিলে তুলনী। 
কুষ্ঠরোগী সেই হবে জানিবে রূপসী ॥ 
শঙ্থ হতে ভুলমীরে ভিন্ন করে যেই। 
সপ্ত জন্ম ভার্য্যাহীন হবে সদা সেই ॥ 
শালগ্রাম, শঙ্ব আর তুলপী যে জন। 
তক্তিভরে একস্থানে করিবে স্থাপন | 
তাহার সমান কেহ পুণ্যবান্‌ নাই। 
শ্রীহরির প্রিষ সেই হইবে সদাই ॥ 
শুন শুন সার্ধিব, তুমি এক মন্বপ্তর। 
শঙ্চুড়প্রিষারূপে ছিলে নিরস্তর | 
হিতে না পার তার বিরহ এখন। 


'তাহার বিচ্ছেদ তব শোকের কারণ ॥ 


অতএব বলি গুন তুলদী সুন্দরী । 

মম সহ চল এবে বৈকুণ্ঠ-নগ্ররী ॥ 

এত বলি সনাতন মৌনী হয়ে রয় । 
ভুলমীও দেহত্যাগ করে সে সময ॥ 
দিব্যরূপ ধরি দেবী বৈুষ্ঠেতে যাঁয়। 
হরিবক্ষে বাস করে কমলার প্রা ॥ 
তুলসী ও গঙ্গাদেবী লক্ষী সরত্বতী | 
শ্রীহরির পত্বী হয় এই চারি সতী ॥ 
তুলসী যখনি দেহ করে পরিহার । 

শরীর ধরিল তার গণ্ডকী আকার ॥ 
পর্ব উৎপন্ন হল তীরেতে তাহার। 
বন্তদস্ত কীট জন্মে তাহার মাঝার ॥ 





দেই কীট বহু শিল। করিছে রচন। 
শালগ্রাম শিল! বলি পূজে সর্বজন ॥ 
সমস্ত বৃত্তান্ত আমি কহিনু তোমায। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ! কহ পুনরায় ॥ 
তুলধী কারণে হয় শিলা শালগ্রাম। 

যেই জন পূজে সেই যায় স্বর্গধাম ॥ 

তুলমী কাহিনী আর শালগ্রাম কথ! । 
্রন্মবৈবর্ততে আছে গুনিবে সর্ব ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যাধ শমাগু। 





উ হাতিংশ অধ্যায় 

তুলনীব পুজাবিধি। 
কৃহিল। নারদ খুবি, প্রভু নারায়ণ । 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিন্ু শ্রবণ ॥ 
এক্ষণে আমার কাছে কহ তগ্বান্‌। 
তুলমীর স্তোত্র আর পুজীর বিধান ॥ 
নারদের এই কথ! করিয়া! শ্রব্ণ। 
সু হাসে কহিলেন দেব নারাধণ ॥ 
গুন শুন তারপর নারদ সুজন । 
ভুলনী সতীরে হরি করিল রমণ ॥ 
র্যার সমান দেবী হষ ভাগ্যবতী! 
গ্ররিমাষ মহীয়সী হইলেন সতী ॥ 
গঙ্গা! আর লঙ্গ্বীদেবী সহ তাহা করে। 
সরহ্থতী ঈর্ধা করে অন্তরে অন্তরে ॥ 
একদিন সরস্বতী তুললীর সহু। 
শ্রীহরির সম্মুখেতে করিলা৷ কলহ ॥ 
তাহীতে ভুলসী হয বিষম লঙ্জিতা। 
অপযানে ছঃখে ক্ষোতে হষ অন্তত ॥ 
ইহা! দেখি হইলেন বিচলিত হরি 
তুলদীভবনে যান অতি শীগ্র করি ॥ 
তুলমীর ধ্যান পূজা কন্ধি সনাতন । 
দশাক্ষর মন্ত্রে স্তব করিলা তখন ॥ 





প্রকৃতিথগু। ১৮৯ 


ঘুতের প্রদীপ আর সিন্দুর চন্দনে। 
'নৈবেগ্ত ও পুষ্প দিষ! তক্তিযুক্ত মনে ॥ 
যথাবিধি ভুলমীরে করিলে পূজন। 
সর্ববসিদ্ধি লাভ হবে শাস্ত্রের বচন ॥ 
এত বলি নারায়ণ মৌন হয়ে রয়। 
ইহা দেখি শ্রীনার্দ ধীরে ধীরে কয় ॥ 
নারদ কহিলা প্রভূ, কহ এই বার। 
তুলসীর ধ্যান স্তব হয় কি প্রকার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন গুন মতিমান্‌। 
তুলমীর ধ্যান স্তব পবিত্র মহান ॥ 
যেইরূপে নারায়ণ করিলা স্তবন | 
সেই স্তব-কথা আমি কহিব এখন ॥ _ 
বৃক্ষরূপী হন যিনি বৃন্দা নাম যার । 
তিনি মোর প্রিয়তমা! পৃ্জি বারবার ॥ 
বৃন্দাবনে রহে যেই বৃক্ষের আকারে । 
বূন্দাবনী নামে খ্যাতা-পুজি বারে বারে ॥ 
বিশ্বের পূজিত! যিনি, পৃজ্যা সবাকার | 
তাহারে ভজন! আমি করি বারবার ॥ 
পবিত্র করেন যিনি বিশ্ব চরাচর | 
তার অদর্শনে আমি হইচু কাতর ॥ 
ধার পৃজ! ব্যতিরেকে সকলি বিফল। 
"হারে ভজনা আমি করি-অবিরল ॥ 


|] আনন্দদাধষিনী যিনি ভক্তি-প্রদায়িনী | 


নন্দিনী নাষেতে খ্যাতা হইলেন যিনি ॥ 
বাহার তুলনা নাই জগৎ-মাঝাঁর। 

দে হেতু ভুলনী নাম হইল ধাহার | 
কৃষ্ণের প্রীণের প্রিয়া হরি-প্রিযতষা | 
কৃষ্ণের জীবনরূপা অতি মনোরমা ॥ 
শ্রীকষ্চজীবনী নাম হইল ধাঁহার! 
ভীছার বন্দন! আমি করি বারংবার ॥ 
এইরূপে স্তব করে দেব নারাযণ। 
অকম্মাণ তুলনীরে করিলা দর্শন ॥ 
মানিনী তুলসী দেবী অভিমানে কীদে। 
অবিলম্ষে হরি তাবে নিজ বক্ষে বীধে ॥ 


১৮২ ীতীবরন্মবৈবর্ত পুরাণ । 


অনন্তর ভারতীর লঃয়ে অনুমতি | | তুলসী তাঁহার নাম নাহিক ভুলনা। 


আপন ভবনে যান হৃউচিতে অতি ॥ 
তুলসী ও ভারতীতে হুইল প্রণয়। 
বরদানে সনাতন তুলমীরে কয় ॥ 
বিশ্বপৃজ্যা হবে তুমি আমার বচন। 
মন্তকে সকলে তোম৷ করিবে ধারণ ॥ 
- পূজনীয়া বন্দনীয়া হইবে সবার । 
এই বর দিন, শোক কর পরিহার ॥ 
তুলসী হইলা তুষ্ট শ্রীবিষু্র বরে । 
সমাদরে মরম্বতী আলিঙ্গন করে | 
বৃন্দ বৃন্দাবনী আর বিশ্বের পাবনী। 
বিশ্বের পুজিত। আর কৃষ্ণের জীবনী ॥ 
পুষ্পদার! নন্দিনী এ ভূলমী নামেতে। 
যেই জন পুজ। করে পবিভ্র মনেতে। 
অশ্বমেধফলভাগী হয সেই জন! 
সার্থক হুইবে তার জীবন-ধারণ ॥ 
কাণ্তিকী পূর্ণিমা দিনে করিলে পুঁজন। 
বিষ্কালোকে সেই জন করিবে গমন ॥ 
ভুলসী দেবীর পূজা! করে যেই জন। 
অবুত গ্ো-দান-ফল লভে সেই জন ॥ 
পুত্রহীন পুত্র পার তুলসী পৃজিষ!। 
পত়ীহীন জন পুনঃ লাভ করে প্রিয়া ॥ 
রোগমুক্ত হয় রোগী, ভয় হুয দুর। 
বন্ধুহীন জন বন্ধু লভষে প্রচুর ॥ 
তুলসী দেবীর পুজ। করে যেই জন। 
সর্বব-পাপ-মুক্তি তার হইবে তখন ॥ 
নারায়ণ কছে, শুন নারদ সুজন । 
তুলদীর স্তোত্রকথা করিম কীর্তন ॥ 
এক্ষণে শ্রবণ কর তুলসীর ধ্যান । 
যেই জন শুনে মেই অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
পূজনীয়া পুষ্পসার। শ্রিতুলসী সতী । 
পবিভ্ররূপিণী তিনি মনোহর! অতি | 
প্রস্বলিত অগিসম দগ্ধ করে পাপ। 
দুর করে দর্ববভব ঘুচাধ সন্তাপ ॥ 


শ্ীকৃষের প্রিয়া উরে করি আরাধন1॥ 
সকলের প্রার্থনীয়া সম্তাপহারিণী। 
বিশ্বের পাবনী ভি-মুক্তি-প্রদায়িনী ॥ 
তুলসীর স্ততিপাঠি করি অবিরাম! 
পূজীশেষে তক্তিভরে করিবে প্রণাম ॥ 
কহিলাম মনোহর তুলসী-আখ্যান | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ! কহ মতিমান্‌॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে ঘাঁবিংশ অধ্যাষ নমাপ্ত। 





- ভ ভ্রচর়োবিংশ অধ্যায় 
অশ্বপতিব প্রতি পবাশবের উপদেশ, সাবিত্রীর 
ধ্যান ও পুজাবিধি| 

নারদ কহিলা গ্রভূ, দেব নারায়ণ। 
তুলমীর উপাখ্যান করিনু শ্রাবণ ॥ 
সাবিত্রীর উপাথ্যান কহু এইবার | 
শুনিতে বাসন! বড় জাথিছে আমার 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি তারে করিল পূজন। 
কৃপা করি নারায়ণ করুন বর্ণন ॥ 
নারাযণ কছে, গুন নারদ হুজন। 
সর্বব-অগ্রে ব্রহ্মা তারে করিল পৃজন ॥ 
তারপর দেবগণ পৃজিল তীহারে। 
অবশেষে জ্ঞানিগণ পৃজিল মাতারে ॥ 
সর্বব-আগ্রে অশ্বপতি পৃজিল ভারতে | 
ব্রাহ্মণা্দি চারিবর্ণ পূজে সেই মতে ॥ 
এত গুনি জিজ্ঞাসিল নারদ স্ুমতি । 
সাবিত্রীরে পুঁজ! কৰে কোন্‌ অশ্বপতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর। 
অশ্বপতি-বার্তা আমি কি অতঃপর ॥ 
মন্রদেশে রাজা ছিল, অশ্বপতি নামে! 
তার তুল্য রাজ! নাহি ছিল ধরাধামে ॥ 
ছিলেন নৃপতিবর প্রজানুরঞ্জন । 
রাজ্যে তার জুখে ছিল ঘত প্রজাগণ। 





রকৃতিথগু। ১৮৩ 
পৃথীনম ক্ষমাশীল, ধর্ম ছিল মতি । ন| কান্দ ন! কান্দ দতী মম বাঁক্য ধর। 
কর্ণের সমান গুণী দানশীল অতি ॥ ছুঃখ ভূলি খুলী মনে শধ্যা ত্যাগ কর ॥ 
বৃহস্পতি সম বুদ্ধি ধরে মতিমান্‌। তোমার যনের কথা! না বলিবে যদি । 

. মদনের তুল্য কান্তি অতি রূপবান্‌॥ কাঁটাইৰ আমি কাল ছুঃখে নিরবধি | 
শীন্তশল ধীর অতি কৃষ্*পরাধণ। এত বলি মদ্রপতি রাণীরে ধরিয়।। 
করুণ! করেন ভারে দেবনারাধণ ॥ বসান নিজের পাঁশে আদর করিয়া ॥ 
মালতী নামেতে পত্রী আছিল তাঁহার | সমাদরে তুষ্টা রাণী হইল! ঘখন। 
লক্ষ্মীর সমান রাজী অতি চমৎকার ॥ মধুর বচনে বাঁজা জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
পতিগ্রেমে মত সদা স্বশীলা মালতী । - | কহ কহ প্রাণাধিকে, কিসের কারণ। 
গুণবতী নারী সেই অতি সাবা সতী ॥ হেরিতেছি তব আজি বিষপ্ন বদন ॥ 
প্রাণসমা প্রিয়! নারী লভি মদ্ুপতি । তব হেতু সিংহাসন পারি ত্যজিবারে ॥ 
মনের উল্লাসে ভার কাটে দিবা রাতি ॥ জীবন দানিতে পারি কহিনু তোমারে ॥ 
পব্ম স্থখেতে নৃপ থাকে নিজঘর | নৃপাতির হেন বাক্য করিষা! শ্রবণ। 
কিন্তু এক দুঃখে সদা ব্ষপ্ন অন্তর ॥ ধীরে ধীরে মহারাণী কহিল1 তখন ॥ 
মহিষী ছিলেন বন্ধ্যা, সন্তান ন1 হয। গুন গ্রভু কহি আমি ছুঃখ বিবরণ । 
সেই হেতু নৃপতির মনে ছুঃখ রয ॥ রাজ্যে কিংবা ধনরত্বে নাহি প্রযোজন ॥ 
পুত্রের অভাবে রাণী ব্যাকুলিতা হন। একমাত্র পুত্র মোর মনেতে কামনা । 
দে কারণে থাকে সদ! বিষাদে মগন | ইহা ছাড়া অন্ত কোন নাহিক বাসনা ॥ 
আর কোন ছুঃখ নাই শুধু পুত্রহীন । আমি অতি মন্দমতি বন্ধ্যাদোৌষধারী | 
বিরলে বসিষ। রাণী কাদে একদিন ॥ সে কারণ হুঃখ মোর পাঁসরিতে নারি ॥ 
সখীদল করে তারে সান্তনা প্রদান । বৃুথাই আমারে প্রভূ সান্তবনা-গ্রদান। 
তবু শীন্ত নাহি হয মালতীর প্রাণ । পুত্রহীনা অভাগীর বৃথা এই প্রাণ ॥ 
চিন্ত নাহি স্থির তার কোনমতে হ্য। মহিধীর বাক্য শুনি হুঃখ উপজিল। 
সহসা নৃপতি সেখা হইলা উদয় ॥ বুকেতে লইয। রাজ প্রবোধ দানিল॥ 
মহ্ষীর সেই ভাব করি দরশন। অতঃপর মালতী ও রাজা অশ্থপতি। 
মধুর বচনে তার জিজ্ঞাসে কারণ ॥ বশিষ্ঠ গুরুর কাছে যাষ শীগ্র গতি ॥ 
কেন প্রিষে মিছে ভূমি করিছ বোদন। | গুরুকে প্রণাম করি নৃপতি তখন 
পূর্বে তোমা দেখি নাই বিষঞ্ন এমন ॥ “ | মনের সকল দুঃখ করে নিবেদন | 
খুলাষ নিষেছ শষ্য ভূমিতলে লীন। রাজীবে বশিষ্ঠ তবে উপদেশ দিল। 
কাঞ্চনব্রণ দেহ হযেছে মলিন ॥ সাবিত্রীব আরাধন! করিতে বলিল ॥ 
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার মলিন বদন। মালতী গুনিষ। তাহা ভাবে যনে মনে। 
বল প্রিষে এত ছুঃখ কিসের কাবণ ॥ সাবিত্রীর ধ্যানে আমি যাইব কাননে ॥ 
তোমার কারণে আমি অসাধ্য সাঁধিব। রাজার সকাশে তাই মাঁগে অনুযৃতি। 
ষদি হয প্রয়োজন ন্বর্গ আনি দিব ॥ আজ্ঞা দাও যাই বনে ওহে নরপতি ॥ 


১৮৪ ী্রীব্র্ধবৈবর্ত পুরাণ। 


আজ্ঞ। পেয়ে সতী তবে গেল তপোবন। 
ভক্তিম্তরে সাবিত্রীর করে আরাধন ॥ 
এইরূপে বহুকাল বিগত হইল। 
সাবিত্রীর কৃপ। লাভ তবু না৷ ঘটিল॥ 
অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হয় কলেবর। 
মালতী ফিরিয। আসে পুনঃ নিজ ঘর ॥ 
ছুঃখিতা হেরিধ। তারে রাজ অশ্বপতি ৷ 
মধুর প্রবোধ বাক্যে কহে তার প্রতি ॥ 
রাণী তুমি শান্ত হও ন! কর ক্রন্দন । 
কাননেতে আমি নিজে করিব গমন ॥ 
তারপর নৃপবর ভক্তি-সহকারে। 
সাবিত্রী-পৃজিতে যায় পুহরের ধারে ॥ 
এক শত বর্ষ ক্রমে বিগত হইল । 
অকণ্মাৎ দৈববাণী শ্রবণে পশিল॥ 
শুন গুন নৃপবর বচন আমার | 

করহ গায়ত্রী জপ দশ লক্ষ বার ॥ 
দৈববাণী শুনি রাজা আনন্দিত মন। 
গাষত্রীর মন্ত্র জপে হইল! মগন ॥ 
ছেনকালে আসে সেথা মুনি পরাশর | 
ভূপতি হেরিয়া তারে গ্রণমে সত্বর | 
মুনিবর জিজ্ঞানেন শুন হে রাজন্‌। 
কাননের মাঝে আছ তুমি কি কারণ ॥ 
মদ্রেরোজ বলে আমি তনয়ের তরে। 
সাবিত্রী পূজায় আমি কানন ভিতরে॥ 
মুনিবর কহে তবে শুনহ ধীমান্‌। 
স্নান করি শুভ্র বস্ত্র কর পরিধান ॥ 
ত্রিসন্ধ্য গায়ত্রী জপ কর অতঃপর । 
তাহাতে হইবে শুদ্ধ তোমার অন্তর ॥ 
গায়তত্রীর জপ কর দশলক্ষ বার। 
সাবিত্রী-দর্শন তবে হইবে তোমার ॥ 
অন্ধ্যাপৃজা যেই নাহি করে অনিবার | 
দিক্কার্য্যে অধিকার নাহিক তাহার ॥ 
বারেক গায়ত্রী জপে দিনকৃত পাপ। 
নিশ্চিত হইবে দুর ঘত মণস্তাঁপ ॥ 


দশবার যেই জন গায়ত্রী জপিবে। 
দিন ও রাত্রির পাপ খণ্ডন হইবে ॥ 
মাসের অঙ্ভিত পাপ যাষ শত জপে। 
লক্ষ জপ বিনাশয়ে জন্মাঞ্জিত পাপে ॥ 
ত্রিজন্ম-মভ্জিত পাপ দুরীকৃত হয়। 
দশ লক্ষ জপে যেই গায়ত্রী নিশ্চষ ॥ 
গাত্রী জপিবে যদি শতলক্ষ বার । 
সর্বজন্মাঞ্জিত পাঁপ দূর হবে তার ॥ 
দশ শত লক্ষ জপ বিপ্র যদি করে। 
মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত সাবিত্রীর বরে॥ 
সাপের ফণার মত হাতটি করিয়া! । 
ঈষদবনত শিরে নষন মুদিয়া | 
পূর্ববমুখ হৈয়! জপ অবশ্য করিবে।. 
গায়ত্রীজপের তবে সুফল হুইবে ॥ 
অনামিকা-মধ্য পর্বর্থ প্রথমে ধরিযা । 
অধোর্দেশে অবতরি বামাবর্ত হৈয়া ॥ 
তর্জনীর মুল-তক করিবে ভ্রমণ । 
দশবার জপ তাছে জানিবে রাজন্‌॥ - 
শ্বেত পন্মবীজ কিংবা স্ফটিকের মাল|। 
সংস্কার করিষ। জপ করিবে নিরালা | 
সপ্ত অশ্বথের পত্রে স্থাপন করিযা। 
গোরোচনা স্নান হবে গায়ত্রী জপিযা | 
শতবার গাযত্রীর জপ যে করিবে। 
এভাবে মালার তবে সংস্কার হইবে ॥ 
পঞ্চগব্য দিযা কিংবা গল্গাজল দিযা | 
মালাকে লইবে পাপ মুক্ত করিয়া । 
অতঃপর জপিবেক দশ লক্ষ বার । 
তিন জন্ম পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার | 
নিশ্চিত জানিবে তুমি জপিলে গাধন্রী | 
অতঃপর দরশন দিবেন সাবিত্রী ॥ 
/নিত্য সম্ক্যাবিহনেতে অশুচি হইবে । 
কোন কার্যে অধিকারী নহে সে জানিবে 
কোন কার্য্যে কোন ফল পাবে না নিশ্চয় 
সন্ধ্যাহীন ঘিজবর শৃত্রেতুল্য হয় ॥ 


প্রকৃতিথণ্ু | 


তিন সন্ধ্যা উপাসনা যাবৎ জীবন । 
তক্তিসহকারে যদি করে কোন জন ॥ 
মহাতেজী সেইজন সূর্য্যের সমান। 
জীবনমুক্ত হয় সেই মহ! পুণ্যবান্‌॥ 
সন্ধ্যাপৃত ব্রাহ্মণের পড়িলে চরণ। 
পবিত্র হইবে তীর্থ শান্ত্রের বচন ॥ 
সন্ধ্যাপূজ! নাহি করে যে সব ত্রান্মণ। 
বিমুখ তাদের প্রতি পিভৃ-দেবগণ ॥ 
বিষুমন্ত্র একাদশী-বিহীন যে জন। 
হরিকে না নিবেদিযা করেন ভোজন ॥ 
যে ব্রাহ্মণ দৌত্য কিংব! বৃতি রজকের । 
গ্রহণ করেছে কিংব৷ বাহক বৃষের ॥ 


শুদ্র অন্নভোজী কিংবা শুদ্রশবদাহী। * - 


শুদ্রো৷ পত্রী যাঁর কিংবা শূত্রপ্রতিগ্রাহী ॥ 
শুদ্রযাজী, সৃপকার কিংব। অদিজীবী | 
অবীরান্নভোক্তা কিংব! হষ মসীজীবী ॥ 
হরিনাম বিক্রী আর কন্যা বিক্রী করে। 
ভগজীবী যে ত্রান্ষণ হয এ-সংসারে ॥ 
অথব। বিজ্রেত। যদি হুগ্ধের ত্রাহ্মণ | 
মতস্যাহারী ছি-আহারী হয অভাজ্ন ॥ 
দেবাদি পূজাষ যার নাহিক উৎসাহ । 
বিপ্র সেই নাহি রূষ জান নিঃসন্দেহ ॥ 
নিবিষ সর্পের মত সেই সে ত্রাঙ্গণ | 
ত্রাঙ্মণ্যবিহীন হয সেই অভাজন ॥ 

এত বলি মুনিবর সম্তাষি রাজায়। 
সাবিত্রী-পুজার বিধি কছিলেন তাঁষ ॥ 
সমুদষ শিখাইযা! তবে মুনিবর। 
সবস্থনে প্রস্থান করে হরিষ অন্তর ॥ 
'বথাবিধি সাবিত্রীকে পৃজিষ। রাজন্‌। 
তুষ$ট করি বরলাত করিল ব্রাহ্মণ ॥ 

এত ঘদ্দি বলিলেন দেবনারাষণ। 
সতভ্ভি বিনয়ে কহে নারদ তখন ॥ 
কিবা ধ্যান কিবা বিধি কিবা মন্ত্র তার। 
দয়া করি বল দেব সাবিত্রী পুজার ॥ 


প্রীত হু'য়ে নারদেরে বলে নারায়ণ । 
বিশদ ভাবেতে বলি শোন দিয়। মন ॥ 
শুদ্ধকালে ঈ্ৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষ যবে। 
ত্রয়োদশী দিনে ব্রতী স্বন'ঘত হবে ॥ 
চতুর্দশী দিবসেতে ভক্তিযুক্ত মন। 
করিবে শ্রীমাবিত্রীর ব্রত-আচরণ 
চতুর্দশ নৈবেদ্য ও চতুর্দশ ফল। 
পুষ্প ধূপ বস্ত্র আদি অপিবে দকল। 
আত্ত্শাখা ঘটোপরি করিয়া স্থাপন। 
ুরধ্য অগ্নি দেবগ্গণে কর আবাহন ॥ 
সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্র কহিব এখন । 
সর্ববকাষপ্রদ মন্ত্র করহ শ্রবণ ॥ 
বাহার বণের প্রভা কাঞ্চন লমান। 
ব্রহ্মতেজে প্রজ্ব লতা শুন মতিমান্‌ ॥ 
্রীষ্ের মধ্যাহসূর্ধ্য-দম জ্যোতিঃ ষার। 
রত্বে বিভূষিত। যিনি অতি চমৎকার ॥ 
পরিধানে শুদ্ধ বস্ত্র অগ্নির মতন। 
হৃগ্রাসম। যিনি সদ] সহাস্তবদন ॥ 
বিশ্বের বিধানকন্তী ব্রহ্মার কামিনী । 
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী যিনি শান্ত্রম্ঘরূপিণী ॥ 
শীন্তমু্তি মনোহর সম্পদদাধিনী | 
বেদবীজন্বরূপিণী সদা হন যিনি ॥ 
বেদের জননী যিনি মাত! সবাকার। 
সেই সাবিত্রীরে আমি ভজি বারবার ॥ 
এইব্ূপে সাবিত্রীর করি পৃজাধ্যান | 
নিজের মন্তকে পুষ্প করিবে প্রদান ॥ 
এইরূপ বিধিমতে ভক্তিনহকারে। 
দেবীরে করিবে পূজা ষোড়শোপচারে ॥ 
তিন সম্ধ্য। স্তব পাঠ করে যেই জন। 
বেদপাঠ ফল পাষ শান্ছ্রের বচন ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে হুযোবিংশ অধ্যার সমাপ্ু। 


রর রর রে 


১৮৫ 


১৮৬ শরি্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





ও চতুনিংশ অধ্যার 


পাধিত্রীদেবী করুক বাজ! অর্থপতিকে বব দান ও 


সাঁবিত্রীব উপাখ্যান | 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ সথজন। 
অশ্বপতি সাবিত্রীর করিল। পূজন ॥ 


বিধিমতে পৃজ। স্তব পাঠ করি শেষে। 


দেবীর দর্শন রাজা পান অবশেষে ॥ 
সহশ্র দুর্য্যের সম রূপ জ্যোতির্ময় । 
মহ্‌ মহ হাসি দেবী নৃপতিরে কষ ॥ 
শুন শুন নৃপবর, জানি আমি নব। 
কি কারণ কর তুমি মোর পূজা স্তব ॥ 
তুমি কিব! চাহ তব পড়ী কিবা চায়। 
তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব ত্বরাষ॥ 
তব পত়ী করিতেছে কম্তার কামনা । 
পুত্রে লাগি তুমি নিজে করিছ প্রার্থন! ॥ 
তোমাদের উভয়ের ইচ্ছ। পূর্ণ হবে। 
উভ্বের অভিলাষ পূরাইব তবে ॥ 

এই কথ বলি দেবী ব্রহ্লোকে যান । 
অশ্বপতি শ্বস্থানেতে করিল প্রস্থান ॥ 
সহর্ষ অন্তরে নৃপ রাজ্যে ফিরে আদে। 
আনন্দে কাটায দিন ্বীয গৃহবাসে ॥ 
যথাকালে পতী তাঁর গর্ভবতী হৈল। 
সর্বকলেবরে তার লক্ষণ ফুটিল॥ 

দশ মাস দশ দিন করিয। ধারণ । 
প্রনবিলা রাণী এক তনযা রতন ॥ 
অতিশষ স্থলক্ষণা৷ কন্যা! জন্মে তীর। 

' লুক্ষমী-ংশভূতা। কন্তা! অতি চমৎকার ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কম্বা। চন্্রকলা-সগ | 
সাবিত্রী হইল নাঁম অতি মনোরম ॥ 

” বাল্যকাল ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হয়। 
নবীন যৌবন ক্রমে হইল উদয় ॥ 
কালক্রমে হয কন্যা রূপমী যুবতী । 
রূপেতে লক্ষ্মীর নম গুণে সরম্যতী ॥ 


কন্ঠার যৌবন দেখি নৃপতি তখন। 
উপযুক্ত পাত্রহেতু চিন্তান্বিত মন ॥ 
নে স্থানে নান! দত পাঠাষ নৃপতি। 
কোথায পাইবে কন্যা সাবিত্রীর পতি | 
সথীর সাহায্যে তবে সাবিত্রী জন্দরী। 
পিতারে জানাঁয কন্যা, অভিলাষ তারি ॥ 
শ্রবণ করহ পিতা! আমার বচন। 

নান! দেশে আমি নিজে করিব ভ্রমণ ॥ 
সবয়ন্ধর! হব আমি, পান্র নির্ববাচন। 
নিজেই করিব পিতা, শুন বচন ॥ 
আমার মনের কথা কহিন্ন তোমারে । 
বিবাহ এরূপ ছাড়া ন1 করিব কারে ॥ 
গুনিযা কন্তার বাক্য ভূপতি তখন | 
সাবিত্রীরে অনুমতি দিলেন রাজন্‌ ॥ 
পাইয। পিতার আজ্ঞা সাবিত্রী ছন্দরী | 
সথিদলবলসহ আযোজন করি॥ 

চলিল আপনি সতী শ্বামী নির্বাচনে । 
ভ্রমিল কতই দেশ নগরে-বিজনে ॥ 
কিন্ত না পাইল ক্যা পছন্দ মতন | 
পাত্র তার কোখাও ন। হৈল নির্বাচন ॥ 
অন্তরে ভাবিয়া! কণ্ঘ] বড়ই বিষাদ । 
সীকে ডাকিযা বলে স্বীষ মনোসাধ ॥ 
তোমরা] ফিরিযা! সব যাও নিজ ঘর। 
পিতাঁরে বলিবে মোব না মিলিল বর। 
আমার জীবন বুঝি হুইল বিফল। 
ফিরিয়! না যাব ঘরে কহিন্ু সকল ॥ 
সধীর! সকলে মিলি গ্রবোধিল তারে । 
পরে ল'যে ঘা তারে তপোবন-ধারে ॥ 
দেখিল সেথাঁষ কত আছে যোগিজন । 
আপন মনেতে করে ঈশ্বর-চিস্তন ॥ 
মনোমত পতি সেথ। পাবে না জানিষ!। 
মধী সহ ফিরে কস্তা। বিফল হুইয] | 
তপোবন হৈতে কণ্ঠা যায অতঃপর । 
সখিদলবলসহ অরণ্য প্রাস্তর ॥ 


/ 


| প্রকৃতিখণ্ড। ১৮৭ 





সহস| হইল কন্যা অচেতনপ্রায় 1 
কিবা সে দেখিল, কেহ না জানিল হায় ॥ 
অত্যন্ত ব্যাকুল হৈযা। পড়ে সহচন্বী | 
সাবিত্রীরে শৌযাইল করি ধরাধরি ॥ 
বদনে ব্যজন করে হইব অধীর । 
অঞ্চলে ছিটাষ জল মুখে সাবিত্রীর 
সহচরীদের যত সাবিত্রী তখন। 
মেলিল নয়ন আর লভিল চেতন ॥ 
সধীর এহেন ভাব দরশন করি। 
আনন্দে অধীর হন যত সহচরী ॥ 
জিজ্ঞাসে তখন সধী বল কি কারণ । 
সহন। চেতনহারা৷ হইল! এমন | 
শাবিত্রী কহেন গুন ওগো! নহচরি | 
মনোহর রূপ কিবা দরশন করি | 
নবীন যুবক এক রূপের কি ছটা । 
পাষাণ উপরে বসে, শিরে শৌভে জট ॥ 
তাপসের বেশ বটে কিন্তু মনে হয । 
রাজার নন্দন কৌন হইবে নিশ্ষ ॥ 
অপূর্বব তাঁহাব রূপ করি দবশন। 
সংযত বাখিতে নারি আপনার মন ॥ 
শুন স্হচরী সব তোমা সবা বলি। 
ইহারেই মনপ্রাণ অপিনু সকলি ॥ 
কোন্‌ কু্দে জন্ম তার চিন্তা নাহি করি। 
মনে মনে ই'হারেই স্বামীরূপে বরি ॥ 
শুনিয! লাবিত্রী-বাক্য বলে স্হচন্ী | 
তোমার বচন সথী মানিতে না পারি ॥ 
তুমি তো রাজার কন্তা নবীন! যুবতী । 
তাহাতে দেখিতে তুমি অতি রূপবতী | 
কি হন্দর বেণী শোভে মন্তকে তোমার । 
জটাজুটধাবী হয় তাপদকুমার ॥ 
ভন্মমাথা দেহ গলে রুদ্রাক্ষের মালা | 
এমন পাত্রেরে কেন বরিষাই বালা ॥ 
অত এব শুন সথি বাঞ্ছা পরিহরি। 
অন্ত পাত্র অন্বেষণে চল ত্বরা কবি ॥ 


এইরূপ তপন্বীরে করিলে বরণ। 
পিতামাতা হবে তব বিষাদে মগ্ন ॥ 
সঘীদের কথ শুনি সাবিত্রী সুন্দরী | 
কীদিতে কাদিতে বলে শোন নহচরী ॥ 
বারণ না কর মোরে করি গে। মিনতি । 
মনে মনে ববিযাছি, ইনি মোর পতি ॥ 
ভুলিতে তাহারে আমি না পারিব কভু. 
জীবনে মরণে হুন ইনি মোর প্রভু ॥ 
কে জানে কপালে কি যে রযষেছে.লিখন। 
জানি না করিবে কিন! আমারে গ্রহণ ॥ 
এত বলি সখী সহ সাবিত্রী তখন। 
উপনীত হয আসি যুবার সদন ॥ 

বিনয করিষ! কহে তাহার গোচর। 
কিব! নাম কার পুত্র কোথা তব ঘর ॥ 
মধুর বচনে তবে যুবা মতিমান্‌। 
আপনার পরিচয় করিল প্রদান ॥ 

রাজ। ছ্যুষৎমেন হন অতি ভাগ্যহীন। 
জ্ঞাতিদের বঞ্চনাষ দুঃখে কাটে দিন ॥ 
তাঁর পুত্র সত্যবান্‌ আমি অভাজন | 
ভাগ্যদৌষে নিরন্তর ঘুরি বনে বন ॥ 
পিতামাতা বৃদ্ধ অতি বনেতে নিবাস । 
ছুঃখের জীবন অতি কর গো বিশ্বাস ॥ 
এবে কন্যা বল শুনি তব পরিচষ । 
জানিতে আমার বড় কুতৃহল হয় ॥ 


'ঘত্যবান্‌কথা শুনি এক সহ্চরী | 


অতি পুলকিত মনে কহে হাস্ত করি ॥ 
অস্বপতি নামে রাজ। বিদ্ধিত ভুবন। 
সাবিত্রী ইহার কন্া জানে সর্ববজন ॥ 
রূপে-গুণে সর্ধ্বভাবে অতি হুলক্ষণা। 
জগৃতে ইহার আর নাহিক তুলনা । 
স্বধংবর! হইবেন ভাবি মনে মনে । 
ভ্রমিছেন দেশময নগরে বিজনে | 
শুনিযা যুবক মনে হয উল্লসিত 
সাবিত্রীর রূপ হেরি হইল মোহিত | 


১৮৮ শী্রী্রহ্মবৈবর্ত-পুর্বাণ। 


বিপাক ১ সি সস 


অতীব বিষাদে তাই বিদীয় দীনিল। 
ম.বিত্রী সথীরা মিলি গৃছেতে ফিরিল ॥ 
এক স্হচরী গিয়া রাণীর নিকটে । 
ভ্রমণের সব কথা বলে অকপটে ॥ 
সবশেষে নিবেদিল মহারাণী প্রতি। 
যেভাবে মাবিত্রী বরে অপরূপ পতি ॥ 
সত্যবান্‌ ব্যতিরেকে অন্ত কোন জনে। 
স্বামীরূপে কন্া। তাঁর নাহি ভাবে মনে ॥ 
শুনিয়। স্ধীর কাছে সব বিবরণ | 
অবিলম্বে আমে রাণী পতির সদন ॥ 
আমিয়! পতির পাঁশে রাণী অতঃপর । 
বিস্তারিযা সব কথা কহিল সত্বর ॥ 
রাণীমুখে এই কথা করিয়া শ্রবণ। 
অশ্বপতি হইলেন উল্লমিত মন ॥ 
রাণীরে সন্বোধি কহে মধুর বচন। 
সত্যবানে কম্ঘ। আমি করিব অর্পণ | 
এত বলি নৃপ্বর পুলকিত মনে | 
বিবাহের আয়োজন করেন যতনে ॥ 
হেনকালে দেবঝষি করে আগমন । 
যুনিরে দেখিষা রাজা আনন্দিত মন ॥ 
পান অর্ধ্য দিয়া দেন আমন তাহারে। 
কুশল শুধান মুনি মদ নৃপবরে ॥ 
বন্দনা করিষা কহে মৃদ্র অধিপতি । 
তব কৃপাবশে শুভ ওহে মহামতি ॥ 
অন্তর্যযামী তুমি খাষি ব্যক্ত চরাচরে। 
নিবেদন করি এক তোমার গোচরে ॥ 
সাবিত্রী নন্দিনী মম জীবনের ধন। 
গিয়াছিল সহী সহ গহন কানন ॥ 
স্ত্যবান্‌ নামে তথ! নৃপের কুমার । 
পিত। মাতা সহ আছে বনের মাঝার ॥ 
শুনিলাম ওহে খাষি যুব। মনোহর। 
তাহার রূপেতে মুগ্ধ দেবতা-নিকর ॥ 
এত শুনি দেবখষি কহিলেন তীারে। 
শুন শুন নৃপবর বলি হে তোমাবে ॥ 


চে 
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০০৯১ 


শুনিযাছ যাহা তুমি সত্য বটে হব। 
কানন-মাঝারে তারা আছে স্থনিশ্চয ॥ 
সত্যবান্‌ ধর্মানিষ্ঠ অতীব সুজন । 
হ্যমৎসেন নৃপতির প্রাণের নন্দন ॥ 
অদ্বিতীষ সেই যুবা রূপে আর গুণে। 
ভুগন। তাহার না হু মিলে ত্রিভুবনে ॥ 
জিতেক্দরিষ সত্যবাদী জানে সর্বজন | 
সত্যধর্শ্দে অনুগত সদা! তার মন ॥ 
বঁজ্যধন জ্ঞাতিদের করিয়া প্রদান । 
পিভৃ-মাতৃসহ করে বনে অবস্থান ॥ 
তোগনৃথ ইচ্ছা তার অন্তবেতে নাই। 
তাপসের বেশে এবে ভ্রমিছে সদাই ॥ 
কি কারণে নৃপবর বলহু এখন। 
জিজ্ঞাসিলা তার কথা আমার সদন ॥ 
ঝষধির এতেক বাক্য করিযা৷ শ্রবণ । 
মন্ররাজ ধীরে ধীরে করে নিবেদূন ॥ 
তব পাশে খধিবর কি আছে গোপন । 
বলিতেছি সব কথা করহ শ্রবণ ॥ 
সত্যবানে দেখি সেথ। আমার নন্দিনী | 
গ্রশষে মজেছে তায ওহে মহামুনি ॥ 
এখন উচিত কিবা কহ মহাতুন্‌। 
তাপসেরে দিব কি না তনযারতন॥ 
এত শুনি শ্রীনারদ দুঃখিত অন্তর। 
কহিলেন ধীরে ধীরে গুন নৃপবর ॥ 
উপযুক্ত পান্র বটে সেই সত্যবান্‌। 
কিন্তু এক কথ বলি গুন মতিমান্‌॥ 
অনুমতি দিতে আমি ইহাতে না পারি! 
অন্য পাত্রে কম্তাদান করহ বিচারি ॥ 
আজি হৈতে যেই দিন বর্ষ পূর্ণ হবে। 
সেইদিন সত্যবান নিশ্চয মরিবে | 
বিধবা হইবে তব সাবিত্রী-রতন | 
অতএব হেন কাজ না কর কখন ॥ 
এত গুনি হশ্বপতি তাসিল চিন্তায় । 
ন্যনেব নীরে তীর বক্ষ ভাসি যাষ | 


সাবিত্রী দীড়াষে ছিল আড়ালে তখন । 
মৃ্ুভাষে মুনিবরে করে সন্বোধন ॥ 
শুন শুন মম বাক্য ওহে খষিবর। 
অল্প-আু যদি সেই পুরুষ-প্রবর ॥ 
তথাপি অন্তরে তারে বরিয়াছি আমি । 
জীবনে মরণে মম সত্যবান্‌ স্বামী ॥ 
এত গুনি দেব-থাধি সম্বোধি রাজনে। 
কছিলেন কণ্ত! দান কর সত্যবানে ॥ 
বিধাতা নিশ্চধ তব সাধিবে কল্যাণ। 
এত বলি খধিবর করিল প্রস্থান ॥ 
অতঃপর রাজ। কৰে বিভা-মায়ৌোজন। 
সাবিত্রী মহিতে করি রথে আরোহণ ॥ 
পুরোহিত সঙ্গে নৃপ দ্রুতগতি চলে। 
উপনীতন্হন আসি নেই বনস্থলে ॥ 
সত্যবান্-পিতৃপাশে করিষা গমন । 
কছিলেন অশ্বপতি ওহে মহাত্মুন্‌॥ 
মম কনা বরিষাছে তোমার নন্দনে ৷ 
তাই আসিযাছি এবে তব তপোবনে ॥ 
সত্যবানে কন্া। মোর করিব অর্পণ। 
আসিয়াছি তোম। পাশে তাহার কারণ ॥ 
তা? শুনি ছ্যমৎসেন নৃপতিরে কয়। 
রাজ্যভ্রষ্ট অন্ধ আমি জান মহাঁশষ ॥ 
দার! পুত্র মহ বনে করি নিবসতি। 
তুমি রাজচত্রবন্ী ওহে মহামতি | 
তোমার কন্যার যোগ্য নহে সত্যবান্‌।- 
অতএব অগ্য পাত্র করহ সন্ধান ॥ 
ইহা শুনি অশ্বপতি মন্্ররোজে কষ । 
অতি গুণবান্‌ জানি তোমার তনয় ॥ 
স্থখ-ছুঃখ দিবারাত্রি ঘুরিছে সংসারে । 


_ তাহাতে কাতর নাছি হইও অন্তরে ॥ - 


বসতি করিছ আজি এই তপোবনে। 
বষিতে পারহ কালি রাঁজ-সিংহাসনে ॥ 
অতএব শুন বাক্য, না কর চিন্তন | 
সত্যবানে কন্যা আমি কলির অর্পন | 


প্রকৃতিখণ্ড। 


এর পর উভয়েই হয় আনন্দিত। 
'ুতকার্যয সম্পাদন করে বিধিষত ॥ 
তপোবনে সাবিভ্রীরে রাখিয়া তখন । 
অশ্বপতি নিজরাজ্যে করিল! গমন 
মনোমত পতি পেষে সাবিত্রী হুন্দরী ৷ 
মনের হৃখেতে রহে দিবা-বিভাবরী ॥ 
শ্বশুর-শাশুড়ী-সেব। করে নিরস্তর | 
প্তিসেবা করে সতী পুলক অন্তর ॥ 
দিবন রজনী হথখে কাটে অতিশয। 
তবু নারদের বাক্যে মনে জাগে ভয় ॥ 
পতি-পরমাযু সতী দিন দিন গণে। 
ছুঃখ ব্যধ! সগোপনে রাখে নিজ মনে ॥ 
তিন দিন মাত্র আযু যখন থাকিল। 
সাবিত্রীর ব্রত সতী আরম্ত করিল ॥ 
বিধিমতে করে পূজা! সাবিত্রী তখন। 
সেই মৃ্তি ধ্যান করে হযে একমন | 
বরষ সম্পূর্ণ পরে যে দিবন হয়। 
সাবিত্রী হইল! অতি শোকার্ভ-হৃদয ॥ 
সেই দিন সত্যবান্‌ লইয়! কুঠার। 

কাঠ আনিবারে চলে বনের মাঝার ॥ 


সাবিত্রী ভাবিছে মনে শেষ হল দিন। 


নিশ্চয় হইব আমি আজ পতিহীন ॥ 
এত ভাবি হবৃশুরেরে করি সম্বোধন | 
বিনয়-বচনে সতী কহিছে তখন ॥ 
একাকী তোমার পুক্র চলেছে কাননে | 
অনুমতি দেহ মোরে ঘাই তার সনে॥ 
রাজ! বলে একি শুনি অদ্ভুত বচন। 
কুলবধূ হৈয়া যাবে নিবিড় কানন ॥ 
কিছুতে বারণ নাহি শুনে গুণব্তী। 
অগত্যা চলিল শেষে লৈয়া অনুমতি ॥ 
পতিসনে বনমধ্যে করিল গমন । 
সত্যবান্‌ দেখি তারে কহেন তখন ॥ 
শুন শুন গুণবতি আমার বচন | 


কালিমা-মলিন হেরি তোমার বদন ॥ 


১৮৯ 


১৯০ আই্রীব্রদ্ষাবৈবর্ত পুরাণ । 


আহা মরি হৈয়! তুমি রাজার নন্দিনী । 
কত ক্ষ মোর লাগি পাইতেছ ধনি ॥ 
এই স্থানে তরুমূলে থাকহু এখন। 
তোমারে করিবে রক্ষ। বনদেবীগণ ॥ 
কাষ্ঠ হেতু যাই আমি বনের ভিতর । 
পুনরায় তোমা পাশে আদিব সত্বর ॥ 
এত বলি সত্যবান্‌ কাঠ আনিবারে। 
চলি গেল দ্রুতগতি কানন-মাঝারে ॥ 
বৃক্ষের উপরে গিয়! উঠিল সত্বর | 
কাটিতে কাটিতে কাঠ হইল কাতর ॥ 
ভয়ঙ্কর শিরঃগীড়া করে আক্রমণ । 
সাবিত্রী-সকাশে দ্রুত করে আগমন ॥ 
সাবিত্রীর কোলে মাথ। রাখিযা তখন । 
দেখিতে দেখিতে ক্রমে হয অচেতন ॥ 
তখন অন্তরে ভাবে সাবিত্রী স্থন্দরী। 
ফলিল নার্দ-বাক্য হা কিবা করি ॥ 
অকালে বৈধব্য-দশা ঘটিল আমার 
এখন উপাষ কিছু নাহি দেখি আর ॥ 
সাবিত্রী করিল তবে অনেক রোদন। 
মৃত্যু কালকন্তা৷ তথা করে আগমন ॥ 
সত্যবান্‌ প্র।ণত্যাগ করিল সত্বর। 
ছুই যমদুত সেখা। আসে ভয়ঙ্কর ॥ 
দেখিল আমিয়! দূত সাবিত্রী সুন্দরী । 
বিরস ব্দনে আছে পতি কোলে করি ॥ 
ঘমদুত সেই দৃশ্য করি দরশন। 
শৃগ্ঠছাঁতে যায ফিরে ষমের সদন ॥ 
বিনয-বচনে কহে করি যোড়কর। 
শুন শুন নিবেদন ওহে দণ্ডধর ॥ 
গিষাছিন্ু মোর! সবে আদেশ-পালনে। 
আনিতে নারিনু কিন্তু সেই সত্যবানে ॥ 
পরশিয়া আছে পতি সাবিত্রী স্থন্দরী | 
তযে মোরা দেহ তার পরশিতে নারি | 
দৃতমুখে হেন বাক্য করিষা শ্রবণ। . 
যমরাজ দ্রুত সেথা। করে আগমন ॥ 


দেখিয়া! সাবিত্রী বলে তুমি কোন্‌ জন] 
ধর্মারাজ বলে, আমি সবার শমন ॥ 
রাজপুত্র সত্যবান্‌ জানি তব স্বামী । 
কালপূর্ণ হল তার ল'ষে যাব আমি 


,শুনিয়! সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞ। তোমার । 


বিধির নির্ববন্ধ লঙ্ঘে শক্তি আছে কার ॥ 
মায়াতে মোহিত সব, কেব। কার পতি। 
সত্য আর ধর্ম মাত্র অখিলের গতি ॥ 
এতেক কহিষ! সতী ছাড়ে সত্যবানে। 
কৃরঘোড়ে রহিলেন যম বিদ্যমানে ॥ 
সত্যবান্‌ পাশে আসি যমরাজ তার। 


| শরীর হৈতে বার করে চমৎকার ॥ 


অঙুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা ক্ষুদ্রতম অতি। 
তাহা! লৈষা মরাজ চলে শীব্রগনতিধ। 
এতেক হেরিধ। সতী শোকাম্বিত মন। 
নীরবে যমের সাথে করিল গমন ॥ 
সাবিত্রী চলিল.যমরাজের পশ্চাতে |. 
যেখানেতে বম যায়, ধয সাথে সাথে ॥ 
হেগ্সিয়া পশ্চাতে তারে সবিস্মষে যম। 
কহিল! অনেক কথ! অতি মনোরম ॥ 
শুন গুন সতি, তুমি আস কি কাবণ! 
অতি নীত্র কর তব গৃহেতে গমন ॥ 
মানুষের দেহ নিষ! যাইবে কোথায। 
এই দেহে যমপুরে কেহ নাহি যাষ ॥ 
পতিসহ গমনের ইচ্ছা যদি ধর | 

নশ্বর এ দেহ তুমি আগে ত্যাগ কর ॥ 
ভোগকাল পরিপূর্ণ তোমার পতির। 
তার লাগি মিথ্যা কেন হতেছ অধীর | 
আঁপনীর কর্মফল পাইবে এখন । 

তাই তারে ল'যে যাই আপন ভবন ॥ 
যেরূপ ষে কর্ন করে পাঘ সেই ফল। 
কর্মফল ভোগ করে প্রাণীরা সকল ॥ 
জীব্গণ ইন্দ্র হয নিজ কর্মাফলে। 
রশ্মাপুত্র হুয় তারা নিজ কর্মবলে ॥ 


্রক্ৃতিধড। ১৯১ 





সর কপ রিপ ্র 


স্বীয় কর্দমবলে হয ভ্রীঘরির দাস। 
কর্ম্মফলে পূর্ণ হয জীব-অভিলাষ ॥ 
অমরত্ব সিদ্ধি আর মুক্তি-চতুফয়। 
কর্মবলে লাভ করে জীব সমুদয় ॥ 
্রান্মণাদি চারি বর্ণ কর্মফলে হয। 
শ্লেচ্ছত্ব লভিবে কর্দ্দে নাহিক সংশধ ॥ 
শৈল বৃক্ষ পশু পক্ষী জন্ম স্থাবর ৷ 
কৃমি সর্প বক্ষ রুক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ 
কুষ্মাণ্ড বেতাল প্রেত ভাকিনী দানব। 
নিজ কর্থাফলে হয যতেক মানব & 
পুণ্যবান্‌ মহাপাগী নিজ কর্মে হয । 
কর্মফল ভোগ করে প্রাণী সমুদষ ॥ 
নরকেতে যায লোক কর্ম-অনুসারে | 
কর্ম্মফলে যায় সবে স্বর্গের মীঝারে ॥ 
প্রীণিগ্ণ নিজ নিজ কর্দ্ম-মহিমায় । 
ইন্দ্রলোকে চক্্রলোকে সূর্ধ্যলোকে যাঁয়। 
কেহ হ্য চিরজীবী কেহ অল্পপ্রাণ। 
কোটি কল্প আযু হয কর্মের বিধাঁন। 
ক্ষণমীত্র আঘু হয কর্ম্ম-নিব্ন্ধন | 
কর্মের ফলেতে হয গর্ভেতে মরণ ॥ 
মহাতত্ব তব কাছে করিনু কীর্তন । 
বৃথা কেন তবে সতী করিছ রোদন ॥ 
তব পতি কর্ম্মফলে ত্যঙজে কলেবর। 
যাও ফিন্ে আপন্দাব গৃহেতে সত্বর ॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে চতুবিংশ অধ্যার সমাঞ্চ! 


& পঞ্চঘিংশ অধ্যায় 
সাবিত্রী ও বম-সংবাদি। 
নাবাধণ কহে, গুন নারদ সৃজন । 
কহিল! সাবিত্রী দেবী মেরে তখন ॥ 
“ শুনিতে আগ্রহ বড় ওহে ধর্মরাজ। ১ 
মানবেব কর্ম কিবা কহ যোবে আজ ॥ 





চি 





কোন্‌ কর্ম শুভ আর অশুভ কি হয়| 
কর্মের কি বীজ তাহ কহ সদাশয় ॥ « 
কর্দফল দান করে দে বা কোন্‌ জন! 
কি প্রকারে সাধু করে কর্ম-উচ্ছেদন ॥ 
কর্মের কি হেতু আর কর্ম কি প্রকার। 
কর্মফলভোক্তা কেবা হয় অনিবার ॥ 
কম্্ম মাঝে লিপু নাহি হয কোন্‌ জন। 
কেবা হয় দেহী আর বৃদ্ধি বিদ্যা! মন ॥ 
প্রাণবন্ত কি পদার্থ কহ মোরে আজ । 
ইন্ড্রিযাদি কি পদার্থ কহ ধর্মমরাজ ॥ 
পরমাত্মা কোন্‌ জন কেব! জীব হয়। 
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥ 
যম কহে, শুন বসে আমার বচন । 
সমস্ত বিস্তারি আমি কহিব এখন ॥ 
বেদের বিহিত কম্ম হুমঙ্গলকর । 

অন্ত কর্ম শুভ নহে কহি নিরন্তর ॥ 
একনিষ্ঠ বিষ্্স্ব। করে কর্মক্ষষ | 
দুর করে জন্ম মৃত্যু জর৷ ব্যাধি ভঘ ॥ 
শুন শুন সাধ্বি, তুমি বচন আমার । 
শান্ত্র-অনুদারে মুক্তি ভুইটি প্রকার ॥ 
এক মুক্তি মানবেরে প্রদানে নির্বাণ । 
অন্ত মুক্তি করে নিত্য হর্ভক্তি দান ॥ 
হরিতক্তিরূপ মুক্তি বৈষ্ণবেরা চাষ । 
নির্ববাণ প্রার্থনা করে সাধু-সধ্প্রবায় ॥ 
নির্ববাণমুক্তির ভাগ্য ষাহাদের হয। 
পুনরাষ জন্মলাভ ন। হবে নিশ্চয ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্ধের বীজ কর্মীকলদাতা। 
কর্মের স্বরূপ হন শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা! ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্মের হেতু, শুন দিয়! মন | 
তাহা হ'তে সর্ববকর্্ম হয় উৎপাদন ॥ 
কর্মফল ভোগ করে জীব বারংবার । 
নিলিগ রহেন আত্মা ভিতরে তাহার ॥ 
আত্মা প্রতিবিষ্ব জীব জানি অনিবার। 
সেই জীবে দেহী কহি ভুল নাহি তার । 


১৯২ শরীতীব্হ্মবৈবর্ত পুরাণ। 


দেহ পঞ্চভৃতময় অনিত্য নশ্বর । 
জীবরূপী দেহী কর্ত। ভোক্তা নিরন্তর ॥' 
পরমাত্ম! ভোজধ্বিতা কহি অনিবার। 
শুন সাধ্বি, জ্ঞান হয় বিভিন্ন গ্রকার ॥ ” 
জ্ঞ"নের জননী বুদ্ধি, বারু হয প্রাণ। 
ঈশ্বরের অংশ মন ইন্ড্রিয প্রধান ॥ 
কর্মের প্রেরক মন অদৃশ্য সদাই । 
অনিরূপ্য জ্ঞান তাহ! কোন ভুল নাই ॥ 
নাসিক! রসন! ত্বকৃ কর্ণ ও নযন। 

পঞ্চ ইন্ডরিগাদি এই জানি সর্বক্ষণ ॥ 
নিগুণ পরমত্রক্ম হরি সনাতন । 

"তিনি হন কারণের নকল কারণ ॥ 

গুন শুন সাধ্বি ভুমি আমার বচন। 

' সমুদয় কথা আমি করিনু কীর্ভর্ন ॥ 
সাবিত্রী কৃহিলা, দেব শুনিলাম আমি। 


কোথাধ যাইব আমি ত্যজি যোর স্বামী ॥ - 


যেই জন সতী হয স্বামীমাত্র গ্রতি। 
্রক্মাবিষু কিছু নহে, সত্যমান্র পতি ॥ 
পতিহীন জীবনের মুল্য কিছু নাই। 
এই কথ! তুমি ভাল জান ত গঁসাই ॥ 
এ জীবনে স্বামী ছাড়া অন্ত নাহি জানি । 
ধর্মকথ! বল বর্দি তাহা তবে মানি ॥ 
জ্ঞানের সাগর তুমি পণ্ডিত-প্রধান। 
তাহারে ছ।ড়িঘা কোঁথ। করিব প্রস্থান ॥ 
আরো! কিছু প্রশ্ন তোষা করি ধর্মারাজ | 
উত্তর তাহার মোরে দান কর আজ ॥ 
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক জগতে | 
এই হেতু গুধাইনু, কহ বিধিমতে ॥ 


কোন্‌ কর্ম দ্বারা জীব কোন্‌ যোনি পাঁষ। . 


কৃপা করি তাহা তুমি বলহ আমায় ॥ 
স্বর্গ নরকেতে যাঁয় কোন্‌ কর্মমফলে। 
মুক্তি পা জীবগণ কোন্‌ বর্সযলে 
কেন বা,মনুস্যবপে ধরাধামে আসে । 
কেন জীব বদ্ধ হয় সংসারের পাশে । 


কোন্‌ কর্মে হরিভক্ত হয জীবগণ | 
কোন্‌ কর্ধে মুক্তি পাঁষ করছ বনি | 
জীবজক্ত দীর্ঘজীবী কোন্‌ কর্মে হয। 
কোন্‌ কর্মে তাহাদের হয় আাবুক্ষয ] 
আলে! অন্ধকার তুল্য কেনই বা হয! 
কোন্‌ কর্মে সুখী ছুঃখী কহ মহাশয় | 
অঙ্গহীন অন্ধ খণ্জ বধির কৃপণ । 
ক্ষিপ্ত নুব্ধ হয় কোন্‌ কর্মের কারণ ॥ 
কৃপণ হইবা জন্মে কোন্‌ কর্মফলে। 
কেন বা তক্ষরবৃত্তি করে অবহেলে ॥ 
কোন্‌ কর্মে লতে জীব মুক্তি চতুটঘ। 
কোন্‌ কর্মে মানবের ন্বর্গবান হয ॥ 
ব্রহ্ম ্ব করয়ে লাভ কিসের কারণ। 
কোন্‌ কর্মমফলে হয বৈকুগ্ে গমন | 
পাপতাপ দুরীভূত কি কারণে হধ। 
বিভৃত করিয়া তাহা! বল মহাশয় ॥ 
নরকের সংখ্য। কত, কি তারের নান | 
কোন্‌ পাপে নরকেতে যাঁষ অবিরাম | 
কোন্‌ পাপে কি ব্যাধির দেছেতে আশ্রয। 
কূপ! করি বিস্তারিয়া কহ মহাঁশঘ ॥ 
কি কাজ করিলে বল ব্যাধি হয দুর। 
কোন্‌ কারণেতে পুণ্য হুইবে প্রচুর ॥ 
বল প্রভু কৃপা করি সব বিবর্ণ । 
শুনিতে হয়েছে বাঞ্ছা, করহ পূরণ ॥ 
বৈবর্তপুরাণ কথা অস্থৃত মধুর । 
শ্রবণেতে যম্ভয় যাষ বহু দুর ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে পঞ্চবিধশ অব্যার সমপ্ডি। 


উ বড়বিংশ অন্যায় 
বযের নিকট পাবিত্রীব বব্গাতি। 
সাবিত্রীর কথ৷ সুব কুরিবা! শ্রবণ | 
বিম্মষেতে মুগ্ধ হয় দেবত। শখন ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। 


১৯৩ 


শাক লি শি শা 
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অতঃপর সম্যোধিঘ  সাবিত্রীতসভীরে। 
কহিলেন ধর্ন্মবাঁজ অতি ধীরে ধীরে ॥ 
গুন গে! সাবিত্রী সী আমার বচন। 
তোমারে তো। মনে হুয অতি বিচক্ষণ ॥ 
অবলা সরল। তুমি বযমে নবীন1। 
তবু মনে হ্য তুমি জ্ঞানেতে প্ররীণ! ॥ 
তৌমার বচন গুনি হইনু সন্তোষ । 
আমি যা বলিব তাছে নাহি ধর দোষ ॥ 
শুন বসে, তব পিত। বিজন কনিনে। 
সাবিত্রী দেবীর ধ্যান করে একমনে ॥ 
দেবীর বরেতে রাজ! পাইল! তোমায় । 
ল্ক্ষী-মংশজাতা তূমি জানি আমি তাষ ॥ 
শ্রী যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শোভা পায়। 
্্রীকৃষ্ণ যেমন বক্ষে রাখে রাধিকা ॥ 
ভবানী যেমন শোভে ভবের বুকেতে । 
মূর্তি রহে ধর্ম্-বুকে যেমন নুখেতে ॥ 
সাবিত্রী যেমন রাজে বক্ষেতে ব্রহ্মার । 
যেমন গৌতম-বুকে স্থান অহল্যার ॥ 
সেইবপ তব কাছে কছি বারংবার 
সত্যবানে প্তিত্রতা হবে অনিবার ॥ 
আমার বচন জেনে! মিথ্যা নাহি হবে। 
কি বর কামন। কর, বল তুমি এবে। 
প্রিযা হইবে তুমি মৌভাগ্যশালিনী। 
আব কি প্রীর্ঘনা। কহ মধুবভাষিণী | 
শুনিষ। যমের বাক্য সাবিত্রী তখন। 
কহিল! প্রার্থনা! মম করহ পৃবণ ॥ 
সাহস পাইন দেব কথা তোমার । 
মনেব বাসনা তাই ঘলি যে এবার ॥ 
এই বর কৃপা করি ক্রহ গ্রদান। 

মম গর্ভে শত পুত্র পাবে সত্যবান্‌ ॥ 
শত পুত্র লাভ হোক আমার পিতার 
শশুর ন্যন লাভ ককক আবার ॥ 
রাজার শশুরের বাজ্য লাভ হোক! 
এই বব দাও গ্রহ দুচে যাক শেক | 


৮০০ 


রি ইহা 


লক্ষ বর্ষ পরে আমি নতযবান্‌ সং স্হ। 
গোলোক মাঝারে যেন থাকি অহরহঃ ॥ 
তক্তি মোর রহে যেন হরির উপরে । 
পাঁপ ন! প্রবেশ করে আমার অন্তরে ॥ 
যঘ কহে, গুন সাধ্বি, বচন আমার । 
পরিপূর্ণ অভিলাষ হইবে তোমার ॥ 
শত পুত্র লীভ তব হইবে নিশ্চয় । 
আমার কথাষ তুমি করছ প্রত্যঘ ॥ 

তব ইচ্ছামত জেনো তোমার জনক | 
লভিবেন শত পুত্র নরক নাশক ॥ 
বনবাণী হৃতরাজ্য শ্বণুর তোমার | 
অবশ্য পাইবে ফিরে রাজত্ব তাহার ॥ 
অন্ধত্ব ঘুচিবে তাঁর, না রবে ছুর্গতি 1 
তোমার কল্যাণে ঘটে এই সব সতি ॥ 
বর লভি খুশীমনে সাবিত্রী হুন্দবী । 
যযেরে কহিল পুনঃ করযোড় করি ॥ 
একটি প্রীর্থন! মোর শুন ধর্মরাজ। 
কর্মের বিপাক কথা কহ যোরে আজ ॥ 
বম কহে পূর্ণ হোক তোমার কামনা । 
এইবার করি কর্ম বিপাক বর্ণনা ॥ 
কর্দমকফলে জীবগ্ণ জন্ম লাত করে। 
কর্ম্মাধীন দেব দৈত্য গন্ধর্বব কিমনরে ॥ 
পর্ববজন্মাজ্ভিত কর্ম ভোগ করে সবে। 
শুভ কর্মাফলে জীব ন্বর্গে যাঁর তবে ॥ 
অশুভ কর্মের ফলে নরকেতে যায়। 
ভোগান্তে কন্ধের ঘলে সবে মুক্তি পায় | 
কণ্মকলে নান! জ্ুদ্ধা লভে জীবগণ | 
কর্মই করযে সদা, অসাধ্য সাধন ॥ 
বিপ্রজম্মম লভে নব সুকর্ধের ফলে। 
মানবের মাকে শ্রেষ্ঠ শান্তর ই বলে 
সেই বিগ্রজ্ন যদ্দি হরিভক্ঞ হয়| 
'সধিক কাহ্য হ্বীবলে কি 
হরিভক্ভিপবাণণ দর্থলশভ কছে। 

অগ্থাথ নরকেতে ব্িবে চিরে । 
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ছুই প্রকারের যুক্তি সবার গ্রধান। 
শ্রীকৃষ্ণের সেবা আর পরম নির্বাণ ॥ 
কুকর্ত্ের ফলে জীব ছুঃখ কষ্ট পাষ। 
শুভ কর্মে সুখ পায় কহিন্ুু তোমায় ॥ 
কর্মমবলে জীবগণ স্থথী ভুঃখী হয়। 
কহিলাম তব কাছে আমি সমুদয় | 
জানিও মান্ব্জন্ম একান্ত ছুর্লত | 
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণেরা সব ॥ 
্রাঙ্মণের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিষ্লতক্ত জন। 
বৈষ্ণব দ্বিবিধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
কাম নিফাম এই দ্বিবিধ বৈষ্ণব । 
উভষের মাঝে শ্রেষ্ঠ নিক্ষাম মানব ॥ 
সকাম বৈষ্ণব যত ভোগে কর্ম্ফল। 
নিফাম তক্তের! মুক্ত হয় অবিরল ॥ 
নিষ্কাম বৈষ্ণব্থণ গৌলৌকেতে যাষ। 
দেহ-অন্তে অনায়াসে বিষুপদ পায় ॥ 
সংসারবন্ধন আর ন। হইবে তার। 
জানিবে নিশ্চিত ইহু। শাস্ত্রের বিচার ॥ 
দ্বিভুজ কৃষ্ণের ধাঁর! সদা সেব। করে। 
গোলোকে গমন করে দিব্যরূপ ধরে ॥ 
চতুডজি নারাধণে নেব! করে যারা । 
দিব্যরূপ ধরি যাষ বৈকুষ্ঠেতে তারা ॥ 
সকাম বৈষুব করে বৈকুষ্টে গমন । 
ভারতেতে করে আগমন ॥ 
কালেতে নিষ্কামী হয় সে সব ব্রাহ্মণ । 
শ্রীহরির ভক্ত তারা হয় সর্বক্ষণ ॥ 
নরলোকে পুনর্জন্ম ন! করি ধারণ। 
মগ্ন রহে নিত্যানন্দে সদাসর্ববক্ষণ ॥ 
বিষ্ুভভি-বিবঞ্জিত ত্রাক্ষণ যাহারা। 
অবৈষ্ঞব নামে খ্যাত জানিবে তাহার | 
চিতশুদ্ধি যতদিন না! হবে তাদের | 
হরিভক্তি ন। জন্মিবে বচন শাস্ত্রের ॥ . 
তীর্ঘবাস করে নিত্য যে নব ত্রাক্মণ। 
তপন্তা-নিরত যার! রছে অনুক্ষণ ॥ 


০০ 


বা গৃহে থাকি হবধর্পালন। 





ভীর্থে বি. 


- অবশ্য কর্তব্য বলি জানে যেই জন॥ 


দেহ-মন্তে সবে তার! ব্রহ্ধলোকে যায। 
ধরামাঝে জন্মলাভ করে পুনরায ॥ 
দৃধন্মানিরত যার] সত্যলোকে যাষ। 
ভারতের মাঝে জন্ম লভে পুনরাষ | 
ূর্ধয-উপাদন! করে যে সব ত্রাহ্মণ। 
সূরধ্যলোকে সেইজন করিবে গমন। 
্বধর্মরহিত যাঁরা ভ্রহটাচারী হয। 
নরকমাঝারে তার পতন নিশ্চয় ॥ 
শিব-শক্তি গণেশেরে পূজে যে ব্রাঙ্ণ। 
শিবলোকে অবশ্যই যাঁ মেইজন ॥ 
দেব-উপাসক যার! ইন্্রলোকে বায়। 
শীন্ত্রের বচন ইহা! কহিনু তোমাষ ॥ “ 
উপযুক্ত পাত্রে যেই করে কন্াদান। 
চন্দ্রলৌকে পেইজন করিবে প্রশ্থান ॥ 
অলঙ্কুতা কন্তা দানে হয বহু ফল। 
চন্দ্রলোকে বাস সবে করে অবিরল ॥ 
গব্য ও রজত বন্ত্র শ্তভূমি ফল। 
যাহারা ব্রাঙ্মণে দান করে অবিরল ॥ 
বিযুলোকে সবে তার! করিবে গষন। 
গন গুন সাধিবি ইহা শাস্ত্রের বচন | 
স্বর্ণ ও তায দাদি যেই করে দান। 
ুর্য্যলোকে সবে তার! করিবে প্রস্থান ॥ 
সহজ বদর কাল তথায় থাকিযা। 
পুনরায় আমিবেক মরতে ফিরিযা ॥ 
্রা্মণেরে ধন ধান্ত যেই দান করে। 
সেইজন বিষুগলোকে যাইবে সত্বরে ॥ 
ব্রাহ্মণেরে যেইজন গুহ করে দান। 
বস্থলোকে সেইজন করিবে প্রন্থান | 
দেবোদ্দেশে যেইজন গৃহ করে দীন। 
দেবলোকে দেইজন করে অবস্থান | 
ভারতে তড়াগ দান করে ধেইজন। 
জনলে।কে নেইজন করিবে গমন ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। 5৯৫ 


যেইজন তড়াণের করে পঙ্কৌদ্ধার 
ভাগ্যবান মেইজন বহু পুণ্য তার ॥ 
অশ্বথের বৃক্ষ যেই করিবে রোপণ । 
তপোলোকবাসী হয় সেই সর্বক্ষণ ॥ 
কুম্থমকানন দান করে যেইজন। 
গপ্রবলোকে ঠাই পেষে তিনি ধন্ত হন। 
দেব্ত। মন্দির গড়ি করিলে প্রদান 
অস্তিমে তাহার হয বৈকুষ্ঠেতে স্থান ॥ 
জীবের স্থখের লাখি পথঘাট ফত। 
যতনে পরিষ্কার করে যে ন্যিত ॥ 
গমন করিবে সেই নিত্য ইন্দ্রধাম ! 
পুরিবে নিশ্চয় তার সর্ব্বমনক্কাম ॥ 
দুঃখী ও দরিদ্র দান করে যেই জন। 
মহাপুণ্য লাভ হয় শাস্ত্রের বন ॥ 
জন্মাবধি যেইজন দান নাহি করে। 
কভু নাহি পায় কিছু জন্মিষা সংসারে ॥ 
ছিজগুহে জন্মি ষেই ধর্ম ন৷ আচরে। 
কর্মভোগ ভূগিবে সে জন্মজন্মাস্তরে ॥ 
স্বধ্ণ্মনিরত বিপ্র কর্মাভোগ-শেষে। 
ব্রঙ্মণের যোনি প্রাপ্ত হয় অবশেষে ॥ 
অভুক্ত কর্দের ক্ষষ কৃভু নাহি হয়। 
সবিস্তারে কছিলাম আমি সমুদয় ॥ 
আর কি বলিব আমি নাবিত্রীসুন্দরী | 
আপন ভবনে তৃমি যাও ত্বরা করি ॥ 
_. প্রক্কৃতিখণ্ডে যডবিংশ অব্যায় সমান্ত। 


০ 


গু সপ্তন্বিংশ অধ্যায় 
বমেব নিকট সাবিব্রীব শুভকর্মবিপাঁক শ্রবণ । 
সাবিত্রী কহেন, দেব, বনুন আমায। 
কোন্‌ কোন্‌ কর্মে জীব স্বর্গধামে যায ॥ 
যম কহে, শুন, নাধ্বি, আমার বচন। 
তরাঙ্মণেরে অনদান করে যেইজন ॥ 


ইন্্রলোকে অবশ্যই সেই জন যাঁষ। 
শাস্ত্রের চন ইহ! জানাই তোমায় ॥ 
দেবতা ও ব্রান্ধণেরে যে ধেয় আসন । 
বহিলোকে সথুখভোগ করে সেইজন ॥ 
হপ্ধবতী ধেনু বিপ্রে যেই করে দান। 
বৈকুষ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান ॥ 
পুণ্য দিবসেতে যদি উহা দীন হয় । 
চতুগ্ডণ পুণ্য তার হইবে নিশ্চয় ॥ 
তীর্ঘে ও বিস্তর ক্ষেত্রে দান করে যদদি। 
বহুগুণ পুণ্য তার হবে নিরনধি ॥ 
শালগ্রাম দান করে বিপ্রে যেইজন। 
বৈকুষ্ঠধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য যতদিন রবে বিদ্যমান | 
বৈকুষ্ঠধামেতে মেই করে অবন্ছান ॥ 
ব্রাহ্মণেরে ছত্র দ্ধান করে যেই জন । 
বরুণলোকেতে মেই করিবে গমন ॥ 
বিপ্রেরে পাদুকা যেবা করিবে প্রদান । 
বাযুলোকে মনন্খে করে অবস্থান ॥ 
মনোহর শয্যা, দান করিলে ভ্রা্ণে। 
চক্দ্রলোকে নেই জন যায় হুষ্ট মনে ॥ - 
ত্রান্মাণেরে দীপ দান করে যেইজন। 
দেহ-অস্তে ব্রহ্ধলোকে করে সে গমন ॥ 
ত্রাক্মণেরে যেই জন গজ করে দান । 
ইন্্র-অর্ধাসন-ভাগী হয পুণ্যবান্‌। 
অশ্বদান করে যর্দি ব্রাহ্মণেরে কেহ। 
বরুণলোকেতে যাবে নাহিক সন্দেহ ॥ 
শিবিক। করিলে দীন বিষ্বলোকে রয়। 
শাস্ত্রের বচন ইহা মিথ্যা নাহি হয় ॥ 
খাছ শব দান কুরে ভ্রাহ্ণেরে যেই । 
বিষু্ল্কে মহামৃখে বাস করে সেই ॥ 
যেই নর ন্রিস্তর জপে হরিনাম | 
চিরজীবী হয়ে সেই রছে অবিরাম ॥ 
শুদ্ধচিতে দৌলোৎসব্‌ যে করে পালন! 
জীবন্যক্ হয়ে বাঁয় বিষুঃর ভবন | 


১৯৬ জী্রীত্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ | 


যেই করে শ্রীকৃষ্ণের জন্মামী ব্রত 

বৈকুষ্ঠেতে সেইজন রহিবে সতত | 

শতঙজন্মকৃত পাপ দূর হুধ তার। 
কৃষ্ণচতক্তি লাভ সেই করে অনিবার ॥ 
শিবরাত্রি ব্রত আদি করে যেইজন। 
দেহ-অন্তে শিবলোকে করে সে গমন ॥ 
শিবরাত্রিযোগে কভু দি কোন জন। 
শিবোদ্দেশে বিন্বপত্র করে সমর্পণ ॥ 
বিন্বপত্রপরিমিত যুগ দেইজন। 

' শিবলোকে বাস করে অতি ফুল্লমন ॥ 
ক্রীরামনবমীত্রত যে করে পালন। 
বিষুললোকে সেইজন করিবে গমন | " 
সপ্তমন্বস্তর কাল রহিবে সেথাষ্‌। 
রামভক্তি লাভ করে ছুঃখ দুরে যায ॥ 
শারদীব| মহাপুজ! করে যেই জন। 
দেহ-অন্তে শিবলোকে করিবে গমন ॥ 
পুত্র-পৌন্র বৃদ্ধি পাঁধ লক্ষী হয লাভ। 
রাঙ্জরাজেশ্বর হয়, ন। রহে অভাব ॥ 
গুদ্ধচিতে করে যেই.একাদশী ব্রত । 
বৈকৃন্ঠেতে বাস সেই করিবে তত ॥ 
মাথমাসে যেইজন শুক্লাপঞ্চমীতে । 
সরন্বতী-পুজ1 করে ভক্তিযুত চিতে ॥ 
কবি ও পণ্ডিত হয সেই পুণ্যবান্‌। 
বৈকুষ্ঠেতে মেইজন করে অবস্থান ॥ 
শালগ্রাম শিল! পূজা! করে যেইজন। 
বৈকুষ্ঠেতে সেইজন করিবে গমন। 
নশ্বমেধ যজ্ঞ যদ্দি করে কোন জন । 
সেইজন লাভ করে ইন্দ্র-অর্ধাসন ॥ 
রাজদৃঘ যজ্ঞ যেই করে অনুষ্ঠান 
চতুর্ভণ কল লভে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
অশ্বমেধ অর্ধ ফল নরমেধে হয । 

* গ্ৌমেধেতে অর্থফল.জানিও নিশ্চয ॥ 
গোমেধের অর্থফল পূর্ত যজ্ঞ হয়। 
পূর্ত যঙ্ডে লাভ হুষ উত্তম তনয় ) 





বিষু্যজ্ঞ সমুদঘ যজ্ঞের প্রধান। 
পূর্বে ব্রহ্মা এই যজ্ঞ কৰে অনুষ্ঠান ॥ 
দেবতাগণেব শ্রেষ্ঠ বিঞুসনাতন। 
বৈষণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব পঞ্চানন ॥ 
শান্তরমধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন দিষা মন। 
আশ্রমীর মাঝে শ্রেষ্ঠ যতেক ব্রাহ্মণ ॥ 
তীর্থ-মাবে গঙ্গা! হুষ সবার প্রধান। 
নক্ষত্রের মধ্যে শেষ চন্দ্র জ্যোতিগ্থান্‌। 
তুলসী প্রধান হু পুষ্পের মাঝারে । 
ইঞ্জিষের শ্রেষ্ঠ মন কি বারে বারে। 
গ্রুড় গ্রধান হয পক্ষী মাঝে অতি। 
প্রজেশ্বর মাঝে হয শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ॥ 
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ হয বনের মাঝার। 
বর্ষেতে ভারত শ্রেষ্ঠ নংশধ কি তার। 
সেইরূপ বিষুযজ্ঞ যজ্ঞের প্রধান। 
বিঝুঘজ্ঞ করে যেই মহ। পুণ্যবান্‌ ॥ 
কৃষ্ণের চরণসেবা। সকলেব সার । 
মুভিলাত হয তাঁহে কহি অনিবার 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আর নামের কীর্তন! 
স্তোত্র পাঠ জপ আর স্মরণ বন্দন ॥ 
পাদোদক পান আর নৈবেগ্ আহার । 
ইহা! হৈতে শ্রেষ্ঠ বস্ত কিবা আছে আব ॥ 
অতএব কর পিত্য কৃষ্ণের ভজন । 
তিনিই পরমব্রন্ধ তিনি সনাতন ॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যাষ মাপ | 





€ অন্লাবিংশ অধ্যার 
অশুভ কর্মেব ফল বর্ণন ও নবককুণ্ডেব 
লক্খ্যান। 
এত বলি অনন্তর সাবিভ্রীরে বম! 
বিষুমন্ত্র দান করে অতি মনোরম | 
অতঃপর কছিলেন- কবহু শ্রুবণ ! 
শুভ-কর্্ম ফল যত কবিনু বর্ণন | 


প্রকৃতিখণ্ড। ছা 





অগ্ুত কর্মের ফল শুন এইবার । ূ কটুাক্য কহে যারা হয ক্রুর খল। 
'ব টাই কহি আমি করিয়া বিস্তার | বহ্ছিকুণ্ডে যায সেই মানব সকল ॥ 
শুভ কর্মে স্বর্গলোকে যাষ জীবধণ। গ্ান্রলোম-পরিমিত কাল সেথা রহে। 
অশুত কর্থের ফলে নরকে পতন ॥ অগ্নিদগ্ধ হয়ে সবে অতি দুঃখ সহে॥ 
নরকের কুণ্ড আছে নানা নাম তার। পশুজন্ম তিনবার হুইবে তাহার । 
অতীব কুৎসিত তাহা! অতি কদাকার ॥ রৌদ্র-মাঝে দগ্ধ হবে পাপে আপনার ॥ 
বিস্তৃত গভীর আব অতি ভথস্কর। ুধার্ত ব্রাহ্মণ কভু আসে যদি ঘরে | 
প(পিগণে রেশদান কবে নিরন্তর ॥ যেই জন তারে নাছি সমাদর করে ॥ 
বহ্ছিকুণ্ড তণ্তকুণ্ড বিষ্া মুত্র ক্ষার। তগুকৃণ্ডে সেই জন করিবে গমন । 
শ্লেম্মাকুণ্ড বিষকুণ্ড অতি কাকার ॥ পক্ষিজন্ম প্রাপ্ত হবে সেই অভাজন ॥ 
দৃষিকা রুধির শুক্র অশ্রু গান্রমল | অমাবস্তা শ্রাদ্ধদিনে কিংব। রবিবার । 
কর্ণমল মজ্জা। মাংশ অস্থি ও গরল ॥ যে মুঢ় মানবগণ বস্ত্র দেষ ক্ষার ॥ 
শখকুণ্ড লোমকুণ্ড মহারেেশকর । ক্ষারকুণ্ডে সবে তারা অবস্থান করে । 
তাত্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড অতি ভঘঙ্কর ॥ সাতবার জন্মে তারা বজকের ঘরে ॥ 
ঘর্্ম স্থবা তৈলকুণ্ড ভীষণদর্শন | রজকীগর্ভেতে তার] লভিয| জনম | 
দস্তকুণ্ড কৃমিকুণ্ড অতীব ভীষণ ॥ বার বার আমে যাষ এ-মর ভুবন ॥ 
পৃজকুণ্ড সর্পকুণ্ড দংশকুণ্ড আব। একবার করি দান যেই ফিরে লয। 
শরকুণ্ড শুলকুণ্ড ভীষণ-নাকাব। অপরের দান প্রতি লু যেই হ্য ॥ 
খঙ্গকুণ্ড গৌলকুণ্ড অতি ভষস্কব। ব্রাহ্মণের বৃত্তি যেই করিবে হরণ। 
কাক্কুণ্ড বস্তুকুণ্ড মহাব্রেশকর ॥ বিষ্টাকুণ্ডে বিষ্ঠাভোগী হইবে সে জন ॥ 
তপ্ত পাষাণের কুণ্ড লালাকুণ্ড আর। দেই নরাধম পুনঃ অবনী-মাবার। 
মদীকুণ্ চূর্ণকুণ্ড অতি কদাকার ॥ বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপে জন্মিবে আবার ॥ 
চত্রবুণ্ড বত্রকুণ্ড অসি ক্কুরধার। . পরের তড়াগ স্থানে যদি কোন জন । 
সূচীমুখ গৌধামুখ ভীষণ আকার ॥ আঁপন তড়াগ সেথ! করা খনন ॥ 
কুম্তীপাক কালসূত্র আর প্রকম্পন। স্ব্ব পুণ্য দুরে যায মহাপাপ হয | 
উদ্কামুখ অন্ধকৃপ ভীশহদর্শন ॥ ুত্রকুণ্ডে দীর্ঘকাল সেই জন রষ ॥ 
জীলবদ্ধ দেহচূর্ণ দলন শোষণ । অগ্রণিত কাল মূত্র করিয! ভোজন। 
সুখ ভ্বালামুখ ধুমান্ধ বেধন | ভারতে গোধিকা-রূপ করিবে ধারণ ॥ 
এই সব স্থানে পাগী যাষ নিরন্তর । এইরূপে শতবার লভিষা জনম । 

কুণ্ড রক্ষা করিতেছে আমার কিস্কর ॥ কষ্ট কত পাষ সেই পাপাত্ব। হূর্জন ॥ 
হরিসেবাপবায়ণ ব্রহ্মচারী যার! একাকী মিষ্টান্ন যেই কবিবে ভোজন । 
এই সব নরকেতে নাহি যাঁষ তারা ॥ থাকিব! প্রবাসে অগ্কে করিযা বঞ্চন ॥ 
যোগী সি্ধব্রতী আর তপস্থী যে জন। সহ বখনর কাল নরকেতে পড়ি! - 


নরকেতে কোন কালে না করে গমন ॥ 


লেঙ্সারুণ্ডে ্লোম্স! খা নেই পাপাচারী ॥ 


সু 





অন্ক্‌ কুণ্ডেতে সত্য যায সেই জনে ॥ 


১৯৮ ীপ্রীব্রদ্ধাবৈবর্ত পুরাণ । 

ধরায় জনমি পরে প্রেতরূপ ধরে 1 শত বর্ধ করিবে সে রুধির ভোজন। 
শত বর্ষ ্লে্মা মুত্র ভোজন সে করে ॥ সপ্তজন্ম ধরি ব্যাধ হইবে সে জন ॥ 
যেমন যে পাপ করে তেমনি বিচার ব্যাধ হষে রক্তমাংদ করিবে আহার 
কোন কালে নাহি হয় অন্তথ! ইহার | কত যে করিবে পাঁপ সীমা নাহি তাঁর। 
পিতা মাত! গুরু যেই না করে পালন। গাঁপের উচিত ফল করিবে ভূগ্তান। 
গরকুণ্ডে গিয়া বিষ করে সে ভোজন ॥ ইহার অগ্তথ। নাহি শাস্ত্রের বন ॥ 
অনন্তর ভূতযোনি প্রাপ্তি হয় তার। হুরিভক্তে যেই জন করে উপহীস। 
শৃতবর্ধ ধরে সেই ভুতের আকার ॥ অশ্রুকুণ্ডে শত বর্ষ হয তাঁর বাস॥ 
অতিথিরে হেরি যেই ফিরায় নয়ন। অশ্রুজল খায় সেই শত বর্ষ ধরে। 
পিতৃগ্ণণ জল তার না করে গ্রহণ ॥ তিনবার জন্ম লয চগ্ডালের ঘরে ॥ 
্রহ্মহত্য! পাঁপে পাগী সেই জন হয় । মহাছুঃখী হযে তার কাটিবে জীবন। 
দু'ষিকা কুণ্ডেতে সেই শত বর্ষ রয। দুঃখের কদাপি নাহি হইবে খণ্ডন ॥ 
সগুজন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে | আপন জনেরে হিংস! করে যেই জন। 
দরিদ্র হইয়া]! অতি ছুঃখ ভোগ করে ॥ আত্মীয় দেখিয়। যেই ফিরায় বদন ॥ 
এই পাপ কোন ক্রমে না হয় খণ্ডন। কলুধিত চিত্ত যার অপবিত্র খল। 
জানিবে ইছাই হয় শ'স্ত্রের বচন ॥ গাত্রমল-কুণ্ডে বাঁ করে অবিরল ॥ 
ত্রাহ্মণেরে দান করে দি কোন জন। অযুত বদর তথ থাকি ছুরাচার। 
সেই দ্রব্য অন্য জনে যে করে অর্পণ ॥ পাইবে অশেষ কষ্ট, মুক্তি নাহি তার । 
বসাকুণ্ডে সেই জন শত বর্ধ রয। গর্দভ যোনিতে জন্ম করে দে গ্রহণ । 
ুর্দশ। তাহার কু ঘুচিবার নয় ॥ ত্রিজন্ম শীল পরে হইবে দে জন | 
অতঃপর মতে যবে হইবে উদয়। বধির দেখিয়। যেই করে উপহাস। 
সপ্তবার কৃকলাস-রূপে জন্ম হয ॥ কর্ণবিটুকুণ্ডে গ্রিয়। করে সেই বাস॥ 
অনন্তর জন্ম হয দরিদ্রের ঘরে। তথায থাকিতে হুয় সহত্্ বছর। 
অল্পাযু হুইযা৷ অতি দুঃখ ভোগ করে| নরকযাতনা ভোগ করে নিরন্তর | 
দ্তীপহারীর পাঁপ কখন ন! যায়। শতবর্ষ কর্ণমল করিযা ভোজন । 
জন্ম-জন্ম সেইজন কত কউ পাষ ॥ বধির হুইয়। পরে জগ্মে সেই জন ॥ 
পরনারী প্রতি লোভ করে যেই জন। সাতবার এইরূপে জন্মমৃত্যু হয। 

. শুক্রকুণ্ডে দেই জন করিবে গমন ॥ শাস্ত্রের বিধান ইহা! জানিবে নিশ্চথ ॥ 
নারীর উপরে যেই করে বলাৎকার। লোভবশে যেই জন প্রাণী হত্যা করে। 
সেইজন মহাপাপী জগৎ্মাঝার | মজ্জাকুণ্ডে রহে দেই লক্ষ বর্ষ ধরে ॥ 
অশেষ পাপের ফল সেজন ভূগ্গিবে। লক্ষ বর্ষ ধরি মজ্জা খাঁয সেই জন | 
নরক হইতে কতু মুক্তি নাহি পাবে | এপ্স 

এইরূপে সপ্তজন্ম 
যে জন আঘাত করে গুরু ও ভ্রাঙ্গণে। এ অন যে মতসীর উরে ॥ 


॥ 


অতঃপুর হয তার পাপের খগুন। 
কর্ম অনুসারে জন্ম শাস্ত্রের বচন ॥ 
যেই জন স্বীয় কন্যা করিয়া পালন । 
বিক্রুষ করযে পরে অর্থের কারণ ॥ 
মাংসকৃণ্ডে অবস্থাই যাঁষ সেই জন। 
কৃত না যাতন। পায়, কে করে বর্ণন ॥ 
কগ্ার বিক্রেত। হয অতি পাপাচারী। 
মহাপাপী জন সেই শুন সতী নারী ॥ 
তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয। 
ততকাল নরকেতে বাম স্থনিশ্চয ॥ 
আমার কিন্কর করে দণ্ডের প্রহার । 
ক্ষুধার সমধ পান করে রক্তধার ॥ 
সপ্তজন্ম কৃমিরূপে জন্মিবে সে জন । 
সগ্ডজন ব্যাধ হবে শাস্ত্রের বচন ॥ 
বরাহরূপেতে জন্ম ধরে তিনবার। 
সপ্তজন্ম ধরে শেষে কুক্ুর-আকার ॥ 
সগ্ডজন্ম ভেক হয়ে ঘেই জন র্য। 
কাকযোনি প্রাপ্ত শেষে হইবে নিশ্চয ॥ 
ব্রত-উপবাস আর শ্রাদ্ধের ভিতরে। 
'কোন মুঢ় জন ঘদি ক্ষৌর বর্ণ করে ॥ 
অপবিত্র হয সেই অতি অভাজন। 
নখাদি-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
বহুবর্ষ ধরি করে ন্খাঁদি-ভোজন ৷ 
দণ্ডাঘাত করে তারে মোর ভূত্যগণ ॥ 
কেশযুক্ত শিবলিঙ্গ পূজে যেই জন । 
শিবকোপে কেশকুণ্ডে করে সে গমন ॥ 
যবন হুইষ! শেষে শত বর্ধ পরে। 
আপনার কুলে পুনঃ জন্মলাভ করে ॥ 
গযাক্ষেত্র পুণ্যধাম জগতে বিদিত। 
পিতৃগণ-পিগুদানে হুষ পুণ্যব্রত | 
শত জনমের পাপ তাহে নাশ হয । 
পিগু নাহি দিলে পাঁপ হয সুনিশ্চষ ॥ 
বিষুঃপদে যেবা নাহি করে পিগুদান। - 
অস্থিকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থান ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। 


খগ্জবপে জন্ম ল্য দরিদ্র ঘরে । 
সগ্ডজন্ম সেই বহু ছুঃখ ভোগ করে ॥ 
মত্ত হযে কামবশে যেই ছুরাচার। 
গর্ভবতী পত়ী সহ করয়ে বিহার ॥ 
তাত্রকুণ্ড নরকেতে হইবে পতন। 
অশেষ যাতন। সেথা! পাঁবে অনুক্ষণ ॥ 
খাতুমতী নারী হস্তে করিলে ভোজন । 
গ্রতপ্ত লৌহের কুণ্ডে যায সেই জন ॥ 
অবশেষে ধরে জন্ম রজকী উদরে। 
সাতবার জম্ম লয রজকের ঘরে ॥ 
স্বেদহত্ডে দেবদ্ব্য স্পর্শ করে যেই। 
শতবর্ষ ঘর্মকুণ্ডে বাস করে সেই॥ 
শুদ্রোন্ন ভোজন করে যে সব ব্রাঙ্গণ। 
প্রতপ্ত হুরার কুণ্ডে করিবে গমন ॥ 
স্বামীবে যে নারী সদা কট্বাক্য কয়। 
কণ্টকের কুণ্ডে সেই যাইবে নিশ্চয ॥ 
অনিবেদ্য খাছ খাষ যে সব ভ্রাঙ্গণ। 
কৃমির কুণ্ডেতে তারা করিবে গমন ॥ 
মহাদুঃখ পায় সেই হাজার বছর । 
শেষে ধরাতলে যায় হুইয! শুকর ॥ 
শুদ্রেশব দাহ করে যেই বিপ্রগণ। 
পৃঁজকুণ্ডে অবশ্যই করিবে গমন ॥ 
ভোজন করিবে পুঁজ অনেক বৎসর। 
তীড়ন। করিবে নিত্য আমার কিন্কর ॥ 
ক্ষুদে ক্ষুন্ জন্ত হত্যা! করে যেইজন। 
দংশ-মশকের কুণ্ডে করে সে গমন ॥ 
দিবানিশি সেই জন রহে অনাহারে । 
আমার কিন্কর দেয় যাতন। তাহাবে ॥ 
মধুলোভে মক্ষিকীরে হুত্য। করে যেই। 
গরল-কুণ্ডেতে গ্রিযা বাস করে সেই ॥ 
তথা গরুল মাত্র করিয1। আহার | 
যাতন। পাইয়া'সদ! করে হাহাকার ॥ 
দণ্ডাঘাত ত্রাহ্মণেরে করে যেইজন। 
বজদংষ্া নরকেতে তাহার গমন ॥ 


১৯৯ 


২০০ জীপ্রীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সি 


মম দৃতগ্রণ সদা বঙ্জাথাত করে। 
তাহার যাতন! দেখি ছদয় বিদরে ॥ 
প্রজা প্রতি যেই রাজ! করে অত্যাচার । 
জানিও বৃশ্চিক-কুণ্ডে বাস হয তার ॥ 
বৃশ্চিকদংশন ভ্বাল। সহে নিরন্তর । 
তথায় থাকিবে সে সহত্র ব্থনর ॥ 
হরিতিক্ভিশুন্া হ্য় যে সব ত্রানক্মণ। 
শরাদি কুণ্ডের মাঝে করিবে গমন ॥ 
আপনার ধর্মকর্ম দিয়! বিসর্জন । 
ক্ষত্রিয় আচার করে যে সব ব্রাহ্ধণ ॥ 
অশ্ে করে আরোহণ, অস্ত্র হাতে লয়। 
বসাকুণ্ড নরকেতে নিবাস নিশ্চয় ॥ 
কেশেতে ধরিয়া তারে মোর দৃূতগগ। 
করে তারে অবিরত কতই পীড়ন ॥ 
অল্প দোষে যেই রাঁজ। ধরি গ্রজাগণে। 
বন্ধ করে অন্ধকার কারার ভবনে ॥ 
গোলকুণ্ড নরকেতে করে সে গমন। 
কীটগণ করে তার শরীর দংশন ॥ 
কামের অধীন হয়ে যেই মুঢ় জন। 
প্রস্ত্রীর বক্ষস্তন করে নিরীক্ষণ ॥ 
স্বীয লোম-পরিমিত বর্ষ সেই জন। 
কাককুণ্ড নরকেতে করিবে গমন ॥ 
কাকের দংশনে তার লোচন ধাইবে। 
পাঁপদৃণ্টি প্রতিফল অবশ্য পাইবে ॥ 
লোভবশে যেই করে কাঞ্চন-হরণ | 
সঞ্চান-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
তাড়না করিবে ভারে যমদুতগণ। 
সঞচানগণের বিষ্ঠা করীবে ভোজন ॥ 
অন্ধরূপে তিন জন্ম রহি নিরভ্তর ৷ 
দুর্ণকার রূপে দেই জন্মে অতঃপর ॥ 
তীত্র বিংবা লৌহ কেহ করিলে হুরণ। 
বাজকুণ্ড মীঝে সেই করিবে গমন ॥ 
তোঁজন করিবে বাঁজবিষ্ঠা অনিবার । 
যমদুতগণ সদা করিবে প্রহার ॥ 





দেবধুণতি দেবদ্রব্য হরে যদি কেহ। 
বজকুণ্ডে যাবে সেই নাহিক সন্দেহ! 
বন্জে তার দেহ দগ্ধ হয় নিরন্তর । 
তাড়না করষে সদা আমার কিন্বর 
ভ্রাঙ্মণের গব্য বন্ত্র ষে করে হরণ। 
তপ্ত পাধাণের কু্ডে করে সে গমন ॥ 
পাষাণ কুণ্ডেতে গরিয়। সেই ছুরাচার। 
ব্যাধিগ্রন্ত হযে জন্ম লয় পুনর্ববার ॥ 
যেই জন চুরি করে কাংস্য ও পিতল। 
তীন্ষ পাষাণের কুণ্ডে রছে অবিরল। 
যত সংখ্য। রোম তার তত বর্ধ ধরি। 
সেই দুরাচার রহে শিলাকুণ্ডে পড়ি ॥ 
সতত যাতনা! দেষ ষমদলবলে। 

অন্ধ হৈয1 অবশেষে জন্মে ধরাতলে ॥ 
অদতীর অন্নভোজী হয় যেই জন । 
লালাকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥ 
্রাদ্মণ হুইযা যেই শ্লেচ্ছ-সেবা। করে। 
কিংব! হয় মনীজীবী জীবিকার তরে ॥ 
তগ্ড মসীকুণ্ডে সেই অবস্থান করে। 
অত্যাগর করে হত আমার কিন্বরে ॥ 
ঘমদূত কত তারে করষে প্রহার । 

কত যে স্থ্দীর্ঘকাল নাহি লেখা তার 
পণ্ুরূপ লৈয়া পরে তিন জন্ম ধরি। 
পৃথিবী ভিতরে আলে সেই পাপাচারী ॥ 
তারপর কৃষ্ণদর্প রূপেতে জন্মিয়!। 
নিবিড় কাননে থাকে আশ্রয় লই্য!॥ 
অবশেষে তাল বৃক্ষ হয তিনবার । 
তবে হয় পাঁপক্ষষ শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ধান্ত আদি শন্ক আর তান্ধুল আনন । 
হরণ করিলে পরে কোন মুঢ় জন | 
ুর্ণকুণ্ড নরকেতে যাইবে ত্বরাষি। 
মহার্নেশে বহু বর্ধ রহিবে সেথাধ ॥ 
্রাঙ্মণের দ্রব্য-ভোগ করে ঘেই জন। 
চক্রকুণ্ডে অবশ্াই'হইবে পতন ॥ 





বান্ধবের প্রতি যেই কুটিলতা করে। 
বক্রকুণ্ডে সেইজন যাইবে সন্বরে ॥ 
বক্র-অঙ্গ হয নেই সপ্তজন্ম ধরে। 
ভার্ধ্যাহীন হয়ে রষ দরিদ্র ঘরে ॥ 
হুবি্বি শযনকালে যে সব ব্রাহ্মণ । 
লোভবশে কু্মীংস করিবে ভোজন ॥ 
শতবর্ষ কৃর্মকৃণ্ডে বাস দেই ক্বে। 
জন্ম লয় অবশেষে কৃর্মের উদবে। 
ত্রিজন্ম বিড়াল হয ব্রিজন্ম শুকর। 
ত্রিজন্ম ষয়ুর হযে জন্মে অতঃপর ॥ 
পাপের উচিত ফল হুইবে ভূগিতে। 
নিস্তার নাহিক তার এই পৃথিবীতে ॥ 
দেবত। বিপ্রের ঘুত করিলে হরণ । 
ভ্বলাকুণ্ড মাঝে তার হইবে পতন ॥ 
তৈলপা'্ী হয় সেই সপ্তজন্ম ধরে | 
অবশেষে জন্ম লয নৃষিক-উদরে | 
এইভাবে হুষ তাঁর পাপের খণ্ডন । 
উচিত কর্মের ফল ভোগে সেইজন ॥ 
দেবের স্থগন্ধি দ্রব্য ষে করে হর্ণ। 
ছু্গন্ধ কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
নরক ভিতরে পড়ি বিষম যন্ত্রণ! । 
অবশ্য ভূগিতে হুষ জানিবে ললন। ॥ 
ছিংসাবশে ছলে বলে ধদি কোন জন। 
অন্যের পৈতৃক ভূমি করযে হরণ ॥ 
তণ্তকুম্মী নরকেতে সেই জন যাষ। 
তপ্ত তৈলে দগ্ধ হযে বহু কষ্ট পাষ ॥ 
তাহার তাপের কথ! কহন না যাখ। 
সপ্ত নম্বস্তর কাল যাতনা সে পা ॥ 
অর্থলোভে নরহত্যা করে যেই জন। 
অসিপত্র নরকেতে করে সে গমন ॥ 
শত মন্বস্তর কাল রহষে সেথায় | 
অনাহারে দিবারান্র বহু কষ্ট পাঁফ॥ 
শুকর কুকুর শিবা হয সেই জন। 
ব্যাত্র ও বৃকের রূপ করে সে ধারণ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২০১ 


গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে যেই জন । 
স্ুরধার নরকেতে করে মে গমন | 
অযুত বৎসর সেই প্রেতরূপ ধরি । 
যন্ত্রণা দারুণ পায় যুত্রপান করি ॥ 
অগ্নিমুখ প্রেতরূপে জন্ম হয তার। 
থগ্ভোতরূপেতে জন্ম হয বারংবার ॥ 
মানবের দেহ শেষে করিস! ধারণ । 
শূলরোগী কুষ্ঠরোগী হয দেই জন ॥ 
সপ্ত জন্ম যাবে তার এইরূপ ভাবে। 
তবে সে নরক হৈতে পুনঃ মুক্তি পাবে ॥ 
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে বর্ববথ! | 
সাধ্য নাই কেহ পারে করিতে অন্যথা ॥ 
অপরের নিন্দা সদা করে যেই জন। 


1 সুষীমুখ নরকেতে করে সে গমন ॥ 


সণ্তজন্ম ধরে সেই বৃশ্চিক-মাকার্‌। 
সগুজন্ম সর্পরূপে জন্মে বারংবার ॥ 
বজরকীট-দেহ শেষে করিয়া ধারণ । 
মানবের ঘরে পরে জন্মে সেই জন ॥ 
বিপ্রজনে নিন্দা ধর্দি করে কোন জন। - 
নিশ্চষ জানিবে সেই নরক-ভাজন ॥ 
পরনিন্দা হৈতে ইহা! পাপ গুরুতর | 
কত জন্ম থাকে সেই নরক ভিতর ॥ 
অকারণে অভিমানে হইযা মগ্ন | 
গৃহীদের গৃহভেদ করে যেই জন | 
অথবা ষগ্ঠপি কেহ যে কোন কারণ। 
ধেনু ছাগ মেষ আদি করষে হবণ ॥ 
গোধামুখ নরকেতে বাস হয় তার। 
মহারুেশ সেই জন পায় অনিবার ॥ 
বমদুতগণ তারে দারুণ প্রহারে। 
নিরম্তর নান। ভাবে নির্ধ্যাতন করে ॥ 
দারুণ বন্ত্রণ। পেয়ে হাহাকার করে। 
তথাপি নাহিক মুক্তি জানিবে অন্তরে | 
গাভী মেষ ছাগ রূপে জন্ম সেই লয়। 
মানব হইয়া শেষে ভাগ্যহীন হয | 


২০২ ীী্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





পত্রীপুত্রকন্তাহীন হয় সেইজন। 
অতি ছুঃখে কাটে তার নারাটি জীবন ॥ 
তুচ্ছ দ্রব্য যেই জন করিবে হর্ণ। 
নক্রমুখ নরকেতে করিবে গমন ॥ 
একযুগ সেই স্থানে মহাকষ্ট পাষ। 
ম্হারোগী হযে শেষে জন্মিবে ধরায় ॥ 
গ্রাভী গজ অশ্ব যেই করিবে হনন। 
গজদংশ নরকে সে করিবে গমন ॥ 
তিনযুগ দেই স্থানে অবস্থান ক'রে । 
অনভ্তর জন্ম লঘ গজের উদরে ॥ 
অশ্ব আর গাভীরূপে জন্মে নেই জন। 
অবশেষে ম্লেচ্ছরূপ করষে ধারণ ॥ 
ভূষাতুর গাভীরে যে নাহি দে জল। 
গভী-ল্বে! যেই নাহি করে অবিরল ॥ 
য্দি কেহ রোধে পথ কিংব! জলাশষ। 
পরিত্রাণ নাহি তার জানিবে নিশ্চয় 
গোমুখ-নরক মাঝে মেই জন যায় । 
এক মন্বস্তর কাল বনু কষ পাঁষ॥ 
সপ্তজন্ম সেই জন হয় গাভীহীন | 
মানব হুইয। শেষে হয অতি দীন ॥ 
চিরকাল রোগী হৈয়! হুঃখ সেই পাবে। 
কর্মমভোগলমাপ্তিতে হঃখ দুরে যাবে ॥ 
গাভী হত্য। ব্রদ্ধহত)1 করে যেই জন। 
কামে মত্ত হযে করে অগম্যা গমন ॥ 
সন্ধ্যা পূজ| নাহি করে অদীক্ষিত রয়। 
শুদ্র-দুপকার আর গ্রামযাজী হয় ॥ 
বূুধলীর পতি হ্যা! রতিক্রিয়া! করে । 
অথব৷ ভিক্ষুকে যেই হিংসিবে অন্তরে ॥ 
পত্তীহত্য। ভ্রণহত্যা করে যেই জন। 
কুম্তীপাক নরকেতে করে সে গমন ॥ 
তাঁড়ন। করয়ে তারে আমার কিন্কর। 
বারংবার ফেলে তারে বহ্ছির ভিতর ॥ 
তণ্ড তৈলে তপণ্ জলে কণ্টক-নাঝারে। 
আমার কিস্করগণ ফেলে বারে বারে ॥ 


কখন পাষাণে তারে মারিবে আছাড়। 
শুলেতে চড়ায়ে কভু দিবে সাজ তার ॥ 
লক্ষবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়!। 
দ্বণিত জীবের রূপে জন্মিবে আসিয়া | 
গু ও শুকররূপে জঙ্গি বারংবার । 
কাক সর্প রূপে জন্মে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
অভক্ষ্য ভক্ষণ করে দ্বৃণিত জীবন। 
কদাপি না যেতে পারে যেথায় নজ্জন ॥ 
বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপে জন্ম সেই লষ। 
মানবের ঘরে পরে কুষ্ঠরোগী হয় ॥ 
কুৎসিত ব্যাধিতে সেই সদ! কষ্ট পাষ। 
পুত্রকলত্রা্দি তার নিকটে ন! যায় ॥ 
তাহার বংশের যত সন্তান সম্ভতি। 
বন্ষবারোগে ধ্বংস সব হবে শীগ্রগতি ॥ 
শুনিলে সাবিত্রী সতী নরক আখ্যান । 
কহিলাম সব আমি করিঘা ব্যাখ্যান ॥ 
পুনরাষ সংক্ষেপেতে করিব বনি। 

মন বাক্য শুন তুমি হযে একমন ॥ 
অসংখ্য নরক তার সংখ্যাহীন বূপ। 
অগ্নিতে বেষ্টিত কোন, কোন ঝিষঠাস্ত প॥ 
কোথাও অসংখ্য কৃমি বিচরণ করে। 
কোথাও ব| ষমদূত কেশে আসি ধরে 
স্বলস্ত কটাহে কোথা আছে তৈলরাশি। 
কোথাও গলিত শব, কত পচা বামি। 
কত যে বীভতষ রূপ কহিতে ন! পারি । 
অগ্নির সমুদ্র কোথা তরিবে সাঁতারি ॥ 
দুতপ্ত বালুকাকুণ্ড কোথাও বিরাজে 
মলমৃত্রেময হদ কোথাও বা সাজে ॥ 
কোনও নরকে স্দা বন্ডের আঘাত । 
মশক দংশন কোথা মহা উৎপাত ॥ 
অনুক্ষণ শিলার সদাই বরষে । 
কোথাও জীবন যাধ অগ্নির পরশে ॥ 
যমদূত লৌহ কীট বি'ধাধ নযনে। 
পরিত্রাহি বলি রব কাহারো বদনে ॥ 


পরকৃতিখগ্ড। ্ ২০৩ 


নরকের সংখ্যা ষত বলিতে ন! পারি। 
যাইবে তথাব ফত আছে পাঁপাচারী ॥ 
মিথ্যার মৌহেতে যাঁরা পাঁপাচার করে। 
তারাই নরকে যাষ জানিও অন্তরে ॥ 
হরিনমে নাই রুচি, কটু কথা বলে। 
হিংসায় অন্তর ভরা, মাগসধ্যেতে জ্বলে ॥ 
নর্হত্যা ব্রহ্মহত্যা। গৌহত্যা্দি আর । 
অন্খ্য পাপের কাজ করে নির্বিকার ॥ 
লোকে প্রতারণ। আর স্বজনে বঞ্চনা | 
কত যে করয়ে পাপ ন। যায গণনা ॥ 
কামার্ত পুরুষ হয রতিকর্ম্নে মতি । 
বিন্দুমাত্র ভ্ নাই পরনারী প্রতি | 
গৃহদাহ করে আর করে নির্য্যাতন। 
নিরন্তর করে যার! অগম্যাগমণ ॥ 
গুরুজনে নাহি ভক্তি শাস্ত্র নাহি মানে। 
চৌর্ধ্যেতে প্ররত্তি আছে ধনে কিংবা জনে ॥ 
দানাদি স্কর্দে কভু ইচ্ছা নাহি হয়। 
আর্ত অতিথির প্রতি অতীব নির্দয ॥ 
সর্বব্দ। নিরত থাকে কুমন্ত্রণা দানে । 
অভক্ষ্য ভোজন করে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ॥ 
কুকর্ম বা কু-আচারে অতি দৃঢ় মতি । 
নিশ্চয় তাদের হয নরকেতে গতি ॥ 
নানাবিধ শাস্তি তার! ভোগে নরকেতে। 
পাপমুক্ত তার! নাহি হয় কোন মতে ॥ 
বিস্তারিঘা ইহাদের করিমু বন । 

আর কি শুনিতে বাঞ্ছা কহু গো এখন ॥ 
যমরাজ কথ। শুনি পুলকিত অতি! 
তাহারে সম্ভতীষি বলে সাবিত্রী স্থমতি ॥ 
সাবিত্রী কহিল! প্রভু করি নিবেদন । 
ব্রহ্মহত্য। কি প্রকার করহ্‌ ব্ণন ॥ 
গোহত্যাপাপের কথা কহ মহাশয় । 
কোন্‌ নারী মানবের গম্যা নাহি হয় ॥ 
কোন্‌ বিপ্র গ্রামধাজী কেবা সুপকার | 
সবিস্তারে জানিবারে বাসনা, আমার ॥ 


$ গোহত্যা, ব্রন্গত্যা1 পাপেব 
শান্তি বিববণ।, 

যম কহে, হে সুন্দরি, শুন দিয়া! মন। 
তোমারে সকল কথ! করিব ব্ণন ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রতিমাতে শিবলিঙ্গ শিবে। 
সূ্যমণি-মাঝে ভেদ যেজন করিবে ॥ * 
গণেশ ও প্রতিমাতে ভেদজ্ঞান যার। 
অবশ্ঠাই ত্রহ্মহত্যা পাপ হয় তার ॥ 
গুরু আর ইফউদেবে যার ভেদজ্ঞান। 
জননী ও জন্মদাতা ন1 হেরে সমান ॥ 
বিমাতা ন্বমাত৷ আর গুরুর নন্দন | 
ইহাদের ভেদজ্ঞান করে যেই জন ॥ 
শ্লেচ্ছগণে বিপ্রতুল্য যেই করে জান । 
পাঁপ তার হয ব্রন্মহত্যার সমান ॥ 
বিষুমায়! গ্রকৃতিরে নিন্দা করে যেই। 
ব্রহ্মত্য। পাপে পাপী হয় গ্রুব সেই ॥ 
জন্মাউঈমী শিবরাত্রি রামনবমীতে। 
কর্তব্য যে নাহি করে ভত্তিযুক্ত চিতে ॥ 
একাদশী রবিবার না করে পালন। 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হয সেইজন ॥ 


'অন্থুবাচী দিনে করে ম্বত্তিকা-খনন। 


পিতা! মাতা ভার্ধ্যা আদি না করে পোষণ ॥ 
বিবাহ না করে যেই পুত্র নাহি যার। 
অবশ্যই ব্রহ্মহত্যা পাপ হয তার ॥ 
হরিভভিহীন যারা না করে পুজন। 
অনিবেগ্ধ খাছ সদ! করষে ভোজন ॥ 
বিষ আর শিবলিঙ্গে পুজা নাহি করে। 
ব্রদ্মহত্যা-পাপী হয় পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
দণ্ডদারা গ্লাভীগণে যে করে তাড়ন। 
গীভীরে উচ্ছিষ্ট দান করে যেই জন ॥ 
ব্রাহ্মণ হইয়া চড়ে বৃষের উপরে । 
বুধলীপতির দারা যাজন যে করে | 
র্ুষলীর অন্ন যেই করযে ভোজন । 
গ্রাতীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন ॥ 


টি শীপ্রীবরহ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


পদছারা গোঁতাড়ন করে যেই জন। ত্রাহ্মণরমণী সদা অগম্যা শুদ্রের । 
অগ্নির মাঝেতে করি চরণ-ক্ষেপণ ॥ শুদ্রপত্বী গম্যা নহে কোন ব্রাহ্মণের ॥ 
ন্নান-নন্তে যে না করে পাদপ্রক্ষালন । শু যদি বিগ্রভার্য্যা করয়ে গমন। 
চরণ না ধৌত করি যে করে ভোজন ॥ ্শ্মহ্ত্যা পাঁপভাগী হইবে তখন ॥ 
দিবাভাগে ছুইবার করে বে আহার । শৃত্রপত্রী সহ বিপ্র করিলে বিহার | 
গ্াভীহত্য তুল্য পাপ হুইবে তাহার ॥ রৃষলীর পতি বলি নাম হ্য-তার ॥ 
ত্রিপঞ্ধ্যাবিহীন হয় ষে সব ভ্রাঙ্গণ। চগ্ডাল হইতে হীন হয সেই জন । 
পিতৃদেবতার যার! না করে তর্পণ ॥ পিতৃগ্গণ তার পিণু না করে গ্রহণ ॥ 
অতিথির সেব। নাহি করে কদাচন। সঞ্চিত যতেক পুণ্য নষ্ট হয তার। 
গোহত্যার পাপী হুধ সেই নরগণ ॥ যায সেই কুস্তীপাক নরক-মাবার ॥ 
অনন্ত নরক ভোগ তাহার! করিবে । গুরুপত্রী রাজিপত্রী পুত্রবধূ মাতা। 
ব্রাহ্মণ হলেও রক্ষা! কভু না পাইবে ॥ সোদর ভ্রাতার পত্রী ভগিনী বিমাতা ॥ 
উপদ্রব হ'তে গাভী না করে রক্ষণ । মাতুলানী পিতামহী মাতার ভগ্গিনী । 
যেইজন গ্াভীগণে করয়ে পীড়ন ॥ মাতামহী ভ্রাতৃকন্তা শিষ্কের কামিনী ॥ 
গ্বোহ্ত্যার সমভুল্য পাপ তার হয়। ভাগিনেয়পত্ী শিবা পত্ী গর্ভবতী | - 
শান্ত্রের চন ইহা! জানিবে নিশ্চয় ॥ ভ্রাতুপ্পুত্রপত্বী সবে অগম 1 ঘে অতি ॥ 
অগ্নি জল নৈবেগ্যার্দি যে করে লঙ্ঘন । এই সব নারী সহ করিলে বিহার 
গোহত্যার পাপে পাপী হয় সেইজন ॥ শতব্রন্মহত্যা-পাপ হুইবে তাহার ॥ 
মিথ্যাবাদী প্রতারক হুষ যেইজন। . | ভীষণ নরককুণ্ডে করিষা গমন | 
গুরুঘ্বেষকারী যেই হয অনুক্ষণ ॥ শতযুগ সেইখানে করযে যাপন ॥ 
বিপ্র আঁজ্ঞ! গুরু আজ্ঞা যেই নাহি মানে । | শুন মা সাবিত্রী সতী, কহি অতঃপব | 

 দেবগুরুবিপ্রনিন্দা শুনে নিজ কানে ॥ আর আর পাগীদের লক্ষণ বিস্তর | 
প্রতিবাদ নাহি করে, পুলকিত হয় | অপবিত্র দেছে সন্ধ্যা করে ধে ত্রাঙ্ছণ। 
তাহার পাপের কভু তুলন। না হয় ॥ অথবা যে বিপ্র করে ত্রিসন্ধ্যা বঙ্জন ॥ 
গুরু বিপ্রে যেই জন না করে প্রণাম । সেই নব ব্রা্ধণেরে সন্ধ্যাহীন কয 
গোহ্ত্যার পাপ তার হয় অবিরাম ॥ ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য কভু তারা নষ ॥ 
বিদ্যার্থীরে বিগ্ভাদানে বিমুখ যে হ্য। মিথ্যাঁঅহ"1র বশে যদি কোন জন | 
গোহত্যার পাপ তার নাহিক সংশয় ॥ বিঞ্ুঃ শিব আদি মন্ত্র না করে গ্রহণ ॥ 
সবিস্তারে লব কথ! করিনু বরন | ব্রাহ্মণতনধ হলে তবুও তাহার । 
অগম্যা নারীর কথা কহিব এখন ॥ নরকে যাইতে হবে নাহিক নিস্তার | 
বেদবিদ্‌ যত সব পণ্ডিতের! কঘ। শক্তি-ূর্্-বিষষক মন্ত্র নাহি ল! 

_ নিজপত্রী গম্যা শুধু অন্ধ পত্থী নয | গনীক্ষিত সেইজন শাস্ত্রে ইহা! কষ ॥ 
গুন গুন পতিব্রতে, কহি আমি আজ । নারাণ সমিধানে গঙ্গার মাঝারে | 


অতিশয় অগম্য! কে তাহাদের মাঝ ॥ কুরুক্ষেত্রে সোমতীর্ঘে আর হরিথারে ॥ 


গ্রকৃতিখণ্ড। ২০৫ 


ভাক্কর ক্ষেত্রেতে আঁব নৈমিষ কাননে । 
বারাণপী ধামে আর পুণ্য বৃন্দাবনে ॥ 
সবন্বতীনদী-ভীবে গৌদাবরী-তটে । 
কৌশিকী নদীর তীরে ভ্রিবেণী-নিকটে | 
গঙ্গানাগরের মাঝে বদরিকা শ্রমে । 
হিমালযে কেদারেতে পুরুষ-উত্তমে ॥ 
দানের গ্রহণ করে থেজন ইচ্ছায। 
তীর্ঘপ্রতিগ্রাহী সেই নরকেতে যাঁষ ॥ 
তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন অতীব নিন্দিত। 
তীর্থবাসহেতু পাপ না হয় খণ্ডিত ॥ 
তীর্থেতে গমন কিংবা স্নান আদি ভ্রত। 
পুণ্যকর্্ রূপে সদ হয বিবেচিত ॥ 
তথাপি জানিবে সেথ৷ প্রতিগ্রহ কাজ। 
সমর্থন নাহি' করে ধাম্মিক-সমাজ ॥ 
এইরূপ সব তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন। 
অবশ্য হইবে শুন নরকভাজন ॥ 

শুদ্রের যাজনকারী হয যে ক্রা্ধণ। 
তাহার পাপের কথ। ন। যায কথন ॥ 
নবকে গমন তার জানিবে নিশ্চিত । 
এইরূপ শুদ্রযাজী ত্রান্গণ নিন্দিত ॥ 
তাহার সন্বন্ধে আরো শুন বিবরণ। 
গ্রামযাজী নাষে উক্ত হয় সেই জন 
শুদ্র-ঘরে পাককার্য্য করে যে ব্রাহ্মণ । 
শৃদ্রু-দুপকার বলি উক্ত সেই জন॥ 
দেবকার্ধ্যাদিতে তাঁর নাহি অধিকার । 
নরকে পতন তার হয অনিবার ॥ 

সন্ধ্যা আর দেবপুজা যেই নাহি করে। 
প্রমত বলিয়া খ্যাত হয চরাচরে ॥ 

এই সব বিপ্রগণ অতি অভাজন | 
কুস্তীপাঁক নরকেতে করষে গমন ॥ 
জন্মজন্মাস্তব ধরি কত ছুঃখ লভে | 
তাহাদের পরিত্রাণ কভু ন! সম্তবে ॥ 
একমাত্র হবিনামে সর্ববপাপ যা । 

ইহা ছাড়া জীবকুলে নাহিক উপা। 


রা 





৮০৪০০৪০৪৫ 


অতএব হরিনাম হরিগুণ গান । 
মুক্তির উপায় জান আম! বিদ্যমান ॥ 
যত পাপ নরলোকে অনুষ্ঠিত হয । 
একবার হরিনামে সব হয ক্ষষ ॥ 
গ্ররুতিথণ্ডে অগ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


০ 





গু উনবিংশ অধ্যাস়্ 
পাঁপিভেদে নবকভেদ-কথন। 
যম কহে সাবিত্রীরে, শুন দিয়া মন। 
হুরিসেব ভিন্ন কর্ম না৷ হয খণ্ডন ॥ 
শুভকম্্মবলে জীব যায স্বর্গলোকে | 
অণুভ কন্মের ফলে যায পে নরকে ॥ 
ষে ব্রাহ্মণ বেশ্যা-অন্ধ করিবে ভোজন । 
কালদুত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
কতকাল বাম সেথা করিবে ব্রাহ্মণ । 
সাধ্য কিবা আছে মোর করিতে গণন ॥ 
বেশ্যাসহ -যই বিপ্র করষে বিহার। 
দেই যাঁষ অবশ্টাই নরক-মাঝার ॥ 
নরকেতে মহাছুঃখ পাষ নিরন্তর । 
তাড়ন। করযে সদা আমার কিন্কর ॥ 
নরকের কৃমি-মাঝে করষে বনতি। 
ভুগিতে হয় যে তার অশেষ হুর্ঘতি ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণেতে যে কবে আহার । 
অরুস্তদ নরকেতে বাম হয তার ॥ 
দীর্ঘকাল দে ন্রকে বমতি করিযা। 
লভে গে পাপের শ্রান্তি ভূগিযা ভুগিবা ॥ 
বাগ্দভা কন্তা দিলে অপবের কবে। 
ংশুভোজ নরকেতে যাইবে সরে ॥ 
নরক ভিতরে সেই পাগী ছুরাচাব। 
পাইবে বিবিধ শান্তি অশেষ প্রকার ॥ 
দান কবি সেই দান করিলে গ্রহণ। 
পাশবেষ্ট নবকেতে করিবে গমন ॥ 


সর 


২৩৬ জীপ্রীত্রক্বৈবর্ত-পুরাণ ] 


দহ লাস ৯ পিপাসা এটি জি বি পস্্্সি্মিতএসিিরি শর্টস পতিত নিলে 


পাঁশবেউ নরকের বিচিত্র গঠন। 
ভীষণ প্রহার করে যতদুতগ্ণণ ॥ ' 
শিবলিঙ্গে অবহেলা করে যেই জন। 
গুলপ্রোত নরকে সে করিবে গমন ॥ 
সে নরকে যেই জন করয়ে গ্রমন। 
তাহার দুর্গতি সতি ন৷ যাঁষ বর্ণন ॥ 
যেই নারী স্বামী প্রতি কট্বাক্য ক়। 
উন্ধামুখ নরকেতে সেই নারী রষ ॥ 
মহাক্লেশ ভোগ করি নরক-মাঝারে । 
রুগৃণ! ও বিধবারূপে জন্মে বারে বারে ॥ 
নরকের কীটে ভরা জিহ্বা! তার থাকে। 
কটুবাক্য বলি শেষে পড়ে যে বিপাকে ॥ 
স্বামিনিন্দাকারিণী যে পাতকিনী হয়। 
ন্রক-মাঝারে পাষ শাস্তি অতিশয় ॥ 
ব্রাঙ্মণী কদাপি যদি শূদ্দরসঙ্গ করে ।, 
অন্ধকুপ নরকেতে যাইবে সন্থরে ॥ 
অন্ধকার অন্ধকৃপে রহে অনাহারে । 
আমার কিঞ্কুর সদ। রেশ দেষ তারে ॥ 
, এ সংসারে ক্ষত্রিষ বা যদি বৈশ্ঠাগণ। 
কোন দিন করে কোন ব্রাহ্মণী-গমন ॥ 
সেই বৈশ্য ক্ষত্রিষের! মাতৃগামী হয। 
শুল নরকের মাঝে বন্ুবর্ধ রষ॥ 
অগ্রম্যাগমনরূপ পাপ বার্ধ্য-ফলে। 
কত শাস্তি দান করে যমদূত দলে ॥ 
পুনর্জন্ম লইলেও সুখী নাহি হয। 
অশেষ ছুর্গতি সেই ভূগিবে নিশ্চষ ॥ 
ভুলনী লইয়। মিথ্য! শপথ যে করে। 
সেই যাব জ্বালামুখ নরক-ভিতরে ॥ 
দক্ষিণ হুস্তের দ্বার। যে করে প্রহার । 
মণ্ডজন্ম সর্পরূপে জন্ম হয তার। 
অপরে প্রহার হেতু যেই পাপ হয়। 
দে-পাপের ফলভোগ করিবে নিশ্চয ॥ 
দেবগৃছে থেই জন মিথ্যা বাক্য কব। 
দেবলরূপেতে তার সপ্ডজন্ম হয় ॥ 





৮০০০০০৯০৬৬১ 


সপ্তজন্ম সেই জন সখ নাহি পাঁয়। 
পাপকার্ধ্যফল ইহা, নাহিক উপায ॥ 
মিত্রদোহী সপ্তঙ্ন্ম হইবে নকুল। 
কৃতত্ গণ্ডক হবে নাহি কোন ভূল ॥ 
বন্ধু্নগণ প্রতি অহ্িত আচার । 
জানিবে কখনে! নছে উচিত কাহার ॥ 
বিশ্বাপঘাতক যেই ব্যান্ত্রকপ ধরে। 
মিথ্যানাক্ষী জনমিবে ভন্ভুকী-উদরে ॥ 
নিত্যক্রিমাহীন হয বে সব ব্র্ষণ। 
বিশ্বাম না করে যেই বেদের বচন॥ 
তাহাদের পাপকার্ধ্য অতীব নিন্দিত। 
এই হেতু নিত্যকর্্ম হয় ষে উচিত ॥ 
ব্রত-উপবাসহীন হয় যাঁর! সদ] । 
অপরের নিন্দ। যার! করযে সর্বদা ॥ 
জিন্ম নরকের মাঝে করিবে গমন । 
তাড়ন! করিবে মদ! মোর ভূত্যগণ ॥ 
দুর্গতি তাদের কত কেব! জানে, সতি| 
ভূগিতে হইবে তার, যে হুয ছুন্মৃতি ॥ 
দেবতা বিপ্রের বিভ যে করে হরণ। 
ধুমঅন্ধ নরকেতে করে সে গমন ॥ 
ধু খাষ সেই জন বহুযুগ ধ'রে। 
বংশহীন হঃষে শেষে বহু কউ করে॥ 
যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা লৌহ করবে বিক্রয়। 
নাগবেষ নরকেতে সেই জন রয ॥ 
নরক হইতে তার নাহিক উদ্ধার । 
কত ধে পাইবে কষ্ট শেষ নাহি তার ॥ 
এইরূপ কত শত নরকের শ্থিতি। 
তাহাদের সংখ্য! বল কেবা জানে সতি ॥ 
নরকের মাঝে হয কত অত্যাচার । 
কেব। বণ বণিবেক দুর্গতি তাহার ॥ 
তথ! হৈতে মুক্তি পাবে নাহিক উপাষ। 
একমাত্র হরিনামে ধদি মুক্তি পাষ ॥ 
হরিনামে সর্বপাপ করষে খগুন। 
উদ্ধার-উপায় আর না যাষ চিন্তন ॥ 


ঠ 


বে উট 


প্রসিদ্ধ নরক-কথা। কহিনু বিস্তর | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ!। কহ অতঃপর ॥ 


প্রকৃতিখণ্ডে উনত্রিষশ অধ্যাঁষ্‌ সমাপ্ত । 


গ ভ্রিংশশ অধ্যায় 
প্রীরষ্ণ মাহাম্ম্যাদি কথন ও সত্যবানেব 
জীবন দান। 
সাবিত্রী কহিল! এবে হরধিত মন। 
শ্রীকৃষ্ণ মাহাতয কথা করহ ব্রণ | 
লক্ষপুরুষের যাহ! উদ্ধীর-কারণ। 
বাহার কপায্‌ হয় পাপ-বিনাশন ॥ 
জগৎমন্গল যিনি নকলের সার। 
ধার কৃপ বলে হয় নরক-উদ্ধার | 
অগুতের নিবারক যুক্তির কারণ। 
সেই কৃষ্ণগুণ আজি করহ কীর্তন ॥ 
তত্বজ্ঞান লভিলাম তোমার কৃপায। 
আবে! কিছু দয! করি কহ গে। আমা ॥ 
যম কৃছে, শুন সতি, আমার বচন। 
তব ইচ্ছামত বর করিনু অর্পণ ॥ 
এক্ষণে আবার কহি, হরিভক্তি হবে। 
তব'মতি চিরদিন কৃষ্ণপদে রবে ॥ 
শ্রীকৃ্ণ-মহিম তুমি চাহিলে শুনিতে । 
মৃত্যুপ্তয পঞ্চমুখে না পারে বণিতে ॥ 
চতুন্মুখে ব্রহ্মা দেব বণিতে না পারে। 
কান্তিকেঘ ছষ মুখে বণিবারে নারে ॥ 
যোগীন্দ্রগণের গুরু নিজে গণপতি | 
শীকষ্জের গুণগানে নাহিক শকতি ॥ 
সরত্বতী ধীর কথ! বলিতে না পারে । 
সনীতণ সনকাদি বণিবারে নারে ॥ 
বণিতে না পারে বীরে ব্রহগাপুত্রগণ। 
কেমনে তাহার কথা কক্গিব কীর্ভন ॥ 
্রন্ধা বিষ মহেশ্বর ধ্যান করে ধার। 
তাহার মহিমা আমি কি কহিব আর | 
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আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা । 
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিমা৷ ॥ 
সকলের অন্তরাত্বা। কুঞ্কসনাতন । 

সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ॥ 
সকলের আদি তিনি সর্ববরূপধারী | 
তাহার মহিমা! কিছু বিতে ন। পারি ॥ 
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার । 
নিত্যদেহী নিরম্কুশ কি কহিব আর ॥ 
নিগুণ ও পিরাশ্রষ নিত্য নিরপ্রন | 
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্*ননাতন ॥ 
নিলিগু শ্রীভগবান্‌ সবার আধার । 

স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎদার ॥ 
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর। 
কমনীয় রূপ তার মোহন সুন্দর ॥ 
কিশোর বয়ম সদা গোপবেশ তার। 
জলধরসম কাস্তি অতি চমৎকার ॥ 
কোটিকন্দর্পের রূপ ভূবনমোহন। 
শরতের পদ্মলম যুগল নয়ন ॥ 

কোটি চন্দ্র পরাজিত বদন-শোভায । 
বিভূষিত ভগবান্‌ রত্বের ভূষায | 
ব্রহ্মাতেজে প্রস্থলিত বদন তীহার । 

সু মৃহু হান্ত মুখে অতি চমৎকার ॥ 
প্রিধানে গীতবন্ত্র শান্ত কলেবর। 
অধন্েরে মোহন বংশী শোভে নিরন্তর ॥ 
গোপিকা সকলে তর হেরিছে ব্দন। 
রাসের মগ্ডলে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত তীর সমস্ত শরীর । 

সারা অঙ্গে কম্তুরী ও কুদ্কুম আবীর ॥ 
সুন্দর বস্কিমচুড়া শোভিছে মাথায়! 
স্থশৌভিত ভগবান্‌ পুশ্পের মালায় ॥ 
তাহার আজ্ঞাষ চলে এ বিশ্বস'সার | 
ত্রহ্ধা বিজ্ঞ শিব আদি আজ্ঞা মানে তার ॥ 
তাহার আদেশে চলে বাবু নিরম্তর | 
তাহার আজ্জায় তাপ দিতেছে ভংস্থর ] 
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তার আজ্ঞবলে চলে দিকৃপালগ্রণ। 
গ্রহ আদি ভার আজ্ঞা! মানে অনুক্ষণ ॥ 
স্থলচর জলচর বত জীবগণ। 

তাহার কৃপাব প্রাণ করিছে ধারণ ॥ 
তাহা হতে আবিভূর্তি ভূত-সুমুদয় |, 
তাহাতে বিলীন হয অস্ভিম সময ॥ 
গ্রলব-ঘটন হয় নিমেষে ভীহার | 

হুব্ির মহিমা! আমি কি কহিব আর | 
শ্ীকৃষ-মাহাত্ম্য আমি করিনু কীর্তন 
এক্ষণে ফিরি! যাও আপন ভবন | 
এত গুনি ধীরে ধীরে সাবিত্রী সুন্দরী | 
কহিলেন বমপ্রতি যুক্তকর করি ॥ 
পতিরে রাখিয়। আমি তোথার সদনে। 
কেমনে যইব বল আপন ভবনে ॥ 
শুনিয়া সাবিভ্রীবক্য কহে স্ভ্যুপতি | 
অকারণ কেন কথ! বল তুমি সতি | 
মুতব্যক্তি পুনরায় না! লভে জীবন | 
সতের জীবন নাহি করি প্রত্যর্পণ ॥ 
বৃখ! অনুনয় করি কষ্ট পাবে মনে। 
ভ্ীহরিরে ভজ গিয়া আপন ভবনে ॥ 
সাবিত্রীনুন্নরী শুনি বমরাজ-বাণী | 
ঈষৎ রোষেতে বলে, এ কথ! না! মানি ॥ 
আপনার প্রতিশ্রুতি করহু পালন । 
স্বামীসহ লক্ষবর্ধ করিব বাপন ॥ 
পতিসহবাদে মোর শত পুত্র হবে। 

এই সব বর-দাঁন মিথ্যা কিছে তবে | 
ধর্মরাজ বলি ভুমি জগতে বিদ্ত | 
এইরূপ অবিচার হয় কি বিহিত ॥ 
সতীর এতেক বাক্য শুনি ধর্মরাজ | 
আপনার কার্ধ্য প্মরি পাইলেন লজ ॥ 
্ণেক থাকিব মৌনী কহে ধীরে ধীরে । 
শুন গে। সাবিত্রী সতি, স্বামী লও ফিরে ॥ 
সতী নারী নম এত পুণ্য আছে কার । 
কভু ন৷ নিরখি হেন ভূবন গাঝাব | 


সত স্বামী প্রাণ পার তব কর্ম কলে। 
সতীর এতেক পুণ্য ঘোষিবে ভূতলে ॥ 
এত বলি ধর্মারাজ অতি হুষ্ট মন। 
সাবিত্রীরে পতিগ্রাগ করিল! অর্পণ ॥ 
সাবিত্রী তখন বমে প্রণাম করিযা । 
কীদ্দিতে লাঞ্চিল! তাঁর চরণ ধরিযা | 
সতীরে কাদিতে দেখি কপানিধি যম। 
কছিলেন সাবিত্রীরে কথ! মনোরম ॥ 
শুন শুন সাধ্বি, ভুমি গুন পততিত্রতে 
লক্ষ বর্ষ দুখভোগ করিবে ভারতে ॥ 
পরিণামে গোলোকেতে করিবে গমন । 
সাবিত্রীর ব্রত তুমি কর আচরণ ॥ 
চতুর্দশ বর্ষ ব্রত করে যেই জন | 
মোক্ষলাভ করে দেই শান্দ্রের বচন ॥ 
বোড়শ বৎমর্‌ ধরি ব্রত বেই করে । 
অভ্ভিমে সে জন বাধ বৈৰু নগরে 
জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী হলে! 
সাবিত্রীর ব্রত আদি করিবে সকলে | 
সাধিত্রীরে এই কথ! বলি ধর্মপতি ! 
গমন করিল নিজ ভবনের প্রতি ॥ 
সাবিত্রী পতির সহ গৃহে কিরে আসে। 
দুঃখের সংসার পুনঃ পুলকেতে ভানে 
সাবিত্রীর পিত। লাভ করিল সম্ভান | 
শ্বশুর আবার তার চক্ষু ফিরি পান ॥ 
দ্যুমৎসেন পুনরাষ রাজ্য লাভ করে। 
শত পুত্র জন্মে ক্রমে সাবিত্রী উদরে | 
শতবর্ষ স্বামী সহ সুখভোগ করে 
সাবিত্রী গ্রেলেন চলি গোলোক-নগরে ॥ 
সাবিত্রী কাহিনী তুল্য অপরূপ কথা। 
জগতে কোথাঁও নাহি জানিবে সর্বথা | 
সতীর কাহিনী শুনি পুণ্য যন্ত হন্ন | 
সন্ত কোন কাহিনীতে তত পুণ্য নয 
যেবা! শুনে যেবা পড়ে সাবিত্রী কাছিনা । 
তাহার পুশ্যের বীনা আদি নাহি জানি ? 


গ্রকৃতিখণ্ড। ২০৯ 


এত বলি ভগবান্‌ প্রভু নারায়ণ । 
নারদেব প্রতি চাহি বলেন বচন ॥ 
সাঁবিত্রী-ক ছিনী আমি বলিনু বিস্তারি। 
আর কি শুনিতে চাহ বল ত্বর! করি ॥ 
প্রক্কতিধণ্ডে ভ্রিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত। 





উ একভ্রিংশ অধ্যায় 
লক্ষ্মীর স্ববপ-কথন। 
নারদ কহিলা, শুন প্রতু ভগবান্‌। 
শুনিলাম তব মুখে অপূর্বব আখ্যান ॥ 
ধক্ষণে তোমার কাছে করি নিবেদন। 
কমলার উপাখ্যান করহ কীর্তন ॥ 
লক্গমীদেবী কি প্রকার শুনিতে বাসনা । 
কোন্‌ জন সর্বব-অগ্রে করে আরাধন! ॥ 
কোন্‌ জন্‌ লন্ষমীগুণ করিল কীর্তন | 
কৃপা করি তখবান্‌ করহ বর্ণন ॥ 
নারদের কথ! শুনি কহে নারাযণ। 
সবিস্তারে কহি আমি শুন হে ত্রাহ্মাণ ॥ 
সৃষ্টির পূর্বেবতে লেই কৃষ্ণদনাতন। 
বাধ অন্ন হতে লক্মনী করিলা স্থজন ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ সুন্দরী বুবতী। 
অনন্ত যৌবন তীর মনোহরা অতি ॥ 
ক্ষীণ কটি, সণ স্তন, নিতম্ব বিপুল । 
দবাদশবর্ীয়! কন্যা তাঁর সমতুল ॥ 
পৃৃচন্দ্রসম তীর উজ্ছবল আনন । 
বিকশিত পদ্মদম যুখল নয়ন ॥ 
আপনারে ছুই ভাগ্ন করিলা যুবতী । 
ছুই অংশ ঠিক যেন একই মূবতি॥ 
বাম অংশে জন্ম ধার লক্ষমী তার নাম | 
দক্ষিণাংশে জন্মে রাঁধ। জানি অবিরাম ॥ 
উদ্ভৃত হইয়া রাধা সকলের আগে। 
হরিরে কামনা করে অতি-অনুরাগ্ে ॥ 
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লক্ষমীও প্রার্থনা করে হরিরে তখন। 
ভাবন! করেন মনে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
অতঃপর বিশ্বনাথ হই তৎপর । 
নিজ অন্ন ছুই ভাগ করেন সত্বর ॥ 
আপনি দক্ষিণে আর বামে নারাযণ। 
ছুই হস্ত নিজে প্রভূ করেন ধারণ ॥ 
নারাষণ হয় কিন্তু চতুভূজধারী | 
ধরিলেন বিষণ নাম বৈকুষ্ঠবিহারী ॥ 
লক্ষবীরে ডাকিষ! তবে কৃষ্ণভগবান্‌। 
চতুর্ভূজ নারাঁধণে করিলেন দান ॥ 
সকল দেবীর শ্রেষ্ঠ লক্ষমীদেবী বদা। 
মহালন্মমী-নামে তিনি বিখ্যাত সর্বদা ॥ 
ঘিভুজ শরীক হরি রাধাকান্ত হন। 
গোলোকধামেতে বাস করে অনুক্ষণ ॥ 
চতুভূজ নারাযণ স্থপ্রসম্ম অতি। 
লক্ষীসহ বৈকুষ্ঠেতে করিল! বসতি ॥ 
সর্বব অংশে সমতুল্য কৃষ্ণ নারায়ণ । 
কোন অংশে ভেদ নাহি হয কদাচন ॥ 
অনন্তর মহালন্মনী যোগ্ঠেতে তখন । 
ইচ্ছামত নানারূপ করিল! ধারণ ॥ 
মহালঙ্গনীরূপে দেবী বৈকুষ্ঠেতে রয। 
সৌতাগ্যশালিনী দেবী সকল সময় | 
'রমণীকুলেতে তিনি সবার প্রধান। 
সব্লন্মীরূপে স্বর্গে করে অবস্থান ॥ 
রাঁজল্ষমীরূপে রহে রাজার আগারে। 
গৃহলক্ষমীরূপে গৃহে রাজে বারে বারে ॥ 
নম্পদ্রূাপেতে রহে গুহীদের ঘরে। 
ন্বরভির্ূপেতে রহে গাভীর ভিতরে ॥ 
কম্ রূপে রহে লক্ষ্মী ক্ষীরোদ সাগরে | 
শোভারূপে রহে দেবী পদ্মিনী-ভিতরে ॥ 
গৃহে শস্তে বন্ত্রে আর দিব্য রমণীতে ॥ 
দেবপ্রতিমাতে মাল্যে হীরকে চন্দনে। 
মঙ্গলঘটেতে আর মুক্তার ভূষণে | 


২১০ ীপ্রব্রন্ষবৈবর্তপুরাণ। 





শব মেঘে আর রম্য বৃক্ষের শাখায। 
শোভারূপে রহে দেবী কহিন্ু তোমায় ॥ 
প্রথমে বৈকুষ্ঠধামে পূজে নারায়ণ। 
তারপর ব্রহ্ধ। তার করিল। পূজন ॥ 
তৃতীয়বারেতে তারে পূজিল। শঙ্কর । 
ক্ষীরোদ সাগরে বিষু পূজে অতঃপর ॥ 
্বায়ন্তুব মনু পূজে ভারত-মাঝারে । 
মুনিঝধি অতঃপর পুজিলা তাহারে ॥ 
সাধুগৃহী-ন্বর্রধাদি করিল পুজন। 
পূজিল পাতালে তারে যত নাগগ্রণ ॥ 
ভাত্রমাসে শুরুপক্ষে অমী তিথিতে । 
লক্ষীরে পূজেন ব্রঙ্মা ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
সেই পূজা ভ্রিলোকেতে আছে প্রচলন । 
ঘরে ঘরে প্রচলিত লক্গবীর পূজন ॥ 
চৈত্র পৌষ ভাদ্রমামে শুভদিন-ক্ষণে। 
লক্ষমীরে পৃজিল। বিষুঃ ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
পৌধমাসে সংক্রান্তিতে করিয়া যতন। 
লন্গবীরে পূজেন মনু ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
গ্রুব ইন্দ্র মহাবীর রাজেন্দ্র মঙ্গল। 
বলদেব দক্ষ মনু কশ্টপ সুবল ॥ 
সূর্য চন্দ্র বাযু যম বহ্ছি ও কেদার। 
কুবের ব্রুণ বলি প্রিবব্রত আর ॥ 
ক্রমে ক্রমে কলেই করিল পূজন । 
সর্বত্র বন্দিতা লক্ষ্মী পূজে সর্বজন ॥ 
এশ্বর্ধ্ের অধিষ্ঠান্রী সম্পদৃদায়িনী । 
সর্ববজন-মমাদৃতা বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
প্রঞ্কতিখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমান । 
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$ ছাত্রিংশ অধ্যাম 
ইন্জেব প্রতি হূর্বাসাঁৰ অভিশাপ । 
নারাঘণে কহিলেন নারদ তর্খন। 
কিরূপে সে মহালন্নী সিন্ধুকম্তা হন ॥ 








জানিতে বাসনা তাই কহ ভগবন্‌। 
কোন্‌ জন অগ্রে তীর করিল স্তবন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আজ অপূর্বব আখ্যান 
ছুর্বাসার অভিশাপে দেব অধিপতি । 
দেবগণ সহ হন শোঁভাহীন অতি 

সে কারণ লক্গমীদেবী মহারুষ্ট হুন। 
স্বর্গ ছাড়ি করিলেন বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
হঃখিত দেবতাগণ শোকার্ত হৃদয়ে । 
উপনীত হইলেন ব্রহ্মার আলয়ে | 
ব্রহ্মারে লইয়া! সাথে যত দেবগণ। 
নারায়ণ-সন্গিধানে করিলা গমন ॥ 
ছুঃখে কে দেবগ্নণ অতীব কাণব। 
শুষ্ক হয ওঠ তালু আর কণ্ঠস্বর ॥ 
নারায়ণ-উপদেশে কমলা তখন । 
সাগরের কন্তারূপ করিলা ধারণ ॥ 
অনন্তর দেবগণ আর দৈত্যগণ। 
্ষীরোদসাগর তার! করিল মন্থন ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া দেবী প্রসন্নবদনে। 

বর দান করিলেন সর্ববদেবগণে ॥ 
লক্গবী পূজা! করিলেন যত দেবগরণ। 
জটরাজ্য পুনঃ লাভ করিল! তখন | 
নার্দ কছিলা, মোরে কহ নারাধ্ণ। 
ছূর্ববাস! ইন্দ্রের শাপ দিলা কি কারণ ॥ 
কিরূপে দেবের! করে সাগর-মন্থন। 
কৃপা করি সবিস্তারে করুন বর্ণ ॥ 
নারাঘণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিতেছি ক্রমে ক্রমে সমস্ত আখ্যানি ॥ 
একদিন-দেবরাজ একান্ত নির্জনে | 
বস্তা সহ ক্রীড়া করে অতি সঙ্গোপনে ॥ 
মধুপানে মভপ্রায অতি কামাভূর। ' 
রস্তা সনে রতিক্রীড়া করিলা প্রচুর ॥ 
সহসা হেরিল! ইন্দ্র ছুর্ববাসা মুনিরে | 
কৈলাস-শিখরে_তিনি যান ধীরে ধীরে ॥ 
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মধ্যাহৃ-মার্ভগু-সম দেহ-প্রভা তীর । 
প্রতপ্ত হ্থবর্ণ সম ঘন জটাভার ॥ 

চীর দণ্ড ক্মগুলু করয়ে ধারণ । 
উদ্জ্বল তিলক শৌভে চক্রের মতন ॥ 
- হেরিষ! তাহারে সেথ! দেব পুরন্দর। 
ভক্তিভরে সন্ভরমে নমিল! সত্বর ॥ 
আঁশিস্‌ করিষা! তারে হুর্ব্বাসা তখন। 
পারিজাত পুষ্প এক করিল! অর্পণ ॥ 
সেই পুষ্প ইন্দ্রদেব করিষা গ্রহণ। 
এরাবত শিরে তাহ! করিল! স্থাপন ॥ 
সেই পুণ্প যেই হস্তী করিল স্পর্শন। 
রূপে গুণে তেজে হ'ল বিজুর মতন ॥ 
কুপিত হুইষ। মুনি ইন্দ্রদেবে কয । 
অহস্কারে দেখি তুই মত্ত অতিশয । 
আমার প্রদত্ত পুষ্প না করি গ্রহণ। 
হস্তীর মন্তকে তুই করিলি স্থাপন ॥ 
কি জহ্ব করিলি তুই মোর অপমান। 
এক্ষণে করিব তোরে অভিশাপ দান ॥ 
বিষুপুষ্পে অবহেগা করিলি যখন। 
কমল! ত্যজিবে তোর স্বর্গের ভবন ॥ 
লক্ষমীভ্র$ হবি সবে হুবি শোভাহীন। 
লক্ষ্মীর অভাবে কষ্ট পাবি নিশি দিন ॥ 
শারায্ণ প্রভু মোব আমি ভক্ত তার। 
ব্রহ্ম মহেশ্বর মোর কি করিবে আর ॥ 
জরা মৃত্যু কালে আঁমি কাহারে না ডগ্লি। 
বৃহস্পতি কশাপেরে গণনা না করি ॥ 
হস্তীর মন্তকে পুষ্প করিলে স্থাপন। 
সর্বব অগ্রে চাই তাই তাহার পূজন ॥ 
অভিশ।ণ তবু আমি দিনু গ্রজবরে। 
মন্তক ছেদন তার হইবে 'মচিরে ॥ 
শিবেৰ পুত্রের যবে মুগচ্ছেদ হবে। 
এই হস্তিমুণ্ড তার মুণ্তরূপে ববে॥ 
অভিশাপ শুনি ইন্দ্র ধরিয়া চরণ । 
উচগৈঃস্বরে বারবার করিল! রোদন ॥ 





নান! ভাবে মুনিবরে করিল! স্তবন। 
সম্তষ্ট হুইঘা! মুনি কহিলা। তখন ॥ 
কৃষ্ণচিস্তা কর তবে হবে নহাজ্জান। 
সবার উদ্ধারকর্তা তিনি ভগ্বান্‌ ॥ 
অহরহঃ ম্মর সবে কৃষ্ণের চর্ণ। 
সকল মমযে লহ কৃষ্ণের শরণ ॥ 
ইন্দ্রপদ পুনরায দিষা পুরন্দরে। 
স্বস্থানে প্রস্থান মুনি করিলা সত্বরে ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে ছাত্রিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


€ ভ্ররন্ত্রিংশ অধ্যায় 
বৃহস্পতিব নিকট ইন্দ্রের গমন, দেবগণেব 
পুনর্ধাব লক্্ীপ্রাপ্তি। 
নার'ঝণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
ইন্দ্রের স্বর্গমাঝে করিলা! প্রস্থান ॥ 
বিষনহয় কিন্তু সকল সময় । 
ইন্দ্রের হইল মনে বৈরাগ্য উদয় ॥ 
গোগ্যবস্ত ক্রমে ক্রমে করে পরিহার | 
সাজসজ্জা ভাল কিছু নাহি লাগে আর ॥ 
দেবগণে সন্বোধিয়া কহে শ্ীপতি | 
কি কাজ আমার আর ন্বর্গেতে বসতি ॥ 
লক্মীহীন৷ স্বর্গপুরী শান্তি কিছু নাই। 
চল গ্রিষ৷ যুক্তি করি গুরুদেব ঠাই ॥ 
দেবগণ সহ তাই দেব পুরন্দর | 
গুরু বৃহস্পতি কাছে চলিল। সত্বর ॥ 
সবর্গন্দী মন্দাকিনী, বসি তার তীরে। 
বৃহস্পতি গুরু ধ্যান কবিছে হরিরে ॥ 
হেরিষা তাহারে স্থে। দেব পুরন্দর । 
চর্ণ ধরিয়া ভারে গ্রণমে সত্বর ॥ 
কীর্দিঘা সকল কথ! করে নিবেদন | 
শুন্য! দেবতাগুরু কহিল! তখন ॥ - 
তোমার সকল কথ! করিনু শ্রবণ । 
ন্যনের জল তুমি কর সংবরণ ॥ 


২১২ | ীরীবরক্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


নীতিশান্ত্রবিদ্‌ ধার! বুদ্ধিমান জন। 
বিপদৃকালেতে তারা কাতর ন। হন ॥ 
কিন্ত ভূমি করিয়াছ পাপ গুরুতর । 
বিষুমাল। রাখিযাছ হস্তীর উপর ॥ 
বিঞু বিনা কেহ নাই জগৎ সংসারে । 
প্রীহরির ধ্যান তুমি কর বারেবারে ॥ 
গুরুরে লইয়া সাথে দেব পুরন্দর। 
ব্রহ্মার সমীপে তবে চলিল! সত্বর ॥ 
ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সকলে। 
প্রণাম করিল! সবে ব্রন্ধাপদতলে ॥ 
অনস্তর সব কথা করিষা শ্রবণ। 
মুদুহান্তে পদ্ধযোনি কহিল! তখন ॥ 
যেই জন শ্রীবিষু্রে অপমান করে । 
মহালন্ষনী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে ॥ 
হ্ুুতরাং মম কিব! সাধ্য আছে আর। 
একমাত্র শ্রীবিষ্ণুই করিবে উদ্ধার ॥ 
অতএব চল সবে বিশ্ুুর সভায়। 
সকলে মিলিযা আজ তুষ্ট করি তা ॥ 
এই কথা বলি ব্রহ্মা লষে দেবগণ । 
বৈকুষ্ঠধামেতে শীদ্র করিলা গমন ॥ 
বৈকুষ্ঠধামেতে শোভে বিষুসনাতন। 
শতকোটি-দূর্য্য-সম প্রদীপ্ত বদন ॥ 
শান্তমুর্তি ভগবান্‌ আদি অন্ত নাই। 
চতুর্ভূজ পারিষদ সেবিছে সদাই ॥ 
পৃজে তারে ভক্তিদেবী বেদ-চভুষ্টঘ। 
আরাধন! করে গঙ্গা নকল সময ॥. 
হেরিয়া সে ননাতন কমলা'পতিরে। 
প্রণাম করিল সবে অবনত শিবে ॥ 
অনস্তর স্ব কথা করে নিবেদন । 
শুনিয়া শ্রীভগবান্‌ কহিলা তখন ॥ _ 
কি আর কহিব আমি ওহে দেব্গণ। 
নিজ কর্মাদোষে হয় হেন অঘটন ॥ 
গুন শুন দেবনাজ বৈষ্ণব-প্রধান । 
দুর্ববাস! তোমারে শাপ করিয়াছে দান ॥ 


ুর্ব্বাসা সামাগ্ত নহে জানিবে অন্তরে । 


' শিবের অংশেতে জন্ম সেই মুনি ধরে ॥ 


হুরিদভ্ মাল! তুমি কর অনাদর। 
সেই হেতু রুষ্ট অতি হয মুনিবর | 
শাপ তার মিথ্যা নাহি হবে কদীচন। 
ব্রন্গাশাপ খণ্ডিতে না পারে কোনজন ॥ 
সে কারণ লঙ্গমী তব গৃহ ছাড়ি যাষ। 
আপনার কর্মফল ফলিল তাহায ॥ 
আমার তত্তের নিন্দা হয় যেই স্থানে । 
লক্ষমী আর আমি কভু না রহি সেখানে | 
বিশ্বাসঘাতক আর নরঘাতী জন। 
অথবা অগ্রম্যা পাশে যে করে গমন ॥ 
তাহাদের গৃহ লক্ষ্মী করে পরিহার । 
আমার বচন ইহ৷ জেনে রাখ সার ॥ 
অশুদ্ধহদয আর ক্রুর হিংসাপর। 
সাধুর নিন্দক যেই হুষ নিরন্তর ॥ 
গৃহল্ষী তাহাদের পরিহার করে। 
ইহাতে অন্তথা নাহি জানিও অন্তরে ॥ 
দিবাভাগে যেই করে মৈথুন শষন | 
কমল! তাহার গৃহে না রছে কখন ॥ 
যেই বিপ্র শুদ্র-দান গ্রহণ করিবে। 
লক্গবীদেবী তার গৃহে কড়ু না রহিবে ॥ 
জীবহিংসা নিরন্তর কবে যেই জন। 
তার গুহে লক্গমী নাহি রহে কদাচন ॥ 
যেই স্থানে হুষ সদা হরির কীর্ভন | 
সেই স্থানে লক্মীদেবী বিরাজিত! হন ! 
হরির গুণের ব্যাখ্যা হইবে যথা । 
বিষুপ্রিষা লক্ষমীদেবী রহিবে তথাষ ॥ 
শিবলিগ-পূজ! আর শিবের কীর্তন । 
যেই স্থানে হয নিত্য ছুর্গা আরাধন ॥ 
সেই স্থানে লক্ষমীদেবী রহে অনিবার । 
গুন শুন দেবগণ বচন আমার ॥ 
কৃষ্ণপদ পূজা কর অতি ভক্ভিভরে। 
অতঃপর যাও সবে ক্ষীরোদ সাগবে ॥ 


গ্রকৃতিথগড | ২১৩ 





ব্রহ্মারে কহিল! পরে বিষ্ুদনাতন। 
মম বাক্য ব্রহ্মা ভূমি করহু শ্রবণ ॥ 


্ষীরোদ মন্থন কর তোমরা সকলে । 


উঠিবেন লক্ষমীদেবী মন্থনের ফলে ॥ 
সেই লক্ষ্মী দেবরাজে কর সমর্পণ । 
ইছ। ছাড়া অন্ধ পথ না, আছে এখন ॥ 
এতেক বলিষ্কা বিষণ অন্তঃপুরে ষান। 
ব্রন্মাসহ দেবগণ করিল! প্রস্থান ॥ 
অনন্তর দেবগণ হ'ষে পুলকিত । 
ক্ষীরৌদ সাগর তীরে হন উপনীত ॥ 
দলে দলে অন্থরের! আসিল তখন । 
দেখাস্্রে মিলে করে সাথর মস্থুন ॥ 
মস্থনের দণ্ড হয পর্বব্ত মন্দর | 
করিল কুম্মাকে সবে পাত্র অতঃপর ॥ 
অনন্ত নাগেরে করি মস্থনের দড়ি । 
সাগর মন্থন মবে করে ত্বরা কৰি ॥ 
ধ্স্তরি উচ্ৈঃশ্রব! এরাবত সব | 
সাগর মন্থনে ক্রমে হইল উদ্ভব ॥ 
কত দ্রব্য উঠে তাহে, কত বা রতন । 
 আবিভভূতি হয পরে চন্র স্দর্শন ॥ 
তারপর ক্রমে ক্রমে উঠিল অস্ত। 
পারিজীত সহ লক্ষমী হন আবিভূতি॥ 
ব্র্ম। আদি দেবগণ করিল! বন্দন | 
সপ্ন মহালক্ষমী হইল তখন ॥ 
হরষিত মনে তবে দেব জনার্দন | 
ইন্্রকরে করিলেন লক্ষমীরে অর্পন ॥ 
দুর্ববানাব শপ তবে মোচন হইল। 
পুনরাষ বর্থরাজ্য আনন্দে ভামিল ॥ 
এতেক বলেন যদি দেবনারাফণ। 
বলিল নার্দমূনি হরধিত যন ॥ 
কমলা-কাহিনী প্রভু করিম শ্ব্ণ। 
এতে হঘ চিন্ত শুদ্ধ, স্থপবিত্রে মন ॥ 
কিন্তু আর গ্রশ্ন আছে শুন মহাশষ। 
ুর্ব্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হয ॥ 


যার শিরে মাল্য ইন্দ্র করিল স্থাপন । 
সেই এরাবত শির টুটিবে কখন ॥ . 
নারায়ণ কছে তাহ! অপূর্বব ভারতী । 
গণেশখণ্ডেতে তুমি শুনিবে স্থুমতি ॥ 
্রহ্মাবৈবর্তের,কথ! অতি মনোহর । 
মনস-কাহিনী এঁবে,গুনহ বিস্তর ॥ 
প্রকতিখণ্ডে ত্রবস্তিংশ অধ্যাব সমাপ্ত । 


 চতুজ্িংশ অধ্যায় 

_. মননাব উপাখ্যান । 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মতিমান্‌। 
এক্ষণে কছিব আমি মনসা-আখ্যান | 
কশ্টাপ মানসে হয জনম তাহার । 
তাইত মনস। নামে সর্বত্র প্রচার ॥ 
পরমাত্মা শ্রীছরিরে পৃজে মনে মনে। 
সে হেতু মনস! নাম দেষ সর্ববজনে ॥ 
তিন যুগ শ্রীছরিরে পূজে অনিবার । 
সে হেতু বৈষ্ঞবী নাম হুইল তাহার ॥ 
মনসার পূজা করে কৃষ্ণদনাতন। 
জরকারী নাম দেবী করিল! ধারণ ॥ 
বর্গ মত্ত্য পাঁতালেতে পুজ। হয় তার। 
জগৎশ্ৌরী নামে দেবী খ্যাত। অনিবার ॥ 
শিবশিম্তা বলি তার শৈবী নাম জানি। 
বাস্থকি ভগিনী বলি শ্রীনাগভামিনী ॥ 
সর্পযজ্ঞে নাগণে কবেন বক্ষণ | 
নাগেশ্বরী এই নামে খ্যাত তিনি হন ॥ 
করিতে পারেন ভিনি বিষের হরণ । 
বিষহব্ধি নাষে তাই ডাকে সর্বজন ॥ 
সিদ্ধিষো লাভ করে শিবের নিকটে । 
্রীসিদ্ধিযোগিনী নাম তাই তার রটে ॥ 
সৃতদঞ্জীবদী বিদ্যা জান। আছে ভীর। 
মহাজ্ঞানী নামে খ্যাতা। জগত্মাঝার ॥ 


খা 


২১৬ জী্রীত্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


মম বংশ-অবতংস হইবে কুমার | 
অবশ্ট করিবে সেই বংশের উদ্ধার ॥ 
তাহার জন্মেতে তু হুবে পিতৃগ্ণ। 
মছানন্দে নৃত্য সবে করিবে ভখন ॥ - 
শুন পতিব্রতে, শোক কর পরিহার; 
তুমি সতী দোঁষ-শুষ্ভা জানি অনিবার ॥ 
শ্ীকঞ্চ-চরণখ্যানে হইনু কতির। 
অতএব তোমা ছাঁড়ি যাইব সত্বর ॥ 
ছল করি পরিত্যাগ করিনু তোমারে। 
কূপ! করি ক্ষম! ভূমি করহ আমারে ॥ 
কৈলাম নগরে তুমি করছ গমন । 
বৃথ! চিন্তা করি মতি না কর রোদন ॥ 


, শোকেতে মনসাদেবী করে হাহাকার | 


মনসারে মুনি লষ কোলের মাঝার ॥ 
ভশ্রজলে উভয়ের নেত্র সিক্ত হ্য। 
নসারে মুনি বছু হিতবাক্য কয় ॥ 
অনন্তর জর€কারু করিল। প্রস্থান। 
মনমাও অতি শীত্র কৈলাসেতে যান ॥ 
সেথায় পার্বতীদেবী অতি সমাদরে । 
প্রবোধ বচনে শোক নিবারণ করে ॥ 
হেরিয়া সতীর দুঃখ দেব মহেশ্বর । 
জ্ঞান-উপদেশ তারে দিলেন বিস্তর ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে য। কহে তখন। 
গর্ভমাঝে থাকি শিশু করিল শ্রবণ ॥ 
অনভ্তর গুভদিনে হেরি শুভন্ষণ | 
মনস! প্রদব করে পুত্র হুলক্ষণ ॥ 
মহাদেব করিলেন মঙ্গল বাচন। 
জাতকাদি স্ব কার্ধ্য হ'ল সমাপন ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোহর । 
আস্তিক তাহার নাম রাখেন শঙ্কর ॥ 
গর্ডেতে থাকিঘা শিশু করিযা শ্রবণ। 
মহাজ্ঞানী হয় সেই পুত্র স্থদর্শন ॥ 
বহুতর শিক্ষা নিজে দিল! মহেশ্বর ! 
মৃত্যু জ্ঞান তারে দিলেন সত্বর | 


শিবের আদেশে পরে মনসা হুন্দরী 1 
কশ্যপের গুহে আসে পুত্র কোলে করি॥ 
সপুত্র ঢুহিত। হেবি কশ্ঠাপ তখন। 
মহুনিন্দে ধনরত্ব করে বিতরণ ॥ 
মনসা-কাহিনী মুনি করিলে শ্রবণ। 
আন্তিকের উপাখ্যান কহিব এখন | 
অভিমনুযু-পুত্র ছিল পরীক্ষিৎ নাম। 
পাওুকুলধুরন্ধার অতি গুণধাম ॥ 
একদিন পরী হ্ষিৎ মুগয়! কারণ | 
নিবিড় বনের মাঝে করেন গমন ॥ 
ধ্যানরত মুনি এক হেরিষ1 তথায়। 
সুতনর্ণ দেন তুলে তাহার গলায় ॥ 
মহাতেজা শৃষ্গী মুনি পুত্র তীর ছিল। 
পরীক্ষিতে মহাক্রোধে অভিশাপ দিল। 
সপ্তাহকালের মধ্যে তক্ষক তোমায। 
দংশন করিবে গ্রুব মৃত্যু হবে তায | 
পরীক্ষিৎ অভিশাপ শুনিষ! তখন। 
গঙ্গাতীরে অবিলদ্দে' করিল গমন ॥ 
বিপ্রসুখে অবিরাম হরিনাম শোনে । 
খণ্ডাইবে পাঁপ এই অভিলাষ মনে ॥ 
সপ্তাহ ভিতরে হবে তক্ষক দংশন | 
এই কথ ধন্বস্তরি করিয়া শ্রবণ ॥ . 
রাজারে রক্ষার তরে ধন্বস্তরি যাষ। 
পথমাঝে তক্ষকেরে দেখিবারে পাঁষ ॥ 


" তক্ষক তাহার করে সম্তোধবিধান।' 


নিজস্থানে ধন্বস্তরি করিল প্রস্থান ॥ 
গৌঁপনে ছুটিয়া আসি তক্ষক তখন । 


উপবিষ্ট পরীক্ষিতে করিল দংশন | 


পরীক্ষিৎ অবিলম্মে জীবন ত্যজিল। 
হরির কৃপায় তবে বৈকুষ্ঠে চলিল। 
জদ্মেজয় পুত্র তার বসে সিংহাসনে । 
পিতার মৃত্যুর লাগি রয ক্ষুন্ধ মনে ॥ 
অনেক ভাবিয়! স্থির করিল অন্তর | 
নাগবজ্ঞ আরস্ভিল অতীব সত্বর ॥ 


প্রান নিধ্ট দেবগাণব আগমন 
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খত দেবতাগণ ম্খাকান্ত 
হহলেন ব্রলান তেলন্য॥ 


উপনগত 


(৯ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২১৭ 


চিশতী পাাখাবাাাপাপাভাসাপাসাধারািনিািিসা পিপাসা দিসি ইস ভি দর ভি জিন দা জা রশিদ 


ঘত্ত সর্প ছিল সব পুড়িল অনলে। 
যেখানে বা ছিল সাপ, আসে দলে দলে ॥ 
তক্ষক প্রাণের ভয়ে আগিযা ত 'ন। ও বড়জিংশ অশ্যার 
দেবরাজ ইন্দ্র কাছে লইল। শরণ ॥ বাঁধাব উপাঁথান, বাখাশকেব বাতপন্তিকথন | 
নাগর ও ইন্দ্রের নামে আহুতি পড়িতে । মনসা আখ্যান শুনি নারদ ভ্ুমতি। 
তক্ষক ছুঁটিঘা আসে ইন্দ্রের সহিতে ॥ হইলেন অবশেষে হ্ৃষটচিন্ত অতি ॥ 
দেবেন্দ্র-দুর্গতি হেরি দেব বিপ্রগণ | নারদ কহিলা, প্রভূ দেব-নারাহণ। 
সৃষ্টি নাশ ভবে হয় সশঙ্কিত মন ॥ শ্রীবাধার কথা৷ মোরে করুন বর্ণন | 
অনন্তর দেবগণ আর বিপ্রগণ। প্রকৃতির মাঝে হন বাঁধা পুণ্যবতী। 
মনসাব দমীপেতে করিল! গমন ॥ তীহার কাহিনী বটে অপূর্বৰ ভারতী ॥ 
তখন আস্তিক-মুনি জননী-মাজ্ায়। নারাষণ কহে শুন নারদ শ্রীমান্‌। 
যক্জঞস্ছলে উপনীত হইল। তুবায ॥ কহিব তোমারে আজি রাধা-উপাখ্যান | 
রাজার সকাশে গিযা মুনিবর কষ। বনহুবর্ষ আগে এই রাধা-উপাখ্যান | 
তক্ষকের প্রীণ রক্ষা কর শহীশষ ॥ শ্রীহর্গারে কহিলেন শিব ভগবান্‌ ॥ 
জন্মেজয রাজ। তাহা করিযা শ্রবণ। যেভাবেতে পঞ্চানন কহেন দেবীরে । 
মুনির প্রার্থনা তিনি করেন পূরণ ॥ দেইভাবে এ কাহিনী কহিব তোমারে ! 
সর্পঘজ্ঞ সমাপন করি নরপতি। শিব কহে প্রাণেশ্বরি শুন দিষা মন। 
দক্ষিণা প্রদান করে বিপ্রদের প্রতি ॥ শ্রীরাধার কথ। আমি করিব বর্ণন | 
তখন দেবত। আর যৃতেক ত্রাঙ্মণ । গোলোক-মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন । 
মন্সা-সমীপে গিযা করিল স্তবন ॥ অতি রমণীষ স্থান অতি স্রশোভন ॥ 
আস্তিক হইতে রক্ষা পেয়ে নাগগণ | শতশৃঙ্গ পর্ববতেতে ফুটে নানাফুল। 
মহানন্দে মনসাবে পৃজিল তখন ॥ মালভী মল্লিক-বাসে পরাণ আকুল ॥ 
দেবরাঁজ ইন্দ্রদেব নানা উপচারে | ইচ্ছাময জগনাথ কৃষ্ণননাতন | 
পবিত্র মনেতে আসি পূজে মনসারে ॥ রুম সিংহাসনে বসিয়া তখন ॥ 
এইকপে মনসারে করিয। পূজন। মহদ! কামের ইচ্ছ! জাগে মনে তার | 
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গযন ॥ রূমণ করিতে মন চাছে অনিবার ॥ 
মনমার পূজা হয একপে প্রচাব। প্রীকষ্ের ইচ্ছাধত সব কারা হয়। 
আখ্যান ওনিলে হয পুণ্য লা তার ॥ আপনারে দ্রই ভাগ করে ইচ্ছাহয় 
সর্পভধ ষাষ দুরে গুহে যুনিবর | দদ্দিপাঙ্গে কুষদপ্তি মনমোহন 1 
দেহ অ্তে যায সেই কৈলাস নগর ॥ বাষেতে রাধিকা অন্দে অতি হদর্শন ) 
পিহারিিতহ পগভিশ অনা সমান কোটিচভ্ু-সদ রূপ অস্তি হনে । 


দির তগুকাক্ছনের নদ কপ কলেবর 
| নুন রড়ে বিভ্ুলিত। বিকা শোভা পা | 
! সন্ত হালা হাল স্িটে 27651 


শে এ লি ঝি 


২১৮ 





পতিরে হেরি! দেবী কামাতুর অতি। 
ধাবমান! হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
এ কারণ বাধ! নাম হইল তাহার। 
রাধা! নামে খ্যাত দেবী জগৎ-মাঝার ॥ 
শ্রীরাধ! কুষ্ণেরে সদ! করে আরাধন । 
রাধা-আরাধন করে কৃষ্ণননাতন ॥ 
উভয়ে সমান তাঁরা সাধুগণ কয়। 
যেই কৃষ্ণ সেই রাধ! সকল সময় ॥ 
রা? শব্দেতে মুক্তি পায় যত ভক্তগণ | 
'ধাঃ শব্দেতে হরিপদে ছুটে বায় মন ॥ 
শ্রীরাধার লোমকুপে জন্মে গ্রোগীগণ। 
মহালম্ষনী শ্রীরাধার বামভাগে হুন ॥ 
নারাষণ-প্রিয়তম! মহালননী মতী | 
বৈকুষ্ঠে তাহার বাদ অতি পুণ্যবতী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে রাধা করে অবস্থান | 
সকলের অধিষ্ঠাত্রী ভ্রীহরির প্রাণ ॥ 
ভরীকৃষ্জের গ্রাণাধিকা রাধা ভাগ্যব্তী। 
মহাবিষুঃ মাতা! তিনি পুণ্যমধী অতি ॥ 
দেবতা গন্ধর্বব আদি যে অছে যেখানে । 
শ্রদ্ধাঞ্জলি দন করে রাধার চরণে ॥ 
সাধুগণ পুজা করে রাধার চরণ। 
গোপগণ স্বপ্নে তার ন! পাব দর্শন ॥ 
দ্বাদশ গোপের ছিল আধান প্রধান । 
রাধিক] তাহ!র ঘরে ছাষারূপে যান ॥ 
ম্দামের অভিশাপে রাধা একবার | 
জনম লইযা, আসে জগৎ মাঝার ॥ 
কলাবর্তী-গর্ডে আমি জন্মিলা তখন ! 
বুষভানু-রাজা-গৃহে কন্যা ভার হন ॥ 
অধোনিনভ্তবা কম্ত। জানে সর্বজন | 
এত বলি পঞ্চানন মৌন হযে রন ॥ 
গ্ররৃতিথণ্ডে বডতিতশ অধ্যান বদাপ্ু। 


ররর জ্ঞাত 


পক 
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উীরদাবৈবর্ত পরাণ | - 


গু সণ্তিংশ অব্যার 
শ্রীকঞ্চের সহিত বিরজ্বার বিহার, বাঁধাব ক্রোধ, 

বিবজাব নদীবপ প্রাপ্তি ইভ্যদি। 
পার্বতী কহিল! মোরে কহ প্রাণারাম। 
রাধিকারে শাপ কেন দিলেন স্থদাম॥ 
মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন | 
বিস্তারিষ! সব কথ! কহিব এখন ॥ 
একদিন শতশূঙ্দ পর্ববত-মাঝার | 
বিরজা সহিত কৃষ্ণ করেন বিহার ॥ 
রাধিকাসমান গোগী ছিল! রূপবতী | 
তাই কৃ কামাতুর হন তার প্রতি | 
রতন-নির্শিত সেই রাঁসের মণ্ডল । 
চতুর্দিকে রত্বদীপ ভুলিছে উজ্জ্বল | 
চন্দন্চচ্চিত ছিল শরীর দোহার । - 
মহান্ুখে নানা ভাবে করেন বিহার ॥ 
অবিশ্রাম ছুই জনে করেন রমণ। 
বহুক্ষণ গেল তবু তৃপ্ত নহে মন ॥ 
বিদ্ধিত হুইয। তাহা গোগী চারিজন | 
রাধিকারে গিবা ঘব করে নিবেদন ॥ 
শুনিযা দূতীর মুখে সমস্ত বিষষ। 
শ্রীরাধিক! হইলেন ক্ুুদ্ধ অতিশষ ॥ 
মহাক্রোধে শ্রীরাধার কাপে কলেবর। 


ভূষণ ছাড়িযা দুরে ফেলিলা নত্বর | 


বন্ত্ের অঞ্চল দিয়া মুছিল! বিন্দুর | 


| গ্রাত্রের বদন সব করিলেন দুর | 


| 
ূ 


জল দ্যা অলক্তা্দি করে প্রক্গালন | 


1 ক্রোধেতে কবরী খুলি ফেলিল! তখন ॥ 


মহাক্রোধে কাপে তার ওষ্ঠ ও অধর | 
সমস্ত সখীরে কাছে ভাকিলা স্বর ॥ 
এক কোটি তিন লক্ষ লইয়া গোপিকা। 
দ্রেতগামী রথে চড়ি চলেন রাধিকা | 
জানিতে পারিঘা তাহ! জুদাম সত্বর | 
করিলেন সে সংবাদ শ্রীকৃঝ্গোচর | 


প্রকৃতিখগ্ড। ২১৯ 








রাধাভয়ে ভীত কৃষ্ণ অন্তহিত হয়| 
বিরজ। পরাণ ত্যাথ করে সে সময় ॥ 
গোগীগণ বিরজীর লইল শরণ । 
বিরজা নদীর রূপ করিল। ধারণ ॥ 
নদীরূপে গোলোকেতে প্রবাহিত হয। 
গৌলৌক বেউন করে সকল সময় ॥ 
বিবজার সখীগণ নদীরূপ ধরে। 
প্রবাহিত হয় তার! পৃথিবী মাঝারে ॥ 
বিরজা করিয়া পরে স্বরূপ ধারণ । 
কুষ্ণনহ করে কেলি আনন্দিত মন ॥ 
সাতটি তন্য তাতে জন্ম লভিল। 
সার নাষেতে তারা! পরিচিত হৈল ॥ 
এসব কাহিনী পরে বিস্তৃত শুনিবে। 
এখন রাধার কথা শ্রবণ করিবে ॥ 
রাসের মগ্ডলে রাধা করি আগমন । 
কৃষ্ণ বিরজ্ারে নাহি করিল দর্শন ॥ 
ক্রোধে রাধ। নিজ গৃহে করে আগমন । 
তুষিবারে কুষ্ণ যান তীহার সদন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সখা! সাথে সাথে যায়। 
শ্রীরাধার ঘারপাশৈ আসিল ত্বরায় | 
কৃষ্ণেরে হেরিযা রাধা! কোপে বারংবার । 
নানাভাবে শ্ীহরিরে করে তিরক্কার ॥ 
শুনিব! কৃষ্ণের নিন্দা হুদা তখন । 
কুপিত হুইয! করে রাধারে ভৎ্দন ॥ 
তাহাতে রাধিকা দেবী অতি ক্রুদ্ধমন | 
মুদামেরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ 
তুমি অতি ক্রুরমতি শুন দুবাত্মন। 
অন্থরযোনিতে জন্ম রহ গ্রহণ ॥ 
তাহাতে স্ুদাম ক্রোধে কহিল! বাখারে। 
গোপকুলে জন্ম লহ পৃথিবী-মাঝারে ॥- 
গেপকম্তারূপে জন্ম করহু গ্রহণ । 
কৃষ্ণ-বিরছের ছুঃখ পীও অনুক্ষণ ॥ 
পৃথিবী-মাঝারে ঘবে কৃষ্ণননাতন ৷ 
ভূভর-হরণ লাগি করিবে গমন ॥ 





1 তখন তাহার সহ মিলিবে আবার। 


সম তা সী সপ সী সা 





দুঃখের খণ্ডন তবে হইবে তোমার ॥ 


* এই অভিশাপ দিয়া সুদাম রাঁধারে | 


অতঃপর জন্ম নিল পৃথিবী মাঝারে ॥ 
সবিখ্যাত হ'ল নেই শঙ্চুড় নামে। 
তুলসীর পতি হ'ল এই ধ্রাধামে ॥ 
আমার শুলেতে মৃত্যু হইল তাহার । 
গোলোক-মাঝারে শেষে গেল সে আবার ॥ 
বরাহকল্েতে রাধা লইল জনম । 
বুষভানু-কন্তা হ'ল অতি মনোরম ॥ 
রুষতান্ু পত্ী হয় নাম কলাব্তী । 
বাধৃভরে গর্ভ তার শুন শুন সতি ॥ 
সেই বাযু হ'তে শুন আমার বচন। 
অযোনিসম্তবা কন্যা জন্মিলা তখন ॥ 
পরমারপমী কন্তা রাধা নাম তার । 


তাহার তুলনা বুঝি নাহি মিলে আর | 


অতীত হুইল ক্রমে দ্বাদশ বমর | 
সন্ধান করিল পিতা উপযুক্ত বর ॥ 
আযান নাষেতে ছিল বৈশ্য একজন! 
তার করে রাধিকারে করে সমর্পণ ॥ 
শ্রীরাধা আপন ছায়া রাখিয়া! সেথায় । 


| অকন্মাৎ অন্তহিতা হইলা তবরাষ ॥ 


ছায়াসহ আযানের হল পরিণয়। 
এইরূপে চতুর্দশ বর্ষ গৃত হয় । 
কংসের নিধন তরে ভথবান্‌ হরি । 
নরলোকে আদিলেন নররূপ ধরি ॥ 
এদিকেতে কৃষ্ণ জন্মে কংস-কারাগারে। 
বন্দেব তাহে দিল নন্দের আগারে ॥ 
ব্হুদেব কৃষ্ণপিতা, দেবকী জননী । 
তাহা ছাড়ি তগবান্‌ চলিলা! আপনি ॥ 
পালক জনক তার নন্দঘোষ হয়। 
বশোদ1 গোপিনী মাত সর্বলোকে কয় ॥ 
কৃষ্ণের মাতুল হ্য সম্পর্কে আফ্ীন। 
যশোদার সহোদর শাস্ত্রেব প্রমাণ ॥ 


২২০ ্রীী্াবৈবরড-পুরাণ। . 
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বৃন্বাবন বনমাঝে রাঁধ। দ্মনিবার | 
ভগবান কৃষ্ণসহ করেন বিহার ॥ 
সুদামের অভিশাপ ফলিল তখন | 
দোহারে ছাড়িয়। পরে গেল দুইজন ॥ 
ভূতার-হরণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
গ্রোলোকমাঝারে পুনঃ করিল প্রস্থ ন ॥ 
বৃকভানু নন্দ আদি গোপ যত ছিল। 
পুনর্ববার সকলেই গোঁলোকে ফিরিল ॥ 
নন্দরাঁজ ছিল পূর্বে ভ্রোণ প্রজাপতি । 
ধর! নামে তার পতী ছিল যশোমতী ॥ 
বন্গুদেব রূপে জন্মে কশ্যপ সৃজন । 
অদ্নিতি দেবকীরূপ করেন ধারণ ॥ 
পিতৃগণ মন হতে জন্ম হয যার। 
কলাবতী নামে খ্যাত ভূবন-মাঝার ॥ 
ছু'ভীগে বিভক্ত হন কৃষ্ণসনাতন | 
চতুর্ভুজ-রূপে তিনি বৈকুষ্ঠেতে রান ॥ 
গোলোকে ঘিভূজরূপে করে অবস্থান । 
জগত্মঙ্গল সেই কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
চতুর্ভূজপ্রিয। হন লক্ষী সরম্বতী । 
জাহ্নবী তুল্পীপেবী এই চারি সতী ॥ 
দ্বিভূজ কৃষ্ছের প্রি রাধ। বিনোদিনী | 
কৃষ্ণদেহ-নর্দরূপা মহাতেজম্িনী ॥ 
সর্ব-ঘগ্রে রাধা-নাম করি উচ্চারণ । 
পৃশ্চাৎ কুষ্ধের নাম করিবে কীর্তন ॥ 
রীঁধা-আগ্রে যেইজন কৃষ্ণনাম লয় । 

ব্রহ্ম হত্যা পাপ তার হইবে নিশ্চয ॥ 
কার্তিকী পূণিম। দিনে কৃষ্ণননাতন | 
বানমঞ্চে রাধিকারে করিল! পূজন ॥ 
সমীরোহে করিলেন রাসের উৎমব। 
রাধার কবচ পড়ি করিলেন স্ব ॥ 
যেইজন রাধাকুষ্ণে তিন্ন জ্ঞান কবে। 
সেইজন নরকেতে যাইবে নত্বরে ॥ 
প্রথমে রাধারে পূজে কৃষ্ণ সনাতন ! 
তারপর পুজে ভারে যত দেবগণ ॥ 


অনন্ত বাঁহৃকি চক্র পূজে রাধিকারে | 
হরেন মুনীন্দ্র আদি পূজে বারে বারে | 
সধজ্ঞ নৃূপতি ছিল সপ্তত্বীপপতি। 
রাধিকারে পূজা করে তক্তিভরে অতি ॥ 
দৈবদোষে নরপতি ভরদ্ধশাপ পাষ। 
অবশেষে স্তব দ্বারা পুজে রাধিকায় ॥ 
রাধার কৃপাম্ব রাজা লক্ষমীলাভ করে। 
অন্তিমে গমন করে গোলোক নগরে ॥ 
এতেক বলিযা তবে দেব পঞ্চানন। 
মৌনী হয়ে রছিলেন হুর্গার সদন ॥ 
্রীব্রহ্মবৈবর্তে আছে এসব কাহিনী । 
প্রকৃতিথণ্ডের কথা অপরূপ গণি ॥ 
প্রকৃতি-ন্চিয় মাঝে রাধা অন্যতম| | 
গুনিলে তাছার কথ! পাগী পাষ ক্ষমা ॥ 
বৈবর্তপুরাণ-কথ। অমৃত সমান 
পাপতাপ শোকছুঃখ সবার প্রয়াণ ॥ 
প্রক্ৃতিখণ্ডে সপ্তত্রিযশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 
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ুষক্ত রান্গাৰ প্রতি রন্ধশাপ। 
এত ষদি বলিলেন দেব মহেশ্বর । 
আনন্দে হইল পূর্ণ পার্বতী-অন্তর ॥ 
রাঁধা ভি যে ভাবেতে.স্থৃযজ্ঞ বাঁচিল। 
তাহার কাহিনী হেতু বাসনা জাগিল ॥ 
অতএব মহাদেবী জুড়ি ছুই কর। 
সধিনয়ে কহিলেন শিবের গোচর ॥ 
পুনঃ এক নিবেদন করিতেছি আমি ॥ 
স্তর রাজার কথা৷ কহ এবে স্বামি ॥ 
কোন্‌ স্থানে জন্ম হয় হৃযজ্ঞ রাজার । 
কহ নাথ, জানিবারে বামনা আমার ॥ 
ব্রহ্মশাপগ্রন্ত রাজ। হ'ল কি কারণ ! 
কি প্রকারে করিলেন বাধা-আরাধন ॥ 


এলি 


মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন । 
নুজ্ঞ রাজার কথা কহিব এখন ॥ 
্বায়ভুৰ মনু হন মনুর প্রধান । 
শতরূপান্বামী তিনি অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
শ্রিউভানপাদ হুধ তাহার তনয়। 

তার পুত্র জ্রব নামে স্ৃবিখ্যাত হয় ॥ . 
উৎকল গ্রুবের পুদ্র হরিপ্রাঘণ। 
পুঙ্ষরতীর্ঘেতে যজ্ঞ করেন সাধন ॥ 
বাজদুঘ যজ্ঞ বনু করে অনুষ্ঠান 

বনু ধনরত্ব আদি বিপ্রে করে দান ॥ 
উৎকলের যজ্ঞ দেখে ব্রহ্গা। যহাশয় | 
সুষজ্ঞ নামেতে তাঁর করে পরিচষ ॥ 
যজ্তকালে ধনরত্ব বিপ্রে করে দান। 
দশলক্ষ ধেনু নিত্য ত্রাহ্মণের। পান ॥ 
চর্ব্য চুষা ল্হে পেয় মহাতৃপ্তিকর। 
একলক্ষ সুপকার খায় নিরন্তর ॥ 
য্জ শেষ দিবসেতে ন্যজ্ঞ নৃপতি। 
ব্র্ণ আদি দান করে ভ্রাক্ষণের প্রতি 
কোটি কোটি ভ্রাক্ষণেরে করে নিমন্ত্রণ । 
মহাতৃপ্তিনহ সবে করিলা ভোজন ॥ 
অন্স্তর শূদ্রেদের অন্ন করি দান। 
রত্ব-সিংহাসনে বসে রাজ। পুণ্যবান্‌ ॥ 
সহসা স্থোয় এক আসিল ত্রঙ্গণ। 
শুষ্ক কণ্ঠ গু তালু মলিন বদন ॥ 
বাঁজীরে হেরিয। সেখ। দরিদ্র ব্রান্মণ । 
হাত তুলি আঁশীর্ববাদ করিল তখন ॥ 
আপন আসন হ'তে ন! উঠি নৃপতি। 
নমস্কার করিলেন ত্রাঙ্মণের প্রতি ॥ 
সন্মান নাহিক করে সভাস্দ্গণ। 


ব্রাহ্মণেরে হেরি হাঁন্ত করে সভাজন ॥ . 


ব্রাহ্মণ তাহাতে বোধ করি অপমান । 
নৃপতিরে অভিশাপ করিল? প্রদান ॥ 
শুন গুন রে পীমর, মিথ্যা অহঙ্কার ৷ 
রাজ্য হও ভুমি শীপেতে আমার ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড | ২২১ 


অবজ্ঞা করিলে তুমি যেহেতু ভ্রা্মণে। 
সর্ববশূষ্ধ হবে তুমি আমার বচনে ॥ 
বিদেশেতে গিয়। তুমি হও শোভাহীন। 
কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হয়ে রহ নিশিদিন ॥ 
বৃদ্ধি তব হবে নষ্ট জানিবে রাজন্‌। 
জরীয করিবে তব দেহ আক্রমণ ॥ 
এত বলি ক্রোধে কাপে ব্রাহ্গণগ্রবর। 
সবে রঘ মৌনী হঃয়ে সভার ভিতর ॥ 
অভিশাপ শুনি তবে সুযজ্ঞ রাজন্‌। 
বিনয় করিষা কত করেন রোদন ॥ 
অভিশাপ দিয়া! ক্রোধে চলিল। ত্রাহ্গণ। 
অন্য অন্ত মুনি তাঁরে করে সম্বোধন ॥ 
শুন শুন মুনিবর, করিও না ক্রোধ । 
নৃপতিরে রক্ষা কর, এই অনুরোধ ॥ 
বিপ্রগণ নবে কহে সন্বোধি ত্রাঙ্ষণে । 
অনুরোধ করি, ক্রোধ নাহি রাখ যনে ॥ 
মহাগুণবান্‌ রাজা দানশীল অতি। , 
ক্রোধ নাহি শোভ। পায় হেন জন প্রতি ॥ 
অতি দকাতরে মোর। করি আব্দেন। 
কৃপ। করি ক্রোধ তব কর সম্বরণ ॥ 
পুলস্ত্য প্রচেতা ভূগু অঙ্গির! পুলহু। 
পশ্চাতে পশ্চাতে চলে, ত্রাঙ্গণের সহ ॥ 
মরীচি কশ্যাপ চলে ক্ষুন্রমনে অতি। 
ভুর্ববাসা! লোমশ চলে, চলে বুহস্পতি ॥ 
ক্রতু শুক্র কণু কঠ পৈল কাত্যায়ন। 
কণাদ পাঁণিনি বোচু ও্ব্ব সনাতন ॥ 
আপিশলি মার্কগডেষ সনৎকুমার । 
জর্ৎকারু ভরঘাজ সাথে চলে ভার ॥ 
বাল্গীকি উতথ্য অভ্রি নর-নারায্ণ। 
গৌতম দেবল সাথে করিলা গমন ॥ 
জামদগ্য বালখিল্য আদি মুনি যত। 
ব্রাহ্মণের সাথে সাথে চলে অবিরত ॥ 
অনন্তর সবে মিলি ঘেরিযা মুনিরে ! 


নানাভাবে বুঝাইল অতি ধীরে ধীরে ॥ 
প্রকতিখণ্ডে অগ্াত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


২২২ জীতীব্র্বৈবর্ত-পুরাণ। 





গ উনচত্বান্লিংশ অধ্যাক্স 


খবিদিগেব অতিথি-বিনযছে বাজাব 
প্রতি উপদেশ । 


পার্বতী কহিলা, মোরে কহ প্রাণেশ্বর 


কোন্‌ কথা মুন্গিণ কহে অতঃপর ॥ 
শিব কহে পার্বতীরে, শুন প্রাণেশ্বরি। 
তোমারে সকল কথা কহিব বিস্তারি ॥ 
লনৎকুমার কহে গুন মুনিবর। 
কি কারণে হলে তুমি কুপিত অন্তর ॥ 
অভিশাপ দ্যা যেই করিলে গমন। 
সাঁথে সাথে লক্ষ্মীদেবী চলিল। তখন ॥ 
কীর্তি যশ এই্ব্্যাদি সাথে সাথে যায়। 
পিতৃগণ দেবগণ ত্যজিল। রাজায় ॥ 
সুপ্রণন্ন হও মুনি ক্ষম অপরাধ। 
নৃপতিরে গিয়া তুমি কর আশীর্বাদ | 
বৃহস্পতি বলিলেন, মুনিবর শুন | 
নৃপতির স্ভামীঝে যাও তুমি পুর ॥ 
পাপমুক্ত কর গিষা৷ রাজার ভবন । 
রাজ। প্রতি মিথ্য। ক্রোথ কর সংবরণ ॥ 
যেই জন অতিথির না! করে সৎকার । 
ব্রহ্মহত্য। পত্রীহত্যা পাপ হয তার ॥ 
পুলন্ত্য কহেন শুন আমার বচন। 
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন ॥ 
বহু পাপ হুষ তার অশেষ ছুর্গতি। 
নিজগুণে ক্ষমা কর নৃপতির প্রতি ॥ 
অনস্তর মুনিবরে কহিল! পুলহ। 
নিজগুণে নৃপতির দৌষ নাহি লহ । 
যেই জন ত্রাক্গণেরে করে অপমান । 
তার গৃহ হতে লক্ষী করেন প্রস্থান । 
ছিজবর ক্ষম। কর নৃপ-অপরাধ। 
তাহীর ভবনে খিয়! কর আশীর্বাদ ॥ 
অঙ্গির। কছেন, শুন বচন আমার। 
'নৃপভিরে আশীর্বাদ কর পুনর্ববার 


যেই জন ব্রা্মণেরে অপমান করে। 
বহু কউ পা সেই সপ্ত জন্ম ধ'রে ॥ 
মরীচি কহেন তারে, গুন ছ্বিজবর। 
নৃপতির প্রতি কেন কুপিত অন্তর ॥ 
যেই জন বিপগ্র কিংব| গুরু নিন্দা করে। 
বিষু-পরিত্যক্ত হয় পৃথিবী ভিতরে 
রাজার ভবনে তুমি যাও পুনর্ববার 1 
আশীর্ধবাদ কর তারে কৃপা-অবতার ॥ 
দু্ববাসা বলেন তারে গুন হে ত্রাহ্মণ। 
পুনর্ববার রাজগুহে করহু গমন ॥ 
যেইজন দেব বিপ্রে করে অপমান । 
বহু পাপ হয তার শুন মতিমান্‌ ॥ 
অতএব সর্ধবদ্দৌষ করহ মার্জজন। 
নৃপতিরে আশীর্বাদ করহ এখন ॥ 
এইরূপে নান! মুনি নানা কথা কষ। 
রাজা আসি অনন্তর করে অনুনয ॥ - 
অজ্ঞান অবোধ আমি অপরাধী ঘোর। 
কূপ! করি ক্ষম! কর অপরাধ মোর ॥ 
নারাষণ মুনি কহে শন হে রাজন্‌। 
ফোড়শ কৃতদ্ব-পাপ শাস্ত্রের বচন ॥ 
যেই জন ব্রন্মবৃত্তি করিবে হরণ । 
কৃতদ্বের পদবাচ্য হয় সেই জন ॥ 
কীর্তির ব্যাঘাত যদি করে কোন জন। 
তাহার কৃতত্ব নাম হইবে তখন ॥ 

গুরু বিপ্র দেবতার বিত্ত ই হরে। 
কৃতদ্র তাহার নাম পৃথিবী-ভিতরে | 
পিতামাত। যেইজন না৷ করে পালন । 
কৃতপ্সের পদবাচ্য হয সেই জন ॥ 

যেই জন মিথ্য। সাক্ষ্য করিবে প্রদান । 
কৃতদ্ব সে-জন হয শুন মতিমান্‌॥ 
কোনরূপে পুণ্য নাশ করে বেই জন। 
কৃতন্্ তাহার নাম হুয সর্বক্ষণ ॥ 

কৃতদ্ন যে হয় সেই অতি অভাজন । 
কুস্তীপাক নরকে ফে করিবে গমন | 


(এসি ক পা শি পি আত 


গ্রকৃতিখণ্ড। ২২৩ 


যমের কিস্বরগণ করিবে তাড়ম। 
মল মুত্র অবিরল করিবে ভোজন ॥ 
কীকজন্ম সর্পজজন্ম হইবে তাহাব। 
মণ্ুকের রূপ সেই ধরে বারংবার ॥ 
মুনিগণ কহিলেন, শুন হে রাজন্‌। 
ভক্তিভরে ভ্রান্মণেবে করহ পৃজন ॥ 
মুনিবরে লষে যাও আপন ভবনে | 
আরাধনা কর তারে ভজ্ভিযুক্ত মূনে ॥ 
ধেই জন ত্রাহ্ধণেরে অপমান করে। 
সে-জন গমন করে নরক-ভিতরে ॥- 
ত্রাব্মণের পদ্ধূলি মস্তকেতে লহ। 
তাহার পুজন তুমি কর অহ্রহঃ ॥ 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাইবে আবার । 
নিজ রাজ্য ফিরে পাঁবে সংশধ কি তার | 
নৃপতিরে উপদেশ দিষা মুনিগণ। 
আপন আপন স্থানে করিল। গমন ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে উনচতবাবিংশ অখ্যাষ সমাপ্ত 





চে 


৪ চত্ত্বান্বিংশ অধ্যাক 
বাজাব প্রতি সুতপ। অতিথিব উপদেশ । 
পার্বতী কহেন শিবে, কহ প্রাণেশখর | 

অতঃপর কোন্‌ কার্য্য করে নৃপবর ॥ 
মহাদেব কহিলেন পার্ববতীর প্রতি । 
কি হইল তারপর শুন শুন মতি ॥ 
লজ্জিত হইযা। রাজ বশিষ্ঠ-আদেশে। 
ত্রাহ্মণের পদধূলি লঘ অবশেষে ॥ 
তক্তভিযুক্ত হযে করে চরণ বন্দন। 
যথারীতি পাদ অধ্য দানিল তখন ॥ 
গলাষ বসন দিয়! যুড়ি ছুই কর। 
লুটাই্যা পড়ে তার চরণ উপর ॥ 
নৃপ্‌-অস্রজলে ভিজে ছ্বিজের চরণ । 
বার বার মাগে রাজ! ত্রান্ষণশরণ ॥ 


| রাজা ষদ্দি এইভাবে ক্ষমাতিক্ষা৷ মাগে। 


করুণার ভাব তবে বিপ্রমনে জাগে ॥ 
ক্রোধ পরিত্যাগ করি ত্রাঙ্গণ তখন | 
রাজারে আশিস্‌ করে অতি হট মন ॥ 
কৃতাগ্জলিপুটে রাজ! দ্বিজবরে কঘ। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব দেহ পরিচয ॥ 
কোন্‌ জন পিতা তব, কি নাম তোমার । 
কি কারণে আগমন কহ সবিস্তার ॥ 
কেবা৷ তব ইউদেব কহ দ্বিজবর | 
তোমারে হেরিযা মুগ্ধ আমার অন্তর ॥ 
হুতাশন-সম মুণ্তি কে তুমি ত্রাঙ্গণ। 
মম রাজ্য বিত্ত আদি করছ গ্রহণ ॥ 
মম পত্বী দাসী তব, আমি তব দাস। 
রত্-সিংহাঁসনে বসি পূর্ণ কর আশ ॥ 
শুনিষ! রাজার বাক্য দ্বিজবর কয়। 
গুন শুন আজি মোর দিব পরিচষ ॥ 
মরীচি ব্রম্ধার পু বিদদিত ভূবন | 
কশ্থপ তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ 
দেবত্ব পাইল যত কশ্টপ-সন্তান। 
তাদের ভিতর ত্ষ্ট। অতি জ্ঞানবান্‌॥ 
বহুবর্ধ সেই ত্ষট থাকিয়া! পুক্ষরে । 
জ্ীহরির ধ্যান করে ভক্তি সহকারে ॥ 
শ্রিহরির অনুগ্রহে ত্বষ্টা অনন্তব। 
লাভ করিলেন এক পুত্র মমোহর ॥ 
ত্বষ্টাপুত্র মহাতেজ! অতি গুণ্ধাষ। 
ত্রিভুবনে জানে তার বিশ্বরূপ নাম। 
একদিন দেবগুরু জ্ঞানী বৃহস্পতি । 
উপনীত হন আপি ইন্দ্রেব সংহতি ॥ 
হেরিযা গুরুরে ইন্দ্র না উঠি তখন। 
বন্য! রহিল সেথ। পূর্ধ্বের মতন ॥ 
ইহাতে কুপিত হয গুরুর অন্তর । 
কঠোর বচনে তাই কহে অতঃপর ॥ 
আমারে অবজ্ঞা তুমি কর দেবরাজ | 
লব্দমীভ্র্ট হবে সত্য জেনে রাখ আজ 


ঠা 
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গুক-মভিশাপ শুনি দেবেজ্দ্র তখন। 
বৃহম্পতি-পদে ধরি করিল রোদন ॥ 
শিশ্ের আকৃতি দেখি গুরু তুষ্ট হন| 
অতঃপর নিজগুছে করেন গমন ॥ 
অভিশপ্ত দেবরাজ অতীব ব্যাকুল। 
ভাবিষা চিন্তিঘা কোন নাহি পান কুল॥ 
এদিকে দৈত্যর৷ করে তাহারে গীড়ন। 
মুক্তির উপায় ইন্দ্র করেন চিন্তন ॥ 
বিশ্বরূপে অতঃপর আনি! আগারে। 
করিলেন বু যজ্ঞ দৈত্য নাশিবারে ॥ 
ক্রমে ইন্দ্র জানিলেন তার পরিচষ। 
দৈত্যের দৌহিত্র এই বিশ্বরূপ হয ॥ 
এতেক জানিয়। ইন্জ্র ক্ষোভিত অন্তর | 
বিশ্বরূপে বধ তাই করিল সন্বর ॥ 
বিশ্বরূপ পুত্র ধিনি শুন হে রাজন্‌। 
বিরূপ তাহার নাম খ্যাত ভ্রিভুবন ॥ 
তাহার তনধ আমি শুন গুণধাম। 
সুতপ। সকল জনে জানে মোর নাম ॥ 
কশ্ঠযপের কুলে জন্ম জানিবে দতত | 
বিষষ হইতে আমি হইনু বিরত ॥ 
মহাদেব গুরু মোর বিদ্ধা জ্ঞানদাতা। 
ইন্্রদেব নিরম্তর শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা] ॥ 
ীকৃষ্ণ-চরণ-চিন্ত। নিত্য আমি করি । 
মম ধ্যান মম জ্ঞান শ্রোগোবিন্দ হরি ॥ 
আলক্তি নাহিক মম তুচ্ছ সম্পদেতে। 
শ্রীহরির ধ্যানে আমি রহ্যাছি মেতে ॥ 
সালোক্য সামীপ্য সার্তি সারূপ্য ঘে আর । 
চারি রূপ মুক্তি হয শাস্ত্রের বিচার ॥ 
হরির নিকট মুক্তি না করি গ্রহণ। 
দিবারাত্রি ধ্যান করি ভার গ্রীচরণ ॥ 
ব্র্ত্ব দেব আদি নশ্বর সকল। 
জন্বিন্বব₹ৎ তাহ! জানি অবিরল ॥ 
রাজপনে প্রয়োজন নাহিক আমার | 


 স্্রীহরি-চরণ শুধু করিযাছি সার । 





শরীতরীত্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শ্বর 


বিষুুভক্তি লাভ তরে আসিনু হেখাষ। 
বনু মুনি আসিয়াছে তোমার সভাঁষ। 
তাদের দর্শন লাগি মোর আগমন । 
অভিশাপ ব্রিনু তোম। মঙ্গল-কারণ ॥ 
মহাঘোর ভবার্ণবে পড়েছ রাজন্। 
খোব শাপে হবে তব বন্ধন মোচন ॥ 
পুত্র গ্রতি রাজ্যভার করি সমর্পণ 
কানন-মাঝারে তুমি করহু গমন ॥ 
পীরে রাখিষ! ঘাঁও পুত্রের নিকটে ! 
মঙ্গল হইবে তব কহি অকপটে ॥ 
ব্রহ্মা আদি যত কিছু মিথ্য! সমুদয় | 
শ্রীকৃৎ কেবল নিত্য সকল সময় ॥ 
রাধানাথ শ্রীকুষ্ণেরে কর আরাধন। 
সবার ঈশ্বর তিনি মুক্তির কারণ | 
ব্রহ্মা মহাদেব আদি করে তার ধ্যান। 
আনন্দ-ম্বরূপ তিনি কৃষ্ণ ভগবান্‌ | 


আর কি শুগিতে ইচ্ছা কহ তা রাজন । . 


ক্রমে ক্রমে সব কথা করিব বর্ণন ॥ 

ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অস্থৃত মধুর । 

শুনিলে নিমেষে সর্ব পাপ হ্য দূর ॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে চত্বাবিংশ অধ্যাষ লমান্ড। 


$ একচতাল্িংশ অধ্যাকর 
শ্রীরষ্ধে স্ব্ধপ-বর্ণন- প্রসঙ্গে কালদান 
পূব বানাব বাধার দর্শন! 
স্থযজ্ঞ কহিল! মোরে কহ দ্বিজবর । 
কোন্‌ লোক অবস্থিত ব্রহ্মাণ্ুউপর | 
মহাত্মন কর মোর নংশম্-ছেদন । 
বিশেষ বপেতে সব করছ বর্ণন ॥ 
শুনিয়া রাজাব কথা মুনিবর কয়। 
গোলোক বর্ণনা করি শুন মহাশব ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড উপরে রাজে গোলোক-ভবন। 
কৃষ্ণের ইচ্ছা রহে ডিন্বের মতন ॥ 








রর 


রসি 


প্রকৃতিখগড। 


হজন ক্রীড়ীয় যবে রত সনাতন । 
ঘর্ধবিন্বু মুখ হতে পড়িল তখন ॥ 
(সই জল ব্যাপ্ত হয ভূবন-মাঝারে। 
গোলোক তাহাতে রাজে ডিন্বের আকারে 
প্রকৃতির গর্ভ হতে ভিন্বের উদ্য। 
গ্রোলোকভবন-রূপে সেই ডিন্ব রষ ॥ 
অপূর্ব কাহিনী কহি, গুন হে রাঁজন্‌। 
মহান্‌ বিরাট জলে করয়ে শয়ুন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত দুর্ববাদল শ্যামি। 
চতুরভূজ নারাষণ নযনাভিরাম ॥ 
গীত-্ত্রপরিহিত সম্মিত ব্দন। 
বৈকুষ্ঠধামেতে স্দ। বিরাজিত হুন। 
চন্দ্বৎ গোলাকার বৈকুষ্ঠভবন। 
তাহাতে রাজেন সদা হরিনীরাযণ ॥ 
ছুই রূপে প্রকটিত কৃষ্ণ ভগবাঁন্‌। 
ঘিডুজ ও চতুর্ভু'জ-রূপে বিদ্যমান ॥ 
চতুভূজি-রূপে রহে বৈকুছ-মাঝারে। 
গোলোকে দ্বিভুজ-রূপে নদ বাস করে ॥ 
বৈকুষ্ঠের উর্ধীলোকে গ্োলৌকভবন। 
অতীব বিস্তৃত আর অতি স্থশৌভন | 
বছুমূল্য রতুরাজি শোভে' অনুক্ষণ | 
রক্ব-স্তস্ত সোপানাদ্দি অতি-দর্শন ॥ 
পর্বত শৌভিছে সদা শতশুঙ্গ নাম। 
বহিছে বিরজ। নদী সেথা অবিরাম ॥ 
তাহার মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন। 
বাসের মগ্ডুলে শৌভে দৌপ-গ্রোগীগণ ॥ 
তাদের মাঝারে শোভে কৃষ্ণ সনাতন । 
ঘিভুজ মুরলীধারী মদন মোহন ॥ 
গোপ-বালকের. বেশ রত্ধে বিভৃষিত। 
পীতবন্ত্ পরিধানে চন্দন্চচ্চিত ॥ 
রাসে্র ঈশ্বরী সেথা রাধ! বিনোদিনী । 
সদাই কৃষ্তের সেবা করিছেন তিনি | 
হরির বক্ষেতে শোভে রাধা বিনোদিনী । 
কষ্তপ্রাণাশ্রিতা তিনি নিত্য সনাতনী ॥ 
বনাজ---১৫ 
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রদ্ব-সিংহাসনে রাজে কৃষ্ণ সনাতন । 
চাঁমর ব্যজন করে যত গ্োপ্গণ ॥ 
সুবেশা গোপিক। ষত্‌ আনন্দিত মনে। 
ভ্রীহরির সেবা! করে মাল্য ও চন্দনে ॥ 
গোলোক ভবন হয হরির আলয়। 
রত্বের নির্মিত কত মন্দিরাদি রষ ॥ 


। দবর্পন-রচিত "শোতে কপাট উজ্জ্বল । 


তাহার মাঝারে রাজে রাসের মণ্ডল ॥ 
পদ্মের মাঝারে শোভে কিক যেমন । 
গ্রোপের মাঝারে হবি শোভেন তেমন ॥ 
এই হেতু বলি গুন ওহে নরপতি। 
কুষ্ণসেবা সার কর করিয! ভকতি ॥ 
কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই জগৎ সংসারে । 
তিনি বিন! ভবার্ণবে কেব। পার করে ॥ 
বাধাকৃ্, যুত্তি ধ্যান করিবে অন্তরে । 
কহিলাম সব কথা তোমার গোচরে ॥ 
তপস্থার তরে কর কাননে প্রস্থান । 
এত বলি রাধামন্ত্র করিলেন দান ॥ 
বিপ্রের মুখেতে রাজা শুনিয়! বচন |. 
জিজ্ঞামে বিনয সহ বিপ্রের সদন। 

তব যুখে কুষ্ণকথ। শুনিয। শ্রুবণে। 
লভিন্ু অনেক জ্ঞান আজি এইক্ষণে ॥ 
তব উপদেশ হৃদে করিযা! ধারণ। 
যাইতে প্রস্তুত আছি হুদুর কানন ॥ 
কিন্তু এক প্রশ্ন মম,-কহি তব ঠাই। 
কোন্‌ বনে যাব আমি কহ গো! গৌসাই ॥ 
আর এক কথা৷ আমি চাহি জানিবারে। 
জরাদেছে কিগ্রকারে যাইব কান্তারে | 
সমস্া আমার ছুই কর সমাধান। 

তবে তো! বিপদ্‌ মাঝে পাই আমি ত্রাণ | - 
নৃপতির মুখে শুনি কাতর আকৃতি 
ব্রা্ধণ তাহারে দান করেন যুকৃতি ॥ 
যেই রাধানাম আমি দিয়াছি অন্তরে | 
সেই রাধানাম তুমি জপ দিরস্তরে। 


২২৬ রীগ্রবর্ষবৈবর্ পুরাণ | 


বিপ্রপাদোদক তুমি করিবে সেবন। 
বিপ্রপদধূলি শিরে করিবে ধারণ ॥ 
বর্ষকাল আচরণ কর এই ভাবে । 


তাহাতে তোমার ক্ষোভ ছুঃখ ঘুচে যাবে ॥ 


শুনিয়া! মুনির বাক্য নৃপতি তখন। 
তপশ্তা-কারণে করে বনেতে গ্রমন ॥ 
বনের মাঝারে যবে গেল! নরপতি । 
বন্ধুর। রোদন করে মনোছুঃখে অতি ॥ 
পতিব্রত। মহ্ষীরা অতি ছুঃখভরে। 
নৃপতির বিরহেতে প্রাণু ত্যাথ করে ॥ 
পুর তীর্ঘেতে গিয়া! সৃযজ্ঞ রাজন্‌। 
ছুশ্চর তপস্তা৷ করে ভক্তিযুক্তমন ॥ 
মহামন্ত্র জপ করে সহত্র বৎসর । 
ক্রীরাধা দেবীরে রাজ। হেরে অতঃপর ॥ 
গগন-মগ্ডলে দেবী পরম ঈশ্বরী । 
স্থয্ঞ রাজারে দেখ! দেন কৃপা করি ॥ 
অনভ্তযৌবনা দেবী হেরি সে সময় । 
রাজার শরীর হ'তে পাঁপ দুর হয ॥ 
ত্যজিয। মনুষ্য-দেহ স্থৃযজ্ঞ তখন। 
দিব্য এক কলেবর করিল ধারণ ॥ 
্রীরাধা তাহারে লষে দিব্য এক রথে। 
ত্বরিতে ছুটিযা চলে গোলোকের পথে ॥ 
রথে আরোহণ করি নৃপতি তখন । 
যুক্তকরে রাধিকারে করিল স্তবন ॥ 
দুর হতে হেরে রাজা! গোলোক সুন্দর । 
_ বিরজা তটিনী সেথা বহে নিরস্তর | 
শতশৃঙ্গ পর্বতের শোভা! মনোহর । 
বুন্দাবন শোভ! পাঁ রাসের ভিতর ॥ 
গ্োোপ-গোগী গ্াতীগণ করিছে বিরাজ । 
মনোহর মন্দিরার্দি গোলোকের মাধ ॥ 
কল্পর্ক্ষ শোভ। পায় হ্ন্দর উদ্ভানে। 
পাঁরিজাত প্রস্ফুটিত সর্বদা সেখানে ॥ 
গোলোক দে গোলোকের চন্দ্রবিন্বলম। 
আধার-রহিত সদা অতি,মনোরম ॥ 


শৃন্তদদেশে বর্তমান সে গোলোকধাম। 
নরপতি সে গোলোঁক হেরে অবিরাম ॥ 
ব্রহ্মা বিষ বিরাটাদি ধর্ম নারাযণ। 
গঙ্গা লক্ষমী সরম্তী আদি দেবীগণ | 
সাবিত্রী তুলনী আর সনৎকুমার ! 
পবন বরুণ চন্দ্র সূরধ্য অগ্নি আর ॥ 
গলোকধামেতে রাজে কৃষ্ণ সনাতন । 
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা পায় কুষ্কুম চন্দন ॥ 
বহ্ছিগুদ্ধ গীত বাস পরিধানে তীর। 
অনন্ত কিশোর বেশ অতি চমৎকার ॥ 
নবজলধরকান্তি বদন সুন্দর। 
ঘিভুজ মুরলীধারী শ্টাম নটবর ॥ 
নিগুণ পরম ত্রহ্ম তিনি ইচ্ছামষ | 
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু সকল সময | 
নানা রত্বে বিভূষিত কুচ সনাতন । 
নুযজ্ঞ রাজারে রাধা করান দর্শশ ॥ 
তগবানে হেরি রাজ! সশক্ষিত অতি। 
রথ হ'তে অবতরি করিল প্রণতি ॥ 
ভগ্বান্‌ সর্ধেশ্বর সবার জীবন। 
সর্বব সম্পদের দাত মঙ্গলকারণ ॥ 
সকলের অন্তরাত্বা সবার কারণ। 
হুপ্রসন হুমহান্‌ কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
প্রেমপুলকিত নেত্র সযজ্ঞ-নৃপতি। 
আনত হুইয! ভারে করিল! প্রণতি ॥ 
পরমাত্মা ভগ্ববান্‌ হেরি নৃপতিরে | 
শুভ আঁশীর্ববাদ তাঁরে করিলেন ধীরে ॥ 
হুরি দাস্ নৃপতিরে করিলেন দান। 
হরি প্রতি ভক্তি দিল! কুষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
রথ হতে শ্রীরাধিক! নামিষা, তখন। 
হরি-ক্রোঁড়ে বসিলেন অতি হুট মন ॥ 
প্রিবসঘীগণ করে চামর ব্জন | 
ভগবান্‌ রাধিকারে পুর্জিলা তখন ॥ 
সর্বব অগ্রে রাধানাম করি উচ্চারণ । 
অতঃপর কৃষ্ণনাম কহে সর্বজন ॥ 


টি সি ভা তা রস স্পস্ট 


দেবের নির্দেশ ইহা-জানিও সদাই। 
রাঁধা-অগ্রে কুষ্ণমাম উচ্চারিতে নাই ॥ 
রীধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম করে যেই জন। 
কালসুত্র নরকেতে করে সে গমন ॥ 
মহাদেব কহিলেন হুর্ারে তখন। 
শ্রীরাধার উপাখ্যান করিনু কীর্তন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ প্রাণেশ্বরি। 
তোমার নিকটে কিছু গোপন না করি ॥ 
গ্রকৃতিথণ্ডে একচত্াবিংশ অধ্যাষ দাগ । 


গার 'বাররামারারারী 


 দ্বিচতবাপ্রিংশ অধ্যায় 
বাধিকাব পুজাবিধি ও গ্রীকুষণেব কৃত 
বাঁধিকাব স্তোত্র। 
পার্বতী কহিল প্রভু, দেব মহেশ্বর। 
শুনিলাম শ্রীরাধার কাহিনী হন্দর | 
কহ নাথ, কি কারণে রাজা মহাশয়। 
কৃষমন্ত্র নাহি লয়ে রাধামন্ত্র লয ॥ 
শ্ীরাধার পূজাবিধি মন্ত্র স্তব ধ্যান! 
কূপ। কবি মোরে আজ কহ ভগবান্‌ ॥ 
মহাদেব কহে, শুন কহি সবিস্তারে। 
মুনিবর রাধামন্ত্র দিলেন রাজারে ॥ 
শ্ীরাধার অনুগ্রহে কৃষ্ণলাভ হয । 

' রাজার পূজনে তুউ কৃষ্ণ দযাময় ॥ 
রাধিকা নিরন্তর স্্ীকৃফেব প্রাণ 
রীধারে পৃজিলে ভক্ত পাঁষ ভগবাম্‌। 
এই উপদেশ মুনি দিলেন রাজধপ্র। 
রাধিকার মন্ত্র শেষে দিলেন তাহারে ॥ 
“€ রাধাধৈ স্বাহা? এই মন্ত্র ফ়ক্ষর। 
নৃপতিরে অবশেষে ছিল! মুনিবর | 
মুনির আদেশে শেষে ম্যজ্ঞ নৃপতি। 
রাধিকার মন্ত্র জপে ভক্ভি-চিতে অতি। 
শ্বেতচম্পকের বর্ণ বার কলেবর। 

চক্দ্-সম বার কান্তি মনোহর ॥ 
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পূর্ণ-শশধর-দ্ম হুন্দর বদন। 
শরতের পন্ম-দম বুল নযন ॥ 
হুন্দর নিতম্ব খাঁর স্বভাব হ্ন্দর | 
পক বিহফল-সম ধাছার অধর ॥ 
মনোহর দন্তপংক্তি সহাহ্যব্দন | 
অঙ্গে ধার বহিগুদ্ধ বন্্ হুশোভন ॥ 
মালতী-মালায় শোভে কবরীর ভার। 
মঞ্জীরেতে স্বঞ্রিতা অতি চমৎকার ॥ 
গজেক্জগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে | 
ধাহারে পূজন করে সর্ব গোগীগণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক! নিগু ণরূপিণী। 
বিষ্র জননী যিনি সম্পদদাধিনী ॥ 
কৃষ্-প্রেমমধী যিনি রাসের ঈশ্বরী | 
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাসনা করি ॥ 
শ্রীকৃ্চ-রচিত এই রাধিকার ধ্যান । 
করিলেন তক্ভিভরে মৃঘজ্ঞ মহান্‌॥ . 
অনন্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান। 
রাধিকার স্তব করে রাজা মতিমান্‌ ॥ 
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি । 
যোড়শোপচারে তব উপাসন। করি ॥ 
হে দেবী জগৎ-বন্দ্যা সৌভাগ্যরূপিণী। 
কৃষ্ণ-প্রেমমযী তুমি কল্যাণদায়িনী ॥ 
শ্রীকৃষ্েের বক্ষ/ম্থলে রহ নিরন্তর | 
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোক ভিতর ॥ 
কৃষ্ণকান্তা হও তুমি গোলোকধামেতে | 
ভুলসীর বনে রহ তুলসী-নামেতে ॥ 
চম্পাবতী হলে তুমি চম্পক কাননে। 
চন্দ্রীবলী নাম তব হয় চজাবনে | 
সতীরূপে রহ ভুমি শতশুঙ্গ মাঝে । . 
পাদ্মবনে রহ তুমি ব্রীপন্মার সাজে ॥ 
কৃষ্রূপে রহ তুমি কৃষ্ণ সরোবরে। 
রম্যারাপে র্‌হু কাম্য বনের ভিতরে ॥ 
মহাল্ক্মী ভদ্র তুমি সিদ্কুকন্থ! বাণী। 
স্ব্গলক্মবী সনাতনী তুমি রাধারাণী ॥ 
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সাবিত্রীরূপেতে তুমি কর অবস্থান । 
তোমারে পূজন করে কৃষ্ণ ভগ্বান্‌ ॥ 
প্রতিদিন করে যেই রাধার ত্তবন। 
গোলোকধামেতে সেই করিবে গ্রমন ॥ 
এইরূপে শ্রীরাধার করিয়। পুজন । 
নুপতি গোলোকধামে করিল। গমন ॥ 
পুত্রহীনে এই স্তব করিলে শ্রবণ। 
অবশ্য লভিবে সেই স্থপুত্রে রতন ॥ 
মহাব্য।ধিগ্রন্ত বদি গুনে এই স্তব। 
অবশ্যই দুর হবে তার রোগ সব ॥ 
কার্তিকী পূণিম! দিনে পৃজিলে রাঁধায 
রাজদৃষ বজ্ঞফল লাভ হ্য তায় ॥ 
স্ত্রীজাতি রাধার স্তব করিলে শ্রবণ । 
শ্ব[মিসোহাগিনী তার! হবে সেই ক্ষণ ॥ 
ভক্তিভরে বাঁধা-স্তব যেই জন করে। 
ভবের বন্ধন মুক্ত হইবে অচিরে ॥ 
যেই জন করে নিত্য রাধা আরাধিন। 
গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
মহাদেবী শিব প্রতি কহিল তখন | 
শুনিঘ। কৃতার্থ হৈনু অখিব বচন ॥ 
পথগনন মুখ হৈতে যে বাক্য নিঃসরে । 
তাহার তুলন| নাই জগৎ সংসারে ॥ 
রাধার কাহিনী শুনি মুগ্ধ অতি মন । 
দয়া! করি কহ প্রভূ আর বিবরণ ॥ 
কিভাবে নুযজ্ঞ রাজ! পুজিল রাধারে । 
কি বিধান কিবা ধ্যান বল গে। আমারে ॥ 
কী ভাবেতে নৃপ লেই দেবদেছ পার। 
কৃপা করি সবিস্তারে বলহু আমায় ॥ 
মছাদেবী-বাক্য শুনি শিব পশুপতি। 
নিঃদংশয়ে হইলেন পুলকিত অতি ॥ 
দুর্গ। গ্রতি লক্ষ্য করি হাঁসি প্ধশনন। 
কহিলেন শুন ছুর্গ! আমার বচন ॥ 
্রকুতির অংশভৃতা তুমি শ্রেষ্ঠা সতী । 
জগ্গতের মাত! তুমি, ভূমি ভগবতী | 


তোমার আকাজ্জা আমি করিব পূরণ 
বে ভাঁবেতে নৃপ করে রাধার পৃজন। 
ছিজ্রবাক্য শুনি তবে ন্ুযন্্ নৃূপতি। 
সর্ব ত্যজি পুক্ধরেতে করিলেন গতি 
সমাহিত শুদ্ধচিভ লুবজ্ঞ হইল । 
দেহ-মন এক করে রাধারে পুজিল ॥ 
প্রাণায়াম অন্গন্তান ইত্যাদি বিধান । 
মকলি পালন করে রাজা মতিমান্‌ ॥ 
দেহশুদ্ধি করি আর শুদ্ধ করি মূন। 
সর্ববিধিমতে করে রাধারে পুজন ॥ 
শঙ্খ দীপ ধুপ আদি লব উপাদান । 
নৈবেছা তুলসী পুষ্প রাখে বিদ্যমান ॥ 
মধুপর্ক পঞ্চগব্য আসন অনুরী | 
যোড়শোপ্চারে পুজে ভক্তিশ্রদ্ধ৷ করি ॥ 
শিখেছিল রাজা বত বেদের বিধান! 
বীজমন্ত্রে সেইরূপে পূজে মতিমান্‌ ॥ 
প্রথমে পুজিল নৃপ অঞ্ট নাবিকাব। 
অতঃপর পুজিলেন দেবী শ্রীরাধার ॥ 
এইরূপে বিধিমতে পুজা সমাপিল | 
পৃজা। অস্তে ভদ্ভিভরে স্তব আরম্ভিল 
জগম্মাত| জগন্মবী ভুমি বিশ্বেশ্বরী | 
বিঝুঃপ্রিপনা। সনাতনী পরমা জন্দরী ॥ 
হরিপ্রিব! পৃদ্মাসন! বিশ্ব-গ্রসবিনী | 
আছ্যাশক্তি ভূমি মাতা জরগত্জননী ॥ 
কৃষ্-বঙ্ষ নিবাসিনী বিপদ্‌-তারিণী। 


তুমি মাতা মুক্তিদান্ত্ী বিষু-প্রসবিনী ] 


কলুষনাশিনী দেবী ভকতবৎনল!। 
দয়ামর়ী পান্মাবতী তুমি স্থমঙ্গল! ॥ 
আমি অতি দু্ুঘতি অতি অভাজন। 
আম! প্রতি ক্রোধ নাহি কর্‌ অকারণ ॥ 
দেহ দেবী পদছায়া। লইনু শরণ । 
সুতা ব্রাক্মণ-শাপে মুক্তির কারণ ॥ 
সর্ববভয় দুরে বায় ভুমি রক্ষ ঘারে | 
তোমার তুলনা নাই এ ভব-সংসারে | 


প্রকৃতিখগড। | ২২৯ 


সি 


স্তবশেষে রাধিকার উদ্দেশে তখন। 
সাটালে প্রণাম তবে করেন রাজন ॥- 
এত বলি মহাদেব মৌনী হয়ে রহ । 
উপাখ্যান শুনি দুর্গ। গ্রসন্ন হৃদয় | 
নাবদের গ্রাতি দেব কহেন তখন। 
এইভাবে ভবাঁনীরে বলে পঞ্চানন ॥ 
আর কিছু জানিবান সাধ যদি মনে। 
অনক্কোচে কহ তাহা বলিব এক্ষণে ॥ 
ওক তিথণে দ্বিচতবাবিংশ অধ্যাঁষ স্মাপ্ত। 





৬ ভ্রিশ্চত্বান্সিংশ অধ্যক্ষ 
ছর্নীব উপাখ্যান । 

নারদ কহিলা, প্রভু, কপা-ম্ব্তার । 
তব মুখে শুণিলাম কথা চমৎকার ॥ 
শ্রীবাধার উপাখ্যান অতীব মৌহন। 
শ্ীহূর্গাকাহিনী মোরে কহ নারাষণ ॥ 
নারামণী বিষুমাধা আন্থিকা সর্াণী। 
নিত্য সত্যা সনাতনী পার্বতী ঈশান ॥ 
মহামায়া, গৌরী শিবা প্্ীছুর্গ। ও সতী । 
সকলের অর্থ প্রভু কহ.মৌর প্রতি ॥ 
প্রথমে কে শ্রীহুর্গারে পুজন করিল। 
শুনিবার শা তাহা মনেতে জাগিল ॥ 
কিবূপে দেবীর পুজা হুল প্রচলন। 
ক₹পা করি মোরে আজ কহ নারায়ণ ॥ 
নারাষণ কহিলেন হুষ্ট চিত্তে অভি | 
শুন শুন, কহি আমি নারদ হুমতি ॥ 
দেবীর ষোড়শ নাম শান্ত্র-অন্ুদারে। 
অকপটে আজি আমি বর্দিব তোমারে ॥ 
ভুঃখ শোক নাঁশে যেই সকল সময় । 
নাশ করে যেই জন যমদগু-ভয় ॥ 
ঘোগ ভষ নাশ যেই করে অবিরাম । 
পতিতপাবনী তিনি, হূর্গ। তার নাম ॥ 





যশ তেজ রূপ গুণ দান করে যেই । 
নারাধণশক্তি তিনি, নারাধ়ণী সেই ॥ 
সকলেরে ধন দাঁন করে অবিরাম । 
ত্রিভুবনে জানে উর ভ্রীঈশানী নাম | 
সষ্টিকাঁলে বিষুঃ করে মাঁধার শজন। 
বিষ্ুমায়া নাম তার হইল তখন | 
কল্যাণদায়িনী বলে শিবা নাম হয । 
মঙ্গলকারিণী দেবী সকল সময় ॥ 
জান-অধিষ্ঠা্রী দেবী জানি অনুক্ষণ। 
সতী তাই নাম রাখে যত স্থধীগ্ণ ॥ 
ভগ্বান্‌ সম দেবী নিত্য বিরাজিতা। 
নিত্য নামে তাই দুর্গ হুইল! বিদ্দিতা ॥ 
সত্যরূপে বর্তমানা সত্যা তার নাম। 
ভগবতী নামে তারে জানি অবিরাম ॥ 
পর্ববতের অধিষ্টান্রী পর্বতনন্দিনী । 
পার্বতী বলিয়া! ভাই অভিহিত তিনি ॥ 
এইরূপ শ্রীহর্গার ষোলো নাম হ্য। 
আরাধন। করে ভক্ত সকল সম্য ॥ 
প্রথমে পূজেন তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
তারপর ব্রহ্ম! তারে করিল। পৃজন ॥ 
ত্রিপুরের বধ লাগি দেব মহেশ্বর । 
শত্তিময়ী শ্ীদর্ণারে পুজে অতঃপর ॥ 
চূর্বাসার অভিশীপ খণ্ডন করিতে। 
্রীহূর্গারে পৃজে ইন্দ্র ভক্তিযুত চিতে ॥ 
সিদ্ধ খষি আর যত মুনিব্রগণ। 

জমে ক্রমে শ্রীদূর্গারে করিল পুজন ! 
অন্গরের অত্যাচারে হ্যা জর্জরিত | 
দেবতারা ছুর্গাপূজা। করে বিধিমত ॥. 
ধেব্তার তেজে হুর্গা আবিভূতা হন। 
দেব্গণ দান করে অস্ত্র ও ভূষণ | 
ভরন্াজ্য লাভ করে ঘত দেবগণ ॥ 
অন্ধ কল্পে পুজে তারে স্র্থ নৃপতি। 
কবচ ধারণ করে শুদ্ধ চিতে অতি | 


২৩০ ' প্রীজীব্রক্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 


ফল পুষ্প তীর্থজল করি আহরণ । 
স্থরথ নৃপতি পৃজে শ্রীহুর্গ চরণ ॥ 
ছাগল মহিষ মেষ পক্ষী কৃষ্ণসার। 
কুল্মাণ্ড ইত্যাদি বলি দিল! শতবার ॥ 
তুষ্টা হয়ে হুর্গাদেবী দিলা দরশন। 
বলিলেন কিব! বর মাগহ রাজন্‌ ॥ 
নৃপ্ব্র রাজ্যধন দেবীপাশে চাষ । 
ছুর্গাদেবী সেই বর দিলেন রাজার ॥ 
নিণ্ক রাজ্যে রাজ! গেল! অতঃপর 
রাজ্যনখ করে ভোখ হরিষ অন্তর ॥ 
বনু বর্ষ রাজ্য তোগ করিয। নৃপতি। 
রাজ্যভার সমপিল! পুত্রদের প্রতি ॥ 
পুহরেতে তারপর করিল! গমন। 
যোগ তপ করি প্রাণ ত্যজেন রাজন্‌ ॥ 
অষ্ট মন্বস্তরে নৃপ সাবর্দি হইল। 
সুর্ধ্যপত্বী গর্ভে আমি জনম লভিল ॥ 
সাবণি মনুর রূপে জানে সর্বজন । 
ভার্য্যাসহ শ্রীহুর্গার করে আরাধন ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে বিরিঞ্চিতনয় | 
* ভাবাবেশে অতিশয় পুলকিত হয় ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান। সতী হুর্গা মহাদেবী। 
শিবের গৃহিণী আর কৃষ্ণ প্রতিচ্ছবি ॥ 
যতই শুনয়ে কথ! মিটে না ত আশা। 
মনেতে ঘতই ভাব, মুখে নাহি ভাষ। ॥ 
তথাপি জিজ্ঞীস। করি পূর্ণ বিবরণ । 
কি ভাবেতে ছুর্ণ! পূজে সরথ রাজন্‌ ॥ 
কেব! দেই রাজা আর কোথা ধাম তার । 
কেন বা ছুর্গারে পূজে কহ. সবিস্তার ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা পবিত্র মহান্‌। 


সেইজন শোঁনে যেবা অতি ভাগ্যবান্‌্॥ 


প্রক্কতিখগ্ডে ভ্রিশ্চস্বারিংশ অধ্যাঁষ সমাপ্তি । 


না রর [এ 


গ চতুন্চত্বার্রিংশ অধ্যায় 

সুবথ-বংশ-বর্ণন্, তাবাহবণ বৃত্তান্ত, বুষেব উৎপত্তি 
শুনিয়! নারদ বাক্য প্রভূ নারাষণ। 
হাসিমুখে কহিলেন সব বিবরণ ॥ 
্রঙ্ধাপুনত্র অভ্রিমুনি অতি গুণধর । 
উহার তনঘ ছিল দেব শশধর ॥ 
রাজসুষ যজ্ঞ বহু করি অনুষ্ঠান । 
শশধর হয সব বিপ্রের গ্রধান ॥ 
কামেতে উদ্দভ হৈয়া দেব শশধর | 
বেদবিধি গেল! ভূলি ওহে মুনিবর | 
অবশেষে একদিন মদনে মাতিযা। 
গুরুপত্ধী তারারে সে,লইল হুরিয়! ॥ 
কামবশে তারা লহ করিল বিহার | 
তাহাতে তারার হয গর্ভের সঞ্চার ৷ 
সেই ধর্ভ হৈতে জদ্মে পুত্র মনোহ্র। 
জ্ঞান-গুণে সর্ববভীবে তুল্য শশধর ॥ 
পণ্ডিত বালক সেই বুধ তার নাম। 
বৃধপুত্রে চৈত্র ছিল অতি গুণধাম | 
চৈত্রের তনয হয় সুর নৃপতি। 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ সথমহান্‌ অতি ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু, স্বরথের আগে। 
অন্য কথা শুনিবার ইচ্ছা মনে জাগে ॥ 
চন্দ্রের উরসে আর তারার উদরে। 
কিরূপে সম্তান হয় কহ কৃপা ক'রে ॥ 
নারাধণ কছিলেন, গুন হে শ্রীমান্‌। 
তোমারে কহিব আমি অপূর্বব আখ্যান | 
মহাকামী শশধর জাহবীর তীরে । 
একদ। হেরিল! সেথ। শুরুর পত্ভীরে ॥ 
ন্ানের লাখিা যায় সেই বপবতী | 
গীনোন্নত-পযোধরা মনোহর অতি 
ুন্দর নিতম্ব শোভে নবীন যৌবন। 
পুরণিমার চাদ সম হুন্দর বদন | 


গ্রকৃতিখণ্ড। 


পক বিম্ধফল সম ওঠ ও অধর । 
বঙ্কিম লোচনে দেবী চাহে নিরন্তর ॥ 
সান শেষে চলে নিজ ভবনের পানে । 
হেরি চন্দ্র জর্জরিত হয় কামবাণে ॥ 
লজ্জা পরিত্যাগ করি কহে শশধর। 
গুন মোর কথা ধনি হইযা তৎপর ॥ 
রমণী-প্রধানা তুমি ওগো! রূপবতী | 
তোযারে হেরিধা! আমি মোহিত যে অতি ॥ 
তব পতি বৃহস্পতি বৃদ্ধ অতিশয | 
তাহার সঙ্গমে তব কিবা হৃখ হ্য ॥ 
কামবাণে প্রপীড়িত তোমার অন্তর । 
বুদ্ধ পতি সহ কেন রহ নিরন্তর ॥ 
রূপবান্‌ যুবা আমি তুমি রূপবতী | 
এম হুখ ভোগ করি যুবক যুবতী ॥ 
মধুর বসন্তকাল আগত এখন। 
গন্ধভারে আকুলিত কুন্থম-কানন ॥ 
মনোহর শব্য! রচি চ্পকের বনে। 
মহান্গুখে রতি-ক্রীড়। কর মোর সনে ॥ 
শুনিয়। চন্দ্রের এই স্কাম বচন। 
রোধভরে তারাদেবী কৃহিলা। তখন ॥ 
ওরে ওরে পাপাশয কুলাঙ্গার শঠ। 
ধিক তোরে শত ধিকৃ পাষণ্ড লম্পট ॥ 
তৃণ-দম আমি তোরে করি হ্যজ্জান। 
হীনমতি তুই অতি হরাত্মা প্রধান ॥ 
প্রকামিনীর প্রতি লোভ যার হ্য। 
সর্বব কর্মে অশুচি সে অতি নীচাশয় ॥ 
আমার সতীত্ব নাশ করিলে এখন। 
রাজযস্মা হবে তোর আমার বচন ॥ 
শুনিয়! তাহার বাক্য ভীত নাহি হয়। 
শশাঙ্ক তারার হাত ধরে সে সময ॥ 
কামেতে আকুল হয়ে রখেতে উঠায়। 
জাহবীর তীর ছাড়ি রথ বেগে ধায়॥ 
নন্দন বনেতে কু পুম্পিত কাননে | 
পুষ্কর তীর্ঘেতে আব ভদ্্রকের বনে ॥. 


২৩১ 


এইরূপে বহুদিন করিল শৃঙ্গার। 
অনন্তর মনে ভষ জন্মিল তাহার ॥ 
দৈত্যদের গুরু গুক্র তেজস্িপ্রবর | 
তার! সহ যায় শশী তাহার গোচর ॥ 
বলে প্রভু রক্ষা কর হইযা সদ্য । 
দৈত্যগুরু শশধরে দিলেন অতষ ॥ 
তারা-শাপে রাজযন্ন! চন্দ্রেরে ঘেরিল। 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া! চন্দ্র কাতর হৈল॥ 
নিজপাপে শশধর ভীত অতিশষ। 
তাহ! হেরি দৈত্যগুরু শুক্রা চার্ধ্য কয় ॥ 
গুরুপত্রী তারা তব মাতার সমান। 
গুকরে তাহার পতী করহ প্রদান ॥ 
পাপ কাধ্য করিযাছ কি কছিব আর । 
কলঙ্ক লভিলে তূমি পাপেতে তোমার ॥ 
এত বলি শুক্রাচার্য্য কুশ হস্তে লন। 
ভক্তিভরে জনার্দনে করেন স্মরণ ॥ 
তারপর শুক্রাচাধ্য কহেন চন্দ্রেরে | 
পাপ আর নাহি রবে তোমার শরীরে ॥ 
জীবনে যতেক ধর্ম কবেছি অর্জন । 
তোমা তরে সেই ধর্ম করি বিসর্জন ॥ 
আমার পুণ্যের ভাগ তুমি যে লতিবে। 
দেই পুণ্যে তব পাৰ মৌচন হইবে ॥ 
যত পাগী আছে এই সংদার ভিতরে । 
তব পাঁপ যেন যাহ তাদের শরীরে ॥ 
তারপর শুক্র কহে তারারে তখন। 
আমার বচন সতি করহু শ্রবণ ॥ 
পবিভ্রহৃদয়া তূমি শুদ্ধ নিরন্তর | 
নিফলুষ হয সদা তোমার অন্তর ॥ 

পাপ কিছু নাহি রবে আমার বচন। 
আবার তোমারে পতি করিবে গ্রহণ ॥ 
অকাম! নারীরে ষদ্দি হরে উপপতি। 
দুষিতা না হয় নারী শুন শুন সতি | 
এই কথা বলি শুক্র প্রফুল্ল অন্তরে । 
তারা ও শশাঙ্কদেবে আশীর্বাদ করে ॥ 


২৩২ শ্ীতীব্রহ্ষবৈবর্ভপুরাণ। 


এই ভাবে শুচিশুদ্ধ করি ভুইজনে । 
রাখিলেন শুক্রাচার্য্য আপন ভবনে ॥ 
যথাকালে তারা গর্ভে জন্মিল নন্দন । 
সেই হয় বিধুত্থত বুধ বিমোহুন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অস্তভাগ্ার। 
শুনিলে আনন্দ লাভ হইবে অপার ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে চতুশ্চত্বাবিংশ অধ্যার সমাণ্ড। 


গড পঞ্চচত্বান্সিংশ অধ্যার 
তাঁবাশোকে বুহ্পতির বিলাপ! 
নারদ কছিলা, প্রভু, কহ মোর প্রৃতি। 
কি করিল অতঃপর দেব বৃহস্পতি ॥ 
নারাষণ কছে, গুন নারদ সুজন 
তোমারে শকল কথ! করিব বর্ণন ॥ 
জাহুবীর তীরে তার! স্নান হেতু যান। 
বৃহস্পতি আর কোন সন্ধান না পান ॥ 
হেরিয়৷ বিলম্ঘ তার ডাকি শিষ্াগণে । 
দিকে দিকে পাঠালেন তারা-অন্বেষণে ॥ 
শিষ্যগণ চারিদিকে করিয়া! ভ্রমণ । 
তারার হরণ কথা শুনিল তখন ॥ 
অনন্তর ফিরি আসি সেই- শিত্গ্রণ। 
গুরুর সমীপে সব করিল বর্ণন ॥ 
তারারে হরণ করে দেব শশধর | 
শুনিয়। ব্যথিত হয় গুরুর অন্তর ॥ 
চঙ্ছের সহিত তারা করে অবস্থান । 
জানিয়া এ কথ! গুরু শোকে মুচ্ছ। যান ॥ 
বিলাপ করিয়৷ গুরু সজল নযনে। 
অতঃপর কছিলেন ভাকি শি্বগণে ॥ 
গুন গুন শি্তগণ কি কহিব আর। 
জানি না কি দোষে ঘটে এ দশ! আমার ॥ 
সতী সাধবী ভাবা গৃহে নাহিক যাহার । 
বনেতে গমন কর! উচিত তাহার ॥ 


প্রাণপ্রিষা ভার্ধ্যা ঘার ঘরে নাহি রঘ। 
গৃহ বনতুল্য তার, সধীজন কয় ॥ 
এরূপে বিলাপ করে শিষ্যদের প্রতি । 
ননোডুরখে বারংবার কীদে বৃহস্পতি ॥ 
শিল্গণ যা সবে ইন্দ্রের নিকটে । 
তারার হরণ কথ! কছে অকপটে ॥ 
শুনিল! সকল কথ! দেব পুরন্নর। 
ক্রোধেতে হুইল তাঁর কম্পিত অধর ॥ 
দেবগণ লহ ইন্দ্র আসেন তখন। 
গুরুরে কহেন কত প্রবোধ-বচন ॥ 
কহিলেন, গুরুদেব, না করিহ ভয। 
ছুরাত্মা চন্দ্রেরে আমি বধিব নিশ্চঘ | 
চিন্তা দূর কর প্রভূ, করিব সন্ধান । 
এত বলি চতু্দিকে দূতেরে পাঠান | 
ব্রহ্মার নিকটে সবে গেল! অতঃপর । 
তাহাবে সকল কথ কহে পুবন্দর ॥ 
শুনিয়া ইন্ডরের কথা ব্রহ্ম! খাষি কয। 
কছিতেছি গুড় কথ! শুন মহাশয় ॥ 
শ্পরেরে ছুঃখ দেঘ যেই অভাজন। 
তারে ছুঃখ দাঁন করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
উতথ্য সন্ঘর্ত আর দেব বৃহস্পতি । 
দর্গিরার তিন পুত্র বিচক্ষণ অতি । 
উতথ্যের পতী ছি হ্বর্শনা! অতি। 
তাহারে হরণ করে এই বৃহস্পতি ॥ 
যেই জন ভ্রাতৃজায়া করয়ে হরণ। 
কুম্তীপাঁক নরকে সে করিবে গমপ | 


- খপ্ডাবে কর্ের ফল নাহিক শকতি | 


নিজ কর্মফল তাই পাষ বৃহস্পতি ॥ 
অতএব বল ইন্দ্র কিবা আমি করি 
বিছিত করিতে পারে দেব ত্রিপুরারি ॥ 
তাই বলি কৈলাসেতে করহ গমন | 
শিবের নিকটে সব কর নিবেদন ॥ 
এত গুনি দেবগণ সহ বৃহস্পতি ! 
কৈলানধামেতে বায় অতি প্রগতি | 


প্রকৃতিখণ্ড। ২৩৩ 





শিবের সমীপে গিষা যত দেবগণে। 
ভক্তিভরে প্রণমিল শিবের চরণে ॥ 
দেবগ্ণে দেখি শিব পুলক অন্তর । 
বসিতে আসন দিল! করিয়া আদর ॥ 
সকলের প্রতি করে মিষউ সন্তাষণ। 
হেরি বৃহস্পতি পানে ক্ষুব্ধ হয় মন ॥ 
কহিলেন মহেশ্বর, শুন বৃহস্পতি । 
তোমার পরাণ হেরি ব্যাকুলিত অতি ॥ 
কি কারণে ছুঃখ তব কেন বা লজ্জিত। 
বাম্পাকুল নেত্র কেন, কোম্‌ ভষে ভীত ॥ 
বৃহস্পতি কহিলেন, শুন মহেশ্বর । 
নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে নর ॥ 
এত বলি আস্োপীস্ত কৃছিল। তখন । 
শুনিষা সকল কথা শিব রুষ্ট হন ॥ 
কর হ'তে জপমাল। ভূমিতে লুটায । 
আরক্তলেোচনে শিব কহিলেন তাষ ॥ 
কুষ্ণতক্তজন যত স্বভাব নির্দল। 
ক্রোধ কভু নাহি করে বৈষ্ণব সকল ॥ 
দেব শশধর তব কামিনীরে হবে। 
তথাপি ন। শীপ দিলে দেব শশধরে ॥ 
ভক্তবাঞ্াকল্পুতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
ভক্তের সকল ইচ্ছ৷ করেন পূরণ ॥ 
ভক্ত-অপরাধ যত ক্ষমেন শ্ীহরি। 
নিজ অধিকার ঘত দেন দয! করি ॥ 
দুর্বল শশাঙ্ক দেব'ভীত অতিশষ। 
বৈষ্ণব শুক্রের কাছে লইল আশ্রাষ ॥ 
বলবান্‌ শুক্রাচার্য্য বিফুপরায়ণ। 
কোন জন বল তারে করিবে নিধন ॥ 
সত্যাশ্রফ ভশ্নবানে কর আরাধন 
পরব্রদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেরে করহ ভজন ॥ 
কৃষ্ণপূজা! কুষ্ধ্যান কর অনিবার। 
অনায়াসে পত্রী তব হইবে উদ্ধার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করে যেই। 
অন্থৃত ত্যজিয়! বিষ পান করে সেই ॥ 


আমি ব্রদ্ষা মনু ্রতু নর-নারায়ণ।, 
দু্্বাস! বশিষ্ঠ দক্ষ বালখিল্যগণ ॥ 
ভৃগু শুক্র রা সূর্য অগ্নি পরাশর । 
অঙ্গিরা অনন্ত বলি কশ্যপপ্রবর ॥ 
কপিল প্রহলাদ আর দেব গণপতি। 
কার্তিক প্রভৃতি সব বিভক্ত অতি | 
কৃষ্থের প্রধান ভক্ত আমরা সকলে | 
বিষুভক্ত বলি তাই খ্যাত ধরাতলে ॥ 
এই কথ! বলি তারে দেব মহেশ্বর । 
কুষ্মন্ত্র দানে করে প্রফুল-অস্তর ॥ 
কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি দেব বুহস্পতি। 
প্রণাম করিযা কহে শঙ্করের প্রতি ॥ 
তারারে এক্ষণে মোর নাহি প্রয়োজন । 
যাইব কাননে আমি তপন্তা! কারণ ॥ 
বিষয-বাসনা মম হুইযাছে দুর | 
শ্রীহরির মূলমন্ত্র অতি স্মধুর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ আমি লইব শরণ । 

সমস্ত জগৎ হেরি বিষের মতন ॥ 
মহাদেব কহিলেন, শুন মহাশয়। 
পত্রী পরিত্যাগ করা উচিত ন1 হয ॥ 
নর্মদাতীরেতে তুমি করহ গমন । 
অবস্থান করে সেথা ধত দেবগণ ॥ 
আমিও যাইব সেথা কহিনু তোমাষ । 


| নর্মদীর তীরে তুমি যাও হে ত্বরায ॥ 


শুনিয়া! শিবের কথা গুরু'বৃহস্পতি। 
নম্ম্দানদীর তীরে আসে শীত্রগতি ॥ 
ভগবান্‌ মহেশ্বর করে আগমন । 


| প্রণাম কৰ্িল তারে যত দেবগণ ॥ 


বিষ ও ব্র্ধারে শিব করে নমক্কার। 
শঙ্কয়ে আশিস্‌ তাঁবা করে বারংব র ॥ 
অতঃপর মহেশ্বর বৃহস্পতি সনে । 
বসিলেন একমনে পুজার আসনে ॥ 
বিধানে কৃষ্ণের পূজা করে ছুইজন। 
স্তব পাঠ করে গুরু আনন্দিত মন ॥ 


২৩৪ সী্রীত্রন্ম বৈবর্ত-পুরাণ। 


স্তবেতে হইয়। তুষ্ট দেব জনার্দন। 
বলেন শুক্রেরে তবে মধুর বচন | 
সম্ভব হয়েছি আমি স্তবেতে তোমার | 
তারারে পাইবে তুমি চিন্তা নাহি আর ॥ 
সুদর্শন শুক্র/চার্য্ে করিছে রক্ষণ। 
শুক্রে পরাজিতে নারে কভু কোন জন ॥ 
যাইয়া তথায় বদি মধুর বচনে। 
স্তববাক্যে কর তুষ্ট শুক্র মহাত্মনে ॥ 
অবশ্য তোমারে পত়্ী করিবে প্রদান । 
ইহাতে সন্দেহ নাহি, কর অবধান ॥ 
এত বলি অন্তত হন সনাতন । 
চিন্তিত হুইল পরে বত দেবগণ ॥. 
অনন্তর ব্রহ্গাদেব করি সম্বোধন । 
দেবগণে কহিলেন মধুর বচন ॥ 
শুন গুন বনগণ বচন আমার। 
গুক্রগূহে যাৰ আমি সন্ধানে তারার ॥ 
এত বলি ব্রঙ্গ। খবি করিল! গমন | 
ববস্থানে প্রস্থনি করে যত দেবগণ | 
প্রক্কতিণণ্ডে পঞ্চন্বারিংশ জধ্যরি ল্যান্ড । 


এআ 


ড টচত্ান্সিংশ অন্যায় 

বরঙ্গার নিকটে শুক্রেব তরী প্রত্যর্পণ, বুধেব জন্ম, 
বৃহস্পতিব তার] লাভ। 

নারারণ কছে, গুন নারদ ধীমান্‌। 
তৌমাঁরে কহিব এবে অপূর্ব আখ্যান ॥ 
গমন করিলা ভ্রন্মা! শুক্রের ভবনে । 
শুক্রাচার্ধ্য ছিল! বনি রত্বসিংহাসনে ॥ 
তেজন্বী তৃণুর পুত্র জপে কৃষণনাম। 
দৈত্যগণ পুজা তার করে অবিরাম ॥ 
হেরিয়া ত্রহ্গারে দেখা শশব্যস্ত অতি। 
কৃতাগ্ুলিপুটে শুক্র করিলা প্রণতি ॥ 
পাদ অর্ধ সবিনযে দানিয়া ব্রনারে | 
স্তব স্তুতি করিলেন তর্ভি-দহকারে ॥ 


আশীর্বাদ করি তবে ত্রদ্ম! অতঃপর | 
বষিলেন রত্বিংহাসনের উপর ॥ 
লনণক সনন্দ আর সনৎ্কুমার। 
ব্রহ্মার সহিত তিন পুত্র আছে তার ॥ 
দৈত্যগণ নকলেরে নমস্কার করে। 
বদায় আসন “পরে অতি সমাদরে ॥ 
অতঃপর কহে শুক্র পুলকিত মন | 
আজিকে হইল মোর সার্ধক জীবন॥ 
আদিল! ভরীব্রন্মাদেব আমার ভবনে । 
দেখিলাম নিজ চক্ষে ব্রন্ধাপুত্রগণে ॥ 
হীনমতি শিশু আমি অবোধ অজ্ঞান । 
কি কারণে আগমন কহ ভগবান ॥ 
ব্রহ্ধ। কহে, শুন শুন শুক্র তপোধন। 
তোমার দর্শন হেতু মোর আগমন ॥ 
ভুমি মোর পৌত্র হও আসিয়াছি তাই। 
সবার অগ্রেতে তব কুশল হুধাই ॥ 
অতঃপর কহি এক অপূর্বব কাহিনী । 
সেইরূপ বলিতেছি যেইরূপ শুনি ॥ 
বৃহস্পতি-ভার্ধ্যা ভারা করিযা হরণ। 
তোমার নিকটে চন্দ্র লইল শরণ | 
শিব ধর্ম সরধ্য ইন্দ্র অইবন্থ্গণ |. 
ঘ্বাদশ আদিত্য আদি গুন তপোধন ॥ 
ুদ্ধার্থে সজ্জিত সব সাগরের ধারে । 
প্রত্যর্পণ কর শীঘ্র গুরুর ভার্যারে ॥ 
কামুক শশাঙ্কে শীগ্র কর পরিহার । 
নতুবা হইবে ঘুদ্ধ কহি বাঁরংবার ॥ 
গুল্রু কহে, দেব্গণে কভু না ভরিব। 
মহাদেব সনে শুধু রণ না করিব 
মহেশ্বর গুরু মোর ভক্তি করি অতি। 
আশ্র মোরা না হাঁনিব কভু তাঁর প্রতি ॥ 
তাহার প্রেরিত অন্্র করিব বিফল। 
ভৃণতুল্য অন্ত অন্ধ দেবতা সকল ॥ 
গুনিয়া গুত্রের কথা ব্রহ্মাদেব কর । 
মোর কথা শুন তবে শুক্র মহাশয | 


প্রকৃতিথণ্ড। - ২৩৫ 


বলীদের অগ্রগণ্য রুদ্র মহেশ্বর | 
কোন্‌ জন তীর সহ করিবে সমর ॥ 
জগন্মাতা৷ ভদ্রুকালী খর্পরধার্ণী। 


খড়গ হাতে শিব সাথে আসিবেন তিনি ॥ 


ভয়ঙ্করী মৃত্তি তার আরক্তলোচনা ৷ 
ক্রোশ-পরিমিত জিহ্বা! ভীষ্ণ-দর্শন! ॥ 
শিবের কিস্কর নব অতি ভস্কর। 
গ্রচণ্ড রূপেতে তারা করিবে সমর ॥ 
শিবসম যোদ্ধ। আর আছে কোন্‌ জন। 
কেন মিথ্যা যাবে সব যমের ভবন ॥ 
শুনিয়া ব্রদ্ধার বাক্য কুডৃহলী হষে। 

_ গ্রহ্লাদ কহিল তাঁরে অতি সবিনষে ॥ 
তোমার নিকটে আমি কি-কহিব আর । 
কৃষ্ণ-নুদর্শন-চক্র রক্ষে অনিবার ॥ 
কৃষ্ণের অপেক্ষা! শিব নহে বলবান্‌। 
আমাদের রক্ষা! করে কুষ্ঝ ভগবান্‌ ॥ 
ভ্রহ্মা। কহে শুন শুন প্রহ্লাদ গ্রবর। 
অনর্থক মিথ্যা কেন করিবে সমর ॥ 
দেবতা দ্ানবে যুদ্ধ বিনাশ কারণ । 
অনুরোধ করি আমি করিও না রণ ॥ 
তারারে ফিরাষে দাও প্রার্থনা আমার। 
কল্যাণ হইবে তবে অবশ্ঠ স্বার ॥ 
সনগকুমার কহে ওহে দৈত্যরাষ। 
পরম বৈষব ভূমি কি বলি তোমাফ ॥ 
বিধাতার বাক্য নাহি করিও লঙ্ঘন। 
সর্বদা হইবে তব কঙ্তাণ সাধন ॥ 
সনন্দ কহেন শুন ওহে দৈত্যপতি। 
কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষে সদা মতি ॥ 
অতএব কি তৌম দৈত্যের ঈশ্বর । 
তার়্ারে ফিরায়ে তুমি দাওহে সন্বর 
এত শুনি করযোড়ে প্রহ্না'দ স্বমতি। 
কহিলেন, শুন বিধি, আমার ভারতী | 
গুরুপদে সব মোর। করেছি অর্পণ । 
যা করিবে গুরুদেব, না হয লঙ্ঘন ॥ 


.! সর্ববকর্তী গুরুদেব আমি দাঁস তীর। 


শ্রীগ্তরু থাকিতে হেথা কি শক্তি আমার ॥ 
এত শুনি সনকাদি ভ্রাতা তিন জন। 
বিধিমতে শুক্রাচার্ধ্যে করেন স্তবন ॥- 
অনন্তর ব্রন্মাদেব গুক্রাচার্য্যে কয়।. 
তারারে অর্পণ তুমি কর মহাশয ॥ 
ব্রহ্মার এতেক বাক্য ক্রিয়া শ্রুবণ। 
তারা ও চন্দ্রেরে শুক্র করিল! অর্পণ ॥ 
কপাময ত্রঙ্গাদেব দয়া অবতার । 
তারারে তুলিয়া লন ক্রোড়ের মাঝার ॥ 
রোদন করিয়া তারা কহিল! তখন । 
দুরাতব! শশাঙ্ক মোরে করিল হরণ ॥ 
ব্রহ্মা কহে, মাত? কর শোক পরিহার । 
আমি বর্তধানে ছুঃখ কেন কর আর। 
পতির প্রেষসী হবে দিনু এই বর। 
প্রায়শ্চিত করি গুদ্ধ হুইবে ষত্বর | 
তারপর ব্রহ্মাদেব কন শশধরে। 
কলক্কী হইলে তুমি জগৎ মাঝারে ॥ 
ইহা ছাড়া আর কিছু ন! হইবে ক্ষাতি। 
প্রবোধ দিলেন ব্রহ্ম! মধুস্থরে অতি ॥ * 


-পুত্রেরে লইযা চন্দ্র করিল প্রস্থান । 


বৃহস্পতিকরে ভার্য্যা ব্রন্ধা করে দান ॥ 

্রহ্মবৈবর্তের কথ অতি স্থুললিত। 

শুনিলে হইবে চিত্ত অতি পুলকিত ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে বট্চত্বাবিংশ অধ্যাষ সাপ্ত। 


& সগচত্ান্বিংশ অধ্যায় 
প্রকৃতি পুজার ফল ও কাল-নিবপণ। 
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ । 
অম্ত-দমান কথা করিনু শ্রবণ ॥ 
প্রকৃতি পূজার কথ। কহ এইবার । 
মনোবাঞ্ছ। কপ করি পূরাও আমার ॥ 


২৩৬ শ্রীপীব্রহ্মবৈবর্ত 


ভপুরাণ। 





নারায়ণ কহিলেন, শুন হে হুজন। 
প্রতিম। গড়ি! দেবী করিবে পৃজন ॥ 
ধৃপ দীপ নৈবেদ্ভাদি করিবে অর্পণ । 
ফলমুল পূজা আদি যেমন নিয়ম ॥ 
ভক্তিতরে নিবেদিবে ভোগ জল পান। 
গীতবাদ্চ করিবেক দেবী-বিদ্যমান ॥ 
বীজমন্ত্র করযোড়ে করি উচ্চারণ। 
পূজীশেষে যথাবিধি বলি সমর্পণ ॥ 
মেষছাগ আদি পণ্ড বলির বিধান। 
পক্ষী ইচ্ষু ফলমূল হয় বলি দান ॥ 
যথাবিধি এই নব বলি যদি হয়। ' 
পৃজার্থার বন্ুপুণ্য হইবে সঞ্চ ॥ 
বলিরূপে মহিষেরে যেই করে দান। 
শতবর্ধকাল তার ব্বর্গে হয় স্থান ॥ 
ছাগ যদি বলি দেয় কোন মহামতি । 
দশবর্ষকাল তার স্বর্গেতে বদতি ॥ 
কৃষ্ণসার ম্বগে যদি বলি দান করে। 
সেই জন দশবর্ষ রহে স্থরপুরে ॥ 
গণ্ডার ছেদন কৈলে দেবীর গ্োচরে। 
হাজার বছর থাকে অমর নগরে ॥ 


আন্রণ নক্ষত্রের যোগে করিযা! বোধন।, 


শ্রবণ নক্ষত্রযোগ্ে কর বিসর্জন ॥ 
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী তিথিতে। 
ভগ্গবতী পূজা কর তক্তিযুত চিতে ॥ 
এক বর্ষ পূজ। করি হর্থ রাজন্‌। 
ভগবতী-স্তব করে হযে একমন ॥ 

মবার জননী দেবী ভুবনমোহিনী | 
তেজোরূপা। গুণাতীত। ব্রক্মস্বরূপিণী ॥ 
সত্য নিত্যা সনাতনী সবার পৃজিতা। 
সর্বববীজন্বরূপিণী আশ্রধরহিতা ॥ 
সর্ববজ্ঞ! সর্ববতোভদ্র! মঙ্গলদায়িনী | 
সর্বেবশা প্রাৎপরা শক্তিম্বরূপিণী ॥ 
ভূমি তৃষা তুমি নিদ্র সুখ! কান্তি দয়া। 
শ্রদ্ধা পুণ্ঠি তন্দ্রা লজ্জা তুমি মা অতযা ॥ 


মায়ামধী শি তৃমি হজনকারিণী। 
ঘোগনিদ্রা যোগধাত্রী অন্থর্ঘাতিনী ॥ 
সিদ্ধিরূপা মহেশ্বরী তুমি ভয়ঙ্করী । 
বিশ্বের পূজিত। তুমি পরম ঈশ্বরী ॥ 
স্তবেতে হইয! তুষ্ট দেবী অতঃপর । 
আবিভূর্তী হৈয! তবে দেন তারে বর। 
ভগবতী-স্তব পাঠ করে যেই জন। 
অভীষ হইবে সিদ্ধ শাস্ত্রের বন। 
ভগ্ৃবতী-স্তোত্র পাঠ যেই জন করে। 
মহাপুণ্যবান্‌ সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
সরথ রাজারে দেবী দিল! দরশন। 
কহিলেন নৃপতিরে অম্ভৃত বচন । 
তোমার পূজা আমি স্প্রসম্না অতি। 
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে শুন হে নৃপতি ॥ 
সকল শত্রুরে তুমি কর পরাজয | 
নিষ্ষপ্টক রাজ্য লাভ কর মহাশয ॥ 
হইবে সাবণি মনু অষট মনবস্তরে। 


 কষ্ণতক্তি নদ তব রহিবে অন্তরে ॥ 


নিত্য সত্য পরত্রহ্ম কৃষ্ণ সনাতন | 
অহরহ? ধ্যান কর তার শ্রীচরণ ॥ 
নবার ঈশ্বর কৃষ্ণ তিনি সারাৎসার। 
যেই জন কৃষ্ণ ভজে বনু পুণ্য তার ॥ 
কৃষ্ণমন্ত্র উপাসক জীবন্মুক্ত হয। 
নারায়ণ তুল্য সেই সকল সময ॥ 
স্থরথ রাজারে এই বলিযা তখন । 
পরম প্রকৃতি দেবী অন্তহিত! হন ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডের কথ! শুনে যেই জন। 
অস্তিমে-করিবে সেই গ্রোলোকে গমন ॥ 
বৈবর্ত পুরাণ হয় পুরাণের সার । 
পাঠে পরিচয় পাবে জগৎ সংসার ॥ 
বেদব্যাস কবি অগ্রে করিল রচন। 
ভাষাস্তর করে পরে অন্য অন্থ জন ॥ 
প্রথমেতে ব্রহ্ধখণ্ডে হুষ্টির কাহিনী । 
বরিত হয়েছে ইথে গুন গুণমণি ॥ 
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দ্বিতীষে প্রকৃতিখণ্ড বেদব্যাস রচে।  * শ্রীহরির গুণরাশি কীতিত ইহাতে। 
প্রকৃতি বিচিত্ররূপ, পাঠে পাপ ঘোচে ॥ হরি নাম গুণগান ন্মরিবেক চিতে ॥ 
যত পাঁপ যত তাপ সব যায় দুরে। বৈবর্তপুরাণ কথা অস্ৃত সমান । 

একমনে ভক্তি চিতে যেই পাঠ করে ॥ উপাধ্যায় রচে শুনে দেবের সন্তান ॥ 


প্রকতিথণ্ড সমাপ্ত 





৬ গণেশ  . 


নান্বায়ণং নমক্কভয নলটঞ%ব ননন্মোভমম্‌ ॥ 
5দবীং সরস্বভীটঞ্চব ভচ্তো জর়মুদীন্রন্রে ॥ 


তোমার কৃপায় চিতে আনন্দ বিরাজে ॥ 


সর্বজ্ঞং নির্সলং শান্তং শগ্রচন্রবন্নং প্রভূম্‌। 
নবীননীন্ঘদশ্থ্ামং নমামি গোঢলাঢকশ্রব্রম্‌ ॥ 
তত্বজ্ঞান আদি করি সৃষ্টির কারণ। 
শী ভন রা মকলি বলিলে প্রভূ কৃষ্-পরায়ণ ॥ 
হবপার্ধতীব সস্ভোগভঙ্গঃ শঙ্কবের নিকট পার্বতীব ব্রহ্মখণ্ডের কথা আরম্ভ করিয! ও 
0 প্রকৃতিখণ্ডের কথা গিষাছ কহিযা। 
নারাষণে নমি আমি, নমি নরোভমে | ধেভাবে নারদ মুনি ব্রিক! বনে । 
প্রণতি জানাই নরে উত্তমে-অধমে ॥ নারায়ণ-পাশে থাকে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
বাকৃবাদিনী বীণাপাণি পুস্তকধারিণী | গুনিল কাহিনী কত, কৃষ্ণের কৃপাষ। 
সরহতী-পদে নমি সুবিগ্ভাদারিনী ॥ সব কিছু ব্যাখ্যা করি বলিলে আমায় | 
প্রণাম সহিত করি জয উচ্চারণ। আশ! তৃপ্ত নহে কিন্তু তথাপি মোদের । 
জয দেবী জধ দেব নিত্য সনাতন ॥ আরো! বল শুনি কথ কুষ্ণ-নারদের॥ 
সর্ববজ্ঞ নির্মল শান্ত শঙ্বচক্রধর | শৌঁনকাদি মুনি-কথা শুনি সৌতি কন। 
প্রভু তিনি, বিভু তিনি জগৎ-ঈশ্বর ॥ অবধান হযে শুন, অন্ত বিবরণ ॥ 
নবীননীরদশ্যাম তনু কান্তিময | নারদ কহিল। গ্রভূ তুমি কৃপাময। 
গোলোক-ঈশ্বর দেব জয় তব জয ॥ কছিলে আমার কাছে সকল বিষয় ॥ 
প্রণতি জানাই প্রভু কৃষ্ণ নারাষণ। প্রকৃতিখণ্ডের কথা অস্ত সমান । 
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি অধম তারণ ॥ গণেশের জন্ম কথ! কহ ভগবান্‌ ॥ 

, দেব-দেবী নর-নারী জগতের পতি | কিরূপে জনম লঘ দেব গরণপতি। 
প্রণাম করিবে সবে ভক্তিভরে অতি ॥ কৃপা করি কৃপাময কহ মোর প্রতি ॥ 
তারপর পুরাণাি করিবে কীর্ভন।. কিরূপে সন্তান লাভ করেন পার্বতী | 
সর্ধবপাপ দূরে যাবে শুদ্ধ হবে মন | জানিতে বাসন! মোর হইঘাছে অতি | 
নৈযিষ-আ্রমে যবে তাপদ-নিকর। কোন্‌ দেব অংশ জাত গণেশ শ্রীমান্‌। 
শোঁনকাদি কহে তবে সৌতির গোচর ॥ বিস্তারে মোরে আজ কহ্‌ ভগবান 
মহাজ্ঞানী তৃমি মুনি এ জগত্মাঝে। অযোনিসভ্ভূত কিংবা! ঘোনিজাত তি 

কৃপা করি কহ দেই অপূর্বৰ কাহিনী | 


চা 
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ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর বিদ্যমান ষদ্দি। 
অগ্রে তার পূজ! কে হুষ নিরবধি ॥ 
একদত্ত গজানন কেন লম্বোদর | 
কহ সেই অপরূপ কথা মনোহর ॥ 
নারাষণ কহিলেন, নারদ হুমৃতি। 
গণ্শজনম কথা সুমধুর অতি ॥ 
বিস্তারিতভাবে সব করিব কীর্তন। 
বর্ণম্থখকর তাহা মঙ্গলকারণ ॥ 
সর্ধবপাপ-ক্ষষকারী অপূর্ব আখ্যান । 
।কর্মমপাশ ছেদ করে মোক্ষ করে দান ॥ 
জীবগণ মুক্তি লভে শাস্ত্রের বিধান! 
গণেশখণ্ডের কথ। অস্ত সমান ॥ 
ধৈরধ্য ধরি শুন মুনি অপূর্ধব কাহিনী | 
যেভাবেতে গণপতি জন্মে মহীমুনি ॥ 
দেবতাপকল যবে নিপীড়িত হয্ব। 
ধৈত্য-বিনাশের তরে দেবীর উদ্য ॥ 
যত দৈত্যগণে দেবী করিষাঁ সংহার। 
দক্ষপ্রজাপতি-ঘরে জন্মিল! আবার ॥ 
সতীরপে স্থপ্রসিদ্ধা হইলেন তিনি । 
অপরূপ রূপ তার ভূবনমোহিনী ॥ 
শিবহস্তে দক্ষরাজা সমপিল ভীরে। 
শিবের ঘরণী সতী বিদিত সংসারে ॥ 
অহঙ্কারে মত হযে দক্ষ ভাবে মনে। 
শিব হৈতে পৃজনীধ শ্বশুর-কারণে ॥ 
এতেক ভাবিষা মনে সংকল্প করিল। 
শিবের বিহনে যজ্ঞ দৃক্ষ আরস্ভিল ॥ 
ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হ'ল এক ঠাই । 
বাকী গুধু রছিলেন জগৎ-গৌসাই ॥ 
দেব দৈত্য ধক্ষ রক্ষ যেখানে যে আছে । 
সকলি আসিল যন্ডে দক্ষের সকাশে। 
সতীর সাতাশ বোন কৃতিকাদি তারা । 
আসিল তাহার! যজ্ঞে পেষে পিড়ৃ-সাড়া ॥ 
শিবহীন যজ্ঞ সেথ। অনুষিত হয। 
দেখিষ! অনেকে মানে বিষম বিল্ময | 


সেই কথ! ক্রমে যায় সতীর শ্রবণে। 
বিরাটি সে ষজ্জ হয় পিতার ভবনে ॥ 
শিবের নাহিক সেথা কোন নিমন্ত্রণ । 
বুঝিতে না পারে সতী তাহার কারণ ॥ 
পিতৃগৃহ কথা মনে করিয়া চিন্তন | 
দহিতে লাগিল ক্রমে পার্ববতীর মন ॥ 
অভিমানে ক্ষণকাল মৌনী হযে রয়। 
তথাপি তাহার মন শান্ত নাহি হয় ॥ 
ভাবিল নিশ্চঘ আছে সকল কন্যার । 
পিতৃগুহে গমনের মতা অধিকার ॥ 
এই ভাবি দাক্ষাধণী বলিল শঙ্করে। 
পিতৃৃহে যাব আমি না ফিরাও মোরে ॥ 
শন্কর ধ্যানেতে তবে সকলি জানিল। 
পিতৃঘূহ গমনেতে নিষেধ করিল ॥ 
প্রবোধ না মানে সতী দেখিস শঙ্কর । - 
পাঠালেন পার্বতীরে 'দহ অনুচর ॥ 
অনিন্দিত হয়ে সতী পিতৃগৃহে যায়। 
ছেখিল বিরাট যজ্ঞ চলিছে সেথায ॥ 
সতীরে দেখিয। দক্ষ হুষ্ট হয মনে। 
শিবনিন্দা আরসভিল তবু অকারণে ॥ 
হত সহ করে বাস ভূতের দেবতা । 
পরিচয নাহি কোন, নাহি পিতামাতা | 
গুণের বালাই নাই কপালে আগুন । 
পরিধানে বাঘছাল, সিদ্ধিতে নিপুণ ॥ 
আচার-বিচার নাই বিধি নাহি মানে - 
কি আছে কপালে তার বিধি নাহি জানে ॥ 
পঞ্চমুখে করে শিব ভূতের কীর্তন । 
বৃদ্ধ তবু দেহে নাহি জরার লক্ষণ ॥ 
এইভাবে যদি দক্ষ নিন্দিল শিবেরে। 
যোগাসনে বসে স্তী দেহ ত্যজিবারে ॥ 
শুনিতে পতির নিন্দা সতী নাহি পারে। 
অভিশাপ নাহি দে আপন পিতারে ॥ 
নবদার বোধ করি মহাদেবী সতী । 
ত্যজিলা আপন প্রাণ, পিতার সংহতি | 
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ত্রিভূবনে উঠে তবে ক্রন্দনের রোল। 
বিক্ষুব্ধ সারে যেন উঠিল কল্লোল ॥ 
ভুতপ্রেতগণ মিলি যজ্ঞ পণ্ড করে। 
সংবাদ পাইয়। শিব আসিল সত্বরে | 
সতীহার। শিব হয় উন্মাদের প্রায় 
সতীর সে শরা দেহ কাধে লয়ে বায় ॥ 
নারায়ণ সুদর্শন লইয়া! তখন । 

খণ্ড খণ্ড করি দেহ করেন কর্তন ॥ 
যেই স্থানে নতীদেহ পড়িল ভূমিতে | 
মহাগঠস্থান বলি বিদ্িত জগতে ॥ 
পতির নিন্দা দেবী ত্যজি কলেবর। 
মেনকাদেবীর গর্ডে জন্মে অতঃপর ॥ 
শৈলরাজ হিমালয় অতি হষ্উ মন। 
শঙ্করেরে নিজ কন্তা করে সমর্পণ ॥ 
পার্বতীরে লি শিব প্রকুল্প বন্ধনে । 
প্রস্থান করিল! পরে একান্ত নিজ্জনে £ 
পুষ্পোগ্ানে শয্য! এক করিয়! রচন। 
পার্ধবতীর বহু শিব করেন রমণ ॥ 
উত্তয়েতে দৈবমান সহজ্র বদর । 
সথথেতে বিহার করে গ্রফুলপ-অন্তর | 
পার্বতীর অঙ্গ-স্পর্শে শিব কামাতুর | 
দিবারাত্র সুখ-ভোগ করিল! প্রচুর ॥ 
কোকিলের কুহ্ুরবে নিনাদিত বন। 
কুহ্থমে কুহ্মে জাগে ভ্রমরগুঞ্জন | 
হংস-হংদী কেলি করে সুখে সরেবিরে। 
সুহু মন্দ বারু সেথা বহিছে মন্থরে। 
সেই রমণীয় স্থানে শঙ্কর পার্বতী । 
স্থরত করিছে সদা হুউচিভে অতি ॥ 
শঙ্কর-পা্ববতী-প্রেম কে পারে ব্িতে | 
কত্ততাঁবে করে কেলি বিভিন্ন ভাবেতে | 
কখন দু'জনে বদি থাকে মুখোমুখী । 
আবেশে নিমগ্ন দৌঁছে পরল্পরে দেখি ॥ 
কখন তুলিয়া ফুল গাঁথষে মালিক!। 
কখন অলক্ত পরে পায়েতে বালিকা ॥ 





০০০০০০২০ 


কখন করেন দেহ চন্দনে লেপন। 
গিলদেশে কু হার করেন ধারণ ॥ 
কখন কবরী বাধে, কখন খসায। 
কত যে প্রেমের রীতি কহুন না যায । 
কখন পর্বতে কেলি কুরে পঞ্চানন । 
কখন উভয়ে চলে নির্জন কানন ॥ - 
কড়ু বা পার্বতী যাষ ভ্রুততর গতি । 
পশ্চাতে ধাইল শিব পার্ববতীর প্রতি | 
উভয়ে বিহার করে আনন্দিত মনে! 
জগৎনংসার কিছু না পড়ে ন্যনে ॥ 
কামদেব অনুক্ষণ পিছু পিছু ফিরে । 
স্থযোগ বুঝিয়া দৌহে বি ধে পুষ্পশরে ॥ 
রতিরসে মগ্ন থাকে পার্বতী-শঙ্কর | 
এইরূপে কেটে যাঁর সহত্র বদর | 
নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রান্তি দেহে মগ্ন কামে। 
ন! জানে কি ঘটিতেছে ন্বীষ ব্বর্গধামে 
কত শত বর্ধ ধা ন1 বাধ কখন। 
শঙ্কর-পার্ধতী রহে ন্ুরতে মগন ॥ 
অতৃপ্ত তথাপি রহে দোহার অন্তর । 
এদ্িকেতে বন্থমতী কাপে থরথর ॥ 


, হেরি তাহাদের এই সুরত উৎ্দব 


চিন্তাকুল হইলেন দেবতারা সব ॥ 
নারায়ণ-দমীপেতে করিধা গমন | 
প্রণাম করিয়া সব করে নিবেদন ॥ 
ব্রহ্মা কহে গুন গুন দেব নারারণ। 
বহু বর্ধ আছে শিব শ্রুত মন | 
অন্য কোন কার্যে তার মন নাহি আর | 
কি হইবে কৃহ দেব দবা-মবতার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন প্রজাপতি ! 
কহিব উপায় এক ন্ুগোপন অতি ॥ 
পার্বভীর গর্ভে বদি শিবতেজ পড়ে ! 
অবশ্য জন্মিবে পুত্র দেবীর জঠরে | 
স্ুরানুর-বিয্দিক সেই পুত্র হবে। 
তাহার ভবেতে সবে শশব্যত্ত রবে ॥ 


চি 
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শিবতেজ হয় যানে ভূমিতে পতন। 
তাহার উপাষ সবে কর দেবগণ ॥ 
নারাষণ-কথা শুনি যত দেবগ্ণ। 
নর্মদা নদীর তীরে করিল! গমন ॥ 
্রঙ্মা৷ আপনার গৃহে করিলা৷ প্রস্থান । 
শিবভষে দেবগণ হ'ল কম্পমান ॥ 
ভয়েতে কাতর সবে গুহামুখে রষ। 
শিবরতি ভঙ্গ কর। সাহস ন। হয ॥ 
অনন্তর ইন্দ্রদেব গিষ। ঘ্বার-পাশে। 
ফিরাইয। নিজ মুখ শিবেরে সম্তীষে ॥ 
শুন শুন যোগিরাজ শুন ভগবন্‌। 
জগৎঈর্বর তুমি জগৎ-কারণ ॥ 
ভক্ততয দূর কর বিপদভঞ্ন। 
কোন্‌ কাজ করিতেছ কছ সনাতন ॥ 
এত বলি ইন্দ্রদেব করিলা গ্রস্থান। 
অনন্তর সুর্যযদেব সেই স্থানে যান ॥ 
ভযে ভবে কহে সূর্য যুক্ত করি কর। 
কোন্‌ কার্য করিতেছ জগৎ ঈশ্বর ॥ 
সরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কি কহিব আর। 
বারবার আপনারে করি নমস্কার ॥ 
এত বলি সূর্য্যদেব করে পলাষন। 
সেই স্থানে চন্দ্র আসি কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন ভ্রিলোচন ত্রিলোক-ঈশ্বর | 
কোন্‌ কর্ম করিতেছ হে ভোলা! শঙ্কর ॥ 
যাহ! অভিলাষ কর তাহা! সিদ্ধ হয। 
নমন্ধার করি তোম। সকল সম্য ॥ 
এত বলি চন্দ্রদেব করিলা প্রস্থান । 
অনন্তর বাবুদেব দ্বার-দেশে যান ॥ 
বাধু কহে, শুন শুন জগতের নাথ । 
ভক্তিভবে তব পাষ করি প্রণিপাত ॥ 
জগতের বন্ধু তুমি কি করিছ আজ 
চতুর্ববর্গ ফলদাতা তুমি যোগিরাজ ॥ 
এই রূপে দেবগণ করিলেন স্তুব। 
ইপত্ডিত মহেশ্বর শুনিলেন সব॥ 
বাঁজ_-১৬ 


গণেশখণ্ড। 


রতিক্রীড়া৷ পরিহারে অভিলাষী হন৷ 
পার্ববতীর ভযে তবু ব্যাকুলিত মন ॥ 
স্তবস্তুতি পুনরায় করে দেবগণ। 
পার্ববতীরে মহাদেব ত্যজিলা৷ তখন ॥ 
্রস্তভাবে শিব যেই উঠিল! ত্বরিতে। 
শঙ্করের বীর্ধ্যরাশি পড়িল ভূমিতে ॥ 
পুত্র এক জন্ম লন্তে সেই বীর্য হতে । 
কাণ্তিকেয় নামে হয় বিখ্যাত জগতে ॥ 
রতি পরিহার করি ভোল। মহেশ্বর। 
সম্মুখেতে দেবগণে দেখে অনস্তর ॥ 
হেরিষ! দেবতাগণে কহে ত্রিলোচন। 
শীস্র শীঘ্র দেব্ণ কর পলায়ন ॥ 
পার্ববতীর ভয়ে সবে পলাযন করে। 
মহাদেব রহিলেন কম্পিত অন্তরে ॥ 
শষ্য! হ'তে ছুর্গাদেবী করিয! উত্থান । 
সম্মুখেতে দেবগণে দেখিতে ন1 পান ॥ 
রৌধভরে অতঃপর কছেন পার্বতী । 
অভিশাপ দিব আমি দেব্গণ প্রতি ॥ 
সতীমুখে হেন বাক্য করিয়! শ্রবণ। 
মধুর বচনে শিব কহেন তখন ॥ 
শুন শুন প্রিষতমে শুন গো পার্বতী | 
তুমি ধন্যা মনোহর! অতি রূপবতী ॥ 
মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী তুষি প্রাণেশ্বরী | 
মোর প্রতি হ্থপ্রসন্না হও কৃপা করি ॥ 
তোমাৰ সংযোগে হয শিব মোর নাঁম। 
তোঁম। ছাড়া শব তুল্য হই অবিরাম ॥ 
পব্মাপ্রকৃতি তুমি বৃদ্ধি দয়া ক্ষমা । 
পুষ্টি শাস্তি ভূমি, তুমি মনোরম ॥ 
ক্ষুধ! ছাযা নিদ্রা তুমি সবার আধাব। 
মম প্রতি ক্রোধ তুমি কর পরিহার ॥ 
রোষতভবে কেন কর অশ্রু বিসর্জন | 
সংববণ কর প্রিষে তোমার বোদন ॥ 
তুমি তো সাথান্তা নহ জথৎ-তারিণী। 
তকতবৎনল! অতি, তুষি নারাধণী ॥ 


২৪১ 


২৪২ ীরীতর্ধবৈবর্পুরাণ। 


মহেশের বাক্য শুনি মনোছুঃখে অতি। 
মুর বচনে ভারে কহিলা পার্বতী ॥ 
শুন শন মহাদেব, ভূমি আত্মারাম। 
সরববদেহে অবাস্থিত তুমি পূর্ণকাম | 
পরিপূর্ণ জ্ঞান তব জানি অনিবার | 
সকলের অন্তর্ধ্যামী কি কহিব আর ॥ 
থে কথা গোপন করে নারী সমুদ্য। 
নিজমুখে সেই কথা কহি মহাশয় | 
সম্ভোগ না শেষ হতে রতিভঙ্গ হলে । 
অতি দুঃখ ভোগ করে রমণী সকলে ॥ 
সঈগনভঙ্গেতে নারী অতি ছুঃখ পাষ। 
কৃষ্ণপক্ষ চজ্জনম হ্য ক্ষীণকায॥ 
চিন্তভ্বর মানবের ক্ষষের কারণ। 
পাইলাম ভুঃখ অতি শুন পর্চানন ॥ 
রতিতঙ্গ ছুঃখে আমি অতীব কাতর 
না পড়িল বীর্ধ্য মম গর্ভের ভিতর ॥ 
.তুমি মোর প্রাণেশ্বর ভূমি মোর পতি | 
তোমা দবার। পুত্র লাভ ন! হল সম্প্রতি ॥ 
পুত্রহীন রমণীর নিষ্ষল জীবন | 
উচ্চবংশজাত পুত্র হুখের কারণ॥ 
পুত্র ম্বামীর অংশ বংশদীপ তার! 
কুলের দহনকারী পুণ্রে কুলাঙ্গার ॥ 
শুন শুন যোখিরাজ পাই অতি ব্লেশ। 
কিরূপ স্বপুত্র পাৰ দাও উপদেশ ॥ 
তিপন্তার ফলদাত। তুমি মহেশ্বর। 

গরম ঈশ্বর ভুমি করুণাসাগর ॥ 

এই কথ। বলি দেবী করিল! রোদন। 
সৃছু হাসতে মহেশ্বর কহিল! তখন ॥ 
তুমি তো! জগৎ্মাতা ব্রিলোক-ধারিণী। 
সামন্ত কারণে কান! দোষ মনে গণি 
কহ্ব তোমা আমি অতি গুহ কথা। 
যাহাতে পাইবে পুত্র, না! হবে অন্তথা ॥ 
যে ব্রত পালিতে আমি বলিব তোমায। 
কায়মনে আচরণ কর তুমি তায ॥ 





শুনিয়া শঙ্কর বাক্য পার্বতী তখন | 
শীস্তচিতে সব কথা করেন শ্রবণ | 
বৈবর্ত পুরাণ কথা অমুত সমান । 
যেইজন শোনে সেই অতি পুণ্যবান্‌। 
গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যাষ সমাগত | 


উ দ্বিতীয় অধ)ায় 

পুথ্যক ব্রত বিধান কথন। 
মহাদেব কহিলেন, শুন হে পার্বতি | - 
মঙ্গলজনক কথা কহি তব প্রতি | 
শ্রীহরির আরাধনা করি বরাননে। 
ব্রত অনুষ্ঠান কর ভক্তিযুক্ত মনে। 
পুণ্যক ভ্রতের নাম স্থকল্যাণকর। 
এই ব্রত কর তুমি একটি বতমর | 
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এ ব্রত পুশ্যক। 
সর্ব্ধ ইচ্ছ। পূর্ণ করে মঙ্গলজনক | 
এই ব্রত স্থরেশ্বরি কর অনুষ্ঠান। 
অবশ্যই লাভ হবে পুত্র গুণবান্‌॥ 


ব্রতকালে শ্রীরু্ের কর আরাধন|। 


পুত্র লাভ হবে তব পৃরিবে প্রার্থনা ॥ 
হরিমন্ত্র লযে যেই হরি-সেবা করে। 
অস্তিমেতে যায় সেই বৈকুগঠ-নগরে ॥ 
জনম সফল তাঁর কি কহিব আর | 
কোটি কোটি পুরুষের করে সে উদ্ধার ॥ 
ভৃত্য বন্ধু সহোদরে মুক্তি করে দবান। 
ভগ্নবান্‌ দেন তারে চরণেতে স্থান ॥ 
শুন শুন যোগেশ্বরি শুন বরাননে। 
হুরিমন্ত্র জপ কর ভক্ভিবুক্ত মনে ॥ 
সুুর্ণভ হরিমন্ত্র জপ সর্ধ্বাই। 
মুক্তির কারণ তাহা! কহি আমি তাই! 


বিপিন-বিহারী হরি শ্রীমধুসুদন। 


সর্ববকর্ধমূফলদাতা৷ প্রভু নারায়ণ ॥ 


গৃণেশখগ্ড | ২৪৩ 


তিনি যদি তুষ্ট হন কাহারো উপরে। 
অবশ্ব পাইবে ফল জানিও অন্তরে ॥ 
হরিমন্ত্র জপি কর ব্রত অনুষ্ঠান 
পুণ্যক ভ্রতের ফল ন! হইবে শ্লান ॥ 
মংদার যাঁতন। তব দূরেতে যাইবে। 
মনোমত কল তুমি অবশ্য পাইবে ॥ 
দুর্নভ হরির মন্ত্র অবনী মাঝারে। 

ইহা ছাড়া সার কিছু নাহি এ সংসারে ॥ 
হরি জ্ঞান হরি ধ্যান হরিতে তন্ময় । 
মুক্তিলাভ হবে তাহে নাহিক সংশষ ॥ 
প্রিষতমে মম কথা না করিও আন। 
পুণ্যক ব্রতের ফলে পাবে পরিত্রাণ ॥ 
অতএব গুন প্রিষে মিনতি আমার । 
হরিনাম হৃদষেতে জপ অনিবার ॥ 

এত বলি মহাদেব লঃষে পার্বব্তীরে। 
অতিশীভ্ত্র আমিলেন জাহবীব তীরে ॥ 
হরির কবচ সেথ! দিলেন দেবীরে। 
কৃষ্ণত্তবমন্ত্র দান করিলেন ধীরে ॥ 
অনন্তর শুদ্ধমনে ব্রত অনুষ্ঠান। 
করিতে বলেন তারে শিব ভথবান্‌ | 
গুনিষ! ব্রতের কথ! আনন্দিতা অতি। 
মহেশ্বরে সম্বৌধিষা কহিল পার্বতী ॥ 
শুন শুন দীননাথ, শুন ভগবান্‌। 
কিরূপে করিব কহ ব্রত-অনুষ্ঠান ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য আর কোন্‌ কোন্‌ ফল। 
লাগিবে ব্রতের কালে কু অবিকল ॥ 
কোন্‌ কালে ব্রত করি, কি করি আহার । 
সকল বিষষ মোরে কহ সবিস্তার ॥ 
ব্রতের নিষম কিবা ব্রতেব বিধান । 
কিব! এতে ফলোদয কহ ভগবান্‌॥ 
কোন্‌ পত্র কোন্‌ পুষ্প লাগিবে ইছাতে। 
কী ভাবে পূজিব আমি কহ বিধিমতে ॥ 
আঁমি তো অবলা! নারী, জান প্ণানন। 
কিরূপে করিব আমি পুজা আযোজন ॥ 


অতএব কূপ করি ওহে ভগবান্‌। 
পুরোহিত ভৃত্য আদি মোরে কর দান ॥ 
যাহা কিছু আবশ্যক ব্রত অনুষ্ঠানে । 
আয়োজন কর প্রভূ সত্বর এখানে ॥ 
পৃতিই সর্তীর গতি, পতি প্রভু তার। 
পতি ছাড়া রমণীর কেহ নাহি আর ॥ 
নারীর উপর যদি পতি রুষ্ট হন। 
বিফল সংসার তার বিফল জীবন ॥ 
শাস্ত্রের চন জান ওগে। পশুপতি | 
যতদ্দিন বীচে নারী পতি তার গতি ॥ 
কুমারী নারীরে পিতা! করেন রক্ষণ। 
যৌবনকালেতে পতি করেন পালন ॥ 
বার্ঘক্যে নারীরে রক্ষা করে পুত্রগণ | 
চিরপর ধীনা নারী শাস্ত্রের ঘচন ॥ 
সকলের সাক্ষী তুমি শিব ভগবান্‌। 
পুত্রহেতু বর মোরে করহ্‌ প্রদান ॥ 
পতিব্রত! নারী যদি পুত্রবতী হয। 
সেই নারী ধন্যা তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
এ কারণে তব পদে করি নিবেদন! 
ব্ল প্রভু কি করিলে পাব পুত্রধন ॥ 
এত বলি পড়ে দেবী পতির চরণে। 
মহাদেব কহে তবে মধুর বচনে ॥ 
শুন দেবি সনাতনি শুন মহেশ্বরী | 
তব কাছে ভ্রতকথা নিবেদন করি ॥ 
কুন্ুম-চয়ন-তরে শত বিপ্র চাই। 
শত শত দাস দাসী রহিবে সদাই । 
হরিভক্ত পুরোহিত যেইজন হবে। 
তাহার দ্বারাস্র ব্রত সাধন করিবে ॥ 
অরুণ-উদ্য-কালে ত্যজিয়া শয়ন । 
ম্বনির্মল জলে কর স্নান সমাপন ॥ 
পবিত্র মনেতে হরি করিষা স্মরণ । 
যুগ্মবন্ত্র পরি পুনঃ কর আচমন ॥ 
পুরোহিতে অতঃপর করিষা বরণ। 
সঙ্ল করিয়া কর ঘটের স্থাপন ॥ 


ট্ী 
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এইরূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান। 
মঙ্গল হইবে তব, শুদ্ধ হবে প্রাণ ॥ 
বিষ্্রে পুজিবে নিত্য যৌড়শোপচারে । 
শাস্ত্রের বচন ইহ। কহিনু তোমারে ॥ 
পাদ অর্ধ্য মধুপর্ক শ্বাগত আসন। 
গন্ধ পুষ্প ধৃপ দীপ নৈবেগ্ত ভূষণ ॥ 
যজ্ঞদুত্ধ কপূ:রাদি চন্দন তান্ধুল। 
পূজার প্রধান অঙ্গ না করিও ভুল ॥ 
পারিজাত ফুলে কর বিষ্ুরে পূজন। 
শ্রীকৃষ্ণের নীলোৎপল কর সমর্পণ ॥ 
কেশবে প্রদান কর পবিভ্র চামর 
সহত্র সম্পুট যেন লভে গ্োপীশ্বর ॥ 
বন্ধককুহ্ম কর রাধানাথে দান। 
এইব্ূপে কর দেবী ব্রত-অনু্ঠান ॥ 
হবিষ্য্ন খাবে দেবী ছয মাস ধরে। 
পাঁচ মাস ফল খাবে বিশুদ্ধ অন্তবে ॥ 
এক পক্ষ ঘৃত খাবে, এক পক্ষ জল। 
দিবারাত্র রত্বদদীপ রাখিবে উজ্্বল ॥ 
কুশাসনে বসি কর রাত্রি জাগরণ। 
ধতনে ইক্ডজিয়গণে করিবে দমন ॥ 

বন্ত্র ভোজ্য উপবীত ডালা মনোহর । 
উৎসর্গ করিবে দেবি শুন অতঃপর ॥ 
ব্রত সমাপ্তির তরে বিধানানুসারে | 
স্বর্ণ দক্ষিণ। দান করিবে সবারে ॥ 
যেই জন এই ব্রত করে অনুষ্ঠান । 
অবশ্যই লাভ করে উত্তম সন্তান ॥ 
স্বামীর সৌভাগ্যলাভ করে সেই জন। 
ধন বৃদ্ধি হয তার-শাস্ত্রের বচন ॥ 

এই ব্রত তুমি দেবি কর অনুষ্ঠান। 
অবশ্যই পাবে তবে পুত্র ভাগ্যবান্‌ ॥ 
গুনিধা শিবের কথ। কহিল পার্বতী | 
বিস্তার করিধা প্রভু কহ মোর প্রতি ॥ 
সর্বব-অগ্রে এই ত্রত করে কোন্‌ জন । 
কৃপা করি মোরে আজ কহ পঞ্চানন ॥ 


জীবন সার্থক করি, করিয়া শ্রবণ। 
অস্ত সমান কথ! শুনিবারে মন ॥ 
শুনিয। সতীব বাক্য দেব পধ্নন। 
মহানন্দে কহে সব হরধিত মন ॥ 
মহেশ্বর কহিলেন, শুন প্র।ণশ্বরি। 
সবিস্তারে সব কথ। নিবেদন করি ॥ 
শতরূপ। নামে ছিল মনুর গৃহিণী | 
পতিব্রতা পেই নারী ভুবনমোহিনী ॥ 
কিন্তু তার মনে ছিল দুঃখ অতিশয | 
দীর্ঘ দিন কাটে তবু না হয তনয॥ 
মনোছুঃখে থাকে সদ। পুত্রের বিছনে । 
কী ভাবে পাইবে পুত্র ভাবে মনে মনে ॥ 
শতরূপ! দিবারাত্রি কবে অনুতাপ। 
পূর্বজন্মে বুঝি কত করেছিনু পাঁপ॥ 
সেই পাপে এ জনমে পুত্র নাঘি পাই। 
রাজ্যধন মোর কাছে বিষতুল্য তাই ॥ 
পুত্ররত্ব বিনা প্রাণে কিব৷ গ্রযোজন। 
বলিব ত্রক্মীর কাছে মম আকিঞ্চন ॥ 
এইরূপে চিন্তা করি একদা! সুন্দরী | 
দ্রুতগতি চলিলেন ব্রহ্মার নগরী ॥ 
বিধি পাশে শতরূপ। করিষ! গমন । 
চরণে লুটাষে তার করিলা ক্রন্দন ॥ 
ইহ1 দেখি ত্রন্মাদেব বলে সকাতবে। 
কেন কণ্ত। কীদ হেন অবিরল ধারে ॥ 
কিব! হুঃখ কিব! কষ্ট বলহ আমাষ। 
যথাসাধ্য সহাবতা! করিব তোমাষ ॥ 
বিধি-প্রতিশ্রুতি শুনি শতরূপা৷ নাবী । 
কহিল বিন্য বাক্য হাত যোড় করি ॥ 
শুন শুন চতুন্মুথ শুন পদ্মাসন | 
জগৎ-বিধাতা! তুমি সত্টির কারণ ॥ 
কৃপা! করি যোরে আজ কহ ভগবান্‌। 
কি উপাঁষে লাভ হবে পুত্র ভাগ্যবান্‌॥ 
যেই জন বন্ধ্যা নারী, অতি ছুঃখ তার। 
ধন জন সম্প্দাদ্দি সকলি অসাব | 
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জনম নিগ্ছল তার জানে সর্বজন । 
পুত্রহীন! রমশীর কিবা! প্রযোজন ॥ 
নরক ভীষণ অতি “পুৎ তার নাম। 
সে নরক হ'তে পুত্র রক্ষে অবিরাম ॥ 
সুখ মোক্ষ দান করে সুযোগ্য সম্তান | 
অশ্বম্ধে ফললাভ করে পুত্রবান্‌ ॥ 
কৃপা কৰি হে বিধাতঃ ব্লুন আমাবে। 
পুত্ররত্ব লাভ করি আমি কি প্রকারে ॥ 
নতুবা হ্বামীর সহ যাইব কাননে । 
পুত্র বিন! অন্ধকার হেরি ছু'নয়নে ॥ 
আমাদের রাজ্য প্রভু করুন গ্রহণ । 
সংসার ত্যজিয়া মোরা যাইব কানন ॥ 
সন্তানহীনের মুখ অমঙ্গলকর। 
অগ্নিতে প্রবেশ আমি করিব সত্র ॥ 
গরল ভক্ষণ করি ত্যজিব জীবন। 
এত বলি শতরূপ! করিল রোদন ॥ 
শুনিয়া তাহার কথা ব্রহ্মা গ্রজাপতি। 
কহিলেন হিত-কথ সুমধুর অতি ॥ 
শুন গন শতরূপা, বচন আমীর! 
উপায় তোমারে আমি কহি চমৎকার ॥ 
সুপুণ্যক ব্রত তুমি কর অনুষ্ঠান। 
অবশ্যই লাভ হবে সুযোগ্য সন্তান । 
কৃ্-আরাধণ! কর ভ্রতের সময । 
স্ুসস্তান লাভ তবে হইবে নিশ্চয ॥ 
অগতির গতি তিনি গ্রড়ু নারাযণ। 
তাহাকে ভজন। কর রক্ষার কারণ ॥ 
নারায়ণ তু যদি হন তব প্রতি। 
অচিরে মোচন হবে ঘতেক ছুর্গতি ॥ 
এক্ষণে ভ্রতের কথ! বলিব বিস্তারি। 
সেই মতে ব্রত তুমি আচর সুন্দরী ॥ 
শুরু ত্রয়োদশী যোগে শুভ মাধ্মাসে। 
সপুণ্যক ব্রত কর হুপুত্রের আশে! 
পূর্ববদিন বিধিমত সংষম করিধ|। 
পরদিন ত্রাক্মকালে শখ্য! তেষাগিয়া ॥ 


যথাবিধি প্রক্ষালন সারিয়া স্ত্বর। 
মন্ত্রের সাহায্যে মান কর অতঃপর ॥ 
শুদ্ধচিত্তে করি সব পূজা-আয়োজন। 
বসিবে আসনে তবে করিতে পূজন ॥ 
ভক্তিভরে পৃজ তুমি হরি নারাষণ। 
প্রথমেই বিষু স্মরি কর আচমন ॥ . 
পত্র পুষ্প মাল্য ফল ধূপ দীপ আর 
চন্দন বলন গন্ধ কর ব্যবহার ॥ 

তগুল শর্করা যোগে নৈবেগ্ সাজাবে। 
তান্ুল পানীয় আদি দব কিছু দিবে ॥ 
কুশ কোষ! শঙ্খ ঘণ্ট। আসন অঙ্গুরী । 
পুষ্পপানত্র তাত্রথট স্থবাগ্ধ লরী ॥ 
হরষিত মনে সব করি আয্বোজন। 
যোঁড়শোপচারে পূজ। করিবে সাধন ॥ 
এইরূপে সর্ববকর্ম করি সমাপন। 
একমনে ভগবানে কৰিবে চিন্তন ॥ 
সর্ববকর্মফলদাতা কৃষ্ণ নারায়ণ । 
তাহাবে পুজিলে হয বাসন! পূরণ ॥ 
স্তবস্তুতি করি পরে ভক্তিযুত চিতে। 
উপবাস করি রবে কহি বিধিমতো। 
অতঃপব হৌমকার্ধ্য করিধ! সাধন । 
বিপ্রগণে যত্ব করি করাবে ভোজন ॥ 
উচিত দক্ষিণা দিবে বিপ্র সবাকারে। 
তবে তো হইবে পুণ্য কহিনু তোমারে ॥ 
অনস্তর লৈা সব আত্মবন্ধুজন। 
মৌনভাবে একসঙ্গে করিবে ভোজন ॥ 
এইরূপে প্রতিমানদে পবিত্র অন্তরে । 
করিবে পুণ্যক ব্রত অতি ভক্তিভরে ॥ 
এক বর্ধ পরে পুনঃ পুণ্য মাধমাস। 
ব্রতীর সেদিন হবে পূর্ণ অভিলাষ ॥ 
উদ্যাপন কর ব্রত করি অনুষ্ঠান | 
অবশ্যই লাভ হবে সুযোগ্য সন্তান ॥ 
ব্রতের বিধান এই শুনহ সুন্দরী | 


এক বর্ধ দেখ তুমি এ-ব্রত আচরি ॥ 


২৪৬ ী্রীব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ। 


সিদ্ধিপ্রদ এই ত্রত করি অনুষ্ঠান । 
লাভ কর পুত্র-রঙ্্ বিষুণ্র সমান ॥ 
শুনিয়। ব্রন্ধার বাক্য শতরূপা! পরে । 
সুপুণ্যক ব্রত করে প্রফুলপ অন্তরে ॥ 
এক বর্ষ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান । 
শতরূপ| লাভ করে ছুইটি সন্তান ॥ 
ভ্রীউত্তানপাদ আর প্রিয়ব্রত নাম। 
ছুই পুত্র হয তার নযনীতিরাম ॥ 
দেবহুতি এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
কপিল নামেতে লন্ে পুত পুণ্যবান্‌॥ 
ব্রত-মনুষ্ঠান করি দেবী অরুন্ধতী । 
শক্তি নামে পুত্র পাঁয় মনোহর অতি ॥ 
শর্তিপত্রী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
পরাশর নামে লভে পুত্র গুণবান্‌॥ 
অদ্দিতি করেন এই ব্রত অনুষ্ঠান। 
বামন নাষেতে হয় পুত্র ভাগ্যবান্‌ ॥ 
ইন্দ্রপত্বী শগীদেবী এই ব্রত ক'রে। 
জবন্ত নামেতে পুত্র লভিল! সত্বরে ॥ 
উত্তানপাদের পত্তী এই ব্রত-শেষে। 
ঞ্রব নামে পুত্রে-রতু লভে অবশেষে ॥ 
কুবেরের পত্ী ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
শ্রীনলকূবর নামে লভিলা সন্তান ॥ 
ূ্ধ্যপত্বী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান | 
লাভ করে মনু নামে পুত্র ভাগ্যবান্‌ ॥ 
অভ্রিপত্ী এই ত্র অনুষ্ঠান ক'রে। 
পুত্ররূপে লাভ করে দেব শশধরে ॥ 
অঙ্গিরার পত্রী করি ব্রত আচরণ । 
পান পুত্র বৃহস্পতি বিদিত ভূবন ॥ 
ভৃগুপড়ী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
পুত্রূপে পান শুক্রে অতি গুধবান্‌॥ 
এইরূপে ব্রতকথ| করিযা কীর্তন। 
সতীরে কহেন পুনঃ দেব পঞ্চানন ॥ 
এই ব্রত কর তুমি একান্ত অন্তরে । 
অবশ্য পাইবে পুত্র কহিনু তে!মারে | 


০০০০০ সা নিহিরহাকা 
বিষুততুল্য পুত্র হবে জানিও নিশ্চয | 
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয ॥ 
শুনিষা শিবের কথা প্রফুল্ল অন্তরে । 
মৃপুণ্যক ব্রত দেবী অনুষ্ঠান করে ॥ 
অনন্তর নারদেরে করি সম্বোধন। 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
পুণ্যক ব্রতের কথ! শুনিলে বিস্তর | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা! কহ অতঃপর ॥ 
গর্ণেশখণ্ডেতে এই পুবাঁণের কথা | 
অমৃত সমান বটে নহেক অন্যথা ॥ 
গণ্শখণ্ডে দিতীয় অধ্যাঁঘ সমাপ্ত। 


৮ এস্মর ররর রাজারর 


$ ভূতীয় অধ্যায় 
পার্ধতীব পুণ্যক ব্রত পালন ও শিবেধ শহ্িত 
শ্রীক্চেব কথোঁপকখন। 
নারদ কহিল এবে হরষিত মন | 

অতঃপর কি ঘটিল বল নারাষ।॥ 
নারায়ণ কে তবে নারদের প্রতি । 
শুন শুন সেই কথ! অপরূপ অতি ॥ 
শিবের আজ্জাষ সতী পার্বতী তখন | 
ফুল্ল-মনে করিলেন ব্রত-নাযোজন | 
নিযুক্ত করিল! দেবী বিস্বর ব্রাহ্মণে। 
আর্ত করিল। ব্রত অতি গুভক্ষণে ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে হয নিমন্ত্রণ। 
আমিল অতিথি কত না যায় গ্রণন | 
যত দেব ঘত খষি কৈলান নগরে । 
একে একে উপনীত হইল সত্বরে 1 
পুত্র ভার্য্য! সহ ব্রহ্ধ। আসেন তখন। 
চতুভূর্জ ভগবান্‌ দিলা দরশন | 
আদিলেন ল্্মীদেবী ল/যে দ্েব্য যত। 
স্বর্গ হ'তে দেবগণ আসে শত শত ॥ 
সনক সনন্দ ক্রু বোচু দমাতন। 
বশিষ্ঠ পুলহ আদি আসে মুনিগণ ॥ 


গণেশখণ্ড। ২৪৭ 


পি এ আন অলস 


নর নারায়ণ আর দিকৃপাল যত । 
গন্ধরর্ব কিন্নরগণ আসে শত শত ॥ 
পর্বত সকল মেখ। উপনীত হয় । 
ভার্যাপহ আদিলেন নিজে হিমালয় ॥ 
সিদ্ধ যতি মূনু বিপ্র বন্দী বিষ্ভাধর। 
দ্বলে দলে উপনীত হইল সত্বর ॥ 
আগে বিদ্যাধরী ধত নর্তকী অপ্নরী। 
নানাবিধ বাদ্ধকর আসে ত্বর! করি ॥ 
পন্মরাগমণি শোভে রাজপথ-মাঝে। 
আত্্পল্লবের মাল্য সর্বত্র বিরাজে ॥ 
কদলীর স্তস্ত শৌভে অতি মনোহর । 
চন্দনের মৃছু গন্ধ আসিছে সুন্দর ॥ 
হইল আলোকম্য কৈলান নগরী । 
গীতবাদ্ধে পরিপূর্ণ মনোহর পুরী | 
কেছ নাচে কেহ গঁষ পুলকে উচ্ছৃসি। 
ত্রাঙ্গাণ দরিদ্র সব অনের প্রত্যাশী॥ - 
দৃধি ভুগ্ধ সৃত তৈলে নদী বষে যায়। 
অস্থৃতের কুণ্ড বু বিরাজে দেখায় ॥ 
মিষ্টান্ন শর্করা কত শৌভে স্তপাকারে। 
শালিধান্ত চিপিটক শোভে ভারে ভারে ॥ 
পাঁধন পিউক লক্ষ্মী কবিলা রন্ধন | 
রীঁধিলেন অন আর ঘ্বৃতের ব্যঞজন ॥ 
কমল! পাঁচিক! আর কুবের ভাণ্ারী ৷ 
অনাহৃত রবাহুতে পূর্ণ সেই পুরী ॥ 
দ্রব্যাদি যোগাষ সূর্য্য আনন্দ অন্তরে । 
দানের যাবৎ ভার বশ্যপ-উপরে ॥ 
পরিতোষ স্হকারে হইল ভোজন! 
আনন্দে প্রফুল্ল ঘত ত্রাঙ্গণ সঙ্জন ॥ 
ভোজনাস্তে বিষুদেব বসে সিংহাসনে । 
অপ্দ্রীর নৃত্য হেরে প্রফুল্ল বদনে ॥ 
চামর ব্যজন করে পারিষদ্দ দলে। 
নৃত্যগীত করে যত গঙ্বর্ব্ধ সকলে। 
সানন্দ অন্তরে সেথ। যত খধিগণ। 
যোড়হন্তে করে স্তব গ্রভু নারাধণ ॥ 





জগতের পতি তুমি কিব। মোরা জানি। 
অগতির গতি তুমি দেবকুল মণি | 
অনার্দি অনন্ত গ্রতু মিত্যননাতন। 
যাহার কটান্দে হয় ব্রহ্মাণ্ড জন ॥ 
তব কৃপা! ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাহি হয। 
তব পঙ্ছে আমাদের মতি যেন রয় ॥ 
এইরূপে করে স্তব যত মুনিগণ। 
প্রসন্ন মুখেতে বসি আছে নারায়ণ ॥ 
হেনকালে মহাদেব আসিয়া সত্বর | 
ভক্তি-সহকারে কষ যুক্ত করি কর ॥ 
শুন নাথ প্রীনিবাস বচন আমার | 
তপশ্থাম্বরূপ তুমি কৃপা-অবতার ॥ 

তুমি যজ্ঞ তুমি জপ তুমি পূজা ব্রত । 
সর্বাগ্রে পূজিত তুমি হও অবিরত ॥ 
বাঞ্কাকল্পতরু তুমি বীজ বাকার। 
কর্্মফলদাত। তুমি কি কহিব আর ॥ 
তুমি অনুকুল রহ যাহার উপরে । 
ভাবনা কি আছে তার এ তিন-দংসারে ॥ 
পুত্রের লাগিয়! বড় ব্যাকৃলিত মন। 
পার্বতী শ্রীহরিব্রত করে সে কারণ ॥ 
এই ব্রত করে দেবী আমার আজ্জায়। 
তুমি তে। সকলি জান, কি কহিব হায় | 
যদি নাহি লাভ করে পার্বতী সম্তান। 


| পুত্রের বিহনে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ॥ 


শুনিয়া আমার নিন্দা সতী একবার । 
প্তৃগৃহে নিজ দেহ করে পরিহার । 
শৈলগৃহে জন্ম দেবী লষ পুনর্ববার | 
সকলি ত' জান প্রড়ু কি কহিব আব। 
চঞ্চল রম্ণী-মন জানি সর্বক্ষণ | 
নিবারিতে তাহ। নাহি পারে কোন জন ॥ 
নারীর মোহেতে হয কৃষ্ণতক্ভি নাশ। 
বৈরাঙ্যের বাধ! নারী শাস্ত্রের প্রকাশ £ 
স্বকার্য্য-দাধনে সদা রমণী তৎপর। 

মুখে মিষউ, কিন্তু সী গরল অন্তর | 


২৪৮ শীীত্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ । 


রজ্বুর ব্বরূপ নারী সংসার বন্ধনে । 
মৌহের কারণ নাঁরী জানি মনে মনে ॥ 
তোমার নিকটে সব করিনু ব্নি। 
কূপ] করি কহ নাথ কি করি এখন ॥ 
শুনিষ। শিবের কথ! নারাষ্ণ কয় । 
তব পত্রী হৈমবতী সাধবী অতিশয ॥ 
মঙ্গল ব্রতের সার স্থপুণ্যক ব্রত। 
সেই ব্রত তব পত্ী করে অবিরত 
সুখব্রত সেই ব্রত আরাধ্য সবার । 
কামফলপ্রদ তাহা সর্বব-মোক্ষ-সাঁর ॥ 
ভগ্ববান্‌ জ্যোতিঃরূপী নিত্য নিরঞ্জন । 
তত্তবাঞ্াকল্পতরু তিনি সর্বক্ষণ | 
ভ্জ-অনুগ্রহকারী ভক্তদের প্রাণ। 
নিরাশ্রয নিরাময় কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
রক্ষা বিষ্ঞ মহেশ্বর তাঁর অংশে হুয়। 
মহান্‌ বিরাট তার অংশে জন্ম লয় ॥ 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন অনুক্ষণ। 
নিলিপ্ত পরমব্রন্ম হরি সনাতন ॥ 
গ্রহশূন্ত উগ্র তিনি পরম ঈশ্বর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
হরিতক্তি লভে সবে তোমার কৃপাষ। 
তব আশীর্ববাদে সবে সূর্য্যমন্ত্র পাষ ॥ 
ুর্য্যমন্ত্র ভক্তিভরে করি আরাধন। 
শিবমন্ত্র অবশেষে পাষ সর্বজন ॥ 
সপ্ত জন্ম করি তব সেবা আবাধন। 
মায়ামন্ত্র লাভ তবে করে সেই জন । 
নুতুর্লভ কৃষ্ণ-তক্তি তারপর পাষ। 
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায় ॥ 
কৃষ্ণ-ব্রত কৃষ্ণমন্ত্র অতি মুল্যবান । 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয কৃষ্ণের সমান ॥ 
ম্ছাপ্রলযের কালে ধ্বংস হয সবে। 
কৃষ্ণ-ভক্ত অবিনাশী ধ্বংদ নাহি হুবে।॥ 
অক্ষয় গোলোকে রহে কৃঝের কিহ্বর। 
মৃহানন্দ ভোগ সেই কবে নিরন্তর | 


সর্বব জীবে মহেশ্বর পাঁর সংহারিতে। 
কৃষ্ণ-তুক্ত জনে কিছু না পার করিতে 
মাধায় মোহিত নহে কৃষ্ণ-ভক্ত জন। 
শ্রীকের পাদপদ্ধে রছে ভার মন ॥ 
মায়! মাতা নারাধ্ণী প্রকৃতি ঈশ্বরী। 
কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ববজনে দেন কৃপা করি ॥ 
কৃষ্ণ-প্রিষা কৃষ্ণ-ভক্ত! দেবী নিরন্তর | 
আপনার ইচ্ছামত ধরে কলেবর॥ 
অন্থর-শিধন-কাঁলে আবিভূতা তিনি। 
পরম ঈশ্বরী মাত! জ্রগৎ-মোহিনী ॥ 
দক্ষ-গৃহে কন্তারপে জন্মে অতঃপর। 
তব নিন্দা শুনি সতী ত্যজ্ে কলেরৰ ॥ 
সতদেহ কীঁধে ভূমি করিয়া ধারণ। 
মত হযে নানাস্থানে করিলে ভ্রমণ ॥ 
শৈলনদী-তীরে আমি করিযা! গমন | 
(তোমারে বলিধাছিনু প্রবোধবচন ॥ 
হিমালব-গুহে দেবী জন্মে অঙঃপর। 
পতিরূপে লাভ করে তোমাবে সত্ব ॥ 
পুত্র লাতের তরে শুন পশুপতি। 
পুণ্যক নামেতে ব্রত করিছে পার্বতী ॥ 
কৃষ্ণের অংশেতে হবে তোমার তন্য। 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ হবে অতিশষ ॥ 
পুত্রের স্থকীর্ভি তব রটিবে ধবায। 
সর্বববিধ শুভ কাধ্যে সে হবে সহায় ॥ 
গণেশ নামেতে খ্যাত হবে ত্রিভূবনে। 
বিশ্বের বিনাশ হবে তাহার ম্মবণে ॥ 
বিদ্হস্তা নাম তার জানিবে সবাই। 
ঘুচিবে দকল দুঃখ কহি তব ঠাই ॥ 
বিবিধ ব্রতের দ্রব্য করিবে ভোজন । 
লগ্োদর নাম তার হবে এ কারণ ॥ 
শনির দৃষ্টিতে হবে মন্তক ছেদন। 
গজমুণ্ড তাই দেব করিবে ধারণ ॥ 
শিশু গজানন বলি জানিবে সকলে । 
ম্হাখ্যাতি হবে তার এই ধরাতলে ॥ 


২১৫, 


হি 
পা 


রি 





ও মিলি বজ্র পণ্ড কবে। 
বাদ গাইব! শিব আসিল সত্ববে ॥ 


ৃষ্ঠা-২৪ 


প্রগুরামেৰ সহ ক্রি মহারণ | 
একদস্ত হইবেক এই গজানন ॥ 
তদবধি গজানন একদস্ত নাষে। 
খ্যাতি লাভ করিবেক স্বর্গ মর্ত্যঘামে | 
সেই পুত্র হবে তব সকলের প্রিয়। 
দেবতাগণের সদা হবে পুজনীয় ॥ 
যদি কেহ তার্‌ পুজ। অগ্রে না করিবে। 
অন্য দেবতার কেহ পূজা নাহি লবে॥ 
সর্বব-অগ্রে পূজা তার হবে মোর বরে। 
মকলে পূজিবে তারে সভক্তি অন্তরে ॥ 
প্রথমে গণেশ পূজ। করি সমীপন। 
ূরধ্য বিষ আদি সবে করিবে পৃজন। 
ূর্য্যদেৰ নারাধণে ক্রিয পুজন। 
অর্চন। করিতে হয দেব পঞ্চানন ) 
গ্রকৃতি-ন্বরূপ। যিনি দেবী ভগব্তী। 
করিতে হয় যে পরে তার পৃজীরতি ॥ 
অগ্নিদেব বৈশ্বীনর পুজার তাজন। 
ইহাদের পুজ্জ। কৈলে বিদ্ষেব নাশন | 
সর্বববিত্ন নাশ হয় গণেশ-পৃজায। 
মনোবাঞ্থা পৃর্ণ হয ছুঃখ দূরে যায ॥ 
রোগমুক্ত হয সবে পূজিলে ভাঁক্করে। 
মুক্তি পায় যেইজন বিষু পূজা করে ॥ 
ততুজ্ঞান বৃদ্ধি পায় শিবের পৃজাব। 
সথকল্যাণকব তাহা! কহিন্থু তোমায় ॥ 
ুর্গার পূজনে হয় সর্ববপাপ দূর । 
জীকৃষ্ের প্রতি ভক্তি হইবে গ্রচুর ॥ 
মনুষ্বেরা দাতা হয অগ্নির সেবায় । 
জ্ঞান-মৃত্যু লাভ করে মোক্ষ তারা পায় ॥ 
নিত্য সত্য চিরন্তন ইহীরা সবাই। 
সজনে তৎপর সবে জামিও জদাই ॥ 
এত যদি বলিলেন হরি নারাষণ। 
আমন্দে মগন হন দেব পঞ্চানন ॥ 
প্রসম হইযা সতী আনন্দিত মনে। 
মতক্তি প্রণাম করে হরির চরণে ॥ 


গণেশখণ্ড | ২৪৯ 


দেব খধি সকলেই আহ্লাদিত অতি । 
নারায়ণ পর্দে সবে জানায় প্রণতি ॥ 
গণ্শেখণ্ডে তৃতীষ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


উ চতুর্থ অন্যায় 
্রতানুঠান, পার্বতী কর্তৃক জনৎকুমাবকে পতি- 
দর্গিণা্দান, পার্বতীব শ্রীকষ্ণ-স্তোত্র। 

নীরাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অনন্তর দেবী করে ভ্রত-অনুষ্ঠীন ॥ 
চতুর্দিকে বাগ্ধ বাজে অতি মনোহর । 
ন্নান সমাপন দেবী করে অতঃপর ॥ 
ুগ্মবন্ত্র পরিলেন বিশুদ্ধ অন্তরে । 
ঘটের স্থাপন দেবী করে ভারপরে ॥ 
রতয় ঘট শোভে আত্ত্রের পল্পবে। 
চতুদ্দিক নিনাদিত শঙ্খবাগ্-রবে ॥ 
রূত্বে বিভূষিত। দেবী বমিলা আসনে । 
বিধিমত পুজ। করে মুনিেষ্ঠগ্ণে ॥ 
পুরোহিত দিকৃপালে করিলা৷ অর্চন। 
যথাবিধি দেবগণে করিলা পুজন ॥ 
পূজিলেন ব্রন্ধা বিচ আর মহেশ্বরে | 
আরস্তিল! ব্রত দেবী প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
প্রথমে শঙ্করী পড়ে স্বস্তির বচন। 
হাতে নিল গঙ্গীজল সঙ্কল্-কারণ॥ 
অস্টাঙ্গ দেবেরে পরে করি আবাহন। 
যথারীতি পূজে সতী দেব নারায়ণ ॥ 
ঘটমাঝে শ্রীহরিরে করি আবাহ্‌ন। 
যোড়শোপচারে দেবী করিল অর্চন ॥ 
ব্রতের বিধেষ মত দ্রব্য দিলা যত। 
এইরূপে হৈমবতী করিলেন ব্রত ॥ 
তিলহোম করে দেবী তিনলক্ষবার। 
দেব বিপ্র অতিথিরে করান আহার ॥ 
একটি বগুদব করি নিষ্বম পালন। 
বিধিমত করিলেন ব্রত উদ্যাপন ॥ 


২৫০ রীপ্রীবরন্মবৈব্র্ত-পুরাণ। 


সনৎকুমার মুনি অতীব ধতনে । 


পৌরোহিত্য কার্য্য করে আহ্লাদিত মনে ॥ 


সমাণ্ডি-দিবসে কহে সনৎকুমার। 
যথাবিধি কার্য্য আমি করিনু উদ্ধার ॥ 
দক্ষিণ! না দিলে ফল নাহি হয় তার। 
দক্ষিণাত্বরূপ দাও পতিরে তোমার ॥ 
শুনি এ দারুণ বাক্য পার্বতী তখন। 
কাতর বিলাপ করি হয অচেতন ॥ 
হেরিধা দেবীর দশা বিষুদনাতন। 
মহেশ্বরে তার কাছে করিল! প্রেরণ ॥ 
মহাদেব কহিলেন পার্বতীর প্রতি । 
মঙ্গল হইবে তব উঠ উঠ সতি॥ 
এত বলি পার্ববতীরে বক্ষমাঝে লয। 
তথাপিও শঙ্করীর চেতন না হয় ॥ 
হতজ্ঞান দ্বৌপ্রতি চাহিযা শঙ্কর । 
বিষব্দনে ভাবে দুঃখিত অন্তর ॥ 
দেবীরে কোলেতে রাখি যতন করিয়া । 
ধীরে ধীরে আশ্বীসিল সান্তনা দানিযা ॥ 
শিবের আশ্বাসে সতী লভিল চেতন। 
তাহ দেখি মহাদেব আনন্দিত হুন ॥ 
শঙ্করী নিশ্চিন্তে থাকে শঙ্করের কোলে । 
সন্বোধিষা শঙ্করীরে মহাদেব বলে ॥ 
গুন্‌ শুন প্রাণেশ্বরি আমার বচন। 
ভয়ে ভীতা হও ভুমি কিসের কারণ ॥ 
দক্ষিণ! জানিবে দেবী সর্ব্বকর্মাসার | 
দৃক্ষিণ| যে নাহি দেষ ফল নাহি তার। 
দক্ষিণ বিহনে সব অনার নিক্ষল। 
কর্মকর্তা অবশ্যই যাবে রসাতল ॥ 
দক্ষিণা ষে-জন নাহি বিপ্রে করে দান। 
কালসূত্রে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥ 
মুহূর্ত বিলহ্গ হলে দক্ষিণ! প্রদানে | 
দক্ষিণ! দ্বিগুণ হয় সর্বলোকে জানে ॥ 
একদিন গত হলে চতুগ্তণ হ্য। 
একপক্ষে শতগুণ শাস্ত্রে ইহা কষ ॥ 


মাসেক বিলম্ব হলে দক্ষিণা-প্রদানে । 
পঞ্চগতগুণ হয পণ্ডিতের! জানে ॥ 
চতুগ্ডণ হয় তার ছয়মাস গেলে । 
বতমর অতীত হলে ফল নাহি মিলে ॥ 
মহাপাপে মগ্ন হয় সেই দুরাচার। 
কহিলাম এই সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥ 
নিষ্ষল হইলে কর্ম মহাপাপ হয । 
নরকেতে কর্ধাক্তা যাইবে নিশ্চয় ॥ 
দঞ্ষিণা অর্পণ যদি হয বু পরে। 
অবশ্য তাহার ঠাই নরক ভিতরে ॥ 
তার বংশধর দব মহাপাগী হুয। 
সকলেই নিরন্তর মনস্তাপ সয় ॥ 
শিবের এতেক বাক্য করিব! শ্রবণ। 
নিজ মনে ভাবে দেবী কি করি এখন ॥ 
তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিযা। 
কহিলেন নারায়ণ তাছে সন্বোধিয। ॥ 
শুন শুন অধি দেবি ভর্তিপরায়ণে। 
স্বধন্মা পালন কর ভক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
ধর্মের কল্যাণে তুমি জানিবে নিশ্চয | 
কোন কালে কাহারও ক্ষতি নাহি হয ॥ 
ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন। 
আপনার ধর্ম দেবি করহ পালন ॥ 
বেদের বচন সতি নিশ্চয জানিবে। 
স্বধ্মপালনে কু ক্ষতি নাহি হবে॥ 
স্বামীকে দক্ষিণা দাও ব্রান্গণ-বচনে। 
কল্যাণ নিশ্চিত হবে জানিবেক মনে ॥ 
ধর্দ কহে, গুন সতি, আমার বচণ | 
দক্ষিণা দানিষা কর ধর্শের রক্ষণ ॥ 
আমার বচন শুন হে কল্যাণি সতি। 
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা-দানে নাহি হবে ক্ষতি ॥ 
বিপ্রমনে ছুঃখ দান উচিত না হয। 
ধর্মরক্ষা কর সতী না করি সংশষ ॥ 
দেবগণ কহে দেবি কহি অবিরত। 
দক্ষিণ! কিয়া দান পূর্ণ কর ভ্রত ॥ 


গণেশখণ্ড | ২৫১ 


যনৌবাঞ্ছ পূর্ণ তব হইবে সত্বর। 
পতিরে দক্ষিণ! দাও হরিষ অন্তর ॥ 
সনগুকুমার কহে শুন শুন সতি। 
দক্ষিণাম্থরূপ মোরে দাও তব পতি ॥ 
কল্যাণ হইবে শুন আমার বচনে। 
ত্রতের স্পুণ্য লাত করহু এক্ষণে ॥ 
মহেশ্বরে যদি মৌবে নাহি কর দান। 
তপস্তাব ফল তবে করহ প্রদান ॥ 
কহিলা। পার্বতী দেবী শুন দেবগণ। 
স্বামী বিন! ধর্ম পুত্রে কিব। প্রয়োজন ॥ 
দৃষ্টিশক্তি না রহিলে নয়নে কি কাঁজ। 
কেমনে ধরিব গ্রীণ শ্বামী বিনা আজ॥ 
স্বামী হয একশত পুত্রের সমান। 
কেখনে করিব আমি স্বামীরে প্রদান ॥ 
ভ্রতের কি প্রয়োজন স্বামীপ্ন বিহনে | 
স্বামী বিনা প্রযোজন নাহি পুত্রধনে ॥ 
তরুহীন ফলে বল কিব! সুখোদয। 
স্বামীর বিহনে কিসে হবে পুত্রোদয় ॥ 
সকলের মূল স্বামী কি কহিব আর । 
স্বামী বিন! ধর্ম কম্ম সকলি অসার ॥ 
অতএব শুন কহি আমার বচন। 

স্বামী বিনা চাহ তুমি অন্ত কোন ধন॥ 
বিষ কহে শুন দেবি কহি আমি তাই। 
স্বামী হ'তে ধর্ম শ্রেষ্ঠ জানিও সদাই ॥ 
ধর্ম নষ্ট হয যদ, স্ব'মীতে কি কাজ। 
পুত্রে কিবা গ্রযোজন কহ যোরে আঁজ ॥ 
ব্রন্ধ। কহে শুন শুন আমার বচন। 
স্বামী হতে ধর্ম শেঠ জেন সর্বক্ষণ ॥ 
ধর্ম হতে সত্য বড় শুন শুন সতি। 
ধর্ম ন্ট না করিও করি এ মিনতি ॥ 
ইন্জ কহে পার্বতীরে ধর্মে রাখ মতি 
র্দের তুলনা কোথা, পুত্র কিংবা পতি॥ 
কহিল। পার্ববস্তী দেবী শুন দেবশগণ। 
পতি ছাড়া গতি নাই জানি অনুক্ষণ। 


শুনিয়া দেবীর কথ। বর্মাদেব কয় । 
সতী পতি এক জঙ্গ কভু ভিন্ন নয ॥ 
উভযের দানে জাছে ক্ষমতা সমান । 
করিবারে পার তুমি ব্বামীরে প্রদান ॥ 
শুনিয়া ধর্মের কথা কহিলা। পার্বতী | 
কন্তাধান করে পিতা জাথাতার প্রতি ॥ 
বেদের বচন ইহা! গুন দেবশণ। 
বিপরীত কথা কেন কহিছ এখন ॥ 
দেবগ্ণ কহিলেন গুম স্থরেশ্বরি | 
তোমার নিকটে মোরা বুদ্ধি লাভ করি ॥ 
বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি কৃহি বারে বারে । 
কোন্‌ জন পরাজিত করিবে তোমারে ॥ 
স্বামীরে দক্ষিণী দাও ব্রতের নিধযে। 
পুণ্যকত্রতের বিধি পাল মনোরমে ॥ 
বেদের বচন ইহ! কি কহিব আর। 
দক্ষিণান্ঘরূপ দাও স্বামীরে তোমার ॥ 
ব্রত অনুষ্ঠান করি দক্ষিণ। না দিলে । 
ধর্ম বক্ষ) নাহি হয় কোথা, কোনকালে ॥ 
আপনি শঙ্করী তুমি জান্হ নিশ্চষ | 
দক্ষিণাবিহনে হবে পাঁপের প্রশ্রষ ॥ 
লোকথাত। হষে ভুমি কিসের কারণ । 
ধর্মকে ছাড়িয়া কর অধর্্ম গ্রহণ ॥ 
অধর্থর অনুষ্ঠানে ঘটিবে প্রলয় 
স্বামীরে ভ্রাঙ্ধণে দান করহ নিশ্চয় ॥ 
পীর্ববতী কহিল শুন ব্চন আমার 
বেদ হ'তে বলবান্‌ লৌকিক আচার | 
লোকাচার ত্যাগ কর! অতি স্থুকঠিন। 
নারী হ'তে শ্রেষ্ঠ নর জানি নিশিদিন ॥ 
বুদ্ধিতে রমণী আমি কি কহিব আর। 
কিরূপে করিব ত্যাগ স্বাধীরে আমার | 
তোমা সবে কহি আমি করিষা মিনতি | 
অনুরোধ নাহি কর ত্যজিবারে পতি ॥ 
শুশিয়া দেবীর কথা কহে বৃহস্পতি। 
আমার বচন তুমি শুন হৈযবতি ॥ 


২৫২ শরীপরীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





পুরুষ ব্যতীত কিছু স্থজন ন! হুয়। 
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি না হয় নিশ্চয় ॥ 
প্রকৃতি পুরুষে স্থর্টি করে ভগবান্‌। 
পুরুষ প্রকৃতি তাই উভষে সমান ॥ 
কহিল। পার্বতী দেবী, শুন দেবগণ। 
সকলের সৃষ্টিকর্তা কৃষ্ণ নাতন ॥ 
অবতীর্ণ হন হরি পুরুষ-আকারে। 
পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ জানি বারে বারে | 
প্রকৃতি পুরুষ হতে শ্রেষ্ঠ কু নয়। 
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয় ॥ 
ইহা! যদি সত্য হু, বলহু কেমনে । 
করিধ প্রদান আমি স্বামী হেন ধনে ॥ 
এইরূপ কথাবার্ত! হয় যে সময় । 
চতুর্ভুজ নারায়ণ উপনীত হয় ॥ 
রত্বে বিডৃধিত দেহ শ্যাম কলেবর। 
শঙ্খ চক্র গর্দা পন্ম শৌভে মনোহর ॥ 
বনমাল! দোলে গলে বিপিনবিহারী | 
কি অপূর্ব রূপ তার আহা মরি মরি ॥ 
অঙ্গের বিভায় বুঝি সূর্য্য লজ্জা পায়। 
উধাগমে অন্ধকার যেখন পলাষ ॥ 
কৌস্তত শোভিত আছে বুকের উপর । 
গ্রীতবাস পরিধানে অপূর্ব সুন্দর ॥ 
রথ হতে নামিলেন হরি নারায়ণ | 
দেবেন্দ্র সকলে তারে করিল! বন্দন ॥ 
লক্ষমীসরম্বতীকান্ত কিবা শোভ। তার । 
কোটিচন্দ্রদম কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
বমিলেন নারাবণ রত্ু-সিংহাসনে | 
আন্ত মস্তকে রছে যত দেবগণে ॥ 
্রন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর করিল প্রণাঁম। 
যুক্ত করে স্তব স্তুতি করে অবিরাম ॥ 
শুনিয়া সকল কথ! কহে ভগবান । 
শক্তি দ্বারা জীব সব হয শক্তিমান 
শক্তি ছাড়! কোন জীব না পারে থাঁকিতে। 
শক্তি আছে নদ-নদী অরণ্য-পর্ববতে ॥ 


শক্তিহীন জীব হয় মৃতেব মতন । 
নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রে বচন ॥ 
গ্রকৃতি-্বরূপ! শক্তি সর্ববলোকে জানে । 
পুরুষের শক্তি নাই প্রকৃতি বিহনে ॥ 
ব্রহ্মা হতে তৃণ আর্দি বত কিছু আছে। 
গ্রকৃতি হইতে সবে জন্ম লভিযাঁছে ॥ 
মাযাশক্তি প্রকাশিত আপন ইচ্ছায। 
সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত ভাহার মাযাধ ॥ 
সজন-কালেতে দেবী আবির্ভূত! হুয। 
আমাতে বিলীনা হুয সংহার-সময ॥ 
সকলের ৃত্িকত্রী প্রকৃতি ঈশ্বরী ৷ 
সবার জননী তিনি সর্বববুগ ধরি ॥ 
প্রকৃতি আমার মাধা আমার সমান। 
নারাণী নাম তার দিল! জ্ঞানবান্‌ ॥ 
আমার তপস্তা কবে দেব মেশ্বেরে। 

এ কারণে মায়া দান করিনু শঙ্করে ॥ 
ব্রত আদি অনুষ্ঠান অগ্য সব! লাগি । 
প্রকৃতি ইহাব নছে কোনরূপে ভাঁগী॥ 
অন্যাধ বচন সবে বলিছ ছুর্গারে। 

পরেই সতী যোগবল অন্যে দিতে পারে | 
প্রকৃতি-্থরূপা৷ ছুর্গা সন্দেহ না! কর। 
প্রযোজনহীন ব্রত তাহাৰ গোচর ॥ 

যে ত্রতের অনুষ্ঠান করিলা ধরাষ। 
লোকশিক্ষা তরে তাহা সন্দেহ কি তাষ। 
এই ভ্রতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাহি তার। 
লোকশিক্ষাঁতরে করে লৌকিক আঁচার | 
কলে কলে আবিষ্ভূতা হন এ ধরাতে । 
সর্ববজীব মুগ্ধ হয্‌ তাহার মাধাতে | 
ব্রহ্মা! বিষু মহেশ্বর তার অংশে হয | 
মোর অংশে জন্ম লঘ দেব-সমূদরধ ॥ 
বিনাবীজে বৃক্ষ কভু জন্ম নাহি লয়! 
শক্তি বিনা স্যত্ি নাহি সম্ভবে নিশ্চষ | 
শ্তিছাড়া স্থতি আমি না পাবি করিতে । 
শকতি প্রধান হুয এ বিশবসিতে ॥ 


আমি আত্মা নিব্বিকার নিলিগু স্দাই। 
বেহীদের সাক্ষিরূগী হই সর্ববদাই ॥ 
দেহগাত্র প্রাকৃতিক অনিত্য নশ্বর | 
পঞ্চভূতময় হয জীব-কলেবর ॥ 
নকলের দেহে আমি করি অধিষ্ঠান। 
সকলের আত্মা আমি সকলের প্রাণ ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহ-তরে ধরি কলেবর | 

সদা তু থাকি আমি ভক্তের উপর ॥ 
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন আধার সবার । 
সকলের আত্ম আমি জেনো অনিবার ॥ 
আমি আত্ম। ব্র্ধ। মন্‌ মহেশখর জ্ঞান । 
বিষ্ুদনাতন হন জীব পঞ্চপ্রাণ ॥ 
বুদ্ধিষ্বরূপিণী হন ঈশ্বরী গ্রকৃতি। 
ম্ধো। নিদ্রো আমি যত অংশ তার নিতি ॥ 
পর্বতের কণ্তারূপে দেবী জন্ম লঘ। 
বেদে নিরূপিত ইহা নাহিক সংশষ ॥ 
আমি গোলোকের নাথ আমি সনাতন । 
বৈকুষ্ঠের অধীশ্বর আমি অনুক্গণ ॥ 
ঘবিভুজরূপেতে রহি গোলোকের মাঝে । 
গোপগোগী থাভীগণ সেথায বিরাজে | 
বৈকুষ্েতে থাকি আমি চতুর্ভুজধারী | 
দেব্তাঁনকল স্দা মম আজ্ঞাধারী ॥ 
লন্গবীনহ থাকি সেখ! পুলকিত মনে । 
পারিষদগণ মদা রহে মম সনে ॥ 
ব্রতের আরাধ্য মোর ঘ্বিভূজ মূরতি। 
যেই জন ব্রত করে তুষ্ট তার প্রতি ॥ 
যেজন যেরূপে মোর করষে চিন্তন । 
সেইরূপে ফল তারে করি সমর্পণ ॥ 
শুন গুন মহ্শেরী, আমার বচন । 
'আহুতি অপিষা কর ব্রত সমাপন ॥ 
পতিরে দক্ষিণা দাও ভক্তিসহকারে । 
মনৌবাঞ্ছ পূর্ণ হবে কহিনু তোমারে ॥ 
সমুচিত মূল্য ঘান কবি তারপরে । 
আবার গ্রহণ তুমি কর মহেশরে | 
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গ্লাতীদেহে বিষ্ুঃদেছে ভেদ কিছু নাই। 
শিবও বিষুর দেহ জানিও সদাই ॥ 
ব্রা্মণেরে গাভীমূল্য করি সমর্পণ । 
স্বমীরে আবার ভুমি করহ গ্রহণ ॥ 
পতি আর পত্রী হয় উভয়ে সমান। 
ব্রতের দক্ষিণারূপে পতি কর দান ॥ 
আমাব বচনে তুমি না করিও আন। 
এই ভাবে পাবে তব পতি পরিত্রাণ ॥ 
এই কথা বলি সেথা বিষ ভগ্বান্‌। 
অতি শীঘ্র স্বস্থানেতে করিল প্রস্থান ॥ 
নারাহণ-বাক্য শুনি আপনি শঙ্করী। 
কিছুকাল মৌনী থাকে কর্ম চিন্তা করি ॥ 
অতঃপর হোমাহুতি করি সমাপন । 
মুনিরে দক্ষিণ দেন নিজ পতিধন ॥ 
শিবেরে গ্রহণ করে সনৎকুমার। 

কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুক্ষ হইল ছুর্গাব ॥ 
অনন্তর দুর্ঘাদেবী কম্পিত বচনে | 
মহাহুঃখে করষোড়ে কৃহিলা ত্রাহ্ধণে ॥ 
পতি বিনে অবলার কোন গতি নাই। 
তূমি ত* সকলি জান ত্রান্ধণ গৌনাই ॥ 
আমা প্রতি কৃপা তুমি কর প্রদর্শন | 
গীতী মূল্যে স্বামী মোর কর প্রত্যর্পণ ॥ 
লক্ষ গ্রাভী দান আমি করিব তোমা । 
পতিরে ফিরাসে তুমি দাওখো অংমাষ ॥ 
সনৎকুমাৰ তবে কহিল! বিনষে। 
বিপ্র আমি কি করিব লক্ষ গাভী লঃষে ॥ 
গাতী-বিনিমষে রত্ব কে করে অর্পণ। 
ন1 ছাড়িব কভু আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
দান করি পুনরায় চাহ পতিধন। 
উচিত কি হুয তাহা, দান প্রত্যর্পণ 
অতএব শুন সতি, বলিতেছি আমি । 
ফিরাইঘা কভু নাহি দিব তব স্বামী ॥ 
সম্মুখে লইষা আমি দেব দিগৃন্বরে। 
ঘুরিব সকল স্থানে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


২৫৪ ীপরীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


এই কথ। বলি সেথা ব্রহ্মার নন্দন | 
নিজের নিকটে শিবে রাখিল। তখন ॥ 
দেখিয়া! পার্বতী তাহা করে হাহাকার । 
প্রাণ পরিত্যাগ হয় বাসনা তাহার ॥ 
শিবহীন পার্ব্তীর বিষ হৃদয় | 
জীবন ধারণ বুঝি সম্ভব না! হয় | 
কেমনে সহিবে দেবী বিরহের শোক । 
নহসা আকাশে হেরে উজ্জ্বল আলোক ॥ 
কোটিনূর্ধ্যসম প্রভা আকৃতি মগ্ুল। 
দশদিক্‌ প্রভবলিত করে অবিরল ॥ 
হরির সে তেজোরাশি করিয়া দর্শন। 
স্তব স্তুতি করিলেন যত দেবগণ ॥ 
বিষ ননাতন কছে নমি বার বার। 
লোমকুপে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ধাহার ॥ 
যোঁড়শ অংশের অংশ আমরা ধাহার। 
কোন্‌ জন হয় বিশ্বে সমান তাহার ॥ 
ব্রহ্মা কে বেদ ধারে করয়ে দর্শন। 
আমরা কিরূপে তারে করিব বর্ণন ॥ 
অগ্তির গতি তুমি জীবের জীবন । 
ভকতবৎমল দেব অধম তারণ ॥ 
তৌঁম। হৈতে হৃষ্টি স্থিতি, হয় যে প্রলয। 
তোমাতেই জন্মে জীব, তোমাতেই লয় ॥ 
অনন্তর কহিলেন দেব মহেশ্বর। 
কিরূপে পূজিব তারে যিনি পরাৎপর ॥ 
তোমার কৃপাষ লাভ করিয়াছি জ্ঞান! 
তবুও তোমাব রূপ না পাই সন্ধান ॥ 
অনাদি অনন্ত তুমি নিত্য নিরপ্রন। 
সংসারের সার তুমি জগৎ জীবন ॥ 
জগৎঈশ্বর তুমি হৃ্তির কীরণ। 
কার সাধ্য বণিবারে সত্য সনাতন ॥ 
দেবগ্ণণ কহিলেন, ওহে ভগবন্‌। 
কিরূপে আমর! করি তোমার পুঁজন | 
তব-অংশ অংশ-যাত্র আমর! সবাই । 
তোমার করিব সব হেন শক্তি নাই ॥ 





সাবিত্রী ও বাণী আদি যত দেবীগণ। 
যুক্তকরে ভগবানে কহিল! তখন ॥ 
আমরা রমণী জাতি কি কহিব আর | 
কেমনে করিব স্তব ওহে সারাৎদার ॥ 
তব অংশে হৃষ মোরা জানি অনুক্ষণ। 
কেমনে করিব বল তোমার পূজন ॥ 
হিমালঘ কনে, ওহে পরম ঈশ্বর । 
কর্মাবশে আজি আমি হইন্ু স্থাবব ॥ 
উদ্ভত দেখিয! মৌরে তোমার স্তবনে | 
পণ্ডিতের উপহাস করে মনে মনে | 
এত বলি দেবগণ মৌনী হযে রয। 
ভগবানে সন্বোধিষা হৈমবতী কষ 
দষাময় কৃষ্ণ ভূমি জান মোব কথা । 
তোমারে জানিতে মোর নাহিক ক্ষমতা ॥ 
বেদ বা বেদজ্ঞ কেহ না জানে তোমারে । 
তোমার মহিমা বল কে বর্ধিতে পারে ॥ 
তব তত্ব তুমি নিজে আছ অবগত । 
সক্ষম হতে সুন্ষম তুমি হও অবিরত ॥ 
স্ুল হতে স্থুল ভুমি, তুমি বিশ্বরূপ। 
বিশ্ব সনাতন তুমি অতি অপরূপ ॥ 
তেজোরূপী নিরাকার তুমি নিরাশ্রষ 
নিল্লিগড নিগ্ডণ তুমি নিত্য স্বেচ্ছাময | 
আড্বারাম নিরঞ্জন তুমি পরাৎপর। 
নিত্য সত্য সনাতন পরম ঈশ্বর ॥ 
বিরাট-্বরূপ তুষি সাক্ষী জীবনের | 
ফলদাত৷ হও তুমি সকল কর্দের ॥ 
তব তেজ ধ্যান করে ঘত যোগিখণ। 
লক্ষীকান্ত রূপ তব মদন-মোহন | 
সকল কার্ধ্যেব মূলে তুমি নিরঞ্জন। 
তোমা হেতু হয এই বিশ্বের সৃজন ॥ 
তোমাব নাভিতে জন্মে দেব পন্মাসন। 
জীব্থষ্টি কর্পিবারে লইল জনম ॥ 
তোমার ক্রোথেতে জন্মে কনর বিভীষণ। 
জীবগণে যেই রুদ্র করেন নিধন ॥ 





কে বলিতে পারে প্রভূ তোমার মৃহিমা। | 
তোমার গুণের নাই সীমা পরিমীমা ॥ 
দেবতীর দেব তুমি জনকের পিতী! | 
তোম৷ হৈতে হয সব জীবন গ্রহীতা ॥ 
কুপা কর দযাম্ নিত্য সনাতন | 
বিপদ্‌তারণ প্রভু সত্য নারাষণ ॥ 
বৈষ্ণবের! ধ্যান করে কিশোরের রূপ । 
দিভূজ মুরলীধারী অতি অপরূপ ॥ 
শঙ্গ চক্র গদ। পন হাতে শোভ পাষ। 
ন্ব জল্ধ্র-সম্‌ কান্তি ভার গায় ॥ 
নানা রসে বিভৃষিত অতি জ্যোতির্ধায়। 
যৌগণিখণ ধ্যান কবে সকল সময় ॥ 
মনোহর শান্তরূপ অতি হুদর্শন | 
গোপাঙ্গনাকান্ত তৃমি ভূুবনযোহন ॥ 
নিত্যনিরঞ্জন তৃমি পুরুষ প্রধান। 

বেছ ভূমি বেদান্তের অখিলের প্রাণ ॥ 
কে বুঝিতে পারে বল তোমার মহ্মি| 
বেদ-বেদীস্তাদি নাহি পারে দিতে সীমা 
তুমি যদি অভাজনে দাও গো আশ্রয। 
তবে জীব তরিবারে পাবে কুপাময় ॥ 
তোমার কপাষ জীব লভে দিব্য জ্ঞান। 
তোমার কৃপাঁধ সবে পায় পরিত্রাণ ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইনু শরণ। 
আমার কামন। পূণ কর নিরপ্ন ॥ 
জীবের জীবন তুমি হরি নারায়ণ। 
তুমি মোবে রক্ষা। কর ওগো জনার্দন | 
যোগীর অন্তরে তুমি করহ নিবাদ। 
খনোবাঞ্ছ৷ হযে জ্ঞাত পূর্ণ কর আশ ॥ 
তব নামে জীব তবে ভব্‌ পারাবার। 
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার | 
নিত্যা আমি তেজোরপা রযণীরূপিমী । 
সকল জীবের আমি মায়াস্ববপিণী | 
আন্ধার স্তবনে আমি আসিয়া ধরায়! 
অহর নিধন কবি ভুলাে মায়ায় 


গণেশখণ্ড | 


দক্ষ-জীয়া গর্ভে জন্ম করিষা! গ্রহণ । 
পতিরূপে পাই আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
দক্ষযন্দে শিবনিন্দ। শুনি অতঃপ্রূ। 
ত্যাথ আমি করিলাম নিজ কলেবর ॥ 
তার পর আসিলাম্‌ হিমালধ-ঘরে । 
জন্মিলাম হিমালয়-পতীর উদরে ॥ 
অভীষ্ট হুইল সিদ্ধ বনু তপস্তাঁষ। 
পতিরূপে মহেশ্বরে লভি পুনরাষ ॥ 
বহুদিন পতিসহ করিনু শুঙ্গার। 
শিববী্য নাহি গেল গর্ভেতে আমার ॥ 
দেবের ছলনে ভুলি দেব পঞ্চানন । 
ভূমি পৰে বীর্য ত্যাগ করিল তখন ॥ 
পুত্র না পাইযা করি কতই রোদন । 
তব মাধাবশে হুই বিষাদে মগন ॥ 
পুত্রের অভাবে মোর অতি ক্ষুদ্ধ মন। 
তব ধ্যান স্তব আমি করি সে কারণ | 
হে দেবেশ পরষেশ ওহে তগবান্‌। 
তোমার সমান পুত্র মোরে কর দান ॥ 
করিলাম এই ত্রত পুত্রের কারণ। 
দক্ষিণা স্বরূপ করি পতিরে অর্পণ ॥ 
পতিরে ব্রা্গণ করে করিয়। প্রদান । 
পতি বিন। ছুঃখে প্রভু দহি অবিরাম। 
করিলাম তব পদে সব নিবেদন । 
কৃপা করি মোরে দঘ। কর জনার্দন | 
এইরূপ স্তব করি শ্রীহরির প্রতি । 
মৌনী হযে রহিলেন দেবী হৈমবতী ॥ 
হবি-স্তব যেই জন কবে শ্রবণ। 
অস্তিমে সে জন যায় বৈকু% ভবন ॥ 
পুত্রহীন পায় পুত্র ধনহীন ধন। 
এইরূপ রহিয়াছে শাস্ত্রের বচন ॥ 
অনিত্য সংসারে হুথ কোথাও ত+ নাই। 
অতএব লহ কৃষ্৫-চরণেতে ঠাই ॥ 
হব্রিণাম গুণগান যেই জন করে। 
সেইজন লভে সিদ্ধি নারাষণ বরে | 
গণেশখত্ডে চতুর্থ অব্যা সমাগ্ত। 


এস 


২৫৬ ্ীীবরদ্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 


ও পঞ্চম অধ্যাক্স 
শ্রীকৃষের নিকট পার্বতী ববলাভ, সনৎকুমাবেব ' 
নিকট পতি-প্রাপ্তি এবং গণেশেব জন্ম] 
নারদে সম্থোধি তবে বলে নারায়ণ, 
শুন মুনিবর এবে অপূর্ব ঘটন ॥ 
শুনিয়া দেবীর স্তব কৃষ্ণ সনাতন । 
সবার অদৃশ্য রূপ করান দর্শন ॥ 
হেরিল। পার্ববতীদেবী তেজোরাশি মাঝে। 
রত্বম্য সিংহাসনে শ্রীহরি বিরাজে ॥ 
বহ্িশুদ্ধ গীতাম্বর শোভে চমৎকার । 
গলদেশে বনমালা, অতি শোভা তার ॥ 
বংশীধারী ভগবান্‌ অনন্ত কিশোর । 
চন্দন-অক্কিত দেহ রূপ মনোহর ॥ 
মন্দ মন্দ হাস্য করে ভূবনমোহন । 
শরতের চন্দ্রসম সুন্দর বদন ॥ 
ময়ূরের পুচ্ছ শোতে মস্তক-চূড়ায 1 
চতুর্দিক আলোকিত রূপের ছটায় ॥ 
বামেতে রাধিক। নতী পরম! সুন্দরী | 
চতুদ্দিকে গোপীগণ আছে শোভা করি ॥ 
তাদের রূপের ছট! চারদিকে যাষ। 
হরিনাম গায় সব পুলকিতকাঁয় ॥ 
হেরিয়। হরির রূপ ভুবনমোহন। 
সেইরূপ পুত্র দেবী করিল! প্রার্থন ॥ 
শঙ্করী প্রার্থনা মত দেব জনার্দন। 
কহে অতি মিউ ভাষে আশিস্‌ বচন ॥ 
কামন! তোমার দেবী অবশ্য পূরিবে। 
আমার মতন ভুমি তনয় লভিবে ॥ 
এত বলি প্রভূ কৃষ্ণ মৌনী হযে রঘ। 
বর পেষে দেবী তবে প্রার্থনা করয় ॥ 
অগ্ৃতির গতি গ্রভু তুমি নারাণ | 
ভক্ত বাঞ্ছ। পূর্ণ কর তুমি জনার্দন ॥ 
কৃপা করি তুমি মোরে দানিয়াছ বর। 
এবে দয। করি মোরে দেহ মহেশ্বর ॥ 


শুনিয়! পার্বতী বাক্য কহে নারায়ণ। 
আমার বরেতে হবে প্রার্থন পূরণ ॥ 
দেবতা সকলে করি অভীষ্ট প্রদান । 
হইলেন অন্তহিত বিষ ভগ্গবান্‌। 
সনৎকুমারে ডাকি যত দেব্গণ। 
বলিলেন শুন ওগো বিপ্রের নন্দন ॥ 
কৃষ-বর পূর্ণ কর দানিযা মহেশে। 
তুমি না ঘটাও বাদ পার্বতীর আশে ॥ 
সনৎকুমার শুনি দেবতা। বচন । 
পার্ববতীরে দিগন্বর করিল! অর্পণ ॥ 
তখন শ্রীছুর্গাদেবী বিশ্বের বন্দিতা। 
মহেশ্বরে লাভ করি হুন উল্ললিতা! | 
ভিক্ষু বন্দী বিপ্রগণে দান করে ধন। 
দেবতা ব্রা্মণে ডাকি করান ভোজন ॥ 
শঙ্করের পূজা দেবী করে অতঃপর । 
ছুন্দূতি ও বাদ্য বাঁজে অতি মনোহর | 
মুয্ধুর হরিনাম হয সর্ববক্ষণ। 

স্বামী সহ তুর্গাদেবী করিল! ভোজন ॥ 
ছুপ্ধফেননিভ শয্যা অতি মনোহর | 
হুমনে হুর্গাদেবী রচে অতঃপর ॥ 
রচিয। রত্বের শখ্যা অতি সুদর্শন । 
স্বামী সহ দুর্গাদেবী করিল! শযন ॥ 
সহ মন্দ বাধু বনে, কোকিল কুহরে। 
পুষ্পেব স্থবাম আসে, ভ্রমর গুঞ্জবে। 
কৈলাস পর্বতে দেবী চন্দনকাননে | 
স্থখেতে বিহার করে মহেশ্বর সনে ॥ 
নানামতে উভযেতে করিল রমণ। 
আসন্ন হইল তবে বীর্যের পতন ॥ 
হেনকালে নারায়ণ ভাবে মনে মন। 
পার্বতীর গর্ভে বীর্য হইলে পতন ॥ 
জনমিবে মহাকাষ তনয তীহার। 
স্থরগণে কষ্ট দেই দিবে অনিবার ॥ 
ইহা! ভাবি ব্যাকুলিত প্রভু জনার্দন। 
উপায় তাহার এক করেন চিন্তন ॥ 


দণেশখণ্। ২৫৭ 


হেন কাঁলে ছিজ মুর্তি করিয়া ধারণ । 
গ্রবেশ করিল তথা দেব নারায়ণ ॥ 
ক্দাকার রূপ তাৰ অতি রুক্ষ কেশ। 
ভিক্ষুক-আকার তার দীনহীন বেশ ॥ 
কৃশ দেহ অতি বুদ্ধ তৃষ্ায় কাতির। 
মহেশ্বরে সন্বোধিয! বলে অনস্তর ॥ 
কোন্‌ বার্য্য করিতেছ ভোল। মহেশ্বর । 
কূপ করি রক্ষা মোরে করহ সত্বর ॥ 
সাত দিন আছি আমি না করি আহার । 
খা্ছন্রব্য দেহ মোরে ওহে গুণাধার ॥ 
মম বাক্যে শীগ্র ওঠ দেব ভ্রিলোচন। 
দ্ধ! করি ক্ষুধার্তকে করাও ভোজন ॥ 
হে পিতঃ হে মহাদেব কৃপাঁঅবতার । 
জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ "ামি কি কহিৰ আব ॥ 
এত বলি শঙ্করীবে করি সঘ্োধন। 
হাত জোড় করি বিপ্র কহেন তখন ॥ 
জননি শ্রীযুর্গা দেবি রক্ষা কর প্রাণ । 
কুপা করি অন্ন আব জল কর দান ॥ 
জগ্গতের মাতা তুমি করুণারূপিণী | 
আমার জননী তুমি ভুবনযোহিনী ॥ 
অবদন্ন হইযাছি ক্ষুধাধ তৃষ্ঠায । 
কুপ। করি দযামধি বাঁচাও আমায ॥ 
শুনিয। বিপ্রের এই মিনতি কাতর । 
শয্যা ত্যাগ করিলেন ভোল! মহেশ্বর্‌ ॥ 
যেমনি উঠিল! শিব সহম। তখন । 
শহ্যা-মীঝে হ'ল তার বীর্য্যের পতন ॥ 
্রস্ত ভাবে ভুর্গাদেবী সুন্মন বস্ত্র পরি। 
শিব সহ দ্বাবদেশে আসে ত্রা করি ॥ 
পীর্ববতী ও শিবে হেরি দবিদ্রে ত্রান্মণ। 
তভিততরে যুক্ত করে কবিল স্তবন॥ 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ হেবি কহে মহেশ্বর। 
কিবা নাম বিপ্র তব কোথা তব ঘর ॥ 
পার্বতী কহিল বিপ্রে শুন হে ব্রাহ্মণ । 
কোন্‌ দেশ হ'তে কহ তব আগমন ॥ 
রাজ---১৭ 


জন্ম সফল আজি অতি শুভক্ষণ। 
মোর গৃহে সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণ ॥ 
অতিথির সমাদর যেই জন করে । 
বহু পুণ্য হয় তার পৃথিবী ভিতরে ॥ 
বিরাজে সকল তীর্ঘ অতিথি-চরণে । 
তীর্থকল পা নবে অতিথি-সেবনে ॥ 
অতিথি যাহার ঘরে আদর ন! পায়। 
প্তৃদেবগণ সেথা লইবে বিদাঁঘ ॥ 
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন। 
ব্রহ্মহত্যা পাপ হুষ শাস্ত্রের বচন ॥ 
মহাপাগী হয সেই বিপ্রে না পৃজিলে । 
সকল পুণ্যের ফল যায় রসাতলে ॥ 
্রাহ্মণ কহিল! তারে গুন হৈমবতি। 
ক্কুধায কাতর আমি হুইয়াছি অতি ॥ 
উপবামে আছি আমি কাতর তৃষ্ঠাষ | 
ইচ্ছামত খাছ কিছু দাও গে! আমা ॥ 
পার্বতী কহিল তারে গুন হে ব্রাঙ্গণ | 
কহ কহ কোন্‌ খান্ধ করিবে ভোজন ॥ 
ইচ্ছামত খাগ্ঠ মাথ না৷ কর সংশয । 
তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব নিশ্চষ ॥ 
দেখিযা সার্থক হবে আমার নযন। 
কহুবিপ্র কোন্‌ খান্ধ করি আনয়ন ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিল! দেবি কি কহিব আর । 
ব্রত উদ্যাপন তৃমি করিলে এবার ॥ 


' নানাবিধ খান্ডে পূর্ণ ভাগডার তোমার! 
' প্রস্তত করিলে খাগ্য অনেক প্রকার ॥ 
' সেই সব মিষ্ট খান্ধ করিতে ভোজন । 

। ত্বরিতে হেথায আমি করি আগমন | - 
, দেবের ুর্লভ মিউ মোরে কর দান। 

৷ হই আমি দেবি তব পুত্রের সমান ॥ 

' বিপ্রের বচন গুনি কহেন শহ্কগী | 

, কিরূপে হইলে পুত্র কহ সরা করি । 

' ঘ্বিজ্ব বলে গুন সাধ্বি চন আমার। 


পৃঞ্চবিধ পিতা হয জগৎ মাঝার ॥ 


২৫৮ শী্ীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


বহু প্রকারের মাতা এ জগতে আছে। 
পঞ্চবিধ পুত্র হয কহি তব কাছে ॥ 
বিদ্যাদাতা জন্মদ।তা, অন্নদাতা৷ আর। 
ভ্রাণকর্তা ক্।দাত। পিত! সবাকার॥ 
গুরুপরী গর্ভধাত্রী স্তগ্তদাত্রী নারী । 
মাতার নমান তার! দেখহ.বিচারি ॥ 
পিতৃম্বন! মাতৃঘণা ভার্য। তনয়ের | 
বিমাতা প্রভৃতি হয় মাতা সকলের ॥ 
ভৃত্য শিষ্য পোষ্য আর যে লয শরণ । 
নিজ গর্ভজাত এই পুত্র পঞ্চ জন ॥ 
ধন অধিকারী হয় গর্ভের সন্তান । 
অন্য চারি জন হয পুত্রের লমান ॥ 

হে মাতঃ লইন্ছু আমি তোমার শরণ । 
বৃদ্ধ ও গীড়িত আমি অতি অভাজন ॥ 
তোমার গর্ভেতে দেবি হষনি সন্তান। 
আমি আজি হুই তব পুত্রের সমান ॥ 
অনাথ সন্তান আমি কাতর ক্ষুধায়। 
অন্ন জল দান করি বাঁচাও আমাষ ॥ 
বহুবিধ খাদ্য আছে তোমার ভাগারে। 
ঘবৃত দধি শালি অন্ন আছে;ভারে ভারে ॥ 
স্থবাসিত স্বাদ জল আছে তব কাছে। 
ক্ষুধায তৃষগায় বুঝি প্রাণ নাহি বাচে ॥ 
এই সব অম জল মোরে কর দান। 
পান ও ভোজন করি তৃণ্ড করি প্রাণ ॥ 
তব স্বামী মহেশ্বর ভ্রিজগৎ-পতি। 
ভূমি দেবী মহাঁলন্ষবী মহেশ্বরী সতী ॥ 
রত্বসিংহাঁসন মোরে দাও কৃপা করি। 
বহিগুদ্ধ বস্ত্র দাও ভুবন-ঈশ্বরি ॥ 
নুতুর্লভ হরিমন্ত্র দান কর মোরে। 
হুরিপ্রতি ভক্তি দেবি দাও কৃপা ক'রে ॥ 
মোরে তুমি দান কর মৃত্যুঞ্জষ-জ্ঞান । 
সর্বববিষহ্জধিণী সিদ্ধি মোরে কর দান ॥ 
চিত্েরে পবিত্র কর শুদ্ধ স্নির্ধল। 
তপন্তানিরত যেন রহি অবিরল | 


কামে যেন মন মোর আসক্ত না হয। 
সকল হুঃখের মুল কাম অতিশয় ॥ 
কন্মেতে প্রবৃত্ত সবে কামের কারণ। 
শুভ ও অশুভ ফল ভোগে সর্বজন ॥ 
নিজ কর্মমবশে লোক হখ ছুঃখ পাষ। 
কামেতে আসক্তি দেবি না দিও আমাষ ॥ 
কর্মেতে বিরত হয পণ্ডিত সকল। 
ভ্রীহরি-চিন্তন তারা করে অবিরল। 
হরিকথা-কীর্ভনেতে মহাহথ হয । 
হরিরে ম্মরিলে কভু নাহি তার ভয। 
চিরজীবী হুয নিত্য হর্তক্ত জন | 
স্বচ্ছন্দে সকল স্থানে করযে গমন ॥ 
জাভিম্মর সবে তারা হুয নির্বিচারে । 
কোটি জন্ম কথ! তারা পাঁরে বলিবারে॥ 
সর্ববসিদ্ধি লাভ করে হরিভক্ত জন। 
ইচ্ছা-অনুসারে করে শরীর-ধারণ ॥ 
তীর্ঘেরে পবিত্র করে হরিভক্ত জন | 
শুন শুন দেবি ইহ! শাস্ত্রের বচন। 
বিষ্ুমন্ত্র যার কর্ণে করিবে প্রবেশ । 
তীর্ঘপৃত হয সেই বেদের নির্দেশ ॥ 
ভাগ্যবান্‌ সেই জন মহাপুণ্য তার । 
শত শত পুরুষের করে সে উদ্ধার । 
ভক্জের দর্শনে হুয তীর্ঘযাত্রাফল। 
ভক্ত-মন হরি-চিস্তা করে অবিরল ॥ 
ভক্ঞগ্নণ কোন পাপে লিপ্ত নাহি হয। 
হুরিধ্যান করে তারা সকল সময় ॥ 
ভিন কোটি জন্ম পরে মানব জন্মাঘ। 
কোটি জম্ম পরে তবে ভক্তসঙ্গ পায় ॥ 
ভক্তসঙ্গে জন্ম লয তক্ভির অগ্ভুর। 
বৈষ্ঞব-দর্শনে তাহ বাড়িবে প্রচুব ॥ 
সে অস্থুর প্রতি জন্মে বিবন্ধিত হয 
সেই বুক্ষে দাস্তরূপ ফল জন্ম লয॥ 
হরি-পাঁরিষ্দ্ হয় হরিভক্ত জন। 
তাদের বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ 


গণেশখণ্ড | ৫৯ 


নিকাকিককরকর ককের কি 


মহাগ্রলযেব কালে ত্রন্মা পাঁষ লয। 
ভক্তের বিনাশ নাহি হয সে সম ॥ 
তুমি মাতা মহেশ্বরি কি কহিব আর । 
বিষুভক্তি দাও তুমি অন্তরে আমার ॥ 
তব কৃপ। ভিন্ন নাহি বিষুভক্তি হয়। 
তোমার কুপাষ হয ভক্তির উদয় ॥ 
তুমি দেবী নিত্যবপা! তুমি সদাতনী | 
কল্যাণধাধিনী তুমি জগৎ্-জননী ॥ 
শুন শুন মহেশ্বরি বচন আমার । 

তথ পুত্রনূপে কৃষ্ণ আমিছে এবার ॥ 
এই কথা বলি বিপ্র অন্তহিত হয। 
বালকের রূপ বিপ্র ধরে মে সময ॥ 
শিবের বীর্যের সাথে মিশিষ1! তখন । 
সগ্যোজীত শি শুসম চাছে অনুক্ষণ ॥ 
বিশুদ্ধ চম্পকসম ববণ তাহার। 
কোটিচন্জ্রম গ্রভা অতি চমৎকার ॥ 
কামদেব-তুল্য রূপ ভুবণমোহন। 
শরতের চন্দম স্ন্দর বন ॥ 

পন্মনম নেত্রঘ্ধ অতি মনোহর । 
পক-বিলুম তার ওষ্ঠ ও অধব ॥ 
কপাল কপোৌঁল শোভে অতি চমৎকার । 
অপরূপ বপ তার কি কহিব আর ॥ 
শধ্যায শয়ন করি বালক হখন । 

নিজ মনে হস্ত পদ কবে স্ঞ্ালন॥ 
এদিকেতে নাবাধণ হলে অন্তহিত। 
শঙ্কর-পার্ববতী খোঁজে হইযা চকিত॥ 
কোথা অতিথি গেল বুঝিতে না পারে। 
অন্বেষণ করে তার! ব্যাকুল অন্তরে ॥ 

গশেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যাঁধ সমাপ্ত । 


$ ঘউ অধ্যায় 
হবগার্বাতীব গণেশ দর্শন । 

কহিলেন নারায়ণ, শুন মুনি দি! মন, 
বিপ্র ঘবে অন্তহিত হঘ। 

শঙ্কর ও হৈমবতী, খুঁজিলেন তাঁরে অতি, 
কোথা! গেল বিপ্র মহীশয ॥ 

উচ্চকণ্টে কহে সতী, ক্ষুধাতুর বিগ্র অতি, 
কোথ৷ গেলে দরিদ্র ব্রাহ্মণ 

ক্ষুধায় কাতর আহা, জানি আমিজানি তাহা, 
রূপা করি দাও হে দর্শন ॥ 

শিবেরেডাকিয। কছে,বিপ্র লাগি প্রাণ দে, 
ওহে নাথ কর অন্বেষণ । 

অতিথি আসিলে ঘরে, যেজন না সেবাকরে, 
ধিক্‌ তার গৃহস্থ জীবন ॥ 

অতিথি সে নারাষণ, কর ভার অন্বেষণ, 
অবিলম্বে উঠ পর্ণানন | 

না সেবে অতিথি যেই, মহাপাপী হয় সেই, 
পিতৃগণ না! লঘ তর্পণ | 

তার পুষ্প তার জল, মগ্যতুল্য অবিকল, 
দেবতার! না করে গ্রহণ । 

এইরূপে হৈমবতী, কহিল শিবের প্রতি, 
দৈববাণী হইল তখন ॥ 

জগৎজননী শুন, কহি আজি পুনঃ পুনঃ, 
শান্ত হও, না করিও ভষ। 

শুন হে বচণ মম, তগবান্‌ পৃর্ণতম, 
পুত্রবূপে তব গৃহে রয় ॥ 

পুণ্যক ব্রতের ফলে, আসিলেন ধরাতিলে, 
পুত্ররূপে কৃষ্ণ সনাতন । 

বৃথা কেন ছুঃখ পাও, অবিলম্বে গৃহে যাও, 
পুত্রেমুখ করহ দর্শন ॥ 

প্রতিকল্পে আনিবার, ধ্যান তুমি কর ধীর, 
নিত্য সত্য সেই ভগবান্‌। 


৬৩ ীপ্রীত্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ | 
সেই মুক্তিদাতা! হরি, আসিলেন কৃপা করি, পার্ববতীর এ বচনে, অতীব প্রফুল্ল মনে, 












হইলেন তোমার সন্তান ॥ কাস্তা সহ চলে মহেশ্বর। 

ছুঃখ তুমি কর দুর, নহে বিপ্র ক্ুধাতুর, | প্রতপ্ত কাঞ্চন সম, মনোহর মনোরম, 
ব্রাক্মাণের রূপ ধরি হরি । পুত্রেমুখ হেরিল! সত্বর ॥ 

অতিথির দীনবেশে, তোমার ারেতে এসে, পুত্ত কছে 'ম.মা/বৃলি তাহারে কোলেতেতুলি 
রহিয়াছে পুত্ররূপ ধরি ॥ পার্বতী চুমিলা তাঁর মুখ। 

মোর বাক্য মিথ্যা নয়, ইচ্ছা তব পূর্ণ হয়, | আনন্দসাঁগরে ভাসে, মহান্থুখে দেবী হাসে, 
পুত্ররূপে রাজে সনাতন । ঘুচে যাষ তার যত হুখ ॥ 

কোটা কন্দর্পের রূপ, মনোহর অপরূপ, | ফুল্পমনে অতিশষ, পুত্রেরে সম্ভাষি কথ, 
পুত্রমুখ-করহু দর্শন ॥ বস ভূমি শ্রেষ্ঠ মোর ধন। 

শুনিয! আকাশবাণী, আনন্দিতা শিবরাণী, | তোমারে লভিয! আমি,ভুলিাছি দিবাযামী, 
রস্তভাবে গৃহ পানে ধাষ। মহানন্দে পূর্ণ মোর মন | 

বিস্মিত হুইযা অতি, হেরিলেন হৈমবতী, | অন্ধের ন্যন তুমি, তোমার বদন চুমি, 
জ্যোতির্মষ সন্তান সেথাষ ॥ কি আনন্দ কি কহিবৰ আব। 

শত শশধর-সম, , মনোহব মনোরম, | এত বলি বারংবার, দিলা মুখে স্তন তাব, 
কিবা তার রূপ চমৎকার । চুন্দিল বদন অনিবার ॥ 

রহ্ষ! সে শব্যা,পরে, বলে মামা মধুস্বরে, | পশুপতি কুতৃহলে, পুত্রেরে লইযা কোলে, 
উদ্ধমুখে চাহে বারংবার ॥ গরগুস্থল করিলা চুম্বন 

অপূর্ব ব্যাপারছেরি, পার্বতী না করেদেরী, | হৃষ্টমনে বারে বারে, আশীর্ববাদ করে তারে, 
শঙ্করের কাছে খিযা কষ। মৃহাতৃপ্ড দেব পথনন ॥ 

শীগ্র এপ প্রাণেশ্বর, ভগবান্‌ পরাৎপব, গণেশখণ্ডে বষ্ঠ অধ্যাষ সমাপ্ত । 
পুত্ররূপে গৃহ মাঝে রয় ॥ 7 

কল্পে কল্পে ধ্যান ধার, করিধাছ অনিবার, 
সেই হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

তক্তবাঞ্চ। পূর্ণ তরে, আসিষা মোদের ঘরে, গু দণ্ভম অধ্যায় 
হইলেন মোদের সন্তান ॥ পার্বতী-পুত্র গর্পতিকে দর্শনার্থে কৈনাসে 

হেরিলে পুত্রেব মুখ, বিদুরিত হুষ ছুখ, দবেবগ্ণেব আগমন ও গৃণেশেব 
তীর্ঘন্নান ফল তাতে হুয। ম্বনার্থে নবলাচাব। 

চল চল মহেশ্বর, চল ভোল। দিখন্বর, | নারদে ঘম্বোধি বলে দেব নাবাষণ। 
হৈমবতী পঞ্চাননে কষ ॥ ভতঃপর যা ঘটিল_ গুন তপোধন ॥ 

ুত্রগু দরশনে,  লভিবে আনন্দ মনে, | €েরিবা পুত্রেব মুখ আনন্দিত অতি 
পুন্নাম নরক _ছৈতে ত্রাণ । জনে জনে ধন দান করিল! দম্পতী | 

যোগ ব্রত তীর্থ তপ, ধ্যান জ্ঞান শ্রাদ্ধ জপ, | হউমনে সন্তানের মঙ্গলকারণ। 

বিপ্রগণে কবিলেন ধন বিতরণ ॥ 


পুত্র বিনা সব অকারণ ॥ 


ভিক্ষুকণেরে ধন দিল! মহেশ্বর | 
নানাবিধ বাছ্য বাজে অতি মনোহর ॥ 
হিমালয বহু রত করিলেন দান। 
লক্ষ লক্ষ হ্তী অশ্ব করিল প্রধান ॥ 
মণি ও মাণিক্য দিল! রূত্র ভারে ভারে। 
বহুবিধ দুব্য বস্ত্র দিলেন সবারে ॥ 
হর্ষিত মনে সতী বিপ্রে করে দান। 
মৃহুর্লভ বস্তু দিল শিব ভগবান্‌ ॥ 

দেব দেবী মুনি আর গন্ধর্ববাদি যত। 
ক্রমে ক্রমে আমিলেন শত কৃত শত ॥ 
ছুন্দুভি-দামাম! বাজে নৃত্যগীত হয। 
দেবগ্ণণ আসে সব কৈলাস আলয় ॥ 
গ্রণেশে লইষা কোলে দেব পঞ্চানন । 
দেবগণ সবাকারে করান দর্শন ॥ 
গণেশের রূপ হেরি মুগ্ধ সবে হয । 
আশীর্ববাদ করে তার! প্রসন্ন হদয় ॥ 
বিষু কহে, হে বালক হও জ্ঞানবান্‌। 
পরমাযু হোক তৰ শিবের সমান ॥ 
মম তুল্য পরাজম কর তুমি লাভ। 
স্থনির্ম্ল হোক চির তোমীর স্বভাব ॥ 
ব্রহ্ম। কহে, হে বালক কহি আমি আজ । 
সকলের পৃজ্য হবে জগতের মাঝ ॥ 
তব ষ্শ চতুদ্দিকে হবে প্রগরিত। 
সবার অগ্জ্রেতে ভূমি হইবে পূজিত ॥ 
ধর্ম কহে, মম সম হইবে ধার্মিক। 
দয়াবান্‌ হবে ভূমি হুইবে নিভীঁক [ 
হনিতুল্য হবে তুমি হরিপরাষ্ণ। 
ভক্তিতবে সবে তোম| করিবে পূজন ॥ 
অনন্তর আশীর্বাদ করে পঞ্চানন। 

মণ তুল্য দাতা তুমি হুইবে নন্দন ॥ 
হরিভক্ত হবে ভূমি হইবে বিদ্বান। 
শন্ত আর দান্ত হবে, হবে পুণ্যবান্‌ ॥ 
কহিলেন লক্ষদীদেবী, কি কহিব আর । 


গণেশখণ্ড । ২৬৯ 


মম সম ঘনোহর! প্রশান্ত শ্বভাব। 
পতিব্রতা। সতী সাধ্বী পত্বী কর লাভ ॥ 
সরম্থতী কহিলেন, গুন প্রীণধন। 
স্থকৃবিত্থ স্মৃতিশক্তি করিবে অর্জন ॥ 
সাবিত্রী কহিলা, বৎস কহি অনিবার | 
বেদজ্ঞাত। হবে তুমি বরেতে আমার ॥ 
হিমালষ কহিলেন বালকের প্রতি | 
নিত্য নিত্য হোক তব কৃষ্ণপদে মতি ॥ 
মেনক1 কহিল! তারে, হও তুমি ধীর । 
সাগর-সমান তূষি হও সুগভীর ॥ 
কামদেব-তুল্য ভূমি হও রূপবান্‌। 
ধর্মানিষ্ঠ হও ভূমি ধর্মের সমান | 
পৃথিবী কহিলা, তুমি ক্ষমাশীল হও | 
সবার আশ্রয়-রূপে বিরাঁজিত রও ॥ 
কহিল! পার্ববতীদেবী, শুন প্রাণধন। 
মহাঁযোগী হও তব পিতার মতন ॥ 
সিদ্ধিপ্রদ হও তুমি, হও মৃত্যুপ্রষ। 
স্থপপ্ডিত হও তুমি সকল সময । 
এইরূপে সকলেই প্রফুল্প অন্তরে । 
ইচ্ছামত বালকেরে আশীর্বাদ করে ॥ 
গণেশের জন্মকথা বিদ্ববিনাশন। 
তোমার নিকটে তাহা করিনু কীর্ডন ॥ 
গণেশের জন্মকথা যে করে শ্রবণ । 
অমঙ্গল নাহি তার হুয কদাচন ॥ 
অপুত্রক পুত্র পাষ ধনহীন ধন । 

ভাগ্য লাভ করে যত ভাগ্যহীন জন ॥ 
রোগমুক্ত হয় রোগী তাহার কৃপায। 
পুত্রহারা পুত্র লাত করে পুনরাষ ॥ 
সদানন লাভ করে শোকাবিষ্ট জন | 
সৌভাগ্য ফিরিযা পুনঃ আসে অনুষ্ষণ॥ 
নির্ধন পাইবে ধন নাহিক সংশয় 
যাত্রাকালে যেই লয় গণেশের না । 
কামনা সফল তার হয় মতিমান্‌॥ 





২৬২ ী্রীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
নিদ্দিপ্রদ গণদেব নামেতে তাহার। মহেশ্বরে ঘুক্ত-কর, বলে ভবে শনৈশ্চর, 
র্বপাপ যায় দুরে, শীল্্রের বিচার | ভুল না বুঝহ পঞ্চানন | 
গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যান সমাপ্ত । নিতে তব অনুমতি, আমি আমি এলংহতি, 
রি ধাব তব পুত্র দরশনে। 
হুট মনে দিগন্বব, বলিলেন শনৈশ্চর, 
বঞ্চি তোমা কিমেৰ কারণে! 
& অই্টম অন্যার তবে দেব শনৈশ্চব, শিবেরে প্রণমি পর, 
ার্বতী-শনৈষ্চব-সতবাদ। চলিলেন কৈলাদ উদ্দেশে । 
ভ্তঃপর নারায়ণ, ভগবান্‌ সনাতন, | হুট ভার চিত্ত অতি, চলে শনি দ্রুতগতি, 
আদিলেন দেবের সভাতে । অকল্মাৎ থামে দ্বারদেশে ॥ 
শেঠ রত্ব পিংহাদনে, বলিলেন হুষউমনে, | প্রধান দ্বারেতে এসে, দেখিলেন অবশেষে, 
দেবতা ও মুনিগণ সাথে ॥ বিশালাক্ষ শিবের কিন্কর। 
দৃক্ষিণেতে পশুপতি, বামে বসে প্রজাপতি, | বলবান্‌ অতিশয়, হাতেতে ত্রিশুল রয়, 
র্মদেব বসিল! সম্মুখে । শিশু রক্ষা করে নিবন্তব| 
নর আর নারাধণ, ইন্দ্র আদি দেবগ্ণ, | তাহারে ডাকিয়া কয়, শুন শুন মহাশব, 
চতুর্দিকে বসিলেন স্থখে ॥ দেবতা ও মুনির আল্ঞায়। 
ধরব কিন্নর যত, গান করে অবিরত, | চলগিধাছি আমি আজ, শিবের গৃহের মাঁঝ। 
নর্ভকীরা নাচে চমৎকার । পুত্রে তার দেখিতে ত্বরায | 
দেবের সে সভা! মাঝে, মনোহর বাগ্ বাজে, | তোমারে কহিনু তাই, আর কোন ইচ্ছা নাউ, 
জয়ধ্বনি উঠে বারংবার ॥ শিশুকে ছেরিব একবার | 
শিবপুত্র দেখিবারে, উপনীত হয দ্বাবে, | তারপর ধীরে ধীরে, নিজ গৃহে যাব ফিরে, 
ূর্্যপুত্রে দেব শনৈশ্চর | মনৌবাঞ্থা পূরিবে আমার | 
কৃষে নিয়োজিত মন, কৃঞচে ম্মরে অনুক্ষণ, | বিশীলাক্ষ কহে ভাবে, নাহি মানিদেবতারে, 
প্রনস্থলিত শ্যাম কলেবর ॥ নছি আমি শিবের কিস্বার | 
গীতবন্ত্র পরিধানে, আপি ধীরে সেই স্থানে, | জননীর আজ্ঞা পেলে, দ্বার ছাড়ি অবহেলে, 
বলিলেন দেবের সভায় । কাহারে না৷ কবি আমি ভর ॥ 
যুক্ত করে ভক্তিভবে, সবারে প্রণীম করে, বিশালাক্ষ এত বলি, গৃঁহ-মাবে যায চলি, 
শিবপুত্র দেখিতে না যা ॥ তারপর মাতার আন্দাঘ। 
শনৈশ্চরে হেরি তবে, বলিলেন মহাদেবে, | সন্দেহ ঘু্িল তার, শনিরে ছাড়িল ছার, 
একি ছেরি ব্যাভার তোমার! শনৈশ্চর অস্তঃপুৰে ঘায় | 
আমার তনয় হৈল,  সর্বদেবে নিরখিল, | পার্বতী প্রফু মনে, বসি বত্ুমিংহাসনে, 
তব দেখা পাওয়া হ'ল ভার ॥ সথীগরণ সেব! কৰে তারে | 
বল শনি কি কারণ ন! দেখ মৌর নন্দন, ব্ষ্থলে পুন্রে তীর, শোভা পা 160 
কেন তব এই অভিমান । ৃত্য গীত হয বারে বারে | 


গণেশখণ্ড । 


শনি করে নমক্কার, কুশল জিজ্জাসি তার; 
দেবী তীরে কবে সম্ভাষণ । 
শনি বাক্য নাহি ক, অবনত মুখে রয়, 
মুখে তার ন। সরে বচন ॥ 
দেবী কহে অতঃপর, শুন শুন শনৈশ্চর, 
নত কেন তোমার বদন । 
ব্ল বল কিবা ছুখ, না হেরিছ মোর মুখ, 
পুত্রমুখ না কর দর্শন ॥ 
শনি কহে শুন সতি, কি কব তোমার প্রতি, 
সর্বজীব করের অধীন । 
নিজ নিজ কর্মফল, ভোগে জীব অবিরল, 
কর্মফল না! হয বিলীন ॥ 
কর্মাফলে অবিরত, শুভ বা অণ্ুভ যত, 
ফল ভোগ করে জীব্গণ। 
আপনার কর্্ফলে, যাষ জীব রসাতলে, 
কর্মমফলে স্বর্গেতে গমন ॥ 
কেহ বা রাজেন্দ্র হয়, ভূত্যরূপে কেহ রয়, 
কেহু জন্মে দেবতার ঘরে। 
কেহ বা কর্মের ফলে, আসিষা। এ ধরাতলে, 
হীন বংশে জন্মলাভ করে ॥ 
কেহ বা স্থন্দর হয, স্থাস্থ্যবান্‌ কেহ রয়, 
ব্যাধিযুক্ত হয় কারো দেহ। 
আপন কর্মের তরে, কেহ ধন ভোগ করে, 
দীনহীন হয কেহ কেহ॥ 
আপনার কম্মকলে, লাভ হয ধরাতলে, 
মনোহর ভাষ্য। ও সন্তান । 
কেহ পুত্রহীন হব, ভার্ধ্যাহীন কেহ রষ, 
আপনার কর্দ্দেৰ নিদান ॥ 
শুন দেবি ভগবতি, কছিব তোমাব প্রতি, 
গোপনীষ ইতিহাস মোর। 
কহিতে লঙ্জাষ মরি, শুন দেবি কৃপ! করি, 
লজ্জার বিষ্ষ অতি ঘোর ॥ 
বাল্য হ'তে কৃষ্ণতক্ত, কৃষ্ণপ্রৃতি অনুব্ত, 
কুষ্ণধ্যানে মগ্ন মোর মন। 


২৬৩ 


অনাসক্ত বিষযেতে, কৃষ্ণজনামে রহি মেতে, 
ধ্যান তার করি অনুক্ষণ ॥ 

চিত্ররথ কগ্ত। যিনি, মনোহরা তেজন্বিনী, 
বিবাহ তাহারে আমি করি। 

পতিব্রতা সাধ্বী সতী, অনুরক্ত মোর প্রতি, 
তপন্বিনী অতীব হ্ন্দরী ॥ 

একদা সে প্রাণেশ্বরী, খতুন্নান শেষ করি, 
আসিলেন নিকটে আমার । 

মুখে মৃদু যু হাপি, আমার নিকটে আসি, 
মনোভাব জানা তাহার ॥ 

শ্রীহরির করি ধ্যান, নাছি মোর বাহুভ্ঞান, 
হুরিপর্দ স্মরি অবিরল। 

চিত্ত মোর নিবিবকার, হেরিযা এ ব্যবহার, 
খতু তার হইল নিক্ষল ॥ 

ভারধ্যা মোর ক্রুদ্ধ হয়, আমাকে ডাকিষ! কষ, 
শুন, শাপ দিলাম তোমায় | 

যেদিকে ফিরাবে দৃষ্টি, বিন হুইবে সৃষ্টি, 
গুনে আমি না হেরি উপাষ ॥ 

ধ্যান্ভঙ্গ হয মোর, করি আমি কবজোড়, 
পতিব্রতা-প্রতি আমি কহি। 

মিনতি রাখ আমার, শাঁপ কর প্রত্যাহার, 
চক্ষে যায় অশ্রন্ধার! বহি ॥ 

নিষ্ঠুর! নির্দঘা অতি, সেই পতিব্রতা সতী, 
মম বাক ফিরিল চেতন। 

উপাষ নাহিক আর, অভিশাপ ফিরাবার, 
তবে ত' কাদিল সেই জন ॥ 

অদৃষ্টেতে ছিল যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, 
অভিশপ্ত আমি শনৈশ্চর | 

পত্তীব শাপেতে ভীত, নাহি চাহি ইতস্ততঃ, 
কৃছিলাম তোমার গোচর ॥ 

গুন গুন হরেশ্বরি, দৃষ্টিপাত নাহি কৰি, 
সেই হতে আমি কারে! পানে । 

শুনিধা তাহার বাণী, হাস্থ করে শিবরাণী, 
নর্তকীরা হাসে সেইখানে ॥ 
গণেশখণ্ডে অষ্টম অধ্যান স্মাপ্। 


২৬৪ শ্ীজীতরহ্ষবৈবর্ড-পুরাণ। 


“ & নবম অধ্যার 

শনিব দৃষ্টিতে গরণপতির মুণ্ডপতন ও বিষুকর্তৃক 

গজমুণ্ড যোঁজন। 

শনির বচন শুনি পার্বতী তখন। 
মনে মনে শ্রীহরিরে করিলা স্মরণ ॥ 
কছে দেবী, শুন শনি, কহিনু তোমায় । 
এ জগৎ বশীভূত কৃষ্ণের ইচ্ছায ॥ 
দৈবের বিধান বল কে করে খণ্ডন । 
নির্ভয়েতে হের মোর পুত্রের বদন ॥ 
আমার অনি করে হেন সাধ্য কার। 
ভূমি মোর পুত্রমুখ দেখ গুণাধার ॥ 
পার্বতীর কথ! শুনি শনি ভাবে মনে । 
দেবীর পুত্রের মুর্খ হেন্সিব কেমনে ॥ 
হেরিলে বদন তার সর্বনাশ হবে। 
কেমনে শিশুর মুখ হেরি আমি তবে ॥ 
বিপদে পড়িল তবে দুর্য্যের তনয়। 
না পালিলে দেবী-আজ্ঞ। কিবা জানি হয় ॥ 
ধর্দেরে করিয়া সাক্ষী দেব শনৈশ্চর। 
হেরিতে শিশুর মুখ চাছে অতঃপর ॥ 
সমূহ বিপদ ভাবি কাঁপে তার মন। 
বাম নেত্রে শিশু-মৃখ করিল দর্শন ॥ 
যেমনি হেরিল মুখ অমনি তখন। 
গার্ববতী-পুত্রের হ'ল মস্তক পতন ॥ 
গণেশের দেহ হৈতে রক্ত বাহিরায়। 
বিপদে পড়িল শনি না দেখে উপাষ ॥ 
আবিলন্বে শনৈশ্চর নযন ফিরাষে। 
অবনত মন্তকেতে রহিল দীড়াষে ॥ 
শিগুমুগড যাঁয় চলি গোলোকের মাঝে। 
মুগ্হীন শিশু-পুত্র মাতা-ক্রোড়ে রাজে ॥ 
হেরিয়। পুত্রের দশ। অতি স্ষুষমন। 
শোকার্ত হইঘ। মাত! করেন রোদন | 
ৃগ্হীন পুত্র কেন হইল আমার । 
কি পাতক করিষাছি পাঁষে বিধাতার | . 
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পুত্র যদি হরিবারে ছিল তব মন। 
তবে কেন পুত্রে মোরে দিলে নারাযণ ॥ 
এত বলি হৈমব্তী করিষ! রোদন । 
মুচ্ছিত! হইয! দেবী পড়িল! তখন। 
দেবত। গন্ধর্ধ আর শিব তগবান্‌। 
পুতলিকাসম দেখা করে অবস্থান ॥ 
মুখেতে না সরে বাক্য কি করিবে আর। 
নিজ্জাবের মত রহে হেরিষ। ব্যাপার | 
এদিকে গ্ররুড়ে চড়ি শ্রীহরি তখন। 
পুঙ্গতদ্রো-নদীতীরে করিলা! গমন ॥ 
হেরিল! সেথাঘ হবি বনে নিরালায। 
গীজেন্্র হস্তিনী সহ সুখে নিদ্ত্া যায় ॥ 
সৃরত ক্রীড়াষ দেছ ব্লাস্ত অতিশয। 
মস্তক উত্তরে রাখি নিদ্রিত মে রয় ॥ 
গজেন্র হেরিয়া বিধুঃ নুদর্শন দিয়া । 
গোপনে মস্তক তাঁর ফেলিল কাযা । 
তারপর মহানন্দে মুণ্ড লে তার। 
গ্রুড়ের পৃষ্ঠে রাখে বিষুঃ অবতার ॥ 
গ্রজেন্ের এই দশা হেরিল যখন । 
হস্তিনী কাতর হযে করিল ক্রন্দন | 
শৌকেতে কাতর যত শীবকসকল। 
উচ্ৈঃস্বরে হাহাকার করে অবিরল। 
হত্তিনী প্রীতগবানে করিল স্তবন। 
রক্ষ! কর, রক্ষা কর প্রভু নাবায়ণ॥ 
হস্তিনীর স্তবে তুষ্ট বিষ ভগবান্‌। 
মহানন্দে হস্তিনীরে করে বর দানি ॥ 
ছিন সে মস্তক হ'তে হরি নারাধণ। 
নৃতন মস্তক এক কবে আকর্ষণ ॥ 

সেই মুণ্ড গজনেহে কবিষা! স্থাপন | 
জীবিত করিলা তারে বিষুঃ সনাতন ॥ 
তারপব কহিলেন, শুন গজরাজ | 
কল্পকালাবধি তুমি করিবে বিরাজ ॥ 
সুখে বান কর তুমি পরিবার সহ। 
কল্পকাল ধবি তুমি মহানন্দে রহ ॥ 


গণেশখণ্ড। ২৬৫ 





এই কথ। বলি তাঁরে ভগবান্‌ হরি। 
কৈলাস পর্বতপানে আসে ত্বর। করি ॥ 
পার্বব্তীর কাছে আমি বিষু সনাতন। 
শিশু-দেহে গজমুণ্ড করিল স্থাপন ॥ 
তার পৰ ব্রহ্মজ্ঞানে করিষ! হুঙ্কার | 
শিশুরে জীবিত করে বিষুঃ অবতার | 
গণেশে জীবিত দেখি তুষ্ট দেবগণ | 
পার্বতী আনন্দনীরে হুইল মগন ॥ 
পুত্রে তুলে নিল কোলে পর্ববত-দুহিতা। 
ঘন ঘন চুদ্ধে মুখ অতি হরযিতা | 
এইরূপে গণেশের করি প্রাণ দান। 
পার্ধ্বত্ীরে ধীরে ধীরে কহে ভগবান ॥ 
শুনগে। শিবানী তুমি আমার বচন। 
কর্মফল ভোগ করে যত জীব্গণ | 
বৃদ্ধিঘরূপিণী তুমি কি কহিব আব। 
সকল বিষষে জ্ঞান রষেছে তোমার 
আপন কর্মের ফল ভোগে জীব যত। 
শুভাশুভ কর্মফল ভোগে অধ্রিত ॥ 
আপনার কর্মবশে দেব পুবন্দর | 
অবশ্য ধারণ কবে কীট-কলেবর ॥ 
নিজ কর্মনবলে কীট ইন্দ্রপদ্ পাঁষ। 
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমায় ॥ 
নথ হুঃখ ভয শোক কর্মাফলে হয | 
শুভ কর্ম হ'তে হয স্থখেব উদয | 
অগ্ডভ কর্মের ফলে নাহিক মঙ্গল। 
ছুঃখ শোক ভোগ করে যত জীব্দল ॥ 
পৃর্ণতম ভগ্ববান্‌ গ্লোগীনাথ যিনি। 
কর্মমফলদাতা। হন সকলের তিনি | 
ব্র্ধা বি মহেশ্বর মোব! তিনজন । 
মহাবিরাটেব অংশ হই অনুন্বণ ॥ 
গ্রতি লোমকুপে বীর বিশ্ব বর্তমান । 
শ্ীৰষেব অংশ সেই বিরাট মহান ॥ 
বেহ বা অংশের অংশ, কেহ অংশ তার । 
নাক নাম তাই হয ব্ধাতার ॥ 


শুনিষা বিষ্ুব বাক্য পার্বতী তখন । 
তুষ্ট হুযে গ্ণেশেরে দান করে স্তন ॥ 
তারপর হেমবতী করি যোড়কর। 
জ্রীবিষুরে স্তবস্ততি করিলা বিস্তর ॥ 
আশীর্বাদ করি শেষে বিষুও ভগবান্‌। 
শিশু-গলদেশে করে কৌস্তভ প্রদান ॥ 
আপন মুকুট দিলা ব্রঙ্গা অতঃপর | 
ধর্মাদেব রত্ব-আদি দিলেন বিস্তর ॥ 
যথোচিত রত্ব দান করে দেবীগণ। 
শিব শিবা বহু রত্র কৰে বিতবণ | 
শহ্বর-পার্ববতী হয আনন্দে মগন | 
দ'নধ্যান জপ তপ চলে অনুক্ষণ ॥ 
এইবপে কৈলামেতে চলে মহোৎসব । 
চারিদিকে উঠে সেথা বেদপাঠ রব 
অকম্মাৎ শনৈশ্চরে কবি দরশন। 
হৈমবতী অতি রুষ্ট হইল তখন | 
রোষতরে শনি প্রতি কহেন পার্বতী | 
অভিশ।প তোম! আমি দিব হে সম্প্রতি ॥ 
তোমাহেতু পুত্র মম হারাইল শির । 
তুমি হবে বিকলাঙ্গ এই জেনো! স্থির | 
সু্ধ্য ও কশ্ঠাপ যঘ নিকটেই ছিল। 
ক্রোধে অঙ্গ তাহাদের ক:পিতে লাগিল ॥ 
আরভ হইল দেত্র কপিল বন । 
পার্ধবতীরে শপ দিতে উদ্যত তখন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেব্গণ দিলেন প্রবোধ । 
অনর্থক দেবী প্রতি * করিও ক্রোধ ॥ 
তারপৰ কহিলেন ডাকিযা দেবীরে। 
শুন হৈমবতী ক্ষমা কবহ্‌ শনিবে ॥ 
কশ্যপ কহেন, শুন কি দোষ শনির । 
খরদৃষ্টি হইয়াছে শাপেতে পরীর ॥ 
হেরিল শিশুর মুখ জননী-মাড্াব | 
শনির হইল বল কোন্‌ দোষ ভাষ | 
কহিলেন সুর্ধ্যদেব, আমার নন্দন | 
ধর্মসাদ্দী করি পুত্রে করেছে দর্শন | 
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কোন্‌ অপরাধে শাপ দিল! হৈমবতী | 
আমার পুত্রের করে এহেন ছুর্গতি॥ 
যষ কহে, শুন দেবি একি ব্যবহার । 
তব আজ্ঞ| পেয়ে হেরে সন্তানে তোমার ॥ 
শনির কি অপরাধ, কিব! তার দেষ। 
অনর্থক তার প্রতি কেন ব! আক্তোশ ॥ 
কহিলেন ব্রহ্মাদেব শুন দেবগণ। 
স্বভাবে চপল অতি রমণীর মন ॥ 
অতএব সাধুগণ বুথ কর ক্রোধ । 
পার্ববতীরে ক্ষমা কর মম অনুরোধ ॥ 
তারপর কহিলেন, শুন হৈমবতি | 
অভিশাপ দিলে কেন অতিথির প্রতি ॥ 
গৃহেতে আগত তব অতিথি নির্দ্দোষ। 
তার প্রতি কেন তুমি করিলে আক্রোশ ॥ 
তব আজ্ঞা! পেষে শনি হেরিল সন্তান । 
কি কারণে অভিশাপ করিলে প্রদান ॥ 
্রঙ্ধার বচন শুনি দেবী তুষ্ট হন। 
ুর্য্য বম সবে শান্ত হইল! তখন | 
শনিরে ডাকিষা তবে কহে হৈমবতী | 
গ্রহের মাঝারে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ অতি | 
গুন শনি, মম বরে দীর্ঘজীবী হবে| 
হরি প্রতি ভক্তি তব চিরকাল রবে ॥ 
অযোঘ আমার শাপ বিফলে না যাষ। 
খপ্জ হয়ে রবে ভূমি কি করি উপায | 
এই কথা বলি দেবী আশীর্বাদ করে। 
দেবীরে প্রণমে শনি অতি ভক্তিভরে | 
তারপর স্বস্থানেতে করিল গমন । 
নিজ নিজ স্থানে যান যত দেবগণ | 
গণেশগণ্ডে নবম অধ্যাষ সমাপ্ত । 


পক 


$ দশম অধ্যায় 
দেবগণ করুক গণেশেব পুজা, স্ব ও 
গণেশেব নামকবণ। 

অনস্তর বিষু আর দেব মুনিথণ। 
উপহার দিয়া করে গণেশ-পূজন। 
বিষু্দেব কহিলেন, গুন গ্রণপতি | 
দেবতাগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি অতি | 
সকলের আগে পুজা! করিনু তোমারে । 
নকলের পূজ্য হও এ বিশ্বমাঝাবে॥ 
এত বলি বনমালা করিয়া! প্রদান | 
্রহ্গজ্ঞান দান করে বিঞু ভগবান ॥ 
প্রদান করিল! সিদ্ধি সকলপ্রকার। 
দেব মুনিগণ সহ নাম রাখে তার | 
লগ্োদর একদম্ত হেরম্ব গণেশ। 
গজানন শূর্পকর্ণ আর শ্রীবিদ্বেশ॥ 
বিনাষক আদি এই আট নাম তাঁর । 
সনাতন বিকট হরি রাখে চমৎকার ॥ 
সকলে মিলিয়া কবে আশীর্বাদ তারে। 
করিল পুজন তাঁর যোঁড়শোঁপচারে ॥ 
সিদ্ধাসন ধর্ম তারে করিলেন দান। 
কমগুলু দান করে ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
যোগপট্ তব্ঁজ্ঞান দিলেন শঙ্কর | 
রত্রসিংহামন দিল! দেব পুরন্দর ॥ 
দিবাকর দিলা তারে যণির কুগুল। ' 
চন্দ্র দিল! মণিমাল! অতীব উজ্্বল | 
কৃবের কিরীট তারে করিল! অর্পণ । 
বহ্িগুদ্ধ বন্ত্র দেয দেব হুতাশন ॥ 
লগ্গবীদেবী দান করে রত্বের কেযুর 
রত্বেব বলঘ আর রসের নূপুর ॥ 
সাবিত্রী প্রদান করে কণ্ঠের ভূষণ। 
ভারতী দিলেন হার অতি সুদর্শন | 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীগণ । 
গণেশেরে যৌতুকাদি করিল অর্পণ 


গণেশখগ্ড | ২৬৭ 


মুন্থিণ আর যত পর্বতের দল । 
মণিবত্ব দান করে অতি সমুজ্ঘল ॥ 
বহুহ্ধরা রত দান করিষ! প্রচুর । 
বাহির করিতে এক দিলেন ইহ্র ॥ 
তারপর দেব দেবী যক্ষ রক্ষগণ | 
স্বচু ও মধুর দ্রব্য করে আনয়ন ॥ 
সেই নব দ্রব্য যত গণেশেরে দিষ।। 
ভক্তিভরে পূ্জিলেন কলে মিলিষা ॥ 
রভুলিংহাননে বসে গণেশ তখন । 
তীর্ধের জলেতে করে স্নান সমাপন ॥ 
পাছ্য অর্ধ্য দান করে তাহারে পার্বতী । 
মধুপূর্ক দিন! তারে ফুল্ল মনে অতি ॥ 
গ্রনান করিল বহু রত্বের ভূষণ। 
মালতী-চম্পক-মাল্য করিল অর্পণ ॥ 
অগ্ুরু চন্দন আদি করিলেন দান । 
'তিললাড, দান করে পর্ববতগ্রমাণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ হুগ্ধভাগু দান কনে তারে। 
খন্ুর করঞ্জ আদি দিল ভারে ভারে ॥ 
সভামধ্যে বিষুছরি ভক্তি-সহকাবে। 
গণেশের স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥ 
ছে ঈশ স্বরূপ তব নিকপিতে নারি | 
তোমার ধারণ। যোরা না করিতে পাবি॥ 
ব্রহ্মজ্যোতিঃবপী তৃমি অতীত তর্কের । 
সর্বশ্রেষ্ঠ হও তুমি যোগীন্দ্রগণের ॥ 
আদি অন্তহীন তুমি পুরুষ-প্রবর | 
তব গুণ বণিবারে নাহি পারে হর ॥ 
সর্ববনাক্ষিরপী ভূমি গুণের সাগব | 
ধ্যানের অতীত তুমি সিদ্ধির ঈশ্বব | 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী ভূমি দয়াময় | 
ধাল্মিক ধর্ম্মজ্ঞ তুমি সকল সময ॥ 
ংসাব-বৃক্ষেব বীজ তুমি অভিপ্রিয । 
সর্বব-অগ্রে সকলের হও পূজনীষ ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বণিতে না পাবে। 
সরন্থতী নাহি পারে বণিতে তোমারে ॥ 


চারি মুখে ব্রহ্ম! দেব বণিতে না পারে। 
চারি বেদ তব গুণ নারে বণিবারে | 
কেমনে তোমার গুণ করিব বর্ণন | 
এই কথা বলি বিষ যৌন হযে রন॥ 
যেইজন পাঠ করে বিষুকৃত স্তব। 
দুর হয তাঁর 'ঘত শোক ছুঃখ সব । 
কল্যাণ-বর্দন হয় বিশ্ব হয দুর। 
সর্ববকর্ম্নে পিদ্ধিলাভ করে পে প্রচুর ॥ 
এই স্তব পাঠ করে ষদ্দি কোন জন । 
গ্রহগীড়া! নাহি তাব হুধ কদাচন ॥ 
শক্রর বিনাশ হয়, বন্ধুল!ভ হয়। 
লন্গনীদেবী তার গৃহে স্থির হঃয়ে রয ॥ 
সিদ্ধিপাত। গজানন বিদ্ববিনাশন | 
সর্ববকার্য্যে যেই করে গণেশ-ম্মরণ ॥ 
কার্য্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে তাহার । 
মিথ্য। কভু নছে ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥ 
এই স্তব পাঠ করে নিত্য যেইজন। 
মর্ণান্তে বিষু্লাকে করিবে গমন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ। অগ্ুত সমান | 
যেইজন শোনে সেই হুষ পুণ্যবংন্‌॥ 
গণেশখণ্ডে দশম অধ্যায সমাপ্ত । 


পে সা 


গু একাদশ অন্যায় 
কার্তিকেব বার্তী-প্রান্তি। 
মুনিবরে সন্বোধিযা বলে নারাষণ | 

অতঃপর যা ঘটিল করিব বর্ণন ॥ 
অপূর্বব কাহিনী সেই শুন মুনিবর। 
জামিবে পুরাণকথ। সর্ববপাপহর ॥ 
বিষ্ত্র উৎসব সেখ! করিয়া দর্শন । 
পুলকিত হইলেন দেবমুনিগণ | 
সহ হু হস্ত করি দেবী হৈমবতী | 
হৃষোগ বুঝিষ। কহে শ্রীবিষ্ুর প্রতি ॥ 


২৬৮ রীপ্রীব্রম্াবৈবর্ভ পুরাণ 


জগতের রক্ষাকর্তা তৃষি নাবায়ণ। 
আমিও জগৎ ছাড়া নহি কদাচন ॥ 
তোমার কৃপায পিদ্ধি লভে জগজন। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাঁয সর্বজন ॥ 
আমার মনের কখ। করি নিবেদন। 
দ্যা করি কর মোর সন্দেহ ভ্জন ॥ 
নর্মদাদৈকতে ছিনু স্বামী লঃযে সুখে। 
রতিরসে মজেছিনু অতীব পুলকে ॥ 
তোমার মন্ত্রণবশে যত দেবগণ। 
আমাদের রতিভঙ্গ করেন তখন ॥ 
মহেশের বীর্ধ্য পড়ে ভূমির উপরে। 
কোন্‌ জন সেই বীর্ধ্য নিয়ে যায় হরে ॥ 
সমস্ত দেবতাগণ সম্মুখে আমার । 
সন্ধান করিয়া তাহ! করহু বিচার ॥ 
তোমার রাজ্যেতে যদি এত অত্যাচার। 
কহ তবে কিবা! আছে এর প্রতিকার ॥ 
পার্ববতীর কথ শুনি বিষুট সনাতন । 
হানিঘ! দেব্তাগণে করে সম্ভাষণ ॥ 
পার্বতী দেবীর কথ! শুনিলে সকলে । 
কে হরিলে বীর্য তাহা! কহ সভাস্থলে ॥ 
শিবের অমোধ বীর্য্য যে করে হর্ণ। 
উপযুক্ত দণ্ড গ্রব পাবে দেইজন ॥ 
মম পাশে কেহ যদি মিথ্য। বাক্য কষ 
তাঁহার উচিত শাস্তি পাইবে নিশ্চয ॥ 
শুনিষ! বিফ্ুুর কথ! ধত দেবগণ। 
সকলে মিলিয়! তাহা করে আলোচন 
তয় ভযে ব্রদ্ধাদেব কছিল। তখন । 
যেইজন এই বীর্ধ্য করেছে গোপন ॥ 
পুণ্যদিনে পুণ্যকার্য্ে বঞ্চিত সে হবে। 
তারতে দে ঘোরতর পাগী হযে রবে ॥ 
যেইজন শিববীর্য্য করেছে হরণ। 
ধর্মহীন পুণ্যহীন হবে সেইজন | 
যেইজন মম বার্ধ্য করিলে হরণ ॥ 


বিষ্ুর পূজায় হবে বঞ্চিত সে জন। 
মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কদাচন ॥ 
মম বীর্ধ্য ভূমিতলে পতিত হইল 
খুঁজে দেখ নারাষণ, কে তাহা হরিল। 
ষখ কহে, শিববীর্ধ্য যে করে গোপন। 
একাদশী ব্রতে হবে বঞ্চিত সে জন | 
ইন্দ্র কহে, যেইজন শিববীর্ধ্য হরে। 
যশ নষ্ট হবে তার পৃথিবী ভিতরে | 
কহিলা বরুণ দেব, গুন দেবগণ। 
যেইজন শিববীর্্য করিলে হরণ ॥ 
সেইজন জন্ম লবে শুদ্রের উদরে। 
বহু কষ্ট পাবে সেই সংসার-ভিতরে | 
কুবের কহিলা, শুন আমার বচন। 
শিববীর্্য যেইজন করিলে গোপন ॥ 
কৃতত্র হইবে সেই, হবে ছুবাচার। 
মিথ্যা নাহি হবে কভু বচন আমার ॥ 
কহিল! ঈশান দেব, গুন দেঁবগগ | 
যেইজন শিববীর্ধ্য করিলে গোপন ॥ 
নবঘাতী রূপে সেই জন্মিবে ভারতে । 
মৃষ বাক্য মিথ্যা নাহি হবে কোন মতে | 
রুদ্রগণ কহিলেন, ডাকি দেবগণে। 
শিবের অমোঘ বীর্য্য হরে যেই জনে ॥ 


মিথ্যাবাদী শঠবপে জন্মিবে সে জন 


পরনারী সেইজন কবিবে হরণ ॥ 


' কামদেব কহিলেন, বীর্ধ্য যেই হরে। 


মহাপাগী হবে দেই ভারত-ভিতরে | 
নিদারুণ শোকতাপ পাবে সেই জন । 
জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বচন ॥ 


' অন্থিনীকুমাবদ্ধষ কহিল! ভখন। 


শিবের অমোঘ বীর্ধ্য হরে যেইজন ॥ 
অক্ষম হইবে সেই দংসাব-পালনে | 

ন! পালিবে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনে 
দেবতা যতেক ছিল কহিল তখন। 
শিববীরধ্য বেইজন কৰেছে হরণ 





ভারত-মাঝারে সেই পুদ্রহীন হবে। 
দীন হীন হযে স্ব! সেইজন রবে ॥ 
অনন্তভৰব কহে যত দেবপত্বীগণ। 

যদ্দি কোন নারী বীর্ধ্য করষে হরণ ॥ 
সেই নারী হবে প্রপুক্ষ-গামিনী 
পতির করিবে নিন্দা! সে হতভাগিনী ॥ 
সকলের বাক্য শুনি বিষ সনাতন 
ধর্ম সূর্য্য চত্দ্রদেবে কৰে আবাহন ॥ 
ধরিত্রী প্ৰন আর ডাকি হুতীশনে । 
কহিলেন সকলেরে মধুব বচনে ॥ 
শিববীধ্য দেব্ণ করেনি হরণ । 

ব্ল তবে সেই বীর্য হরে কোন্‌ জন ॥ 
সকল কর্মের সাক্ষী তোমরা সবাই। 
কে হুরিল শিববী্ধ্য জানিবারে চাই ॥ 
শুনিয। বিষ্ু্ব বাক্য কম্পিত-হুদয়। 
ধর্মদেব ভয়ে ভযে ভগ্ীবানে কয ॥ 
শিব যবে রতিক্রীড়। করে পরিহার 
পৃথিবীর তলে বীধ্য পড়িল তাহার ॥ 
এই মাত্র জানি আমি নাহি জানি আর। 
অপরাধ ক্ষম। কর কৃপা-মব্তার ॥ 
ধরাদেবী কহে, শুন হরি সনাতন । 
কেমনে সে বীধ্য আমি করিব ধারণ ॥ 
সেই গুরুভার আমি না পারি সহিতে। 
নিক্ষেপ করিনু তাহ। জ্বলন্ত অগ্নিতে ॥ 
কহিলেন অমিদেব, শুন সনাতন । 
করিতে না পারি আমি সে বীধ্য বহন ॥ 
অশক্ত হইয়া ফেলি শরবনে আমি । 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম! কর স্বামি ॥ 
বাবু কহে, শুন শুন প্রভু নারাফণ। 
শরবনে সেই বীর্য্য পড়িল যেমন ॥ 
্ব্ণরেখা-নদীতটে হেরি সে সময। 
সেই বীধ্য শিশুরূপে পরিণত হয ॥ 
সূরধ্য কহে, অস্তাচলে করিতে গমন্‌। 
হেবিলাম সেই শিশু করিছে ক্রন্দন | 


গণেশখণ্ড। ২৬৯ 


| চন্দ্র কহে, শিশুপুত্র কাদে অবিরল। 


হেরিল তাহারে যত কৃত্তিকূর দল ॥ 
হেরিয়া নির্জনে সেই শিশু হুদর্শন। 
আপনার গৃহে তারা করে আন্যন ॥ 
জল কহে, শিশুটিরে গৃহেতে আনিয়া । 
পালন করিছে তারা স্তন ছুগ্ধ দিয় ॥ 
সন্ধ্যা বলে, কৃত্তিকার৷ সকলে মিলিয়। 
পালিছে শিশুরে বহু যতন করিয়া ॥ 
পোস্তপুত্ররণে শিশু আছে কৃতিকার। 
কাণ্তিকেয় নাম তাঁরা দিয়াছে তাহার ॥ 
রাত্রি কহে, শুন শুন আমার বচন। 
কত্তিকার প্রাণপ্রিয সে শিশু এখন ॥ 
চোঁখের আড়ালে প্রভু না রাখে কখন। 
দুর্লভ বন্ত আনি করা ভোজন ॥ 
শুনি! তাদের মুখে সকল বচন। 
আনন্দিত হইলেন বিষ সনাতন ॥ 
পুত্রের বারতা পেষে দেবী হৈমবতী | 
ধনরতু দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
নানাবিধ বন্তরআদি করে বিতরণ | 
ধন দান করিলেন দেবদেবীশ্ণণ ॥ 
কাতিকের জন্মকথা যেই জন শুনে । 
ধনেপুত্রে বাড়ে সেই, বাঁড়ে জনে-মানে | 
্রক্ধবৈবর্তের কথা অস্ত সমান | 
শ্রোতা ও পাঠক দেহে হয পুণ্যবান্‌। 
গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





& হাদশ অধ্যায় 
কার্তিককে আনিবার জন্য শিবদুতগণের 
ক্ত্তিকাঁভবনে গমন । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন যুনিবর। 
পুত্রের সংবাদ পান পার্বতী শঙ্কর ॥ 
শঙ্করীর নাহি পয কালের ক্ষেপণ। 
অধিলম্বে পেতে চান সে পুত্র রতন ॥ 


২৭০ ্ীত্রীতরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


মহাদেবে লক্ষ্য করি বলেন শঙ্করী। 
কান্তিকেরে মহেশ্বর আন ত্বরা করি ॥ 
এখনি না৷ যদি পাই পুত্র দেখিবারে। 
তাহলে যাইব আমি প্রাণ ত্যজিবারে ॥ 
পুত্রে আনিবার তবে দেব পঞ্চানন। 
বলবান্‌ দূত সব করিল! প্রেরণ ॥ 
বীরভদ্র বিশালাক্ষ নন্দী-ভূঙ্গী আর | 
শহুকর্ণ কবন্ধক ভীষণ-আকার ॥- 
মহাকাল বজ্বদন্ত আর তনন্দন। 
গোকামুখ দধিমুখ ভীষণদর্শন ॥ 

হুঙ্কার করিয়। চলে যত সব দূত। 

সঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ যক্ষ রুক্ষ ভূত ॥ 
ডাঁকিনী যোগিনী চলে আকৃতি ভীষণ। 
বৈষ্ণবের! চলে দাথে চলে রুদ্রগণ ॥ 
নান! আন্ত্র হস্তে ধরি চলে দলে দলে। 
কৃত্তিকার বাঁদগৃহ ঘিরিল সকলে ॥ 
হেরিয। কৃত্তিকাগ্ণণ ব্যাকুলিত হয়। 
ভয়ে ভযে তার! আসি কার্িকেটৈ কয় ॥ 
গুন শুন বন তুমি, ন জানি কারণ। 
ভবন ঘেরিল আজি কার সৈম্গ্রণ'॥ 
উপায় না হেরি আজি না জানি কি হবে। 
কি করি এখন বৎস, শীঘ্র কহ তবে॥ 
শুনিষ। তাদের বাক্য কার্তিকের কয়। 
যতক্ষণ আমি আছি নাহি কোন ভয় ॥ 
শুন গুন মাতৃগণ কহি সবাকারে। 
দৈবলিপি নিবারিতে কেহ নাহি পারে ॥ 
সহম। তথায় নন্দী করে আগমন । 

বলিল সবার প্রতি করি সম্বোধন ॥ 

শুন শুন মাতৃগণ, শুন হে কার্তিক । 
শিবদূত মোরা সব নিতান্ত নিভাঁক ॥ 
মহাদেব আমাদের করিল প্রেরণ । 

তার শুভময বার্ত। করহ শ্রাবণ॥ 

তগ্নবান্‌ গণেশের জন্ম মহোত্মবে। 

্রশ্না বিষ্তু মহেশ্বর উপনীত সবে 











কৈলাসে দভার মাঝে দেবী হৈম্বতী | 
জিজ্ঞাসে সংবাদ তব শ্রীবিষুর প্রতি 
দেবতাগণেরে ডাকি বিষ অতঃপর | 
ক্রমে ক্রমে পাইলেন তোমার খবর | 
করিতেছ বাণ তুমি কৃত্তিকা তবনে। 
তাই মোরা আপিযাছি তব অন্বেষণে । 
একদা! পার্বতী দেবী শঙ্করের সহ। 
নির্জনেতে রতিক্রীড়া কৰে অহরহঃ| 
সেথায দেবতাগণে করি দর্শন । 
শঙ্করের বীর্য পড়ে ভূমিতে তখন ॥ 
অক্ষম হইল ধরা সে বীর্ধ্য ধারণে। 
নিক্ষেপ করিল তাহা দীপ্ত হুতাশনে | 
বহ্ছিদেব না সহিল সে বীর্য্যের ভার। 
নিক্ষেপ করিল শরবনের মাঝার ॥ 
সেখানে জনম তুমি করিলে ধারণ। 
কৃত্তিকা আনিযা তোমা কবেন পালন ॥ 
পার্ববত্তী তোমার মাতা! শিব পিতা হয। 
তোমার লাগিঘা 'তারা ব্যাকুল হৃদয ॥ 
হে কার্ডিক তব শুভ অভিষেক তরে । 
হুরগণ আছে বমি কৈলাস ভূবে॥ 
এখন মোদেব সাথে করহু গমন 
সেনাপতি পদে বিষুগ করিবে বর্ণ ॥ 
তারক নামেতে আছে অন্তর ভীষণ। 
তাহাবে কার্তিক তুমি করিবে নিধন ॥ 
দীপ্তিমান্‌ তুমি হও শিবের সন্তান । 
কোন্‌ জন ভ্রিড়ুবনে তোমার সমান ॥ 
আপন প্রভাষ ভুমি আপনি উজ্ছবল। 
ূর্য্যদম দীপ্তি তব দেখিনু সকল ॥ 
রুত্তিকার বাসগুহ তব যোগ্য নয । 
চন্দ্রপ্রতিবিদ্ব কুপে শোভিত কি হয । 
শুন শুন শস্তুপুত্র কি কহিব আর। 
বিষুরূপে আছ সর্ব জগৎ্-যাঝার ॥ 
আকাশের মত তুমি ব্য সর্ব স্থানে। 
কেমন করিয়া বল রহিবে এখানে ॥ 


গণেশখন্ত | ২৭১ 


বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার । 
কৃত্তিকাগণের গৃহ অযোগ্য তোমার ॥ 
ত্র ক্ষুদ্র পক্ষীদের উনরের মাঁঝে। 
গ্রুড় পক্ষীর বাস কত নাছি সাজে ॥ 
তৌমার মহিমা কেহ জানিতে ন। পারে। 
কৃতিক। কেমনে কহ জীনিবে তোমারে ॥ 
যাহার মহিম। কেহ বুঝিতে ন! পারে । 
কেমনে আদর তার! করিবে তাহারে ॥ 
পদ্মের সহিত বাস করে ভেকগণ। 
পদ্দের সম্মান তার! না করে রক্ষণ ॥ 
শুনিয! সকল কথ। কার্তিক তখন। 
নন্দী প্রতি কহে তবে মধুর বচন ॥ 
মৃহাজ্ঞানী ওহে নন্দী অতি শক্তিমান্‌। 
কি আর বলিব বল তব বিদ্যমান ॥ 
তোঁমার প্রশংস! আমি কি করিব আর। 
মহাঁবলশালী তুমি জীনি অনিবার ॥ 
ব্রৈকালিক জ্ঞান মৌর আছে বিদ্যমান । 
জানি ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ॥ 
কর্মবশে যে যোনিতে জন্ম হয় যার। 
পরম নির্বৃতি সেথ৷ প্রাপ্তি হয় তার ॥ 
কর্্মভোগ-অনুদারে যে যেখানে রব । 
তার কাছে সেই স্থান শ্রেষ্ঠতম হয় ॥ 
সনাতনী বিষ্ুুমাষ! বিশ্বের জননী | 
শৈলরাজপত্রীগর্ভে জন্মিল। আপনি ॥ 
কঠোর তপস্তা করি বহু বর্ষ ধরে। 
পতিবণপে পাইলেন দেব মহেশ্বরে ॥ 
কল্পে কল্পে প্রতিজন্মে জানি অনিবার। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন জননী আমার | 
প্রকৃতি হইতে যত নারীর উদ্তব। 
কেহ অংশ কেহ কল! রমণীর! সব ॥ 
প্রকৃতির কল! হয় এ কৃতিকাগণ। 
স্তন দ্বান করি মোরে করিল পালন ॥ 
মাত। সম কৃতিকার! করিল পোষণ 
ইহাদের পোষ্যপুত্র আমি যে এখন ॥ 


। সস 


মহেশ্বর-বীর্ষ্যে আমি জন্মলাভ করি। 
তাই. মোর পিতা হন দেব ভ্তিপুরারি ॥ 
পার্বতীর গর্ভে মোর জন্ম নাহি হয। 
ধর্মমাত! ভিন্ন তিনি অন্য কিছু নয ॥ 
স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী কন্যা! ও ভগিনী । 
ইফউদেব্পত্ী আর গুরুপত্বী ধিনি ॥ 
পুত্রেধূ পত্বীমাতী। মাতার জননী । 
মাতৃধস! পিতৃঘল! পিতীর রমণী ॥ 
মহোদরপন্থী আর মাতুলানী যারা। 
বেদ-অনুষাষী হয় মাতৃম তার! ॥ 
ভ্রিলোকের পূজনীয়া! এ কৃত্ভিকাথণ। 
ব্রহ্মাকন্তা সবে তার! জানি অনুক্ষণ ॥ 
যখন তোমারে বিষণ করিল প্রেরণ । 
অবশ্যই তব সাথে করিব গথন ॥ 
চল তবে ত্বরা করি যাই তব সাথে । 
হেরিব দেবত| সবে কৈলাস-সভাতে ॥ 
মনের বাদন! ইথে হইবে পূরণ । 
জননীর পাঁশে আমি করিব গমন ॥ 
্রহ্মববর্তের কথা অমৃত মধুর । 
যেইজন শুনে তার পাপ হয দূর ॥ 
গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায সমাপ্ত । 





গ ভ্রচকাদশ অধ্যায় 
রুত্তিকাগণেব নিকট কান্তিকেব বিদীবগ্রতণ ও 
বৈলাসে আগমন। 
নারদেরে সন্বোধিযা কন নারায়ণ । 
শুন শুন তারপর অপূর্ব কথন ॥ 
নন্দীরে এসব কথা বলিষা তখন । 
কৃত্তিকাগণেবে ভাকি বলে ষডানন ॥ 
শুন শুন মাতৃগণ লহ নমস্কার | 
শিবের আলয়ে আমি যাইব এবার ॥ 
দেখিব দেবতাগণে দেখিব মাতায়। 
কৃপা করি দেহ আজ আমারে বিদীয় | 


২৭২ ীশরীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ ] 


ংযোগ বিষোগ আদি দৈবের অধীন । 
দৈবের অধীনে বিশ্ব চলে নিশিদিন ॥ 
এই দেব শ্রীকৃষ্ণের অধীন আবার। 
শ্রীকৃষ্ণেরে তাই লবে পুজে অনিবার ॥ 
দৈববল বৃদ্ধি পাষ কৃষ্ণের ইচ্ছায। 
হরির ইচ্ছায ক্ষয় পাষ পুনরায় ॥ 
দৈবে বদ্ধ নাহি হয় কৃষ্ণতক্ত জন। 
তাহার বিনাশ নাহি হয় ক্দাচন ॥ 
স্খদ মোক্ষদ্দর আর সারভূত হরি। 
তাহার ভজন। কর নিশিদিন ধরি ॥ 
ছুঃখপ্রদদ এই মোহ কর পরিহার । 
ব্রহ্মা বিষ শিব কৃষ্ে মেব অনিবার ॥ 
আনন্দের মূলাধার কৃষ্ণ সনাতন । 
এ ভব-সমুদ্র-মাঝে আমি কোন্‌ জন ॥ 
তোমর! কে হও মোর কহ মাতৃগণ। 
কর্মন্োতে হইয়াছে মোদের মিলন ॥ 

ংযোগ বিযোগ ঘটে হরির ইচ্ছাষ। 
কৃষ্ণের অধীন বিশ্ব নন্দেহ কি তায ॥ 
জলবুদূবুদ সম অনিত্য সংসার! 
মায়ার প্রভাবে মুঢ় পড়ে অনিবার ॥ 
যাহার আসক্তি আছে কৃষ্ণের উপরে । 
নির্লেপ হইয। সেই অবস্থান কবে | 
অতএব মোহ সবে কর পরিহার । 
প্রন মনেতে দাও বিদায এবার ॥ 
এত বলি কাণ্তিকেষ প্রণমে সবাযু। 
তখনি ক্রন্দন বোল উঠিল মেখায।॥ 
এত যত্বে কত্তিকেবে পালন করিল । 
কৃত্তিকাগণের তাই অন্তবে লাগিল । 
অবির্ল অশ্রুধারা বহিল নযনে | 
্ণেকে চেতন থাকে, অচেতন ক্ষণে ॥ 
কাণ্তিকেরে কোলে ল+ষে কৃত্তিকাহন্দরী | 


বলিলেন বস, কোথা বাবি মোবে ছাড়ি॥ . 


তোম! বিন! কী প্রকারে বাঁচিষা বহিব। 
বল তুমি হেথা! মোর! কিভাবে থাকিব ॥ 


কিরূপেতে বল মোর। দানিব বিদীষ। 
কী দোষ করেছি বল দেবতাঁর পাষ। 
এত বলি কৃতিকার! কাঁদিতে লাগিল। 
ধীরে ধীরে ফড়ানন সাস্বন। দাণিল॥ 
তখন মাতার! সব প্রবোধ মান্যি।। 
কাত্তিকে বিদীষ দয আশিস্‌ করিয়া । 
মাতাদের আশীর্ব্বাদ লতি অনন্তর! 
শিব-পারিষদ নূহ চলিল সত্বর | 
বিশ্বকর্মমা-বিনির্দিত রথের উপরে | 
কারতিকেয় বসিলেন প্রফুল্ল অন্তরে 
পুষ্পেব মালায রথ কিব! শোভ। পাষ | 
উদ্ভাসিত চতুন্দিক্‌ রত্বের গ্রভায | 
রমণী কক্ষরাজি রথেতে বিরাজে। 
মণিময় দর্পণাদি শোভে তারি মাঝে | 
মনের মতন গতি শত চক্র তার । 
পার্ববতী-প্রেরিত রথ অতি চমৎকার ॥ 
কার্তিকেষ সেই রথে উঠিলা যখন | 
হস! কৃত্তিকাগণ হারায চেতন ॥ 

পুনঃ জ্ঞান লাভ করি করে হাহাঁকার। 
কাত্তিকে সম্মুখে হেরি করিল! চীৎকার | 
আলুথালু কেশবান পাগলিনী-প্রায়। 
বক্ষে কবাঘাত করি করে হাষ হায ॥ 
কাণ্তিকে ভাকিষা কহে কৃতিকার! সবে। 
আমর! এখন বল যাই কোন্‌ ভবে॥ 
কোথ! তুমি যাও বৎস, আমাদের ছাড়ি । 
তোমারে ছাড়িযা! মোরা রছিতে না! পারি। 


। করিনু তোমারে মোরা ললিন-পালন। 


ধর্ম-অনুসারে তুমি মোদেব নন্দন ॥ 
কেমনে যাইবে তুমি ছাড়ি মাতৃগণে 
ধর্থেব বিরুদ্ধ কাজ করিবে কেমনে | 
এরূপ বিলাপ করি কৃণ্তিকামকল। 
পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা তার! যায অবিরল | 
অনস্তর কার্তিকেষ বিনদ্র কথাধ। 
বুধাইযা তাহাদের লইল বিদাষ | 


গণেশখণগ্ড। ২৭৩ 





পারিষদ সহ চলে শিবের নন্দন ৷ 
পূরণকুত্ত দধি আদি করিলা দর্শন | 
বেশ্যা শুরুধান্থ ঘৃত মধু ও দর্পণ । 
লাজ পুষ্প দুর্ববা বৃষ গজেন্জ ব্রাহ্মণ ॥ 
জবলভ্ত অনল পান পরিপক্ক ফল। 
যাত্রীকালে কাত্তিকেয হেবিল সকল ॥ 
পতিপুত্রবতী নারী মুক্তা ও চন্দন | 
সকল মঙ্গল বস্ত করিল দর্শন ॥ 
বাম পার্থে ছেবে শিবা, দক্ষিণে ময়ুর | 
খণ্ডন কোকিল আদি ছেবিল প্রচুর ॥ 
শঙ্খচিল চক্রবাক ধেনু কৃষ্ণনাব। 
বৎসযুক্ত ধেনু আর্দি হেবে অনিবার ॥ 
শুনিল মঙ্গলবাছ্, শুনে হরিনাম । 
শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ শুনে অবিরাম ॥ 
এইরূপে কাণ্তিকেষ আনন্দিত মনে । 
রথে চড়ি চলিলেন পিতার ভবনে | 
ম্যগ্রোধেব বুক্ষ ছিল কৈলাস-শিখরে। 
তাব মূলে আসি সবে অবস্থান করে ॥ 
এদিকে পীর্ববতীদেবী ব্যস্ত অতিশয় । 
নানা মণি যুক্ত। দিঘা সাজা আলয় ॥ 
অলঙ্কত করে পথ পল্লব-মালায। 
লক্ষ লক্ষ রদ্বদীপ কিবা শোভা পায় ॥ 
দ্বারে শোভে পূর্ণকৃস্ত কিবা শোভা ভার। 
কদলীর বৃক্ষ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
নট নটী নৃত্য সেথা কবে নিরন্তর । 
মহোৎমবে মুখয়িত কৈলাসননগ্রর ॥ 
অনন্তর হৈমবতী সহান্ত বদনে | 
কা্তিকে আনিতে চলে দেবীগণ সনে ॥ 
লক্মমী সরন্ততী গঙ্গা অহল্যা তুলসী । 
দিতি তারা রতি আর অদিতি রূপসী ॥ 
শতরূপ! শচী সন্ধ্যা রোহিণী আকৃতি ৰ 
সাবিত্রী বরুণপত্ী দেবী অরুত্বতী। 
মনোরমা দেবহুতি একপর্ণী দৃতী ॥ 
রাজ--১৮ 


নি 


মনসা! মৈনাকপত্ী আর বনুহ্ধর । 
পার্বতী দেবীব সহ চলিলেন তত্ব ॥ 
বস্তা তিলোতমা৷ আর দ্বৃতাচী উত্ববশী। 
নুশীল। ললিতা কল। হুন্দরী রূপসী ॥ 
মেনকা গ্রভৃতি যত অপ্ষারা সকলে । 
মনোহর নৃত্য করি সাথে সাথে চলে ॥ 
দেবত। গ্রন্ধর্ব আর পর্বতের দল । 
কার্তিকে আনিতে গৃহে চলিল সকল ॥ 
নানারপ বাছধ্বনি করে বাগ্ভকর। 
সাথে ষাখে চলিলেন ভোলা মহেশ্বর ॥ 
চলিল ভৈরবদল ক্ষেত্রপাঁলগ্নণ। 
শিব-পাবিষদ যত চলিল তখন ॥ 
পার্ববধতীরে যেই সেথা করিল দর্শন । 
কাতিকেয় রথ হ'তে নামিল তখন ॥ 
নামিযা মাতাব পাষে নমস্কার করে। 
দেবী তারে জ্রোড়ে লয় অতি স্নেহভরে ॥ 
ছেরিয়! বদন তাঁর করিল চুম্ঘন। 
আশীর্বাদ করে তারে দেবদেবীগণ ॥ 
অনস্তর কার্তিকৈষ আনন্দিত মনে। 
সকলের সহ চলে শিবের ভবনে ॥ 
কাণ্তিক সেথা আমি করিল দর্শন। 
রত্ব-সিংহাসনে বসি বিষ সনাতন ॥ 
ধর্ম ব্রহ্ম ইন্দ্র আদি ঘেরিযি! তাহারে । 
স্তবস্তুতি করিতেছে ভক্তি সহকারে । 
বিষ্ণুর মোহনবূপ করি দরশন | 
প্রণমিল ভার পদে শিবের নন্দন ॥ 
আজীনুলম্িত ভুজ স্বুরূপদর্শন। 

হাঁতে শোভে তীর ধনু বীরের মতন ॥ 
কাত্তিকেষে দেখি বিষ্ু প্রসন্ন হইল। 
ছুই হাত তুলি তায়ে আশিস্‌ করিল | 
তাক্ধপব সেথা যত দেব্গণ ছিল। 

দ্রুমে ক্রমে কাতিকেয় সবে প্রণষিল 
আশীর্ববাদ করে তারে যত দেবগণ। 
রহু-সিংহাসনে বসে শিবের নন্দন ॥ 


২৭৪ শরীপ্রীত্রদ্দ বৈবর্তপুরাণ। 





পার্বধতীর সহ মিলি দেব পশনন। 
বিপ্র্গণে ধন-রডু করে বিতরণ ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণ কথ! অসৃত মধুর | 
গুনিলে পাতক রাশি সব হয় দূর | 
গণেশখণ্ডে হ্রয়োদশ অধ্যান বমাপ্ত। 


ররর রা 


ও চতুর্দশ অধ্যায় 
কাঁিকেব অভিবেক, কার্তিক এবং গণেশের 
বিবাহ। 
পুরাণের কথা শুনি নারদ হুমতি। 
নারায়ণ-প্রতি কহে হ'য়ে হউ অতি 
শ্রীহরি-কীর্ভন কথ! বড়ই মধুর | 
বতই শুনেছি প্রভু চিত হয পুর 
অতঃপর বল দেব কি ঘটে ঘটন। 
সমস্ত শুনিব আমি হরধিত মন ॥ 
নারায়ণ কহে শুন নারদ? হুমতি | 
পুত্রলোভে হরগৌরী আনন্দিত অতি ॥ 
কার্তিকেরে বসালেন রত্র-সিংহাসনে | 
সুমধুর বাগ্ধ যত বাজে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
শঙ্খ কাংন্ত করতাল বাঁজিল তখন | 
বিরুঃছরি বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ | 
তীর্ঘজলে কার্তিকেরে করালেন সরান | 
কিরীট মুকুট আদি করিলেন দান ॥ 
বহ্ধিশুদ্ধ বস্তু রত্বের ভূষণ | 
বনমালা চক্র আদি করে সমর্পণ | 
যজ্জসূত্র দান করে ব্রহ্মা! ভগ্থবান্‌। 
সাবিত্রী করেন তারে কৃষ্ণমন্ত্র দান ॥ 
প্রীহরি কর্ণেতে মন্ত্র দিলেন তাহারে । 
কমণগুলু ব্রদ্ধা অন্্র দিল। নির্বিচারে ॥ 
ধন্মদেব দান করে ধর্ম গ্রতি মতি । 
দয়া গ্রীতি দিল তারে সর্ববজীব প্রতি ॥ 
যোগতত্ব দান করে শিব ভগবান্‌। 
দাঁন করে সিদ্ধিতত্ব আর তত্ুভজ্ঞান ॥ 


পিনাক পরশু শুল অন্ত্র যত ছিল। 
লেহভরে মহেশ্বর কািকেরে দিল | 
বরুণ তাহারে করে শ্রেতছত্র দান। 
শ্রে্ঠহস্তী দান করে ইন্দ্র মতিযান্‌॥ 
ভক্ভিভরে স্থধাকুণ্ড দিলা শশধর | 
বেগবান্‌ রথ দান করিল ভাস্কর | 
কামদেব কামশান্ত্র দিলেন তখন । 
নানা উপহার দেখ যত দেবগ্রণ | 
পার্বতী তখন আসি প্রসন্ন-বদনে। 
মছাবিষ্ভা দান করে আপন পন্দনে ॥ 
বিদ্যা মেধ! দয়! আর ভক্তি হরি প্রতি। 
প্রীহরির দাস্ত হাসি দিলেন পার্বতী ॥ 
দেব্গণ প্রতি বলে পরবর্বতী ভখন। 
কান্তিকের বিবাছেতে করেছি মনন ॥ 
দেবসেন! নাষে কন! জথতমোহিনী | 
সুশীল! ও স্ুবিনীতা রূপনী রমণী॥ 
তার পনে কার্তিকের বিবাহ দানিতে। 
অতিশষ অভিলাব জাগিয়াছে চিতে ॥ 
ইহা শুনি দেবগণ হছরিষ অন্তর। 
পুলকে আদেশ দেন দেব মহেখর | 
বেদমন্ত্র পাঠ করি ব্র্ধা শুভন্দণে। 
কাণ্ডিকে বিবাহ দিল! দেবসেন! সনে | 
সমারোহে অভিষেক করি সম্পাদন । 
স্বস্থানে প্রস্থান করে বত দেব্গণ | 
অনন্তর মহাদেব ভক্তি সহকারে । 
পৃজিলেন নারাহণ ধর্ম ও ব্রহ্গারে | 
মহেশ্বরে ধর্মদেব করি আলিঙ্গন | 
প্রণমিল তক্তিভরে তাহার চরণ ॥ 
মহাদেব হিমালযে করিলা অঙ্চন। 
আপন আলয়ে সবে করিল গমন ॥ 
তারপর কিছুকাল এইরূপে যাধ। 
দেবগণে মহেশ্বর ডাকে পুনরায় ॥ 
গণেশের বিভাকার্ধ্য মাপন তরে । 
হর্গোরী মহানন্দে আযোজন করে ॥ 





০ 


গণেশখণ্ড। ২৭৫ 





আফিল দেবতাগণ, আসে মুনি সব। 
কৈলাস নগরে-পুনঃ হইল উৎসব ॥ 
পুষ্টি নামে কগ্ঘ। ছিল অতি রূপবতী | 
গণেশের সাথে বিভ। দিলেন পার্বতী ॥ 
পুষ্ঠির অপর নাম মহাষ্টী হয। 
নবহুর্গ। বলি তার আছে পরিচধ॥ 
কার্তিকেয় গণেশের বিবাছের পর। 
হৈমবতী মহাস্থখে রহে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ চিন্তা করে সর্বদাই । 
শ্রীহরির ধ্যান ভিন্ন অন্ চিন্তা নাই ॥ 
কার্তিকের অভিষেক হ'ল মমাপন। 
করিলাম তাহাদের বিবাহ-বর্ণন ॥ 
কিরূপে পার্বতী দেবী পুত্র লাভ করে। 
কহিলাম সব কথা৷ অতি সবিস্তীরে ॥ 
দেবতাগণেৰ হ'ল শুভ সম্মিলন | 
তোমার নিকটে তাহ! করিনু বর্ণন | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ! কহ মতিমান্‌। 
কহিব তোমার আমি অপূর্ব আখ্যান | 
পবিত্র গণেশখণ্ডে অ'ছে বিবরণ | 
যেই শোনে তার হয পাপের খণ্ডন ॥ 
বেদব্যাস প্রথমেতে রচিল কাহিনী | 
গ্রণ্যমান্ত তাই তিনি সর্বলোকে জানি ॥ 
গণেশখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


সত ও ভাসি 


গু পঞ্চদশ অধ্যায় 
গণেশ্বে মস্তকশৃল্ত হইবাব কাব কথন । 

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
কপা করি কর মোব সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
অগতির গতি তুমি জতের গ্রাণ। 
তোমা ছৈতে জগতের পতন উত্থান ॥ 
জ্ঞানের নিদান তুমি জগৎগোনাই | 
তোমা কাছে এই হেতু বেন জানাই ॥ 


দেবতার অধিপতি শিব মহাশয়। 

তার পুব্র গণেশের বিদ্ব কেন হয় ॥ 
পরিপূর্ণতম হরি গরোলোক-ঈশ্বর 
পার্বতীর পুত্ররূপে ধরে কলেবর ॥ 
যাহার নামেতে হয় পুণ্যের অর্জন । 
সর্ববসিদ্ধিদাতা যিনি নিত্য সনাতন ॥ 
ঈশ্বরের অবতার বিদ্বিনাশন। 

তবে তার মুণ্ড কেন হইল ছেদন ॥ 
শনির দর্শন-মাত্রে বিদ্ব কেন হয়। 
তাহার কারণ মোরে কহু মহাশয ॥ 
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারাবণ। 
কছি আমি সবিস্তারে শুন দিষা মন ॥ 
যেব! এ কাহিনী শোনে তক্তিসহকারে । 
পাঁপ হৈতে মুক্ত সেই এ ভব সংসারে ॥ 
মান্বী ও সুমালী নামে ছিল ছুইজন। 
উভযেই ছিল অতি ভক্তিপরায়ণ ॥ 
একদিন কি কারণে ক্রোধিত অন্তর | 
মালী হুমালীরে শাপ দিলেন ভাব্বর ॥ 
তাহা দেখি মহাদেব অতি ক্রোধ ভরে । 
নিক্ষেপিল। শুল সূর্যে বধিবার তরে ॥ 
শুলের আঘাতে সূর্য্য অতি ব্যথা পায়। 
অচেতন হয়ে শেষে ভূমিতে লুটায় ॥ 
পুত্রের ছুর্দশা হেরি কশ্যপ তখন। 
বক্ষোমাঝে ল'যে তারে করিল ক্রন্দন ॥ 
স্বৃতবল্প ভাবি তারে করে হাহাকার । 
দেবগণ উচ্চৈঃম্ষরে কাদে বারবার | 
সুর্ধ্যেরে হারাষে বিশ্ব অন্ধকারপ্রাব। 
দেবমুনিমনুগণ করে হীষ হাঁয ॥ 
পুত্রেরে নিশুত হেরি কশ্খাপ তখন | 
শিব প্রতি অভিশপ করিলা অর্পণ ॥ 
গুন শুন মহেশ্বর, শুন পঞ্চানন। 

শুল দিষ! মম পুত্রে হানিলে যেষন ॥ 
তেমনি তোমাবে আমি কহি বারবার । 
মত্তক ছেদন হবে পুত্র তোমার ॥ 


রি রী্রীব্রহ্মবৈবর্পুরাণ। 





ব্রক্মশাপ জেনে। তুমি কভু ন! খণ্ডিবে। 
তোমার কারণে পুত্র শির হারাইবে ॥ 
ক্রোধণুন্ত হযে পরে ভোল! মহেশ্বর। 
্রঙ্মজ্ঞানে সুর্য্যদেবে বচান সত্বর | 
চেতনা পাইযা৷ ঘূর্্য আখি মেলি চাষ। 
পিতা ও শ্রীমহেশ্বরে প্রণমিল পায় ॥ 
কশ্থপ শ্রীপঞ্চননে দিল! অভিশাপ । 
ইহা শুনি সুর্্যদেব করে অনুতাপ ।॥ 
কশ্টাপেরে কহে সূর্য ক্রোধভরে অতি। 
বিষষ-ন্থথের প্রতি নাহি মোর মতি ॥ 
বিষষ-বাসন। আমি করি পরিহার । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥ 
ঈশ্বর কেবল পত্য আর তুচ্ছ সব। 
করিব কেবল সেই শ্রীছরির স্তব ॥ 
বিষষের হ্থখ নাহি চাহে হ্ধীজন | 
হরির চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ 

এত বলি রুষ্ট হৈয়৷ দেব দিবাকর । 
নিজকর্থম ত্যাগ করি রহে নিরন্তর ॥ ' 
ূর্ধ্যোদ্ষ নাহি হয় করি নিরীক্ষণ। 
চিন্তিয়া আকুল হন ব্রন্ধ। সনাতন ॥ 
কি হুবে উপায় এবে ভাবি অতঃপর । 
ূ্ধ্যপাশে ত্রন্মাদেব গ্নেলেন সত্বর॥ 
সান্তৃন। পরান তারে করি বারংবার 
বিষয়ে আসক্ত তারে করে পুনর্ববার ॥ 
শিব ব্রহ্মা কশ্মপাদি প্রফুল্প অন্তরে । 
অনন্তর সূর্য্যদেবে আশীর্বাদ করে ॥ 
তারপর শ্বস্থানেতে করিল প্রস্থান । 
আপনার রাঁশিমাঝে সুর্ধ্যদেব যান ॥ 
মালী ও মুম'লী দৌহে রোগগ্রত্ত হয। 
সর্ব অঙ্গ বিগলিত হ'ল অতিশয় | 
শ্তিহীন গ্রতাশূন্ত হইল তাহারা । 
অতীব বিকৃত হ'ল তাদের চেহার। ॥ 
উভষে গমন করে ত্রক্মার সকাশে। 
প্রণমিষা ধীরে ধীরে সবিনয়ে ভাষে॥ 


উপাষ মোদের কর ওগে! পম্মামন। 
কিভাবে হইবে বল শাঁপের মোচন | 
তাহাদের দেখি ব্রহ্মা কছিলা তখন। 
ূ্ধ্য-কোপে হুইযাছে অবস্থা এমন | 
শুন গুন চাহ যদি নিজেব মঙ্গল । 
দুর্যোর ভজন তবে কৰ অবিরল 
এই কথ! বলি শেষে ব্রহ্মা তগবান্‌। 
দুর্য্যের কবচ আদি করিল প্রদান ॥ 
ূ্্যপূজাবিধি আর হুপবিতরস্তব] 
মালী ন্ুুমালীরে ব্রহ্মা কহিলেন সব ॥ 
পুক্করতীর্ঘেতে যাষ মিলি ছুইজন। 
তক্তিভরে ভাক্করের কবে আবাধন ॥ 
ূ্ধ্য স্তবে জানিবেক পাপের খণ্ডন। 
প্রতিদিন সূর্য্য স্তব কর সর্ববজন | 
তোমার প্রশ্নের আমি দিলাম উত্তর | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ! কহ অতঃপর ॥ 
পুরাণের পুণ্যকথা গুনে যেইজন | 
অবশ্য তাহার হয পাঁপ-বিমোচন | 


৪ মালী ও সুমালীব ণাপ হইতে মুক্তিলাভি। 


নারদ কহিলা, গ্রভু কহ সবিশেষ । 
কীভাবে হ্থমালী মালী মুক্তি পা শেষ॥ 
নারাধণ বলে তবে কর অবধাশ। 
অভিশাপ-মুক্তি কথ! করিব ব্যখ্যান। 

হযে দৌঁহে ভাবে মনে মনে। 

এ রোগ হইতে মুক্তি পাইব কেমনে ॥ 
এত ভাঁবি ছুইজনে বিধিপাশে যাষ। 
সা্টাঙ্গে লুটাযে পড়ে দৌহে বিধি-পাঁধ ॥ 
শুনিযা তাদেব অতি কাতর বেদন। 
মম্তায় পূর্ণ হয প্রজাপতি-মন | 
নুমালী-মালীকে নিষে দেব প্রজাপতি । 
উপনীত হইলেন বিষ্তুর সংহতি | 
নাঁরাধণে লক্ষ্য করি বলে গ্রজাপতি। 


| তোম কাছে আদিযাছি জগতেৰ পতি ॥ 





চাপা সি সপ সপ 
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এই ছুই ভ্রাতা হয যালী ও নুমালী। | জপততপ প্রাণীযাম পূজার বিধান । 


ুরধ্-অভিশীপে হয় দেহ যেন কালী॥ 
জরাগ্রন্ত রুগ্ন অতি বিকট দর্শন | 
কিরূপে এদেব শাঁপ হয় বিমোচন ॥ 
ইছার উপায কহ দেব নিরঞ্ীন। 
অগতির গতি তুমি জানি নারাষণ ॥ 
শুণিয় ব্রহ্মার বাক্য নারাষণ কঘ। 
কেমনে হইবে শুন এই পাপ ক্ষয় ॥ 
অবধান কর, বলি দেব প্রজাপতি। 
পুক্ধরেতে যায যেন অতি শীত্রগতি ॥ 
তথায় নিবিষ্ট মনে ভজিবে ভাস্করে। 
তবেই পাইবে মুক্তি দিনকর-বরে ॥ 
অভিশাপ ইহাদের হইবে মোচন। 
মিথ্য। নাহি হবে কভু আমার বচন ॥ 
বিষ্টুর সকাশে বসি ছিলেন শঙ্কর । 
নারাষণে লক্ষ্য করি বলে অতঃপর ॥ 
সবিশেষ বল দেব পৃজাব বিধান । 
কপার ভিখারী এর। তব বিদ্যমান ॥ 
শঙ্কর-ইঙ্গিত পেষে দৈত্য ছুই ভাই। 
উপনীত হৈল যথ! জগ্ৎগৌসাই ॥ 
যোড়হস্তে বিষ্ণু পাশে আসি াড়াইল। 
কৃপা করি ভগবান্‌ দৃষ্টি ফিরাইল ॥ 
জরাগ্রন্ত জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণকাষ অতি। 
সর্ববদেহে বোগচিহ অশেষ ছুর্গতি ॥ 
স্থানে স্থানে পচা মাংদ খসি খসি পড়ে। 
কত শত কৃমিকীট তাহাঁধ ভিতরে | 
দুর্দশা এদেব দেখি কৃপান্বিত হযে | 
কহিলেন নারাণ অতি স্হদযে ॥ 
দৈত্য ছুই সহোদর করছ শ্রবণ । 
পুফরতীর্ধেতে গিষা শান্ত্রেব বিধানে 
পৃজহ তাক্ষরে শাপ মোচন-কাবণে ॥ 
এত বলি নারাহণ পৃজামন্ত্র দিল। 
কিভাবে হইবে পুক্ত। তাহাও বর্দিল ॥ 


সকল কহিল দেব দৈত্য সঙ্গিধান ॥ 
বর্ধকাল ধরি পৃজ1 করিলে ভান্বরে। 
শাপ হৈতে মুক্তিলাভ হবে তার বরে ॥ 
এতেক শুনিয়া ছুই ভ্রাতা সহোদর । 
পু্ষরতীর্ঘেতে যাষ অতীব সত্বর ॥ 
বিষুর বিধান মত মালী ও হ্মালী। 
পৃজিল ভাক্ষরদেবে হযে কৃতাঞ্জলি ॥ 
একটি বমর পরে হলে অবসান । 
ভাস্কর হইযা তু করে বরদান ॥ 
দৈত্যদের হয তবে শাপ বিমোচন । 
ধরিল অপূর্ব মুর্তি পূর্ব্বের মতন ॥ 
শাপমুক্ত হযে তার প্রণমে ভান্করে। 
আপন গুহেতে যায হরিষ অন্তরে ॥ 
এত কৃথ। বলি তবে দেব নারায়ণ । 
জিজ্ঞাসেন পুনরাষ নারদে তখন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা! বলহ আমারে । 
অবশ্য করিব চেষ্টা বাঞ্া পরিবারে ॥ 
গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যাষ সমাঞগু। 





$ ০ষাভশ অধ্যার 
গণেশেব গজানন্‌ হইবাঁব কাঁবণ। 
নারদ কহিলা, প্রভু কুপা-অবতার | 
শ্রীহরির অংশ তুমি মংশষ কি তার ॥ 
করিলে আমার আজি সন্দেহ-ভগ্জন। 
মালী ও সুমালী কথা করিনু শ্রবণ ॥ 
এইবার কৃপা করি কহ মহাশয। 
গণেশদেবের কেন গজমুণড হয় ॥ 
কৃষ্ণ বংশে জন্ম বার, বিনি স্বেচ্ছাম্য | 
কি হেতু এমন রূপ অতীব বিল্মুঘ ॥ 
অন্ত অন্য দেবতার! ব্ূপবান্‌ সবে । 
গণেশ হইল কেন গজানন তবে | 


শাকিল রী 


২৭৮ 


গ্ণপতি মহেশ্বর শিবের নন্দন । 
বিকৃত হইল রূপ কিসের কারণ 
নারদের এই প্রশ্ন করিয়! শ্রবণ। 
সুদুভাষে কহিলেন দেব নারাযণ ॥ 
শুন হে নারদ তুমি কথা রমণীয়। 
বেদের হুর্লভ কখ। অতি গোপনীয ॥ 
পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন। 
পিতার নিকটে ইহা! করিনু শ্রবণ | 
একদা শ্রীইন্দ্রদেব আনন্দিত মনে । 
এরাবতে চড়ি যাঁয় কানন-ভ্রমণে ॥ 
পুঙ্গভদ্রা-নদীতীর অতি চমৎকার । 
দুর্গম অরণ্য মাঝে কিবা শোভা তার ॥ 
কুম্থম উদ্ভানে বহে মন্থর পবন। 
ভ্রমর-গুঞ্জন শুনি ব্যাকুলিত মন॥ 
কোকিলের কুছ রবে মুগ্ধ হয় প্রাণ। 
পুষ্পগন্ধে আমোদিত কানন-উদ্ধান | 
ছেনকালে রস্ভাদেবী পুলকিত মন। 
কামদেব গৃহপানে করিছে গমন ॥ 
একমনে চলে রস্তা দ্রুত তার গতি। 
স্থুর্ত ক্রীড়ার লাগি কামাতুর! অতি ॥ 
সুগঠিত শ্রোণিদেশ রূপদী যুবতী | 
মুক্তানম দস্তরাজি ম্দর্শন অতি ॥ 
পকবিম্বফল-দম ওষ্ঠ ও অধর । 

বৃহৎ নিতম্ব তার অতি মনোহর ॥ 
শরতের চন্দ্রলম ব্দন তাহার । 
গুলেতে মালতীমালা শোভে চমৎকার ॥ 
নীলোৎপল-সম তাঁর ঘুগল ন্যন। 
সুন্দর কবরীভার নুবর্ভূল স্তন । 
রসিক! রূপসী নারী অতি যনোহুব। 
গঁজেন্দরনমান তার গধন মন্থর ॥ 
অগ্দরীপ্রধানা নারী অতি রমণীষা। 
চলিতেছে একমনে কটাক্ষ হানিযা ॥ 
রন্তারে হেরিয়া দেখা দেব পুরন্দর | 
কামবাণে হল তার ব্যাকুল অস্তর | 





শরপ্রীত্রদ্দবৈবর্ত-পুরাণ। 
ৃ এরাবত হৈতে ইন্দ্র নামিল তখন। 


রস্তার সকাশে ত্বরা করিল গমন ॥ 
ডাকিয়া! কহিল তারে, গুন বরাননে | 
বল বল যাইতেছ কাহার ভবনে ॥ 
বহুদিন পরে তোম! করিনু দর্শন । 
তোমারে হেরিয়া! আজি উল্লসিত মন ॥ 
কোন্‌ জন প্রিকপাত্র হইল তোমার । 
চলিযাছ আজি তুমি ভবনে কাহার ॥ 
শুনিয়া তোমার কথা দূতের বদনে 
আগিয়াছি এই স্থানে তব অন্বেষণে | 
তব প্রতি অনুরক্ত আমি দর্বদাই। 
মোর মনে তুমি ছাড়া অগ্ত চিন্তা নাই। 
স্বামিত জল পানে ধায যার মন। 
পর্বযুক্ত জল পাঁন না করে কখন ॥ 
অন্বৃতে যাহার রুচি, স্থরা নাহি চায়। 
'ছুগ্ধে তৃষ্ণা আছে যার, জল নাহি খায় | 
কুম্থমশয্যার মাঝে যে করে শবন। 
অন্ত্রশষ্যা-মাঝে নাঁছি শোধ সেই জন | 
নরক চাছে না কু স্বর্গবাসী নর। 
মূর্খলঙ্গ নাহি করে পণ্ডিতপ্রবর ॥ 
একবার যে তোমারে করে দরশন। 
অন্ত নারী প্রতি তার মাহি ধাধ মন॥ 
এই কথ! বলি তারে দেব পুরন্দর। 
রতির কামিন! তারে জানায় সত্বর | 
গুনিয়! ইন্জের বাক্য মধুর বচনে। 
রস্তাদেবী ইন্দ্রদেবে কছে সেইক্ষণে ॥ 
যেথা অভিরুচি মোর সেথা আমি যাই। 
মোরে কেন এই কথ! বলিছ বৃথাই ॥ 
পুরুষ লম্পট সদ! ভ্রঘরের মত। 

ভিন্ন ভিন্ন কুহমেতে ভ্রমে অবিরত 
বাবুসম গচঞ্চল পুরুষ প্রকৃতি । 
নারীরে বঞ্চনা করা তাহাদের রীতি ॥ 
ধতদদিন কার্ধ্য তাব ন! হয উদ্ধার | 
ততদিন নারীসগ্গ নাহি ছাড়ে শর ॥ 


০০ 


সরোবরে জল যবে শু হয়ে যায। 
জলজীব সেই স্থান ত্যজিবে ত্বরায় ॥ 
সেইবপ পুরুষের! কার্য সিদ্ধ হ'লে। 
রমণীর নঙ্গ ত্যাগ করযে সকলে ॥ 
এত শুনি ইন্দ্ররাজ ক্ষু অতি মন। 
সকাতরে বলে তবে রম্তারে তখন ॥ 
ছল ত্যজি আলিঙ্গন দেহ গো ললনে। 
তব বশীভূত আমি জ।নিবেক মনে | 
ইহ। গুনি বস্তা তবে প্রসন হৃদয়। 
সৃহ্হাস্তে ইন্দ্র প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥ 
শুন শুন ইন্দ্র, তুমি দেব-অধিপতি। 
রমণীকুলের তুমি বাঞ্ছনীয় অতি ॥ 
রসিক পুরুষ নারী কৰে অন্বেষণ। 
স্থবেশ যুবকে সদা ধায তার মন॥ 
গুণী ধনী শান্ত স্বামী নারীগণ চাষ । 
বৃদ্ধ স্বামী গ্রতি কভু মন নাহি যাঁষ ॥ 
জরাগ্রন্ত রোগী স্বামী নাহি চায় কভু। 
আমি আজ দামী তব, তুমি মৌর প্রভু 
কামবাণে জর্জরিতা হযে রস্তা অতি। 
কটাক্ষ নষনে চাছে পুরন্দর প্রতি ॥ 
কাঁমে জর্জরিত হ'ল দেব পুবন্দর। 
পুঙ্পশয্য। মাঝে তারে লইল সত্বর | 
ইন্দ্রের বদন বস্ত! কবিলা চুন্বন। 

ছুই জন পরম্পবে করে আলিঙ্গন ॥ 
প্কবিস্বফল-সম বস্তার অধর । 

পুনঃ পুনঃ চুম্ব দেয দেব পুরন্দর ॥ 
নান! মতে ছুই জন করয়ে বিহার 
রতিম্থখে নাছি কিছু বাহু জ্ঞান আর | 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান অতি কামাতুর। 
ছুই জনে রতিক্রীড়া করষে প্রচুর ॥ 
এই দ্ূপে স্থল মাঝে করি] রমণ। 
জলবিহারের তবে করিল গমন ॥ 
পু্পভদ্রো-নদী-জলে নামি ছুই জনে । 
শৃঙ্গার করিল তারা আনন্দিত মনে ॥ 


গণেশখণ্ড। - ২৭৯ 


হিরিকিকিফিকিকিক কক ক বি কিক ক ক 


কভু জলে কড়ু স্থলে করিছে শৃঙ্গার। 
রতিহথে মগ্ন দৌহে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
সহস! ছুর্ববাস! মুনি শি্ঠগণ লযে। 
সেই পথ দ্যা যান শিবের আলয়ে ॥ 
মুনিরে হেরিয়া ইন্দ্র আসিয়। ত্বরায়। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে ছুর্ববাসায় ॥ 
ইম্রদেবে হেরি মুনি আশীর্বাদ করে। 
পারিজাত পুষ্প এক দেয সেহভরে ॥ 
এই পুষ্প ছুর্ববাসারে দেন নারাষণ। 
এই পারিজাত পুষ্প বিদ্ববিনাশন ॥ 
যাহার মাথার £পরে এই পুষ্প রয। 
সর্বস্থানে সেই জন লাভ করে জয় ॥ 
সকল দেবের শ্রেষ্ঠ হয় সেই জন । 
সর্বব-অগ্রে সবে তারে করয়ে পূজন ॥ 
মছালক্ষমী তার ঘরে নিরন্তর রয। 
বৃদ্ধি তেজে বলে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হযে যেই যুঢ়জন। 

এই পুষ্প মন্তকে ন। করয়ে গ্রহণ ॥ 
শোভাহীন হুষ সেই ন্বজনের সহ। 
মহাচুঃখ ভোগ সেই করে অহরহ? ॥ 
এত বলি মুনি ধীরে করিল গমন । 
এরাবত পিঠে ইঞ্জ্র উঠিল তখন ॥ 
বাহুজ্ঞানশৃন্ত হযে দেব পুরম্দর | 
এরাবতমুণ্ডে পুষ্প রাখে অনন্তর ॥ 
শৌভাহীন ইন্্রাজ হইল তখন । 
তাহারে ছাড়িযা রস্তা করিল গমন ॥ 
এরাবত গজ শিরে সেই পারিজাত। 
দুর্ববাসা মুনির চোখে পড়ে অকন্মাৎ ॥ 
হেন আচরণ দেখি মহাতপোধন । 
অতিশষ ক্রোধে হয অধীর তখন ॥ 
ইন্দ্রকে সম্ভীষি খষি দিল ত্রহ্মশাপ। 
পাঁরিজীতে অবহেলি করিলি যে পাপ ॥ 
এই মৃহাঁপাপে তুই লক্ষমীছাড়া হবি। 
জরা রোগে শোকে ছুঃখে বহু কষ্ট পাবি ॥ 


২৮০ ীপরীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


আমার প্রদত্ত মাল্য দিলে শিরে যার। ৰ 


অভিশাপ হৈতে দেও পাবে না নিস্তার ॥ 
তাহার মস্তক নাহি রহিবে কখন। 
অচিরে আমার শাপে হইবে পতন ॥ 
এত বলি রুষ্ট খাষি প্রস্থান কবিল। 
এরাবত ইন্দ্র ছাঁড়ি অন্য দিকে গেল ॥ 
গ্রজরাজ পুরন্দরে করি পরিহার । 
প্রবেশ করিল মহ1-অরণ্য-মাঝার ॥ 
সেথায় হস্তিনী এক করি দরশন। 
গজরাজ তার সাথে করিল রমণ ॥ 
সেই রমণের ফলে জন্মিল সন্তান । 
মহান্থখে সবে মিলে করে অবস্থান ॥ 
গোপনে আসিযা হেথ! হরি সনাতন । 
এরাঁবত-মুণ্ু-ছেদ করিল তখন ॥ 
সেই মুণ্ড ল/যে শেষে হরি নারায়ণ 
গণেশের স্বন্ধে তাহা করিল যোজন ॥ 
গজমূণ্ডকথ! আমি করিমু বর্ণন। 
সর্বব পাপ দুর হয যে করে শ্রবণ ॥ 
সর্ব্ব কার্ধ্যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহু এইবার ॥ 
গণেশখণ্ডে বোডশ অধ্যাধ সশাপগ্র। 


ররর 


উ সণ্দশ অধ্যায় 
ইন্দ্রের পুনবাধ লক্ষ্মীলাভ। 
নারদ কহিল। প্রভু, ভূলিব না আমি কভু, 
ষে আখ্যান করিলে বর্ণন। 
দেবতারা সমুদ্রধ,. কেন শোভাহীন হয, 
রূপা করি কহ নারাষণ ॥ 
কি করিষ! দেবগণ, কমলারে প্রাপ্ত হন, 
সবিস্তারে কহ মহাশয়। 
দেবরাজ পুরন্দর, কি করিল! অতঃপর, 
জানিতে বাসন! মম হয ॥ 





কহিলেন নারাযণ, শুন শুন তপৌধন, 
বিস্তারিষা! কহি অতঃপর । 

শোভাহীন দেবপতি, মনের ছুঃঃখেতে অতি, 
সবর্গমাঝে গেলেন সত্বর ॥ 

গজেন্দ্র ত্যজিল তারে, অবহেলো-সহকারে, 
রস্তা তারে কবে পরিহার । 

দীন ভাবে অতিশয, ম্বর্গমাঝে ইন্দ্র রঘ, 
শান্তি সুখ নাহি মনে তার। 

মোহন অমরাবতী, আজি শৃন্তমষ অতি, 
চারিদিক নিবানন্দম্য | 

নাহি হাসি নাছি গান, সকলেই শ্িষমাণ, 
চতুর্দিকে শক্ররাজি রয ॥ ্‌ 

সাথে ল'বে বৃহস্পতি, ইন্্রদেব শীত্রগতি, 
প্রজাপতি ব্রন্ধা কাছে যায। 

অনস্তর ভর্তিভরে, প্রথমিধ! যুক্তকরে, 
স্তবস্তুতি করিলেন তাষ ॥ 

বৃহস্পতি করি স্তব, কহিলেন তারে সব, 
ব্রহ্ধ। দেব করিধা শ্রবণ । 

হইলেন ক্ষুব্ধ অতি, চাহি ইন্দ্রদেব প্রতি, 
সহ মুদ্ু কহিল বচন ॥ 

শুন শুন শচীপতি, কি কহিব তব প্রতি, 
তুমি হও প্রপৌত্র আমার । 

পত্রী তব সাধ্বী সতী, অনুপমা রূপবতী, 
তরু তুমি কর ব্যভিচার ॥ 

পরভ্ত্রীতে অনুরক্ত, অন্য কামিনীর ভর্ত, 
পররম্ণীৰ পরে লোভ । 

তুমি অতি লজ্জাহীন, ব্যভিচাবে নিশিদিন, 
কিছু মাত্র নাহি তব ক্ষোভ ॥ 

পররমণীর সাথে, যে জন রমণে মাতে, 
শোভা! যশ নষ্ট হয তার। 

পাপহুক্ত সেই নর, ছুঃখ পাষ নিরন্তর, 
নিন্দনীয় হয় অনিবাব ॥ 

্রীহরির নিবেদিত, পারিজাত হ্বাসিত, 
দর্ববাসা তোমাবে করে দান। 


বামদেবেব গাহ ধভাব গমন 





অগ্সবঃ প্রধানা নান আত বমণশযা। 
চলিতেছে একমনে স্টটাক্ষ হানিষা। 


গণ্শখণ্ড । ২৮৯ 


নাহি কব মর্য্যাদ। প্রদান ॥ 
ওই পুষ্প ল'যে করে, রাখ হত্তী মুড পৰে, 
পাইয়াছ সমূচিত ফল। 
শুন শুন দেববাজ, রস্ভ! কোথ গেল আজ, 
কোথা তব্‌ বান্ধব সকল ॥ 
তুমি আজ শোভাহীন, হুইযাছ অতি দীন, 
লক্ষমীদেষী ত্যজিলেন তাই। 
'কিআরতোমাবে কব,যাহা আছে ভাগ্যে তব, 
সুনিশ্চিত ঘটিবে তাহাই ॥ 
লগ্ষমী লভিবার তরে, নারাষণে ভক্তিভরে, 
আরাধনা কর্‌হ লত্বরে। 
এত বলি পুরুন্দরে, চতুন্মুখ তারপবে, 
ভ্রীহরিব মন্ত্র দান করে ॥ 
মন্ত্র লভি দেববাজ, চলিল। পুক্বর-মাঝ, 
গুরু আর দেবগণ সহ। 
একমনে ভক্তিভরে, এক বর্ষ কাল ধরে, 
সেই মন্ত্র জপে অহ্রহঃ ॥ 
শেষে হরি ননাতন, সেথা। আবিভ্ভত হন, 
ইন্্রদেবে করে বব দান । 
বলিলেন ইন্দ্ররাজে, ক্ষীরোদসাগর মাঝে, 
গিয়া! লক্ষমী করহ সন্ধান ॥ 
দেব্গণে সঙ্গে নিষা, ক্ষীযোদসাগবে গিযা, 
সে সাগর করিল মন্থন | 
ইন্দ্রদেব জৌড় করে, অতিশষ ভক্তিভবে, 
কমলারে করিল পূজন ॥ 
তুমি মাতঃ দধামযী, নিত্যা! সত্য। বিশ্বজযী, 
সুন্ছম তুমি তেজংস্ববপিণী। 
তৰ পদে নমস্কার, কৰি মোবা! অনিবার, 
তুমি মাগো ভূবনমোহিনী ॥ 
যদি হয কুসস্তান, মাত! করে স্নেহ দান, 
অবছেল! নাহি করে তারে। 
আমরা অবোধ অতি, কুসম্তান হীনমতি, 
দেখা দাও কহি বাবে বারে ॥ 





টিবি কবে ক 
রস্ততে আকৃষ্ট হয়ে, তুমি সেই পুষ্প ল'যে, ূ শরতের চক্দ্রপমা, লক্ষ্মী দেবী মনোরমা, 


স্তবস্তরতি কৰিয! শ্রবণ। 

আবির্ভূতা হযে তথা, কহিলেন হিতকথা 
উল্লষিত হন দেবগণ ॥ 

দেবগ্নণ পুনরাষ,় লক্গমীরে ফিরিয়া পাঁষ, 
পুজ্পবৃষ্টি হয় অনিবার। 

যত দেব সমুদষ, পুনঃ শোঁভাযুক্ত হয, 
ভরষ্ট রাজ্য লভিল আবার ॥ 

গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাব সমাঞু। 


$ অস্রীদশ্ণ অধ্যায় 
গণেশেষ একদাত্ত হইবাঁব কাঁবণ-কখন-গ্রসঙ্গে 
জমদ্ৃগ্সি ঝা্ডবীধ্য-সংবাদ | 
নারদ কহিলা, প্রভূ দেব নারাধণ। 

তব মুখে সব কথ কবিনু শ্রবণ ॥ 
কূপ! করি মোরে আজি কহ মহাশধ। 
কি কাবণে গণপতি একদন্ত হয় ॥ 
অন্য দ্স্ত কোন্‌ স্থানে করিল গমন । 
বিস্তারিষ্ণ! মোরে আরজ কহ নারাযণ ॥ 
নারদের এই প্রশ্ন করিষ। শ্রবণ । 
নাবাধণ কহিলেন মধুর বচন ॥ 
হে নারদ, দুব তব করিব সংশষ | 
গুন শুন কেন শিশু একদন্ত হয ॥ 
একদা! শ্রীকার্তবীধ্য মৃগয়ার তরে । 
প্রবেশ করিযাছিল বনের ভিহবে ॥ 
অরণ্যেতে নান ঘৃগ করি সংহার। 
লৈহ্যগহ নেই রাজা ভ্রমে চারিধাব ॥ 
পথ্শ্রমে আস্ত তার হয় কলেবর। 
ক্কুধায তৃষ্ণঠায লবে হইল কাতর | 
এদিকেতে দ্রুত বেলা হয় অবসান । 
অস্তাচলে সূর্ধ্যদেব করিল প্রষাণ ॥ 
অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। 
ত৷ দেখিষা নৃপবর চিন্তাঘ পড়িল ॥ 


২৮২ ্রীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ভপুরাণ। 


সকাতরে দৈম্তৰল চারিদিকে চাব। 
কার্তবীরয্যার্ভুন রাজ! না দেখে উপায ॥ 
চারিদিকে শ্বাপদেরা করিছে গর্জন | 
মুহূর্তে বুঝিবা মিভে জীবন স্পন্দন ॥ 
উপায় না দেখি আর দলে নৃপতি। 
বৃক্ষেতে চড়িয়া! তবে কাটাইল রাতি ॥ 
অনাহারে অনিদ্রুয় রাত্রি কাটাইল। 
প্রভাতে সকলে বৃক্ষ হইতে নামিল ॥ 
চলিতে না পারে কেহ অবশ চরণ। 
পথশ্রমে দেহ সহ র্লান্ত হঘ মন ॥ 
তৃষ্চাবশে অশ্বগণ চলিতে না পারে। 
ক্ষুধা সৈন্যের মুখে বাক্য নাহি সরে 
বনের ভিতর পথ না! পাধ রাজন্‌। 
ইতস্ততঃ পৈগ্াপহ করয়ে ভ্রমণ ॥ 
হেনকালে অকস্ম।ৎ দদলে নৃপতি। 
উপনীত হন এক আশ্রম সংহতি ॥ 
জমদগ্মি মহামুণি আশ্রম তাহার | 
পবিত্র নির্জন স্থ(ন অতি চমৎকার ॥ 
অতঃপর জমদগ্রি-ঘাশ্রমের ধারে | 
সৈম্তদহ রাজা যায আশ্রষেব তরে ॥ 
উপনীত হৈয়! তথ! রাজ! মহামতি । 
হরিমন্ত্র জপ করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
হেরিয়া রাজার মুখ শুক অতিশয় | 
কুশল গুধান তারে মুনি মহাশঘ ॥ 
ূর্ধ্যবম দীপ্তিময ছেরিযা! মুনিরে। 
তার পাষে নরপতি নমিলেন ধীরে ॥ 
বলিলেন_ ওহে মুনি রয়েছি কুশলে। 
তবু বড় কষ্টে রাত কাটাই কলে ॥ 
অনশনে গত রাত্রি করেছি যাপন 
আশ্রমে আপিয়া এবে শান্ত ছেল মন | 
শুনি তাহা মুনিবর দুঃখিত অন্তরে । 
বলিলেন কার্তবীর্ধ্যে অতি সমাদরে ॥ 
গুন শুন মহারাজ আথার বচন। 
?দম্তপহ মোর গুহে করহ ভোজন ॥ 


শুনিয়া মুনির বাক্য হরষিত মন। 
আতিথ্য গ্রহণ রাজ! করিল তখন॥ 
নৃপের মহিত আছে বহু অনুচর | 
ভাবিয়া কাতর তাহে হয মুনিবর ॥ 
লক্ষবীসম কামধেনু মুনিগৃহে ছিল। 
তাহার নিকটে মুনি সমস্ত কহিল ॥ 
শুনিয়া মুণির কথা কামধেনু কয | 
আমি বর্তঘানে তোমা নাহি কোন ভয় ॥ 
সমস্ত বিশ্বের লোক বদি হেথ! আনে । 
সকলের খাছ্ধ আমি দিব অনায়াসে ॥ 
রাজভোগ্য খা দ্রব্য যাই কিছু চাই। 
যতই ছুর্লভ হোক দিব আমি তাই॥ 
নানাবিধ খা দ্রব্য নানাবিধ ফল। 
পরমার ঘৃত দুগ্ধ যোদক সকল ॥ 
ম্বাছু লড্চুক যব উত্তম ততডুল। 
কর্পুরেতে স্থুবাসিত বিচিত্র তানুল | 
সথন্দর বসন আর উত্তম ভূষণ। 
কাণধেনু ঘকলেরে করিল অর্পণ ॥ 
নানাবিধ ভোজ্য বস্তু প্রযোজন ঘত। 
নিমেষেতে কাম্ধেনু যোগায় সতত ॥ 
দৈগ্ত মহ ভোঁজনেতে বসে নরপতি। 
হেরিযা বিবিধ খাগ্ভ আনন্দিত অতি ॥ 
যেমন সুগন্ধ খাছ, হুন্বাছু তেমন । 
দেখিয়া রাজার জাগে সন্দেহ ভীষণ ॥ 
সচিবে ভাকিযা ধীরে কার্ভবীর্ধ্য কঘ। 
খাছ হেরি মোর মনে হতেছে বিন্য | 
দুর্লভ এ খাছারাজি কভু হেরি নাই। 
কোথা হ'তে আনে সব খোঁজ কর তাই! 
সংসারবিরাগী মুনি বনে বাস করে। 
এতেক এশর্ধ্য কভু নাহি ইন্দ্রাগারে ॥ 
কোথা হৈতে পা মুনি বুঝিতে না! পারি । 
সন্ধান করিতে মন্ত্রি যাঁও ত্বরা করি । 
অন্বেষণ করি আসি নচিব তখন | 
গোঁপনে নৃপেরে কছে সব বিবরণ | 


অমাত্য কহিল ভাবে শুন মহারাজ । 
বিস্মযজনক দৃশ্য হেরিলাম আজ ॥ 
অন্থেংণ করি দেখি মুনিগৃহ-মাঝে | 
যজ্জকাষ্ঠ চম্দ্ধ কুশ ফুল আদি রাজে ॥ 
স্থবর্ণাদি পাত্র শস্ত কোন কিছু নাই। 
পত়ী তার বৃক্ঘছাল পরিছে সদাই ॥ 
বৃক্ষচর্মা পরিধান করে পুত্রগণ | 
মৃস্তকে জটার ভার করিছে ধারণ ॥ 
মুনির কুটারে হেরি পুর্ণচন্দ্রসমা | 
কামধেনু আছে এক অতি মনোরম! 
জ্যোতির্ঘরষী মুর্তি তার অতি চমৎকার । 
লন্গমীমম কপিল! সে গুণের আধার ॥ 
যত ইতি খাগ্চ আর বনন-বাসন | 
কামধেনু ইচ্ছামাত্র যোগ্বায় আসন ॥ 


গণেশখণ্ড। 


এই গ্রাতী ধদি থাকে কাহারো! আলয।. 


কভূ কোন দ্রব্যাভাব তাহার না হয়॥ 
শুনিধা সচিবমুখে সব বিবরণ । 
কার্তবীর্য্য করে মনে উপাষ চিন্তন ॥ 
অনুপম ধেন্ু আমি লইব নিশ্চয় । 
জাগিষাছে মোর মনে ইচ্ছা! অতিশয় ॥ 
মন্ত্রীরে বলেন তবে করি সম্বোধন । 
ওছে মন্ত্রি মোর বাক্য করহ শ্রবণ ॥ 
ধাষির নিকটে গিয়া! চাও কপিলারে। 
লইব আমার গুঁহে জানাও তাহারে ॥ 
যদ্দি মুনি নাহি দেন নিজের ইচ্ছাষ । 
বলেতে লইব গাঁতী কহিন্ু তোমায় ॥ 
মোর ইচ্ছা অপূর্ণ না রছে কদাচন। 
ছলে বলে কা্য আমি করিব মাধন ॥ 
এবপ প্রতিজ্ঞা মনে করেন নৃপতি। 
কে জানে কেন বা হয এমন দুম্ধুতি ॥ 
নারীধণ কহে শুন নায়দ ভজন | 
কালের বিচিন্ত্র গতি কর নিরীক্ষণ ॥ 
কালবশে ভ্রমে জীব সংদার-মাঝারে। 


কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে ॥ 


২৮৩ 


কালের অধীন যবে হয় জীবগণ। 
ধর্মাধর্দ বোধ কিছু না থাকে তখন ॥ 
শুভাশুভ পুণ্যাপুণয ঘব লোপ পায়। 
হিতবাক্যে ধর্দমপথে মন নাহি ধাষ ॥ 
জীবগ্গণ কালবশে মতিভ্র্ট হয়। 
কাল-বশীভূত হৈলে সব পুণ্য-ক্ষয ॥ 
কর্মাফলে জীব করে জনম ধারণ! 
যোনিগত হয় সবে কর্মের কারণ ॥ 
কেহ জন্মে রাজবংশে কেহ হীনকুলে। 
নরকে গমন করে কেহ কর্মাফলে ॥ 
কর্শফলে রোগভোগ করে জীবগণ। 
কর্্মফলে কালমুখে করষে গ্রমন ॥ 
মুনির সকাঁশে গিয়। কহে নরপতি | 
যোগীর ঈশ্বর তুমি সদাশয অতি ॥ 
সবার প্রার্থন! ভূমি করহু পূরণ | 
আমার প্রার্থনা! পূর্ণ কর তপোঁধন ॥ 
আমি প্রভূ ভক্ত তব, তুমি ভগবান্‌। 
কৃপা করি কামধেনু কর মোরে দানি ॥ 
দ্রধীচি মুনির সম তুমি দাতা অতি। 
কুপাভিক্ষা। দান এবে কর মোর প্রতি ॥ 
তপোরাশিরূপী তুমি কি কহিব আর । 
তক্তের ঈশ্বর তুমি কৃপা-অবতার ॥ 
ইচ্ছা যদি কর তুমি এ বিশ্ব সংসারে । 
বহু কাধধেনু প্রভু পার সজিবারে ॥ 
অতিথি প্রা্থিত দ্রব্য ন৷ দেয যে জন। 
নিশ্চধ জানিবে তার নরকে পতন ॥ 
শুনিষা রাজার মুখে এ হেন বচন। 
ক্রোধতরে মুনিবর কহিল! তখন ॥ 
ওরে শঠ গ্রবঞ্চক ওবে নীচাশষ | 

এ কথ। কহিতে তব মনে নাহি ভয় 
দানের উচিত পাত্র তুমি কি কখন। 
কি হেতু তোমারে দান করিব রাজন্‌ ॥ 
ক্ষত্রিয় নৃপতি তুমি, আমি বে ব্রাহ্ষণ| 
দান যদি করি হব পাপে নিনগন || 


২৮৪ ীশরীবরহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 





খলতা শঠতাপূর্ণ তোমার অন্তর । 
হেন কথ! ন! বলিও আমার গোচর ॥ 
পর্মাত্া। সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
ব্রহ্মারে এ কামধেনু করিল প্রদান ॥ 
ভৃগুরে প্রদান করে ব্রহ্ম! অতঃপর । 
আমারে প্রধান করে ভৃগু মুনিবর ॥ 
পৈত্রিক সম্পতি হয় কপিল আমার । 
প্রাণাপেক্ষা প্রিষতম! কি কহিব আর॥ 
অতিথির রূপে তৃমি এলে মহারাজ । 
নতুবা হইতে ভম্ম মোর ক্রোধে আজ ॥ 
নৃপতি বলিষ! তোমা করিলাম ক্ষম|। 
জানিবে কপিল! গাভী মম প্রাণনম! ॥ 
যগ্ভপি চাহিত ইহা অন্ত কোন জন । 
এতক্ষণে পাঠাতাম ঘমের ভবন ॥ 
তৃষ্থক্ষুধ! প্রগীড়িত ছিলে অতিশষ। 
সবা প্রাণ রক্ষিলাম হইয়া সদয় ॥ 
তার যোগ্য প্রতিদান দিলে কি আমাধ। 
কৃতদ্রত৷ সম পাপ নাহি এ ধরাগ়্ | 
আমার বচন শুন যদ্দি ভালে। চাও । 
আপন ভবনে তবে শগ্র ফিবে যাও ॥ 
শুনিষ। মুনির বাক্য নৃপতি তখন। 
অবিলম্থে দৈগ্ভমাঝে করিল গ্রমন ॥ 
ক্রোধে কাপে কলেবর আবর্ত নযন। 
ডাকিয়! নৃপতি কহে শুন দৈগ্তগণ। 
অবিলম্ছে যাও সবে আশ্রম ভিতর । 
বল ক্রি কামধেনু আনহ সত্বর ॥ 
শীপ্র শীত্র যাও সব আশ্রম ভিতবে। 
দেখিব দুর্বল মুনি কিসে রপ্গ। করে ॥ 
বাজার পাইয। আজ্জ! হত দৈগ্ঠগণ | 
অস্ত্র দহ চলে সবে হরিত মন | 
দ্রতগ্রতি ঘা তাঁর! আশ্রম ভিতর । 
তাহ! দেখি মুনি ভযে কাপে খর খর | 
অবিলম্ছে গিষা মুনি ধেনুব নিকটে। 
যত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 





বলিতে বলিতে মুনি করিল ভ্রন্দন। 
কামধেনু মুছু ভাষে কহিলা তখন ॥ 
শুন গুন মুনিবর কি কহিব আর | 
নিজ বস্ত দানে আছে ন্গমতা! সবার ॥ 
আপন ইচ্ছাধ ধদি কর মোরে দান। 
স্বেচ্ছায নৃপের সহ কবিব প্রস্থান | 
দান যদি নাহি কর শুন শুন প্রভু। 
তোমার ভবন ছাড়ি নাহি যাব কভু ॥ 
বহু দৈম্ভ দিব আমি গুন যোগিরাজ। 
নৃপতিরে বিতাড়িত কর তুমি আজ ॥ 
শুন শুন মুনিবর আমার বচন। 
বোঁদন করিছ ভুমি কিসের কারণ ॥ 
কেবা তুমি কেবা আমি জানে কোন্‌ জন। 
কালের প্রভাবে শুধু হইল মিলন। 
কি সাধ্য রাজার আছে লইতে আমারে | 
আপন ইচ্ছায যদ্দি না দাও তাহাবে ॥ 
কত তার সৈম্ত আছে, কত সাধ্য তার। 
কতই ক্ষমতা আব কত অহস্কাব ॥ 
স্মুখে দাড়াষে তুমি দেখ মুনিবর। 
কৃতই দুর্বল তার। আমার গোচর 
বাজার শরীরে বল কিবা শক্তি আছে। 
অতিশধ তুচ্ছ তাহা দৈবশক্তি কাছে ॥ 
ন। কাদিও মুনি ভূমি আমার রক্ষক | 
দেখিবে কেমনে আমি তাড়াই বঞ্চক ॥ 
কামধেনু এই কথা বলি অতঃপর । 
গ্রনব করিল দেথা সেনানী বিস্তর | 
নিশ্বাসে গ্রশ্থাদে তাব দৈগ্ভ কত হয। 
মুহূর্ত মুহূর্তে বাড়ে সংখ্যা নাহি রঘ ॥ 
বনু অন্তর শন্ত্র ধেনু করিল প্রসব । 
ভীষণ-দর্শন আর ভথঙ্কর সব ॥ 

শক্তি শেল শুল গদ। পরিশ তোগর। 
খরসান ধনুর্ববাণ ভীষণ মুদ্গর ॥ 
খডগধাবী শুলধারী ধনুর্ধাবী নব | 
দগ্ুধারী বীব যত জন্মিল বিস্তর | 


সরস 





গীণেশখণ্ড । ২৮৫ 


ভয়ঙ্কর হহস্কার করিছে সর্বদা ॥ 
নানাবিধ বাগ্যভাগ বিনির্গত হয | 
তিনকোটি রাজপুত্র জন্মে সে সময় ॥ 
ধেনু মুখে হয কত সৈন্ের জনম। 
ন্যন হইতে হয় সৈন্তের সৃজন ॥ 
বক্ষ হৈতে পুচছ হৈতে কত সৈম্যদল। 
জনমিছে শোভিতেছে বরণ উজ্জ্বল ॥ 
প্রনব করিধা সব কামধেনু কষ | 
এই শব লহ মুনি নাহি কোন ভষ ॥ 
নিজে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে না কর গমন । 
যুদ্ধ তবে সৈম্যদের কবহ প্রেরণ ॥ 
অভ্ভু্ত বিকট সেন! কবি নিবীন্ষণ। 
রাজাব যতেক সৈম্ত কৰে পলায়ন ॥ 
শুনিযা তাদের মুখে বারতা অদ্ভুত । 
নরপতি স্বদেশেতে প'ঠালেন দু ॥ 
সংবাদ পাই! শেষে অতীব সত্বর | 
রাজ্য হৈতে স্গ্যে আদি আসিল বিস্তর ॥ 
এত শুনি বিষ্ু প্রতি নাবদ স্থমতি। 
কহিল আশ্চধ্য বটে ওগো মহামতি ॥ 
অতঃপব কী হুইল করছ বর্ণন | 
শুনিতে আমার হ্য বড় আকিঞ্চন | 
গণেশখ ও অষ্ঠীদশ অধ্যাধ পমাগু। 


পার এরর রী 


$ উনবিংশ অন্যায় 
কপিলিসিন্তেব নিকট কার্ডবীর্যেৰ পবাভব । 

নারাধণ কহে শুন নারদ ধীমান্‌। 
কহিব এবার তবে অপূর্বব আখ্যান ॥ 
কার্ডবীর্ধয যনে মনে স্মরি নারীযণ | 
মুনিপাশে দূত এক করেন প্রেরণ | 
বাজাঙ্ঞ! পাইধ দূত অতীব সত্বর। 
গুবেশ করিল গিষা আশ্রম ভিতর | 





লস রসি 


কারে। হাতে শক্তি অস্ত্র, কেহ ধরে গদা। 


মুনির নিকটে আসি দূত কহে তারে। 
গুন মুনি, মহারাজ পাঠাল আমারে ॥ 
নৃপতি অতিথি তব শুন মুনিবর। 
কামধেনু দান তারে করছ সত্বর ॥ 
কামধেনু দানে যদি নাহি তব যন। 
নৃপতির সাথে তুমি কর তবে রণ।॥ 
পরিণাম তার কড়ু শুভ নাহি হবে। 
কেন মিছে মুনির সমর কবিবে॥ 
ওনিয়! দুতেৰ মুখে এ হেন বচন। 

স্‌ মৃহু হান্তে মুনি কহিলা তখন | 
ধেরিষ! নৃপেরে আমি ক্লিট অনাহারে । 
সথাদরে গুহে যোর আনিলাম তারে ॥ 
আপনার সাধ্যমত করাই ভোজন | 
কামধেনু ভিক্ষা করে নৃপতি এখন । 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা! কপিল। আমার । 
তাহারে ছাড়িঘা দিতে সাধ্য নাহি আর ॥ 
বঞ্চক কপট ধূর্ত কার্ভবীর্য হয়। 

কৃতদ্ব মে মহাপাপী নাহিক সংশয় ॥ 
তপন্থী দরিদ্র দেখি ভাবিষাছে মনে । 
বলেতে লইবে ধেন্ু আপন ভবনে ॥ 
ছুদ্ধি হযেছে তার, মাহিক সংশষ 
কর্মফল এই হেতু ভুগিবে নিশ্চয ॥ 
মৃপতিবে কহ গরিধা ইচ্ছা যদি থাকে। 
সমবেতে পরাজিত করুক আমাকে ॥ 
তপস্বী দরিদ্র ভাবি অতি তুচ্ছ করে। 
আমাব অন্তর নাহি ক'পে তার ডর ॥ 
কার্তবীর্্যার্ছভুম রাজা তুচ্ছ মম টাই 
আমার সহান্ন আছে জগৎ-গৌষাই ॥ 
এত বলি জমদগ্লি কাপে ক্রোধভরে। 
বলে দূত বাও ফিরে নৃপের গোচরে ॥ 
তথাপি না যায দূত মুনিব আদেশে । 
মুনিরে সন্োধি দূত বিনষে সম্ভাষে | 
আপনি ভ; মুনিবব বনেতে নিবাস। 
কি কাবণে নৃপ সনে বুদ্ধ অভিলাষ ॥ 


২৮৬ 


কামধেন্থু তরে তব কিবা প্রয়োজন । 
বনজাত শাকদজজী তোমার ভোজন ॥ 
বদন বন্ধল তব রাজ্যপাট নাই। 
কামধেনু দিয়ে তব কি হবে গৌসাই ॥ 
নৃপতির রাজ্যপাট রক্ষিবার তরে। 
কামধেনু বস্তু কত দিবে অকাতরে ॥ 
বা্থত্যাগ কর মুনি রাজার কারণে। 
কামধেনু ছেড়ে দাও যাই খুদী মনে 
এ কথা শুনিয়া রুষ্ট হয মুনিবর। 
কহিল, রে রাজদুত, পালাও সত্বর ॥ 
আন্ত্রল লোকবল সকলি ত; আছে। 
তবে কেন হীন হই নৃপতির কাছে॥ 
রাজার সকাশে গিয়া জানাও সত্বরে। 
প্রস্তুত সর্বদা আমি যুদ্ধ করিবারে ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা দুত ফিরে যাঁষ। 
মুনির সকল কথ। নৃপেরে জানাষ ॥ 
কপিলারে ডাকি মুনি কহিলা তখন । 
কহ কহ কামধেনু কি করি এখন ॥ 
কপিলা কহিল তারে শুন মুন্রির। 
যুদ্ধে তব জধ হবে না করিও ডর ॥ 
কিন্তু বিপ্র নিজে তুমি করিও ন! রণ। 
নৃপমহ তব যুদ্ধ হবে না শোভন | 
তারপর মুনিবর যায রণম্থলে। 
অগণন পৈগ্ক যত সাথে সাথে চলে ॥ 
মুনিরে হেরিয়া রাজা! প্রণমিযা পায়। 
আপনার সৈন্য সহ রণস্থলে যায় ॥ 
লাগিল তুমুল যুদ্ধ, চলিল সংগ্রাম। 
দুই পক্ষে হতাহত হয় অবিরাম ॥ 
কপিলার সেনাদল ছাড়ি হুহুষ্কার। 
নৃপৃতির দৈগ্যদল করে ছারখার | 
ভাঙ্গিল রাজার রথ ধনু কাটা যায। 
মুঙ্ছিত হুইয়। রাজ। পড়িল ধরায় ॥ 
নৃপতির বু দৈম্ত করে পলাষন। 


শীর্ষ বৈবর্ভপুরাণ। 


বিজধী হইযা৷ রণে সেনা-সমুদয | 
কপিলার দেহে পুনঃ অন্তহিত হয় 
হেরিয়া রাজার দশা ছুঃখিত অন্তরে | 
রাজার নিকটে মুনি আসিল সন্বরে। 
ভূমির উপরে রাজা ছিল অচেতন। 
কমগুলু জল মুনি করিল সিঞ্চন | 
চেতন পাইপ নৃপ ভূমি হ'তে উঠে। 
মুনিরে প্রণাম করে কৃতাগ্রলিপুটে ॥ 
নৃপতিরে মুনিবর আশীর্বাদ করে। 
আপন ভবনে লয় অতি সমাদরে ॥ 
মান শেষ করি রাজ! করিল ভোজন। 
তারপর পুনরায় কহিল রাজন্‌॥ 

শুন শুন মুনিবর বচন আমার। 
কামধেনু ভিক্ষা আমি করি পুনর্ধ্বার | 
কপিলারে মোরে তুমি কর সমর্পন । 
নতুবা আমার সাথে কর পুনঃ রণ। 
শুনিয়া রাজার বাক্য বলে মুনিবর। 
অহঙ্কারে পূর্ণ অতি তোমার অন্তর ॥ 
উচিত কর্মের ফল লভেছ সন্প্রতি। 
অহঙ্করর কেন পুনঃ কহ মহামতি ॥ 
আমার বচন শুন ওহে নৃপধন। 
আপন গৃহেতে তুমি করহ গমন॥ 
তোমার কি শক্তি আছে বৃঝেছ এখন। 
ুগ্ক্ষেত্রে ছিলে ভূমি হয়ে অচেতন । 
তথাপি তোমার শিক্ষা নাহি হ'ল তাষ। 
বুদ্ধিমান্‌ হযে থাক অবোধের প্রা ॥ 
একবার পরিব্রাণ পেষেছ ভাবিষা। 
আরবার ত্রাণ নাহি রাখহ জানিয়া॥ 
অতএব শুন রাজ! আমার বচন । 
নিরাপদে ফিরে যাও আপন ভবন ॥ 
ধর্মবোধ আছে তব জানে সর্ব্ব জন। 
মুনি-খধি প্রতি ক্রোধ হয অশোভন | 
অতিথির সেবা আমি করেছি যতনে । 
তবে কেন রোষ এত কহ তব মনে ॥ 





গণেশখণ্ড। ২৮৭ 


ত্রা্মণ সর্বব্দ! চায় নৃূপের কুশল। 

তবে কেন আমা সাথে তোমাৰ কোন্দল ॥ 

এ্রতেক গ্রাবোধ বাক্য বলে মুনিবর। 

ক্রোধেতে কীপিতে থাকে রাঁজ-কলেবর | 

চাঁহ্যা মুনির প্রতি রুষ্টভাষে বলে। 

একবাব জিতিগ্রাছ বলে কিংবা ছলে ॥ 

পুনর্ববার বলিতেছি ওহে খাধিবর। 

কামধেনু ত্যাগ তুমি করহ সত্বর ॥ 

যদি নাহি কামধেনু করিবে প্রদান । 

আজিকার বণে তব নাহি পরিত্রাণ ॥ 

কৃহিল।ম সার কথা তোমার গোচর। 

ধেনু লাগি পুনঃ আমি কবিব সমর ॥ 

ত্রাণ বলিষা কভু ক্ষম। ন। করিব। 

ধেনু জয করি আমি গুঁহেতে যাইব ॥ 
গণেশ্খণ্ডে উনবিংশ অব্যাদ সমাপ্ত । 


ররর রররাঃ ানিররাজজা 


জ বিংশ অধ্যায় 

জমদঘগ্মিব নিকট বার্তবীর্ষেঃব পবাভব। 

রাজীর বচন শুনি,  জমদদগ্রি মহামুনি, 
ভ্রীহরিরে করিষ! স্মরণ | 

রাঁজারে ভাকিয়া! কষ, গুন শুন মহাশধ, 
গৃহে ভুমি কবহ গমন ॥ 

শুন শুন নরপতি, কহিতেছি তব প্রতি, 
রক্ষা কর ধর্ম ননাতন। 

থেইজন ধর্মাবীর, ধর্মে যাব মতি স্থির, 
দুঃখ নাহি পাঁষ সেইজন ॥ 

তুমি ছিলে অনাহারে, অতি যত্ব সহকারে, 
আনিলাম ভবনে আমার। 

গৃহে আনি তারপর, করিলাম সমাদর, 
কবিলাম অতিথি-স্ৎকার ॥ 

করিতে করিতে রণ, হুঃলে যবে অচেতন, 
জ্ঞান তব করিনু প্রদান । 








জ্ঞান লভি পুনর্ববার, একি তব ব্যবহার, 
মোবে তুি কর অপমান ॥ 

মুনির বচন শুনি, রাজ! কহে শুন মুনি, 
যুদ্ধ তবে কর্হ এখন । 

এত বলি নরপতি, রথে উঠে শীন্র গতি, 
সমুগ্ভত করিবারে রণ ॥ 

মুনিবর জম্দমি,। ভ্রোধভরে হয অগ্নি, 
যুদ্ধবেশ করিধা! ধারণ । 

কার্তবীর্য্য রাজা সাথে, ভীষ্ণ সমরে মাতে, 
ঘোর রণ কবে দুইজন ॥ 

কপিলা-প্রদত্ত অস্ত্র, নৃপে করে শশ্ব্যস্ত, 
মুনিবব তীক্ষ অস্ত্র হানে। 

অন্ত্রহীন নরপতি, নিরুপাষ হুষ অতি, 
মুচ্ছাগত জমাদগরি-বাণে ॥ 

আবার চেতনা পেষে, নরপতি যায ধেয়ে, 
আগ্নেষান্ত্র হানিল মুনিরে। 

মুনি বরুণান্্র মারি, কাটে তাহা তাড়াতাড়ি, 
অন্ধ আন্ত্র হানে মুনি ফিরে ॥ 

বরুণন্ত্র নবপতি, হাঁনিল মুনির প্রতি, 
বায়ব্যান্ত্র হানে মুনিবর | 

রাজা যত অন্তর মারে, মুমিবর কাটে তারে, 
এইরূপে চলিল সমর | 

নাগপাশ ভয়ঙ্কর, ছুঁড়িল নৃপতিবর, 
গরুড়ান্ত্রে কাটে মুনি তাহা। 

ঘোরতঞর হয় রণ, মুনি কাটে অনুন্ণ্ 
অস্ত্র রাজ! হানে তারে যাহা ॥ 

শৈব অস্ত্র বিভীষণ, রাজা করে নিন্বেপণ, 
মুনি কাটে বৈষ্বাস্ত্র দিযা। 

নারাযণ অস্ত্র পরে, মুনি হানে নৃপবরে, 
ভয়ে রাজ! উঠিল কীপিষ! ॥ 

রাজ! করি নমস্কার, লইল শরণ তার, 
আর কোন না দেখি উপায়! 

নারায়ণ তন্ত্র ধীরে, নিজন্থানে যায় ফিরে, 


(হা নাহি করিল রাজায় ॥ 


র্‌ ্ীপরীত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ | 





জৃস্তণ সে অস্ত্র ছিল, মুনি তারে নিক্ষেপিল, 
সেই অস্ত্র অতি ভবঙ্কর। 

সেই অস্ত্রে অবশেষে, চেতন হারায়ে শেষে, 
পড়ে রাজা ভূমির উপর ॥ 

অচেতন নৃপ হয, জমদগ্রি সে সময, 
বাণ দ্বারা কাটিল সারখি। 

অস্ত্র হানি বার বার, কাটিল মুকুট তার, 
ছাত্র কাটি করিল ছুর্গতি ॥ 

অন্তর ও তুদীর তার, কাটে মুনি অনিবার, 
অশ্ব যত করিল ছেদন। 

তারপর অনাযাসে, বাঁধে মুনি নাগপাশে, 
যত ছিল রাজমন্ত্রিগণ ॥ 

অতঃপর স্থকৌশলে, আপনার মন্ত্রবলে, 
নৃপতিবে জ্ঞান দান করে। 

কহে, শুন নরপতি, কি কছিব তব প্রতি, 
এবে তুমি যাও ফিবে ঘরে ॥ 

যুদ্ধের নাহিক কাজ, যাও ফিরে মহারাজ, 
রণে তব হল পরাজয। 

ঘুচিযাছে যুদ্ধ-দাধ, করি তোম! আশীর্বাদ, 
বৃথা যুদ্ধ কভু ভালে! নয ॥ 

এই কথ! বলে মুনি, নরপত্ি তাহ! শুনি, 
ক্রোধে তার কীপিল অন্তর । 

কুপ্তি নৃপতিবর, শুল অস্ত্র ভয়ঙ্কর, 
মুনিঃপর ছানিল সত্বর ॥ 

জম্দগ্জি তাহ! হেরি, আর ন1 করি দেরী, 
শক্তি অন্ত্র হানিল রাঁজারে। 

নৃপতিরে মুনিবর, পুরঃ পুনঃ হানে শর, 
মুনিবরে রাজা অন্তর মারে ॥ 

চলে রণ ঘোবতর, অস্ত্রে অস্ত্রে নিরন্তর, 
প্রম্পরে করিছে আঘাত। 

এইরূপে রণ চলে, সহসা সে রণছুলে, 
ব্রহ্ধাদেৰ আনে অকম্মাৎ ॥ 

নীতিগর্ভ উপদেশে, ব্রহ্াদেব অবশেষে, 
তাহাদের ঘটায মিলন। 


রাজা আর মুনিবর, 
করে তার চরণ-বন্দন ॥ 


আপনাব রাজ্য প্রতি, যা চলি নরপতি, 


মুনি যাঁষ আঁপন কুটীরে। 


এই রূপে বুদ্ধ থামে, অবশেষে নিজধামে, 


ব্রহ্মা! পুনঃ যাষ চলি ফিরে। 
গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যাঁৰ সমাগ্ত। 


০ এর বস 


$ একবিংশ অধ্যায় 
কার্তবীর্য্যেব সহ যুদ্ধে অমদগ্নিব গ্রাণত্যাগ 
ও পববামেব প্রতিজ্ঞা । 
আপন ভবনে যায রাজ! মহাশষ | 
থধিব বীরত্ব স্মবি ব্যাকুলিত হয। 
তুচ্ছ এক মুনি তারে পবাজিত করে। 
এই অপমান সন্থ না হয অন্তরে | 
নৃপেব হৃযশ আর কিছু না রহিল। 
তপস্থী ব্রাহ্মণ কাছে পরাজিত হৈল। 
কিছুতে না সহে হেন নিজ পবাজব। 
ভাঁবিতে ভাবিতে রাজা কাতর ছাদ ॥ 
বাঁচিব! কি হ্ৃখ যদ্দি জিনে মুনিবব। 
জমগ্রি সনে পুনঃ করিব সমব ॥ 
মুনিরে না পবাজিত করি যদি বণে। 
কিছুতে না সুখ পাই জীবনে মরণে। 
এত ভাবি নৃপবর কবিল শপথ । 
মুনিবে জিনিব কিংবা লব মৃত্যুপথ । 
অসহিষু হযে রাজা! শ্রীরিরে স্মবি। 
মুনির আশ্রমে পুনঃ চলে ত্ববা কবি॥ 
চাঁবি লক্ষ বথ লধ, দশ লক্ষ ব্ী। 
লক্ষ লক্ষ সৈম্যানহ চলে নরপতি ॥ 
অনংখ্য প্দাতি সেনা রণসাজে চলে । 
যোদ্ধাসহ লক্ষ অশ্ব চলে দলে দলে। 
লম্ধন্প করে সৈগ্ ছাড়ে হুহুষ্কার। 
গজপুষ্ঠে দৈগ্ঘ কত সংখ্যা নাহি তার। 


রণ ছাড়ি অতঃপর, 


গীণেশখগ্ু | ই৮৯ 


রথর্থী চলে কত নাহিক গ্রণন! | 
মৃহারবে বাজিতেছে যুদ্ধের বাজনা ॥ 
কত তুরী কত ভেরী বাজে ঢাক ঢোল । 
বাবরি ঝামরি বাজে বাজিল মাঁদল ॥ 
শিঙ্গা বাজে শহ্ধ বাজে বাজে করতাল। 
ঝন বন রবে বাজে ঢাল তরোধাল ॥ 
রণমদে মত্ত সব আনন্দে মগন। 
রাজার আদেশে চলে বত সৈশ্তগণ ॥ 
কারে হাতে তীর আর পিঠেতে তূগীর। 
মনোহর উষ্ধীষেতে শোভে কারে। শির ॥ 
কাহারে! হাতেতে বর্শা বল্পম ভীষণ । 
গদ] কেহ লইযাছে করিবারে রণ ॥ 
কোন সৈম্ত খঙ্গা লষে লম্ষবল্প করে। 
কেহ চলে লাফাইযা ঘেন বাঁযুস্তরে ॥ 
তার পর জমদস্মি-আশ্রমেতে গিষা । 
মুনির আশ্রম গুহ ফেলিল ঘেরিযা ॥ 
বাজে ভেরী র্ণবাছ্য শব্দ ভয়ঙ্কর | 
আমের মাঝে রাজ! চলিল স্বর ॥ 
মীর্‌ মীরু কাট কাট রব চারিদিকে । 
বাঁধ বাধ ধর ধর সৈগ্য সব হাঁকে ॥ 
কপিল! ধেন্ররে হেরি আশ্রম মাঝারে। 
নরপতি লঃযে যায় বল-সহুকারে ॥ 
ভ্রা্মণের কামধেনু রাজা লঃষে যাষ। 
তাহ দেখি মুনিবর মনে ছুঃখ পাঁষ | 
মনে মনে ভাবে বিপ্র হেন অত্যাচার । 
কিছুতেই সু কর! নাহি যায আর ॥ 
অহঙ্কীবে মত্ত বড় ক্ষত্রিষ নন্দন । 
সমুচিত প্রতিফল দানিব এখন ॥ 
এত ভাবি ত্ববা। করি উঠে খাষিবর | 
ক্রোধেতে কাপিছে সার! অঙ্গ থর্থর্‌॥ 
অতি ক্রোধে বাক্য মুখে না! হয ক্ফুরণ। 
মুনিব্র দেহে বর্ম করিল! ধারণ ॥ 
তারপব ধনুর্ব্বীণ লষে নিজ করে। 
হরিরে ম্মবণ কবি আমিলা সমরে ॥ 
রাজ- ১৯ 


পুনরাষ যুদ্ধ চলে অতি ভয়ঙ্কর । 
বাঁণে বাণে জর্জরিত করে মুনিবর ॥ 
নৃপতির সৈশ্তগণ শশব্যস্ত বাণে। 
কেহ করে পলাধন কেহ মরে প্রাণে ॥ 
বাণে বাণে চতুদ্দিক হু অন্ধকাব। 
চারিদিকে উঠিতেছে রব হাহাকার ॥ 
এদিকে রথের "পরে করি আরোহণ। 
মুনি-সাথে কার্তবীর্য্য করে ঘোর রণ ॥ 
খড়গ বাণ গদ্। হানে না জীনে বিরাম। 
শক্তি আদি অস্ত্র নৃপ হানে অবিশ্রাম ॥ 
রাজ! যত অন্ত্র হানে কাটে যুনিবর | 
এই রূপে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
এইবার মুনিবর হানিল জূত্তণ। 

সেই অস্ত্রে কার্তবীর্য্য হয় অচেতন ॥ 
আবার চেতন! লতি নৃপতিপ্রবর | 
মুনি /পরে ব্রঞ্ধ-মন্ত্র হানিল সত্বর ॥ 
্রহ্ম-মন্ত্রে মুনিবর কাটে সেই বাণ। 
নৃপতির রথ মুনি করে খান্‌খান্‌॥ 
দুর্ভেগ্চ কবচ তার করিল ছেদন । 
নৃপৃতির ধনুর্ববাণ করিল কর্তন ॥ 
অতি ক্রোধে নরপতি শক্তি লষে করে। 
মহাবলে সেই অস্ত্র হানে মুনিবরে ॥ 
শত শত সূর্্যতূল্য দীপ্তিমঘ অতি। 
সেই অন্ত্র হানে রাঁজ। জমদগ্রি প্রতি ॥ 
যতেক দেবতাগণ শ্বর্গের উপর ৷ 

ত্বরা করি ছুটে আসে দেখিতে সমর ॥ 
শক্তি অস্ত্র হেরি তারা করে হাহাকাব। 
মুনির এবার বৃঝি রক্ষা! নাহি আর ॥ 
প্রল্য-অনল যেন উঠিল আকাশে । 
যেন শত সূর্য্য পড়ে ভূমিতলে খসে ॥ 
মুনি-সৈম্ত পলাষন করে দলে দলে । 
সাগর বেড়িল যেন প্রলঘ অনলে ॥ 
সুরগণ থব খব হষ কম্প্মান। 

দরশন করি সেই শক্তি মহাবাণ ॥ 


২৯০ ীীত্রক্মবৈবর্ত পুরাণ। 





নিবারিতে সেই শক্তি সাধ্য আছে কার। 
বিধির লিখন যাহা বোঝ! অতি ভার॥ 
দৈবের লিখন বল খণ্ডাবে কি ক/রে। 
পড়িল সে বাণ গিধ। খষি বক্ষোপরে ॥ 
অনস্তর ভেদ করি মুনিব ছাদয। 

বির সমীপে অস্ত্র উপনীত হয়। 
পুরাকালে এ শক্তি বিষ ভগবান্‌। 
দততাত্রেষ মুনিবরে করেন প্রদান ॥ 
তাহার নিকট হ'তে কার্ভবীর্য্য পায়। 
সেই অস্ত্র হানে রাজ! জমদগ্রি-গায় । 
শক্তির আঘাতে খবি অচেতন হয়। 
সংজ্ঞাহীন দেহ তার ভূমে পড়ে রয॥ 
দেখিতে দেখিতে প্রাণ হইল বাহির । 
পঞ্চতৃত পঞ্চভূতে মিশি হ'ল স্থির ॥ 
জ্যোতির্দয় রূপ তবে করিয়। ধারণ। 
্রক্মধামে খুনিবর করিল গমন ॥ 

মুনির এ দশ] সেখ করিযা! দর্শন । 
কামধেনু মনোছুঃখে করিল ক্রন্দন ॥ 
আঁমারে ছাড়িয! পিত। কোথায চলিলে। 
ভাসাইয়া আমাদের অশ্রুর সলিলে ॥ 
আমি গাভী ভাগ্যহীন! না আছে সংশ। 
আম! হেতু আজ তব ঘটে পরাজয ॥ 
নিজে কেন গ্রভূ তুমি সংগ্রাম করিলে । 
অকারণে কেন আজ প্রাণ বিসঙ্জিলে ॥ 
এইরূপে বিলাপিয়া কপিল! তখন। 
দিব্যক্ূপ ধরি গেল গ্রলোক-ভবন ॥ 
সিংহাসনে ছিল! বসি বিষ্চু দনাতন। 
ঘেরিযা৷ তাহারে যত গোপ গোগীগণ ॥ 
হরিরে হেরিয়া ধেনু কীদি বারে বারে। 
মুনির মৃত্যুর কথা কহিল তাহারে ॥ 
পুরাকালে ভগবান বিষুঃ সনাতিন। 

রমা দেবে এ ধেনু করিলা অর্পণ | 
্রহ্ধা দেব দান বরে ভূগু মুনিবরে। 
জমদনি খধি পরে ধেনু লাভ করে ॥ 


যুশির শোকেতে ধেনু কাদে অনিবার | 
রদ্ব আদি সৃষ্টি হয অশ্রু হতে তার। 
ধেনুরে করেন বিঞু সান্তনা গ্রদান। 
আনন্দে গোলোকে ধেনু করে অবস্থান | 
মুণিরে নিহত করি রাজ! তাঁর পরে। 
ব্রহ্ম হত্যা জাত পাপে প্রাশ্চিত করে ॥ 
প্রীযশ্চিত্ত কবি রাজা অতি হুউ মন। 
আপন ভবনে শেষে করিল গমন ॥ 
ওদিকে খাষির পত্রী রেণুকা সুন্দরী । 
পৃতির শোকেতে কাদে হাহাকার করি ॥ 
পৃতিযতদেহ বক্ষে করিয়া ধারণ। 
কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী হষ অচেতন ॥ 
শগণেকে ফিরিছে জ্ঞান, অজ্ঞান ক্ষণেতে। 
জ্ঞান লতি অচেতন হয যে চকিতে। 
পাগলিনী প্রা সতী করে হায হায। 
গ্রাণনাথে ডাকি পুনঃ লুটায় ধরায় ॥ 
স্বামিহীন! অব্লার কিবা আছে গতি 
বৃধাই জীবন ধরে যার নাই পতি | 
তুমি যদি পুনঃ নাথ না ধর জীবন । 
বাঁচিয়া থাকিব আমি কিমের কারণ ॥ 
তব দামী কাছে বসি করিছে রোদন । 
একবার কহ কথ! মেলিধ। নধন ॥ 

কিবা দৌষ অভাগিনী করে তব ঠাই । 
কি কারণে আমা ছাড়ি চলিলে গৌদাই। 
আপন কপাল দোষে হারাইনু পতি । 
জানি না হইবে মোর কতেক ছুর্গাতি॥ 
এইভাবে সতীনারী বিলাপ করিযা। 
নিষ্ঠর বচন বলে যমে সম্ভীষিযাঁ | 

রে নিঠুর কাল যম কোন্‌ অপরাধে। 
হরিলি স্বামীরে মোর বড় মনোনাধে ॥ 
নিশ্চ পাঁষাণে তোর গ্রঠিত হয । 
অন্যের আঘাতে তাই ছুঃখ নাহি হুয। 
অকালে সংহার করি স্বামী হেন ধন। 
কি ফল লভিলি তুই বল্‌ রে মরণ । 


গণেশখণ্ড | 


আমার বৈধব্য দেখি কিবা পাবি সুখ । 
আমার পরাণ নিষে ঘোচা স্ব দুখ ॥ 
এত বলি শোক করে জমদগ্ি-নারী । 
কাদিতে কীদিতে ভূমে যায গড়াগড়ি ॥ 
হেন্কালে খধিপুত্র ম্হাবীর্যাবান্‌। 
ভার্গব পরশুরাম আসে সেই স্থান ॥ 
ভূগুরাম নামে খ্যাত খধির কুমার । 
ধর্মানিষ্ঠ যোগীশ্রেষ্ঠ গুণের আধার ॥ 
শ্রীহরির সাধনায় পুক্করেতে ছিল। 
শুনিষা পিতার বার্তী সেথায আসিল । 
শুনিয়া! মাতার মুখে পিতীর মরণ । 
পিতৃশোকে অভিভূত হয় তার মন | 
জননীরে সন্বৌধিয়া ভূগুরাম কষ। 

বল গে! পিতা মৃত্যু কি কাবণে হয ॥ 
গুনিয়! পুত্রের বাক্য রেণুকা তখন। 
সবিস্তারে কহিলেন মব বিবরণ ॥ 
শুনিয়া ক্রোধেতে রাম কীপে থর থর। 
কিছুতে ন৷ শান্ত হয় তাহার অন্তর ॥ 
অবশেষে ধৈর্য্য করি পুত্র ভূগুয়াম। 
কাঁষ্ঠ আনিবার তবে কাননেতে যান ॥ 
চন্দনাঁদি বহু কাষ্ঠ করি আহরণ! 
পিতার স্তকার তরে করে আষৌজন ॥ 
পুত্রেরে বক্ষেতে ধরি দেবী বার বার। 
পতিশৌকে উচ্গৈঃম্ঘরে করিল চীৎকার ॥ 
কেমনে ধরিবে প্রাণ পতিব বিহনে | 
প্রাণ ত্যাগ করিবে সে ভাবে মনে মনে ॥ 
বেণুক। পবশুবামে করি সন্যোধন। 
কহিলেন, শুন বম আমার বচন ॥ 
বাঁচিবাবে ইচ্ছা আর নাহিক আমার । 
পতির বিহনে প্রাণ ত্যজিব এবাব ॥ 
গৃহে তুমি সুখে কর জীবন যাপন! 
করিও ন! কভু বস যুদ্ধেতে গমন ॥ 
দুর্বত্ত ক্ষত্রিষগ্ণণ অতি ছুরাচার। 
তাহাদের শহ রণ কারও ন! আর ॥ 


শুনিয়! মাতার মুখে এ হেন বচন । 
কহিল। পরশুরাষ সরোষে তখন ॥ 
শুন শুন মাত। তুমি গ্রতিজ্ঞা আমার । 
করিব ক্ষত্রিয়-ধ্বংদ একবিংশ বার ॥ 
কার্তবীর্ধ্য নরপতি অতি হুরাশয়। 
তাহারে বিনাশ আমি করিব নিশ্চয ॥ 
ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রুক্তে প্রতিজ্ঞা আমার । 
তর্পণ করিব আমি পিতৃ সবাকার ॥ 
পিতৃশক্র যেই জন না করে বিনীশ। 
রৌরব নরক মাঝে হয় তার বাস॥ 
বাসগৃহে অগ্নি দীন করে যেই জন । 
যে জন অন্নেতে বিষ করয়ে অর্পণ ॥ 
অস্ত্র ধরে যেই জন্‌ হত্যার কারণে। 
সম্পত্তি ও ভূমি আদি হরে যেই জনে। 
সাধ্বীর সতীত্ব নাশ করে যেই জন। 
পিত। কিংব। মাতারে যে করয়ে নিধন ॥ 
পরের অনিষ্ট করে কটু বাক্য কয। 
সে স্কল ব্যক্তি হয় পাঁগী অতিশয় ॥ 
ইহাদের ন্ধিনেতে কোন দোষ নাই। 
শীন্ত্রের বিধান ইহা জানি সর্বদাই ॥ 
পুত্রে হেরি ক্রোধান্থিত, রেণুকাহুন্দরী। 
পুনরাষ বলে তারে নিজ বক্ষে ধরি ॥ 
বলে বৎস ধের্য্য ধর শুনহ বচন। 
চঞ্চল হইলে এত কিসের কারণ ॥ 
্রাহ্মণ ফন্তান ভূমি ক্রোধ নাহি কর। 
ক্রোধে হয় পাপ-ভাপ ক্রোধ শাস্তিহর ॥ 
আমার বচন বম রাখিও স্মরণে । 
শীম্ত মনে অবন্থিতি কর তপোঁবধনে ॥ 
রাজার সহিত যুদ্ধ না কর কখন । 
কৃষ্ণ নারাষণে সদা করহ ভজন | 
এতেক রেণুকা যদি কহিল পুত্রেরে ৷ 
মাষের চরণ ধরি রাম বলে ধীরে ॥ 
কঠোর আদেশ মাগো কর প্রত্যাহার | 
পালন করিতে দাও প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 


২৯১ 


২৯২ জীপ্রীবরঙ্গাবৈবর্ত-পুরাণ। 


নহে তো! ক্গমার যোগ্য পিতৃহস্ত] জন | 
শঞ্রর করিবে শেষ শাস্ত্রের চন ॥ 
কার্তবীরষ্যার্জবন রাজা পাগী ঘোরতর | 
ব্রাহ্মণের আতিথ্যের করে অনার ॥ 
যে ব্রাঙ্ষণ তার এত কবে উপকার 
হরণ করিতে চাহে গাভীটি তাহার ॥ 
অন্তরের হীন আশ! করিতে পূরণ। 
ত্রাহ্মণেবে নিব্বিচারে বধিল রাঁজন ॥ 
মহাপাগী সেই নৃপে ন! বধিলে মাতা | 
আমারে ন| ক্ষমিবেন বিশ্বের বিধাতা ॥ 
এরূপে পরশুরাম মাতারে বুঝাষ। 
ছেনকালে ভূগু মুনি আসিল তথায ॥ 
হেরিয়া ভূগুরে সেথা মাত! ও নন্দন । 
ভক্তিভরে করে তার চরণ বন্দন ॥ 
পরগুরামেরে মুনি করি সন্যোধন। 
কহিলেন হিতকর মধুর বচন ॥ 
গুন বুম, মোর বংশে জদ্ম তব হয। 
এরূপ আচার তব শোভনীয ন্য ॥ 
চিরস্থাধী নহে কিছু এ ভব-সংসারে। 
সকলি বিনষ্ট হবে কহিন্ধু তোমারে ॥ 
নিত্য সত্য একমাত্র বিঞুট সনাতন । 
অহ্রহঃ কর সেই বিষ্্র চিন্তন ॥ 
একবার যাহ যা ফিরে নাক আর। 
তার তরে শোক সদা কর পরিহার ॥ 
বর্তমান সময়েতে ঘা! হয ঘটন। 
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোণ জন ॥ 
ঘে ঘটন। ভবিষ্যতে ঘটিবে আবার 
তারে নিবারিতে কডু সাধ্য নাহি কাব ॥ 
পঞ্চভূতে বিনির্মিত জীবকলেবর। 
মায়া! হতে সমুৎপনন অনিত্য নশ্বর ॥ 
নিদ্র। দয়া! মন জ্ঞান সমুদয। 
প্রমাত্বা মহ তারা অপহত হয় 
নিত্য সত্য একমাত্র হরি সনতিন। 
প্রমাগ্রূগী তিনি কর আরাধন ॥ 





কে বা পিতা! কে ব! পুত্র জগত্যাবাবে। 
মকলি অলীক মাত্র কহিন্থু তোমারে 
কেহ নহে পিতা, আর কেহ পুত্র নষ। 
এরূপ বিলাপ তব উচিত ন! হয। 
ংলার-সাগরে পড়ি যত জীবগণ। 
স্বীয় কার্ধ্-অনুসারে করিছে ভ্রমণ ॥ 
এ সংদারে যত আছে বুদ্ধিমান জন । 
আত্মীধ-বিরহে তাঁর। না৷ করে রোদন ॥ 
শুন শুন বস, তুষি বচন আমার | 
পিতার বিরহে শোক করিও ন! আর 
আত্মীয়ের শোকে যদি ফেলে অশ্রুজল। 
গনী আত্মার তাতে হয অমঙ্গল ॥ 
একশত বর্ধ ধরি করিলে রোদন । 


1 পুনরাধ ফিরে নাহি আলে কোন জন॥ 


পরমাত্মা দে যবে করে পরিহার । 
পৃথিবীর অংশ মিশে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
আকাশের ভাগ মিশে আকাশে তখন 
বারু-ভাগ বাবু সাথে মিশে সেই দ্দণ। 
তেজোরাশিমাঝে মিশে তেজোতাগ তাব। 
আত্মীঘ বিলাপে নাহি আসে পুনর্ববাৰ ॥ 
যশ কীর্তি মৃত্যু পরে বিদ্যমান বষ। 
আর সব চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ॥ 
শুন রাম গণধাম শোক পরিহরি । 
পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর শীঘ্র করি 
আত্মার যে জন করে হিতের সাধন। 
সেই পুত্র সে-ই বন্ধু সেই পরিজন ॥ 
গুনিষা পরশুরাম ভূৃগুর বচন। 
সান্তবন! পাইয1 করে শোক-নংবরণ ॥ 
অতঃপর ধীরে ধীরে রেগুকা বুবতী । 
কর যোড়ে কহিলেন ভূগ্ মুনি প্রতি ॥ 
ভূগ্ত ও রেণুকা কথা শুনে যেই জন | 
পাপ মুক্ত হযে যায় গোলোক ভবন ॥ 
গণেশখণে একবিংশ অধ্যায় লমাণ। 


০০৩০ 


গণেশখণ্ড | ২৯৩ 


৪ হাবিংশ অধ্যায় 
ভৃগু-বেণুকা-সংবাদ, পবশুবাঁমেব ব্রন্মলোকে গদন 
এবং ব্রহ্গাব সহিত পবস্তবামে 
কথোপকথন । 
রেণুকা কহিল তারে, শুনছে ত্রাঙ্গণ। 

পতির বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
শুন শুন গুরুদেব, কি কহিব আর। 
খতুকাল উপস্থিত হযেছে আমার ॥ 
চতুর্থ দিবসে আজি শুন তপৌধন। 
পতি মোর পরলোকে করিল গমন ॥ 
অণগুচি রয়েছি আমি কি কহিব আর। 
বাচিবারে ইচ্ছা আর নাহিক আমার ॥ 
পণ্ডিতেব অগ্রগণ্য তুমি মুনিবর। 
বল বল কোন্‌ কাঁ্ধ্য কৰি অশ্ুঃপর ॥ 
বহু পুণ্যবলে তুমি আসিলে হেথায। 
কোন্‌ কার্য করি এবে কহ তা আমাষ ॥ 
রেণুকার বাক্য শুনি কহে ভূগু-তায়। 
সহম্বৃত! হও দেবী পতির চিতাষ ॥ 
খতুব চতুর্থ দিনে নারী-সমুদ্ষ। 
স্বামীর সকল কাঁধ্যে অধিকারী হয ॥ 
যদি কভু নীচাশয় হয কারো! পতি। 
হ্বর্মধামে লয তাবে পতিব্রতা সতী ॥ 
চতুর্দশ দ্বেবেন্দ্রেব পতন অবধি। 
স্বামী সহ বহে সতী স্বর্গে নিরবধি ॥ 
রেণুকাবে এই কথা কহি মুনিবব! 
পবশুরাষেরে ডাকি কহে অতঃপব / 
পিতা মাতা প্রতি যার ভক্তি সদা রয। 
এ জগতে সেই জন যথার্থ তনয ॥ 
যেই নারী পতিত্রতা। পতিপরাণ। 
নারীপদবাচ্যা। দেই হয অনুন্ধণ ॥ 
বিপদে যেজন করে জীবন-রক্ষণ। 
এ সংসারে যথার্থ ই বন্ধু সেই জন॥ 


গুরুর শুঞষা কার্ষ্যে অনুরক্ত যেই। 
এই বিশ্বে যথাযোগ্য শি্য হয় সেই ॥ 
বিপদ কালেতে রক্ষ! করে যেই জন। 
সেজন অভীষ্টদেব হয অনুক্ষণ | 
প্রজারে যে জন করে শাসন পালন। 
যথাযোগ্য নরপতি হয় সেই জন ॥ 
যে জন পতীরে করে ধর্মবৃদ্ধি দীন । 
সেই জন হয নিত্য স্বামীর প্রধান ॥ 
যেই জন হরিতক্ভি শিষ্বে দান করে। 
সেজন ব্থার্থ গুরু পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
শুনিষা ভূপগ্তর কথা মুনিপত্বী কয়। 
দ্যা করি মোরে আজি কহ মহাশয ॥ 
কোন্‌ নারী সহমৃতা না হইতে পারে। 
কোন্‌ কোন্‌ নারী পারে বলুন আমারে ॥ 
কহিলেন ভূগুমুনি শুন শুন সতি। 
বিস্তারিয়। সবিশেষ কহি তব প্রতি ॥ 
যে নারীর পুত্র শিশু, নারী গর্ভবতী । 
যে নারী কুলটা অতি, নারী খাতুমতী ॥ 
খাডুকীল উপস্থিত হয় নাই যার । 
গ্লিতকুষ্ঠের রোগে ভোগে অনিবার ॥ 
স্বামীর শুশ্রাধ। আদি না করে যে জন। 
স্বামী প্রতি কট্বাক্য কহে অনুক্ষণ ॥ 
এই সব নারী যত, কহি অনিবার। 
সহগ্রামী হইবার নাহি অধিকার ॥ 
ইহ! ভিন্ন ষত নারী আছে এ সংসারে 
স্বামী সহ সহমত হুইবারে পারে ॥ 
যেই নারী সহস্ৃতা হইবে স্বেচ্ছাষ। 
সেই নারী প্রতিজন্মে নিজন্বামী পায় ॥ 
বিষুভক্ত কান্ত সহ হলে সহগামী। 
বৈকুষ্ঠে যাইবে তার! কহিলাম আমি | 
যে পুরুষ উপাসন। করে নারায়ণে। 
যেই নারী লক্ষী পূজে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
বৈকুষ্ে রহিবে তারা৷ সকল সময । 
গ্রলহ-কালেতে কভু পতন না হয় | 


২৯৪ সীরীবরক্মবৈবর্ড-পুরাণ। 


পিসি জি জল অসি জর জট অল 


সঙ্জানে যে জন মরে তীর্ঘক্ষেত্রমাঝে | 
পত্রীনহ সেই জন বৈকৃ্ঠে বিরাজে ॥ 
অতএব ওগে। সতী মোর কথ! শুনে । 
সহম্ৃতা হও তুমি পশিয়।৷ আগুনে ॥ 
চতুর্থ দিবসে পাপ না হবে কখন। 
অখ্যাতি ন৷ হবে, ইহ শাস্ত্রের বচন ॥ 
এত বলি আশ্বাসিয়। বেণুকা সতীরে। 
পরশুরামের প্রতি কহে ধীরে ধীরে ॥ 
শুনহে পরগুবাম বচন আমার। 
বেদের বিহিত কার্য্য কহিব এবার ॥ 
ত্যাগ কর শোক ভুমি গুন মতিমান্‌। 
শোক কর! নহে কভু শান্তর বিধান । 
মুনির কুমার তুমি ধৈর্য্য ন! হারাবে। 
মনের চাঞ্চল্য সদা সংঘত রাখিবে ॥ 
দৈবের লিখন বল কে পারে খণগ্ডাতে। 
কালাধীন পিত। তব গেলেন স্বর্গেতে ॥ 
অমঙ্গজলকর শোক পরিত্যাগ করি। 
শ্ুশান ভূমিতে যাও না করিও দেরী | 
মস্তক দক্ষিণে রাখি তোমার পিতার। 
চিতার উপর তুমি রাখ দেহ তার ॥ 
নব বস্ত্র আনি তব পিতারে পরাও | 
নব উপবীত আনি গলে তার দাও ॥ 
তারপর অশ্ররাশি করি সংবরণ | 
অগ্নি হাতে লয়ে কর তীর্থেরে শ্মরণ ॥ 
রৈবত বরাহ শৈল স্ুমের গ্রযাগ। 
বদরী কৈলাস আদি স্মর মহাভাগ ॥ 
বারাণনী হরিদ্বার আর বৃন্দাবন | 
হিমালয আদি সব করিবে স্মরণ ॥ 
কৌশিকী যমুনা গল্প! পুঙ্পভদ্র নদী । 
নর্মদ! কাবেরী ভদ্র! ল্মর নিরবধি ॥ 
চন্দ্রভাগ। অবকাশা৷ আর সরম্বতী | 
স্মরণ করিবে তুমি ভক্তিভরে অতি ॥ 
অগুরুচন্দন-কাষ্ঠ ল'ষে অতঃপর । 
পুষ্গমহ রাখ তাহ! চিতার উপর ॥ 





8০০ ক কিক 


এইরূপে শান্ত্রমত করি অনুষ্ঠান। 
পিতার দেছেতে কর অনল প্রদান ॥ 
এই কথা বলি ভূপু করিলে গমন। 
পরশুরামেরে দেবী কহিলা তখন ॥ 
শুন শুন বৎস, ভূমি বচন আমার । 
কলহ বিবাদ কভু না৷ করিবে আর ॥ 
বিবাদ যে নাহি করে, শুভ তার হ্য। 
বিরোধ বিবাদ কর! কড়ু ভাল নয॥ 
নিজ সর্বনাশ হয বিবাদ করিলে। 
উপদ্রব ভোগে নর এ বিশ্ব-নিখিলে ॥ 
ক্ষত্রিয় নির্দিয় অতি নির্দা্মহৃদয় | 
বিবাদে না হবে কভু শুভ ফলোদয ॥ 
ক্ষত্রিয় নাশিবে বলি প্রতিজ্ঞা তোমার । 
হে বৎস এক্ষণে বল উপাধ কি তার। 
যাও তৃমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে। 
তাহাকে সকল কথ! বল অকপটে ॥ 
ব্রহ্মা যেই উপদেশ করিবে প্রদান | 
পালন করিবে তাহ! ন। করিবে আন ॥ 
এই কথ! বলি সতী অতীব সত্বরে। 
ফুল্পমনে উঠিলেন চিতার উপরে ॥ 
সত শ্বামীদেহ বক্ষে করিযা! ধার্ণ। 
হুরিনাম স্মরি করে চিতাতে শধন ॥ 
তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে ল'ষে। 
চিতাষ আগুন দিল কাতর হৃদযে ॥ 
দাউ দাউ জ্বলে চিতা ভযঙ্কর অতি। 
তন্মীভূতা হযে যায় পতিপহ সতী ॥ 
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
স্ব্গেতে ছুন্দুভিনাদ সবাই শুনিল ॥ 
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে দরশন | 
চারিদিকে হুলুধ্বনি হইল তখন ॥ 
অনন্তর ভূগুরাম শোকাবিষ্ট মন। 
শ্রা্ধাদি করেন লৈধা ভ্রাতৃবদ্ধুগণ ॥ 
বহুবিপ্র মুনি আদি ভোজন করিল। 
যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্ধ্য সমাধা হইল ॥ 


তীবপব মীতৃ আঁজ্ঞা। কবিষ! স্মরণ | 
ব্রহ্মলৌকে ভূগ্তরাম করিল গমন ॥ 
মনৌহব ব্রহ্মলোক অতি স্থমজ্জিত। 
প্রাসাদ প্রাচীর সব স্বর্ণে গঠিত ॥ 
জ্যৌতির্দায ব্রন্গাদেব প্রফুল্প বনে । 
বনিধাছিলেন সেথা রডু-সিংহীসনে ॥ 
বিদ্যাধবী নৃত্য করে গাহিছে কিন্নর। 
স্ব সুহু ব্রঙ্গীদেব হাসে মনোহর ॥ 
হেরিযা৷ তাহারে সেথ ভার্গৰ তখন। 
সর্বব-অগ্রে করে তার চরণ-বন্দন ॥ 
তারপর উচৈঃ্ধরে কাদি অতিশয । 
পিতার নিধন-বার্বী ব্রহ্ধাদেবে কঘ ॥ 
কহিল পরশুরাম, শুন প্রজাপতি । 
তব বংশধব হযে আজি এ দুর্গতি ॥ 
তুমি পিতামহ মোর কৃপ1-অবতার। 
তুমি ভিন্ন কারে কহি এ ছুঃখ আমার ॥ 
নর্পতি কার্ভবীধ্য গ্লিাছিল বনে । 
খাঁঘ্যেব অভাবে স্থো৷ বহে অনশনে ॥ 
কাটাইযা সারারাত্রি অরণ্যে রাজন । 
কত যে পাইল কষ্ট না যাষ কথন ॥ 
নিশাশেষে সৈম্ত সহ অর্জুন নৃপতি। 
পিতার আশ্রমমাঝে আগে শীন্ত্রগতি ॥ 
ক্ষুধাঘ তৃষ্তাধ তাবা ক্লাস্ত অতিশয। 
চলিতে ন! পাবে পথ, শুন মহাশষ ॥ 
মোর পিত। জমদ্ঘযি অতি দযাঁবান্‌। 
কপিলাপ্রদত্ত খাদ্যে ভোজন করান ॥ 
পিতৃদত্ত দ্রব্য যত করিয। ভোজন । 
পরম সন্তুষ্ট হয অর্জন রাজন ॥ 
অবশেষে পিতারে সে করি সম্বোধন । 
কহিল অর্পণ কর কিল! রতন ॥ 
ভিক্ষার্থী তোমার কাছে ওহে ধাধিবর। 
ভিক্ষারূপে দেহ মোরে গাভী মনোহর ॥ 
বদি নাহি কামধেনু করিবে অর্পণ। 
সবলে নিশ্চয তাবে করিব হবণ ॥ 


গণেশখগু | ২৯৫ 


গুনিয়। রাজার বাণী পিতা মহোদ্য। 
নিতান্ত রোষেতে হন ব্যখিত হৃদ ॥ 
প্রথমে গ্রবোধ কত করেন প্রদাশ। 
না শুনিল তার বাক্য ক্ষত্রিষ-সম্তান ॥ 
অবশেষে দুইজনে সমর বাঁধিল। 
কপিলার দেহ হতে সৈগ্ঘ বাহিরিল ॥ 
বার বার পরাজিত হযে নরপতি | 
তরু নাহি আশ ছাড়ে ক্ষত্রিয় হুর্মাতি ॥ 
অবশেষে শক্তিশেল প্রহারি ভীষণ । 
আমার পিতারে ছু করিল নিধন | 
এই কথা! বলি রাম কাদে অতিশয। 
তারপর পুনরাধ ব্রচ্মােবে কয় ॥ 
গুন শুন পিতামহ কি কহিব আর । 
সহম্ৃতা হইলেন জননী আমার ॥ 
একান্ত বান্ধবশূন্ত হইযাছি আমি । 
তুমি দেব পিত৷ কর্তা প্রভূ গুরু স্বামী ॥ 
তোমার চরণে আমি লইন্ু শরণ। 
কৃপা করি মোবে তুমি করহ রক্ষণ | 
মম শক্রগণে তুমি করিয়া সংহার | 
অনাথেরে রক্ষা! কর কৃপা-সবতার ॥ 
দীনহীন আমি অতি নাহিক শকতি। 
কৃপা করি দৃষ্টিপাত কব মোর প্রতি ॥ 
শুন শুন পিতামহ প্রতিজ্ঞা আমার। 
ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংম একবিংশবার ॥ 
অন্তিমে জননী 'ষোর দিলেন আদেশ । 
তব কাছে পবাধর্শ নিতে সবিশেষ ॥ 
তাই আষি তব কাছে এনু মহাশষ। 
কহ মৌবে কি করিব ওগে সদীশয় ॥ 
শুনিয। তাহার মুখে কথা গুরুতর | 
আঁীর্ববাদ করি ব্রহ্মা কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন বন তুমি আমার বচন। 

বহু ক্লেশে এই বিশ্ব কবিনু হৃজন | 
সৃষ্টিনাশে তব ইচ্ছা অতি চমত্কার । 
হেন বাক্য যোর কাছে না কহিও আর ॥ 


২৯৬ ী্রীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


একজন তব কাছে করিযাছে দৌষ | 


সেই হেতু সবা প্রতি কেন মিছে রোষ ॥ 


কার্তবীরধ্-অপরাধে, প্রতিজ্ঞা তোমার। 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংদ একবিংশবার ॥ 
অনুচিত কার্ধ্য ইহ বলিন্ু তোমায়! 
ধধিপুত্র মুখে ইহা শোভ। নাহি পা ॥ 
ক্ষত্রিয ও বৈশ্য শুদ্রে শুন হে নন্দন | 
এ তিন জাতিরে হরি করিলা জন ॥ 
পুনর্ববার ভগ্থবান্‌ করিবে সংহার। 
হজন সংহার এই দুই কার্ধ্য তার ॥ 
বিপ্রকুল-অবতংদ খাষির নন্দন | 
কৈলাস পুরীতে তৃমি করহ গমন ॥ 
সেথায় আছেন শিব ভোলা পঞ্চানন । 
তাহার নিকটে তুমি লও হে শরণ॥ 
ধরার নৃপতিগণ শিবের কিস্কর 
শম্করের কাছে তৃমি যাও হে সত্বর ॥ 
তার অনুমতি ভিন্ন কভু কোন জন। 
কাহারেও নাহি পারে করিতে নিধন ॥ 
শক্তি বিন! ক্ষত্রকুল নারিবে নাশিতে। 
তাহার নিকটে যাও কামন! পূরাতে ॥ 
দাতৃতেষ্ঠ ভূতনাথ শিব ভগবান্‌। 
পাশুপত অন্ত্র তোমা করিবে প্রধান ॥ 
?পর ভগবান শিবের কৃপাষ। 
করিবে ক্ষত্রিয ধ্বংস কহিনু তোমায ॥ 
প্রতিজ্ঞা সফল তবে হইবে তোমার | 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংদ একবিংশবার ॥ 
এত বলি ভ্রহ্জাদেব মৌন হুধে রন। 
£পর কি ঘটিল শুন দিষ। মন ॥ 
গণেশ্থণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যাব বমাপ্ত। 


ররর? রর, ররর 





€ ভ্রয়োবিংশ অধ্যাক্স 
পবর্ডবামেহ শিবলোকে গমন এবং তংকর্তৃক 
শিবস্তোত্রকথন। 

ভূগুরাম ব্রন্ধাবাক্য করিয়া শ্রবণ । 
কৈলাঁন নগর পানে চলিল তখন ॥ 
ব্রহ্মলোক হ'তে উর্ধে শিবলোক রাজে। 
শিবলোক বিরাঁজিত শুগ্ধে বাযু-মাঝে | 
উত্তরে বৈকৃণ্ঠপুত্রী এরবলোক নীচে। 
বাঁমভাঙ্গে গৌরীলোক সদা বিরাজিছে॥ 
ইহাদের উর্দধভাগ্ে গ্রোলোক নগর 
অতীব বিস্তৃত তাহা! অতি মনোহর ॥ 
মানস গতিতে গিঘা খধির নন্দন । 
মনোহর শিবলোৌক করিল দর্শন ॥ 
কত সিদ্ধ কত যোগী জটাভূটঘারী | 
ধ্যানেতে রষেছে মগ্ন, মহাদেবে ন্মরি ॥ 
হেরিলা পরশুরাম শিবলোক-মাঝে। 
যোগী মুনীন্দ্র কত সেথায় বিরাজে ॥ 
ব্যোমব্যোম গালবাগ্ভ কবে করতালি । 
শিব্ধ্বনি মুহুর্মুঃ পড়ে হাততালি | 
শত শত কল্পবৃক্ষ আছে শিবলোকে | 
সংখ্যাহীন কামধেনু বিরাজে পুলকে ॥ 
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয মুগ্ধ মন প্রাণ। 
গল্লবে পল্পবে জাগে কোকিলেব গান | 
পক্ষিকুলতানে হুষ চিত্ত চমৎকার । 
শ্রবণে পশিল যেন মধুর বাংকার ॥ 
কমলনিকর শোভে সরোবর মাঝে । 
আর কত শত ফুল দেখাষ বিরাজে ॥ 
ম্লয়হিল্লোলে পুষ্প ধীরে ধীরে দোলে । 
কৈলাস-সৌন্দরধ্য হেরি নাচে তালে তালে। 
কত শত বৃক্ষ সেথা শোভে পুঙ্গবাজে। 
গারিজাত বৃক্ষ বহু সেথায় বিরাজে | 
শেফালিকা জাতি বৃধী মল্লিকা মালতী । 
কাঞ্চন টগব আদি পুঙ্প বছ জাতি। 


গণেশখণ্ড | ২৯৭ 


শুরম্য দৌপাটী আর স্থলপৃন্ম কত। 
মাধবী ধাতকী আদি পুজ্প শত শত॥ 
রূমণীঘ রাজপথ কিব। শোভা তার। 
কত শত বৃক্ষ শোভে তার ছুই ধার ॥ 
পারুল বকুল আর কদন্ব খঙ্বুব। 
চন্দন তমাল আর পিষাল কম্তূর ॥ 
আম জাম শাল তাল পনস শ্রীফল। 
কদঘ্ব শালুলী বট আছে সে সকল ॥ 
দিকে দিকে শোভ। পাঁষ প্রানাদ তাহাব। 
রত্বেষ প্রাসাদ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
এইরূপে ত্রমে ক্রমে খষিব নন্দন । 
শিবের মন্দির সেথ| করিল দর্শন ॥ 
ক্ষীরতুল্য গুরুবর্ণ শিবেব ভবন। 
রত্বেব মোপানরাজি অতি সুদর্শন ॥ 
রতুময স্তম্ভ আব রত্বের কবাট। 
চতুদ্দিকে রূতুগৃহু শোভিছে বিবাট ॥ 
হেরিল। পরশুবাম সিংহদ্বাবে গিযা | 
ঘুবিতেছে দুই ছারী শুল হাতে নিযি। ॥ 
ভীষণ প্রকৃতি আর বিকৃত আকাব। 
দুই চক্ষু বক্তবর্ণ ভুলে অনিবার ॥ 
ব্যাগ্রন্্ন পরিধানে ভীষণ দর্শন | 
মন্তকেতে জটাভার শোতে অনুক্ষণ ॥ 
তাদেরে হেরি! মনে জাগে মহাভয । 
সন্োধি পবশুবাম ধীবে ধীবে কঘ ॥ 
গুন গুন ছারিগণ, আমার ব্চন। 
শিবের সমীপে আমি কবিব গমন ॥ 
জম্দগরি পুত্র আমি আপিন হেথায। 
শীঘ্র করি লহ মোরে শঙ্কর যেথায ॥ 
দ্বারী কহে শুন গুন ওহে যোগীবর | 
কেন এত ব্যাকুলিত তোমার অন্তর ॥ 
ক্ষণেক বিলম্ঘ কর ওহে তপোধন। 
প্রভু পাশেতে গিযা কবি নিবেদন ॥ 
অনুমতি দেন যদি প্রভু মহেশ্বর। 
তবেই যাইতে পার তাহাব গোচর ॥ 


ক্ষোভিত অন্তর মুনি অপেক্ষা ন৷ করি। 
অন্ত দ্বারে ধা রাম সেই দ্বার ছাড়ি ॥ 
সেই দ্বারে অন্য বারী দ্বার রক্ষা করে। 
রাম বলে ছাঁড় দ্বার যাইব সত্বরে ॥ 
স্বিনধে বলে দ্বারী অনুমতি চাই। 
নতুবা পশিতে পুবী ন। পার গৌঁসাই ॥ 
রুষ্ট হযে ভূগচবাম ঘাবে ছা'রে ঘোরে | 
হর-মনুমতি ভিন্ন পশিতে না পারে ॥ 
শ্রান্ত ব্লান্ত হষে রাঁম ভাবে মনে মনে । 
কেমনে পশিবে তবে শিবের ভবনে ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে খষি ব্যাকুলিত হন । 
অবশেষে অন্ত দ্বারে করিল গমন ॥ 
সেখায যে ছিল দ্বারী মহ! বলবান্‌। 
তার প্রতি কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
তুমি অতি শিব্তক্ত জানি অনুক্ষণ | 
সেই হেতু তোম! প্রতি করি নিবেদন ॥ 
তুমি ঘদ্দি দয। কর ওহে মতিমান্‌। 

তবে আমি যেতে পারি শিব-সন্িধান ॥ 
শুনিষ! বিনয বাক্য দ্বান্সী শীঘ্রগতি ৷ 
শিবের নিকট হ'তে আনে অনুমতি ॥ 
তখন পরশুরাম হরিনাম ম্মরি। 
শহ্করের নিকটেতে আসে ত্বরা করি॥ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ভোলা মহেশ্বর | 
রত্বের ভূষণে তীর শোতে কলেবব। 
ত্রিশুল প্টিশধাবী শিব ভগবান্‌। 
স্থমোহন ব্যান্রচন্্ন কৰে পব্ধান ॥ 
বিভূতি-লেপিত অঙ্গে বহু সর্প রাজে । 
বিবাজিত ভগবান্‌ ভভবুন্দ-মাঝে ॥ 
মঙ্গল-নিদান তিনি মঙ্গল-আধার 
আত্মাবামরূগী তিনি জীব সবাকার ॥ 
কোিসুর্ধযতুল্য তেজ প্রসম সদাই। 
তক্ত-অন্ুগ্রহকারী কোন ভুল নাই ॥ 
সনাতন জ্যোতির্ময় ভোলা! মহেশ্বর । 
তক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর॥ 


২৯৮ ী্রীবরহ্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 


জটাজুট-বিমপ্ডিত শিব ভগবান্‌। 
তপন্যর যথাযোগ্য ফল করে দান ॥ 
সনির্শাল শ্বেতবর্ণ স্কটিক-সমান। 
পাঁচটি বদন তার চির শোতমান ॥ 
কপিলাদি মুনিগণ ঘেরিয! তাহারে। 
স্তবস্তুতি করে তারে ভক্তি-সহকারে ॥ 
চামর ব্যজন করে পার্ধদের দল। 
ভক্তগণ স্তব তার করে অবিরল॥ 
পরিপূর্ণতম ধিনি কৃষ্ণ সনাতন। 
ত্রিগুণ-মতীত যিনি জীবের জীবন ॥ 
সৃৃ্যুভযনাশক্কারী যিনি পরাৎপর। 
মেই ভগবানে শিব ভজে নিরন্তর ॥ 
সর্বব অঙ্গ রোমাঞ্চিত কৃষ্ণনামে ভার। 
্রিকৃষ্ণের গুণগান করে অনিবার ॥ 
একাদশ রুদ্র আর ক্ষেত্রপালগণ। 
তাহাবে ঘেরিযা সেথা আছে অনুক্ষণ॥ 
শিবের করিছে স্তব প্রফুল্ল অন্তরে । 
করযোড়ে সবে মিলি পুজে হরিহরে ॥ 
ভবানীপতিরে হেরি ভূপ্ড হট মন। 
নতজানু হৈষ। করে চরণ-বন্দন ॥ 
বামপার্থে কাতিকেঘ অতি মনোহর । 
দক্ষিণেতে গণপতি শোভে নিরন্তর ॥ 
নন্দিক-ঈশ্বর শৌভে সম্মুখে তাহার। 
একপার্থে ভগবতী শোভে অনিবার ॥ 
হেরিযা! পরশুরাম প্রফুল্ল অন্তরে । 
ভক্তিতরে মকলেরে নমক্কাব করে ॥ 
শিবের মোহন রূপ করি দরশন | 
পবশুরামেব হয পুলকিত মন ॥ 

মুখে নাহি সরে বাক্য কাপে দেহ তার। 
অঞ্ুতে নষন পূর্ণ হয বার বার ॥ 
তারপর দীন্ভাবে শিবে ডাকি কষ। 
তব গুণ বর্ণিবারে শক্তি নাহি হয 
দেব দেব মহাদেব পরম ঈশ্বর । 

বুদ্ধির অতীত তুমি জানি নিরস্তর ॥ 


সত্ব রজ তম গুণ করিয়া ধারণ। 
ষ্টি-স্থিতি-লয় তুমি করিছ সাধন ॥ 
সত্বগুণে বিঞ্লুরূপে পাঁল সর্বজনে। 
্রহ্মরূণে সি কর তুমি রজোগুণে ॥ 
তমোরপী রুদ্ররূপে করহ সংহার | 
তোমার তুলন। নাহি ভ্রিজগতে আর। 
তুমি আদি তুন্ি অন্ত তুমি বিশ্বময়। 
সবার আরাধ্য ধন তুমি গুণময ॥ 
পাপাচারী আমি মুড ন! জানি পূজন। 
ক্ষমা কর নিজগুণে ওহে প্ধণনন ॥ 
কাম আদি বিপু দেহে আছে ছুনিবার। 
কিরূপে করিব বল ভজন তোমার॥ 
বিশ্ব নাশি আশুতোষ কর কৃপার্দান। 
অজ্ঞান-তিমির নাশ গুণের নিদান ॥ 
কি স্তব করিব তব আমি বৃদ্ধিহীন। 
সংনার-জলধি হেরি হইতেছি ক্ষীণ ॥ 
এ ভব সংসারে জানি তুমি কর্ণধার । 
জীবন বাঁচাও মোরে করি ভবপার॥ 
তুমি সনাতনরূগী নিত্য-নিরঞ্ন। 
গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ 
দেবের দেবতা তুমি ভূবন ঈশ্বর । 
ভ্রিতাপ-নাশক তুমি ওহে মহেশ্বর ॥ 
তুমি রক্ষ! কর দেব এ তিন ভূবন। 
অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি নির্ধনের ধন | 
তুমি জীব তুমি শিব তুমি সর্ধ্বময | 
তুমি সৃষ্টি ভূমি স্থিতি তোমাতেই লয॥ 
পুরুষ প্রকৃতি জানি তব রূপান্তর | 

কে জানে মহিমা! তব ওহে মহেশ্বর ॥ 
কখন সাকাব তুমি কভু নিরাকার । 
বুঝিতে নিগুঁঢ তত্ব কে পারে তোমার ॥ 
অপাঁর মহিমা তব বিদ্দিত ভুবনে । 

মূঢ হযে তত্ব আমি জানিব কেমনে ॥ 
কিবা! বেদ কিবা তন্ত্র মকলি অনার। 
জগত-মাঝারে দেব তুমি মাত্র সার ॥ 


গণেশখণ্ড । ২৯৯ 


বিশ্বের বিধাত। তুমি ধরায গ্রচাব। 
গাপাঁচারী জন লীল। না বুঝে তোমার ॥ 
যারে তুমি কর দা! ওহে দযামঘ। 
এ সংসারে নাহি থাকে তার স্বৃত্যুভয় ॥ 
পরম পুরুষ তুমি সবার কারণ । 
আশুতোষ নিরঞ্জন সত্য-ননাতন ॥ 
তোমার তুলন। দেব নাহিক সংসারে । 
কৃপ। কর কৃপানিধি এই ছুরাচারে ॥ 
তৌমার তপন্তা। করে কত যোগ্িগণ। 
কত কষ্টে অনাহারে কাটা জীবন ॥ 
তথাপি দর্শন তব তাঁর! নাহি পাঁষ। 
ভাগ্যবশে দেখা আজ পাইন তোমায় ॥ 
ধ্যানের ঈশ্বর তুমি নাহিক সংশয। 
হেরিয। তোমারে আজি কৃতার্থ হৃদয় ॥ 
তম! হৈতে জন্মে দেব যত স্থরগণ। 
তোমার আজ্জায় তীর করেন হাজন ॥ 
তুমি গ্রহ তুমি তাঁরা তুমি দিবাকর । 
ভুমি নদ ভূমি নদী তুমি শশধর ॥ 
বিশ্বের বান্ধব তুমি তুমি জগন্ময়। 
যত কিছু কার্ষ্য হেরি তব সমুদ্ধয ॥ 
তুমি প্রভু জ্ঞান দীন করহ যাহাঁষ। 
অন্ঞান্তা! ঘোচে তার তোমার কুপীষ ॥ 
সর্ববভূতহিতে রত দষার আধার । 
তোমার চরণে দেব করি নমস্কীর | 
কিবা মনোহর বাস্তি ধবল ববণ। 
পরিধানে বাথছাল ওহে ভ্রিলে চন ॥ 
পরম ঈশ্বর তুমি জগতের সার। 
তব পদ্দে কোটা কোটী করি নমস্কার ॥ 
গ্বাশপব গুপাতীত নি্ডণ সগ্ডণ। 
তক্ভতিতবে তব পুজা! করে যেই জন। 
নিত্য তব নাম যে করিবে স্মরণ ॥ 
তার প্রতি কৃপাদৃষ্ঠি হইবে তোমার | 
তব পদে কোটা কোটী করি নমস্কার ॥ 


তব পর দ্বিবানিশি ভাবে যেই জন। 
মনে মনে তব চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥ 
তার কাছে তুচ্ছ বৌধ এ তিন সংসার । 
তব পর্দে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥ 
যেই জন তব স্তধ করে নিরন্তর ৷ 
পাপমুক্ত হৈয়া। হয় শুদ্ধ কলেবর ॥ 
চির্নুধী হধ সে যে অবনী-মাঝার। 
তব পদে কোটা কোটী করি নমন্কীব ॥ 
শুলপাণি খড়গপাণি তুমি ভ্রিলোচন। 
আমার পাতকরাশি কর বিমোচন ॥ 
যে জন তোমারে ভজে পবিত্র অন্তরে । 
অস্তিমে নিশ্চয যাষ তোমার গোঁচরে ॥ 
তুমি গতি তুমি মতি তুমি দেবপতি। 
কাধমনোবাক্যে করি তোমারে প্রণতি ॥ 
ত্রিদশ ঈশ্বর তুমি দযাঁর আধার । 

তব পদ্দে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥ 
দিবানিশি তব পদ ভাবে যেই জন। 
রোগভয তার দেহে না থাকে কখন ॥ 
পুত্রলীভ ধনলাভ হইবে তাহার । 

তব পদ্দে কোটী কোটী করি নমস্কার ] 
তব ভক্তজন সবে অবনী-মাবারে। 
পুত্র পৌত্র সহকাবে স্থখে বাস করে ॥ 
বিদ্যার্থী হইয়া তোম! ভজে যেই জন। 
সে জন নিশ্চষ পায বিদ্যারত্ব ধন ॥ 
তব ভক্ত কভু যদি জঙ্মহত্যা করে। 
তোমার নামেতে তার সর্বপাপ হরে ॥ 
তব নাম দিবানিশি করিলে কীর্ভন। 
কোটাকল্প কাল থাকে কৈলা-ভবন ॥ 
যে জন শঙ্কর নাম জপে অনিবার। 
পীপমুক্ত হৈষ! কবে স্থখেতে বিহার | 
্রিসন্ধ্যা ভকতি ভরে করিলে কীর্ভন। 
অস্তিমে কৈলামধামে করিবে গমন ॥ 
জগতের জীব ফত সকলি অসার । 
ভরমেও না ভাবে তব্‌ পদ একবার ॥ 
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ধন জন লৈয়া সবে করে অহঙ্কার | 
ইন্জিস্থখেতে থাকে মত্ত নিবার়। 
ভরমেও না ভ'বে কডু অনিত্য জীবন। 
কোথায় রহিবে সব যুদিলে নযন ॥ 
ছুল্পভ মনুষ্য-জন্ম করিযা ধারণ। 
মাষবিশে মুগ্ধ হৈষ! থাকে অর্কারণ। 
পণ্ড সহ ভেদ তার কিছু নাহি রয॥ 
দীনবন্ধো আশুতোষ হে করুণ।ময | 
মোর প্রতি কর কৃপা হ্যা মদয়। 
বিপদে পড়ি! আজি ডাকি বার বার। 
কৃপা কর আশুতোষ দঘ। অবতার ॥ 
সার্থক জনম মোর সফল জীবন। 
তোমার চরণ আজি করিনু দর্শন ॥ 
স্বপ্পেও ধাহারে নাহি দেখে ভক্তগণ | 
চর্মচক্ষে আজি তারে করিনু দর্শন ॥ 
চন্ত্ররূপে তুমি নধা করিছ বর্ষণ। 
বহ্ছিরূপে পাকক্রিধা কর সমাপন ॥ 
জলরূপে শম্ত তুমি কর উৎপাদন । 
হে শিব তোমার করি চরণ-বন্দন ॥ 
পরম ঈশ্বর তুমি সবার আধার । 
চরণে তোমার আমি করি নমস্কার ॥ 
গিরিকণ্া হৈমবতী বহু তপস্তায। 
যেই মহেশ্ববে তার পতিরূপে পাষ ॥ 
কল্পরৃক্ষদম যিনি স্েহপবাধণ। 
তক্তজনে ধিনি ফল করেন অর্পণ ॥ 
চির ভোলানাথ যিনি অল্পে তু হন। 
সেই মহেশ্বরে করি চবণ-বন্দন ॥ - 


কাল-অগ্নিৰপে ধিনি করেন সংহার। 


ভয়ঙ্কব সেই শিবে করি নমক্কীর ॥ 
কালের স্বরূপ যিনি, ধার জন্ম নাই। 
পরমাতবারূগী যিনি জীনি সর্বদাই ॥ 
দৈত্যের নিধনে ধিনি ধরেন আকার । 
সেই মহেশ্বরে আমি করি নমস্কার | 


এইরূপে স্তব করে ভূ তপোঁধন 
উতনাথ আশীর্বাদ করিল! তখন ॥ 
পরশুরামের কৃত এই পুণ্য স্তব। 
ভক্তি-সহকাবে করে যে সব মানব। 
সর্ব পাপ দুরে যাষ সেই ভাঁগ্যবান্‌। 
অন্তিমে কৈলাসে সেই করিবে প্রস্থান ॥ 
গশেশধণ্ডে অবোবিৎশ অধ্যায সমাগ্ু। 


শর এ 


€ চতুরিংশ অধ্যায় 
শঙ্কব-্পবশুবাম-অংবাদি। 

পরশুরামের প্রতি গ্রলন্ন-বদনে। 
কহিলেন মহেশ্বর মধু বচনে ॥ 
শুন গুন জ্ঞানবান্‌ বিপ্রের নন্দন | 
কেবা তুমি কোথা হ'তে তব আগমন ॥ 
কোন্‌ জন পিতা! তব কি নাম তাহার। 
কি কারণে মম স্তব কর অনিবার | 
কিবা অভিলাষ তব কহ সবিস্তারে। 
কিরূপে মাছাধ্য বল করিব তোমারে ॥ 
পার্বতী কহিলা তারে, ব্রাহ্মণ-কুমার | 
শোকাকুল হেরিতেছি অন্তর তোমার ॥ 
নিতান্ত বালক তুমি প্রশান্ত-স্বভাব। 
নিবেদন কর কিবা তোমার অভাব॥ 
অতি জ্ঞানবান্‌ তুমি হেরি হয বোধ । 
কিবা দুঃখ কহ বম মম অনুরোধ | 
হুর পার্ববতীর বাক্য করিষা শ্রবণ। 
ভূগুবাম নিজ বার্তা কহিল তখন ॥ 
জমধগ্রি-পুত্র আমি শুন মহাশয । 
বিখ্যাত ভূগুর বংশে মোর জন্ম হয ॥ 
রেণুকা জননী মোর অতি সাধ্বী সতী। 
আমি শ্রীপরশুরাম দীনহীন অতি ॥ 
হে প্রভু, তোমার কাছে লইন্কু শরণ। 
কূপ! করি মোর ছুঃখ করহ্‌ শ্রবণ | 
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সৈগ্যসহ কার্তবীর্যয ক্ষুধিত হৃদয়ে । 
একদিন যাঁষ মোর পিতার আলষে ॥ 
রাজীরে কাতর দেখি জনক আমার । 
করিলেন সধতনে অতিথি সৎকার ॥ 
কপিল। গ্রদূত দ্রব্য করিয়া, ভোজন । 
প্রিতৃপ্ত হয রাজ। আর সৈস্গ্রণ ॥ 
কামধেনু যোগাইল দ্রব্য বহুতর। 

তাঁহ। দেখি লুক্ধ হুদ্ধ রাজার অন্তর ॥ 
পিতার সকাশে চাহে গাভী মনোহর | 
দিতে তাহ নাহি চাহে পিতার অন্তব ॥ 
তখন অর্জুন রাজ। সবলে চাহিল। 
কামধেনু হরি নিতে, মসৈগ্যে আইল ॥ 
কপিলার দেহ হতে সৈম্ত বাহিবিষা! ] 
নৃপতির সৈম্ভ যত দিল খেদাইয়। ॥ 

বার বাব পরাজিত হযে নরপতি | 

পুনঃ পুনঃ আনে মোর পিতার সংহতি ॥ 
অবশেষে শক্তিশেল করিবা। ক্ষেপণ | 
আমার পিতারে ছু করিল নিধন ॥ 
কৃপিলাও গেল চলি গ্রোলোক-মাঝার। 
স্হস্থৃত। হইলেন জননী আমার ॥ 

এক্ষণে জনক তুমি হে শিব ব্ধাতা। 
মহেশ্বরী ভগ্ব্তী আজি মোর মাত 
ব্যাকুলিত হইযাছি পিতৃ-মাত শোকে । 
তোমাদের কীছে তাই আসি শিবলোকে ॥ 
করিষাছি পণ আমি পৃথিবী-মাঝার। 
ক্ষত্রিষ করিব ধ্বংস একবিংশবার | 
পিতৃশক্র কার্ডবীর্ধ্য অতি ছুরাশঘ। . 
সমবে নিধন তারে করিব নিশ্চয ॥ 
যেবপে প্রতিজ্ঞ পারি করিতে পূরণ। 
তাহার উপাষ বল ওহে পঞ্চানন ॥ 
শুনিয়! বাঁলক-মুখে এ হেন বচন। 

ক তালু শুষ্ক হয় শিবের তখন ॥ 
পার্বতী কহিলা শুন ব্রা্গণ-নন্দন | 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংস কবিযাছ পণ | 


বিপ্রকুলজীত তুমি তপন্থি-কুমার 
অনীম সাহদ আজি ছেরি ষে তোমার ॥ 
অন্ত্র নাই শন্ত্র নাই একি কথা কছ। 
কেমনে যুঝিবে তুমি কার্তবীর্য সহ ॥ 
কাত্তবী্য নরপতি অতি বল ধরে। 
রাবণ বাজারে নিজে পরাজিত করে ॥ 
দতাত্রেষ মুনি তারে শক্তি করে দান। 
সেই শক্তি লয়ে রাজা অতি শক্তিমান্‌ ॥ 
কার্তবীর্যয নরপতি করি ঘোর রণ। 
তোমার পিতারে যুদ্ধে করিল নিধন ॥ 
হরিমন্ত্র জপ করে রাজা। নিরম্তর | 
ভ্ীহরির ধ্যানে মগ্ন তাহার অন্তর ॥ 
তাহারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার। 
নিরস্ত্র বালক ভুমি কি শক্তি তোমার ॥ 
শুন শুন কহি তোম। বিপ্রের নন্দন। 
আপনার গৃহে ভুমি করছ গমন ॥ 
ক্ষত্রিয় ভূপতি যত আমার কিন্কর। 

কি আব করিবে বল ভোল। মহেশ্বর ॥ 
তুমি মুর্খ অর্বাচীন ব্রাক্মণ-নন্দন | 
কেমনে করিবে বল ক্ষত্রিষ নিধন ॥ 
আমি বর্তমানে নাহি তাহাদের ভয। 
নৃপতিগগণের নাহি হবে পরাজষ ॥ 

মনে মনে হাসি নামি ছেরি তব সাধ। 
বামন ধরিতে চাহে আকাশের চাদ । 
আমার কিন্কব ক্ষত্র নরপতিগণ। 
শিবের সাহায্যে চাহ করিতে নিধন ॥ 
শুনিয৷ দেবীর কথ। শোকাকুল মনে । 
সমুদ্ত হয রাম প্রাণ-বিসজ্জনে ॥ 

তখন সেহার্চিত্তে দেব পঞ্চানন । 
সন্বোধি পরশুরামে কহিল! বচন ॥ 

খুন বৎস, শোক তুমি কর পরিহার । 
আজ হতে পুত্র-তুল্য হইলে আমার ॥ 
হ্ছুর্লভ মন্ত্র আদি যাহ! ভ্রিভুবনে । 
ধাষির কুমার তোম! দিব তা গোপনে | 


চা শী্ীত্রদ্ববৈবর্ভ-পুরাণ। 


চে লরি শিলি। 
খিল বি রি জাতী গাল্নিনি চি জরি এসসি 
৮৪০৪০৪০০০০০ ০০০০৫০৪৯৪ 
টি শিলা রি এলিট কলির লিক, 
শ্রলি 


আশ্চর্য কবচ তোগা করিব অর্পণ | 
কারবীর্য্যে অনাঘাসে করিবে নিধন | 


হেরিয়া তোমার কার্ধ্য কছি অনিবার | 


ত্রিভুবনে হবে তব বশের বিস্তার [ 
এই কথা বলি তারে শিব ভর্গবান্‌। 
গন্ত্র ও কবচ আদি করিলা! প্রদান ] 
নাগপশি শিব-অন্ত্র ব্রহ্ধ-ন্ত্র আর | 
গরুড়ান্ত ভম্তপান্ত ভীবণ-আকার ॥ 
অগ্নি-অন্ত্র বারব্যান্্ গদা! জুবিপুল | 
শক্ভি-অন্ত্র পাশ-ছন্্র অমোধ-ত্রিশুল | 
নারায়ণ-অন্র সাদি অন্তর বত ছিল। 
ক্ষত্রকুল-ধ্বংস তরে শিব তারে দিল | 
নানাবিধ শিক্ষা তারে দিল অতঃপর । 
এই আন্দ্রে কিরপে দে করিবে সমর | 
শিক্ষা দিল! নায়ানুদ্ধ শিব ভগবান । 
কিরূপে হুইবে জয়ী করে শিক্ষাদান ॥ 
নারার়ণী বিষ্চ। শিব তারে দান করে। 
কৌশল শিখায় কত অতি-ন্সেহ-ভরে | 
এইরূপে শিক্ষাশেবে ভূ ভপোধন ] 
গ্রকুল্প অন্তরে করে স্বস্থানে গধন ॥ 
ভূগুরাম শঙ্করের এই সম্ভাবণ। 
যেই জন শোনে হুব বাঞ্ার পুরণ | 
্রহ্গবৈবর্তের কথা অসৃত মধুর 1 
যেই শোনে যেই পড়ে পাঁপ হত দুর | 
গণেশপণে চড়ধ্ি'ন অগ্যায সমান । 
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$ পঞ্চশিংশ অব) 
পর্ুনাদের দুদ্যাত্র ৪ শগন্দর্ণ | 
নহাদেব-পাশে অস্ত্র লতি ভূগুরাম। 
গ্বশেষে কিভাবেতে পূরে মনদ্দা্ | 
নারায়ণে প্রশ্ন করে নারদ স্ুমতি 
বলে তবে নারাধণ নারদ-সংহতি ॥ 


| ঘটে কিইহার পরে গুন তপোধন। 


পুফর তীর্ঘেতে যাব ভার্গব তখন ? 


৷ শিবদত্ত কৃষমন্ত্র জপে বিরান 


কৃঝচিন্তা করে সদা! শ্রীপরশুরাম 
একমান ধরি লয় অনাহার-ব্রত | 
হরির চরণ ধ্যান করে অবিরত | 
একদিন হেরিলেন ধাধির নন্দন | 
গগন মাঝারে দৃণ্তি তি নুরূর্শন | 
সূ হাল মুখে তার, তি জ্যোতি | 
রহ্মর রথ মাঝে উপবিষ্ট রঘু 
হেরিরা পরশুরাম বুঝিলা তখন | 
কৃপা করি কৃপামর দিলেন দর্শন [ 
প্রণাম করিয়া কহে ত্রাঙ্মণ-কুমার । 
শন গুন দীননাথ কৃপাঁ-বভার [ 
কূপ! করি অভিলাষ পূরাও আধার | 
দ্ত্রিয় করিব ধ্ৰংন একবিংশবার | 
তব পদে ভক্তি দাও হরি দরাময় | 
তোমার কিছুর কর সকল ময় | 
প্রশররাষের কৃথা শুনি অতঃপর | 
ভগবান সনাতন দিলা তারে বর ॥ 
দক্ষিণাঙ্গ কাপে ভার অতি কুল্লু ঘন। 
আপন ভবনে আসে ভৃগু তাপোধন | 
গৃহে আসি নিদ্রাগত হইলা খন | 
করিলা পরশুরাম সুন্বপ্ধ দর্শন | 
আনন্দের লীম! নাই কিবা কব আর। 
সমস্ত বৃন্তাস্ত সবে কহে বারংবার ॥ 
নিজ শিব্য পিতৃশিন্যু বান্ধব দ্বকনে | 
সকলেরে ডাকি মানে আপন ভবনে ॥ 
বিস্তারিয়া কহিলেন সমস্ত ঘটনা । 
সকলের সাথে করে বিবিধ মন্ত্রণা ॥ 
তারপর একদিন হেরি গুভদ্ষণ | 
নুদ্ধের মানসে চলে ভাব তখন ॥ 
শগ্জ বাজে ঘণ্টা! বাজে হরিধ্বনি হয | 
ধুর দুন্দুভিত্ধ্বনি শুনে সে সময় £ 


সহসা আকাশ-ঘাঝে নৈববাণী হয । 
'ওহে ভূগরাষ তব হোক চিরজঘ ॥ 
হেরিল। পরশুবাম নুমঙ্গলকর। 
কষ্ঃদার ঘৃগ হস্তী পথের উপর ॥ 
দ্বীপী রাজহংদ শুক মদূর ঘোটক। 
চক্রবাক শঙ্জচিল চকোর চটক | 
হেরিল! পরশুরাম দুর্যের মণ্ডল। 
হেরে শঙ্ক নুবর্ণাদি যাণিক্য উজ্জল | 
দধি লাজ শ্রেতধাগ্য নবীন পল্লব! 
ছু গব্য ঘ্ৃত আদি হেরিলেন সব ॥ 
এবপে পরশুরাম চলে ধীরে ধীরে । 
সন্ধাকালে আঙিলেন নর্ধদার তীরে ॥ 
বটরৃক্ষ ছিল এক অতি মনোরম | 
তার নীচে হেরে রাম হন্দর আশ্রম ॥ 
পূর্বে শ্রীপুলস্ত্য খষি বহুকাল ধ'রে 
তপশ্থ। করিল! সেই আশ্রম-ভিতরে ॥ 
বন্ধুগণ মহ সেথা শ্রীপবশুরাম। 
পুসনয় শয্যা'পবে করিল! বিশ্রাম ॥ 
নিশখথে পরশুরাম গভীর নিদ্রায়। 
সুমদুর নানা স্বপ্ন হেরিল! সেথায | 
গ্রাত্তকোলে উঠিলেন ভ্রীপরশুরাম। 
ভক্তিনহকারে কবে ভ্রীহরির নাম ॥ 
নিশীথের দৃগ্কথ! কবিয়া হরণ | 
প্রচুদ হইল অভি গড তপোধন ॥ 
মনে হনে ভাবে রান আর নাহি ভয়। 
কবীর বধ আমি করিব নিশ্চয় [ 
* ০5৮ ইউ পন সহ হট উপ । 


তক 


গাণেশখগ। 
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গ নড়লিংশ অন্যায় 
বাঞশসের্যল নিলি5 ছার্থুদেল ভুহাতপ্রল্দ ভা) 
মলোবহার প্রতি লাখে নল গচিদতত 
বুতাসু লন । 
এত শুনি বলে তবে ব্রার নন্দন | 
অতঃপর কী ঘটিল বল নাবাবণ॥ 


তোগার কৃপায প্রন লভি কত গান । 


; সে কারণে অন্ুবোধ করি ভগবান্॥ 


সপ আগ ক আপা ০৪০৯০৮৬০ উপ পপ ও আরা ৮ এ ৯ ৪৮ লস পপ ৮ সস 


নারদের কাতরতা দেখি জনার্দন। 
নারদের প্রতি কহে সুমিষ্ট ভাদণ। 
উঠিধা৷ প্রত্যুবকালে ভৃগু তপোধন | 
সন্ধ্যা আর বন্দনাদি করে সমাপন ॥ 
বন্ধু লহ খন্্রণাদি করিয়া ত্রায। 
কার্ডবীর্ধ্-সমীপেতে দূতেরে পাঠায় ॥ 
পরশুরামের দূত অতি শর গিমা। 
হেরিল নৃপৃতি আছে সাব ঝসিনা ॥ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ক্ত্রিম নপভি। 
সহ্ছোধন কবি দুভ বহে তার প্রতি 
গুল শুন মহারাভ) মোর নিবেন! 
মোরে গপরগুরাম করিলা পরের ॥ 


৩০৪ ্ী্রী্রক্গাবৈবর্-পুরাণ। 


এই কথা বলি দূত করিল প্রস্থান | 
দূতের বচনে রাজার ব্যাকুল পরাণ ॥ 
রাজার অন্তর কাপে ভষে থর থর। 
যেদিকে তাকাষ দেখে বিপদ বিস্তর ॥ 
শক্তিতে বাঁধিয়। বৃক রাজা তারপরে । 
আদেশিল সৈগ্যদলে যাইতে সমবে ॥ 
চতুরঙ্গ সাজে ভার, যোদ্ধা সাজে কত। 
তালে তালে বাগ্ভাণ্ড বাজে অবিরত ॥ 
মৈম্তদল সাজিযাছে ঢাল-তরোয়ালে। 
কার্তবীর্য্য নরপতি সমরেতে চলে ॥ 
কার্তবীর্য্য-প্রিয়তমা মনোরমা স্তী। 
নিবারণ করে তারে, মনোহ্ঃখে অতি ॥ 
কার্ডবীর্য্য কহে তারে শুন বরাননে। 
জম্দগ্রি-পুত্র মহ যাব আজ রণে ॥ 
নন্মদানদীর তীরে খষির নন্দন। 
স্পর্মাসহ যুদ্ধে মোরে করে আবাহন ॥ 
তাহারে ভবানীপতি শিব ভগবান্‌। 
কৃষ্ণমন্ত্র কবচাদি করিষাছে দান ॥ 

শুন শুন প্রিরতমে প্রতিজ্ঞ! তাহার । 
ক্ষত্রেষ করিবে ধ্বংস একবিংশ বার ॥ 
শুনিয়! প্রতিজ্ঞা তার আন্দোলিত মন। 
বাম অঙ্গ নৃত্য মোর করে অনুক্ষণ ॥ 
ছেরিয(ছি স্বপ্ন আমি অমঙ্গলকর | 

দেই কথ৷ ভাবি মোর কাপিছে অন্তর ॥ 
ছেরিলাম সর্ব-অঙ্গে লোহিত চন্দন | 
জবাপুজ্গ মাল! গলে করেছি ধারণ ॥ 
রক্তবন্ত্র পবিধানে কিব! শোভ। তার। 
লেহ-অলঙ্কার দেহে শোতে অনিবার ॥ 
অঙ্গার লইয়া আমি খেলি অনুদ্গণ। 
করিযাছি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ ॥ 
গগনমণ্ডলে নাহি সুধ্য নিশীকর। 
অন্ধকারে ঘেরিয়াছে বিশ্ব চরাচর ॥ 
রক্তবন্ত্রপরিহিতা অতি ভক্কর। 

বিধব! রমণী এক হাসে নিরম্তর ॥ 


আনুথালু কেশপাশ ছিন্ন নাসা তার। 
আট অট হাস্য করি করিছে চীৎকাব। 
হেরিলাম শ্ুশানেতে চিতার উপর | 
ভম্ম-রাঁশি-পরিপূর্ণ মত কলেবর ॥ 
ভক্মবৃষ্টি বৃষ্টি হয অনিবার | 
চতুদ্দিকে রাশি রাশি ঝরি:ছ অঙ্গীর ॥ 
হেরিলাম পুনর্ববার লবণ-পাহাড়। 
কপর্দাক রহিয়াছে অতি সুপাকার॥ 
স্থানে স্থানে চুর্ণরাশি তৈলের সাগর । 
এইরূপ স্বপ্ন দেখি অমঙ্গলকর ॥ 
হেরিলাম পুনর্ধ্ধার দূর্ধ নিশাকর। 
খসিয়া পড়িছে যেন পৃথিবী উপর ॥ 
হইতেছে উল্কাপাত হেরি অনুক্ষণ। 
হইযাছে ঘূর্য্য আর চন্দ্রের গ্রহণ ॥ 
ভীষণ পুরুষ এক বিকট-আকার। 
উলঙ্গ হইয! আধে সম্মুখে আমার | 
হেরিলাম বালা এক অতি হ্ুদর্শন। 
মম গৃহ হতে যেন করে পলাযন॥ 
তারপর হেরিলাম হে প্রিষে তোমায়। 
মম গৃহ হতে যেন লইছ বিদাষ॥ 
হেরিলাম বিগ্র আন সন্ধ্যাসী মকল। 
মোরে অভিশাপ দাশ কবে অবিরল॥ 
সবপ্নধোগে হেরিলাম আমি পুঅর্ববার | 
গৃপ্রগণ কাকগণ করিছে চীৎকার 
বিবাদ করিছে হেরি কাক ও কুকুর । 
স্থানে স্থানে পিগুরাশি পতিত গ্রচুর ॥ 
হেরিলাম নিশাকালে কৃষ্ণবর্ণা নারী । 
যোরে আলিঙ্গন তরে আসে তাড়াতাড়ি ॥ 
নাপিত আসিযা করে মস্তক মুণ্ডন | 
নিশাকালে স্বপ্রযোগে করিনু ঘশশি ॥ 
হেরিলাম চতুর্দিকে উঠিয়াছে ঝড়! 
কবন্ধের৷ মহোলাসে ভ্রেষে নিরন্তর ॥ 
ভূত্তগণ করিতেছে অনল-উদগার | 

অট্ট অষ্ট হাসিতেছে সম্মুখে আমায় ॥ 


গৃহমাঝে করিতেছে শৃাল রোদন ॥ 
হেরিলাম শ্বপ্নযোগে নধ এক নর। 
মস্তক রাখিযা নিন্গে ভমে নিরন্তর ॥ 
আলুখালু কেশ তার বিকট আকার । 
বিবস্ত্র হইব! আসে সম্মুখে আমার | 
রান্রিশেষে হেরিলাম স্বপ্ন ভযুঙ্কর্‌। 
রাজ্য-অধিষ্ঠাতৃ-দেব কাদে নিরন্তর ॥ 
অতি উচ্ৈম্বরে দেব করে হাহাকার । 
গুনিতে গুনিতে নিদ্রা টুটিল আমার । 
হেরিলাম ত্বপ্ন অতি অমঙ্গলকর। 
তার্গৰ আপনি আসে করিতে সমর ॥ 
কি উপাষ করি এবে কহ বরাননে। 
উপদেশ দান কিছু কর সুলোচনে | 
গুনিয়! নুপের কথ। মনোরম! সতী | 
হাহাকার করিলেন মনোছুঃখে অতি ॥ 
তারপর ধীরে ধীরে নৃপতিরে কয়। 
আমার বচন তুমি শুন মহাশয় ॥ 
কুমার পরশুরাম অংশ শ্রীহরির। 
জমদমি-পুত্র তিনি অতিশষ বীর ॥ 
জগৎ-নংহারকর্তা দেব পঞ্চানন । 

তার শিষ্য হয় এই খষির নন্দন ॥ 
ক্ষত্রি নিধন তরে প্রতিজ্ঞ! তাহার | 
তার সনে যুদ্ধ করি কে পারিবে আর ॥ 
শুন শুন মহারাজ, বচন আমার। 
যুদ্ধের বাসন! তুমি কর পরিহার | 
পাপাচার বাবণেরে করি পরাজয। 
আপনাবে বলবান্‌ ভাব অতিশয ॥ 
ধর্মরক্ষা কভু নাহি করে যেই জন 
কেহ তারে বক্ষ নাহি করে কদাচন ॥ 
সে জন বিনষ্ট হয পাঁপে আপনাব। 
কেহ না কৰ্ধিতে পারে তাছাৰ উদ্ধাব ॥ 
অন্তর্্যামী ভগবান্‌ হরি সনাতন । 
শুভাগুভ কর্ণ সব করেন দর্শন ॥ 

নাজ-_২০ 


গীণেশখণ্ড। 


বারংবার হইতেছে বজ্জের পতন । ূ জলবিহ্ব সম সব অনিত্য সংসারে । 


স্বগ্নসম মিথ্যা সব কহিন্ু তোমারে ॥ 
পুত্র ভার্ধ্যা পরিজন এশ্বর্্য বিভব। 
জলবুদ্ধদের প্রা ক্ষপস্থাধী সব ॥ 
এ সংসার স্বপ্নন্গ করিষ। দর্শন | 
ধর্ম-চিন্ত। করে সদা যত সাধুজ্বন ॥ 
দতাত্রেষ-মুনি-দত্ত জ্ঞান উপদেশ। 
সকলি বিস্তৃত ভূমি হইলে নৃপ্শে॥ 
সবগয়ার তরে যবে গিয়াছিলে বনে। 
আশ্রধ লইলে তুমি মুনির ভবনে ॥ 
মুনি তব সযতনে করাধ ভোজন । 
সেই মুনিবরে তুমি করিলে নিধন ॥ 
যে জন আশ্রঘ তব করিল প্রদান। 
হত্যা কর তূমি সেই ব্রাক্গণের শ্রাণ ॥ 
গুক বিপ্র দেবগণণে হত্য। যেই করে। 
অভীষ্ট দেবতা তার নাছি রহে ঘরে ॥ 
শুন শুন নৃপবর, মুঢ় তুমি অতি। 
নিজ পাঁপে হবে তব অশেষ তুর্গতি ॥ 
দত্বাত্রেষ মুনিবরে করহ স্মরণ। 
ধ্যান কর ভক্তিভরে তীর শ্রীচরণ ॥ 
পরশুরামের কাছে যাও শীত্র করি। 
ক্ষম। ভিক্ষা কর তার চরণেতে ধরি ॥ 
বিপ্রগণ দেবগণ যদি তুষ্ট হয। 
ক্ষত্রিষ কুলের তবে নাহি কোন ভয ॥ 
ক্ষত্রিষ চাছিলে ক্ষম৷ বিপ্রের নিকটে । 
ইহাতে কদাপি নাহি অপযশ রটে ॥ 
পরশুরামের কাছে যাও ম্হারাজ। 
পাষে ধরি ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি আজ ॥ 
আমর বচন রাখ ওগে। প্রাণপতি | 
আমার জীবনে ভুমি একমাত্র গতি | 
রামের সকাশে তুমি অবিলম্বে যাও। 
আমা মুখপানে প্রভূ একবার চাও ॥ 
অধর্্ম ন| হবে তব ত্রাহ্মণে আশ্রয়। 
ক্ষত্রিষের পূজনীব বিপ্র সদাশয় ॥ 


৩০৬ শ্ী্ীত্রক্মবৈবর্ পুরাণ । 





ইহাতে তোমার কোন কুষশ ন1 হবে। 
সার্থক থাকিবে তব নাম এই ভবে ॥ 
অবলার বাক্য প্রভু না কব লঙ্ঘন। 
রাম সহ যুদ্ধইচ্ছা করছ দমন ॥ 
তোমার বিনে মম কি হইবে গতি। 
এতেক চিত্তিযা কার্য সাধ মোর প্রতি ॥ 
সমর বাসন! ত্যজি ভঙ্জ ভূগুরাম | 
জানিবে ইহাতে তব সিদ্ধ হবে কাম। 
এত বলি মনোরমা কাঁদিতে লাগিল। 
আপনার মনে কত বিলাপ করিল ॥ 
পুনরায় কহে সতী শুন প্রাণেশ্বর | 
নান সমাপন তুমি করহ সত্বর | 
ইচ্ছামত দ্রব্য তোম৷ করাব ভোজন । 
করিব শরীরে তব চন্দন-লেপন ॥ 
অগুরু কুদ্দুম দিয়া সাজাব তোমায়। 
সজ্জিত করিব তোমা পুষ্পের মালা ॥ 
রত্বসিংহাসনে তুমি বন মহারাজ । 
তোমার বদনপদ্ হেরি আমি আজ ॥ 
পতিত্রতা রমণীর পতিমাত্র সার। 
পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর ॥ 
গুনিয়া রাজ্জীর কথ! কহে নরপতি। 
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥ 
সুখ দুঃখ শোক ক্ষোভ আনন্দ ও ভষ। 
কর্মভোগ-কালে সব উপস্থিত হয ॥ 
কালের অধীন হয জীব নিরন্তর | 
কালবশে চলে এই বিশ্বচরাচর ॥ 
কালে লোকে রাজা হু, কালে হয় দীন। 
স্মস্ত বিশ্বের জীব কালের অধীন ॥ 
কাঁলেতে শজন হু, কালেতে সংহার। 
কালই পালন করে এ বিশ্ব-সংসার ॥ 
সনাতন কৃষ্ণ যিনি সর্ববশক্তিমান্‌। 
কালের বিধানকর্তা সেই ভগবান্‌॥ 
গা বিষ মহেশ্বর আজ্ঞাধীন ভার। 
জীবের অদৃষীদাতা তিনি অনিবার। 





তাঁর ইচ্ছাবলে হয জনম মরণ। 

তাহার ইচ্ছায চলে এ তিন ভুবন 
তাহার আঙ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর | 
তাহার আজ্ঞা তাপ দিতেছে ভাক্কর ॥ 
তার আজ্ঞা-বলে অগ্নি করিছে দাহন। 
তাহার ইচ্ছাধ কাল করিছে ভ্রমণ ॥ 
তাহার ইচ্ছাষ হুয পৃথিবী সৃজন । 
তাহার ইচ্ছাষ হয জীবের নিধন | 
ঘাহার অদৃষ্টে তিনি লিখেছেন যাহা। 
অবশ্থা ফলিবে রোধ কে করিবে তাহ ॥ 
মানুষের ইচ্ছামত কিছু নাহি হয়। 
সকলি কৃষ্ণের ইচ্ছ। জানিও নিশ্চয় | 
নারাধণ-অংশ-জাত ভূগু ৎপোধন | 
কত্রিয় করিবে ধ্বংস করিষাছে পণ॥ 
অবশ্য সফল হবে প্রতিজ্ঞা তাহার । 
আটিবে তাহার কাছে হেন সাধ্য কার। 
তার কাছে ধাই যদি ক্ষম। চাহ্বারে। 
কদীপি মার্জন! নাহি করিবে আমারে ॥ 
রাখিবে প্রতিজ্ঞা তার করিবে সে রণ। 
বিশ্বের ক্ষত্রিয় ঘত করিবে নিধন ॥ 
নতি তুমি ক্ষান্ত হও ভাবিও ন! আর । 
কেন বা করিব বৃথ! হীনত। স্বীকার | 
এই ধরাধামে যদি অপধশ হয়। 

মৃত্যু শ্রেষস্কর তবে জানিও নিশ্চয় 
রাক্ষস নৃপতি বধি বীর খ্যাতি পাই। 
ত্রিডুবনে আম! তুল্য অগ্ত বীর নাইি। 
আমি বর্দি নাহি যাই আজি এ পমরে। 
তবে মোর অপধশ পূটিবে সংসারে ॥ 
কাপুরুষ বলি লৌকে করিবে প্রচার । 
অগৌরব তাছে সতি হইবে আমার ॥ 
বৃথা চিন্তা নাহি সতি করহ অন্তরে | 
কর্মফল কেহ নাহি পাবে খণ্ডিবারে॥ 
তুমি তো৷ অবোধ নহ, কেন বৃথ! ভয। 
কালে লিখিত যাহা ঘটিবে নিশ্চয় | 


গণেশখগ্ড | ৩৩৭ 





কার্তবীর্্য এই কথ। বলি অতঃপর । 
উদ্ভোগী হুইফ। চলে করিতে সমর ॥ 
শত শত নর্পতি সাথে সাঁথে যায়| 
লক্ষ লক্ষ দৈম্য আদি চলিল ত্বরায় | 
অশ্ব হত্ত্ী পদাতিক চলিল বিস্তর । 
রণবাস্ঠ চতুন্দিকে বাজে নিরন্তর ॥ 
যোদ্ধার বেশেতে হেরি পৃতিরে তখন। 
মনোরম। সাধবী সতী করিল রোদন ॥ 
কোথাষ চলিলে নাথ ত্যজিষে আমায় । 
তোমার বিহনে দাসী রহিবে কোথায় ॥ 
এত বলি নৃপতিরে করি আকর্ষণ । 
কেলিগৃহপানে রাণী করিল গমন ॥ 
স্থোয পতিরে বক্ষে রাখিয! তাহার। 
চুম্বন করিল রাণী তারে বার বার ॥ 
গণেশখণ্ডে বড়বিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


গু সপ্তন্বিংশ অধ্যায় 
মনোবমাব পবলোকপ্রাপ্ডি, ভার্গব-কার্তবীর্য্য- 
সধ্বাদ, মত্ম্তবাঘ ও পবস্ুবামের 
যুদ্ধ-বর্ণন | 
নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন। 

তারপর কি ঘটিল শুন বিবরণ 
কার্ডবীরধ্য-প্রিষতমা মনোরম! সতী । 
পতিরে বক্ষেতে রাখে মনোছুঃখে অতি । 
পুত্র আর জ্তিবর্গে করি আন্যন। 
শ্রীহবির পাদপম্ম করিল স্মরণ ॥ 
তারপরে পৃতিশোকে করিযা রোদন । 
ঘটচক্র ভেদ করে যৌগেতে তখন ॥ 
প্রাণবাযু মস্তকেতে আনি অতঃপর 
জীহরিরে ম্মবি দেবী ত্যজে কলেবর ॥ 
বত্যুকালে নাহি পাঁরে পতি ছাড়িবারে। 
মুহুযুহঃ আলিঙ্গন করে সতী তারে ॥ 


নেই ভাবে থাকি সতী ত্যজে দেহ তার। 
তাহা দেখি নরপতি করে হাহাকার ॥ 
পত্বীরে নিজের বক্ষে করি বারণ। 
কার্তবীর্ধ্য সকাতরে কহিল! তখন ॥ 
উঠ উঠ প্রাণেশ্বরী করি অঙ্গীকার। 
রণস্থলে কভু আমি নাহি যাব আর ॥ 
শুন শুন মনোরমে আমীর বচন। 
পরশুরামের স্হ ন! করিব রণ ॥ 

চল চল স্থুলোচনে করিব বিহার। 
তব সনে জলক্রীড়! করিব আবার ॥ 
শুন শুন মনোরমে শুন বরাননে। 
বিহার করিব চল চন্দনের বনে ॥ 
মলয় পর্ববতে চল করিব রমণ। 

নধর অধরে তব করিব চুম্বন ॥ 
অগুরু-চন্দনে শোভে মোর কলেবর। 
নযুন মেলিয়। হের রূপ মনোহর ॥ 
মধুর বচন প্রিয়ে কহ পুনর্ববার | 
তোমার বিহনে হেরি সকলি আধার ॥ 
বিলাপ করিল কত অর্জুন রাজন্‌। 
কিছুতে না হয় তার শোকাশ্রু মৌচন ॥ 
অবিরল বহে চক্ষে অশ্রবারিধার | 
বলে কাল, ফি করিলি ওরে ছুরাচার ॥ 
ওরে যম, তোর কিরে নাহি দয় মনে । 
নিশ্চয় পরাণ তোর গঠিত পাষাণে ॥ 
নাশিলি তীরে তুই বল কি কারণ 
পাইলি কোথায বল দৌষ আচরণ ॥ 
এরূপ বিলাপ মনে করিল রাজন্‌। 
সহসা! আকাশবাণী হইল তখন ॥ 

স্থির হও মহারাজ কেন কর শোক। 
অনর্থক ক্লিট হুধ যত মুঢ় লোক] 
দতাত্রেয-শিষ্য তুমি জ্ঞানীর প্রধান । 
এ সংসার হের জলবিম্বের সমান ॥ 
ভব্‌ পত্ধী মনোরম সাধ্বী অতিশয়! 
ক্মলার অংশজাত। নাহিক সংশয় ॥ 


৩০৮ ী্রীবরবৈব্তপুরাণ | 





গিষাছেন মনোরমা! লক্ষমীর জবনে। 
তার লাগি বৃথা ছঃখ করিও ন! মনে ॥ 
শীঘ্র করি যাও তুমি করিতে সমর । 
বৈকুণ্ঠধামেতে যাবে মরণের পর ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী নৃপতি তখন। 
চন্দন-কাষ্ঠেতে করে চিতা! বিরচন | 
পুত্রগণ হুতাশনে করিলে সংক্কার। 
কার্তবীর্য্য করিলেন পত্বীর মৎকার | 
তারপর নরপতি অতি হ্বষ্ট মনে। 
ধন বন্ত্র দান করে যত বিগ্রগণে ॥ 
সধারোহে শ্রাদ্ধ আদি করে সমাপন। 
শত শত বিপ্র আমি করিল ভোজন ॥ 
ধনাগারে নৃপতির ধন যত ছিল| 
ব্রাহ্মণগণেরে রাজা সব বিতরিল ॥ 
তারপর কার্তবীর্ধ্য সাজি রণ-দাজে। 
দৈম্তসহ চলিলেন রণক্ষেত্র-মাঝে ॥ 
পথে নৃপ দেখে দৃশ্য অমঙ্গলক্র। 
হেরিয়। সে সব দৃশ্য কাপিল অন্তর ॥ 
উলঙ্গিনী নারী এক করিল দর্শন । 
মুক্তকেশী ছিন্ননাস! করিছে ক্রন্দন ॥ 
হেরিল নৃপতিবর পথের মাঝার। 
সর্পজীবী কুস্তকার আর তৈলকার ॥ 
চিতা-ভম্ম সর্প গোধা পিগু ও মোটক। 
শুদ্দ্রের পাচক আর শুদ্দ্রের যাজক ॥ 
শম্য-কুত্ত ভগ্ন-কুম্ত তৈল ও লবণ। 
এই নব পথে রাজ। করিল দর্শন ॥ 
দক্ষিণে শাল ডাকে অমঙ্গলকর। 
গু শ্যেন বাষসাদি হেরিল বিত্ত ॥ 
নৃপতির বাম অঙ্গ কীপে অনিবার। 
ভয়ে ব্যাকুলিত প্রাণ হুইল তাহার | 
তথাপি সাহসে ভর করিয়া নৃপতি। 
সৈ্ঠ সহ রণক্ষেত্রে চলে শীত্রগতি ॥ 
হেরিযা পরশুরামে সম্মুখে তাহার । 
তক্তিভরে তীরে রাজা করে নমস্কার ॥ 


ূ আশীর্ধবাদ করে তারে ভার্গব সুজন । 
বৈকুছে তোমার গতি হুইবে রাজন্‌॥ 
সহস৷ ছুন্দৃভিত্বনি হইল তখন । 
কার্তবীর্য্য করিলেন রথে আরোহণ ॥ 
নৃপঠিরে ডাকি কহে খধির কুমার। 
শুন শুন মহারাজ বচন আমার ॥ 
চন্্রবংশজাত তুমি ক্ষত্র নরপতি। 
তোমার হইল কেন এ হেন ছুর্মাতি ॥ 
বিষুর-অংশভূত ভূমি জ্ঞানীর প্রধান । 
দত্তাত্রেয-শিষ্য তুমি অতীব বিদ্বান্‌ ॥ 
কামধেনু-লোভে বিপ্রে করিলে মিধন। 
এরূপ ছুর্ববদ্ধি কেন হুইল বাজন্‌। 
ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্রী অতি ক্ষুণ্ন মনে 
স্বামি-শোকে সহমত! হয পতি সনে । 
কহ রাজা কেন তব হইল ছুর্মাতি। 
বিনাশ করিলে তুমি ত্রান্মণদম্পতি। 
পন্মপত্রস্থিত জল তুল্য এ সংসার । 
অবশিষ্ট থাকে শুধু কীর্তি সবাকার ॥ 
যে ধেনুর লাগি কর বিপ্রেরে নিধন। 
সেই ধেনু কোথা আজ করিল গমন ॥ 
বিছবান্‌ নৃপতি হে করিলে যে কাজ । 
সমুচিত ফল তার পাবে মহারাজ ॥ 
বনের মাঝারে তুমি ছিলে অনশনে। 
তোমারে খাওয়ায বিপ্র আপন ভবনে ॥ 
তাঁর উপযুক্ত ফল তুমি তারে দিলে । 
কামধেনু-লোভে তারে নিধন করিলে ॥ 
বার্ধক্যেতে উপনীত তোমার বয়স। 
অর্জন করিলে কেন এই অপযশ॥ 
তোমার সমান দাতা নাহি ভূমগুলে। 
ধার্মিক যশস্বী বলি খ্যাতি ধরাতলে ॥ 
পণ্ডিতপ্রবর তুমি জ্ঞানী অতিশধ। 
এরূপ অযশ তব উচিত ন1 হয ॥ 
কট্বাক্য নাহি কঘ সাধু ব্যক্তিগণ । 
তব গ্রৃতি কটুবাঁক্য না! বলি রাজন্‌॥ 


 শ্রণেশ্খু। ] ৩০৯ 


বহু ন্রপতি আজ হেথ। বিদ্তমীন। | অনুরাগী ক্ষত্র আমি কামধেনু চাই। 


সবার সম্মুখে কর উত্তর প্রদান ॥ 
কেন ব! করিলে তুমি ঘৃণিত এ কাজ । 
মকলেব সন্ুখেতে কহ মহারাজ ॥ 
শুন্যি। রামের মুখে এ ছেন বচন। 
ধীরে ধীরে কার্ভবীর্যয কহিল তখন ॥ 
গুন রাম গুণধাঁম কিবা কব আর। 
হরি-অংশজাত তুমি সন্দেহ কি তার ॥ 
হরিতক্ত জিতেন্দ্রিয তুমি ধর্্প্রাণ! 
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥ 
ঘিজকুলে জন্ম যার বিপ্রের নন্দন | 
তাহার কর্তব্য সদ স্বধর্দম-পালন ॥ 
ত্রন্ম-চিন্তা করে যেই ভক্তি-সহকারে। 
ত্রাঙ্ধণ বলিয। সেই উক্ত এ সংসারে ॥ 
সংযত বচন যাঁর মৌনভাবে রয। 
মুনি বলি সেই জন স্থবিদিত হয় ॥ 
স্বর্ণ ও লোষ্ট্রে ধার রন সমজ্ছান। 
অরণ্য ও গৃহ ফিনি দেখেন সমান ॥ 
স্মজ্ঞান রহে ধাঁব পঞ্কে ও চন্দনে। 
ঝোগী বলি দেইজন বিদিত ভুবনে ॥ 
সর্ববজীবে বিষু যিনি করেন দর্শন | 
প্রকৃত সেন হয হবিপবাষণ॥ 
তপন্াই কামধেনু ত্রাঙ্মণ সবার। 
তপস্তাই একমাত্র জীবনের সার ॥ 
এন্বর্ধাতে মত্ত হয ক্ষত্রিয় সকল । 
ব্যবদা বাঁণিজ্য করে বৈশ্বাদের দল। 
ান্ধণ-সেবাষ রত শুদ্রগণ যত। 
শান্ত্রেব বচন ইহ! বেদের সম্মত ॥ 
তপস্তায ইচ্ছা যদি ক্ষত্রিষেরা করে । 
নিন্দিত হইবে তারা পৃথিবী-ভিতারে ॥ 
বিবাদের ইচ্ছা যদি ্াহ্মণেব হয | 
অতি নিন্দা হবে তার নাহিক সংশয | 
রাঁজসিক ভাবে যেই নিজ বর্ধ্ধ করে। 
রাজ। বলি খ্যাত সেই ষংদার-ভিতরে ॥ 


ক্ষাত্রয রাজার এতে কোন দৌষ নাই। 
ক্ষতরিয়ের ধর্ম ইহা অ্ধন্দ কে কয 
রাজার উচিত কর্ম করি মহাশয় | 
কিন্তু আমি হে£িলাম কাণ্ড বিপরীত । 
যুদ্ধ ভোগ্নে বাঁঞ্। নহে মুনির উচিত ॥ 
তব পিতা! জমদি মুনি মহাশয় । 
কাধেনু ভোগে তার বাঞ্কা কেন রয় ॥ 
আরও বিচিত্র হেরি তব আচরণ । 
হেথায আপিলে তুমি করিবারে রণ ॥ 
শুনিযাছি ভষঙ্কর প্রতিজ্ঞা তোমার । 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
সমরে আপিলে যদি বিপ্রের নন্দন | 
তব বধে পাঁপ নাছি হবে কদাচন ॥ 
তব পিতা জমদগ্রি ঘোরতর রণে। 
নিধন করেছে যত নরপতিগণে ॥ 
তাহাদের পুত্র সব মৃত্যু করি পণ। 
আনিযাছে তব সনে করিবারে রণ॥ 
তোমার প্রতিজ্ঞা আজ করহু পালন। 
যদি পার ক্গত্রকুল করছ নিধন | 
যুদ্ধ ক্ষত্রিযের ধর্ম জানিও নিশ্চয়। 
যুদ্ধে মৃত্যু কোনকালে নিন্দনীষ নয় ॥ 
ব্রাহ্মণের যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা সার। 
বেদের সম্মত নহে জানি অনিবার ॥ 
ব্র/ঙ্মণের কার্যয সদা শাস্তি স্বস্তযযন। 
বুদ্ধ নাছি কবে কু ভ্রাক্মণ-নন্দন ॥ 
ক্ষত্রিধের যুদ্ধ বল বাণিজ্য বৈশ্ঠের। 
ভিক্ষ! মাত্র বল হয ভিক্ষুকগণের ॥ 
শুদ্রেদের বল পদ! ত্রাঙ্গণ সেবনে । 
বৈষ্ণবের বল সদা হরির পূজনে ॥ 
খলদের হিংস! বল নারীর যৌবন । 
শিশুর রোদন বল জানি অনুঙ্গণ ॥ 
বেশ্টাদেব বল হয বেশের বিদ্বান । 
জন্তদের বল বদ! হিংসা অভিলাষে ॥ 


নামা ছানি সানির 


৩১০ শ্রীতীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


পতি-সেবা বল হয সাধবী রমণীর । 
গুণীদের গুণ বল জানি তাহা স্থির ॥ 
ব্রাহ্মণের বল হয় শান্তি নিরস্তর। 
যুদ্ধ তরে হেরি তব অশান্ত অন্তর ॥ 
হেরি নাই কভু ইহা, শুনি নাই আর। 
যুদ্ধ তরে সমুগ্ত ব্রাহ্মণ-কুমার | 
শুনিয়া নৃপের বাণী রাম খধিবর ! 
মহারোষে পরিপূর্ণ হইল অস্তর ॥ 
হদয়েতে পিভিশোক জাগিয়! উঠিল। 
রোষভরে থর থর কাঁপিতে লাগিল ॥ 
ভূগ্ুরাম ডাক ছাড়ে অতি ঘনে ধন। 
ধন্ুকেতে গুণ তবে করেন যোজন ॥ 
আকর্ণ টানিয়! ধনু দিলেন টঙ্কার। 
স্গম্ভীর শব্ধ কানে লাগে চমৎকার ॥ 
প্রথমে সমরে আসে মহস্থাঅধিপতি। 
মুনিসৈম্ত বাণ মারে নৃপতির প্রতি ॥ 
মহাবল নরপতি সংগ্রামে অটল। 
পশ্চাতে তাহার চলে চতুরঙ্গ দল ॥ 
ম্থযোগ বুঝিয়! সবে তীক্ষ অন্তর হানে। 
মৎস্ত নৃপতির দেহ জর্জরিত বাণে ॥ 
কাটিল সারথি আর ধনু কাটে তার। 
দিব্য আন্ত্রে ধনু রথ করে ছারখার ॥ 
নৃপতিরে অন্ত্রহীন হেরিয়! তখন। 
মহেশের শুল হাতে ধায় মুনিগণ ॥ 
সহদ! আকাশবাণী হইল তখন । 
অমোথ শিবের শুল না কর ক্ষেপণ। 
শিবের কবচ আছে মৎন্যরাজ-গলে। 
কৃবচ প্রার্থন! কর তোমর! সকলে ॥ 
তারপর শিবশুল করিধ! ক্ষেপণ। 
মহত নৃপতিরে সবে করহ নিধন ॥ 
জমদগ্নি-পুত্র ছিল শৃঙ্গী নাম তার। 
ধারণ করিল সেই সশ্যাসী-আঁকার ॥ 
- তারপর মৎ্যরাজ-দমীপেতে গিয়!। 
শিবের কবচ সেই আনিল চাহিয়া | 








অতঃপর শিবশুল করি নিক্ষেপণ। 
মতস্থ নৃূপতিরে সবে করিল নিধন ॥ 
গণেশখণ্ডে সর্চবিধশৃতি অধ্যাব জ্মাপ্ত। 


 অস্রাবিংশভি অধ্যক়ি 
গুচজ্জ বাজার সহিত পরশুবামের যুদ্ধ, যুদ্স্থমে 
ভর্রকালীর গমন, পরপুবাম কর্তৃক ভত্ 
কানীয সব এবং লুচন্্র বধ। 
নারাধণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
স্মরেতে মৎস্তরাজ হইল নিধন ॥ 
কার্ডবীর্ধ্য রাজ! ডাকি অন্ত নৃপ্গণে। 
শত শত সৈম্ত মহ পাঠালেন রণে।॥ 
বৃহল মোমদভ মিথিলা-ঈশ্বর | 
সকলে মিলিয়! চলে করিতে সমর ॥ 
ভীষণ ধনুক হাতে করিল টক্কার। 
ঘন ঘন লাফ ঝাঁপ করে হৃহস্কার ॥ 
ঘন ঘন রাম প্রতি তীর বরিষণ। 
শত শত তীর রাম করেন ছেদন ॥ 
তারপর আরম্ভিল ঘোরতর রূণ। 
তীক্ষ তীক্ষু অস্ত্র হানে খধির নন্দন ॥ 
অগ্নিশিখা-তুল্য তেজী শ্রীপরণুরাম। 
পিনাক ধারণ করি যুঝে অবিরাম 
কত শত সৈম্ভ বাণে পড়িতে লাগিল । 
কত শত রথ-রথী নিহত হইল ॥ 
কত হস্তী কত সার্দী কত শত হুয। 
সংগ্রামে পড়িল তার কে করে নির্য | 
কত যে কবন্ধ পড়ে সংগ্রামের মাঝে | 
ুদ্ধ লহ রণবা্ত তালে তালে বার্জে॥ 
লঞ্ষ লক্ষ সৈস্ক মরে ভয়ঙ্কর রণে। 
হার করিল রাম ক্ষত্রে নৃপগণে ॥ 
কাণ্ঠকুজ নরপতি সৌরাষ্ট্র পতি 
মহারাষ্ট্র অধিপতি বঙ্গীয় ভূপতি | 


কলিঙ্গের অধীশ্বর গুজ্্বর রাজন্‌। 
সংহাঁব করিল সব খবির নন্দন ॥ 
ভীমবেগে ধাষ যত মুনি-সেনাদল । 
মুহুমূ্থঃ সিংহনাদ কবে অবিরল ॥ 
নৃপতির সেনাদল ন! হেরি উপাধ। 
অবশিষ্ট যারা ছিল ভযেতে পলা ॥ 
তখন আসিল যুদ্ধে শুচন্দ্র নূপতি। 
অতিশয বলবান্‌ রণে দক্ষ অতি ॥ 
তার সহ যুদ্ধ করে তাৰ তখন। 

ছুই পক্ষে আরস্তিল ঘোরতর রণ ॥ 
নাগ-মন্ত্র মারে রাম হুচন্ের প্রতি । 
গরুডানত্র দিয়া তাহ! কািল নৃপতি | 
শতসুরধ্যলম দীপ্ত অস্ত্র নারায়ণ। 
নৃপেরে হানিল তাহা। খধির নন্দন ॥ 
নারাযণ-অন্ত্র হেরি সচন্দ্র নৃপতি | 

রথ হ'তে নামিলেন অতি শীত্রগতি ॥ 
তারপর নিজ অস্ত্র করি পরিহাব। 
নারাষণে স্তবস্তাতি করে অশিবার ॥ 
নারায়ণ-অন্ত্র তবে সুচন্দ্ররে ছাড়ি । 
নারাষণ সমীপেতে ধায় তাড়াতাড়ি ॥ 
তখন পরশুরাম অতি ক্রোধভরে | 
নিক্ষেপ করিল গদ। কুপিত অন্তরে ॥ 
হাঁনিল পট্টিশ শক্তি পব্শু মুফল। 
তীক্ষ তীক্ষ অন্ত্র আদি হানে অবিরল ॥ 
শিবদত্ত ভবঙ্কর শূল ল'ষে করে। 
নিক্ষেপ করিল রাম অতি ক্রোধভরে ॥ 
স্চন্দ্র নৃুপতি সব কাটিল হেলায়। 
ভাঁবিষা। না পাষ রাম কি কবে উপাঁধ ॥ 
হেনকাঁলে সন্মুখেতে খাষির নন্দন | 
তদ্রকালী জননীবে কবিল দর্শন ॥ 
বিকটবূপিণী দেবী করাল বদন1। 
মুভকেশী ভ্রিলোচনী ভীষণ দর্শনা ॥ 
অকণ-লোচন। দেবী হুদীর্ঘ রমনা । 
শবোপরি নৃত্য কবি ভ্রাকুটি বদন] ॥ 


গণ্শেখণ্ড | ৩১১ 


কিক ক বব বা বে 





ভূজঙ্গ ভূষিত অঙ্গ ভীম দরশন | 
করেতে শাণিত অসি লোহিত বরণ । 
স্থচক্্রের রথে থাকি জগত্জননী । 
নৃপতিরে রক্ষা তিনি করেন আপনি ॥ 
ছেরিযা মাতারে সেথা ত্রাক্মণ-কুমার | 
অস্ত্র পরিহার করি করে নমস্কার ॥ 
কহিল পরশুরাম ভক্তি-সহুকারে। 
তূমি মাত! জগদ্ধাত্রী প্রণমি তোমারে ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী ভূমি ভূবন-ঈশ্বরী | 
শঙ্করের প্রিষ। ভূমি নমক্ষার করি ॥ 
জগৎজননী তুমি করি নমস্কার | 
কৃপা করি মনস্কাম পৃরাও আমার ॥ 
তুমি দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপালিনী । 
অস্র-নাশিনী মাতঃ জগৎজননী ॥ 
কৃপামী জগন্মধী তুমি মহামাধ1 | 
তুমি গল্গ। তৃমি জঘা তৃমিই বিজযা॥ 
পরমা প্রকৃতি দেবী তুমি সারাৎসারা | 
বিশ্বের আরাধ্য মাতা ওগো পরাৎপরা ॥ 
বিমুখ হইলে তুমি কে করে রক্ষণ। 
তোমার চরণে আমি লইন্ু শরণ ॥ 
তোমাব সেবক আমি ওগে! ম! শঙ্করী | 
প্রপীদ প্রসীদ দেবী মাতা বিশ্বেশ্বরী ॥ 
তোমার চরণে মাতা! লইন্ শরণ । 
তব নামে হয় মাগো বিদ্বের নাশন ॥ 
অজিতা অপরাজিতা তুমি কাত্যায়নী । 
তুমি উমা তুমি ধুম! ভবানী ঈশানী ॥ 
কূপ! কর কৃপামধী হইয1 সদ্য । 
রক্ষা কর মাগে। তব অধম তনয় ॥ 
আমি তব ভক্ত মাগো কি কহিব আর। 
পবিপূর্ণ কর তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
শিবলোকে তুমি আর দেব মহেশ্বর | 
ছুইজনে ন্নেহ-ভবে দিযাঁছিলে বর ॥ 
সে বর সফল কব মাগে। দ্যামধী | 
মন্স্কাম পুর্ণ কর, কর বণজযী ॥ 


৩১২ ী্ীত্রন্ষবৈবর্ত পুরাণ। 


পরগুরামের কথা করিয়া শ্রবণ । 
ভয় নাই বলি দেবী অন্তত! হন ॥ 
সহসা শ্রীত্রদ্গাদেব করি আগমন | 
রামেরে কহিল! কথ! অতি সুগ্গোপন ॥ 
শুন গুন কছি তোমা খষির নন্দন । 
স্চজ্জরে কেমনে তুমি করিবে নিধন ॥ 
একদ] ছুর্ববাস! মুনি অতি স্নেহ-ভরে। 
দশাক্ষরী মহা বিছ্ধা নৃপে দান করে ॥ 
ভদ্রেকালী কবচাদি করে তারে দান । 
সুচন্রের গলে তাহ! আছে বর্তমান ॥ 
যতদ্দিন মে কবচ গলে তার রবে। 
ততদিন নৃপতি না পরাজিত হবে ॥ 
ভিক্ষুকের বেশে যাঁও ভূ তপোধন। 
কবচ তাহার কাছে করহ প্রার্ঘন॥ 
ধার্মিক সুচন্দ্র রাজ। দাতা অতিশয | 
কবচ প্রদান তো! করিবে নিশ্চয় ॥ 
তখন পরশুরাম সন্যাসীর বেশে । 
কবচ প্রার্থনা করে নৃপ-কাছে এসে ॥ 
কবচ প্রদান করে স্ুচন্দ্র রাজন্‌। 
অমৌধাস্ত্র পাইলেন ভার্গৰ তখন ॥ 
মণিহার! ফণী যেন নুচন্দ্র নূপতি। 
ঘন ঘন বাণ মারে রাম তার প্রতি ॥ 
ছুইজনে শরযুদ্ধ বাধে ঘোরতর | 
সবশেষে শূল অস্ত্র ছাড়ে ধাষিবর ॥ 
স্চন্দ্রের বঙ্গে সেই শুল আসি পড়ে। 
অবিরত রক্তধারা বহে তীর ধারে | 
পড়িল ভূমির ?পরে মুচন্্র রাজন্‌। 
ধাধি হত্তে নরপতি হইল নিধন ॥ 
বৈবর্ভপুয়াখে আছে বণনা ইহার। 

ৰ যে শুনিবে পাঁপ হৈতে পাইবে উদ্ধার ॥ 
গণেশধণডে অষটাবিংশতি অ্যাষ সমাপ্। 


টি 


ছু ভউনভ্রিংশ অধ্যায় 
পু্বাক্ষেব সহিত পবভবামে যুদ্ধ-বণনি। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে ত্রাহ্মণ। 
এইরূপে সচন্রের হইল পতন | 
হুচন্দরের পুত্র ছিল পুষ্করাক্ষ নাম। 
মহালন্সবী-উপাঁসক অতি গুগধাম॥ 
নূর্য্যের সমান তেজী হুচন্দ্দন্দন। 
সৈম্তগ্রণ সহ আমে করিবারে রণ॥ 
লম্মমীর কবচ তার গলে বিদ্যমান। 
ভ্রিলোক-বিজয়ী রাজ! বীরের, প্রধান । 
পুনরাঘ আরস্তিল ভযঙ্বর রণ। 
অস্ত্র শন্ত্র নিক্ষেপিল মুনি-সেনাগণ ॥ 
অনাযাসে কাটি তাহা পুবরাক্ষ বীর। 
বাণে বাণে সকলেরে করিল অস্থির ॥ 
ঢুই পক্ষে চলে রণ অতি তষস্কর। 
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝণকার উঠে নিরস্তর | 
কাটিল রাজার রথ মুনি-সৈন্যগণ। 
তিন লক্ষ সেন! তার করিল নিধন। 
তারপর শিবদত শুল ল'যে করে। 
হৃক্কার ছাড়িয। তাহা হানে নৃপ্বরে | 
নৃূপতির গলদেশে সেই শূল যাঁষ। 
পরিণত হ'ল তাহ! পদ্মেব মালাধ | 
ক্রোধে জ্ঞানহার! হযে ত্রাক্মণ সকল | 
গা শক্তি মুদ্রগরাদি হানে অবিরল ॥ 
সেই সব অস্ত্র ঘত বিচুণিত হয। 
হেরিবা খুনির দলে জাগিল বিল্ব | 
ঘোরতর রণ করে নৃপতি তখন। 
নিবারিতে নাহি পারে মুনি-সেনাগণ ॥ 
তখন পরশুরাম অতিক্রোধ-ভরে | 
দিংহনাদ কবি ঘন আসিল সম | 
বিশাল কুঠার তুলি ভাগর্বজন | 
মহাবলে নৃপতিরে করিল দেপণ | 
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রাজার কিরীট ছেদ করিয! কুঠার | 
পতিত হইল পরে ভূমির মাঝার ॥ 
শিব্দত্ত শুল লয়ে খধির কুমার । 
নৃপৃতির প্রতি ক্রোধে হানিল আবার ॥ 
কুগুল ছেদন করি দে শুল তখন । 
মৃহেশের সমীপেতে করিল গমন ॥ 
হেরিয়। পরশুরামে নুচন্দ্র-কুমার | 
বাণে বাণে চতুদ্দিক্‌ করে অন্ধকার ॥ 
ভূগুরাম সেই বাঁণ কাটিল হেলায়। 
নৃপতির প্রতি অস্ত্র ছাড়ে পুবরায় ॥ 
শক্তিমান্‌ ভূগুরাম যত অস্ত্র ছাড়ে। 
বিপরীত অস্ত্রে তাহা! নৃপতি নিবারে ॥ 
ত্রক্ম-অন্ত্র ছাড়িলেন ভার্গৰ তখন | 
সেই অস্ত্র নরপতি কবে নিবারণ ॥ 
সব অস্ত্র ব্যর্থ হেরি খাধির কুমার । 
পাশুপত অন্ত্র হাতে লইল আবার ॥ 
তখন শ্রীভগবান্‌ হরি নারাণ। 
ব্রাঙ্মণের বেশে সেথা করে আগমন ॥ 
আিঘা। ভার্গবে কহে, শুন তপোধন। 
পীশুপ্ত অন্তর হান কিসের কারণ ॥ 
সামান্য মান্বরাজে নিধনের তরে । 
পাশুপত অস্ত্র তুমি লইযাছ করে ॥ 
পাশুপ্ত অস্ত্র যদি করছ ক্ষেপণ। 
অবিলন্ধে ভন্মীভূত হইবে ভূবন ॥ 
পাশুপত অন্ত্র আর চক্র সুদর্শন | 
সকল অস্ত্রের সার শুন তপোধন ॥ 
ইছাদেরে নিবারিতে কেহ নাহি পারে। 
গোপনীষ কথ। শুন কহিব তোমারে ॥ 
পু্ছরাক্ষ মহাবীর এ ভূবন-মাঝে। 
লক্ষমীর কবচ সদা তার কণ্ঠে রাজে ॥ 
যতক্ষণ সে কবচ করিবে ধারণ। 
তারে পরাজিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 
বিপ্রমুখে হেন বাক্য করিষা! শ্রবণ । 
ভৃগুরাম কহিলেন, শুন হে ব্রাহ্মণ ॥ 


ছান্মবেশ্ধারী তুমি হও কোন্জন । 
আপনার পরিচয় দেহ মহাত্বন্‌ ॥ 
পরশুরামের বাক্যে হই সদ্য । 
আমি বিষু বলি বিপ্র দেন পরিচয ॥ 
পরিচয় পেষে তবে রাম মুনিবর | 
স্তবস্ততি করিলেন যুড়ি ছুই কর। 
দ্য! করি বল প্রভু হয়েছি অধীর । 
কেমনে বধিব আমি পুক্ষরাক্ষ বীর | 
গ্রবল ক্ষত্রিষ-পুত্র আটিতে না৷ পারি । 
যদি না উপায় কর পাশুপত মারি ॥ 
বিষ্ট তারে আশ্বাসিষা করি আশীর্বাদ । 
বলিলেন পূরাইব তব মনোসাধ ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম তার কাছে গিব।। 
লক্ষ্মীর কবচ আমি আনিব চাষি! ॥ 
ইহা বলি ছ্মবেশ করিযা ধারণ । 
পুর নৃপতি কাছে করিল গমন ॥ 
সচন্দরের পুত্র রাজা দানে মহাবীর । 
জ্ঞানে গরিমায তিনি অতীব সুধীর ॥ 
বিপ্রবেশে বিষ সেথ। যাইব! ত্বরায় 
লক্বীর কবচখানি তার কাছে চাষ ॥ 
পু্ষরাক্ষ নরপতি হুরিষ অন্তরে । 
কবচ করিল দান বিপ্রে অকাতরে ॥ 
কবচ গ্রহণ করি বিষ সনাতন । 
অতি শীঘ্র বৈকুষ্ঠেতে করিল। গমন ॥ 
অতঃপৰ্ ভূগুরাম পুষরের সনে । 
অবিলন্ছে পুনবায় মাতে মহারণে ॥ 
ঘন ঘন অন্ত্রবাণে করিয়া জর্জর। 
ভৃগুরাম পুক্বরাক্ষে বধিল সত্বর ॥ 
গণেশখণে উনত্রিংশ অধ্যাম সমাপ্ত 





৩১৪ জ্ীতীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





 ভ্রিংশ অধ্যায় 
কার্ভবীধ্যপহ পবুবামেব যুদ্ধে মহাদেব কর্তৃক 
কার্ভষীধ্যেব নিকটে ছলপুর্বক কবচগ্রহণ, 
বাজ! ও পবশুবাগেব কথোপকথন, 
কার্জবীর্যো পবলোকগমন এবং 
পরন্ন-ভাগ্ব লংবাদ। 
যুদ্ধে বে পুষক্করাক্ষ হইল নিধন। 
কার্তবীর্য্য রাজা আগে করিবারে রণ॥ 
লক্ষ লক্ষ সৈগ্ভ আদি সাথে আপে তাঁর। 
রথেতে বিল! রাজ! অতি চমৎকার ॥ 
হেরিল! পরশুরাম রণক্ষেত্র-মাঝে। 
নৃপতি-বেষ্টিত হয়ে কার্ডবীরধ্য রাজে॥ 
মস্তকেতে রত্ুছত্র কিবা শোভা তার। 
সর্বব-অঙ্গে বিভুষিত রতু-অলঙ্কার॥ 
চন্দন-চ্চিত দেহ সহান্তি বান.। 
মনোহর কান্তি ভার অতি সুশোভন ॥ 
হেরিয়! মুনিরে রাজা করে নমস্কার | 
সুনি আশীর্বাদ তারে করে বার বার ॥ 
আরম্ত হইল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর । 
ছুই পক্ষ অবিরাম বাণেতে জর্জর ॥ 
মহাবীর কার্তবীর্য্য অতি দক্গ রণে। 
হমু'ইঃ বাণ মারে খুনি-সেনাগণে॥ 
কার্তবীধ্য আরস্তিল ঘোরতর রণ। 
পলায়ন করে নব মুনি-সেনাগণ ॥ 
বাণে বাণে চতুর্দিক্‌ অন্ধকার হয়। 
বিপদে পড়িল খধিপুত্র অতিশয় ॥ 
দেখিতে না! পাঁয় কিছু উপায় কি করে। 
অগ্নিবাণ লয়ে মুনি মারিল সত্বরে ॥ 
চতুর্দিক্‌ অগ্নিময হইল তখন । 
নরপ্তি বরুণান্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥ 
অঝোর ধারায বৃষ্টি বরিষণ হল। 
শীতল ধারাধ দেই অনল নিতিল ॥ 
হানিল গন্ধর্র্-বাণ খধির নন্দন । 
বায়ব্যান্ত্র বাণ রাজা নিক্ষেপে তখন ॥ 


ভরাধাদাপিতিভিিভিদানতাধা ভাতার তাত ডা চা 


বাধুর চাপেতে সেই বাণ বেগে ধায। 
আকাশের কোলে গিয়! ত্বরিতে মিশায! 
নাগ-মন্ত্র মারে রাম অতি ভয়ঙ্কর | 
গরুড়ান্ত্রে নরপতি কাটিল মত্বর ॥ 
নাগ্ল পক্ষীরাজে যেষনি দেখিল। 
ভয়েতে অমনি মব কোথা লুকাইল॥ 
ক্রোধেতে পরশুরাম পাগুপত ধরি। 
শরাষনে যুড়িলেন মন্ত্রপূত করি ॥ 
ভীষণ গর্জন উঠে আকাশ ভেদিয়া। 
মনে হয় সপ্ত বর্গ পড়িল ভাঙ্গিয়া | 
স্বর্গ হৈতে দেবগণ ব্যাকুল নয়নে। 
দেখে কিবা কাণ্ড হয় ঘোরতর রণে | 
মন্ত্র পড়ি থাবিধি ভূগুর নন্দন । 
রাজার উপর অস্ত্র করিল ক্ষেপণ ॥ 
বৈষ্ণবান্ত্র শরাসনে যুড়িল রাজন্‌। 
অর্ধপথে করিলেন তাহা নিবারণ ॥ 
অতি ক্ষুব্ধ হয তবে খধির নন্দন। 
ঘন ঘন কাপে ওঠ লোহিত লোচন ॥ 
দিব্যান্ত্র ভীষণ এক ধনুকে যুড়িঘা। 
নৃপগ্রতি নিঙ্ষেপিল মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ 
অবহেলে নুপ তাহ! করেন ছেদন। 
দিব্য অস্ত্র শরাসনে করেন যোজন ॥ 
মুনি ব্রহ্গ-অস্ত্র মারে নৃপেরে বধিতে। 
সেই অত্র কার্ডবীর্য্য কাটিগ ত্বরিতে ॥ 
দততাত্রেয়-দত্ত গুল ল+য়ে নরপতি। 
মন্ত্রপাঠ করি ছাড়ে ভাবের প্রতি ॥ 
শত-দূ্ধ্য সম দী্ড শূল তয়হবর। 
পতিত হইল খিয়! মুনির উপর ॥ 
ঢুমিবার্য্য মেই শুল কে রোধিবে তারে । 
দেবগণ কভু তাহ! নিবারিতে নারে ॥ 
শূলের আঘাতে মুনি চেতনা হারায় । 
মৃচ্ছিত হইবা ত্বর! পড়িল ধরায় | 
হেরিয়া মুনির দশ! ঘত দেবগণ। 
্রন্গা বিধু, শিব সাথে করে আগমন ॥ 


জ্ঞানিবর মহেশ্বর বিষ্তুর আদেশে । 
ভার্গবের প্রাণ দান করে অবশেষে ॥ 
চেতনা পাইযা মুনি মেলিয়া৷ নযন। 
হেবিলেন ব্রহ্মা আদি যত দেবগ্ধণ | 
লজ্জিত ব্দনে রাম ভক্তি-সহকারে। 
স্তবস্ততি করিলেন দেবতা সবারে ॥ 
ভগবান্‌ দতাত্রেয় ভক্তের ঈশ্বর ৷ 
কার্তবীরধ্য-রক্ষানতরে আমিলা সত্বর ॥ 
কুপিত হইয়া রাম পাশুপত লয় । 
হেরিল অপূর্ব দৃশ্য মুনি সে স্যয় ॥ 
আপনি শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
কার্তবীর্য্য নূপতিরে করেন রক্ষণ ॥ 
ন্বজলধর-্যাম কান্তি মনোহর। 
গোপবেশধারী হরি শ্যাম নটবর ॥ 
সুদর্শন চক্র হাতে সহাস্ত বদন। 
গোপ-গোগী-পরিরূত মদনমোহন ॥ 
মহ সু বংশী বাজে অতি মনোহর । 
সহসা আকাশবাণী শুনে মুনিবর ॥ 
যে কবচ দতাত্রেষ মুনি করে দান। 
রাজার হাতেতে তাহা আছে বিদ্যমান ॥ 
যোগিগুরু মহাদেব নৃপ কাছে খিয়!। 
কৃষ্ণের কবচ সেই অনুক চাহিয়া ॥ 
তারপর কার্তবীর্ধ্যে করিবে নিধন | 
তাৰ পূর্বে মৃত্যু নাহি হবে কদীচন ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী দেব মহেশ্বর | 
কার্তবীধ্য সমীপেতে চলিল সত্বর ] 
ব্রাঙ্গণেব রূপ ধরি নৃপপাশে গিষা। 
কৃষ্ণের কবচ তব আনিল চাহিযা॥ 
তারপর ভৃগুরামে করিয়া শ্রদান। 
আপন স্থানেতে শিব করিল প্রদ্থান ॥ 
শিবের অভ লাভ কৰি ভূগ্ুরাম। 
অহঙ্কার মত হষ তাহাব পবাণ ॥ 
আনন্দ বাড়িল হৃদে অতি গুরুতর 
পশিল সমরে বীর ভূগুবংশধর ॥ 


গণেশখণ্ড | 


সস পপ পপ পপ 
স্পা সপ পি 
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অতঃপর ভূগুরাম নৃপতিরে কষ। 
উঠ উঠ নরপতি কেন কর ভষ॥ 
সাহসে করিয়া ভর কর তুমি বণ। 
নিরাশ হইলে তুমি কিসের কারণ ॥ 
তুমি দাতা তুমি ধীর জ্ঞানী তুমি অতি। 
নৃপতি-মাঝারে তুমি শ্রেষ্ঠ নরপতি ॥ 
তোমা! সহ যুদ্ধে আমি হই অচেতন । 
সে যশ হইবে তব শুন হে রাজন্‌ ॥ 
সমস্ত নৃপতিগণে কর পরাজিত। 
রাবণে হারালে তুমি ভুবনে বিদিত ॥ 
তোমার শুলেতে মম হয় পরাজয় । 
আমারে বাঁচান পুনঃ শিব মহাশয় ॥ 
আজিকার সমরেতে পাবে মনস্তাপ। 
ঘুচাইব আজি তব যত ছিল পাপ॥ 
শহ্কর-প্রদত্ত বাণে বধিব তোমায়ু। 
আজিকার রণে মোর শঙ্কর সহায ॥ 
হৃদযেতে পিতৃশোক জ্ুলিছে ছিগুণ। 
তে'মারে নিধন করি নিভাব আগুন ॥ 
শুনিয। রামের বাক্য কহে নরপতি ৷ 
কি কব তোমারে আমি তুমি জ্ঞানী অতি। 
আমার সমান কত নূপ শত শত। 


। এই মহীতলে লয় পায় অবিরত | 


কিবা মোর জ্ঞান আর কিবা মোর দান । 
লক্ষ লক্ষ নৃপ আছে আমার সমান ॥ 


' মোর বৃদ্ধি তেজ শোভা প্রতিষ্ঠ। বিনয। 


শপ শি 


শে ও আআ সপ 


| 


মনোরমা শাথে সাথে অপগত হয় ॥ 
মাধবী প্রিয়া মনোরম! তাহার বিহনে। 
দেহে মোর বল নাই, শাস্তি নাই মনে ॥ 
মনোরম ছিল মোর প্রাণের ঈশ্বরী | 
শষনে ভোকতনে রণে ছিল সহচরী | 
বিষহীন সর্প সম তেক্ত নাহি আর । 
ভার্ধ্যান্গ বিহনে হেরি সকলি জাধার | 
নে যদি থাকিত, শুন ঝষির নন্দন। 
সর্পের নিকট হতে ভেকের মতন 1 


৩১৬ ীপ্রীবরহ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


আমার পূর্বের যদি হেরিতে সমর | 
স্তম্ভিত হইতে তবে তুমি মুনিবর ॥ 
হায় ছা আজ মোর ভাগ্য-বিড়ম্বনে। 
পরাজিত হ'তে হবে ব্রাহ্মণের সনে ॥ 
কালের কুটিল গতি শুন তপৌধন। 
কালে হয শিবা-হাতে সিংহের মরণ ॥ 
মহিষেরে হত্য। করে মক্ষিকার দল। 
গজেন্দে নিহত করে হরিণনকল ॥ 
গরুড় নিহত হয় সর্পের কবলে। 
ভূত্যের ভদ্রন করে নৃপতির দলে ॥ 
কালের বিচিত্র গতি শুন মুন্বির। 
কালেতে মানব হয দেব পুরন্দর ॥ 
কালের অধীন সবে শুন মহাশয় | 
কালেতে বিলীন হয় জীব-সমুদয় ॥ 
কালেতে প্রকৃতিদেবী তিরোভূত। হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র কালাধীন নয় ॥ 
কালেতে হজন করে কৃষ্চ-সনাতন। 
তাহার ইচ্ছায় চলে সর্ধব জীবগণ ॥ 
স্ুল হতে স্থুলতম কৃ্ণ সনাতন | 
সুশ্বন হ'তে সুক্ষমতম তিনি অনুক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর অংশ মাত্র তার। 
তাহার আজ্ঞায় সবে চলে অনিবার ॥ 
উৎপন্ন গ্ররতি হতে যত দেবগণ। 
প্রকৃতি নবার মাতা শুন তপোধন ॥ 
রাঁধিক। লাবিত্রী ছুর্গ৷ লক্ষী সরম্বতী । 
প্রকৃতির পঞ্চরূপ মনোহর অতি ॥ 
বিরাজিতা জ্ীপ্রকৃতি পঞ্চরূপ ধরি। 
নিত্য সত্য। মাযারূপ ভূবন-ঈশ্বরী ॥ 
মায়! বিনা নাহি হয সংনার-্থজন | 
মাধাধ মোহিত ভ্য সর্ববজীবগণ ॥ 
অসার সংদার এই সকলি নশ্বর । 
জন্মিলে মরিতে হবে নাহি তাতে ভব ॥ 
বুধ! আস্ফালন কর ভ্রান্মণ-কুমার। 
মরিতে কদাপি ভন নাহিক আমার ॥ 


ূ যাহার হাতেতে যার মরণ-লিখন। 
নিবারিতে তাহা বল পারে কোন্‌ জন॥ 
গর্ববভরে রণমত হয়েছ এখন। 
একদ| তুমিও যাবে কালের ভবন 
কেন তবে বৃথী গর্বব কর খধিবর। 
সার কথা বলিলাম তোমার গোচর॥ 
লহ অস্ত্র ভৃগুরাম বুধ! কাল যাঁষ। 
মরিব অথবা রণে মারিব তোমায়। 
এতেক বলিষ| নৃপ সহীস্ত বদনে। 
নামে প্রণিপাত করে আনন্দিত মনে ॥ 
ধনু শর লঃযে রাজা চড়ি রথে তার। 
হুহুস্কারে ছুটে যাঁষ রণের মাঝার ॥ 
ভূগুরাম সহ যুদ্ধ হয ঘোর্তব। 
ধ্রাদেবী ঘন ঘন কাপে ভযঙ্কর ॥ 
সৈম্ৃদল হুন্থঙ্কার গর্জন করিছে। 
অশ্বধুরে ধূলি উঠি গ্রগন ঢাকিছে। 
চলিল ভীষণ যুদ্ধ কিবা কঘ আব। 
বাণে বাণে চতুন্দিক্‌ হইল আধার ॥ 
সিংহনাদ করে ধায় ভৃগু তপোধন। 
হই দলে বনু সৈশ্ঘ হইল নিধন ॥ 
কার্তবীর্য্য বাণ মারে কাটে মুনিবব | 
মুনির বাণেতে রাজা হইল জর্র ॥ 
লক্ষ লক্ষ দৈনিকের! করিছে চীৎকার 
ভংঙ্কর রণবাগ্ঠ বাজে অনিবার ॥ 
কেহ করে আর্তনাদ কেহ বা ভ্রন্দন। 
রণে ভঙ্গ দিষা কেহ করে পলায়ন ॥ 
ক্রত্রেপৈম্তে মুনিসৈম্ে না জানে বিশ্রাম । 
রণক্ষেত্রে রক্তলোত বছে অবিরাম ॥ 
অস্ত্রের ঝঙ্কারে আব ধনুর টক্কাবে। 
প্রকম্পিত চতুদ্দিক হয বাবে বারে ॥ 
বছ দেন! বিনাশিল রাম খষিবর৭ 
হেরিষা ব্যাকুল হ'ল বাজার অন্তর ॥ 
ছেনকালে ভূগুরাম ল'ষে নিজ করে ! 
গাণুপত অন্ত্র হানে নৃপতি উপরে ॥ 


অমৌঘ সে জন্ত্রাঘাত সহিতে লা পারে । 
কাঁ্তবীর্ঘয রাজা পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
প্রবল প্রতাপ রাজ। গড়াগড়ি যাষ। 
ভূমিতল যায় ভাসি রক্তের ধারষ | 
মৃত্যুকালে নারাষণে করিয়া স্মরণ । 
কার্ডবীরধ্যার্জুন রাজা ছাড়িল জ।বন ॥ 
ইহা দেখি সৈম্তগণ করে হাহাকার । 
রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হয চারিধার ॥ 
এদিকে অর্জুন রাজ! ত্যজি কলেবর। 
গোলোকধামেতে যা পুলক অন্তর ॥ 
নারায়ণ জনার্দন জগতের পতি । 
গ্বীঘ পাঁশে দেন ঠাই করিতে বসতি ॥ 
সহচর রূপে থাকে অর্জুন রাজন্‌। 
আপনি আশ্রয় তারে দিল নারাষণ ॥ 
এদিকে পরশুরাম সমবে মীতিল। 
ক্ষত্রিয সম্তানি সব বধিতে লাগিল ॥ 
ঘেথায ক্ষত্রিষ যত করে দর্শন | 
পরণ্ড আঘাতে করে সবারে নিধন ॥ 
শিশু বৃদ্ধ যুব! যত ছিল এ ধরায়। 
সকলে বিনাশ রাম করিল ত্রাষ ॥ 
ক্ত্রিয়-কুমার যত গর্ভমাঝে ছিল। 
প্রতিজ্ঞ। পালন তরে সবে বিনাশিল ॥ 
পরশুর সাহায্যেতে খষিব কুমাব। 
ক্ষত্রিষ করিল ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
গ্রতিজ্ঞ। সফল হৈল আনন্দিত যন । 
আহ্লাদে পরশুরাম করে বিচরণ ॥ 
কৃতিপধ ক্ষত্রনারী হযে ভীত মন। 
গোপনে বিপ্রের গৃহে লইল শরণ ॥ 
ধরামাঝে ইছারাই পাইল নিস্তার । 
তাহাতেই পাষ ক্ষত্রবংশের বিস্তার ॥ 
ব্রা্মণ ওরসে আর তাদের জঠরে | 
ক্ত্রিয সন্তান কত পুনঃ জম্ম ধরে। 
ভার্গবের বুদ্ধ-ক্রীড়। হেরি চমৎকার । 
শঙ্কর পরশুরাম নাম দিল তার ॥ 


গণে্শেথণ্ড। ৩১৭ 


দেব দেবী গণ সবে হরিষ অন্তরে । 
করিল পুণ্পের বৃষ্টি ভূগুরাম শিরে ॥ 
বর্গের ছুন্দুতি বাগ্ লাগিল বাজিতে । 
জগ প্লাবিত হল তার যশোগীতে ॥ 
ব্রঙ্মা ভূগু গুক্র আদি যত মুনিগ্ণ। 
আশীর্বাদ তরে সেথা করে আগমন ॥ 
আশীর্বাদ করি তারে ব্রহ্মা মহাশষ। 
ধীরে ধীরে হিতকর বেদবাক্য কয॥ 
শুন গুন বৎস তুমি বচণ আমার | 
মন্ত্রদাতা গুরু হ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
গুরু ত্রহ্ধা গুরু বিষু গুরু মহেশ্বর। 
গুরুই পরম ত্রহ্ম জেনে নিরস্তর ॥ 
হরিভকিন্দীতা ধিনি মন্ত্রদাতা যিনি । 
এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুজন তিনি ॥ 
অক্ঞান-তিমির ষিনি করেন বিনাশ । 
ধাহার কৃপায় পাই হরির আভাস ॥ 
সেই জন শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুন তপৌধন। 
পরম আত্মীয় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জন ॥ 
অহন্কারে মত্ত হুষ যেই মুঢ় জন। 
আপন গুরুরে কৃভু না করে ভজন ॥ 
সেই জন মহাপাগী হুষ অনিবার । 
কোন কর্মে তার নাহি রছে অধিকার ॥ 
অভীষ্ট দেবতা তব কৃষ্ণ দনাতন | 
গুরুদেব হন তব শিব পঞ্চানন ॥ 
এক্ষণে শরণ লহ গুরুর নিকটে । 
বেদের বিহিত কথা কহি অকপটে ॥ 
ম্গলকারণ স্দা! শিব মহেশ্বর । 
তাহার নিকটে তুমি যাও হে সত্বর ॥ 
গোলোকের অধিপতি কুষ্ণ সনাতন । 
তার অংশে জন্ম লয দেব পঞ্চানন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান। 
আমি তার চিত্তরূপে সদা বিদ্যমান ॥ 
প্রাণরূপিণী হ্য প্রকৃতি ঈশ্বরী । 
শিবের শরণ তুমি লহ ত্বরা করি ॥ 


৩১৮ জীরীবরহ্মাবৈবর্ত পুরাণ | 


জঞনদাতা জ্ঞান্রূপী জ্ঞ।নের নিদান। 
সনাতন গুরু তব শিব ভগবান ॥ 
বহুবর্ধ জপ তপ করিয়া ধরায় । 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তারে পতিরূপে পায় ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম আমার বচন। 
শিবের নিকটে গ্িয়া লও হে শরণ ॥ 
এই কথা বলি ব্রহ্ম! করিল গমন। 
কৈলাসের পানে চলে ভার্গব তখন ॥ 
এতেক কহিয়! তবে দেব নারায়ণ । 
নারদে সম্বোধি বলে মধুর বচন ॥ 
তোমার মনের বা! পূরে মুনিবর | 
জমদগ্সি-পুত্র কথ! বলিনু বিস্তর ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! অমৃত সমান। 
যেজন গুনিবে সেই হুয পুণ্যবান্‌ ॥ 
গণেশখণ্ডে ভ্রিংশ অধ্যার সমাপ্ত। 





& একত্রিংশ অশ্যাক 
প্বগ্তবামেব কৈলাসে গমন | 
নারাধণ কহে, গুন নারদ দুজন | 
ক্ষত্রিয় করিয। ধ্বংস ভূগু তপোবন ॥ 
কৈলাসধামেতে যায অতি হৃষ্ট মনে। 
প্রণাম করিতে সেথা শ্রীগুরু-চরণে ॥ 
গুরুপত্তী ছুর্গামীতা৷ বিরাজে সেথায। 
চলিল পরশুরাম প্রণমিতে পাষ ॥ 
কার্তিক গণেশ ছুই পুত্র হ্ুমোহন। 
চলিল শ্রীভৃগুরাম করিতে দর্শন ॥ 
হেরিল পরগুয়াম কৈলাস নগর । 
যেমনি বিশাল তাহ। তেমনি হন্দর ॥ 
মণির দোঁপান শোভে অতি চমৎকার। 
রূত্রের কপাট গৃহ কিবা শোভা তার ॥ 
বিরাজিত শত কোটি যক্ষের তবন | 
রতয় রাজমার্গ অতি সথশোভন | 


সিন্মুর মণির বেদী রমণীয় অতি। 
স্কটিকের স্তস্ত শোতে কিবা তার জ্যোতি। 


রত্বে বিভূষিত| যত স্থন্দরী ললন|। 
নৃত্য গীত করে সদা সহান্যবদন | 
নিরন্তর সুকুমার শিশু-সমুধয় | 
হাস্তমুখে ক্রীড়া করে গ্রফুল্ল-বদয় | 
মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাম নগর । 
পারিজাত বৃক্ষ কত শোভে নিরম্তর ॥ 
্রন্ফুট কুম্ম গন্ধে আকুলিত মন। 
গুন্‌ গুন্‌ রবে হয ভ্রমর-গুঞ্জন ॥ 
শত শত কামধেনু বিরাজে সেখায। 
আশ্রমার্দি আছে কত বলা নাহি যাঁষ। 
শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্ভান। 
শাখে শাখে অবিরত পক্ষী করে গান । 
হেরিয়া কৈলামধাম পুলকিত মন। 
শঙ্কর-আশ্রম হেরে ভাগরব-সথজন॥ 
বিশ্বকর্মা! বিনির্মিত অতি চমৎকার । 
মণি রহ্বে বিরচিত কিবা শোভা তার | 
রত্বের কপাটে শোভে চিত্র মনোহর। 
মণিময় স্তম্ভ শোভে অতীব হুন্বর ॥ 
হেরিলা পরশুরাম দ্বারের নিকট। 
শিবের কিস্কর সব ভ্রমিছে বিকট ॥ 
,নূন্দী ভৃঙ্গী আর সেথা আছে বৃষবর। 
বিশালাক্ষ বিরূপাক্ষ বাণ ভয়ুহরে | 
ম্হাবল বিকটাক্ষ বিকট উদর । 
উৎকট ঈশান আদি শিবের কিন্কর ॥ 
সিদধেন্দ্র যোগীন্দ্র আর জটাধরগণ। 
সদাই শিবের দ্বার করিছে রক্ষণ | 
হেয় তাদের দেখা ঝষির কুমার। 
সঞ্ভাষণ করি ধীরে করে মক্কার ॥ 
অগ্ুঃপর নন্দী কাছে অনুমতি ল/য়ে। 
গ্রবেশ করিল রাম শিবের আলষে ॥ 
হেরিল! পরশুয়াম দৃশ্য হমোহন। 
মণিময স্তম্ভ আদি অতি হুদর্শন | 


গণেশখণ্ড | 


সম পল শর বশত উপক্রম সি পক সিটি 


মণির সৌপান শৌভে অতি জ্যোতির্মায়। 
রর কপাটরাজি দীপ্ত অতিশয় ॥ 
শত শত মন্দিরাদি চিত্রিত সুন্দর | 
মণির মালিকা কত শোতে নিরস্তর ॥ 
বিস্মিত হুইযা৷ রাম হেরে চতুর্দিকৃ | 
দেখিতে পাইল সেথা গণেশ কাতিক ॥ 
তাদের ছেরিষা! সেথা ভার্গব-নুজন । 
ধীর নয বচনেতে করে সন্তীষণ ॥ 
সন্থোধিয কহিলেন কোথায় শঙ্কর | 
তীহার নিকটে আমি যাইব সর ॥ 
আমি ভ্ীপরশুরাম খষির কুমার । 
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংদ একবিংশবার ॥ 
গুরু মোর মহেশ্বর দেব পঞ্চনন। 
আসিফ়াছি হেথা তীর পুজিতে চরণ ॥ 
ুনিযা। তাহার বাক্য গ্রণপতি কয়। 
শহরে নিদ্রিত এবে শুন মহীশধ ॥ 
মাতা পিত। ছুইজন নিদ্রায় মন ৷ 
উচিত নহেক এবে হেথা গমন ॥ 
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান্‌। 
ক্ষণপরে জাগিবেন শিব তথবান্‌ ॥ 
খধির কুমীর তুমি জানহ নিশ্চয। 
কোন্‌ কম বৈধ আব কোন্‌ বৈধ নয় ॥ 
নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পরে গুন হে ব্রাহ্মণ । 
তাহার নিকটে মৌরা করিব গমন ॥ 
এই কথ। ভূগুরামে কহে গণপতি। 
শুনিষ। পরশুরাম কহে তাব প্রতি ॥ 
শণেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যাব সমাপ্ত । 


মি আনিটরারার নারির হার 


& ্বাতরিংশ অধ্যার 
শৃএশভীর্থব স্ব! 
কহিল! পরগুবাম, শুন গণপতি। 
আমিঘাছি মহেশ্বরে করিতে প্রণৃতি ॥ 





জর | আপ লাস পর পর পা ৯ পর রর 


৩১৯১ 





মাতায হেরিয়। সেথা কৰিব বন্দন ! 
তারপর নিজ গৃহে করিব গমন ॥ 
ক্ষতি করেছি ধ্বংস ধাঁহার কুপায়। 
সেই মহাদেবে আমি প্রণমিব পায় ॥ 
তিনি মোর গুরুদেব তিনি ভগবান্‌। 
ভীহার নিকট আমি লভিযাঁছি জ্ঞান ॥ 
গুণের অতীত তিনি দযাব সাগর । 
পুরুদ্ুত পুরুষ্টুত তিনি পরাৎপর ॥ 
দ্বীন্বন্ধু দীন্নাথ জব্যক্ত ঈশান । 
মঙ্গলকারণ তিনি মঙ্গল-ন্দান ॥ 
পরমাত্মা আশুতোধ তিনি আত্মারাম। 
সর্বৈর্্্যদাতা তিনি সত্য পুর্ণকাম ॥ 
প্রনন্নবদন মদ] ভূবন-ঈশ্বর | 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥ 
ভীহার নিকটে আমি করিব গমন । 
বন্দন! করিব তীর যুগল চরণ ॥ 
শুনিয়া রামের কথ গ্রণপতি কয়ু। 
ক্ণকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥ 
ভাধ্যামহ মহাদেব নিন্দিত এখন । 
কেমনে ভীহারে বল করিবে দর্শন ॥ 
ভার্্যাসহ যেই জন নির্জনেতে রহে। 
তাহারে.দর্শন কর! শোভনীয় নহে ॥ 
যেই জন এই দৃশ্বা করষে দর্শন । 
কালদুত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
পিতা গুরু রাজ! যবে করযে রমণ। 
সেই দৃশ্য কভু নাহি করিবে দর্শন ॥ 
এই দৃশ্ট হেরে যেই সকাম অন্তয়ে 
পত্থীহীন হয সেই সগুজন্ম ধবে ॥ 
পরন্ত্রীর বক্ষ মুখ নিতদ্ৰ সুন্দর | 
সকামে দর্শন করে যেই সু নর ॥ 
অন্ধ হযে জদ্ম লঘ যেই ঘুঢ় জন | 
নরক-মাকীরে সেই করিবে গমন ॥ 


। খ্রীণেশের বাক্য শুনি ভার্গব নন্দন | 


৷ নিষ্ঠুর বনে তারে কহিল! তখন ॥ 


৩২০ ী্রীত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 
শুনিল।ম তব কথা দেব গণপতি। | নিরাকাররূপ ধ্যান করে যোগিগ্নণ। 


এই বাক্য যুক্ত নয় সন্তানের প্রতি ॥ 
যাহার! কামুক আর অবিবেকী হয । 
তাহার! কেবলমাত্র এই কথা কয় ॥ 
অবোধ বালক তুমি কহ কি বচন। 
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥ 
জগতের পিতা মাতা শঙ্কর পার্বতী । 
তাদের নিকট আমি যাব শীব্রগতি ॥ 
শঙ্কর পুরুষ আর প্রকৃতি শন্করী 
তাদের দর্শন লাগি যাব ত্বরা করি ॥ 
গুগাতীত পঞ্চানন কৃপা-মবতার। 
ক্রীড়া লজ্জ! ভয় আদি কিছু নাহি ভার | 
বিশ্বের ঈশ্বর ধিনি নিত্য স্বেচ্ছাময়। 
তাহার ক্নছিবে কেন লঙ্জ। ক্রোধ ভব ॥ 
অবোধ সন্ত।ন আমি, চিত্ত নির্ব্বিকার। 
মোরে হেরি লঙ্জ। কিবা পিতা ও মাতার | 
নিজে যিনি লজ্জ(নাথ তার কিবা লাজ। 
তাহারে দর্শন তরে যাব আমি আজ ॥ 
কি কথা কহিলে ভূমি মোরে গণপতি। 
ছেরিতে চলিনু আমি শঙ্কর পার্বতী ॥ 
গুনিয়। গণেশদেৰ এহেন বচন। 
ভগুরামে সন্বোধিষ। কহিল। তখন ॥ 
জ্ঞানীদের কাছে তুমি লভিধাছ জ্ঞান । 
জ্'নে আমি নহি কু তোমার সমান ॥ 
তথাপি আমাৰ কথ! শুন মহশিষ | 
জ্ঞানহীন শিশু আমি মূর্খ অতিশয | 
ভ্রিগুণমতীত ধিনি কৃষ্ণ সনাতন | 
সংসার-হজনে যবে নাহি যাষ মন ॥ 
শ্তি-বিরহিত হয়ে রহেন তখন। 
সজন-কালেতে করে শঙতিরে গ্রহ। ॥ 
যত কিছু ভোগদেহ আছে সমুদয় | 
প্রন্কৃতি হইতে সবে সমুৎপন্ন হয ॥ 
গ্রকৃতি হইতে ভিন্ন কৃষ্ণ-কলেবর | 
গুণের অতীত তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 


দেহের অতীত তিনি কৃ সনাতন। 
ঘিভূঙ্জ রূপেতে করে বৈষবেরা ধ্যান। 
গ্েলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
মনোহর শান্ত রূপ, কান্তি যনোহর। 
গীতাহ্বরধারী নিত্য শ্যাম-কলেবর ॥ 
জনে ইচ্ছুক ষবে হন ভগবান্‌। 
প্রকৃতি-যোনিতে হরি বীরধ্য করে দান 
বীর্য হতে ডিন্ব এক হয় উৎপাদন । 
ম্হান্‌ বিরাট ডিম্বে জন্মিল তখন ॥ 
বিরাটের গাত্রে যত লোমকৃপ রয়। 
প্রতি লোমকৃপে সেথ বিশ্ব এক হ্য॥ 
প্রতি বিশ্বে বিরাজিত ব্রহ্মা বিষ শিব। 
দেব মুনি আদি আরো! আছে যত জীব। 
মহান্‌ বিরাট হয় আশ্রয় মবার। 
মহাবিষ্ ভগ্রবান্‌ অংশ মাত্র তার ॥ 
নানারূপ মুক্তি যবে ধরে সনাতন । 
সগুণ রহেন তবে দেব পঞ্চানন ॥ 
নিরন্তর ভোগাসক্ত মহেশ যখন। 
কিরূপে নির্লজ্জ পিতা হইবে তখন ॥ 
পর্ববত-ছুহিত। ছন জননী পার্বতী | 
রূপসী কামিনী তিনি অতি লজ্জাবতী ॥ 
মহাদেবপ্রিয়া তিনি সতীর গ্রধান। 
লঙ্জ। আছি গুণ তার নিত্য বিদ্যমান ॥ 
ক্ষণেক বিলম্ব কৃর খাষির নন্দন 1 
হরত-জীড়ায় রত দেব পঞ্চানন ॥ 
এত বলি গণপতি মৌন হযে রন । 
অতঃপর কি ঘটিল গুন দিযা মন । 
গণেশখণ্ডে ঘাত্রিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 
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পবশ্তবামেব প্রও 


অল্গটবন্বর্ত-পুন্বাণ_- 





এববিংশবাঁব | 


পবস্ব সাহাব্যেতে খাবিব কুদাব। 
দৃত্রিষ করিল খ্বস 






৬ ত্রয়ন্্িংশ অধ্যায় 
গবশ্তবামেব সহিত বুদ্ধে গণেশেব দস্তভঙ্গ । 
নারাধণ কহিলেন, নারদ স্থজন। 
তারপব কি ঘটিল কহিব এখন ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি খধির কুমার | 
চলিল শিবের কাছে লইফ। কুঠার ॥ 
নিষেধ করিল তারে দ্রেব গণপতি । 
শুন হে পরশুরাম কহি তব প্রতি ॥ 
কিছুকাল এইস্থানে কর অবস্থান । 
এত ধলি গ্রণপতি করে বাধ! দান | 
নাহি মানে ভৃগুরাম তাহার ব্চন। 
সমুদ্ধত হয পুনঃ করিতে গমন ॥ 
হুঙ্কার ছাড়িবা কহে না মাঁনি বারণ । 
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥ 
আমাবে কবিবে মান। সাধ্য হেন কার। 
ক্ষত্রিয করেছি ধ্বংদ একবিংশ বার ॥ 
অবশ্থাই যাব আমি শ্রীগুরুর কাছে। 
রুধিবে আমার পথ সাধ্য কার আছে ॥ 
গণেশ কহিল আমি দিব বাধ! দান। 
এইন্থানে ক্ষণকাল কর অবস্থান ॥ 
এত বলি গণপতি পথ করে রোধ। 
পরশুরামেব তাহে উপজিল ক্রোধ ॥ 
বাগ্যুদ্ধ বাহুযুদ্ধ চলে তারপর । 
ঠেলাঠেলি উভষের চলিল বিস্তর 
গণেশ না ছাড়ে পথ করে তিরস্কার | 
কুঠার হাঁনিতে যাঁধ খাষিব কুমাৰ | 
হেরিধ! বিপদ্‌ কহে কা্ডিকেয তাবে। 
গুকর পুত্রকে ভূমি মার কি বিচারে ॥ 
গুরুর সমান হয তাহার নন্দন 
বিদিত সকলি ভুমি, অতি বিচক্ষণ ॥ 
ওক প্রতি কত ভক্তি আছযে তোমার । 
বুঝিলাম হেবি আক তব ব্যবহাব | 
রাজ--২১ 


গৃণেন্খ্গু। ৬২১ 


যেইজন অন্ত্র তোলে গুরুর ননদনে । 
ছুরাচার সেই জন শাস্ত্রের বচনে ॥ 
পুনঃ পুনঃ বলি শুন খধির নন্দন । 
আমার আদেশ ভুমি না কর্‌ লঙ্ঘন ॥ 
আদেশ অমান্য যদি কর আরবার। 
সত্য বলি, তুমি নাহি পাইবে নিস্তার ॥ 
অব্যর্থ কৃঠার তুমি কর সংবরণ। 

এই কার্ধ্য তব যোগ্য নহে কদাচন ॥ 
অতি ভুদ্ধ ভূগুরাম কিছু নাহি মানে । 
কুঠার নিক্ষেপ করে গণেশের পানে ॥ 
প্রচণ্ড সে কুঠারের পাইযা৷ আঘাত । 
গণেশ পতিত হুষ ভূমে অকম্মাৎ | 
ক্রোধহীন গরজানন উঠিঘা তখন । 
ভূগুরামে সন্বোধিব! কহিল বচন ॥ 
ক্ষান্ত হও ভূষ্চরাম বৃথ। কর ক্রোধ । 
ক্ষণেক বিলম্ব কর মোর অনুরোধ ॥ 
মহেশের শিষ্য তুমি খষির নন্দন | 
তুমি মোর গুরুভ্রাত! জানি অনুক্গণ ॥ 
সে কারণ ক্ষমিলাম তব অপরাধ। 
আমার সহিত তুমি না কর বিবাদ ॥ 
নহি আমি কার্ডবীর্য্য ্ষত্রিষ নৃূপতি। 
মহেশেব পুত্র আমি দেব গ্রণপতি ॥ 
আমারে না জান তুমি তাই কর ক্রোধ । 
সমরে নিরৃত হও মোর অনুরোধ ॥ 
দ্দণকাল হেথ। তুমি কর অবস্থান । 
তারপর শিব কাছে করিও প্রস্থান ॥ 
আমিও যাইব সাথে গুন মহাশয। 
শিবের নিকট তব দিব পরিচয় ॥ 
এতেক শুনিষ! হাসে খাধির কুমার | 
সমুদ্যত হয পুনঃ হানিতে কুঠার ॥ 
পরশুবামের হেবি এই ব্যবহাব। 
গণপতি করে তার শুণ্ডের বিস্তার | 
ক্রোধেতে যোজন কোটি শুগু তার হয়। 
রামেরে বেউন করে ক্রোধে অতিশয় ] 


টং শীীতরহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 





গরুড় যেমন ধরে সামান্ত নাগেরে। 
সেরূপ শুপ্ডেতে ধরে পরগুরামেরে ॥ 
উত্তোলন করি তারে শিবের নন্দন | 
সপ্তদ্বীপ আদি তারে করায় দর্শন ॥ 
কাঁপিতে লাগিল ভষে খধির কুমার । 
অবশ হুইযা পড়ে শক্তি নাহি আর 
শুণ্ডে করি ভূগুর!মে দেব গণপতি। 
ঘুরাইয নানাস্থানে করিল দুর্গতি ॥ 
নানালোকে ল'বে তারে করায ভ্রমণ । 
গভীর সাগর-জলে করিল ক্ষেপণ ॥ - 
তারপর পুনঃ লঃষ়ে শুণ্ডেতে তাহার । 
ঘুিত করিষ! ফেলে বৈকুষ্ঠ মাঝার ॥ 
তারপর লয়ে যাষ গোলোকের মাঝে । 
সনাতন কৃষ্ণ হরি যেথায বিরাজে ॥ 
দ্বিভূজ মূন্রতি ভার সহান্ত বদন। 
মুরলী ধারণ করে মদনমোহন ॥ 

শুণ্ডে ধরি গণপতি ত্রা্ষণকুষারে । 
দর্শন করায় সেই মুগ্তি বারে, বারে ॥ 
কৃষেরে দর্শন করি খষির কুমার । 
জণহত্যা পাপ ধত দুর হুয় তার ॥ 
তারপর গণপতি অতি ক্রুদ্ধ মনে। 
ভূমিতলে ফেলিলেন খধির মন্দনে ॥ 
উঠিয| পরশুরাম ক্রোধতরে অতি। 
পাশুপত অস্ত্র হানে গণেশের প্রতি ॥ 
পিতার অমোঘ অস্ত্র করিযা! দর্শন । 
বামদন্তে গ্ণপতি করিল গ্রহণ ॥ 
পাশুপত অন্ত্র সেথা মহাবলে গরিয়!। 
গণেশের বামদন্ত ফেলে উৎপাটিয ॥ 
অচেতন গ্রণদেব পড়িল ধরায়। 

তাহ! দেখি মকলেই করে হায় হায্‌ ॥ 
কার্তিকের হাহাকার করে অনিবার। 
ক্ষেত্রপাল দেব্ণণ করিল চীৎকার ॥ 
মহাশবে গণেশের দন্ত ভূমে পড়ে । 
স্টিক পর্ববতনম অতি শোভা ধরে ॥ 











্রিলোক কীপিল সেই ঘোর রব শুনি। 
হাহাকার করি কান্দে যত সব প্রাণী॥ 
বিরাট গর্জনে জীব করে অনুমান । 
প্রলযের কাল বুঝি হয আগুযান | 
ভয়ে ভীত জীবগণ কাপে থর থর] 
শব্দ গুনে স্তব্ধ যত জীবের অন্তর | 
ভঘস্কর সেই শব্দে কাপে ত্রিভুবন। 
কৈলানের অধিবামী হয অচেতন ॥ 
মহেশ্বর পার্ববতীর নিদ্রা ভাঙ্গি যাষ। 
ছুটিযা বাহিরে তারা আসিলা ত্বরাষ ॥ 
ভগ্রদস্ত গণেশেরে করিষা দর্শন | 
হুর্গাদেবী কার্তিকেবে জিজ্ঞাসে তখন 
কহ কহ বৎস তুমি, কি আজ ঘটিল। 
কোন্‌ জন গণেশের এ দশা কবিল॥ 
কার্তিক সমস্ত কথ! করে নিবেদন! 
শুনিয! পার্বতী দেবী করিল! রোদন ॥ 
গণেশেরে বক্ষে ল'ষে কাদে বারবার। 
সন্েহে বূলাব হস্ত মস্তকে তাহার ॥ 
কুপিত অন্তরে কনে, কে সে হুরাচাব। 
করিল এমন দশা পুত্রের আমার ॥ 
তারপর মহেশ্বরে করি মন্বৌধন। 
ক্রোধভরে মহেশ্বরী কহিল! তখন ॥ 
এতেক শুনি্যা ভাবে দেবধি নারদ | 
নারাষণ প্রতি বলে ভর্তি গদগদ ॥ 
বল প্রভু কৃপাময় অতীব সত্বরে। 
থে ভাবে শক্করী ভণে দেব মহেশ্ববে ॥ 
গণেশখণ্ে ত্রবন্রিশ অধ্যান লনাপ্ড। 


০০ 


গণেশখণ্ড | ৃ 


উ চতুম্রিংশ অধ্যায় 
পার্বতী কর্তৃক ভতসিত পবস্ুবামেব প্রতি 
শ্রীবিষ্ুব উপদেশ এবং গণেশ 
স্তোন্র কখন। 
নারাধণ বলে গুন বিধির নন্দন | 
গণেশে মৃচ্ছিত দেখি দুর্গ! রুষ্টা হন ॥ 
গণপতি ল'যে কোলে ভবের গৃহিণী । 
মহাদেব প্রতি বলে স্ুকঠোর বাণী ॥ 
ওহে দেব পঞ্চানন, তুমি মোর স্বামী | 
ভূবন ঈশ্বব তৃষি, দাসী মাত্র আমি | 
বিশ্বের জনক তুমি, গুণের আধার । 
সর্ববজীব সমভাবে নিকটে তোমার ॥ 
তব পদ্দে মবিনযে করি নিবেদন | 
কেন বা! পুত্রের দশা হইল এমন | 
ধার্দিকের অগ্রগণ্য তুমি মহেশ্বর। 
কুপা করি স্থবিচার করছ সত্বর ॥ 
সাক্ষী আছে কান্তিকেঘ পারিষদগণ। 
সকল ব্যাপার তার! করেছে দর্শন ॥ 
মিথ্য! তারা না কহিবে তোমার নিকটে | 
কহিবে সকল কথা৷ তারা অকপটে ॥ 
সকলেই ভ্রাতৃভুল্য ওহে পঞ্চানন । 
মিথ্যা কথা তাবা নাহি কবে কদাচন ॥ 
মিথ্য। সাক্ষ্য যেই জন করবে প্রদান । 
কুম্ভীপাক নবকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
যতদিন গগনেতে চন্দ্র সুর্য ব্ষ। 
ততদিন নবকেতে বহু ব্লেশ হয ॥ 
বিশ্বের জনক যিনি শিব ভগবান্‌। 
উচ্চনীচ তার কাছে দকলি সমান | 
প্ববত হইতে তুচ্ছ কত তৃণদল। 
সমান তাহার কাছে হঘ অবিরল ॥ 
শত্রমিত্র ভেদাতেদ কিছুমাত্র নাই। 
তোমার নিকটে প্রভু সুবিচার চাই । 
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জানি জানি প্রভু আমি অপরাধ কার। 
তোমারে না কব তুমি করহ বিচার ॥ 
হুদযের বাজ! তুমি আমি দামী তব। 
তোমার নিকটে প্রভূ অমি কিবা কব | 
গগনে যখন হ্য দূর্য্যের উদয। 
শোভাহীন হয যত খগ্যোতনিচয ॥ 
হেথা থাকিতে তুমি মোর! শোভাহীন। 
মহান্‌ ঈশ্বর তুমি জ্ঞানেতে প্রবীণ । 
কতকাল তপ জপ করি দিবাযামী। 
তোমার চরণ তবে লভিযাছি আমি ॥ 
নিরম্তব ভয় হয মনেতে আমার 
আমারে বুঝি বা তুমি কর পরিহার ॥ 
ক্ষমা! কব ক্ষম৷ কর কৃপা-অবতার | 
পরিত্যাগ মোরে কভু কবিও না আর ॥ 
পুত্রেব ছুর্দিশা হেরি ক্ষুব্ধ মোর মন | 
তোমারে কহিনু তাই এমন বচন | 
্মম। কর কপাম্য দয়ার সাগর | 

তুমি মোর গ্রাণাধিক প্রাণেব ঈশ্বর ॥ 
যদি পরিহার মোরে কর পঞ্চানন । 
পুত্র দ্রিষ। তবে মোর কিবা প্রযোজন ॥ 
শত পুত্র হ'তে প্রিষ রমণীর পতি । 
পতিব্রত। রূমণীব পতি মাত্র গতি॥ 
পতি প্রতি অবহেল! যেই নারী করে । 
দু! নারী হুষ সেই পৃথিবী মাঝারে | 
নীচ কুলে জন্ম যার হীন! অতিশষ। 
সেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কষ | 
উচ্চহংশে জন্ম লঘ বেই নারীগণ। 
স্বামীরে বিক্ুব মত করযে পূজন ॥ 
কুরূপ পতিত দুর্খ পতি বদি হয়। 
তথাপি তাহাবে নাহি কটুকথা কয ॥ 
পুত্র পিতা বন্ধু কিংবা সহোদ্রগণ। 
পৃতির সান তারা নহে কদাচন ॥ 

এই কথা মহেশ্বরে কহি হৈযবতী | 
কহিলেন অতঃপর ভৃগুরাদ প্রভি ॥ 
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শুন গুন ভূগুরাম ত্রাহ্মণ-কুমীর। 
তোমার সমান জ্ঞানী কেহ নাহি আর ॥ 
জমদগ্নি-পুত্র তুমি ভূগু-বংশধর। 
মগ্রদাতা গুরু তব হন মহেখবর ॥ 
বেণুকা জননী তব পতিব্র্॥৷ নতী। 
তাহার তুলন! নাই গুণবতী অতি॥ 
পতির সহিত তিনি নহুমৃত। হযে । 
আনন্দে গমন করে অমর-আলষে ॥ 
বিষুযশ। নরপতি মাড়ুল তোমার। 
ব্রাহ্মণসন্তান তুমি কি কহিব আর॥ 
তোমার স্বভাব কেন উদ্ধত এমন। 

ব্র ক্ষণ হইয়া! কেন হেন আচরণ ॥ 
শিব কাছে পাশুপত অস্ত্র করি লাভ। 
উদ্দাম অশান্ত হেরি তোমার স্বভাব ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হে ক্ষত্র কর নাশ। 
আমার পুত্রের পুনঃ কর সর্বনাশ ॥ 
নিঃক্ষত্র করিলে পৃ্ধী একবিংশ বার। 
মৃহাদেব-বরে তুমি এত বলাধার ॥ 
অহঙ্কারে আত্মবোধ হইযাছে লষ। 
তাই ত অন্তরে এত ক্রোধের উদ্য ॥ 
শিষ্বের কর্তব্য তূমি কবিলে কুমার । 
আর কি করিতে ইচ্ছা কহ এইবার ॥ 
শুন শুন কহি আমি খাষির নন্দন । 
গণেশের কাছে ভুমি ভেকের মতন ॥ 
লক্ষ লক্ষ ভূগুরাম হেথা যদি আসে। 
গণেশ নিহত সবে করে অনায়াসে ॥ 
কিন্তু মে ত' কৃপাময জিতেন্দ্ি় অতি । 
সামান্য মক্ষিকা নাহি মারে গণপতি ॥ 
কৃষ্ণ-অংশভূত সেই কৃষ্ণের মতন। 
স্ব অগ্রে পূজ! পাধ দেব গজানন ॥ 
ব্রতের প্রভাবে আমি অতিশয ক্লেশে। 
পুত্ররূপে গণেশেরে পাই অবশেষে । 
প্রাণাধিক প্রিষ মৌর দেব গণ্পতি। 
তাহার এরূপ কেন করিলে হুর্গতি | 





স্মরন 
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ভূমি অতি হীনমতি অতি দুরাচার। 
শিবশিষা বলি তব এত অহঙ্কার | 
তব দর্পচর্ণ আমি অবশ্য করিব। 
যেরূপ করিলে কার্ধ্য শাস্তি তার দিব ॥ 
এত বলি মহেম্বরী অতি ক্রোধ ভরে | 
ত্রিশূল ভীষণ এক লইলেন করে ॥ 
সংহাররূপিণী দেবী করি দরশন। 
থর থর কৰি কীপে ভার্গব তখন ॥| 
ভষে ভীত হযে রাম হদয-মাবারে | 
স্মরে নারাষণ-মু্তি মতক্তি-অন্তরে | 
কোথা *দব নারাধণ বিপদ-ভঞীন। 
রক্ষা মোরে কর প্র দেব জনার্দিন | 
তুমি ন! রক্ষিলে এই অধম কিন্বরে। 
অবশ্ঠ যাইব আমি ঘমের আগারে ॥ 
অগতির গতি তুমি প্রত নারাঘণ। 
রমাপতি বিশ্বপতি করছ তারণ ॥ 
ঝুড়ি ছুই কর, কছে খাষিবর, 
জগতের পতি তুমি 
আমি অভাজন 5 অতি অকি ধিগ, 
তোমার চরণ চুমি ॥ 
শিত্য সনাতন) 
ভূভার হরণকারী | 
বিভিন্ন রূপেতে, এ মহী জগতে 
কত রূপে অবতারী ॥ 
নাশিলে অধমে, রক্ষিলে উম, 
রক্ষা হল ত্রিভুবন। 
তোমার কারণ, 
তুমি প্রভু নিরঞ্জন ॥ 
শক্তি নাহি নম, 
প্দানত দ্দা থাকি। 
কি সাধ্য আমার, ধ্যান করিবার, 
অন্তরে তোমারে ডাকি ॥ 
পৃধানন নিজে, তব নামে মেঃ 
না পাষ তোমার নীম! ) 


গ্রভু নারাধণ। 


ছুফের দমন, 


দুর কীট সম, 


গ্রণেশখণ্ড। 


কি কছিব আমি, জগতের ন্বামী; 
আমারে করিও ক্ষমা ॥ 

পড়িষ! বিপাকে, ভক্ত তো! ডাকে; 
নিশ্চিত উদ্ধীব পাঁষ। 

ওগো মহীশষ, তুমি সদাশয়, 
গ্রণমি তোমার পায় ॥ 

আপনি শঙ্করী, শুল হাতে ধরি, 
ক্রোধে হয আগুযান | 

পথ নাহি পাই জগৎ গৌঁসাই, 
যায বুঝি আজ প্রাণ ॥ 

কৃপা কর প্রভূ, আর নাহি কু 
পাপে মোর মতি হবে। 

বক্ষ! কর মৌবে, এ বিপদ্‌ ঘোরে, 
নহিলে মরিতে হবে ॥ 

এইরূপে সকাতরে খি ভূগুরাম। 

কোথা! জনার্দিন হরি ডাঁকে অবিরাম | 

অন্তর্ধ্যামী ভগ্রবান্‌ বিপদতগ্জন। 

ভক্তেরে করিতে রক্ষ। বিচলিত মন ॥ 

ছুর্গাদেৰী ভূগুরামে বধিবারে যাষ। 

মহস! অপূর্ব দৃশ্য দেখিবারে পাঁষ ॥ 

হেরিলা পীর্ববতী দেবী সম্মুখে তাহার । 

ব্রাহ্মণ বালক এক অতি স্থকুমার ॥ 

খর্ববাকৃতি দেহ তাৰ অতি অপরূপ । 

কোরটি-ুর্ধ্য-দম তাৰ জ্যোতিষ রূপ ॥ 

শুরুব্ণ দন্তবাজি বন্তর গুরু তার। 

শুরু উপবীত গলে শোভে অনিবার ॥ 

দশুছত্রধারী সেই ত্রান্ষণ-নন্দন | 

রত্বঘষ কেযুরাদি কবেছে ধাবণ ॥ 

গলেতে ভুলদীমাল! চরণে নূপুব। 

হু স্থছু হাস কবে অতি হ্মধুর ॥ 

বত্বেব মুকুট শোভে মস্তাকে তাহীর। 

রঙের কৃগ্ডল গণ্ডে শোভে চমতকার ॥ 

অপূর্বব দে রূপ দেখি বিস্মিত সকলে। 

হেরিতে তাহাবে সবে আসে দলে দলে ॥ 
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পুলকিত হযে সবে করিল দর্শন। 
কৈলাসেৰ অধিবাসী আনন্দে মগন ॥ 
হেরিযা তাহারে নিজে দেব মহেশ্বর। 
সসন্জ্রমে ভক্তিভবে প্রণমে সত্ব ॥ 
ভক্ভিতরে পার্বতীও করে প্রণিপাত। 
্রাঙ্মণ-কুমার সবে কবে আনীর্ববাদ ॥ 
মহাদেব পূজে তীরে যোড়শোপচাবে। 
সবস্তুতি করিলেন ভক্তি-নহকারে ॥ 
আত্মারাম তুমি গ্রভূ মঙ্গল-আধার । 
কহ কহ কি শুধাব কুশল তোমার ॥ 
সার্থক জনম মম, মফল জীবন। 
অতিথিরূপেতে এলে তৃমি নারাষণ ॥ 
পরিপূর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন | 
ধরাতে জন্মিবে তুমি নিস্তার কারণ ॥ 
অতিথিরে পুজা যদি করে কোন জন। 
পূজিত হুইবে সাথে সর্ব দেবগণ ॥ 
অতিথি সন্ত হুষ যাহার সেবাহ। 
তার প্রতি তুষ্ট হরি সন্দেহ কি তায ॥ 
সকল তীর্থের স্নানে যেই ফল হয] 
দান ভরত উপবাসে যে পুণ্য সঞ্চয় ॥ 
তাহার ষোড়শ গুণ পুণ্য লাভ হয়। 
ভক্তিসহকারে যদদি অতিথি সেবধ | 
অতিথি নিরাশ হযে যদি ফিরে যাষ। 
সঞ্চিত সকল পুণ্য লোপ পাবে তাঁষ ॥ 
তার প্রতি কুদ্ধ হন দেব নারায়ণ । 
তাহার পাপেব কথা না যায কথন ] 
বিপ্রহত্যা পত্বীহত্য। করে যেই জন | 
গুরুব পত্থীর প্রতি লু ঘার মন ॥ 
পিতা! মাতা গুরুজনে নিন্দা যেই করে! 
নরহত্যা করে যেই কুপিত অন্তরে ॥ 
ূ হরির নিন্দক হু যেই অভাজন। 
। ক্রাঙ্ধণের বিত্ত বেই করযে হরণ ॥ 
মিথ্যা সাঙ্গ দেষ যেই করে অপকার। 
| সে জন কৃতপ্র হয ভূবন-যাঝার ॥ 


৩২৬ ীসরীত্রহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ ] 





শু্রোণী গমন করে যে সব ভ্রাঙ্মণ। 
শুদ্দের শ্রাদ্ধান্ন যেই করযে ভোজন ॥ 
কন্তারে বিক্রুপ্ করে যেই ছুরাচার। 
মাংদ লৌহ লয়ে যেই করে কারবার | 
একাদশী দিনে নাহি কুষ্ণনাম লয় । 
ভ্রিলোক-নিন্দিত তার! পাগী অতিশয় ॥ 
যেই জন নাহি করে অতিথি-সেবন। 
সবার অধিক পাগী হয় সেই জন ॥ 
শুনিয়। শিবের বাক্য বিপ্রের ননদন। 
শহরে সহ্গোধি কহে গম্ভীর বচন ॥ 
তোমাদের কোলাহল করিয়া শ্রবণ । 
কুতৃহলী হযে আমি করি আগমন ॥ 
কৃষ্ণভক্ত ভূপগ্তবাম রক্ষিতে তাহায়। 
শ্বেত দ্বীপ হ'তে আমি আসিনু হেথায ॥ 
ভ্ীহরির ভর্তদের অশুভ ন! হয়। 
তাদের মঙ্গল হয় সকল সময় ॥ 

বিপদে না পড়ে কভু কৃষ্ণভক্ত জন। 
সুদর্শন চক্রে আমি রক্ষি অনুক্ষণ ॥ 
কিন্তু যদি গুরু-কোপে পড়ে সেই জন। 
তাহারে না পারি আমি করিতে রক্ষণ | 
যেই জন গরু প্রতি অবহেলা করে । 
অতিশয় পাপী সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
গুরু-অপমাঁন যেই কবে অনিবরি। 
তাহার সমান পাগী কেহ নাহি আর ॥ 
সবার অধিক পৃজ্য পিতা জন্মদাতা । 
তার শত গুণ পৃজ্য মেহমধী মাতা ॥ 
মাতার অধিক পূজ্য অন্ননাত! যিনি। 
তার শত গুণ পূজ্য ইউদেব তিনি ॥ 
ইউদেব হতে শ্রেষ্ঠ গুরু মন্ত্রদাতা | 
জ্ানচক্ুবগী তিনি শিষের বিধাতা ॥ 
যেই গুরু নাশ করে অন্্রান আঁধার । 
তার সম বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে আর ॥ 
গুকদত মন্ত্রে সবে মুক্তি লাভ করে। 
গুরুদম কেবা আছে সংসার ভিতরে ॥ 


গুরুদত বিদ্বাবলে সবে জয়ী হয়! 
গুরুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জন নয় ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হযে যেই মুঢ জন। 
গুরুর ন! করে কু ভঞ্জন পৃজন | 
ব্রন্মহত্যা-পাপে লিণ্ড সেই জন হয়। 
নরক-মাঝারে সেই যাইবে নিশ্চয় ॥ 
গুদে বা দরিদ্রে বদি হয় গুরু কতু। 
হীনচক্ষে কোন দ্রিন ন| ছেরিবে তবু ॥ 
পিত! মাত। ভার্য্যা আর গুরুরে যে জন 
নক্গম হইবা কভু না করে পলন ॥ 
মহাপাগী সেই জন কহি বার বার। 
নিশ্চয় গমন করে নরক-মাঝার ॥ 
গুরু ব্রন্ধা গুক বিধু গুক মহেশ্বর | 
গুরুই পরম ব্রহ্ম কছি নিরন্তর | 
দর্য্ের স্বরূপ গুরু বায়ু হুতাশন। 
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুক সনাতন ॥ 
শান্ত্র মাঝে বেদ শ্রেষ্ঠ শুন পর্ানন | 
সকল দেবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন | 
গঙ্গা ভুল্য তীর্ঘ নাই কহি আমি তাই! 
তুলনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পুষ্প নাই॥ 
পৃথিবীর সম কেহ ক্ষমাশীল নয়। 
পুত্রেব অধিক প্রিয় কেহ নাহি হয ॥ 
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত। 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল জানি অবিরত ॥ 
নকল শিলার শ্রেষ্ঠ শিলা শালগ্রাম। 
মকল ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এ ভারত ধাম | 
পবিত্ স্থানের শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন বন। 
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ কাশী হ্থমোহন ॥ 
বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ দেব মহেশ্বর | 
পার্বতী সতীব শ্রেষ্ঠ জানি নিরন্তর ॥ 
গণেশ অপেক্ষা কেহ নহে বলবান্‌। 
বন্ধু কড়ু নহে কেহ বিষ্যার পান | 
গুরুপুত্র গুরুভার্ধ্যা গুরু মহ্য। : 
শুন ভোলানাথ এতে নাহিক সংশয় ॥ 


সেই গুকপত্বী আর গুরুপুত্র প্রতি । 
ভূগুরাম অবহেল! করিযাছে অতি ॥ 
সে দৌষ ক্ষালন তরে মোর আগমন । 
পবশুরামেরে আমি করিব রহ্গণ ॥ 
কৃষ্ণতক্তি-পরাষণ ঝধির কুমার | 

তাই তার প্রতি এত মমত। আমার ॥ 
এইবপে মহাঁদেবে করি সম্ভীষণ। 
পার্ববতীরে কহিলেন বিষু সনাতন ॥ 
শুন গুন হুর্গাদেবী শুন হৈমবতী | 
নীতিগর্ভ বাক্য আমি কছি তব গ্রতি ॥ 
কা্তিক গণেশ তব তন্য যেমন। 
তেমনি তনয তব খষির নন্দন ॥ 
দৈবদোষে পুত্রে পুত্রে বিবাদাদি হয। 
দৈব হ'তে কেহ কড়ু বলবান্‌ নয ॥ 
শুন্‌ পুন ববাননে, কি তব গ্রতি। 
একদন্ত নামে খ্যাত দেব গণপতি ॥ 
গ্ণপতি একদন্ত লহ্বোদর আর। 
শূর্পকর্ণ গজানন নাম হয তাব॥ 
জহেরম্য গুহীগ্রজ শ্রীবিদ্বনীশক | 

তব পুত্র গণেশের এ নাম অষ্টক | 
সকল স্তবের সার এই অষ্ট নাম। 
সমস্ত বিপদ্‌ নাশ কবে অবিরাম ॥ 
বৃথা কোপ কব দেবী বুথ। কর খেদ। 
গ্রণেশে পরগুবামে নাহি কোন তেদ॥ 
গণপতি যেইরূপ তোমার তন্য। 
ভূগুরাম সেইরূপ তব পুত্র হষ॥ 

তুমি জগন্মধী মাত ন্বেহের আধাব। 
ভূগুবাম প্রতি বৃথ! ক্রোধ কেন আর ॥ 
একদত্ত হইযাছে দেব গণপতি। 
তাহাতে তাঁহীৰ কান্তি বৃদ্ধি পাঁষ অতি॥ 
কল্যাগরূপিণী তুমি জানি অনুক্ষণ। 
ভার্গবের প্রতি ক্রোধ কব সংবরণ | 
বিপ্রের মধুর বাণী করিধ! শ্রবণ । 
শঙ্বরীর ক্রোধ কিছু হয় নিবারণ ॥ 


গণ্শেখণ্ড। ৩২৭ 


বৈবর্তপুরাণ কথা স্থমধুর অতি। 
যেই শৌনে হয তার অমরায় গতি ॥ 
- গণেশখণ্ডে চতুন্তিংশ অধ্যাব সমান । 


 পঞ্চভ্রিংশ অধ্যায় 
পব্শুধামেব কৃত ভগবর্তী স্তোত্র। 


এইরূপে পার্ববতীরে করি সম্ভাষণ । 
পরশুরামেরে বিপ্র কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম, কছি তব প্রতি। 
শান্ত্রমতে হলে তৃমি অপরাধী অতি ॥ 
গণেশের দস্তভঙ্গ কর রোষভরে | 
অন্যায এ কার্য অতি কহিনু তোমারে | 
কেন তৰ ক্রোধ হেন বল মহাঁমতি। 
কেনই ব৷ হ'লে রুষ্ট গণেশের প্রতি ॥ 
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষষ। 
বুদ্ধিমান জনে ক্রোধ না করে নিশ্চয় ॥ 
ক্রোধের সমান পাপ নাহি এ সংলারে। 
জ্ঞানীজন অবশ্যই ত্যজে যে ইহারে ॥ 
রোষভরে নষ্ট হয জীবন রতন । 
অতএব ক্রোধ নাহি করিবে কখন ॥ 
গণেশের স্তব কর ভকিনহকারে। 
তাবপর স্তব কর পার্বতী মাতারে ॥ 
কৃষ্ণবৃদ্ধিত্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী | 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তিনি ভূবন-মোহিনী ॥ 
কৃপিত। হইলে তিনি বৃদ্ধি লোপ পাষ। 
তক্তিনহকাবে স্তব করহ মাতাষ ॥ 
সর্ববশক্তিত্বরূপিণী ইনি অনুক্ষণ। 
ইহার শক্তিতে কৃষ্ণ শক্তিমান্‌ হন ॥ 
্রন্মা। বিষু মহেশ্বর জগৎসংদার | 
পার্বতী হইতে জাত সংশব কি তাঁর ॥ 
পূর্বেবে যবে দেবান্থরে হয় ঘোর রণ! 
দেবতীর তেজে দেবী আবিভূতি৷ হন 
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কৃষ্ণের আদেশ-ক্রমে জণনী তখন । 
সমস্ত অন্থুরগণে করিলা নিধন ॥ 
তারপর জন্ম লয় দক্ষরাজঘরে। 
পতিরূপে লাভ দেবী করে মহেথ্বরে ॥ 
শুনিষা পতির নিন্দ। ত্যজে কলেবর। 
হিমালয় পত্রী গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥ 
তপন্তা করিয়! পাষ মহেশ্বর পতি । 
পুত্ররূপে পাষ সতী দেবে গণপতি ॥ 
কৃষ্ণ-অংশ-জাত এই গণেশ কুমার । 
সনাতন কৃষ্ণ ধরে পুত্রের আকার ॥ 
ধাহার নিয়ত ধ্যান কর একমনে | 
সেই ভগবান্‌ আজি শিবের ভবনে ॥ 
ভাবিও ন! তুচ্ছ তুমি গণেশ কুমারে। 
স্তবস্ততি কর তীর ভর্তিপহুকারে ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কর দেবীর স্তবন। 
মঙ্গল-ঈশ্বরী তিনি মঙগল-কারণ ॥ 
এইরূপ উপদ্দেশ করিযা প্রদান । 
বিপ্ররূগী বিঞু ত্বরা' করিল! প্রস্থান ॥ 
শুনিয়। পরগুরাম বিপ্রের বচন। 
স্থির শাস্ত হয তার ব্যাকুলিত মন ॥ 
শঙ্করীর প্রতি তার ভক্তি জাগে অতি। 
শঙ্ষরী পৃজিতে ইচ্ছা করে মহামতি ॥ 
অতঃপর ভূগ্ঘরাম করিলেন স্নান । 
হুপবিত্র ধৌত বস্ত্র করে পরিধান ॥ 
গুরুরে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে। 
সবিনযে 'পার্বতীরে নমস্কার করে ॥ 
তারপর ধীরে ধীরে খধির নন্দন | 
একমনে পার্ববতীরে করেন বন্দন ॥ 
দর্গতিনাশিনি ছূর্থে তুমি বিশ্বস্ততা | 
রীকৃষণের দেহে তুমি হও আবির্ভূতা। 
কো্িসূরয্যসম তব দীপ্ত কলেবর। 
মিন্দুরবিন্দুতে ভুমি শোভিছ হুন্দর ॥ 
নবীন। যুবতী তুমি ভুবন-মোহিনী। 


মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী। 


ভূবন-ঈশ্বরী তুমি রাধা তব নাম। 
প্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম ॥ 
তোমার আহ্বান করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
টির ইচ্ছা শেষে করে বীর্ধ্যাধান॥ 
সেই বীর্ষ্য ডিম্ব এক সমুপন্ন হ্য। 
মহান্‌ বিরাট সেই ডিন্বে জন্ম লয ॥ 
কৃষ্ণের সহিত যবে করিলে শৃঙ্গার। 
মহাবাযু' জন্ম লয নিশ্বাসে তোমার ॥ 
তুমি রাধা, তুমি লক্ষী, তুমি সরস্বতী | 
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী ভূমি শ্রীগাবিত্রী সতী ॥ 
শিবারপে আছ ভুমি শিবের ভবনে । 
রাধারূপে রহ্যাছ কৃষ্ণের দদনে॥ 
তব অংশতৃতা হুয নকল কামিনী । 
বীজন্বরূপিণী তুমি ভূবন-মোহিনী ॥ 
ভুমি ছাযা, তুমি মাষা, তুমি দেবী রতি। 
শতরূপ। দেবস্ুতি তুমি অরুন্ধতী ॥ 
তুলসী ও গঙ্গ। তুমি কি কহিব আর। 
নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝাব ॥ 
জ্যোতিরূপ! সত্রূপা শক্তিম্বরূপিগী। 
তুমি মাতঃ রাজলন্ষী মঙ্গলদায়িনী ॥ 
প্রভারপে আছ তুমি সূর্ধ্যের মাঝার। 
শোভারণে চন্দ্র মাঝে রহ অনিবার ॥ 
শববরূপে আছ তুমি গগনমণ্ডলে | 
শক্তিরূপে বিরাজিতা এই" ধরাতলে। 
্ুধা ভূমি, তৃষ্ণ! তুমি জীব সকলের । 
সৃতি মেধা বৃদ্ধি ভূমি পণ্ডিতগণের | 
মৃত্যুঞ্ষষী বিগ্ভা তুমি সকলের সার। 
তক্তিভবে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
ব্রহ্মা বিষুঃ শঙ্করের শক্তিরূপ হও। 
পকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥ 
মধু-কৈটভেব ভে বিকু সনাতন । 

ঘে দেবীরে ভক্তিভবে কৰে আরাধন ॥ 
তুমি সেই শত্তিমধী জানি অনিবার ! 
তোমার চরণে আমি করি নগন্ষার ॥ 


গণেশখণ্ড। ৩২৯ 





ত্রিপুর-সংশ্রী-কালে সর্ববদেবগ্ণ। 
যে দেবীরে ভযে ভযে করিল স্তবন ॥ 
তুমি সেই ছুর্গাদেবী মঙ্গল-মধার। 
ভক্তিসহকারে আমি করি নমস্কার ॥ 
বাহার আজ্ঞাষ চলে বাধু নিরন্তর | 
যাহার আদেশ মানে সূর্য্য নিশাকর ॥ 
ষাহার আজ্ঞাষ হু হৃজন সংহার। 
সেই জননীর পদে করি নমস্কার ॥ 
আমি অতি দীন হীন কৰ আনীর্ববাদ। 
ক্ষমা কর ওখো মাতঃ মোর অপরাধ ॥ 
শিশুর! কখনে যদি অপরাধ কবে। 
মাত। নাহি রুষ্ট হয তাঁদের উপবে ॥ 
স্নেহমযী যাত। তুমি দ্যার আধার । 
যোর অপরাধ তুমি ধরিও না আব ॥ 
ক্ষমা করু আমি তব অধম ঘন্য। 
এত বলি ভূগুরাম কাদে অতিশধ ॥ 
শুনিধ। তাহা স্তব শঙ্কবী তখন। 
মু তাষে ভূগুরীমে করে সন্তাষ্ণ ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম আমার ব্চন। 
চির্জয়ী হবে তুমি না কর ক্রন্দন | 
অমর হইবে তুমি করি আশীর্বাদ ।? 
ক্ষযিন্ন তোমার আমি সব অপবাধ ॥ 
তোমা! প্রতি ডু্ট হবে কৃষ্ণ সনাতন । 
নিরন্তর হবে তুমি কৃষ্ণপরাষণ॥ 

হুরি আর গুক প্রতি ভক্তি যার থাকে। 
কেহ কভু নাহি পারে নাশিতে তাহাকে । 
ষগ্পি কুপিত হয দেব-সযুদ্ষ। 
তক্তদেব কভু নাছি হবে পরাজধ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তুমি ভক্তিপরাষণ। 
মন্ত্রণীতা গুক তব দেব পধ্ণনন ॥ 
গুরুব পত্রীবে তুমি কবিছ স্তবন। 

এ জগতে তোমা সম আছে কোন্‌ জন ॥ 
কৃষ্ভক্তদের কড়ু অশুভ না হয । 
কদাপি তাদের নাহি হবে পবাজয ॥ 


গুন গুন ভূগ্তরাম না কর জ্রন্দন। 
মঙ্গল হইবে তব কহিন্ু বচন। 
আ'শীর্ববাদ করি দুর্গা খধির নন্দনে। 
সন্ত হইব! যান আপন ভবনে ॥ 
গণেশখণ্ডে পঞ্চন্রিংশ অধ্যাব সমাপ্ত। 





গ বট্ত্রিংশ অধ্যায় 


তুলসী ব্যতিবেকে ভূৃগুবামেব গণেশপুজন ও 
তুণসী এবং গণেশেব গবম্পব 
অভিসম্পাত-কথন। 

নারাযণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
পার্ববতীরে স্তব করে ভার্গব-স্থজন ॥ 
গণেশেব পুজা করে তর্তি-সহুকারে | 
ধুপ দীপ নৈবেছ্ঠাদি নান! উপচারে ॥ 
কেবল তুললী পুষ্প না করে গ্রহণ । 
অস্ত অগ্য ফুলে তার করিল পূজন ॥ 
তারপর ছুর্গা-শিবে করি নমক্কার। 
ষড়ান্নে নতি করে খাষির কুমার ॥ 
সর্বশেষে পুনবাধ অতি ফুল্ল মন। 
হর-পার্ববতীর করে চরণবন্দন ॥ 
দোহার নিকট হৈতে লইয়! বিদায। 
ভূগুব'ম আপনার গৃহে ফিরে ধাধ ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ দেব নারাষণ। 
অপূর্বব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ । 
কিস্তু মনে হইতেছে সংশয উদয | 
তুলসী কুম্থমে কেন পুজা নাহি হয ॥ 
তুলসী সবার জেষ্ঠ কুহ্থমের মাত । 
গণেশ-পূজাধ কেন নাহি লাগে কাজে ॥ 
তুলসীরে গণপতি কেন নাহি লয। 
কৃপা করি মোরে তুমি কহ মহাঁশষ ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহ্বি তোমাবে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ 


৩৩০ ীতরীতরম্মাবৈবর্ত পুরাণ | 


একদী। তুলসীদেবী জাহববীর তীরে । 
হেরিলা যৌবনযুক্ত শ্রীগণপতিরে | 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গে রত্ব-অলম্কার। 
কৃষ্ণপাদপন্ম ধ্যান করে অনিবার॥ 
সুন্দরী রূপমী অতি তুলসী যুবতী । 
হেরিয। গণেশে হয কামাতুর! অতি ॥ 
সম্বোধন করি তারে স্রীভুলমী কষ। 
কার ধ্যান করিতেছ তৃমি মহাশয ॥ 
গজমুণ্ড হয় তব কিসের কারণ। 
লম্বোদব কেন ভূমি কহ বিবরণ ॥ 
একমাত্র দত্ত কেন বদনে তোমার । 
শুনিতে ব্যাকুল অতি অন্তর আমার ॥ 
সগ্ঘ্যাকাল উপস্থিত হইযাছে আজ | 
ধ্যান পরিত্যাগ ভূমি কর যোগিরাজি ॥ 
অসংখ্য নক্ষত্রবাজি উঠিছে গগনে । 
একাকী নির্জনে ভূমি রহিবে কেমনে ॥ 
গুন্‌ শুন মহাভীগ বচন আমার | 

ধ্যান পরিত্যাগ তুমি কর এইবার ॥ 
এত বলি মৃদু হাঁসে তুলমী যুবতী । 
তর্জনী আঘাত করে গণেশের প্রতি ॥ 
গঙ্গাবারি লে কবে মন্তকে ক্ষেপণ। 
গণেশের ধ্যানভঙ্গ হইল তখন ॥ 
হেয়! সম্মুখে এক বপনী যুবতী । 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব গণপতি | 
কেবা তুমি কার কন্তা কোথায় ভবন। 
মোর ধ্যান ভঙ্গ কর কিসের কাবণ | 
তপস্থীব ধ্যানভঙ্গ কবে যেই জন । 
অবশ্য নরকে সেই করিবে গমন ॥ 
কিন্তু শুন ববাননে বচন আশার । 
কৌন অপরাধ আমি না লব তোঁখার ॥ 
বিদ্ব দুর করিবেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

মগ আশীর্ববাদে তব হইবে কল্যাণ ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি তুলসী তখন। 
মৃদু সু হান্ত করে অতি সথমোহন ॥ 


কামবাণে জর্জরিত হয় দেহ তাঁর। 
গ্রণেশে কটাক্ষ দেবী হানে বারবার । 
সর্ব অঙ্গ কাপে তার মহিতে ন। পাবে। 
মধুর বচনে পরে কহিল তাহারে | 
ধর্মধ্বজকন্য। আমি শ্রীতুলসী নাম। 
তপধিনী-বেশে আমি ঘুরি অবিরাম ॥ 
হের মহাশঘ আমি নবীন যুবতী | 
তপস্থা মামার শুধু লভিবারে পতি। 
তুমি দেব সুকুমার অতি রূপবান্‌। 
হেথায আমির! পাই তোমার সন্ধান ॥ 
আমি অতি ভাগাবতী সার্থক জীবন। 
জাহুবীর ভীরে পাই তোমার দর্শন | 
শুন শুন প্রভু তৃমি মোর নিবেদন । 
মোর পতি হযে তুমি বাঁচাও জীবন 
তুলনীর বাক্য গুনি দেব গণপতি। 
মধুর বচনে কহে তুলপীর প্রতি ॥ 
গুন শুন মাত তুমি বচন আমাব। 
দারপরিগ্রছে মোর ইচ্ছ৷ নাছি আর॥ 
দারপরিগ্রহ শুধু হুঃখের কারণ। 
মুখে কারণ নাহি হয কদাচন | 
হরিভর্তি-অন্তরাঘ দীরপরিগ্রহ। 
তপন্তানাশক তাহা জানি অহ্রহঃ | 
সংসার-বন্ধনে তাহ। বজ্জুবপ হ্য। 
মৌক্ষের কপাটরূপ সকল সময | 
সাধুগণ নারীসঙ্গ করে পরিহার । 
দুঃখেব কারণ নারী হয অনিবার ॥ 
গণেশ আমার না শিবের নন্দণ | 
দিবারাতি করি আমি শ্রীহরি বন্দন | 
কামাতুরা তুমি অতি বুবিয়াছি আমি। 
অন্বেষণ কর কোন কামাতুর স্বামী [ 
জিতেক্ড্রিয আমি হই শিবের নন্দন | 
আমা হ'তে মনোবাঞ্ না হবে পূরণ | 
শান্ত হও বরাননে স্থির কর যন। 
তোমার সুযোগ্য পতি কর অন্বেষণ | 


গণেশের মুখে শুনি এ হেন বচন। 
জ্রোধেতে তুলদী দেবী কহিল তখন ॥ 
অভিশাপ দিনু আমি শুন মহাশয | 
দারপরিগ্রহ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ 
তোমারে দর্শন করি ভাবিলাম আমি । 
তুমি মৌর একমাত্র উপযুক্ত স্বামী | 
পূরণ না কর তুমি মোর অভিনাষ। 
আসিলাম তব কাছে করিলে নিরাশ ॥ 
অবহেলা তুমি মোরে করিলে যেমন। 
সংসারী হইবে তুমি গুন গজানন ॥ 
তুগসীর কথ। শুনি দেব গণপতি। 
ক্রোধরে কহিলেন তুলসীর প্রতি ॥ 
তুলনী যুবতী শুন কহি যে তোমায়। 
অন্থ্রগৃহিণী তুমি হইবে ধরায় | 
তারপর বৃক্ষরূপে জন্ম তৃমি লবে। 
মোর অভিশাপ কু ব্যর্থ নাহি হবে ॥ 
গণেশের কথ৷ শুনি তুলমী তখন। 
মহাডুরখে পুমঃ পুর্ঃ করিল রোদন ॥ 
মা কর কম! কর মোর অপরাধ । 
রূপ! করি তুমি মোরে কর আশীর্ববাদ ॥ 
তব মনোহর রূপ করিষা দর্শন 
কামেতে ব্যাকুল অতি হ'ল মোর মন॥ 
শিবের নন্দন তুমি দয! অবতার । 

সব অপরাধ তুখি ক্ষমহ আমার ॥ 
পতিতপাবন তুমি মঙ্গল-কারণ। 

মোর অপরাধ ক্ষম দেব গজানন ॥ 

আমি তুচ্ছ নারী মাত্র কি কহিব আর। 
নারায়ণ অংশ তুমি মহিযাবতার ॥ 

ক্ষমা কর মৌবে তুমি নিজ মহিমায়। 
ভক্তিভবে প্রণিপাত করি তব পায় | 
তুলমীর স্ব শুনি দেব গণপতি। 
গনম ব্দনে কহে তুলসীর গ্রতি॥ 

শুন শুন ববাননে বচন আমার! 
প্রধানা হইবে তুমি পুষ্পের মাঝার ॥ 


গণেশখণ্ড । ৩৩১ 


নারাযণ-প্রিষ। তূমি হবে মোর বরে । 
পূজনীয়া হবে অতি পৃথিবী ভিতরে ॥ 
কিন্তু শুন মনোরমে কহিনু তোমার । 
পরিত্যজ্য হবে তুমি আমার পূজায় ॥ 
তুলসীবে এই কথ বলি গজানন। 
ব্দরিক1! শ্রমেতে করিল! গমন | 
পুর্ষরতীর্ধের পানে শ্রীতুলসী যায়। 
এক লক্ষ বর্ধ তপ করিল সেথায় ॥ 
গণেশের শাপে শেষে ভুলমী যুবতী | 
শঙ্চুড়ে পতিরূপে লাভ করে সতী ॥ 
দানবের প্রিয়া-রূপে বহুকাল ধ'রে | 
তুলমী যুবতী নান। স্থুখ ভোগ করে ॥ 
শছ্চূড় শিবশূলে হইল নিধন । 
বৃক্ষরূপ ধরে শেষে ভুলসী তখন ॥ 
নারায়ণ-প্রিষারূপে বৈকুঞ্েতে যায় । 
মহান্ুখে বাস করে তুলমী স্থোষ ॥ 
শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই শুভ বিবরণ । 
ধর্মামুখ হ'তে আমি করিমু শ্রবগ ॥ 
শুন শুন হে নারদ, তোমার নিকটে | 
যাহ! জানি তাহ! আমি কহি অকপটে ॥ 
তারপর ছুর্গা শিবে করিয় প্রণাম | 
গ্ণেশেবে পুজা! করে শ্রীপরশুরাম ॥ 
পৃজা-শেষে ভূগুরাম অতি ফুল মন। 
তপশ্যার তরে বনে করিল গমন ॥ 
গণেশেরে পূজা করে দেব মুনি যত। 
স্তবস্তূতি সবে তারে করে অবিরত ॥ 
গণেশেরে ক্রোড়ে করি পার্বতী তখন | - 
ন্েহভবে করে তার বদন চুম্বন ॥ 
মন্তকে বুলায় হাত দেব মহেশ্বর | 
শিব-ুর্গা মিলি করে আদর বিস্তর ॥ 
আশির্বাদ কবে ভারে শঙ্কব পার্ধ্বতী | 
এইরূপে স্থখে রয় দেব গণপতি ॥ 
গণপতিখণ্ড যেই করিবে শ্রবণ। 
রাজসুষ-যজ্ঞ-ফল লভিবে সেজন ॥ 


৩৩২ ীপ্রীত্রন্মবৈবর্ত-পুরাঁণ। 





অপুত্রক পুত্র পাঁয়, ধনহীন ধন। 
বন্ধ্যানাবী লাভ করে স্পুত্ররতন ॥ 
সৃতবৎস। কিংবা! যদি কাকবন্ধ্যা হয । 
তথাপি স্থপুত্র লাঁত করিবে নিশ্চয় ॥ 
গণপতিখণ্ড যেই শুনে ভক্ভিভরে। 
গণপতি মনোবাঞণ পূর্ণ তার করে ॥ 
অমঙ্গল দুর হয় করিলে শ্রবণ। 
মোক্ষপ্রদ এই খণ্ড বিদ্ব-বিনীশন ॥ 
শরব্ণ করিয়া! এই গণেশ-আখ্যান। 
বর্ণ যজ্জসুত্রে আদি বিপ্রে কর দান ॥ 
শ্বেত ছত্র অশ্বমাল্য পরিপক ফল। 
ব্রাঙ্মণে করিলে দান হইবে মঙ্গল ॥ 
মৌতি-পাশে সনকাদি যত মুনিচয়। 
গুনিতে চাহিল কথ। হর্ভিতিম্য ॥ 
মুনিগণ বাক্য শুনি পৌঁতি খষিবর। 
কহিল পুরাণ কথা অতি মনোহর ॥ 


সপ 


নাঁরদ-প্রসঙ্গে যবে এলো! মুণিবর। 
কহিতে লাগিল কথা অতি মনোহর ॥ 
গৃহধর্মে নারদের নাহি ছিল মতি। 
অনেক বুঝান তারে পিতা! প্রজাপতি | 
পিতার আদেশে তবে নারদ ধীমান্‌। 
পরামর্শ তরে যায হরি সন্মিধান | 
তথায শ্রীহরি তাকে বলে বিবরণ । 
প্রকৃতিরহুম্ত আর গণেশ-কথন ॥ 
প্রকৃতিরহুস্তে তিনি বিশদ ভাবেতে। 
প্রক্কাতির কথা যত বর্ণে বিধিমতে ॥ 
গণপতিখণ্ডে কহে গণেশ-কাঁহিনী | 
দেবমধ্যে অগ্রগণ্য একদস্ত যিনি ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! সকলের সার| 

হয় অজ্ঞানত। নাশ, মায়ার সংহার ॥ 
সর্বববিধ পাপতাপ দূর হয়ে যাষ। 
যেজন পুবাণ কথা গুনিবারে পায় ॥ 


গরণপতিথণ্ড হেথা হুয সমাপন। 
পুণ্যবান্‌ ভে, শোনে ভাগ্যবান জন ॥ 


গণেশখণ্ড সমাপ্ত 





ও ঠীরুকজনা ঘা ও 


নাবায়ণং নসক্কত্য নটি নন্ো ভমম্‌ । 
তদবীং সন্বন্যতীউঞ্চব ততে। জরমুদী্রচৎ ॥ 
নিণড€ণ। সগ্চণে। ষণ্চ গুণাতীঢত1 গুণাশিকঃ ॥ 
সাকান্বান্চ নির্বাক তে তং নমামি জগপভিম্‌ & 
গোক্ুচে গোপন্দপেণ ষঃ সাক্ষা্খ জগতঃ পভিঃ ॥ 
নমামি পন্ম। ভ ভ্যা তং বিভুং ০দবকীন্ুতম্॥ 
নিক্ষলং পন্মমং শাম্তং সান্বাৎসান্বং পন্বাৎপরম্‌। 
শিবদং শুভদং ০দবং নমামি জগতঃ পতিম্॥ 


০০ 


& প্রথম অধ্যার সর্ধদেবে প্রণমিধ! গুরু ও ব্রাঙ্ধণে | 
নাঁধঘণেরগ্রতি নাবদে হৃবিবিবষক প্রশ্ন এবং. আরীফের জন্মথণ্ড বণিৰ এক্ষণে 
তৎগ্রতি নাবাষশের হবিকথীকথন-প্রলঙ্গে. | নৈমিষ গরণাবাী দনকাদি মুনি। 
বিষ ও বৈষচবে গুর্ণ-কণন। ূ সৌতিরে সন্বোধি বলে, কহ-ধারি শুনি ॥ 


নারাধণে নমস্কারি নমি নরোভমে | ভ্রীছরি-গুণাদি কথা অতি মনোহর | 
বন্দন করিনু নরে-_উভমে-মধমে ॥ | হবিনাম সংকীর্তন সর্ববপাপহর | 
বাক্বাদিনী সরঘ্বতী করি নমক্কীর | কৃপা করি অব বল লে সব কাহিনী । 
সভক্তি হৃদধে গাহি জযগান তার ॥ ৃ শ্রীহরি-নারদ কথ! ভক্তিচিতে শুনি | 
নির্মল পবম শাস্ত সার হৈতে সার । গণপতিথগ্ড পবে আর কিবা হয! 
শিবদ শুভদ দেব, সর্ববগুণাধার ॥ শীষে কীততিগ্রাথা কহ সমুদয় । 
জগৎপতিকে হদে করিনু বন্দন| যে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন | 
নিগুণ আবার যিনি সগুণ কখন ॥ তবনদী পাৰ হুয যাহার কারণ ॥ 
গুণ্র অতীত যিনি, গুণাধিক যিনি । বিরিঞ্িন্দনে যাহ! বলে নারাষণ। 
কড়ুব। সাকার কভু নিরাকার তিনি ॥ প্রকাশ কবহ তাহা সবাব সদন ॥ 
তিনি যে জগৎপতি প্রণমি চরণে। এত গুনি সৌতিমুনি সহাস্ত বদনে। 
গৌঁপরূপে অবস্থিতি গৌকুল ভবনে ॥ মুনিবর্গে সন্বোধিযা মধুর বচনে ॥ 
দেবকীনন্দন বিভু জগতের পতি । কহিলেন, মুনিগণ কর অবধান। 
প্রণমি হৃদযে লৈষা পরমা৷ ভকতি॥ নারদ সকাশে যাহা বলে ভগবান্‌। 
তারপর ব্যামদেবে করি নমস্কীর | 


নাব্দ কহিলা, প্রভু হরি নারাষণ। 
বৈবর্তপুর্রাণ কথা৷ লিখিত ধাঁহার। অপরূপ ব্রহ্ধখণ্ড করিনু শ্রবণ | 


রঃ ্রীতীত্রদ্দবৈবর্তপুবাণ। 





উৎকৃষ্ট প্রক্ক তিখ্ড শুনিলাম পরে । 
গণপতিথণ্ড শুনি অতি ভর্ভিভরে ॥ 
জন্ম সফল মণ, সার্থক জীবন। 

তরু পরিতৃপ্ত নাহি হয মোর মন ॥ 
কৃষ্ণজন্মখণ্ড এবে শুনিতে বাসন! । 
কূপ! করি পূর্ণ কর আমার প্রার্থনা ॥ 
কৃষ্তজন্মথণ্ডকথ! করিলে অবণ। 
মানবের জন্ম মৃত্যু ন! হয় কখন ॥ 
জ্ঞানের প্রদীপ রূপ হরির আধথ্যান। 
দর্বজীবগণে করে হুরিভক্তি দান | 
কর্মচ্ছেদকারী তাহ! মুক্তির কারণ। 
বৈরাগ্জনক তাহাজানি অনুক্ষণ | 
যেই জন হরিকথ৷ করিবে শ্রবণ | 
ভবলাগরের পারে যাবে মেই জন | 
কর্ম্মভোগ দূর হবে, রোগ হবে দুর। 
শ্বিহরির প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর ॥ 
কহ কহ নারাধণ কৃষ্ণের আখ্যান । 
শুনিয়া জুড়াবে হয তৃপ্ত হবে প্রাণ ॥ 
পরিপূর্ণতম হরি কৃষ্ণদনাতন | 

মহীতলে কি কারণে করে আগমন ॥ 
কোন্‌ যুগে কোন্‌ কালে আমিলেন হরি। 
বিস্তারিয়া সব কথা কহ কৃপা করি ॥ 
জনক শ্রীবন্থদেব কোন্‌ জন হ্য। 

জননী দেবকী কেব! কহ মহাশয ॥ 
কোন্‌ কুলে জম্ম তার হুইল ধরায়। 
কংম্ভষে কেন হরি গ্রোকুলেতে বায় ॥ 
গোকুলে কি করে হরি ধরি গোপবেশ। 
গেোগীদের সাথে কিবা করে পরমেশ ॥ 
কোন্‌ বন গ্বোপা্গনা, গোপাল কাহার! । 
ঘশোদ। ও নন্দ আদি কে হয তাহারা ॥ 
যশোমতী কেন হয় জননী তাহীর। 
কেনই বা পিতা নন্দ গ্োপের কুমার ॥ 
গোলোক-ঈশ্বরী দেবী রাধ। পুণ্যবতী | 
গোৌঁপকণ্যারূপে কেন ব্রজে আসে সতী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রিষতমা হইল কেমনে। 
কেনে কৃষ্ণেরে লাত করে গ্োগীগণে ॥ 
তাহাদের পরিত্যাগ করি সনাতন। 
মথুবাপুবীতে কেন করিল! গমন ॥ 
কৃষ্ণ-প্রণযিনী নব হইল কেমনে । 
রাধিক! সহিত ছেদ হল কি কারণে ॥ 
রাধ| সতী কিবা পাপে হেন দশ! পাষ। 
কহ দেব দয়া করি মে সব আমায ॥ 
ব্রজধাম পরিত্যজি কেন ব! শ্রীহরি। 
গেলেন মথুরাপুরে শ্রী মুরারি ॥ 
কিরূপে শ্রীহরি করি কংম বিনাশন। 
গোলোকেতে পুনরাষ করেন গমন ॥ 
নুন্দরী রাধিক! সতী কৃষ্ণ-আদর্শনে | 
কিভাবে কাটায় দিন গোকুল-বিজনে | 
শুন শুন নারাঘণ করি নিবেদন | 
সবিস্তারে নব কথ! করছ বন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি সুমধুর | 
কোটি-জন্ম-কৃত ঘত পাপ করে দুব | 
সর্ববরেশ দুরে যাষ শাস্তি আনে প্রাণে। 
সুধাতুল্য বৌধ হয মানবের কাণে॥ 
দুর্লভ হরিকথা অপরূপ অতি। 
কৃপা করি নারায়ণ কহ মোর প্রতি |. 
অমৃত-দাগর-পানে বামন! আমার । 
দুর্লভ হরির কথ! কহ সবিস্তাব | 
নারাষণ কহিলেন নাবদের প্রতি । 
হে কুলপাবন তুমি পুণাবান্‌ অতি ॥ 
হ্বপবিত্র চিত্ত তব তক্তিপরাধণ। 
জীবের মঙ্গল তরে করিছ ভ্রমণ ॥ 
নুহূর্নত হরিকথ| করিতে শ্রবণ। 
আমার নিকট তুমি কর আগমন ॥ 
স্ুপবিত্র কৃষ্ণবথা! যেইখানে হয | 
তীর্থভুল্য হয তাহা নাহিক সংশঘ ॥ 
মুনি খধি দেবগণ সেথা বিগ্যমান। 
যে জন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্‌! 


শ্রীক$জন্মথণ্ড | 


হুর়িকথা বলে যেই অতি ভক্তিভরে। 
শত শত পুরুষের উদ্ধীব সে করে ॥ 
প্ীহরির কথ! যেই করিবে শ্রবণ। 
পবিত্র হইবে কুল শুদ্ধ হবে মন ॥ 
জ্ীকৃষ্ণের কথা যেই গুনিবারে চাঁষ। 
তাহার সমান কেছ নাহি এ ধবাষ ॥ 
জনম নফল হুষ কথামত-পানে। 
তাপদগ্ধ নরনারী শান্তি পায় প্রাণে ॥ 
অর্চন। বন্দন| সেবা ন্মরণ কীর্ভন। 
মন্ত্র জপ আর তাহে আত্মনমর্পন॥ 
হরিদাস্য আর তার গুণার্দি-শ্রবণ। 
এই নষ প্রকারেব ভক্তির লক্ষণ 
যার মাঝে আছে সেই হবিপরাধণ। 
তাঁহার বিপদ্‌ নাহি হয় কদাচন ॥ 
আযুংক্ষয নাহি হয় নাহি তার তষ। 
শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময॥ 
অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে ন পারে। 
যমের কিহ্করগণ নাহি লয তারে ॥ 
রোগ শোক কু নাহি কাছে আসে তার। 
দর্শন চক্র তারে রক্ষে অনিবাব ॥ 
শঙ্কাহীন রহে সদা হর্ভক্ত জন | 
তাব প্রতি তুষ্ট রহে দেবমুনিগণ । 
তুমি অতি পৃণ্যবান্‌ নারদ সুজন | 
হয়িকথা তব কাছে করিব ব্্ণন ॥ 
প্রীহরি-কথার প্রতি ভক্তি আছে যাব। 
হরিনামে হষ যার পুলক-সঞ্চার ॥ 
কুষ্চনামে অশ্রু যার ঝবে অনুক্ষণ। 

এ সংসারে প্রকৃতই সেই ভক্ত জন ॥ 
নাবাধণ মুখে গুনি কৃষ্ও গুণগান । 
হইলেন আনন্দিত নারদ ধীমান্‌॥ 

যুক্ত করে ভক্তি ভরে কবিষা প্রণতি। 
করিতে লাগিল মুখে কৃষ্ণ ্তবস্তুতি ॥ 
জয় জয নারাষণ ব্রন্ধা সনাতন । 

জয জগনাথ গুভু জগৎ কারণ ॥ 


নমি কুর্্ম অবতার মন্দার-ধারক। 
নমি আমি ভূগুরামে ক্ষত্রকুলাস্তক । 
নমে! রাম-অবতার রাবণ-নাশন। 
প্রণমি বামনে বলি দমন কারণ ॥ 
প্রণমি ধন্বগ্তরিকে অস্কৃতধারক | 
কুষে। নমি হিরণ্যাক্ষ বক্ষ-বিদারক ॥ 
ন্মস্তে মোহিনীবপ অস্থর মোহন । 
নৃসিংহকে নমি মহাদৈত্যবিনাশন ॥ 
রামকৃষ্ণ রূপে নমি গোকুল বিহার | 
প্রণমি তোমার পদে বুদ্বঅবতার ॥ 
ভাবী অবতার তুমি নমঃ কন্ধি-রূপ। 
নমে! হবি নারাষণ নমো বিশ্বভূপ ॥ 
সচ্চিদানন্দকে নমি বিশ্ব-পরায়ণ। 
নমো নমো! বিশ্বপতি ভ্রহ্ধদনাতন ॥ 
ইন্দ্র ভূমি যম তুমি তুমি পশুপতি। 
তুমি ত্রিলোকের নাথ ত্রিভূবনপতি ॥ 
বরুণ-ন্বরূপ তুমি সুরধ্য কলেবর। 
কুবের শমন তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর ॥ 
তোমার মাযায বদ্ধ বিশ্বচরাচর | 
ত্রিগুণ অতীত তুমি প্রকৃতির পর ॥ 
রক্ষ তূমি ষক্ষ তুমি গন্ধর্ব কিন্নর। 
জল তুমি শ্থল তুমি তুমি কলেবর ॥ 
তোমার অনস্তরূপ জাতিগুণ হীন । 
বঙ্জিত গুণেতে তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥ 
জ্ঞানের স্ববপ তুমি মাযাব ঈশ্বর । 
নির্শায নির্মোহ তুমি, তুমি মায়াধর | 
স্ববভূতে আত্মারূপে করহ বিহার। 
অনার সংসারে তুমি একমাত্র সার ॥ 
অন্তরীক্ষ ত₹ নাভি পাতাল চরণ। 
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন॥ 
দশদিক কর্ণ তব শশী বামেক্ষণ। 
তোমার শরীর মাঝে চরাচরগণ ॥ 
শঙ্থ চক্র গদা পন্ম চতুরস্ত্র ধারী । 
নান। অলঙ্কারে তনু ভূষিত শ্রীহরি ॥ 
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পরিধানে গীতবাস রাজীব লোচন। 
বনমাল। গলে শোভে গরুড়বাহন ॥ 
দলিত ত্রিভঙ্গ রূপ বেশ মনোহ্র। 
বিকসিত নব্দল শ্যাম কলেবর | 
অচিস্ত্য তোমার রূপ কল্পনা অতীত। 
সাধ্য কার গুণে তাহা ওগো গুণাতীত ॥ 
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি। 
কলদীতে যদি ভরি সমুদ্রের বারি ॥ 
আকাশে নক্ষত্র যদি পারি বা গণিতে। 
ঈশ্বরের তত্ব তবু না পারি কহিতে ॥ 
কৃপ! কর দযামঘ মুই অতি ছার। 

না পারি সংসারে কোন কার্ধ্য করিবার | 
শক্তি দাও ভক্তি দাঁও ধর্না দাও চিতে। 
শ্রীতি দাও ক্ষমা দাও বুদ্ধি লোক হিতে ॥ 
তোমার চরণে প্রভূ মাগিনু শরণ। 
আমারে করহ রঞ্ষ। প্রভু নারায়ণ ॥ 


গু বৈষ্বেষ গুণ বর্ণন। 
এইরূপে স্তবস্তুতি করিয়। নারদ | 
মনে মনে চিন্তে মুনি নারায়ণ পদ ॥ 
অতঃপর জিজ্ঞানিল বল নারাধণ। 
কিব। গুণ বৈষ্ণবের, করহ কীর্তন ॥ 
শুনিয়া নারদ বাক্য অতি ফুললমনে | 
নারায়ণ কহিলেন মধুর বচনে | 
মহজ্ঞানী ভক্ত যেই বৈষব-প্রধান। 
ধন্য ধন্য সেই জন অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
শ্রীকুষ্চের পাঁদপন্ম যেবা ধ্যান করে। 
প্রকৃত বৈষ্ুব বলি খ্যাত এ সংসারে । 
নিরভ্তর হরিনামে মগ্ন যেই র্য। 
বৈষ্ণব বলিষা ভারে জানিবে নিশ্চয ॥ 
খান্দ্রব্য লাভ করি যেই ভক্ত জন। 
মহানন্দে শ্রীহরিরে করে নিবেদন | 
সেই জন হয নিত্য বৈষ্ণব-প্রধান। 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সেই জন অতি পুণ্)বান্‌॥ 








অন্তরে বাহিরে যেই লব কৃষ্ণনাম। 
দিবারাত্র হরিচিন্তা করে অবিরাম | 
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম যে করে শ্রবণ। 
বৈষ্ণব নামেতে উক্ত হয সেই জন ॥ 
তীর্ঘ চাহে বৈষণবের দর্শন স্পর্শন। 
বৈষবে হেরিলে পাপ করে পলাধন ॥ 
যেই স্থানে বৈষ্ণবের। করে অবস্থান । 
সেই স্থান হয় নিত্য তীর্ঘের দমান | 
বৈষণব-দর্শনে মন হ্থপবিভ্র রয়। 
পূর্ববন্মাজ্জিত পাপ দূরীভূত হয॥ 
হরিভক্তিপরাধণে নিন্দা! যেই করে। 
কুস্তীপাক নরকে দে যাইবে মত্ববে ॥ 
চন্দ্র সুরধ্য যত দিন বিদ্যমান রঘ। 

তত দিন তার কু মুক্তি নাহি হুয। 
কিন্তু বদি বৈষ্ণবেরে করে সে স্পর্শন। 
তার পাপ নাশ করে শ্রীমধুসুদন 
প্রকৃত বৈষ্ণব মুনি যেই জন হ্য। 
সর্বব পাপ ছেতে দূরে দেই জন রয়। 
থে কুলেতে হয় কোন বৈষবজনম | 
তার কুলে পাপ নাহি হুষ মংঘটন॥ 
গ্ররূত বৈষ্ণব যদ্দি হয দরশন। 

হয় তার সর্বববিধ পাপের যোচন ॥ 
বৈষণবের গুণ যত ব্যাখ্যা কেবা করে। 
মৃত্যুকালে যাষ সেই কৃষ্ণের গোচরে ॥ 
কৃষ্ণলঙ্গ পাঁষ সেই গোলোক-ভবনে। 
সর্ববপাপ মুক্ত হয বৈষ্ণব দর্শনে ॥ 
বৈষ্ঞবের গণ তাই গাছিবে সদাই । 
বৈষব-নিন্দাতে ক্রুদ্ধ দেবতা দবাই। 
বহুতব পুণ্য যদি কৰে উপার্জন | 
বৈষব-নিন্দাতে হয সব বিসর্জন 
ঘতদিন ধরাতিলে চনত সূর্য্য রয। 
তাবু নরকে থাকে মেই ছুরাশয ॥ 
কৃষ্ণনাম হদযেতে জপে যেই জন। 
সেই জন হয় হরিভক্তিপরাধণ ॥ 


ভ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড। ৩৩৭ 


কিনি 


প্রকৃত বৈষ্ণব মাঝে তার শ্রেষ্ট স্থান। 
তবার্ণবে অবহেলে পাষ পরিত্রাণ ॥ 
যেই সাধুজন পূজা বৈষ্ণবে করিবে । 
তাৰ সব মনোবাঞ্া অবশ্য পৃরিবে | 
বিষুও বৈষ্ণব গুণ কবিনু কীর্তন। 
কুষ্ণজন্মলীলা-কথ৷ গুন তপোধন ॥ 
শ্রীরষ্ঘনাখণ্ডে প্রথম অধ্যাম সমাপ্ু। 





৬ দ্বিভীক় অধ্যাক্স 
প্রীরুঞ্চেব বিবজাব সহিত বিহাঁব, বাধিকাব 
ভথে শ্রীকষেব অন্তর্ধান এবং বিবজাব 
নদীবপপ্রান্তি। 
এতেক গুনিযা তবে মহবি নাব্দ। 
ভক্তিভরে বন্দে দেব নাবাষণ-পদ ॥ 
সবিনয বাক্যে কহে নাবাযণ প্রতি । 
কৃপা কবি কহ মোরে জগতের পতি ॥ 
গোলে।ক ছাঁড়িযা কেন বিনোদ-বিহারী। 
গোপকুলে জন্ম নিল, বলহ বিস্তারি ॥ 
জন্মস্থান ছাড়ি কেন বৃন্দার ভবনে । 
জনার্দন বহিলেন গোগীগণ সনে ॥ 
কি হেতু বা আগ্ভাশক্তি রাধিকা স্বন্দরী | 
ছাড়িযা আসেন দিব্য গোলোক-নগরী ॥ 
রাধাকৃঞ্চ লীলাকথা অতি সবিস্তাবে। 
কুপা কৰি দযাময বলহ আমারে ॥ 
নাবাধণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কহিতেছি শ্রীকৃষ্েব লীল। বিবরণ ॥ 
কিরূপে শ্রীকৃঞ্ণ আসে ব্রজেব মাঝাব। 
বাধিকা কিকপে হয প্রিষতম! ভাব ॥ 
কেন গোপালেব বেশ ধরে সনাতন। 
সবিস্তাবে কহি স্ব খুন দ্যা মন | 
পূর্নকালে গোলোকেতে বাধিকার সহ | 
রষঃদণা উলাযের হইল কলহ ॥ 
বাজ--২২ 


রাধিকার অভিশাপে শ্রীদাম তখন। 
শঙচুড় দৈত্যরূপ করিল ধারণ ॥ 
ক্রোধভরে শাপ দিলা! শ্রীদাম রাধাবে। 
মানবীরূপেতে যাও পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
ব্রজাঙ্গনা হও তুমি গিধা ব্রজধামে । 
বিখ্যাত হইবে সেখ! রাধাবাণী নামে ॥ 
ভ্রীদামের অভিশাপ গুনি ভযন্কর | 
রাধিকার অঙ্গ ভষে কাপে খর থর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকি কহে শ্রীরাধা তখন । 
কি করি উপায আমি কহ সনাতন ॥ 
অগ্চতির গতি তুমি প্রভু ভগবান্‌। 
কুপা করি কর মোরে সান্তনা প্রদান ॥ 
বিপদভগ্রন তুমি করুণ।-পাগর। 
ভক্তবাঞ্চাকলতরু পরম ঈশ্বব ॥ 

তুমি মোর গ্রাণাধিক হৃদষের দ্ব!মী। 
কিরূপে তোমাবে ছাড়ি যাই বল আমি ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে গোগী আমি হব। 
তোমাবে ছাড়িষা আমি কিরূপে রহিব ॥ 
তোমাৰ বিরহ আমি সহিব কেমনে । 
কেমনে বহিব নাথ তোমাব বিহনে ॥ 
ক্ষণকাল যদি তোমা না করি দর্শন । 
পাগলিনী-্রাফ আমি হই থে তখন | 
পলকে প্রলষ গণি নাহি হেরি বদি। 
তব রূপ ধ্যান আমি কবি নিববধি | 


তোমারে ছাড়িযা গ্রভু, রহিতে পারি না কড়ু, 
ভূমি নাথ জীবনের মার । 

তুমি হৃদযের স্বামী, তোমার বিহনে আমি, 
চারিদিক হেরি অন্ধকার ॥ 

না ছেরিলে তব মুখ, দৃবে ঘঃয সব শখ, 
প্রাণ মোৰ ব্যাকুলিত হ্য। 

তোনাবে যদি না হেবি, বিুগাত হয দেবী, 
প্রাণভ্যাগ করিব নিশ্চয় ॥ 

ভুমি নাথ প্রিয়তম, ভুমি প্রণাম আম, 
ভব দম কেহ নাহি আব 


৩৩৮ 


শুন প্রভূ ভগবান, আমি দেহ তুমি প্রাণ, 
দৃষ্টিশক্তি তুমি যে আমার | 

স্বপনে ও জাগরণে, ম্বরি আমি এক মনে, 
তব ছুটি ও রাঙা চরণ। 

কি আর তোমারে কব, আমি চিরদাসী তব, 
ভুমি মোর জীবন মরণ ॥ 

তোমার চরণে নাথ, করি আমি প্রণিপাত, 
কৃপা করি চাহ দানী প্রতি | 

তুমি প্রভু ননাতন, তুমি মম প্রাণধন, 
ভূমি প্রভু অগতির গতি ॥ 

পূর্ণিমা শশীর সম, মুখ তব মনোরম, 
মনোহর যুরতি তোমার | 

নঘনচকোরে আমি, পান করি দিবাযামী, 
ধ্যান করি আমি অনিবার ॥ 

কেমনে গোপিনী হব, তোমারে ছাড়িয়া! রব, 
হায় হায কি আর কছিব। 

তোমারে ছাড়িয! আমি, কেমনে রহিব স্বামী, 
অবশ্থাই পরাণ ত্যজিব ॥ 

তুমি ধ্যানে তুমি জ্ঞানে,ভূমি মোরমনে প্রাণে, 
ভুমি মোর নয়নের তার|। 

তোম। ছাড়া চারিধার, হেরি আমি অন্ধকার, 
কেমনে রহিব তোমা ছাড়! ॥ 


এইরূপে রাধারাণী কাদে অবিরল। 
ঝর ঝর ঝরে তার নযনের জল ॥ 
বক্ষেতে ধরিয! তারে কু সনাতন । 
স্েহছভরে বার বার করিলা চুন্ঘন | 
তারপর কছিলেন মধুব বচনে। 

বৃথা ভয কর তুমি শুন বরাননে ॥ 
ব্রাহকল্পেতে আমি ভূতলেতে যাব । 
ব্রঈগধামে গিধা আমি তব দেখ। পাব | 
ব্রঙজাঙ্গনারূপে তুমি ব্রজধামে রবে। 
তোমার সহিত সেখ! মোর দেখা হবে ॥ 
ভুমি মোর প্রাণাধিকা কি কহিব আর। 
তব সনে ব্রজধামে করিব বিহার ॥ 





রী্ীবর্ষবৈবর্তপুরাণ। 


শিস পিতা পি 


বৃথা ভঘ করিও ন! রাধা বিনোদিনী । 
ভুমি মোর প্রিয়তম! জীবনসঙ্গিনী ॥ 
রহিতে না পারি আমি তোমাকে ছাড়িঘা 
তুমি মোর প্রেমমধী তুমি মোর শ্রিযা 
যেখানে রহিবে তুমি আমিও সেথোয। 
এইরূপে ভগবান্‌ রাধারে বুঝা ॥ 

এ কারণে জগন্নাথ হরি সনাতন। 

ছল করি গোকুলেতে করে আগমন ॥ 
তারপর গোপবেশ করিষা! ধারণ। 
রাধার সহিত মিলে শ্রীমধুসূদন। 
ব্রজধামে জন্ম লয় রাধ। বিনোদিনী । 
গোঁপের ঘরেতে হয় গৌঁপের কামিনী ॥ 
সেথায় গোপের বেশে আমি সনাতন। 
রাধিকার সহ সুখে করিলা রমণ ॥ 
্রীব্রহ্মার প্রার্থনাষ শ্রীহরি ত্ববাষ। 
তৃভার-হরণ তরে আদিলা ধরায॥ 
তারপর নিজকার্য্য করি মমাপন। 
গোলোক-মাঝারে হবি করিলা গমন ॥ 
নারদ কহিল! গ্রভূ কৃপা করি কহ। 
রাধিক! ্রীদীমে হুয় কিমের কলহ ॥ 
সবিস্তারে কহ প্রভু দেব নারাধণ। 
বিবাদ করিল তার! কিসেব কারিণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বিস্তারিয়া সব কথ! করিব বর্ণন ॥ 
একদা গোলোকমাঝে হেরিযা নির্জন] 
রাধা সহ কেলি করে হরি সনাতিন | 
বাসের মণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সতী । 
হরি সহ রমণেতে পুলকিত অতি ॥ 
নখের আবেশে বাহ জ্ঞান নাহি তার! 
রতিক্রীড়া করে দৌহে বিবিধ প্রকার | 
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয রাধিকাব। 
সহ ্্ীকন্চ তারে করে পরিহার | 
তারপর ভগবান্‌ শূর্গাব কারণ। 

অগ্ভ গোপিকার কাছে করিলা গমন ॥ 


শ্্ীকফজন্মথগ্ড। ৬৩১ 


মিরর ররর বাক 


নিরজনে ছিল বমি বিরূজা। ঘুব্তী । 
কুষ্ণ-আদরিণী নাবী অতি রূপবতী ॥ 
সহদা হরিরে সেথা করিয়া দর্শন | 
মৃদু মৃদ্র হাসে দেবী অতি ন্ুমোহন ॥ 
নবীন। যুবতী দেবী অতি মনোহর । 
পরুবিদ্বলম তার ওঠ ও অধর ॥ 
হানিছে কটাক্ষবাঁণ কুটিল ন্য়নে। 
অপরূপ শোভা তার রত্বের ভূষণে ॥ 
বিপুল নিতম্বভার পীন পয়োধর। 
শরতের চন্দ্রদম বদন সন্দর ॥ 
হরিরে হেরিযা দেবী রহিতে ন! পারে। 
কামে ব্যাকুলিত দেহ হয বারে বারে ॥ 
স্ব অঙ্গ কাপে তাব কামাতুরা অতি। 
ঘন ঘন দৃষ্টি হানে শ্রীহরিব প্রতি | 
কামাতুরা বিরজারে হেরি সনাতন। 
নির্জীনেতে পুষ্পণয্যা। করিল! রচন ॥ 
তারপর বক্ষে তারে করিষা ধাবণ। 
মহান্থখে কেলি করে উ্মধূদুদন ॥ 
কোটি-কামদেব-তুল্য শ্রীহরিব মাথে। 
বিরজা! বিবিধ ভঙ্গে রতিরঙ্গে মাতে ॥ 
নানারূপে কেলি করে তৃপ্তি নাহি আর। 
নানা রঙ্গে নান! ভঙ্গে করিল বিহার ॥ 
এইবপে বহু ক্ষণ ভোগ কবি রতি । 
সুচ্ছিত৷ হইয1 পড়ে বিরজ যুবতী ॥ 
রাধিকার সধীগণ কবিষ! দর্শন । 
রাধার নিকটে থিয়া কহিল তখন ॥ 
শুন লে। রাধিক। দেবী কি কছিবি আর। 
বুন্দীবনে হেরিলাম অস্তুত ব্যাপার ॥ 
তব প্রাণকাস্ত হবি কৃষ্ণ প্রাণধন। 
বিরজ! সহিত স্থে কৰিছে বমণ | 
নান! রঙ্গে ভঙ্গে সেথা করিছে বিহার । 
ছুই জনে মনস্থথে করিছে শূঙ্গার ॥ 
কপট তোমাৰ শ্টাম জানিলাম আজ । 
বিরজার বক্ষে হরি কৰিছে বিরাজ ॥ 


শুন বাধ! বিনোদিনি একি ব্যব্হার। 
অন্য সথী সনে হননি করে ব্যভিচার ॥ 
শুনিয়। তাদের বাক্য রাধিকা তখন। 
মনোহ্ঃখে বারংবার করিল ক্রন্দন ॥ 
ঘন ঘন দেহ কাপে চরণ অচল। 
রোষে জ্বলে চক্ষু যেন প্রচণ্ড অনল ॥ 
রক্তবর্ণ £ল যবে লোচন তাহার । 
সধীগণে ডাকি তবে বলে বারংবার ॥ 
একি কথা শুনিলাম তোমাদের মুখে। 
বিরজা! সহিত কৃষ্ণ বিহরিছে মুখে ॥ 
বিশ্বাস না হয় মোর, কহ সত্য করি। 
ব্ষিম যাতনাবিষে আমি যে গো মরি ॥ 
মোর প্রাণধন কৃষ্ণ আমারে ছাড়িঘ।। 
শৃঙ্গার করিছে স্থখে বিরজারে নিয়া ॥ 
হায হায় কি করিব গুন স্ধীগণ। 

চল চল সেই ্থানে করিব গ্রমন ॥ 
বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজ| মিলন । 
আপনার চক্ষে আমি করিব দর্শন ॥ 
যদি সত্য হয তাহা, রক্ষ। নাহি আর। 
মমুচিত শাস্তি দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
বিরজারে আমি যদি শাস্তি করি দান। 
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
চরিত্রের দোষ নাহি কোন কালে যাষ। 
চর্মচক্ষে তাহ! আজ দেখিব তথায় ॥ 
মুখে সুধা শ্রীহরির অন্তরে গরল। 
আজ আমি দিব ভার সমুচিভ ফল ॥ 
কুটিল কৃষ্ণের আমি করিব বিচার। 
হেরিব আজিকে কত স্পর্ঘা বিরজার ॥ 
হেরিয়! রাধার ক্রোধ সব সধীগণে। 
কৃতাগ্রলিপুটে কহে মধুর বচনে ॥ 

শুন রাধ! বিনোদিনি, গুন রাধা! সতি। 
বৃন্দারণ্য-মাঝে মোর! যাব শীব্রগ্তি ॥ 
কেলিরসে মত্ত কৃষ্ণ-বিরজ। সেথায়। 
যুগ্ল-মিলন সেই দেখাৰ তোমায় ॥ 


৩৪০৩ ্ীরীাবৈবর্ত পুরাণ 





সত্য কথা কহি কিনা বুঝিবে তখন | 
এই বলি সধীগণ করিল গমন ॥ 

তখন রাধিকার্দেবী আরোহিলা রথে। 
গোগীগণ সহ উলে বৃন্দাবন পথে ॥ 
কোটি-ূর্ধয-সম দীপ্ত রথ মনোহর | 
বিনির্শিত মণিরত্ে অতীব সুন্দর ॥ 
মণিময় কলসাদি শোতে রথ-মাঝে। 
বহুবিধ চিত্ররাজি উহাতে বিরাজে ॥ 
বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের উপরে। 
এক লক্ষ চক্র তার কিবা শোভা ধরে ॥ 
মনের সমান গতি অতি বেগবান । 
মৃণিম্য কোটি স্তস্ত সদা শোভমান 
রত্বশয্য। স্বশোভিত বথেব মাঝারে। 
বর্ণ-বেদিক1 আদি রাজে চারিধারে ॥ 
শতেক যোজন উচ্চ কিবা শোভ1 তার। 
প্রন্ছেতে যোজন দশ রথের বিস্তার ॥ 
কি বিচিত্র পুশ্পোগ্ঠান রথেতে বিরাজে। 
মনোহর দরোবব তাহাদের মাঝে ॥ 
পারিজাত কুন্দ যৃথি চম্পক করবী। 
মল্লিকা মালতী আব কদদ্ব মাধবী ॥ 
নানাবিধ কুম্থমেব মাল্য শোভা পায়। 
রাধিকারে লে রথ বাবুবেগে যাষ ॥ 
মণ্ডপের ঘারে আদি রাধিকা তখন । 
বেত্রহুন্তে ভ্রীনানেরে কবিল দর্শন ॥ 
লক্ষ লক্ষ গোপগণ রক্ষা করে দ্বাব। 
প্রীদাম রাধারে হেবি হাসে অনিবার ॥ 
দামে ছেরিষ! রাধ! রথ হতে নামে। 
আরভ্তলোচনে ক্রোধে কহিল শ্রীদামে ॥ 
লম্পট কিস্কর তুমি অতি ছুরাচাব। 
আমারে রোধিতে দ্বার সাধ্য আছে কার 
যাইব কৃষ্ণের কাঁছে হেরিব লম্পটে। 
কপটতা না চলিবে আমার নিকটে 
হেরিব বিরজাদেবী কত রূপবতী । 
কবিব তাঁহার আমি অশেষ ভুর্গাতি। 


সমুচিত ফল পাবে কৃ সনাতন । 

দেখি কার সাধ্য আছে কবিতে রক্ষণ 
তুমি অতি ছুরাশয় অতি ছুরাচার। 
ভালো যদি চাও তবে শীন্ৰ ছাড় ছার। 
এত বলি শ্রীরাধিকা! অগ্রসর হয। 
শ্রীদাম আগ্লি। বাঁধা দেয সে সময ॥ 
শরীদাম কছিল তাবে শুন শুন সতী | 
ফিরে যাও শ্রীহরির নাহি অনুমতি ॥ 
প্রীহরির দাস যোর! শুন রাধাবাণি। 
তার আজ্ঞ৷ পালি মোবা! অন্ত নাছি জানি | 
্রীদামের বাক্য শুনি জোধে অতিশয। 
রক্তিম লোচনে রাধ! সহীগণে কষ ॥ 
শুন শুন সহীগণ আমার বচন। 

বল করি মণ্ডপেতে করিব গমন ॥ 
শুনিঘা রাধার বাক্য শ্রীদাম হৃযতি। 
হাপিযা বলিল নাই তোমার শকতি। 
্্ীকৃষের দাস আমি আঙ্! মানি তার। 
তোমা ভবে কোন মতে ন| ছাড়িব ছার। 
তার চেযে ক্ষণকাল অপেক্ষা করছ। 
ফিরিষা আমিব আমি কৃষ্ণবা্ভীসহ ॥ 
প্রীদাম বাক্যেতে রাধা! প্রবোধ না মানে । 
আরক্তনঘনে চাহে শ্রীদামেব পানে ॥ 
তখন সধীর! মিলি বল-সহকারে | 
প্রীরাধিকা লহ চলে মণ্ডপ-মাঝাবে ॥ 
গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
দ্বারদেশে কোলাহল শুনিল। তখন ॥ 
কুপিত রাধিকা আসে সন্ধানে তাহার। 
হেরিলে বিরজ! সাথে রক্ষা নাহি আর 
ভযে ভযে ভগবান্‌ অন্তহ্িত হন। 
মহাঁভযে বিরজাও ত্যাজিলা জীবন ॥ 
বিরজাব দেহ ধবে নদীর আকাব। 
বর্তুল আকাবে বহে গোলোক-মাধাব। 
বহিছে তটিনী আহা! কিবা শোভা তার 
তীরে তাব পুঙ্পবন অতি চমহকাব | 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 





ম্রাল-মরালী আদি জলক্রীড়। করে। 
জলচর পক্ষী সব কলরব করে ॥ 
বিরজ। নদীর তটে সিদ্ধ যোগিগণ। 
বসিষ। তপন্তা। করে শুদ্ধ শান্ত মন ॥ 
বিরজার জল পানে ক্ষুধ। নাছি রষ। 
ভৃষ্ণার বিনাশ তার হইবে নিশ্চষ ॥ 
প্রন্থেতে যোজন দশ বিস্তাৰ তাহার। 
দশগুণ দৈর্ঘ্য তার অতি চমকার ॥ 
্রহ্মবৈবর্ভের কথ! অতি সমধুব। 
শ্রবণ করিলে হুয সর্ববপাপ দূর ॥ 
হরি প্রতি ভক্তি বাড়ে শুদ্ধ হয প্রাণ। 
ধন্য ধন্ত সেইজন মহাভাগ্যবান্‌ ॥ 
প্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে দ্বিতীষ্‌ অধ্যার পমাপ্ত। 


গ ভৃতীর অধ্যায় 
শ্ীকষ্ণেব অভিশীপে বিবজাঁব লাতি পুত্রেব সাঁগব- 
বপ ধাব”, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাধিকাঁৰ শাঁপ 
এবং বাধিক1 ও শ্রীদামেব পবম্পব 
অভিসম্পীত-কথন। 
বিধিব নন্দন তবে বলে নারাযণে। 
ঘুচাও সন্দেহ মোর যাহ! আছে মনে ॥ 
বিরজা নদীর বপ কৰিলে ধাবণ। 
কি কবিল কৃষ্ণ প্রভু কহ জনার্দান ॥ 
নাবাধণ কহিলেন, শুন তপোধন্‌। 
রতিগৃহে রাধাদেবী করিল গমন ॥ 
কিন্তু সেথা! শ্রীহবিরে দেখিতে ন! পাষ। 
নদীবপা বিরজাবে হেরিল সেথায ॥ 
কি আব করিবে রাধা না হেরি উপাঁষ। 
অন্তবে চাপিষা ক্রোধ গৃহে ফিরি যায ॥ 
নদীবপা। বিবজাবে কবিধা দর্শন | 
উচ্ৈম্ববে ভগবান্‌ করিলা৷ বৌদন॥ 


কোথা তুমি প্রিষতমে, প্রীণাধিকে মনোরমে, 
কোথা তুমি বিব্জ। সুন্দরী | 


৩৪১ 


তোম! বিন। চারিধার, হেরি ঘোর অন্ধকার, 
কেমনে এ প্রাণ মোর ধরি ॥ 

সাধবী তুমি মুত্তিমতী, তুমি দেবী তুমি সতী, 
মোর প্রতি কৃপা কর আজ । 

প্রাণপ্রিষে শুন শুন, আসি দেখ! দাও পুনঃ 
লব তোম। মোর বক্ষ মাঝ ॥ 

আনীর্ববাদ করি তোমা, শুন সতী মনোরমা, 
নদী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও। 

কহিলাম তব প্রতি, পূর্ববাপেক্ষা রূপবতী, 
গুণ্ব্তী হযে তুমি রও ॥ 

কি আর তোমারে কব, সৌভাগ্য উদ্দিবে তব, 
শুন দেবি কি ভয় তোমার । 

পুনরাঘ দেহ ধরি, শুন সতি ত্বরা করি, 
এম পুনঃ নিকটে আমার ॥ 

পুবাতন দেহ ধরি, নদীবপ পরিহুরি, 
ধর তুমি নৰ কলেবব। 

সেই নব কলেবরে, এস সখি ত্বরা করে, 
তব তরে ব্যাকুল অন্তর ॥ 

তোমার বিরহ্ভাব, সহিতে ন1 পারি আর, 
ঘ্হে মন তোমার লাগিয। | 

এস এদ প্রিঘৃতমে, প্রাণাধিকা৷ মনোরমে, 

স্নিগ্ধ কর তাপিত এ হি! ॥ 


এরূপে বিলাপ হবি করেন যখন । 
ন্দীরূপ! বিরজাব ব্যাকুলিত মন | 
সহিতে না পারে ছুঃখ বির্জ! হুন্দরী | 
ধরিয়া নৃতন বেশ আসে ত্বব! কবি ॥ 
পীতবন্ত্র পরিধানে অতি মনোহব | 

মু মৃদু হাস্ত দেবী করে নিরন্তর ॥ 
বিপুল নিতম্বতার গীন পযোধর। 
পরবিম্বফলনম ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
গজেন্দ্র-সমান গতি কিবা। শোভা তার। 
চম্পকবরণ কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
পুর্ণিম! শশীব প্রাঘ বদন হুন্দর | 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোভে মনোহর | 


৩৪২ ্ীপ্রীত্রক্গবৈবর্ত পুরাণ | 


হুন্দূর কবরীতাঁর দোলে পৃষ্ঠে তার। 
রত্বের কুগডল শোভে গণ্ডের মাঝার ॥ 
গলে শোতে মুক্তাহার যুক্ত! নাসিকায় | 
শোভিতেছে অপরূপ রত্বের মালা ॥ 
রত্বের কন্কণ করে রত্ের বলয়। 

রত্বের কেযুর শোতে অতি জ্যোতির্দয | 
চলিতে কিস্কিণী বাজে অতি ৃমধূর। 
যৃদ্ব সুদ বাজে পায়ে রত্বের নূপুর ॥ 
কামাডুর! বিরজারে ছেরি সনাতন । 
আলিঙ্গন করি তারে করিল চুম্বন ॥ 
নির্জনে পাইযা হরি রূপসী শ্রিপ্নারে। 
শৃঙ্নার করিল স্থথে বিবিধ প্রকারে ॥ 
কড়ু জলে কু স্থলে ক্রয়ে বিহার। 
কাখেতে জর্জর দৌঁহে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
এইরূপে কেলি করে মনম্থখে অতি। 
হুইল বিরজাদেবী সপ গর্ভবতী ॥ 
হরির অমোঘ বীর্য ধরিয়া উদরে | 

দৈব শত-বর্ষ-ব্যাপী দেবী গর্ভ ধরে। 
অনন্তর সপ্ত পুত্র জন্ম লঘ তার। 
শ্রীমান্‌ ধীমান্‌ পুত্র অতি চমৎকার ॥ 
এইরূপে লাভ করি নাতটি সন্তান 
বিরজা মনের সুখে করে অবস্থান ॥ 
একদা বিরজ। দেবী কামাতুর। হঃয়ে। 
বিহার করিতেছিল শ্ীছরিরে ল'যে॥ 
নানাভাবে নানারপে করিছে বিহার । 
ৃঙ্গারে উদ্মত দেহে তৃপ্তি নাহি আর॥ 
এ সমষে বিরজার কনিষ্ঠ নন্দন । 
ভ্রাতীদের ভয়ে সেথা করে আগমন | 
সপ্তুদ্রাতা মিলি তার! বিরোধ কথ্ধিল। 
মীমাংসার হেতু মাতৃদকাশে আসিল ॥ : 
পুত্রকে দেখিযা কৃ কোপ-পরাধণ। 
ঙ্গার ছাড়িধ। উঠে অতৃপ্ত মদন | 
বিরজা! তনযে তুলি ল্ইলেন কোলে। 
কুপিত হুইয়। ভবে নারাষণ বলে ॥ 


অবৈধ করিলি কাজ ভাই মাত জন। 
এই হেতু অভিশাপ দিতেছি এখন॥ 
সাতটি সাগর হবি তোরা সপ্ত জন | 
কনিষ্ঠ হইবি তুই সাগর লবণ ॥ 
তোর জল কোন জীব ন৷ করিবে পান। 
জন্ৃদবীপ মাঝে হবে তোর অবস্থান | 
ক্রৌঞ্চ শাক জদ্বু কুশ পুফর শীলালী। 
আর শ্বেত যোগে হয় সপ্ত দ্বীগাধলী ॥ 
সাতটি ্বীপেতে তোর! ভাই সাঁত জন। 
সপ্ত সাগরের রূপে থাক্‌ সর্বক্ষণ ॥ 
এত বলি কৃষ্ণ চলি যান শীস্গৈতি। 
ফিরিয়। ন। চাছিলেন বিরজার প্রতি ॥ 
বিরজারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ সনাতন | 
রাধিকার ভবনেতে করিল! গমন ॥ 
ভয়ার্ত কনিষ্ঠ পুত্রে বিরজা সুন্দরী । 
চাঁপিয়! ধরেন বক্ষে স্তনদান করি। 
কৃষ্ণ অভিশাপ গুনি বিরজ! নন্দন। 
মাতৃ অস্কে স্থান লভে আতঙ্কিত মন॥ 
সান্তনা গ্রদানি পুতে বিরজা যুবতী | 
প্রিষতম শ্রীকূফেরে না হেরিল সতী | 
হরিপহ শৃঙ্গারেতে তৃপ্ত নহে মন। 
কোথ! প্রিষ্তম বলি করে দে রোদন ॥ 
আমারে ছাড়িষা তুমি কোথা গেলে ছরি। 
বিহার করিব পুনঃ এম ত্বরা করি ॥ 
কামেতে জর্জর দেহ তৃপ্তি নাহি আর। 
এম নাথ লহু মোরে বক্ষের মাঝাব ॥ 
তোমার বিরহ প্রভু সিতে না পারি। 
কূপা কর আমি অতি অভাগিনী নাবী 
এন প্রভু প্রেমময় প্রাণীধিক মোর। 
অভাগিনী প্রতি কেন হইলে কঠোর ॥ 
আমারে এমন ভাবে করি পরিহার । 
গৃঘন করিলে কোথা দেবতা! আমার ॥ 
এ্ররূপে বিরজাদেবী করে হাহাকার! 
প্রীহরির দেখা তবু ন! মিলিল আরি ॥ 


স্ীকৃফজন্মথণড। ৩৪৩ 


তখন বিরজীসতী ব্যথিত হৃদয় । 
অতি ক্রোধভরে নিজ পুত্র প্রতি কয় ॥ 
ধে ভাবেতে নারাধণ দিল অভিশাপ। 
নে ভাবে পাইবি তৌরা৷ অতি মনস্তাপ ॥ 
শুন শুন পুন্তর তুমি বচন আমার । 
সাঁগর-রূপেতে যাঁও পৃথিবী-মাঝার ॥ 
জন্ৃদ্বীপ আছে সেথা! অতি মনোহর। 
সেইস্থানে হও তুমি লবণ-সাগবর ॥ 
নিরস্তর জন্দ্বীপে কর অবস্থান । 

তব জল প্রাণিগণ কবিবে না পান ॥ 
ভ্রীহরির অভিশাপে অন্য পুত্রগণ ৷ 
অবশ্য সাগর রূপ করিবে ধারণ ।॥ 

তিন্ন ভিন্ন দ্বীপে তাঁরা যাইবে সবাই। 
ফলিবে কৃষ্ণের বাক্য কোন সুল নাই ॥ 
কনিষ্ঠ নন্দন আসি অন্য ভ্রাতৃগণে। 
কহিল মাতার কথা অতি ক্ষুব্ধ যনে ॥ 
দুঃখিত হইয়া সবে করি আগমন । 
মাতার চরণ সবে করিল বন্দন ॥ 
ভারপব মাতৃবাক্য গুনিষা। সকলে । 
সপ্ত সাগরের রূপে আসে ধরাতলে ॥ 
লবণ ও ইক্ষু স্থুর৷ সপি দধি আর । 

ঢুগ্ধ জল হয় এই সপ্ত পারাবার | 
এইরূপে রূহে তার! পৃথিবীর মাঝে। 
সপ্ত সাগরের জলে সণ্তত্বীণে রাজে ॥ 
পুত্রের বিচ্ছেদ-শোকে বিজ! তখন । 
শিরে কবাঘাত করি করিল রোদন ॥ 
হেরিয়। সতীর ছুঃথ কৃষ্ণ সনাতন | 
সহাস্ত ব্দনে পুনঃ দিল| দরশন ॥ 
হরিরে হেরিযা সতী ক্রন্দন থামায়। 
প্রফুলল অন্তরে তার প্রণমিলা পা ॥ 
তারপর কামবাঁণে জর্রিতা হযে । 
কবি বিহীর সতী ভ্রীহরিরে লয়ে ॥ 
কান্তরে লই! দেবী বাহুভোরে বীধে। 
মহোলামে বতিজ্রীড়া করে নানা ছাদে ॥ 





বিরজীর প্রতি হরি তুষ্ট অভিশয়। 
স্েহভবে সমাদরে ধীরে ধীরে কষ॥ 
শুন শুন মমোরমে কছি অকপটে । 
সর্ববদা আসিব আমি তোমার নিকটে ॥ 
রীধিকা যেমন মোর তুমিও তেমন। 
মোর প্রিয়তম। তুমি হবে অনুদ্ষণ ॥ 
ভাবনা ঘুচিবে তব বরেতে আমার । 
রক্ষণ করিব সদা সম্তানে তোমার ॥ 
তুমি মোর শ্রীণপ্রিষ! নিত্য নিত্য হবে। 
শুন সতি তব প্রতি মোর চিত রবে ॥ 
এইরূপ কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন । 
খৌোপনে শুনিল হত রাধা-সহীগ্ণ | 
সকলে মিলিষা যায রাধার নিকটে । 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 
শুন রাধা বিনোদিনী কি কহিব আর। 
বিরজ। সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার ॥ 
স্েহভরে বিরজারে কত কথ! কষ। 
তব ন্টবর শ্যাম শঠ অতিশয় ॥ 

কপট নিঠুর অতি শুন গুন সতি। 
তার মন হরিষাছে বিবজ। যুবতী ॥ 
সঘীগণ এই কথা কহিল যখন 
অভিযানে শ্রীরাধিকা করিল রৌদন ॥ 
অন্য সী সনে কৃষ্ণ করিছে বিহার । 
কিরূপে এ বার্তা রাধা সহ করে আব ॥ 
কৃষ্ণ তার প্রাণধন প্র.ণের দেবতা । 
কেমনে সহিবে এই নিষ্ঠুর বারতা! ॥ 
ক্রোধাথারে গিহা। রাধ। করিল শষন। 
ন1 হেরিবে আর শঠ কৃষ্ণের বদন্‌ ॥ 
এমন সময় কৃষ্ণ ভ্রীদামেরে লয়ে | 
অতি শীগ্র আসিলেন বাধার আলযে ॥ 
হুরিরে হেরিয1 দেবী রক্তিম নযনে। 
সম্বোধন করি তাবে কছে সরোদনে ॥ 
এখানে আদিলে কেন হে কষ্ণ নিঠুর। 
গোলোকেতে কান্ত তব রষেছে প্রচুর ॥ 


৩৪৪ ্ী্রীতরন্ধবৈবর্ভ-পুরাণ। 





লম্পট নিষ্ঠুর তুমি শ্টাম নটবর। 
মুখে মি কিন্তু তব গরল অন্তর ॥ 
য্থ! ইচ্ছ! যাও কর যাহা মন চাষ। 
আমার সম্মুখে কেন আস পুনরাষ ॥ 
আমাপেক্ষা বুতর প্রিষা তব আছে। 
হে কপট, যাও তুমি তাহাদের কাছে ॥ 
আমারে লইয়। তব কিবা! গ্রয়োজন। 
ন1! হেরিব আর আমি তোমার বদন ॥ 
কত ছল জান তুমি হে কৃষ্ণ লম্পট। 
তুমি অতি প্রবঞ্চক, ভূমি অতি শঠ। 
বিরজা আমার ভযে নদীরূপ ধরে। 
তবু তাঁর নিকটেতে যাও প্রেমভরে 
বিরজ। তোমার প্রিধা গুন ভগবান । 
বিরজার তীরে তুমি কর অবস্থান ॥ 
মন্দির রচিষা সেথা! স্থুখে কর বাস। 
অবশ্য মিটিবে তবে তব অভিলাষ | 
বিরজ। রূপদী এবে নদীরূপে বঘ। 
নদরূপ ধর তূমি শুন মহাশয় ॥ 
নদ নদী রূপে দোছে করিবে বিহার । 
নিরন্তর মনসাধ পূরিবে তোমার ॥ 
চাহি ন। তোমারে আমি শুন সনাতন । 
এতদিনে বুঝিলাম তোমার ছলন॥ 
রাধানাথ নহ তুমি বিরজার স্বামী । 
যাও যাও তব মুখ ন! হেরিব আমি । 
গুন হে বিরজাকান্ত শুন রতিচোর। 
দ্যাময় নহ, অতীব নিটুর কঠোর ॥ 
আমার নিকট হ'তে করহ প্রস্থান । 
বৃথ৷ কেন মোর কাছে কর অবস্থান ॥ 
রভুমাল। মনোরম! দেবী পদ্মাবতী । 
বনমাল! আদি সব রূপদী যুবতী ॥ 
তাদের সমীপে তুমি করহ গমন । 
বিলম্ব করিছ হেথা কিঘেব কারণ ॥ 
দেবের ঈশ্বর তুমি পরম ঈশ্বর 
মানবী লহ্যা ভুমি রহ নিরন্তর ॥ 


যেখন করিছ কন তার ফল পাবে। 
মানবরূপেতে তুমি ভারতেতে যাবে ॥ 
কোথা আছ শশিকলা কোথা পন্মাবতি। 
কোথাধ সুশীল! ভূমি রূপনী বুবতী ॥ 
ত্বরা করি এদ সবে আমারে বাঁচাও। 
তোমাদের প্রাণকান্তে শীঘ্র লযে যাও। 
ধূর্ত শ্যাম নটবর শঠ ব্যভিচারী । 
তাহার বদন আর ছেরিতে না! পারি॥ 
হেরিয়া রাধার ক্রোধ যত দখীগণ। 
কৃষ্ণেরে ডাকিষা! সবে কহিল তখন ॥ 
শ্রীরাধ৷ কুপিতা অতি শুন তগবান্‌। 
ক্ষণৃকাল অগ্ত স্থানে কব অবস্থান ॥ 
বিদুরিত হবে যবে শ্রীরাধার ক্রোধ। 
আবার আসিও প্রভু করি অনুরোধ | 
কোন কোন গোগী কহে, শুন মনাতন। 
ক্ষণকাল গৃহীস্তরে করহ গমন ॥ 

তোমা ভিন্ন নাহি জানে রাধিকা শ্রীমতী । 
তোমা ছাড়। শ্রীরাধার নাহি অন্ত গতি ॥ 
যতক্ষণ রাধিকার নাহি যাষ ক্রোধ । 
অন্ত স্থানে যাও তুমি করি অনুরোধ ॥ 
কোন কোন গেপী কনে, পবিহাস কবি। 
অন্ত কামিনীর কাছে যাও তুমি হরি। 
কামুক লম্পট তুমি অতি ব্যভিচারী । 
শীঘ্র শীঘ্র বাও তুমি এই স্থান ছাড়ি ॥ 
কেহ কনে, শুন গুন শ্রীকুষ্ণচ লম্পট। 
ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি রাধার নিকট । 
কোন কোন গ্োগী কে শুন সনাতন । 
রাধিকার মান ভুমি কর্হ ভর্জন ॥ 

কেছ কহে, হরি বদি ন! শুন বাবণ। 
বল করি অন্য স্থানে করিব প্রেবণ ॥ 
যথা ইচ্ছা যাও ভুমি কহি বারবাব। 
্্ীরাধা তোমার মুখ হেরিবে না আর। 
এইব্ূপে গোগীগণ করিলে বারণ । 
স্থানান্তরে ভগবান্‌ করিল! গমণ ॥ 


শ্রীকৃষ্তজন্মখণ্ড। ৩৪৫ 


হেরিধা হরির দশ! শ্রীদীম তখন। 
ক্রোধভরে রাঁধিকীরে করে সম্বোধন ॥ 
যোর প্রভূ ভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহারে গঞ্জন। দাও কিসের কাব্গ ॥ 
রৃথ। কট্বাক্য কহ, নাহিক বিচার। 


শীকৃ্ণে লাগ্ুনা। দাও ম্পর্ধ কি তোমার ॥ 


গুণাতীত আত্মীরাম কৃষ্ণ সনাতন । 
তার প্রতি কটুবাক্য কহ কি কারণ 
স্থপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বব। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুন্গিণ করে উপালন|। 
লন্গী সবন্বতী ধারে করেন বন্দন1 | 
পরম ঈশ্বর ঘিনি কৃপা। অবতার । 

তব প্রতি কেন কর হেন ব্যবহার ॥ 
দেবতা মানব মনু সাধু যোগ্িগণ। 
নিরন্তর যৌগে ধীর ধ্যানপরাষণ ॥ 
তপন্াষ কত জন্ম বৃথা। কেটে যাষ। 
স্বপ্নযোগে তবু ধার দর্শন ন। পাষ | 
ভক্ত-বাঞ্চা ইচ্ছাময় জীবের জীবন। 
্রন্ম। বিষণ শিব আদি ধাহার কারণ ॥ 
সেই ভগবান্‌ হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহারে ভত'সনা। কর কিসের কারণ ॥ 
ঈশ্বরী হয়েছ তুমি ধাঁছার কৃপায়। 
সেই ভগবানে ভূমি চিনিলে না হাষ। 
ইচ্ছ! দি কবে কতু কৃষ্ণ সনাতন | 
কোটি কোটি রাধা পারে করিতে সৃজন | 
বেদ-চতুষ্টব ধাবে বণিতে না পারে। 
কিরূপে সাঁমান্যা তুমি বুঝিবে ভাহাবে। 
চতুর্দুখে ব্রহ্ম! দেব স্তব কবে যাঁর। 
পঞ্চমুখে শিব ধারে ভজে অন্বার ॥ 
অনন্ত ধাহাব কতু অন্ত নাহি পাঁষ। 
স্বরান্র রত সদা ধাহার সেবাষ ॥ 
পৃর্ণতম ভগ্নবান্‌ নেই সনাতন । 

শীত্র তৃমি কর ভীব চবণ বন্দন॥ 


নারীকুল জন্ম লয তাহার ইচ্ছায়। 

যাও রাধে অবিলম্বে ধর তার পাষ ॥ 
শ্রীনামের বাক্য শুনি ক্রোধে কাপে দতী | 
আরক্তলোচনে কহে শ্রীদামের প্রতি ॥ 
শোন শোন মহাশুঢ় লম্পট কিন্কর। 
প্রীকৃষ্ণ কাহার প্রভু জানি ন্রিস্তব | 
করহ আমার নিন্দ। কিসের কারণ। 
তুমি অতি নীচাশয জানি অনুক্ষণ ॥ 
লম্পটের দাস তৃমি অতি পাপাচার। 
হরির প্রশংসা! তাই মুখেতে তোমার ॥ 
অতিশীপ দিন তোমা ওহে মুঢ়জন। 
অন্থরযোনিতে তুমি করিবে গমন ॥ 
দেখি তোম! রক্ষা আজি করে কোন্‌ জন। 
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
জানিবে নিশ্চিত তৃমি আমার বচন । 
খণ্ডাবার সাধ্য নাহি ধরে নারাধণ ॥ 
বাধিকাৰ বাক্য শুনি কুপিত অন্তরে । 
ভ্রিদাম কহিল তারে অতি ক্রোধতরে ॥ 
কি দোষ করিনু দেবি, জানি না কারণ । 
বিনাদোষে অভিশাপ করিলে অর্পণ | 
আমি শাপ দিু তোমা করহ শ্রবণ। 
মানবযোনিতে তুমি করিবে গমন ॥ 
ভূতলে হইবে তুমি আফ়ান-কামিনী। 
ছাযা ও অংশেতে তুমি হবে কলঙ্ষিনী ॥ 
ভ্রীহবির অংশজাত বৈশ্য একজন! 

আযান রূপেতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥ 

সেই আযানের পত্রী হবে তুমি সতী | 
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥ 
কৃষঃ সহ বৃন্নাবনে কবিবে বিহবাব | 
রূহিবে হরির সহ স্থে! অনিবার ॥ 
তাবপর শত বর্ধ বিরহ সহিবে। 

শ্রীৃষ্ণেব লাগি তব পরাণ দছিবে ॥ 
পুনবাধ হরি সহ হইবে মিলন । 

দৌহে মিলি গোলোকেতে করিবে গমন। 
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রাধিকারে এই কথ বলিয়া শ্রীদাম। 
প্ীহরির কাছে িয়। করিল প্রণাম ॥ 
কীর্দিতে কাঁদিতে সব করে নিবেদন। 
শাপের বৃত্তান্ত তারে করিল বর্ণন ॥ 
শ্রীদামের কথা শুনি ভগ্বান্‌ কয়। 
অন্থরের শ্রেষ্ঠ হবে নাহিক সংশয় ॥ 
তব পরাজয় নাহি হবে ভ্তিভুবনে। 
রাজত্ব করিবে তুমি অতি ফুল মনে ॥ 
তারপর শিবশুলে ত্যজি কলেবর। 
আমার নিকটে তুমি আসিবে সত্বর ॥ 
প্রীহরির বাক্য শুনি কছিল শ্রীদাম। 
তব পদে ভক্তি যেন রহে অবিরাম ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে করি নমস্কার | 
অন্থুর রূপেতে যায পৃথিবী মাঝার ॥ 
শছচূড়-দৈত্য-রূপে জন্ম তাঁর হুয। 
তুলমী তাহার ভার্যযা হয সে সময ॥ 
এদিকে রাধিক। আসে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে। 
সমস্ত বৃভান্ত কহি আখিজলে ভাসে ॥ 
রাঁধারে সাস্তবন! দিঘা! কহে ভগবান্‌। 
পৃথিবী মাঝারে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
গোকুলে জনম লহ গোঁপের ভবনে । 
আমিও যাইব সেথ। ভঘ কেন মনে ॥ 
শুনিয। হরির কথ! শ্রীরাধা তখন । 
শ্রীদামের শাপে করে ধরায় গমন ॥ 
বূষভানুকন্যারূপে জন্ম লয় সতী। 
হইল গোপিনী সেথা অতি রূপ্বর্তী ॥ 
ব্রাহকল্পেতে সেথা যায় কৃষ্ণধন । 
রাধিকার সহ তার হইল মিলন ॥ 
্রদ্মবৈবর্তের কথ! অতি হধাময় । 
যে জন শ্রুবণ করে নাহি তার ভষ ॥ 
পাঁপ তাপ দূরে যায় শুদ্ধ হয় মন। 
তৃপ্ত হয প্রাণ তার জুড়ী জীবন 
থ। কহিনু তোমায | 
কহ পুনরায ॥ 
্ পদ | অধ্যাষ থাপ । 


ও চতুর্থ অধ্যায় 
দ্বীয ভাব-হ্ধণকখনের নিমিত্ত বনুদ্ধবাব 
বচ্ধলোকে গমন, ব্রন্ধাব নিকট 
দুখকাহিনী নিবেদন । 
নারদ কহিলা) প্রভু দেব নারায়ণ । 
বেদবিদ্‌ মাঝে প্রতু তুমি শ্রেষ্ঠ জন। 
কৃপা করি কহ নাথ, করি নিব্দন। 
ধরাধামে আমে হরি কিসের কারণ ॥ 
কার প্রার্থনাষ হরি আসিল! ধরায়। 
সবিস্তারে সব কথ! বলছ আমায ॥ 
গুনিয। হরির নাম কথা! ও কীর্ভন। 
অন্তর করিব তৃপ্ত জুড়াব জীবন ॥ 
নারদের বাক্য শুনি পুলকিত হরি। 
নারদে সপ্তযঘি কহে নকল বিস্তারি | 
নারাহণ কহিলেন, গুন মহাশয | 
বরাহকলেতে ধরা ভারাক্রান্ত হয ॥ 
সাতিশষ শেকাতুরা হে বন্ম্বরা। 
ব্রহ্ধ।র শরণ গিয়া! লইল সে ত্বরা | 
অন্থরের নিগীড়নে জর্জজরিতা হ'য়ে। 
দেব্গণ সহ যাষ ব্রহ্মার আলষে। 
খাধীন্্র মুশীন্্র আর লিঘেজ্্র সকল। 
্রহ্ধারে ঘেরিয! সেবা করে অবিরল | 
তাদের মাঝারে বপি ব্রহ্ম! সনাতিন। 
অপ্নরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন | 
মৃদু মৃহু হাস্ত মুখে অতি মনোহব। 
আনন্দে গাহিছে গান গন্ধবর্ব কিমর | 
নিরম্তর জপে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম। 
রোমাঞ্চিত দেহ তার হুয অবিরাম 
জ্যোতি ঘূর্তি তার অতি হুদর্শশ। 
কৃঞ্ণনামে আনন্দাশ্রু ঝরে অনুষ্গণ ॥ 
অপরূপ ত্রহ্মলোক অতীব ছুন্দর | 
রদ্্রমঘ পথ ঘাট শোতে নিরস্তর | 


শ্রীকৃষ্জন্মখগ্ড | ৩৪৭ 


্রহ্মারে হেরিয়া সেথা পৃথিবী তখন । 
দেবগণ সহ তারে করিল বন্দন ॥ 
সৃপ্তিমূলে আছ তুমি দেব প্রজাপতি । 
্রচ্মাগ্ড-উদরে তব, অগতির গতি ॥ 
জগ্মৎ-বিধাতা ভুমি, সবার জীবন। 
তূমিই করেছ দান ওগো পন্মীসন ॥ 
বন্ধধার রক্ষাহেডু তোম। ছেন ঠাই। 
ত্রিতুবন মাঝে আর না হেরি গৌসাই॥ 
আশ্রিত জনের তুমি অনম্যশরণ | 
রক্ষা কর, হে বিধাত। করি নিবেদন ॥ 
চরণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে | 
দৈত্যের পীড়ন কথ। নিবেদন করে ॥ 
বলিতে বলিতে কাপে কলেবর তার | 
ব্রহ্মার সমীপে দেবী করে হাহাকার ॥ 
পৃথিবীর সব কথ! করিয়। শ্রবণ । 
্রহ্মাদেব অতঃপর করে সন্বোধন॥ 
শুন ভদ্রে, কহ কহ কি তব প্রার্থন।। 
মঙ্গল হইবে তব পৃরিবে বাসনা | 
ন! কর রোদন, শুন বচন আমার 
আমি বর্তমানে তব কিবা ভষ আর ॥ 
স্থির কর মন তব ভাবিও ন। সতী | 
আশীর্ববাদ কবি তব ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
বন্ধারে এই কথ! কছি প্রজাপতি । 
সম্বোধন করি কছে দেব্থণ প্রতি ॥ 
কহ কহ দেব্গণ কিনের কারণ। 
আমার নিকটে সবে কর আগমন ॥ 
কিবা অভিযোগ তব কহ দেবগণ | 
শুনিয়! দেবতা সবে কহিলা তখন ॥ 
ধ্রাদেবী মনে মোরা আদি তব পাশে। 
নিবেদন আছে প্রভূ তোমার সকাশে ॥ 
ভারাক্রান্ত! পৃথী দেবী দৈত্যের গীড়নে। 
সে কারণে আমাদের স্থখ নাহি মনে ॥ 
আমরাও জর্জবিত দৈত্য-অভ্যাচারে। 
অন্থ্র বাজন্ব করে পৃথিবী-মাঝারে ॥ 


দিবারাত্র চিন্তা করি মনোদুঃখে অতি | 
কিরূপে ঘুচিবে কহ মোদের হুর্গীতি | 
ভূমি প্রভু বিশবত্ষটা, তুমি ভর্রবাম্‌। 
একমাত্র গতি তুমি কর পরিত্রাণ ॥ 
ভাপিতা পৃথিবী সতী অতি শোকাতুর। 
কৃপা করি তুমি নাথ ছুঃখ কর দূর ॥ 
শুন শুন পিতামহ কিবা কম আর। 
হরণ করহ্‌ ভূমি পৃথিবীর ভার 
তোম! বিনা যাইবার নাহি অন্ত ঠাই। 
স্থবিচার কর দেব জগৎ-গোৌসাই ॥ 
শুনিষা। সকল কথা ব্রহ্মাদেব কয় | 
শুন শুন পৃর্থী তব নাহি কোন ভষ॥ 
আমার নিকটে তুমি কর অবস্থান । 
অবশ্য তোমারে মুক্তি করিব প্রদান ॥ 
বহিতে ন। পার তুমি অন্রের ভার। 
দে ভার করিব দূর চিন্তা নাহি আর ॥ 
মঙ্গল হইবে তব করি আশীর্ববাদ। 
ভারমুক্তা হবে তুমি পূর্ণ হবে সাধ ॥ 
এত বলি প্রজাপতি পুনরাঘ কহে। 

কি ভার বহিছ তুমি বল নিঃদন্দেহে ॥ 
বিস্তৃত শুনি! আমি বিধান দানিব। 
অন্থরে বিনাশ করি ধরা উদ্ধারিব 
ব্রহ্মার বচন শুনি পৃর্ধীনতী কয়। 
আমার মনের ব্যথ। শুন মহাশষ ॥ 
জগতের পিত। তুমি জানি অনুক্ষণ | 
কৃপ। করি মোরে তুমি করিলে সথজন ॥ 
তুমি মোর সৃষ্টিকর্তা জানি সর্বদাই । 
তোমারে কহিতে কথ! কোন লজ্জা নাই] 
সহিতে না পারি আমি যাহাদের ভার । 
তাহাদের কথা আমি কহি সবিস্তার ॥ 
কৃষ্প্রতি ভক্তি যার নাহি কদাচন। 
ভক্তের নিন্দুক যেই হয় অনুঙ্গণ | 
আচারবিহীন যেই হয অনিবার। 

না সহিতে পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 


৩৪৮ 


সী জপ স্টপ 


বেদ প্রতি শ্রদ্ধ। বার নাহিক অন্তরে ॥ 
পিতা মাত। গুরু আদি না করে পৌবণ 
মিথ্যাবাদী নিরন্তর ছধ যেই জন | 
দয়া মায়া কিছু নাহি অন্তরে যাহার। 
হিতে না পারি আমি তাহাদের ভার | 
গরু ও দেবতাগণে নিন্দা যেই করে। 
মিত্রপ্দরোহী হয় যেই অবনী-ভিতরে | 
কৃতদ্প বে জন হয় অতি ছুরাচার ] 
পারি না হিতে কড়ু তাহাদের ভার | 
মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী বিশ্বাসঘাতক । 
জীবহছিংদাকারী বেই শঠ প্রবঞ্চক | 
গুরুন্দোহী হয যেই দংনার-মাঝাঁর। 
কেমনে সহিব বল তাহাদের ভার ॥ 
শুব্র-ন্ন-ভোজী যেই শুদ্ডের বাজক। 
শব্দাহী যেই জন যে হষ লুরক | 
হরিনাম যেই জন নাহি লয় চিতে। 
তাহাদের ভার আমি না পারি সহিতে ॥ 
পৃজ্জা ঘজ্জ উপবাস নিধম-পালন | 
নিয়মিত নাহি করে যেই ঘুঢ় জন | 
গাভী বিপ্র দেবতারে হিংসা করে মনে । 
তাহাদের ভার আমি সহিব কেষনে ॥ 
বৈধ্বেরে উপহার করে যেই জন। 
শ্রীহরিব নাম যেই না করে শ্রবণ ॥ 
হুরিভক্ত প্রতি নিত্য দেব আছে যাঁর। 
হিতে না পারি আমি তাহাদের ভার | 
পাগীদের ভারে অমি অতীব গীড়িত।। 
এক্ষণে কি করি আমি কহ যোরে পিতা ॥ 
বিস্তারে ঘৰ কথা কহিনু তৌগাঘ। 
কহ কহ গ্রতে আমি কি করি উপায় | 
তুমি প্রভু ভুমি নাথ কিবা কব আর। 
কৃপা করি কৃপাময় কর প্রতিকার ॥ 
্রন্মারে নকল কথা কহি্া তখন। 
মনোদুঃখে পর্থীদেবী করিল রোদন ॥ 


সন্ধ্যা আদি নিত্য কার্য বেই নাহি করে) 


শ্রীরক্গবৈবর্ত-পুরাণ। 
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. পৃথিবীর কথা শুনি শ্রহ্থা মহাশয় 
। সৃশ্বোধিন করি তারে ধীরে ধীরে কঘ! 
স্থির হও বহুম্ধরা, করিও না ভ। 
শ্ীকৃঃ তোমার ভার ছবিবে নিশ্চয় | 
যর কুম্ত শিবলিন্ন কুছ চন্দন | 
তোমার উপরে যেই করিবে স্থাগন। 
কন্তরী স্টিক মনু কাঠ খড়গ জন। 
রুন্্রক্ষি তুলসীম়াল! মাণিক্য উচ্ছল | 
পন্মরাগ কুশনুল শস্ব 'ও দর্পন | 
যদ্রদুত্র গোরোচন! রজত কাঞ্চন | 
শুক্তা মুক্তি তীর্ঘজল অগ্নি ও কর্গুর 
প্রবাল গোমত্র গব্য গোমধ গ্রচুব 
তোমার উপরে বেই করিবে স্থাপন। 
কালনুবে নরকে সে করিবে গমন ॥ 
। তবুত বরধ ধরি নরকে সে রবে। 
| ভূষ্তিবে অশেষ ব্রেপ মুক্তি নাহি হবে| 
| ক্রন্দন না কর সতী স্থির কর মন। 
চল সবে মিলে বাই কৈলাস ভবন ॥ 
! সেথায় আছেন শিব দেব মহেখর । 
৷ নব কিছু নিবেদিব তাহার গ্োচব 
| নিশ্চয় দিবেন তিনি ইহার বিবান। 
। চল অধিলম্বে ধাই শিব মন্গিধান। 
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এই কথ! কৃহি ব্রদ্ধ! সকলেবে লযে। 
। কৈলাসের পানে চলে শিবের আলষে | 
| এইরূপ কৈলাফেতে করি আগনন। 
৷ মন্দাফিনী-তটে শিবে কবিলা৷ দশ | 
| অক্ষষবটের দুলে আমীন শব্কর। 
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| ব্যাত্রচর্দ্দে মাচ্ছাদিত তার কলেবর | 


শা শপ এক 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৩৪৯ 


টিবি কক ক বে বক বে ১ 


শিবানীব অস্থিরাজি ভূষণ তাহার । 
ত্রিশুল পট্টিশ কৰে শৌভে অনিবার ॥ 
পঞ্চমুখ ভ্রিনঘনা অতি ফুল্প মন। 
অগ্নরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন ॥ 
সিদ্ধ ও যোগীন্দ্রগণ সেবা করে ভার 
গন্ধর্্ব সঙ্গীত করে অতি চমৎকার ॥ 
শিবের পার্থেতে বমি দেবী হৈম্বতী । 
শুনিতেছে সেই গান ফুল্প মনে অতি ॥ 
মন্দাকিনীতীরে শোতে কৈলামনগর। 
পারিজাত বৃক্ষ কত শোতে নিরন্তব। 
্রন্ফুট কুস্থমগন্ধে আকুলিত মন। 
গুন্‌ গুন্‌ ববে হয ভ্রমর গুঞ্জন ॥ 
বিবাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন। 
রত্বম্য রাঁজমার্গ অতি স্ুশোভন ॥ 
সিন্দুবমণির বেদী রমশীযা। অতি। 
স্ফটিকের স্তম্ভ শোভে কিবা। তার জ্যোতি ॥ 
নিবন্তর সুকুমীব শিশু-সমুদঘ | 
হাস্যমুখে ক্রীড়। কৰে প্রসন্ন হৃদ | 
শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায। 
আশ্রমাদি আছে কত ঝল। নাহি যাঁষ ॥ 
শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্ভান। 
গাছে গ্রাছে পক্ষী কবে সুমধুর গান ॥ 
ব্রহ্মা! সেথা। হেরিলেন দেব পঞ্চাননে। 
ভ্রীহরির নাম জপ কবে এক মনে ॥ 
শিবেবে হেরিয! সবে কবে নমক্কাব। 
ভক্ভিভরে স্তবস্ততি করে বারবার ॥ 
ব্রহ্মাৰে হেবিষ! শিব শশব্যস্ত হুযে। 
শীঘ্র উঠি প্রণ্পাত করে সবিনষে॥ 
?পর প্রজাপতি ব্রহ্মা সনাতন। 
গার্ববতীবে সব কথা৷ করিল ব্ণন | 
শুনিষ। সকল কথ! পার্বতী শঙ্কর 
দেবগণে সন্বৌধিয! কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন দেবগণ, গুন বনুম্ধবে। 
শুনিনু সকল কথ ব্যথিত অন্তরে ॥ 





তোমাদের ক্লেশে হই ক্ষু্ অতিশষ। 
উপীষ করিব মোর! নাহি কোন ভষ ॥ 
চিন্তা নাহি কিছু, মোরা আছি যতক্ষণ 
আপন গুহেতে এবে করহ গমন ॥ 
একপে কবিলে সবে সান্তবনা-গরদান। 
নিজ নিজ গৃহে সবে কবিল প্রস্থান ॥ 
অনন্তব ত্রহ্গ। ধন্ম আর পথ্াানন। 
হরির নিকটে যান বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ 
বৈকুণ্ঠ পরমধাম উদ্ধে বাযুমাঝে । 
ত্রহ্মলোক হতে বহু উচ্চেতে বিরাজে ॥ 
বিচিত্র বৈকুষ্ঠধাম অতি স্থমোহন । 
বণিতে না পাঁরে তারে কভু কবিগ্ণণ ॥ 
পন্বাগবিনির্দিত রাজশার্গ রাজে। 
ইন্দ্রনীলমণি কত আছে তার মাঝে ॥ 
মনোরম বৈকুণ্খেতে আসি তিনজন । 
শ্রীহরির অন্তঃপুরে করিল। গমন ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র সহাস্য ব্দনে। 
আলীন শ্রীভগবান্‌ রত্র-সিংহাঁসনে ॥ 
সর্বব অঙ্গে শৌভে তীর বত্ব-অলঙ্কার। 
রত্বের নূপুর পাষে অতি চমৎকার ॥ 
গলদেশে বনযাল! শৌভিছে স্বন্দর । 
কর্ণেতে কুগ্ডল শোতে অতি মনোহর ॥ 
চতুডুজ ভগবান্‌ সরন্বতীপতি। 

অপরূপ কাস্তি তার জ্যোতিম্মঘ অতি ॥ 
কমল। চরণলেবা করে অনিবার | 
চন্দন-চর্চিত দেহ কিবা! শোভ তার | 
সুনন্দ কুমুদ নন্দ পারিষদগণ । 
তক্তিভরে সেবা! তার করে অনুঙ্গণ ॥ 
হরিবে হেবিষ। ধর্ম ব্রহ্মা ও শঙ্কর | 
তক্তিভবে প্রণিপাত করিল। মত্বব ॥ 
বোমাঞ্চিত কলেববে শ্রীব্রহ্ধা তখন । 
ভক্তিভবে শ্রীহবিবে করিল! স্তবন ॥ 
কমলার কান্ত প্রভো তুমি নারাধ্ণ। 
সবার ঈশ্বব তুমি নিত্য নিবঞ্জন | 


৩৫০ ীরীব্র্াবৈবর্ত-পুরাণ। 
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অচ্যুত গ্ীভগবান্‌ কি কহিব আর। গোলোকে দ্বিভু্গরূপে প্রকাশিত আমি। 
তোমার চরণে মোর করি নমন্ষার ॥ গোগীগণ সহ সেথা রহি দিবাধামী॥ 

তব অংশ-জাত মোরা, জানি অনুক্ষণ। রাধানাথ হযে ফেখ। রহি অনুদ্ষণ। 
কলাংশেতে স্ষ্ট তব যত দেবগণ ॥ গোলোকে দ্বিভুজ আমি কৃষ্ণ সনাতন | 
তোথা হতে সৃষ্ট ধত জঙ্গম স্থাবর | বিষ্ুরূপে এই স্থলে রহি অহরহ | 
তোমার ইচ্ছায় স্উ বিশ্ব চরাচর॥ নিরন্তর বাম করি কমলার সহ॥ 

যন মুনি মনুয্যাদি জন তোমার । শ্বেতদ্বীপবামী যিনি হরিনারাযণ। 
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ আমারই স্বরূপ তিনি হন অনুক্ষণ ॥ 
মহার্দেব কহে, প্রভু দেব নারাযণ। যেই আমি সেই কৃষ্ণ নাহিক সংশয | 
অব্যক্ত অক্ষয় তুমি সিদ্ধির কারণ ॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ মম অংশে হয়। 
তুমি নিত্য তুমি সত্য বিশ্বের ঈশ্বর | সুরার মনুষ্যাদি যত জীবগণ। 
সর্বরূপে বিরাজিত তুমি শিরত্তর ॥ আমার অংশের অংশ হয় সর্ব্বক্ষণ | 
অনাদি অনন্ত তুমি সবার কারণ । গমন করহ সবে গোলোক-মাঝারে। 
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধিরূগী তুমি সনাতন ॥ উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ কহিম্থু সবারে | 
তোমারে করিবে তুষ্ট সাধ্য আছে কার। | শ্রীহরির কথা গুনি আনন্দিত মন। 
ভক্তিভরে পদান্বুজে কবি নমস্কার॥ গোলোঁক উদ্দেশ্টে সবে করিল গমন ॥ 
ধর্মদেব কহে, শুন প্রভু নারায়ণ। জরামৃত্যুবিবজ্জিত অতি মনোহর। 
তোম'রে বর্ণিত নাহি পারে কোন জন ॥ | শোভিছে গ্রোলোকধাম বায়ুত্র উপর। 
তুমি নিত্য মিরঞরন নিগুণ ঈশ্বর | বৈকুঞ্টের অতি উর্ধে গোলোক বিরাজে | 
চিন্তার অতীত তুমি করুণা-সাগ্বর ॥ হরির ইচ্ছাষ রহে শুষ্ঠে বাযু-দাঝে | 


বেদ ধারে কোন কালে বণিতে না পারে । 
কেমনে অজ্ঞান মোরা বণিব তোমারে ॥ 
গুণাতীত তুমি প্রড়ু হরি সনাতন । 
কিরূপে তোমার মোর কবিব স্তবন | 
দেবতাগণের স্তব করিয়া শ্রবণ । 
মূদুভাঁষে কহিলেন হরি সনাতন ॥ 
(গুন শুন স্থুরগণ বচন আমার । 
অবিলম্বে যাও সবে গোলোক-মাঝার ॥ 
তোমাদের অতিযোগ গুনিব সেখাঘ | 
লঙ্্মীসহ আমি দেখ! যাইব ত্বরাষ ॥ 
যাইবে অনন্তদেব ন্রনারাযণ। 
বেদমাত। সাবিত্রীও করিবে গমন ॥ 
কার্ডিকেয় যাবে দেখা যাধে গণপতি | 
গমন করিবে সেখ! দেবী সরব্বতী ॥ 


ধর্ম ব্রহ্ধা শিব আদি সেই পথে যাষ। 
বিরজ! নদীর তীর দেখিবারে পা 
অতি অপরূপ নদী বহে নিরন্তর | 
স্কর্টকের তুল্য তীর কিবা মনোহর ॥ 
মণিমুক্তা রাশি রাশি শোভিছে সেথায়। 
কিবা শৌভ! মনোলোভা কহা নাহি যায় | 
স্থানে স্থানে বিরাজিত রহ্েব আকর | 
নানাবিধ রত্বরাজি শোভে মনোহর | 
ইন্দ্রনীলমণি আর মণি মরকত | 

আকর বিরাজে সব বিভৃত বৃহৎ ॥ 
রুচক মণির খনি কিব! শোভা তার । 
স্যমন্তক মণি কত সংখ্যা নাহি আর ॥ 
কৌন্তভ মণির খনি কে গণিতে পারে। 
কত মণি আছে কেহ নারে বর্ণিবারে | 
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হেরিয। দেবশাগণ বিন্ুষে মগন | 
নদীর অপর তীরে করিল! গমন ॥ 
শতশৃঙ্গ নামে এক উচ্চ মহীধর। 
সেখানে আসিয। তারা হেরিলা সন্থর ॥ 
কত পারিজাত বৃক্ষ সেথায বিরাজে। 
কল্পব্ক্ষ শোভে কত তাহাদের মাঝে ॥ 
কামধেনুগণ সেথা করে বিচরণ | 
নিরন্তর মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 
বিশাল পর্ববত সেই অতি শোভাখ্য। 
উচ্চ যত দৈর্ঘ্যে তার দশগুণ হয় ॥ 
যোজন পথ্ণশ কোটি তাহাব বিস্তার। 
রাসের মণ্ডল শোভে শিখরে তাহার ॥ 
হুবিস্তীণ স্থবর্ভূল বাসের মণ্ডল । 
পুষ্পের উদ্যান সেথা শোভে অবিরল ॥ 
মধুকর গাঁন করে কুন্থম-উদ্ভানে | 
প্রাণ মন মুগ্ধ হয় বিহগের গানে ॥ 
বিরাজিছে কোটি কোটি রতির ভবন। 
রত্বের মণ্ডপ কত কে করে বর্ণন ॥ 
রত্নেষ সোপানরাজি স্তস মণিমষ। 
বিরাজিত গোলোকেতে সকল মময॥ 
বেত সকল দিকে রত্বেব প্রাকার | 
মণির কপাটযুক্ত শোভে চতুর্ঘার ॥ 
দিকে দিকে-শোভিতেছে রত্ব স্তুর্লভ | 
কদলীর স্তস্ত আর রসালপল্লব ॥ 
শোভিতেছে চতুদ্দিকে কিব। শোভ। তার। 
অগুক চন্দন গন্ধ আসে বারবার ॥ 
এক কোটি গোপকন্। বিরাজে সেথায। 
কিবা! শোভ! অপরূপ রত্বের মালায ॥ 
রত্ব-মলঙ্কার দেহে অতি মনোহর 
রত্বের মুকুটে সবে শোভিছে জন্দর ॥ 
ধারণ করেছে সবে রত্বেব কেবুর। 
চরণে বাজিছে মৃছু রত্ের নৃপুব ॥ 

' স্বত্রময় কুগুলাদি শোভে গণ্ুস্থলে। 
বিরাজিত গোগীগণ রাসের মণ্ডলে ॥ 
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রূপের তুলন। নাহি অতি রূপবতী । 
শ্রীরাধার সহচরী রূপমী যুবতী ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র কিবা শোভা তার। 
নাসার মাঝারে শোভে মুক্তা-অলঙ্কার ॥ 
ললাটে সিন্দুর-বিদ্দু অতীব উজ্জল! 
শরতের চন্দ্রলম বদনমগ্ডল ॥ 

ওষ্ঠ ও অধর শোভে বিশ্বফলমম। 
পদ্মনম নেত্ররাজি অতি মনোবম ॥ 
নধনে কভ্জলবেখ! অতি চমৎকার । 
পৃষ্ঠেতে ছুলিছে সদা কবরীর ভার | 
গ্জেন্্রনিন্দিত গতি অতি মনোহর । 
সু মু সধীগণ হালিছে হুন্দর ॥ 
দন্তাবলি পরিপক দাড়িম্বের মত। 
গরডসদৃশ নাসা শোভিছে মতত ॥ 
বিশাল নিতম্ব শোঁভে হুবর্তূল স্তন। 
শ্রেণিভারে অবন্ত যত সখীগণ ॥ 
কামবাণে জর্জরিত তাদের অন্তর | 
দর্পণে আপন মুখ হেরে নিরম্তর | 
শ্রীবাধাব পদ-সেবা করে অনুষ্ষণ। 
দেবগণ তাহাদেব করিল দর্শন ॥ 
রাসের মগ্ডলে রাজে লক্ষ সরোবর | 
নানাবিধ পম্ম তাহে শোভে নিরন্তর ॥ 
হ্মধুর রব করে ভ্রমর়ের দল। 
কুহৃমের গন্ধে হয পরাণ চঞ্চল ॥ 
মনোহর কু্ছমের উদ্ভানেব মাঝে । 
পুষ্পশয্যা-মমন্বিত ভবন বিরাজে ॥ 
কোটি কোটি কুগ্তগুহ নাহি তার তুল। 
সুশোভিত তার মাঝে কদর তাস্কুল। 
নানা বস্ত্র অলঙ্কার সেথায় সজ্জিত | 
চতুদ্দিকে দর্পনাি সদা বিরাজিত | 
প্রভলিত রত্রদীপে কিবা শোভা হ্য। 
চিন্তিত পুষ্পমালা থরে থরে রয় 
রাসের মগডল সেথা হেৰি দেবগ্ণণ। 
আনন্দ-জলধি-নীরে হলেন মগন ॥ 
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মনোহর দৃশ্য সব করিষা দর্শন । 
হেরিলেন দেবগণ বৃন্দাবন বন॥ 
রাধামাধবের প্রিষ বৃন্দাবন ধাম। 
স্থরম্য সুন্দর বন ন্যনাভিবাম ॥ 
বিরজানদীর তীরে বৃন্দাবন বন। 
বহিতেছে নিরস্তর স্বহু সমীরণ ॥ 
বমণীষ জ্রীড়াস্থান আছে কত শত। 
ভ্রমর গুঞ্জন কবে কুঞ্জে অবিরত ॥ 
কল্পতরু কত শত করিছে বিরাজ। 
বেষ্টিত কুমবৃক্ষে অরণ্যের মাঝ | 
কেলিকদম্থের শাখে নব পত্র শোভে। 
বিহগ কজন কবে স্বমধুর রবে ॥ 
প্রফুল্ল কমলদল শোতে বিরজায | 
হেলে ছুলে হাসে যেন মলষের বাধ ॥ 
চন্দন মন্দার-গন্ধে আকুলিত মন। 
চম্পকের গন্ধ বহি ফিরিছে পবন ॥ 
কস্তুরী কহলার আর কুমুদ কাঞ্চন | 
নানাজাতি পুষ্পে বৃক্ষে শোভিত কানন ॥ 
নবীন পল্পবে কত শোভ। ধরে তার। 
বণিতে পারিবে বল, সাধ্য আছে কার ॥ 
আমর নাগরঙ্গ আর নারিকেল তাল। 
যনোহর যক্ষ ধত শোভিছে বিশাল ॥ 
বদরী গুবাক জু জন্বীর খর্জুব। 
আস্্রাতক বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥ 
কদলী বৃক্ষ শোভে কিব। মনোহর । 
দীড়িম্ব শ্রীফল বৃক্ষ শোভিছে হুন্দর ॥ 
অশ্ব শালুলী নিন্ব তিন্ভিড়ী পিযাল। 
নবীন পল্পবে সবে শোভিছে বিশাল ॥ 
মফুল পনন বৃক্ষে কত ফল ধবে। 
অবনত বহে বৃক্ষ প্ন্সেৰ ভাবে ॥ 
ফলেতে আবুত যত বৃক্ষ সমৃদ্ধ । 
কাণ্ড পত্র আদি কিছু দৃষট নাহি হয॥ 


কল্পবৃক্ষ আছে কত কহ নাহি যায। 
আরে! কত বৃক্ষ আছে কে বর্ণিবে তায! 
মল্লিক! কেতকী কুন্দ যৃথিকা মালতী । 
থরে থরে ফুটিযাছে মনোহর অতি। 
মন্দার পলাশ আদি গন্ধ নাহি তাষ। 
রক্তিম আভাতে বন-শে।ভ। বৃদ্ধি পায় ॥ 
বর্ণে গন্ধে অপরূপ কি কহিব আর। 
অনুক্ষণ আমোদ্তি হয চারিধার ॥ 
পুষ্প ঘেরি মক্ষিকারা ঘুরিযা বেড়ায় । 
মধুলোভে মত মক্ি, শুধু মধু খাষ॥ 
কোকিল পাপিযা আদি ষত পাখীদল। 
নাচে গায় মহানন্দে করে কোলাহল ॥ 
বনে উপবনে পূর্ণ বৃদ্দাবনধাম। 
মর্যেতে গোলোক যেন পূর্ণ মনস্কাম | 
নিকুঞ্জকু'টার ঘব বেষ্টিত প্রাচীরে। 

কত শত কোটি সংখ্যা কে গুণিতে পারে ॥ 
কোটি কোটি চারুকুঞ্জ দেখায বিরাজ । 
সুন্দর কুটার শোভে তাহাদের মাঝে ॥ 
রাডেৰ প্রদীপ স্বলে কুটারে কুটীবে। 
ধূপগন্ধ মাখি গাষ বায়ু বহে ধীরে ॥ 
স্ববামিত দ্রব্য কত বিরাজে সেথায়। 
পুষ্পশয্যা আছে কত বর্ণন না যায ॥ 
মনের উল্লাসে তথ! থাকে গোপগণ। 
কোটি কোটি সখ্য! তার নাহি নিরূপণ | 
কৃষ্ণতুল্য গোগী স্ব জরামৃত্যু নাই। 
বিধির কল্যাণে তার থাকে সেই ্টাই। 
যোজন বিস্তার কোটি এই বৃন্দাবন। 
ুগ্ধ হযে দেবতার! কবে নিবীর্ঘণ | 
বর্তল আকার বন চারিটি ছুযার। 

রতন নির্মিত তাহা কিবা চমৎকার ॥ 
নহত্র গোপাল সেথ৷ রক্ষা করে ঘ্বার। 
অনুরক্ত শোপভূত্য নাহি জ্ঞান আর ॥ 
সেথা বাস করে যত গোপকন্যাগণ। 
রাধার কানন সবে করিছে রক্ষণ | 


্হ্মাবৈবর্ত-পযবাণ_ শ্রীকৃফেব প্রা বাধিকাব শপ 


হি রকি পরিখা 





বথা ইচ্ছা যাও, কব যাহা মন চাষ। 
আমার সম্মধ্খে ফেন আস পললবায | পৃন্ঠা--৩৪১ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড | ৩৫৩ 


রন্দাবন-মত্যন্তবে আছে শ্রেষ্ঠ বন। 
র্মণীধ স্থান তাহা অতীব নির্জন | 
গোষ্ঠধেনু যত সেথা কবে বিচরণ । 
কুষ্ণেব সমান সেথা রহে গৌপ্গণ ॥ 
কত শত পুশ্পোগ্ান আছে মনোহর। 
মধুলুবধ মধুকর ভ্রমে নিবন্তর ॥ 

রূমণীয় বৃন্দাবন হেরি দেবগ্রণ | 

পরম গোলোকধামে করিল! গমন ॥ 


ভউ দেবগণেব গোলোকধাম দর্শন | 


হুন্দর গৌলোকধাম বর্তুল আকার । 
চতুন্দিকে বিবাজিত রত্ের গ্রাকার | 
সেই প্রাচীবেৰ মাঝে আছে চতুর্বার। 
দ্বাবগাঁলগণ তাহ! রক্ষে অনিবার ॥ 
কোটি কোটি-আশ্রমীদি আছে মনৌহ্র। 
বান করে সেই স্থানে কৃষ্ণের কিন্কর | 
শতকোটি আঁশ্রমাদি আছে ভক্ত তরে। 
কৃষ্ণভক্ত গৌপগণ সেথা বাস কবে ॥ 
কৃষ্ণপারিষদ্গণ বিরাজে সেথায | - 
তাদের আশ্রম কত কে গণিবে তাষ ॥ 
বাধিকাব সহচরী যত সধীগণ। 
বত্বেব নিম্মিত গুছে রহে অনুক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয যাঁর! হরিপরাধণ। 
স্বপে জ্ঞানে ধ্যান কবে কৃষ্ণের চব্ণ ॥ 
শত জন্ম তপন্তাষ শুদ্ধ হয মন। 
কর্মের বন্ধন যার। করেছে ছেদন ॥ 
ভর্চুড়ীমণি যাঁর। হয অবিবাষ। 
নিবস্তর লয মুখে রাধাকুষ্ণনাম ॥ 

সেই সব হরিভক্ত গৌলোৌকেতে রয। 
কৃষ্ণের দর্শন পা সকল সম্য ॥ 

হুন্দর গোলোকধাম করি নিরীক্ষণ। 
হেবিল। অক্ষঘবট যত দেবগণ ॥ 

যোজন দশেক উচ্চ বিশীল বিপুল । 
বিস্তীর্ণ অতিশয নাহি তাঁর তুল ॥ 

বাজ-_-১ 





সি 


অগ্রণন স্বন্ধ তার, শাখা সংখ্যাহীন। 
রতুম্য পকফল শোভে নিশিদিন ॥ 
রত্রমঘ বেদী শোভে চতুদ্দিকে তার। 
মনোহর শোভা তার অতি চমৎকার ॥ 
হেরিল! দেবতাগণ বৃক্ষের তলায় । 
গোপশিশুগণ সে্থ। খেলে নিরালাধ ॥ 
কৃষ্ের স্বরূপ যত গোপশিশুগণ। 
পরিধানে গীত বস্ত্র অতি সুদর্শন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ কিবা শৌভা তার । 
রত্বের ভূষণ শোভে অতি চমৎকার | 
অনন্তর তাহাদের করিয়া দর্শন | 
মণিময রাজমার্গ ছেরে দেবগণ ॥ 
পঞ্মরাগ ইন্দ্রনীল মণি কত শত। 
হীরক মাণিক্য আদি শোভে অবিরত ॥ 
অগুরু-চন্দন-গন্ধে চিত ভরপুর | 
রত্বের মণ্ডল আদি বিরাজে প্রচুর ॥ 
স্থানে স্থানে রস্তাস্তস্ত অতি মনোহর | 
পল্লপবের মাল! তাহে শোভে নিরস্তর ॥ 
দধি পর্ণ লাজ ফল পুষ্প দুর্ববাঙ্কুর | 
মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি যত বিরাজে প্রচুর ॥ 
রত্বের কলম শোভে অতি দীপ্তিমধ | 
পুষ্পমাল্য শাখ। আদি তার পরে রষ॥ 
কুষ্কুম-নংযোগে হয গন্ধ সুমধুর | 

মঙ্গল কলদ শোতে তথাষ প্রচুর ॥ 
অলক্ত সিন্দুর গন্ধ চন্দনে চ্চিত। 
পুঙ্গমালা শোভে কৃত সংখ্য। অগণিত ॥ 
বাজপথে ক্রীড়া করে গোপকন্তাগণ 
সছ্‌ বু হীস্ত করে ভূবনমোহন ॥ 
হেরিল! দেবতাগণ রত্বেব সোপান । 
বে প্রাকার হেরে অতি জ্যোতিত্ান্‌ ॥ 
যোলদার রক্ষা কবে দ্বারপালগণ। 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ অতি সুদর্শন ॥ 
শতেক পরিখাযুক্ত পুরীর বাহিরে। 
দেবগ্ণ অতিক্রমি আসে ধীরে ধীরে । 


৩৫৪ ী্রীবরক্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


হেরিলেন দেব্গণ রাধার আশ্রম । 
রমণীয় দ্রেব্যযুক্ত অতি মনোরম ॥ 
দেবতাবাঞ্ছিত ধাম কৃঞ্চপ্রিয স্থান । 
রাধার বসতি হেথা আনে ভগবান্‌ ॥ 
সুবিশাল নৃবর্তূল আশ্রম ন্দর। 
রত্বের প্রভায় দীপ্ত রহে নিরস্তর ॥ 
শত শত মন্দিরার্দি শোভে তার মাঝে। 
অগণন কল্পবৃক্ষ সেথায় বিরাজে ॥ 

শত শত পুষ্পেছ্াান কিবা শোভ| তার। 
চতুর্দিকে মনোহর রত্বের প্রাকানি ॥ 
প্রকারের মাঝে মাঝে আছে সগুথার। 
রডের বেদিকা শেভে কিবা চমৎকার ॥ 
নানাবিধ রত্ব-চিত্র শোভিতেছে দ্বারে । 
ষোড়শ হয়ার তার আছে চারিধারে ॥ 
কিবা শোভা আশ্রমের কে বণিতে পারে | 
পণ্ডিত মকলে তাহা বণিবারে নারে ॥ 
অপরূপ দে আশ্রম করিষা দর্শন ।' 
দেবতা সকলে হ্য বিশ্ময়ে মগন ॥ 
চলিতে চলিতে তারা হেরে অবিরাম। 
নানাবিধ আশ্রমাদি নযনাভিরাম ॥ 
নির্মিত গোলোকধাম কৃষের ইচ্ছায। 
মঙ্গলআলয় তাহা সন্দেহ কি তাষ ॥ 
মনোহর নৃত্যগীত অবিরত হয়। 

শুনিয়া! মোহিত যত দেবতা-হদয ॥ 
রাধা-কৃষ্ণ গুণ-গান হয় অনুন্ধণ। 
শুণিয্জ। মোহিত হুধ যত দেবথণ ॥ 
চেতনা লভিয়! পরে তাহারা তখন । 
রূপবতী গোগীগণে করিলা দর্শন ॥ 
মৃদ্্গ বাজায় কেহ, নৃত্য কেছ করে। 
চামর ঢুলাষ কেহ প্রকল্প অন্তরে | 

কেহ করে বীণাধ্বনি অতি সুমধুর | 
চরণে কাহারে! বাজে রত্বের নূপুর ॥ 
কেহ দেয় করতালি কেহ গা গান । 
শুনি সুমধুর গীত মুগধ হয প্রাণ 





পুরুষের বেশ কেহ করেছে ধারণ। 
কাহারো নার়িক| বেশ অতি সুদর্শন | 
কুষ্ণবেশ ধরে কেহ, বেহ রাধ। হয | 
পরম্পর আলিঙ্গন করে মধুময় ॥ 
কেহ কেহ ক্রড়। করে আনন্দিত মনে | 
ধধোগনিরত কেহ গোলোক ভবনে | 
তারপর দেবগণ করিলা দর্শশ। 
রাধা-দখীদের বহু আঁশ্রম ভবন ॥ 
রাধিকার দখীগণ অতি রূপবতী | 
দেখিতে সমান সবে অনস্ত যুবতী | 
স্শীলা যমুনা কুস্তি শশিকলা রতি। 
চন্দ্রমুখী পন্নমূখী গঙ্গা সরম্বতী ॥ 
শুভ৷ পন্মা পারিজাত কালিকা মাধবী । 
কমলা ভারতী হুর্গ! সাবিত্রী জাহবী ॥ 
সুধামুখী কৃষ্ণপ্রিয়া চম্পা মধুমতী | 
অপর্ণ! নন্দন! গৌরী স্ুন্দরী যুবতী ॥ 
সতীন নন্দিনী আর যুবতী অধিক 
এই সব রাধিকার প্রধান! গোপিকা। 
রত্বময় ইহাদের আশ্রন স্বন্দর | 
বহু চিত্রে সুশোভিত অতি মনোহর ॥ 
শিখরে রডের কুস্ত সদা বিরাজিত। 
মণিযুক্ত শুভ্রবর্ণ রত্রের রচিত ॥ 
ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে বিরার্জে গোলোক। 
তাহার উর্ধোতে আর নাহি কোন লোক 
উর্ধে সব শৃন্ময কিছু নাহি আর! 
সৃষ্টি শেষে বিরাজিত সণ্ড পারাবার ॥ 
সগ্ডনাগরের নীচে সৃষ্টি কিছু নাই। 
অধোভাগে অস্কার বিরাজে সদাই ॥ 
রহ্মবৈবর্তের কথ! সুমধুর অতি। 
শ্রণ করিলে পৰে ঘুচিবে দুর্গতি ॥ 
শান্তি লাভ করে নর দুঃখ দুরে ঝায। 
ঘে জন শ্রবণ করে মুক্তি সেই পা | 
শ্রীকুষের জন্মকথা। অতি পুণ্যময় ! 


শ্রবণ করিলে পরে হুম পাপ-্ষয | 
প্রীরুষজন্াথণডে গঞ্চন অধ্যায সমাণ। 


প্রীরুষ্ণডদ্মাথণ্ড | ৩৫৫ 


€& উ অধ্যায় 
রন্ধাদিব গোলোক গমন এবং ব্রন্নরত 
শ্রীহবিব স্তোত্র। 
এত গুনি মুনিবর, পুলকিত অতঃপর, 
সবিনষে বলে নারায়ণে। 
প্রভু ভুমি দাম, কহ যোরে সমুদ্র, 
দেবগণ দেখিল নয়নে ॥ 
জগৎপতি নারাধণ, সেথা কবে নিবসন, 
অতীব মধুর সেই কথা । 
কৃহ দেব কপ! করি, শুনিতে বাপনা! করি, 
দেবগণ দেখিলেন যথ৷ ॥ 
কহিলেন নারায়ণ, তারপর দেবগণ, 
হেরিষা। গোলোক মনোহর । 
অতি পুলকের ভরে, জন্বর গমন করে, 
রাধিকার দ্বারে অতঃপর ॥ 
মণি-বিনির্শিত দ্বা, অতিশধ চমৎকার, 
রত্ব কত কপাটের মাঝে। 
নুন্দর বেদিকাছষ, শৌভ। পায় অতিশয, 
হীরকাদি তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেথা গোপ একজন, নিযোজিত অনুক্ষণ, 
বীরভানু নাম তার হ্য। 
গীতবন্ত্র অঙ্গে তাব, শোভা তার কি বাছার, 
রত মুকুট মাথে রষ ॥ 
বীরভানু হু মনে, বসি রত্ব সিংহাসনে, 
সর্ধ্ব অঙ্কে শোভে মলঙ্কার। 
অন্য অন্ত গোপ সহ, সেই স্থানে অহরহ 
রক্ষা করে শ্রীরাধার দ্বার ॥ 
তাদের নিকট গিষা, মুছু মৃদু সম্ভাবিষা, 
কহিলেন দেবতা! সবাই। 
শুন ঘ'রপালগণ, আছে বড় প্রযোজন, 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে চাই। 
শুনি বীবভান্ুু কয, শুন শুন মাম, 
কহি আমি তোমাদের প্রতি। 


কেমনে ভিতরে যাবে, কৃষ্ণের দর্শন পাবে, 
শ্রীহরির নাহি অনুমতি ॥ 

যদি অনুমতি পাই, তোমাদের ল+ষে যাই, 
কিছুকাল কর অবস্থান । 

এত বলি সেই ক্ষণে, পাঠাইল ভৃত্যগ্ণণে, 
যেথা আছে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 

গুনিয়। শ্রীসনীতন, ধর্ম বর্থা। পঞ্চানন, 
উপস্থিত তাহার ছুযারে । 

কছে ছ্ারপাল প্রতি, যাও যাঁও শীত্র অতি; 
অবিলম্বে আন সবাকারে ॥ 

কুষ্ণের আদেশ পেষে, ভূত্যগণ আসে ধেষে, 
কহিল সকল বিবরণ | 

বীরভানু দ্বার ছাডি, তাহাদের তাড়াতাড়ি, 
অন্তঃপুরে করিল প্রেরণ ॥ 

তারপর দেবগ্ণ।? অতি পুলকিত মন, 
আঙিলেন দ্বিতীয় ছুযারে। 

করিলেন নিরীক্ষণ, গোপ বসি একজন, 
পঞ্চ লক্ষ গোপের মাঝারে | 

স্ামবর্ণ রূপ তার, শোভিতেছে অনিবার, 
মণিময সিংহাসন-মাবে। 

নাম তার চন্দ্রভাগ” অতিশষ রূপবান্‌, 
ববর্ণবেত্র হস্তে তার রাজে ॥ 

করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগ্রণ, 
আসিলেন তৃতীয দুয়ারে । 

বিচিত্র রত্রেব দ্বার, জ্যোতির্দ্য শোভা! তার, 
মণিতেজে ভুলে বারে বারে ॥ 

ঘিভুজ মুরলীধর, শ্যামবর্ণ কলেবর, 
মনোহর গোপ একজন । 

প্রশান্ত কিশোর রূপ, কিব! বেশ অপরূপ, 
করিতেছে ছুযাব রক্ষণ ॥ 

তাহার কপোলতলে, মণিব কুণ্ডল দোলে, 
সুশোভিত রই অলঙ্কীরে | 

ু্্যভান নাম তাব, শোভা পাষ অনিবাব, 
নব লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 


বিভূষিত রত্ন অলঙ্কারে। 





৩৫৬ উব্্রী্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
তখন দ্রেবতাগণ, করিতারে সন্ভাষণ, ; রূপ তার মনোহর, বিরাজিছে গোপেশবর, 
আসিলেন চতুর্থ ছুযারে। দৃশ লক্ষ গৌপের মাঝারে ॥ 
অতি রমণীয় স্থান, দীপ্তিময অবিরাম, | দেবগ্ণণ বারে বারে, সম্ভাষণ করি তারে, 
সেই দ্বার কিবা৷ শোভা ধরে ॥ আদিলেন সণ্ডম দুযারে। 
সেথ। গোপ একজন, অতিশয় সুদর্শন, | হেরিলেন দেবগণ, গোপ বমি একজন, 
দণ্ড হাতে রক্ষা করে ঘার। বার লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 
অতি আনন্দিত মনে, +মে আছে সিংহাসনে, | মাম তার রত্বভাণ, রূপবান্‌ গুরণবান্‌, 
বন্থভাণ নাম হয তার ॥ বিরাজিছে রত্বমিংহাসনে। 
মহা-পুলকের ভরে, ম্ৃছু মু হাস্য করে, | অনন্ত কিশোররূপ, কিবা শোভা অপর”, 
বিদ্বদম ওষ্ঠ ও অধর। হ্দজ্জিত রর ভূষণে ॥ 
রত্রসিংহাসন মাঝে, অপরূপ রত্ব সাজে, | রত্বমাল! শোভে গলে, রবের কুগুল দোলে, 
উপবিষ্ট সেই ব্রজেশ্বর | বেশভূষা অতি চমৎকার । 
করি তারে সম্ভীধণ, তারপর দেবগণ, | চন্দনাক্ত দেহ তার, শো! পাষ অনিবার, 
আসিলেন পঞ্চম ছুযারে। বেত্র হস্তে রক্ষা করে দ্বার ॥ 
অতিশয সমুজ্বল, মণিরত্বে ঝলমল, | করি তারে সম্ভাষণ, তারপব দেবগণ 
কিব! শোভা কে বণিতে পারে ॥ উপনীত অষ্টম দুযারে। 
সেথা রত্বুসিংহাসনে, অতি আনন্দিত মনে, | অতি রম্য মনোহর, জ্যোতির্ঘায় নিরন্তর, 
শোপ এক রষেছে বসি । সেই দ্বার শোভে চারিধারে ॥ 
দেবভাঁণ নাম তার, কিবা রূপ চমৎকার, | হেরিলেন দেবগণ, দৌবারিক একজন, 
রক্ষে দ্বার বেত্র হস্তে নিযা॥ নিরন্তর রক্ষে লেই দ্বার | 
রত্বমালা শোভে গলে, মণির কুল দোলে, | স্থপার্খ্ তাহার নাম, শোভিতেছে অবিরাঃ। 
চচ্চিত সে অগুরু চন্দনে। বার লক্ষ গোপের মাঝার ॥ 
চড়াতে মধুরপুচ্ছ,. কাদম্ব-ুন্ম-গুচ্ছ, | তাহার কপোলতলে, রদদের কু? দৌলে, 
স্ুশোতিত রত্বের ভূষণে ॥ চচ্চিত অগ্তরুঃ চন্দনে। 
করি তারে দ্ভাষণ। অনন্তর দেবগ্রণ, | অতি পুলকের ভরে, মৃছ সব হান করে, 
উপনীত ষ্ঠ ছারদেশে। সুশোভিত রত্ধের ভূষণে ॥ 
মণিমঘ মনোহর, . সেই দ্বার নিরন্তর, | স্ভাষণ করি তারে, দেবগণ এই বারে, 
হেরিলেন সেই স্থানে এসে ॥ আদিলেন নবম ছুযারে। 
পুষ্পমীলা-বিভৃষিত, নীনাচিত্রে বিরাজিত, | বন্ঈমালে সুশোভিত, নানাচিতরে দুদক 
অপূর্ব সে অপরূপ ছ্বার। কিব! শোভা! কে বরণিতে পারে | 
বসি সিংহাসনে, শক্রুভাণ একমনে, | সেখায হবল নাম, অতি নয়নাভিরা 
দ্বার রক্ষা করে অনিবার | বিরাজিছে গোঁপ মা টি 
শাভেগলে, | বাব লক্ষ গোপমাবে, 
কর্ণেতে কুগুল দোলে, মণিমাল! শোভে উস 


ভ্রীরুষজন্মথগু। 
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করি তারে সম্ভাষণ) তারপর দেবগণ, 
আমিলেন দশম দ্বারেতে। 
বিশ লক্ষ গৌপগণ। করিলেন দর্শন, 
বিরাজিত মোহন বেশেতে ॥ 
কৃষ্ণের সমান রূপ, মনোহর অপরূপ, 
কিবা শোভা বর্ণন না যাষ। 
সেথায় জ্দাম নাষ,। গোপ এক শক্ভিমান্‌, 
দণ্ড হন্তে রাঁজে সর্ববদাষ ॥ 
করি তারে সম্তীষণ অনস্তর দেবগণ, 
আসিলেন একাদশ ছারে। 
সেথায় শ্রীদাম নাম, গোৌঁপ এক গুণধাম, 
অবিরত ছার রণ করে ॥ 
চন্দনাক্ত কলেবর, শোভে কিব। মনোহর, 
সুসজ্জিত রডের ভূষণে। 
পরিধানে গীতবাস, মুখে ছু সু হাঁস, 
বনিয়াছে বত্ু-সিংহামনে ॥ 
মনোর্ম গণুুলে, রত্বের কুগ্ডল দোলে, 
রত্বের মুকুট শোভে মাথে। 
জ্যোতির্ন্র কান্তিতার,শোভিতেছেঅনিবার, 
বনমাল। শোভিছে গলাতে । 
সেই গোঁপ মনোহর, বিরাজিছে নিবস্তর, 
বছু লক্ষ গোপের মাঝাবে। 
তাবপর দেবগ্ণ, করি তারে সম্ভাষণ, 
উপনীত দ্বাদশ দুয়ারে ॥ 
পরম সুন্দর ছার, নান! চারু চিত্র তার, 
চতুর্দিকে বেদিকা বিবাজে। 
হীরকের ভিত্তি তাঁর, শক্তি নাহি বর্িবার, 
হুহু্লভ ব্রিভূবন-মাঝে। 
নানা বর্ণে সুশোভিত, রছুমালে স্সত্জিত, 
মনোহর দ্বাদশ ছুয়ার | 
সেখাষ দেবতাগণ, কন্ধিলেন দরশন, 
গোগী শোভে হাজার হাজাব ॥ 
রূপসী যুবতী যত, বিবাকিছে অবিরত, 
সর্বব অঙ্গে রতন ভূষণ । 


৩৫৭ 


তাঁদের চরণ-মাঝে, রডের নূপুর বাজে, 
বাজিতেছে রত কম্কণ ॥ 

কমনীয গণ্ডস্ছলে, রত কুগুল দোলে, 
অবনত হুয স্তনভারে। 

পরিধানে গীত বাস, মুখে সুমধুর হাস, 
হেরিলেন কোটি গোপিকারে ॥ 

কৰি সবে সন্তাষণ, অনন্তর দেবগণ, 
দ্বার্ত্রয় করে অতিক্রম । 

হেরিলেন গ্রতি দ্বারে, গৌগীগ্ণণ সারে সাঁবে, 
খোভিতেছে অতি মনোরম ॥ 

বাধিকার শ্রিষতমা, মনোহর! মনোবম।, 
সকলেই নবীন যুবতী । 

কত রত অলঙ্কার, দেহে শোভে সবাকাব, 
শোগীগণ অতি রূপবতী ॥ 

তারপর দেবগণ, করিলেন আগমন, 
রাধিকার ষোড়শ ছুষারে। 

জ্যোতির্ময় সেই দ্বার, কিবা শোভা চমৎকার, 
স্থধীগণ নিরূপিতে নারে ॥ 

বস্তা গৌপিকাগণ, রঙক্ষে দার অনুক্ষণ, 
বিভৃষিতা। বত্ব অলঙ্কারে । 

রমণীয গণ্ুস্থলে, রত কুণডুল দোলে, 
নূপুর বাজিছে বারে বারে ॥ 

সকলে রূপসী অতি, অতিশয গুণবতী, 
গলে শোভে মালতী ৰ মাল। | 

পৃর্ণ-শশধর-সম, ফুল্ল মুখ মনোরম, 
বিরাজিছে গোপাঙ্গন। বাল! ॥ 

পৃষ্ঠে কবরীর ভাব, শোভিতেছে অনিবার, 
বিভৃষিত বিবিধ কুস্ুমে। 

অতি আনন্দের ভরে, মৃদু মৃদু হীস্য করে, 
অঙ্গ শোতে অগ্তরু কুস্কুষে ॥ 

পরুবিম্বসমতুল, ওষ্ঠাধর নাহি ভুল, 
দস্তরাজি অতি মনোহব। 

অপরূপ নাসিকাষ, খখবাজ লাজ পাষ, 
গ্জমুত্তা শোতে নিরন্তর ॥ 
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বিপুল নিভম্বভার, ক্ষীণ কটি সবাকার, 
বর্ণ-শোভা চম্পকের মত। 

পীন শ্রোণি স্থদর্শন, শোভা! পায় অনুক্ষণ, 
স্তনভারে সদা অবনত ॥ 

শ্রীঘরির প্রতি মন, করিয়াছে সমর্পন, 
এক মনে ধ্যান করে তার। 

ধোড়শ ছুয়ারে এন, দেবথণ অবশেষে, 
এই দৃশ্য দেখে অনিবার | 

গোপিকাগণেরে হেরি যত দেবগণ । 

রাধার মন্দিরদ্ধর করিলা দর্শন ॥ 

অভ্যস্তর দ্বারে শোভে বেদিক'-বুগল | 

বিরত মণিরতে করে ঝলমল ॥ 

রত্রময় স্তম্ভ শোভে অতি জ্যোতি | 

রক্তবর্ণ মণি তাহে বির'জিত রষ | 

পারিজাত কুহ্থমেতে চতু্দিক্‌ সাজে। 

গন্ধ ল'ষে মন্দ বায়ু বহে মাঝে মাঝে ॥ 

রোমাঞ্চিত কলেবর যত দেবগণ। 

ভবনের অভ্যস্তরে করিল। গধন ॥ 

রাধরি মন্দির সেথা অতি মনোহর | 

নানা রত বিনির্্িত অতীব সুন্দর ॥ 

পারিজাত পুম্পধালা শোভে চারিধ রে। 

কত মণিমুক্তা শোভে কে বণিতে পারে ॥ 

চামূর দর্পণ কত বিবাকে সেথায় | 

রত্বের কলদ কত কা নাহি যাব 

পষ্টদৃত্রে ঝুলিতেছে শ্রীথ্ড পল্লব ! 

বহুবিধ বস্তু শোভে অতি স্ুছূর্লভ ॥ 

মণ্মিয় স্তস্ত রাজে প্রঃদগণের মাঝে | 

রত্ময় কুন্ত কত সেথা বিরাজে | 

কন্তরী কুদ্ুম দ্রব্যে চচ্চিত প্রন্গেণ। 

শোভিতেছে মপরূপ অগ্তরু চন্দন ॥ 

গুরু ধান্ত শুরু পুষ্প পূর্ণপাত্র বল। 

আতপ তগুল আর লাজ দুর্ববাদল | 

- বিরাজে সকল বস্তু প্রাঙ্গণের মাঝে । 

পারিজাতমাল! কত রত্ুকুস্তে রাজে ॥ 


্ীপ্রীত্রহ্ধবৈবর্ত-পুরাণ ঃ 


পপি আঘাত 
শিপ 


মনোহর হতুশধ্যা কত শোভা পায়ু। 
নুন্ষৰ লুগ্গন ব্ন্র কত শোভিছে সেখায় ॥ 
নানা প্রকারের বাস বাভে অন্ুক্ষণ। 
হুমধুর গান করে গোপান্গনাগণ | 
রদ্বপাত্রে শোভিতেছে রতেরে কুণুল। 
মুদঙ্গের বাছাধ্বনি হয় অবিরল [ 
রাধাকৃঞ্গুণ গায় গোপগোগীগণ | 
অবিরাম নৃত্য করি মানন্দে মগন | 
মনোহর বেশড়ূষা অতীব সুন্দর | 
হরিনামে রে'মাঞ্চিত হয কলেবর | 
রাধাকৃষ্ণ-ন:ম-গানে দেবতা লবার। 
নয়ন হইতে ঝরে অশ্রু অনিবার ॥ 
ঘন ঘন দেহ কীপে পুলকের ভরে। 
নামস্থধা পান করে প্রফুল্ল অন্তরে | 
শত-ধনু-পরিমিত চতু্দিকে তার। 
সিংহানন বিরাজিছে মণ্ডল-আকার ॥ 
রত্ুগয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলন নকল । 
নিংহালন চারিপার্থে শোভে অবিরল ॥ 
চিত্রপুল্পে সুশোভিত সেই দিংহাসন | 
চিত্রপুন্তলিকা রাঁজে নয়দলোভন ] 
কোটিবূর্ধ্যদম দীপ্ত তেজ জ্যোততি্দয়। 
চতুর্দিক ব্য ্ত করি সেই স্থ'নে রয ॥ 
জ্যোতির্দ্থ সেই তেজ করি দরশন | 
প্রণাম করিল ভারে ধত দেবগণ ॥ 
ঘন ঘন দেহ কাপে হয় রোমঞ্চন | 
দেবতা সকলে তবে করিল স্তবন | 
এতেক শুনিয়া তবে দেবধি নারদ | 
মনে মনে স্মরে প্রভূ নারায়ণ পদ ॥ 
ভক্তিপৃর্ণ চিন্তে বলে নারায়ণ-প্রতি ! 
কিভাবে দেবতাগ্রণ করিলেন ব্ঁতি | 
কৃপা করি কহ দেব এই অভঃজনে। 
পাপ তাপ দৃবে যাবে বেই স্ব শুনে ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন | 
কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া দন 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৩৫৯ 


বামতাগে ধর্দ্দে রাখি দক্ষিণে শঙ্করে | 
ব্রহ্মাদেব অনন্তর হরি স্তব কবে॥ 
বরেণ্য বরদ তুমি প্রভু সনাতন। 
তেজোরূপে তুমি নাথ সবার কাবণ ॥ 
মঙ্গলা মঙ্গলপ্রদ মল্গল-মাধার। 
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার | 
পরাৎপর অবিতর্ক্য তুমি নির্ব্বিকাব। 
তোমার চরণে প্রড়ু নমি বাবংবার ॥ 
সগচণ নিগুণ তুমি ব্রন্মজ্যোতি রূপ। 
স্েচ্ছারূপ তুমি প্রভূ তুমি অপরূপ ॥ 
কখনো সাকার তুমি কড়ু নিবাকার । 
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ 
বেদাতীত ভূমি গ্রভু অনির্ববচনীয়। 
অব্যক্ত ঈশ্বব হরি তুমি অদ্বিতীয় ॥ 
তেজোরূপে বিরাজিছ তেজের আধার। 
তব পাদপন্মে মোরা কবি নমস্কার ॥ 
সংখ্যাহীন তব গুণ কে বগিতে পান্ধে। 
কেমন করিষ। গ্রভু বণিব তোমারে ॥ 
বিবাজ করিছ প্রভূ সবার মাঝার। 
তোমার চরণপদ্মে করি নমস্কার ॥ 
অদেহী কখনো! ভুমি কভু ধর দনেহ। 
তোমাৰ মণ্হম! নারে বণিবারে কেহ ॥ 
কখনে! ইন্ড্রিষযুক্ত কভু অতীন্্রিয। 
সর্ধ্বনাক্ষিরূপী তৃমি ভক্তজনপ্রিয় ॥ 
চতুদদিক্‌ দীপ্ডিমান্‌ তেজেতে তোমার । 
তোমার চবণে মোর। করি নমস্কার | 
চবপবিহীন তবু গরমনে সক্ষম। 

তুমি নাথ প্রিষতম অতি মনোরম ॥ 
চক্ষু নাই তবু কর নকল দর্শন। 

হস্ত মুখ নাহি তবু কবহ ভোজন ॥ 
তেজোমধ জ্যোতিষ কিবা কব আর । 
তোমার চরণে মোর! নমি বারংবার ॥ 
স্বাৰ ঈশ্বব তুমি মহিমাবতার 
তোমার ইশ্বর প্রভু কেছ নাহি আর ॥ 


অনাদি মহাঁন্‌ তুমি আত্ম! সবাকার। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনিবান ॥ 
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদস্টিকারী 1 
তোমার মহিম! কিছু বর্ণিতে না পারি ॥ 
ধর্মদেব তব স্ততি করিতে না পারে। 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বণিবারে নারে ॥ 
তোমার আদেশে চলে ধর্ম পঞ্চানন | 
তোমার নিষষ আমি মানি অনুক্ষণ ॥ 
তৰ সেবকের সংখ্য। বল! নাহি যায়৷ 
কোন্‌ শক্তি বলে গ্রড়ু বণিব তোমায় ॥ 
মহান্‌ বিরাটরূগী মহাবিষু হয। 
ষোড়শ অংশের অংশ জন্ম সেই লয॥ 
যোগিগণ নিরন্তর করে তব ধ্যান | 
সবার জনক তুমি প্রভু ভগবান্‌॥ 

তব দাস চাহে যারা তার! অবিরল। 
ভক্তিভরে সেবে তব চর্ণ-যুগ্বল ॥ 
কিশোর বেশেতে প্রভু দাও দরশন। 
সে রূপ নেহাঁবি হবে সীর্ঘক জীবন ॥ 
ধ্যান-মন্ত্র-অসুনারে থে রূপ তোমার । 
সেই রূপে প্রড়ু দেখ! দাও একবার | 
নবীন নীরদম শ্টাম কলেবর। 
দ্বিভূজ মুরলীবাবী অতি মনোহর ॥ 
চন্দনচচ্চিত দেহ মদনমোহন | 

মেই বেশে ভগবান্‌ দাও দবশন ॥ 
মণ্ডিত মালতীজালে রূত্ধে বিভৃষিত | 
অগ্ুরু কম্তূবী আর কুস্কুমে চচ্চিত | 
ময়ুরপুচ্ছের চূড়। কিবা৷ শোভা তার। 
কৃপা কবি দেখ! দাও কৃপা অবতার ॥ 
শরতের পন্মদম শ্রীমুখ সুন্দর | 
পকবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
দাড়িন্ববীজের সম দন্ত মনোরম । 
অপরূপ রূপ প্রভু বণিতে অক্ষম ॥ 
যেমন করিয়। প্রভু কদম্বের তলে। 
রেখেছিলে রাধিকারে তব বক্ষস্থলে ॥ 


৩৬০ শী্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





সেই অনবদ্থ রূপ দেখাও আবার । 
তোমার চরণে প্রভূ করি নমস্কাব ॥ 
এইরূপে হরিস্তব করি অবিরাম। 
্রন্মাদেব শ্রীহরিরে করিল প্রণাম ॥ 
ধর্মী ও শঙ্কর পরে করি স্তবন। 
প্রণাম করিল ভারে ভক্ভিযুক্ত মন ॥ 
যেই জন এই স্তব করিবে শ্রবণ । 
হরিপৃজা-কালে যেই করিবে পঠন ॥ 
হরিতক্তি লাভ সেই করিবে নিশ্চষ । 
অবশ্য লভিবে সেই মুক্তি চতুষয় | 
বাক্যপিদ্ব হবে আর মন্ত্রসিদ্ধ হবে। 
সকল জনের পৃজ্য হইবে সে ভবে।॥ 
সৌভাগ্য উদ্দিবে তার রোগ হবে দুর | 
এ সংসারে যশ লাভ করিবে প্রচুর ॥ 
পুত্রবান্‌ হবে সেই হবে ধনবান্‌। 
অবশ্ব সেজন হবে নরের প্রধান ॥ 
পতিব্রতা হবে পত্বী বংশবৃদ্ধি হবে| 
অস্তিমে সে নিরন্তর কৃষ্ণ কাছে রবে॥ 
শ্রীকঞ্চজমখণ্ডে ঘট অধ্যাষ সমাপ্ত । 


আর ডিস সনি 


ও সগ্ম অধ্যায় 
শ্রীকষ্ণেব আবির্ভাব, ত্রক্ষারদিকত ভগবানের 
স্তোত্র এবং ভগবানেব সহিত তীহাদেব 
কথোপকথন । 

নারাধণ কহিলেন, শুন মুনিবর | 
কৃষ্ণের তেজের কাছে আসি দেবগণ | 
মোহন শরীর এক করিলা দর্শন ॥ 
ত্রিভূবনচিত্তহারী অপূর্বব ছন্দ | 
উজ্জ্বল কুগুল তার শোতে গণুভথলে । 
রহ নুপুর শোতে চরপরুগলে ॥ 


বহ্ছিগুদ্ধ গীতবাম পরিধানে তার । 
সারা অঙ্গে বিভূষিত রড্র-অলঙ্কার | 
বিনোদ মুরলীযুক্ত তার বিশ্বাধর। 
মেলিয়! প্রসন্ন দৃষ্টি চাহে নিরন্তর | 
কপাটসমান বক্ষে মণি শোভা পায। 
কিবা রূপ অপরূপ বনি না যায়। 
তেজোনাশি অত্যন্তরে হেরে দেব্ণ। 
অপরূপা শ্রীরাধিকা বিরাজিতা র/ন ॥ 
প্রীহরির পানে চাহে কটাক্ষ নঘনে। 
মূদু মুছু হান দেবী করে ক্ষণে ক্ষণে । 
মুক্তাসম দন্তরাজি কিবা শোভা তার । 
পদ্মদম নেত্রঘয় আতি চমৎকার | 

পূর্ণ শশধরসম বদন সুন্দর | 

পক বিশ্বফলসম ওষ্ঠ ও অধর। 

মঞ্ত্ুরী বিরাজ করে বুল চরণে। 
কিবা শোভা মনোলোভা ব্ণিব কেমনে। 
নখশ্রেণী মনোহর অতি জ্যোতি্দর্য। 
মণীন্দ্র তাহার কাছে পরাজিত হষ॥ 
পদতলে রাগ শোভে অতি সুদর্শন । 
রত্বের পাশকাবলি করেছে ধারণ | 
অগ্নিশুদ্ধ বন্ত্র শোভে শবীরে তাহার। 
স্ধ্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব-অলঙ্কাব ॥ 
কিন্ধিণী শোভিছে কিবা অতি মনোহর । 
কৃগুলযুগল কর্ণে শোতে নিরন্তর | 
নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা শোভা পাষ। 
শোতিছে কবরীভার মুক্তার যালায। 
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষ/্থল-মাঝে | 
রত্নঘধ অন্কুরীয় অঙ্গুলীতে রাজে ॥ 
পারিজাত-পুঙ্পমালা গলে শোভে তাঁব। 
করেতে বিরাজে শীখ! বিচিত্র-আকাব | 
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বর্ণ জ্যোতিষ! 
রক্ততুত্রে রতবগুটি শোতে অতিশয। 
বিপুল নিতম্ব ভাব অতি গুকভাব। 
সবর্ভল স্তন শোতে বক্ষের মাৰি! 





প্রীকৃষজন্মখগ্ড। ৩৬১ 


মনোহর শ্রোণিদ্বয অতি সুদর্শন । 
আপন প্রভাষ দেবী দীপ্তা অনুন্গণ ॥ 
জ্ীবাধ' কৃষ্ণের বপ হেবি অনন্তর । 
দেবগণ স্তবস্ততি করিল বিস্তুব | 
্রন্ধ। কহে, দযাময করুণাবতার । 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
তৌমাব চরণপদ্ে৷ যেন মোর মন। 
ভ্রমরেব মত স্দ। করযে ভ্রমণ ॥ 
অহৈতুকী ভক্তি দাস্ত মোরে কর দান। 
শাস্তি দান কর খোরে প্রভূ ভগবান্‌॥ 
শঙ্কর কহিলা, প্রভূ কিবা! কব আর। 
তোমার চবণে আমি কবি নমক্ষাব ॥ 
চিত্তরূপ মীন মম ভবসিন্ধু জলে । 
আমিতেছে নিরন্তর এ সংমাব-তলে ॥ 
মুক্তিদান কব প্রভু তুমি দ্যাম্হ ৷ 
তোমার চবণে যেন চিত্ত মোর বধ ॥| 
ধর্মাদেব কহিলেন, মহিমাবতার | 
তোমার চরণপন্ধে নমি বাবংবার ॥ 
তব ভক্ত সঙ্গে যেন রহি অনুক্ষণ। 
তোমার চরণে যেন বহে মৌব মন ॥ 
তব ভক্ত সহ বাস করে যেইজন। 
অনাষাসে ছেদ করে বিষষ-বন্ধন ॥ 
তুমি প্রভূ দয!ময়, তুমি তগবান্‌। 
তোমার চরণে ভক্তি কব মোবে দান ॥ 
এইরপণ স্তবস্তুতি করিযা! তখন। 
করযোড়ে অবস্থান করে দেবগণ ॥ 
শুনিষ! তাদের স্তব হরি সনাতন। 
সব সু হাসা কবি কহিলা তখন ॥ 
শুন শুন দেবগণ, তুষ্ট আমি আজ | 
বিরাম করহ মম ভবনেব মাঝ ॥ 
আমার আশ্রষ সবে লইলে যখন। 
বৃথা চিন্ত। ত্যাগ তবে কর দেবগণ ॥ 
নিশ্চিন্ত ভাবেতে হেথ! কর অবস্থান | 
ভয় নাহি যতক্ষণ আমি বর্তমান ॥ 











সর্বজীবে লীন ভাবে বিগ্তমান রই। 
স্তবকালে যুণ্তি ধরি আবিভূতি হই ॥ 
তোমাদের অভিপ্রাষ বল দেবগণ। 
আসিষাছ মম পাশ কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি কবষোড়ে বলে পদ্মাসন। 
শুন শুন প্রভু আমি করি নিবেদন | 
তৌমার আদেশ শিরে করিয। ধারণ । 
অখিল জগৎ আমি করিনু হুজন ॥ 

কত ভার সহিতেছে ধবা অবিরত | 
তুমি তো৷ সকলি জান কহিব সে কত॥ 
দুষ্টের দুঃসহ ভার না পারে সহিতে। 
তুমি বিনে কেবা পারে তাহারে রক্ষিতে ॥ 
বিধান ইহার বরা কর দযাময। 

নতুব৷ জগৎ বুঝি এবে ধ্বংন হয ॥ 
এতেক ব্চন শুনি দেব নিরঞ্জন । 
বলিলেন, ভষ কেন কর অকারণ ॥ 
শুভাশুভ নব কার্ধ্য কালক্রমে হয। 
কালের অধীন সবে সকল সময ॥ 
মহত্তর ক্ষুদ্রতর যত কার্য্য আছে। 
কালেব বিধান সব কছি তব কাছে॥ 
নির্দিষ্ট কালেতে বৃক্ষে হয পক ফল। 
কালক্রমে গাছে গাছে ফুটে ফুলদল ॥ 
নুখ দুঃখ শোক চিন্তা এই ধরাতলে। 
কালক্রমে ঘটে সব স্বীয কর্ফলে ॥ 
কালে জীব প্রিষ হয়, কালেতে অস্রিষ । 
কালক্রমে হয সব শত্রু বা আন্মীয ॥ 
কালের বিধানে নর হয নরপতি | 
কালে লোকে মনু হয, কহি তব প্রতি ॥ 
আমার কালের চক্র ঘুবে নিরস্তর ৷ 
কালের বশতাপন্ন বিশ্ব চরাচর ॥ 

ইন্দ্র মনত রাজগণ কালের অধীন । 
কালের অধীন জীব হষ নিশিদিন ॥ 
কালক্রমে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয । 
পৃথিবী ও কীত্তি পুণ্য অবিনষট রষ ॥ 


৩৬২ ীপ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





বর্তমানে পৃথিবীতে যত নৃপগণ। 
হরির নিন্দক সবে হবে অনুক্ষণ | 
মছাপরাক্রমশালী নৃপতিনিচয়। 
কালবশে নষ্ট হবে নাহিক সংশধ ॥ 
দেই কাল উপস্থিত আমার আজ্ঞায় । 
আমার আদেশে সদ! বায়ু বহি যাষ ॥ 
মোর আজ্জাবলে বহি করিছে দহন। 
আমীর আদেশে রবি দিতেছে কিরণ ॥ 
মোর আজ্ঞা ব্যাধিগণ কবিছে পালন । 
আমার আদেশে মৃত্যু করে বিচরণ ॥ 
যোর আজ্ঞা অবিরত মানে জলধর। 
মোর আজ্ঞাবলে বিপ্র ধর্মমেতে তৎপর ॥ 
আমার আজ্ঞা তপ করে তপোধন। 
মোর আজ্ঞাবলে যোগী যোগপরাধণ | 
্রহ্মষিরা ত্রহ্গনিষ্ঠ আদেশে আমার । 
আমার আর্দেশ সবে মানে অনিবার ॥ 
কর্মের ছেদন করে মোর ভক্তগরণ। 
তাহাদের কোন ভষ নাহি কদাচন ॥ 
বিধির বিধাত। আমি কালের ঈশ্বর | 
পালক সংহারকর্ত! হই নিরম্তর ॥ 
মোর আজ্ঞাক্রমে হর করিছে সংহার | 
হুজগন করিছে ব্রদ্মা আজ্ঞা আমার ॥ 
আমার আদেশে ধর্ম করিছে রক্ষণ । 
আমি ভগবান্‌ হরি আমি সনাতন | 
্রন্ধ। হ'তে তৃণ আদি যত কিছু রয় । 
সবার ঈশ্বর আমি নাছিক সংশয ॥ 
কর্ম-অনুযাযী ফল আমি করি দান। 
কর্নেরে নির্ঘ্ ল্‌ করি আমি ভগবান্‌ ॥ 
যহারে বিনাশ আমি করি ইচ্ছাবলে। 
ক।র সাধ্য মাছে তারে বক্ষে ভূমগ্ডলে ॥ 
বাহাদের করি আমি রক্ষণ পালন। 
তাদের বিনাশ বল করে কোন্‌ জন ॥ 
সংহারেব কর্তা আমি, কর্তা স্থজনের | 
পালনের কর্ত। আমি জীব সকলের ॥ 


দেহধারী ভক্ত যত বিরাজে আমার। 
নাহি পারি তাহাদের করিতে সংহার ॥ 
যেই সব ভক্তগণ মোর অনুগত | 
আমার চরণধ্যান করে অবিরত ॥ 
তাহাদের কভু শাহি হইবে বিনাশ। 
তাদের সমীপে করি নিরন্তর বাস॥ 
পুনঃ পুনঃ যত জীব ধ্বংস গ্রাণ্ত হয। 
আবার উৎপন্ন হয জীব সমুদূয ॥ 

কিন্তু মোর ভক্তগণ সদা নিরাপন্‌। 
তাদের বিনাশ নাহি, নাধিক বিপদ | 
একারণে পণ্ডিতের মোর দাস্ত চাষ। 
মোর দাস্ত সকলের মুক্তির উপাষ ॥ 

যে জন প্রার্থন! করে দাসত্ব আমার | 
ধন্য ধন্য সেই জন, কি ভধ তাহার । 
সমুদষ জীবগণ ব্রহ্মাগু-ভিতবে। 
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ভোগ করে ॥ 
কিন্তু যাবা মোর ভক্ত হয় অনুন্ধণ। 
তাহাদের কিছু নাহি করযে স্পর্শন। 
মোর ভক্তগণ কভু কর্মে লিপ্ত নয। 
ভ্রিভূবনে তাহাদের নাহি কোন ভষ ॥ 
ভক্তদের কর্মভোগ আমি করি নাশ। 
তাদের অন্তরে করি নিরস্তর বাস ॥ 
ভক্তদের প্রাণ আমি, তাব! মোর প্রাণ। 
ভক্তবা্থীকল্পতরু আমি তগবান্‌ ॥ 

যেই ভক্ত মোর ধ্যান নিত্য করে চিতে। 
সেই প্রকাশিষ্ঠ থাকে আমাব প্মৃতিতে ॥ 
মোর স্ুদর্শন-চত্র রক্ষে ভক্তগণে। 
তার্দের অনিষ্ট বল করে কোন্‌ জনে ॥ 
শ্বোলোকধামেতে যেথা রাধিকা বিবাজে | 
অথবা স্ুস্থিরভাবে বৈকুষ্ঠের মাঝে ॥ 
রছিতে না পাবি আমি, গুন দেবগণ | 
ভক্তদের কাছে আমি রহি অনুক্ষণ | 
বাধিক1 আমার বক্ষে করে অবস্থান । 
তিনি যোর প্রিয়তমা, তিনি মোর প্রাণ ! 


শ্রকৃষ্কজন্মথগড। 


শসা ও রানি অটল এটি আল আর আর জা জি এট 





লক্মীদেবী মদ! মৌর প্রিয়তমা হন। 
ভক্তদের তুল্য তবু নহে কদদাচন ॥ 
তোমরা আমার প্রিধ, শুন দেবগণ। 
তাহার অধিক প্রিয় মোর ভক্তজন ॥ 
ভক্তের প্রদত্ত খাছ করি যে ভোজন । 
অভক্ের দত দ্রব্য না করি গ্রহণ ॥ 
মোর অভক্তের দত্ত খাগ্াবস্ত যত। 
পাতালেতে বলিরাজ লয় অবিরত ॥ 
পুজ পরিবার সব করি পরিষ্থার। 
ভক্তগণ মোর ধ্যান করে অনিবার ॥ 
তোমাদের সব কথ ভূলি সেকারণ | 
ভক্তদের স্ৃতিপথে রাখি অনুন্দণ ॥ 
মোর ভক্তদের প্রতি দ্বেষ যেই করে। 
বিনষ্ট হইবে সেই অতীব সত্বরে ॥ 
যক্ষ ও দেবতাগণে হিংনা করে যেই। 
বহিিতে ভূণের স্তাষ ধ্বংস হবে সেই ॥ 
তাহাদের করি আমি বিনাশ-সাধন। 
তাদের রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 
শুন শুন দেবগণ, আমার বচন। 
আপন ভবনে সবে কর্হ গমন ॥ 
অবতীর্ণ হব আমি পৃথবীব তলে । 
ংশকপে যাবে দেখা তোমরা সকলে ॥ 
তারপর সন্বোধিয়! গোপগোগীগণে | 
কহিলেন ভগবান্‌ মধুর বচনে ॥ 
হামার বচন সবে করছ শ্রবণ । 
অরভধামে মাও মব গোগণে পীগণ ॥ 
নন্দের ভ্রকের ধামে করিঘ। গমন । 
মাণবকপেতে জন্ম লহ সর্বজন ॥ 
তারশর রাধিকায়ে সঙ্গোধন করি | 
সহ হুছু স্াষিচ। কছিলেন হরি | 
শরধিকে আথাধিকে গুলহ বল । 
কদলানু গুহে ভুমি কর খনন পা 
হারল তুনছ শালী লাম কলাবাতী | 


শসটিস্ত ক 
নানংশনকলিত অভি জাপা সতী 


।: পা জা রব বাপ খা জল সস জা জা শপ: সস, সস শা শে ৯ পট পপ ১ সপ পপ 


৬৩ 
সেই সাধ্বী কলাবতী বৃষভানু-প্রিয় 
মানস-দুহিতা ভিনি ধ্! যাননীষা | 
পূর্বকালে একদিন শাপে ছুর্দাসার | 
মন্রযযোনিতে ব্রজে জন্বা হয তার ॥ 
ব্রজধামে যাও তুমি অতি তুরা কারে। 
জনম গ্রহণ কর তাহার উদরে ॥ 
আমিও সেথায় যাব শুন বরাননে। 
গ্রহণ করিব তোম! কমল কাননে ॥ 
তুমি মোর গ্রাণধিক। শুন গুন স্ভি। 
ভূমি মোর শ্রিয়মা প্রেমমধী তি ॥ 
আমি তব প্রাণাধিক হই সর্বদাই | 
তোমাতে আমাতে দেবি কোন ভেদ নাই | 
এক অঙ্গ মোবা দৌহে পুথব্‌ না হই । 
তৌমাবে ছাড়িযা বল কি প্রকারে রই | 
গোপগণে ডাকি কহে কৃঝ মনাতন। 
পৃথিবীতে গোপথুহে করহ গন ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ের বাক্য রাধিকা সুন্দরী | 
সজল নয়নে থাকে মাথ! হেউ করি ॥ 
কৃষ্ণের বচন ভাব অন্তরে লাগিল। 
বাধাসতী নে কারণে কাছে লাগিল ॥ 
বিষগ বদন ছৈল, মেঘে ঢাকা শি 
কোথায় লুকাল যেন তার বপরাশি ও 


' কে সন্তাবণ করি বল হারা সভা । 


কি কারণে হ'ল পরই এক দর্দতি | 
গেলোক ছাড়িয়া হপৃষ্ভা কেমনে মাছ । 
ভোমার বিহনে পেথ কেমলে থাকিব 
কেন গ্রহ হভংছেনে কপি হুলুনত | 
স্গাধী বিন! কিএ্রকারে ক চিলে লনা 
ভলামের আভিখ গ বাগ নহি হলি । 
আমার হলি হত হর তত 


চু 
শ চ০-৯০ বা 6 ল্কিত ৯ ও চর 
তারে পা পচাত হাতার হিল | 
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রাধিকার হেন বাক্য শুনি জনার্দিন | 
সন্দেহে বক্ষেতে ধরি করে আলিঙ্গন ॥ 
আশ্বাস বাক্যেতে তারে বলেন প্রীহবি | 
কেন প্রিধে, বুথ! কীদ অমঙ্গল ল্মরি ॥ 
আমার বচনে তুমি করছ প্রত্যয। 
তোম! সহকারে মর্ত্ে বাইব নিশ্চয ॥ 
গোলোক ছাড়িয। মোরা যাব ভ্রজধাম। 
এক সঙ্গে সেথা সবে র'ৰ অবিরাম ॥ 
এই ভাবে নারাযণ মধুব বচনে। 
সাম্তন! দিলেন কৃত রাধিকার মনে ॥ 
এইরূপ ভগবান্‌ কহিল! যখন | 
মৃণিময রথ এক করিল। দর্শন ॥ 
হীরকখচিত রথ অপূর্বব উত্তম। 
মুনিগণ বণিবারে না! হয সঙ্গম ॥ 
চামর দর্পণ কত শোভে তার মাঝে। 
কুন্গমের মালা কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
বনে নির্থিত দীপ কুস্ত শত শত। 
রথ-মাঝে চতুর্দিকে শোভে অবিরত ॥ 
শখখ-চক্র-গদা-পন্মধারী নারাষণ। 
রমণীয সেই রথে উপবিষ্ট রন | 
পরিধানে গীতবাম কিরীট মাথায। 
কর্ণেতে কুগুল দোলে কিব! শোঁভ। তায ॥ 
গলে শোভে বনমাল! অতি মনোহর । 
চন্দনে চর্চিত তার শ্যাম কলেবর ॥ 
চতুভূ্জ নারায়ণ বিষু ভগ্বাম্‌। 
মনোহর সেই রথে করে অবস্থান ॥ 
বামভাগে বিরাজিতা দেবী সরস্বতী । 
হস্তে ভার বেণু বীণ! মনোহর অতি | 
পরিধানে শুভ্রবন্ত্র অতি শোভা তার। 
বিষ্ঠা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোতে চমৎকার ॥ 
দক্ষিণে কমলাদেবী করিছে বিরাজ । 
ব্দন-সৌন্দর্্যে তার চন্দ্র পা লাজ ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য দীপ্ত কলেবর। 
উজ্জ্বল কুগুল কর্ণে শোভে মনোহর ॥ 








পরিধানে র্বন্র মূল্যবান অতি। 
রত্বের কেয়ুরে শোভে কমলা বুবতী 
পারিজাতপুষ্পমাল। শোভে বক্ষ-মাঝে। 
চরণে মগ্্রীর তার মৃদু মৃদু বাজে ॥ 
মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার। 
ললাটে সিন্দুরবিন্ু শোভে চম্ণকার। 
পছ্মাপম নেত্রঘ্ধষে শোভিছে কঙ্জল । 
নারাষণ-পানে দেবী চাহে অবিবল ॥ 
হাতে তার লীলাপদ্ম কিবা শোভ1 তার! 
শোভিছেন লক্গবীদেবী রথের মাঝার ॥ 
পারিষদবর্গ আর ভার্্যাগণ সাথে । 
আসিলেন নারাধণ হরির সভাতে ॥ 
ছেরিলেন নারাযণ মে সভার মাঝে । 
বুক্তকরে গোপ গোপী সেখায বিরাজে ॥ 
কৃতাগ্লিপুটে রহে বত দেবগণ। 
দেবধির! শ্রীহরিব করিছে স্তবন | 
কোটি সূর্ধযদম দীপ্ত হেরি নাবায়ণে। 
প্রণাম করিল সবে ভক্ভিযুত মনে ॥ 
ভগবান্‌ নারাষণ সেথা আসিয়। 
প্রীকুঞ্জের শরীরেতে গেলেন মিলিযা ॥ 
হরি দেহে লীন হুয দেব নারাষণ। 
ছেরিয! সকলে হয বিস্মষে মগন ॥ 
অনম্তর দেব্গণ করিলা দর্শনি। 

স্বণ্মঘ রথ এক অতি হুশোভন ॥ 
বন্ধিশুদ্ধ বস্ত্রে রথ শোভে চমৎকার | 
নানারত্ব বিভৃষিত রথের মাঝার ॥ 
চামর দর্পণ আদি শোভে তার মাঝে। 
রুত্রমঘ কলসাদি তাহাতে বিরাজে ॥ 
পারিজাত-কুন্ছমের মালা শোভ! পাষ। 
চিত্র পুর্তলিকা কত শোভিছে সেথায় ॥ 
ম্ন-সম ক্ষিপ্রামী সে বথ সুন্দর | 
সহত্্ চক্রেতে তাহা চলে নিবস্তর ॥ 
মুক্তা আর মাণিক্যাদি শোভে অবিবল। 
দিনমণি সম রথ অতীব উজ্বল ॥ 


শ্রীকৃষ্জগ্মথণ্ড। 


মনোহর সবোবর রাঁজে সেইখানে । 
সুশোভিত রথখানি পুষ্পের উদ্যানে ॥ 
বিশ্বকর্মা শঙ্কবের শ্রীতির নিদান। 
অতি যত এই ব্থ করিল৷ নির্মাণ ॥ 
পঞ্চাশ যৌজন উচ্চ অতীব বিভৃত। 
বতিশ্যাবুক্ত বহু মন্দিরশোভিত | 
সভাস্থ সকলে হেরে রথের ভিতব। 
জ্যোতির্ধা়ী দেবীমুত্তি অতি মনোহর ॥ 
সহল্র হস্তেতে শোতে নান। গ্রহরণ। 
সুছু মৃদু হাস্য দেবী কবে অনুষ্ষণ | 
ঈশ্বরী প্রকৃতি তিনি তেজ-স্বরূপিণী। 
অপবপ রূপ ভীর ভূবনমোহিনী ॥ 
রত্বের কুণ্ডল শোভে কপোল-যুগলে। 
মন্দারেব পুষ্পমাল! শোভে তাৰ গলে । 
চরণ-কমলে বাজে মন্ত্রীর যুগল! 
কটিতে মেখলা শোভে অতীব উচ্ছল ॥ 
হৃস্তেতে শোতিছে তব কেধুর কম্কণ। 
দেহে রত্র-অলঙ্কার শোতে অনুক্ষণ ॥ 
বিপুল নিতম্বভার দৃচ শ্রোণি তার। 
সবল স্তন তীব কিবা চমৎকার ॥ 
স্ুধাকর-বিনিন্দিত ব্দনমগ্ুল। 
কজ্জল-শোভিত চাক নয়ন-বুগল ॥ 
পরুবিম্ববলদম ওঠ ও অধব। 

শগ্ডক চন্দনে কিব। শোতে কলেবব॥ 
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি সুদর্শন | 
স্নদব কবরী কেশে করেছে ধারণ ॥ 
গবড়-নদৃশ নাস। নাহি তাব তুল। 
তাহাতে শোভিছে দীপ্ত গজমুক্তাকুল ॥ 
বহিশুদ্ধ বন্ত্র দেবী পরিধান কবি। 
গত্রদ্ সহ বছে সিংহপুণ্ে চড়ি ! 

ব্থ হ'তে উদাদেবী নামি অতঃপর । 
হুষেবে প্রণাম সেথা করিল সর ॥ 
গণেশ কাতিক চোহে নমিয়া হরিরে। 
শিব ধর্ম রহ্ধা দেবে শ্রণমিল ধীরে ] 


শিব ০৯ রর, উদ বর রন ও 


৩৬৫ 
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তাদের হেরিয! সেথ। বত দেবগণ। 
মহানন্দে আশীর্বাদ করিলা তখন ॥ 
অনন্তর কগলারে করি সম্বোধন | 
ম্ধুব বচনে তাবে কহে সনাতন ॥ 
ভীগ্মক-ভবনে তুমি যাও স্বরা কঃরে। 
জন্ম লহ গিষা সেথ। বৈদভী-উদরে ॥ 
কুপ্ডিন নগবে আমি যাব স্ুণিশ্চয | 
তব সাথে মোর সেথা হবে পবিণব | 
পীর্ববতীরে সন্বোধিবা কহে সনাতন । 
ব্রজধামে ভুমি দেবী করহ গমন ॥ 
অংশ-বপে জন্ম লহ যশোদা-উদরে | 
পূজিত হইবে ভূমি পৃথিবী-ভিতরে॥ 
নন্দ-গৃহে বশোমতী মাতার উদরে। 
লইবে জনম তুমি জানিবে অচিরে ॥ 
জনম মুহূর্তে তব হবে চারিধাবে। 
ঝড়ব্জ বারিপাত মুষল আকাবে ॥ 
অন্ধকার দিথিদিক্‌ গ্রানিবে মেদিনী | 
আমার মাযাষ মুগ্ধ হইবে অবনী ॥ 
মম পিতা বহুদেৰ লইধা আগাবে। 
ঘাইবে নন্দের গৃহে রাতের শ্রাধারে ॥ 
আমারে তথায রাখি তোমারে মানিবে। 
ংস কারাগারে তুমি স্থান যে লভিবে ॥ 
দুষ্টমতি কংস পেয়ে ভোমার সন্ধান | 
আসিবে লইতে তথা তোমার পরাণ ॥ 
মম বরে বধিতে না পারিবে তোমাবে। 
নিধন করিব অমি বংস দুরাচ।রে ॥ 
যেই তূমি কংসরাক্জে করিবে দর্শন | 
পুনর্ববার শিব কাছে করিবে গমন ॥ 
ভূভার হরণ করি আমি ভাবগক। 
আপন ভবনে পুনঃ যাইব সব | 
তারপর বড়াননে সঙ্গেধেন করি | 
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অনভ্তর দেবগণে করি মন্বোধন। 
মধুর বচনে কহে হরি সনাতন ॥ 
অবতীর্ণ হও সবে পৃথিবী-মাঝার। 
হরণ করিব আমি বন্ুধার ভার ॥ 
এত ধলি জনার্দন মৌন হয়ে রন। 
্রহ্মাবৈবর্তের কথ! গুন দিযা মন ॥ 


& দেব্গণেব সর্ভযভূমিতে জন্মগ্রহণ | 


কৃষ্ণের আদেশ ব্রহ্ম! করিয়া শ্রবণ। 
দবিনযে হরিপদে করে নিবেদন ॥ 
গুন প্রভো দষাময় দেব জনার্দন | 
কুপা করি কর মোর মন্দেহ-ভর্গীন ॥ 
কিভাবে কে জন্ম লবে পুথিবী-মাঝারে। 
বুঝিতে ন| পারি তাহা, কহ সবিস্তারে ॥ 
কোন্‌ রূপে দেবদেবী মহীতলে যাবে। 
কহ প্রভু, তারা সবে কোন্‌ নাম পাবে ॥ 
তুমি গ্রভু ভগবান্‌ কৃপা-অবতার। 
আমর! সকলে হুই কিস্কর তোমার ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন । 
বিস্তারে কহি সব শুন হে ভ্রা্গণ | 
রুক্িণীতনন্-রূপে কাম জন্ম লবে। 
শন্থর্ভবনে রতি ছায়ারূপে রবে ॥ 
রুক্সিণীর পৌঁদ্র তুমি হবে ধরাতলে। 
অনিরুদ্ধ নামে তোমা জানিবে সকলে ॥ 
শোণিতপুরেতে গিয়া দেবী শ্রীভারতী। 
বাণের নন্দিনী হবে অতি রূপবতী ॥ 
উষষা নাম সরন্বতী করিবে গ্রহণ | 
অনিরুদ্ধ পড়্ীরূপে বিদিত ভূবন ॥ 
অনন্ত জগ্মিবে অগ্রে দেবকী-উদরে। 
জন্মিবে রোহিণী-গর্ভে কিছুকাল পরে ॥ 
মম মায়াবশে জেনে ওগে। দেবগণ। 
দৈবকী উদর হৈতে হবে আকর্ষণ ॥ 
ননবর্ধণ নাম তাই হইবে তাহার । 

জগতে বিখ্যাত হবে সন্দেহ কি আর ॥ 


কালিন্দী-রূপেতে গঙ্গ। জন্মিবে ধবায। 
তুলসী, লক্ষমণা নামে জন্মিবে ত্বরায ॥ 
সাবিত্রী জন্মিবে শীত্র নামজিতী নামে । 
সরম্থতী শৈব্যা হবে এই ধরাঁধামে॥ 
মিন্রবিন্দা-ূপে সেথা জন্মিবে রোহিণী। 
রড্নণীল! নাম লবে সূর্য্যের কামিনী ॥ 
দুর্গাদেবী অংশে হবে জাম্ববতী নাম। 
এইবপে দেবীগণ যাবে ধরাধাম। 

এত শুনি কৌতুছলে মহামুনিবর | 
জিজ্ঞানা করিল গুবে শ্রীহরি গোচর ॥ 
নং প্রকৃতি দেবী ছুর্গ! ভগ্নবতী 

কি কারণে ধরাতলে করিলেন গতি ॥ 
নারায়ণ বলে, তবে কর অবধান। 

যে কারণে এইরূপ হয় মতিমান্‌॥ 
কৈলাপ নগরে যবে দয়াময় হরি। 
অতিথি রূপেতে যান চতুডুজধারী ॥ 
দুর্গারে তখন বলে দেব পঞ্চানন । 
বিষুরদেবে গিষা৷ তুমি কর আলিঙ্গন 
শুন,শুন স্থলোচনে আদেশ আমার 
কিছুমাত্র দৌষ তাহে ন৷ হবে তোমার ॥ 
শঙ্করী বলিল প্রভু তোমার আজ্ঞাষ। 
পরজদ্মে রতিদ্বানে তুষিব তাহায় ॥ 
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে দেবী ভগবতী | 
পরজন্মে জম্মিবেন হযে জান্ঘবতী ॥ 
শুনিয়। হরির কথা ব্রহ্মাদেব কয়। 
তোমার বচন গুনি জাগিছে সংশয় ॥ 
কহ প্রভু জগদীশ, কহ সনাতন | 
কৈলাসে শ্রীহরি যান কিসের কারণ 
হেন বিপরীত কথা শিবানীর প্রতি | 
কেন বা বলেন দেই দেব পশুপতি ॥ 
শুনিয়। ব্রহ্মার প্রশ্ন কহে সনাতন। 
বিস্তারিয়া কহিতেছি শুন হে ব্রঙ্ধন্‌॥ 
গণেশ-দর্শন-তরে যত দেবগণ । 

একদা কৈলাসধামে করিল গমন ॥ 


প্রীকৃষ্ণজগ্মখণ্ড | . ৩৬৭ 








শঙ্করের তবে তুষ্ট হইযা৷ তখন । 
শ্বেতদবীপ হতে বিষু। করে আগমন ॥ 
গণেশে দর্শন করি আনন্দিত মনে | 
সভামাঝে বিষু্দেব বসিল! আদনে ॥ 
ভ্রেলোক্যমোহন কাস্তি অতি জ্যোতির্ায়। 
হেরিয়া বিন্মিত হয দেব-লমুদয় ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র কিবা শোভা তার। 
সারা অঙ্গে শোভ। পাধ রতু-অলঙ্কার ॥ 
অপরূপ শ্যাম-রূপ জলধর সম। 

অনন্ত যৌবনযুক্ত অতি মনোরম ॥ 
কিরীটকুগুল শোতে অতি চমৎকার | 
সু মৃহু হাস্ত মুখে শোভে অনিবার ॥ 
পূর্ণ-শশধর-সম-বধনমগ্ডল। 

বন্দনা করিছে সবে চরণ-যুগ্লল ॥ 
বিষুরে হেরি লেখ। দেব পঞ্চানন। 
তক্তিভরে যুক্তকরে করিল। স্তবন ॥ 
বিষ বদন দেখ! হেরিষ! পার্বতী | 
আচ্ছাদন করে মুখ মরমেতে অতি ॥ 
পুনঃ পুনঃ বিষুমুখ করর়ে দর্শন | 
লজ্জ।ভরে পুনঃ মুখ করে অ চ্ছাদন ॥ 
রোমাঞ্চিত হয দেহ, থাকিতে ন। পারে। 
বিষ বদন পাঁনে ছেরে বারে বারে ॥ 
কখনে! শিবের পানে চাহে হৈমবতী | 
কৃথনে। ফিরায আঁখি স্রীবিষুর প্রতি ॥ 
চতুভূজ নারাযণে হেরি বার বাব। 
কামে রোমাঞ্চিত দেহ হইল তাহার ॥ 
মনে মনে বিষুদেবে ম্মরে হৈমবতী | 
বুঝিবা৷ মনের ভাব কহে পশুপতি ॥ 
শুন শুন দেবি তুমি আমার বচন। 
পরমাত্ব! গ্রীহরিরে কর আলিঙ্গন ॥ 
আমি আর ব্রহ্ম! বিষ অভিন্ন সবাই। 
মুণ্ডিতে বিভিন্ন গুধু জানিও সদাই ॥ 
প্রক্কৃতি ঈশ্বরী তূণি সবার জননী | 
হুর্গারূপে হও তুমি আমার রমণী ॥ 





বাণীরূপা৷ হও তুমি ব্রক্মাদেব প্রতি । 
বিষ কাছে লক্ষমীরূপে রহ তুমি সতী ॥ 
শুনি! শিবের বাক্য হৈমবতী কয়। 
অবহেলা মোরে কেন কর মহাশয় ॥ 
দীনবন্ধু কৃপানিদ্ধু করুণাসাগর | পু 
এত অনাদর কেন আমার উপর ॥ 
বহুবর্ধ তপ করি লভিম্ু তোমায। 
আজি কেন পরিহার করিছ আমায় ॥ 
অধোগ্য এরূপ বাক্য কহিও ন! আর। 
আমারে কদাপি নাহি কর পরিহার ॥ 
তব বাক্য অবশ্যই করিব পালন। 
অন্ত জদ্মে ্রীবিষুঃর করিব ভজন ॥ 
শুনিয়া সতীর বাক্য শিব ভগবান্‌। 
উচ্চহ।স্তে তারে করে অভয প্রদান ॥ 
প্রতিজ্ঞাপালন তরে তাই সে পার্বতী । 
জান্ববান্গৃছে গ্রিষ। হবে জান্ববতী ॥ 
হরির সকল কথা করিয়া! শ্রবণ। 
ব্রন্মাদেব ঘুক্তকরে কহিল! তখন ॥ 
বুঝিতে না পারি আমি শ্রীমধুসুদন। 
কূপ! করি কর মোর সন্দেহ-ভগ্জন ॥ 
বহুবিধ রাজকুল পৃথিবীতে আছে। 
হৈমবতী যাবে কেন ভন্গুকের কাছে ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে ভগবান্‌। 
তোমার প্রশ্নের আমি করি সমাধান ॥ 
ভ্রেতাযুগে দেব-অংশে বানর জন্মায় । 
রাম-অবতারে তার। মহীতলে যায় ॥ 
ভন্ুকের অধিপতি বীর জান্ববান্‌। 
রামের কিক্কর ছিল সবার প্রধান ॥ 
হিমালয-অংশে জাত সেই বীরবর | 
রাম-বরে হইযাছে অজর অমর ॥ 
অপরূপ রূপ তার, অতি সুদর্শন | 
কোটি দিংহ সম বল করবে ধাব্ণ ॥ 
সেই জান্ববান্‌ গৃহে যাইবে পার্বতী । 
সবিস্তারে কহিলাম আমি তব প্রতি ॥ 


৩৬৮ ী্রীতরক্গবৈবর্ত পুরাণ । 





রাজপুভ্ররূপে জন্ম লবে দেবগ্রণ। 
আমার সহায় তার হবে অনুক্ষণ॥ 
লক্ষবী-অংশে জন্ম লবে দেবীদ্দের দল। 
আমার মৃহ্ষী তারা হইবে সকল। 
ধর্ম-অংশে জন্ম লবে নাম যুধিতিব। 
বারু-অংশে জন্মিবেক ভীম মহাবীর ॥ 
অর্ভুন-রূপেতে জন্ম লবে পুবন্দর | 
কর্ণবপে অংশে জন্ম লইবে ভাস্কর | 
অশ্বিনী-কুমারদ্ নিজ অংশে তবে। 
নকুল ও স্হদেব নামে জন্ম লবে ॥ 
কলি তার অংশ-রূপে হবে ছুর্যোধন। 
বিছুব হইবে সেথ। অংশেতে শমন ॥ 
শীস্তনু-রূপেতে জন্ম লইবে সাগর। 
অশ্থথাণা-রূপে জন্ম লবে মহেশ্বর ॥ 
দ্রোণ-রূপে জন্ম লবে দেব হুতাশন। 
অভিমন্যু-রূপে চন্দ্র জন্মিবে তখন ॥ 
ভীক্ম-বূপে জন্ম লবে বন্থ-অংশে তার। 
নন্দগোপ-রূপে বহু জন্মাবে আবার ॥ 
কশ্যপ-অংশেতে তার বন্থুদেব হবে| 
অদিতি দৈবকী-বূপে সেখ! জন্ম লবে | 
জন্মিবে ষশোদ।-রূপে বন্থুর কামিনী । 
লক্ষী-অংশে জন্ম লবে দ্রৌপদী মোহিনী ॥ 
অনলের অংশ হঃতে ধুউগ্যুনন হবে। 
স্থভদ্র! মে শতরূপ।অংশে জন্ম লবে ॥ 
ভূভার-হরণ-তরে শুন দেবগণ। 

ত্বরা করি তূমিতলে করহ্‌ গমন | 

শুন শুন দেবীগণ বচন আমাব। 

স্বীব অংশে যাও সবে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
এই কথ! বলি মৌনে বহে ভগব!ন্‌। 
ত্রহ্গাদদেব শুনি সেধা করে অবস্থান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বামভাথে শোতে সরম্বতী | 
দক্ষিণে কমল[দেবী অতি রূপবতী ॥ 
রীহরির বক্ষস্থলে রাধাদেবী রয। 
দম্মুখে বিরাজ করে দেব-সমুদয ॥ 





শ্রীকের চতুর্দিকে গোপ-গোগী রাজে। 
হুরিব সম্মুখভাগ্নে পার্বতী বিরাজে ॥ 
ভক্তাধীন ভগবান ভক্তে রক্ষিবাবে। 
কৃপাদৃষ্টি দেন মদ! তক্তের উপরে ॥ 


৬ শ্রুরুক্ণের গ্রতি গ্রীবাধিকাঁব প্রশ্ন ও ভীবুষঃ 
কর্তৃক বাঁধিকাঁকে সাত্বন! দান। 

শ্রীহরির বাক্য শুনি রাঁধিক। তখন। 
সকাঁতরে ভগবানে কবে নিবেদন ॥ 
গুন গুন ভগবান্‌ বচন আমার। 
হদয বিদগ্ধ মোর হয অনিবার ॥ 
আন্দৌলিত ষন মোর হুয অনুক্ষণ। 
কেমনে বিরহ তব সহি সনাতন ॥ 
বিন্দুমাত্র অদর্শনে চিতে জাগে ছুখ। 
অনিমেষ নেত্রে তাই হেরি তব মুখ ॥ 
তোমারে ত্যজিধ। প্রভু না পারি রহ্িতে । 
কেমন করিযা আমি যাঁধ পৃথিবীতে ॥ 
তুমি মোর প্রাণবন্ধু, ভূমি প্রান । 
গৌঁকুলে আবার কবে হইবে মিলন ॥ 
কহ কহ প্রাণনাথ, সত্যরূপে কছ। 
কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥ 
পলকে প্রলধ গণি তব অবর্শনে। 
বল বল সে বিরহ সহিব কেমনে ॥ 
কোথায যাইব আমি কহ সনাতন । 
কোন্‌ জন মোরে গ্রডু করিবে পালন।॥ 
প্রাণের ঈশ্বব ভূমি কৃপা অবতার । 
তুমি বিনা! ব্রিভূবনে কেহ নাহি আর ॥ 
মাযাময তুমি প্রভু জানি অনিবার | 
মাধাজালে মোবে তৃমি বাঁধিও না আর ॥ 
মম মনোভূঙ্গ যেন তোমার চরণে । 
মৃতত ভ্রমণ করে আনন্দিত মনে | 
এ মোর প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ । 
অহরহ করি যেন তোমারে স্মবগ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 


পৃথিবীতে যেই স্থানে জন্ম আমি লই। 
তব স্মৃতি কভু যেন বিস্মৃত না হই ॥ 
আমি বাধ! তৃমি কৃষ্ণ ভুলিও না কড়ু। 
আধি তব চিরদ।সী তুমি মোর প্রভূ ॥ 
তনু সাথে ছায। যথা করে গমন। 
তো! পাশে আমি যেন রহি মে মতন ॥ 
এই বব খোবে গ্রড়ু করহ প্রদান । 
তুমি মোর প্রাণেশ্বর, তুমি ভগবান্‌॥ 
কদ্দাপি তোখাবে যেন নাহি ছেড়ে থাকি । 
সতত তোমাতে বেন রছে মোর আখি ॥ 
তব্‌ দেহ অর্ধভাগ্গে আমার স্থজন। 
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন ॥ 
তোমাব চরণে মোর নিযোজিত মন। 
ধ্যান করি অহরহঃ তোমার চরণ ॥ 
যোর মন প্রাণ লযে যেন কোন জন। 
তোমার দেহের মাঝে কবেছে আপন ॥ 
নিমেষের বিরহেতে বনু কউ হয। 
বিরছের নামে হ্য যাতন। উদ | 
এবপ বিলাপ করি রাধিকা তখন । 
কৃষ্ণের চরণ ধরি করিল বোদন ॥ 
রাধিকারে জ্রোড়ে লযে কৃষ্ণ অতঃপর । 
বলিলেন নানাবিধ বাকা হিতকর ॥ 
বুধ! শোক কর দেবি কিসের কারণ। 
আধ্যাত্বিক যৌথ-কথা করহু শ্রবণ ॥ 
আমার আধেষ-ূপে ব্রহ্ধাণ্ড বিরাজে। 
আধার ব্যতীত কোথ! আধেষ না রাজে ॥ 
ফলের আধার পুজ্প হের অনিবার। 
পল্পব আবার হের পুষ্পের আধার ॥ 
শাখা পে আধার হয যত পল্পবের | 
বুক্ষেবা আধার হয শাখা-নমুহের ॥ 
অন্থব সদাই হ্য বৃক্ষের আধার । 
অন্কুব আধাব অসি ভুল নাহি তার ॥ 
অগ্ভির আধাব পৃথী জেনো অনিবাব। 
পৃর্ধীর আধাব হুধ অনস্ত আবার ॥ 
রাজ-_-২ঃ 


চে হি সেটি রাজি ক শর প্র 


শ্র বরাক কি জ। পা ২ পি ১ আত সি প্র পর সক উদ 


৩৬৯ 








অনস্ত আধাব রূপে কচ্ছপ বিরাজে। 
কচ্ছপ আধাব বু ভূমগ্ডল-মাঝে ॥ 

বাযুর আধার আমি হই সর্ববঙ্ষণ | 

আমার আধার তুমি জানে সর্বজন ॥ 
তোমাতে ন্ষিত আমি করি অবস্থান । 
গ্রিভুঘনে কেহ নহে তোমার সমান ॥ 
গ্রকৃতি ঈশ্ববী ভূমি ভুবনমোহিনী | 

তুমি নিত্য ত্রিগুণের আধার-রূপিণী | 
নির্ধিকার আত্মা আমি নিরীহ সদাই । 
তোমারে ছাড়িঘ। মোর কোন শান্তি নাই ॥ 
দেহ ভিম আত্মা কড়ু রহিতে ন পারে। 
আত্মা ভিন্ন দেহ কড়ু রছিবারে নারে | 
শুন রাধে, বুথ। শোক কর পরিহার । 
তোমাতে আমাতে নাছি ভেদ কভু আর ॥ 
বীজের স্বরূপ মোর! সংসার ভিতরে । 
আমার আধার তুমি চিবকাল ধরে ॥ 

যেই স্থানে দেহ আছে, আজ্মা! সেই স্থানে । 
দেহ আতা! মাঝে ভেদ নাহি কোনখানে ॥ 
ঘবলত। যেইরূপ ক্ষীর-মাঝে রষ। 

অগ্নির দাহিক1 শক্তি সেইরূপ হয ॥ 
জলেতে যেরূপ শৈত্য করে অবস্থান । 
সেরূপ তোমাতে আমি রহি ব্ছ্িমান ॥ 
শুন শুন বিনোদিনী কহি আমি তাই। 
আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ 

আম] ভিন্ন তুমি রহ নির্জীবের মত। 

তোম। ভিন্ন আমি রহি অদৃশ্য সতত ॥ 
তোম। ছাড়া হুজনেতে সক্ষম না হুই | 

শুন নতি, নিবন্তর তৌম। কাছে রই ॥ 
তুমি নিত্যা, তৃমি সত্য, ভুমি সনাতনী । 
সবার আধার-রূপ। গ্রকৃতি রমণী ॥ 

লপ্ঘনী বাণী সবে মোর গ্রাণতুল্য। হয | 
তুমি মোর প্রাণাথিকা সকল সময় ॥ 

যত দেবদেবীগণ সম্মুখে বিরাজে। 

তুমি দেবি বিরাজিছ মোর বক্ষ-মাঝে ॥ 


৩৭০ ্ীরীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শুন রাধে, বুথ! শোক কর পরিহার। ূ সভার খাঝারে যত গোপগোগীগণ । 


বৃষভানু-গৃছে যাও পুথিবী-মাঝার ॥ 
কলাবতী-জঠরেতে যাও তুমি প্রিষ! । 
বাযু দ্বারা গর্ভ তার রোধ কর গিয়া ॥ 
দশ মান কাল গত হ'লে তারপরে । 
আবিভূতা। হও তুমি শিশু রূপ ধরে ॥ 
অযোনিসম্ভবা-রূপে জন্ম তুমি লবে। 
অযোনিসভ্তব-রূপে মোর জন্ম হবে ॥ 
তোমা সহ নিজে আমি যাইং ভূতলে। 
আমারে পাইবে তুমি গোঁপনারী কোলে ॥ 
দুর্রধঘ কংসের ধ্বংল অবশ্ঠট করিব। 
নরকুলে এই হেতু জনম লইব ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইলে আমি জনক আমার । 
রাখিয়৷ আনিবে মোরে গোকুল-মাঝার ॥ 
নন্দপুত্র বলি আমি হব পরিচিত। 
বশোদার স্নেহে হব লালিত-পালিত ॥ 
তারপর বৃন্দাবনে গিষ। অনিবার। 
তোমার সহিত আমি করিব বিহাব ॥ 
তিনসপ্ত শতকোটি গেগীদের লযে। 
গ্বোকুলেতে অবতীর্ণ হও তুমি প্রিষে ॥ 
প্রিষফতর গোপগণ অতি ত্বরা ক'রে। 
আমার সহিত যাবে ব্রজে ভ্রীড়া-তরে ॥ 
আমার বচন প্রিষে করহ শ্রবণ। 

শোক না করিবে কু ভুমি অকারণ ॥ 
দ্রুতগতি যাও তুমি অবনী মূঝার। 
আমার বচন কতু নহে খণ্ডিবাব ॥ 
নির্ভষ হদযে যাও মানব-ভবনে। 
আমিও যাইব সেখ! তোমার কারণে ॥ 
আবার ভূতলে মোরা একত্রে হইব । 
তৌমার সহিত লীল! আনন্দে করিব ॥ 
এই কথ। সভামাঝে বলিযা তখন। 
মৌনী হয়ে রছিলেন শ্রীমধুসুদন ॥ 
অনন্ত ও ব্রহ্ম! শিব লক্ষ্মী সরন্বতী । 
শ্রীহরির স্তব করে ভক্তিভবে অতি ॥ 





হরিরে প্রণাম করি করিল ত্তবন | 
কাদিতে কাদিতে রাধ! বিরহ-ব্যথাষ। 
শ্রীহরির স্তবস্ত্রতি করিল সেথায ॥ 
পুনরাষ হরি তারে দিলেন প্রবোধ। 
কীদিও না রাঁধ! মতি, মোর অনুরোধ | 
স্থির হও প্রাণাধিকে কি ভষ তোমার । 
বুথ! চিন্তা ভূমি দেবি কর পরিহার ॥ 
আমি বর্তমানে কভু নাহি তব ভষ। 
তুমি আমি একরূপ নকল ন্ময ॥ 
তথাপি তোমার কিছু অমঙ্গল আছে। 
শুন শুন দেবি তাহ! কহি তব কাছে ॥ 
ভ্রীদামের অভিশাপে অতি ছুব্বিষহ। 
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিবহ ॥ 

সে সময় মথুবাতে করিব গমন | 
করিব পিতার সেথা বন্ধন-মোচন ॥ 
মালাকার তন্তব'্য কুব্সিক! সব র। 
কারাগার হতে আমি করিব উদ্ধার | 
যবনরাজের আমি করিব নিধন। 
তারপর মুচুকুন্দে করিব রক্ষণ ॥ 
সেথায করিষা! আমি ছ্বারকা-নির্মাণ। 
যুধিতটির কাছে শেষে করিব প্রস্থান ॥ 
তারপর যুধিতিব-সভা-ম'ঝে গিষা । 
রাঁজসূষষজ্ঞ তার আসিব দেখিয়া ॥ 
যোড়শ সহল্্র কন্তা করি পরিণয | 
শত্রুর দমন আমি করিব নিশ্চয় | 
মিত্রের করিব আমি বহু উপকাব। 
বাণপুরী দগ্ধ হবে হন্তেতে আমার ॥ 
বাণ-হস্ত-ছেদ আমি করি তারপর। 
পারিজাত হবণেতে যাইব সত্বব ॥ 
অনন্তর মুনিদের করিতে দর্শন । 

নানা তীর্থ মাঝে আমি করিব গমন | 
তারপর পিতৃবজ্ঞ কবি সম্পাদন । 
তৌমাব সহিত পুনঃ করিব মিলন ॥ 


শ্রীরৃষ্ণজন্মথণড। 


৩৭১৯ 


অতঃপর আমাদের বিচ্ছে না হবে। ূ চলিতে চরণ বাঁধে বাক্য নাহি মুখে। 


চিরকাল রাধে তুমি মোর বক্ষে রবে | 
ব্রধামে দুইজনে যাব পুনর্ববার । 
মনম্্রখে নানা। ভাবে করিব বিহার | 
বিচ্ছেদের কালে সখি ন! হবে বির্হ। 
স্ব্নযোগে তব সনে মিলিব প্রত্যহ ॥ 
এরূপে হরণ করি বন্ধার ভার । 

দৌছে মিলে গোলোকেতে আসিব আবার॥ 
আসিবে গোলোকে পুনঃ গোপগোপীগণ। 
নারায়ণ বৈকৃষ্ঠেতে করিবে গমন ॥ 
লক্ষ্মী আর সরম্বতী তার সাথে রবে। 
নিজ নিজ স্থানে যাবে দেব দেবী সবে ॥ 
গুন শুন বরাননে, বৃথ। কেন ভয | 
কহিলাম শুভাশুভ সকল বিষয ॥ 
ভ্রিভুবনে আমি যাহা করি নিরূপণ । 
কার সাধ্য আছে তাহ! করিতে খণ্ডন ॥ 
এই কথ বলি সেথ! কৃষ্ঝ ভগ্নবান্‌। 
বাধিকারে বক্ষে লষে করে অবস্থান ॥ 
ক্ষণকাল পবে হরি কহে দেবগণে। 
শিজ কা্য্য তবে যাও আপন ভবনে ॥ 
তারপর কছিলেন পার্ধবতীর গ্রতি। 
স্বামী পুত্র সহ যাও কৈলামেতে সতি ॥ 
মোর বাক্য মিথ্য। নাহি হবে কদাচন। 
কালক্রমে সব কার্য্য হবে সম্পাদণ ॥ 
গণেশ ব্যতীত আর দেবতা! সকলে । 
অংশ-রূপে অবতীর্ণ হবে ধরাতলে॥ 
হবিরে প্রণাম করি যত দেবগণ। 

নিজ নিজ অংশে করে ধবাতে গমন ॥ 
তাব্পর তগবান্‌ ঝাধিকারে কযু। 
বুষভানু-গৃহে ভূমি যাও এ সময় ॥ 
বন্থদেবালযে আমি যাব মধুরায। 
গোকুলে তোমার কাছে যাব পুনরাষ | 
শুনিয়! কৃষ্ণে বাক্য বাধিক! তখন । 
আসন্ন বিচ্ছেদ-ভযে কবিল রোদন ॥ 


হরিরে প্রণাম দেবী করে মনো ছুখে ॥ 
শ্রীহরির পানে রাঁধ! চাহে বারবার । 
ঝর্ঝর অশ্রু বরে নযনে তাহার ॥ 
ক্ষণে যাষ ক্ষণে দেবী করে অবস্থান । 
হরির ব্দন-হ্ধা। করে সতী পান ॥ 
শরতের চন্দ্রনম হরির বদন । 

কেমনে সে মুখ হতে ফিরাঘ নষন ॥ 
নিনিমেষ নয়নেতে চাহে তার পানে। 
কে বুঝিবে শ্রীরাধার কত ব্যথা প্রাণে ॥ 
সপ্তবার গ্রদন্ষিণ করিষা হরিরে। 
সপ্তবার প্রণিপাত করে দেবী ধীরে | 
কোটি কোটি গোপগ্োগী করে আগমন । 
হরিরে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
কিছুকাল পরে রাধা গ্রোপগোগী সাথে। 
ছরিরে প্রণাম করি আসিল ধরাতে ॥ 
বুষভান্ুগৃহে আসি রাধা জন্ম লয। 
তস্য গোপ-ৃহে জন্মে গোগী সমূদ্ষ | 
এদিকে বৈকু্ঠপতি কৃষ্ণ নীরাহণ। 
ক্ষীরোদসাগরশায়ী হরি সনাতন ॥ 
জগতের নাথ যিনি গোলোকবিহাবী | 
তিন দেহ মিলে তার! একত্রিত করি ॥ 
নরলোকে জন্ম লঘ মধুর! নগরে । 
বন্দে পুত্ররূপে দৈবকী-উদরে ॥ 

পূর্ব পুণ্যবলে মাতা দৈবকী সুন্দরী । 
সুতরূপে পাষ বিষ নারাষণ হরি ॥ 
দৈবকী ধন্মিষ্ঠা সতী অতি পুণ্যব্তী । 
দুষ্ট ভ্রাত। কংসহস্তে বন্দিনী সম্প্রতি ॥ 
বন্ুদেব সহ থাকে কংস কারাগারে । 
ছয়টি নন্দনে ধরে আপন জঠরে ॥ 
জম্মমাত্র কংস সবে বিনষ্ট করিল। 
সপ্তম গর্ভেতে মাত] কে জন্ম দিল ॥ 
কিভাবে বাচাবে সুতে ভাবিয়া না পায়। 
মনোভীব বুঝি কৃষ্ণ করিল উপায় ॥ 


৩৭২ শীপ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
দৈবকীর গর্ভ গেল রোহিণী-উদরে। ৃ সবিস্তারে সব কথা কহিব তোমা । 


বন্থদেব পত্রী সেও ধরিল জঠরে ॥ 
তাহার গর্ভেতে জন্মে বলদেব নাম। 
মূল কৃ অংশভূত পরিচয় রাম ॥ 
বলদেব জন্মমাত্র গোকুল নগরে । 
উলুধ্বনি জযকার পড়ে ঘরে ঘরে ॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের কথ! অতীব মধুর । 
যেই জন শুনে তার পাপ হুয দুর ॥ 


শ্রীকষ্+দন্মখণ্ডে ষপ্তুম অধ্যান সমাগু। 


ঞ& অ্রম অধ্যাক্স 
বস্ুদেব ও দৈবকীব পুর্বর্জন্ম পবিচয পুর্ব্বক উভবেব 
বিবাহ বর্ণন, কংস দ্বাব। ভাহাদেব গুত্রযটুকে 
নিধন, ব্রদ্ধাদি-কৃত শ্রীকষ্ধ-ন্োত্র, সংদ্দেপে 
ভগবানেৰ জন্মবুস্তাস্ত, বসুদেব-কত 
শ্রীকষ্ণ-স্তোত্র এবং গ্ররুতি- 
বৃভাস্ত কথন। 
নারদ কহিলা, গ্রভূ দেব নারাধণ। 
শ্রীকৃষ্ণের জম্মকথা! করুন বর্ণন ॥ 
প্রীহরির জম্মকথা৷ অতি ন্থমধূর 
শ্রবণ করিলে হয় জরা মৃত্যু দুর ॥ 
পুণ্যপ্রদ সে বৃত্তান্ত কহ মহাশয। 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুময ॥ 
কহ্‌ প্রভু, বন্ুদেব কাহার ননন। 
দৈবকী কাহার কন্যা, কহ নারায়ণ ॥ 
তাহাদের বিবাহের দেহ বিবরণ । 
ছষ পুত্র কেন কংদ করিল নিধন ॥ 
কোন্‌ দিনে ভগবান্‌ জন্ম লাভ করে। 
জানিতে ব্যাকুল অতি হইনু অন্তরে ॥ 
কৃপা করি নারায়ণ আমার নিকটে 
সবিস্তারে সব কথা কহ অকপটে ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন হে সুজন | 
তোমার নিকটে কিছু নাকরি গোপন ॥ 


শুনিলে সকল পাপ দুর হষে যায ॥ 
মহাত্মা কশ্ঠপ মুনি, শুন তপোধন। 
বন্ুদেব-রূপে করে জনম-গ্রহণ ॥ 
অদিতি দৈবকী-রূপে জন্ম লয এনে । 
শ্রীহরিরে পুভ্র-রূপে পাষ অবশেষে ॥ 
দেবশীঢ-উরসেতে মারিষা-উদরে | 
বন্থদেব পৃথিবীতে জন্ম লাভ কৰে ॥ 
দেবক নৃপতি ছিল আহুক-নন্দন | 
দৈবকী আসিষ! শেষে তীর কন্তা হন ॥ 
যছ্ুকুলাচার্ধ্য ছিল গর্গ-মুনিবর। 
বহুদেব সহ দেষ বিবাহ সত্বর ॥ 
তারপর সমারোহে বহদেব প্রতি । 
যৌতুক প্রদান করে দেবক নৃপতি ॥ 
অশ্ব আর স্বর্ণপাত্র করিল! প্রন্থান। 
রত্বময় দ্রব্য কত করে সন্প্রদান ॥ 

শত শত দাসদীসী সাথে দিল তার । 
আরে। কত দিল তারে দ্রব্যের সম্ভার ॥ . 
দৈবকী মোহিনী নারী অতি রূপবর্তী। 
বিভূষিতা অলঙ্কাবে রূপনী যুবতী ॥ 
শরতের চন্দ্রলম শ্রীমুখ সুন্দর | 
পর্ষবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
পদ্মঘম নেত্রদ্ষ অতি মনোহর । 

মু মৃদু হাস্য দেবী করে নিরন্তর ॥ 
ভ্রেলোক্যমোহিনী রূপ বণিব কেমনে । 
বন্থদেব তারে ল/ষে চলিল ভবনে॥ 
দৈবকীর ভ্রাতা কংস সাথে সাথে যায । 
সহস। আকাশবাণী শুনিবারে পায॥ 
শুন হে রাজেন্দ্র কংস, আমার বচন। 
দৈবকীর পুত্র তোম। করিবে নিধন ॥ 
অফ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান । 
সেই পুত্র হবে তব মৃত্যুর নিদান | 
গুনিষ! আকাশবাণী হয মহাভয়। 
দৈবকী বধিতে কংস সমুদ্যত হয় ॥ 


শ্রীকষ্জন্মথণ্ড। 


ইছ। দেখি বন্ুদেব অতি ভীত মনে । 
কছেন কংসের প্রতি বিনীত বচনে ॥ 
দৈবকীর কিব। দৌষ শুন নরপতি। 
ইছারে বধিলে হবে নরকেতে গতি ॥ 
ইহার অধম গর্ভে হবে যে সন্তান । 
সে সন্তান হবে তব মৃত্যুর নিদান ॥ 
গুন শুন নৃপবর ঘটে যদি তাঁই। 
দৈবকী বধিয়। বুথ। কৌন লাভ নাই ॥ 
হিংঅ জন্তু বধে হষ পাপ অতিশয়। 
অহিংসক অস্ত বধে আরে পাপ হয ॥ 
জীবহত্যা করে কু স্বেচ্ছা যে জন। 
ঘোরতর অপরাধী হইবে দে জন॥ 
তার শত গুণ পাপ শ্লেচ্ছবধে হুয। 
হত্যাকারী নিরন্তর নরকেতে রয ॥ 
শুর হত্যা কোনজন কভু যর্দি কবে। 
নরকেতে রষ সেই বছকাল ধরে ॥ 
গোব্ধ করিলে হয পাঁপ অতিশয | 
হত্যাকারী বহুকাল নরকেতে ব্য ॥ 
তার দশগুণ পাপ ব্রহ্মবধে হয। 
পত্থীবধে সেই রূপ হুষ পাঁপোদয ॥ 
দৈবকী ভগিনী তব শুন মহারাজ। 
তাহারে বধিলে হবে অতি পাঁপ কাজ ॥ 
স্বীয ভগিনীরে যদি হত্যা কর তবে। 
শতপত্ী হত্যা পাঁপে অপরাধী হবে ॥ 
এ ভব-ভবনে হের যত নর্গরণ। 

দান পূজা আদি করে স্বর্গের কারণ ॥ 
সাধুমুনি-বাধি ধত, তাঁর! অনিবার। 
জলবিহ্বলম দেখে এ ভব-নংসার ॥ 
ধার্টিক প্রবর তুমি জ্ঞানীর প্রধান 
আপন বংশের তৃমি ভাক্ষর.নঘান ॥ 
অনর্থক ক্রোধ তব কর পরিহাঁব। 
ভখিনীবে বধ তুমি কবিও না আব। 
উপনীত আছে হেথা বন সুধীজন | 
তাদের জিজ্ঞাসা তুমি কব হে বাঁজন। 


তুমি মোর বন্ধুজন, কি কহিব আর। 
তোমার নিকটে শুন মোর অঙ্গীকার ॥ 
অফ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান । 
তাহারে তোমার করে কবিব প্রদান ॥ 
তোমার মঙ্গল তরে শুন হে রাজন্‌। 
সকল সন্তান তোমা করিব অর্পণ ॥ 
বুথ ভব দুর কর, না! করিও ক্রোধ। 
ভতগিনীরে ক্ষমা কর মোর অনুরোধ ॥ 
কণ্ঠা-তুল্য প্রিয়তমা ভগিনী তোমার । 
তাহারে এবার তুমি কর পরিহার ॥ 
বন্গদেব এইরূপ কহিল যখন । 

ংদ রাজা ভগিনীরে ত্যজিলা তখন ॥ 
অনন্তর বন্ুদেব দৈবকীরে লযষে। 
অবিলম্বে আমিলেন আপন আলযে ॥ 
দৈবকীর গর্ভে হয ছধটি সন্তান । 
বন্থুদেব কংসবাজে করিল প্রদান ॥ 
ঘুচাইতে আপনার সকল বিপদ্‌। 
একে একে তাহাদের কংস করে বধ ॥ 
সপ্তম গর্ভের কালে কংন নরপতি। 
রক্ষক নিযুক্ত করে ভয়ে ভষে অতি ॥ 
সেই গর্ভ মাযাদেবী কবি আকর্ষণ 
রোহিণীর গর্ভ. মাঝে করিল! স্থাপন ॥ 
রক্ষিগ্ণণ সে সংবাদ জানিতে না পারে । 
গর্ত নষ্ট হইয়াছে কহিল রাজারে ॥ 
অম গর্ভের কাল আদিল যখন । 

গর্ভ প্রতি দৃষ্টি রাখে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আিলে দশম মাঁস দৈবকী যুবতী । 
পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্তণ হয় ঝপবতী ॥ 
দেখে কংন নর্পতি তাহাব ভখিনী ৷ 
বপেতে হযেছে ষেন ভুবনমোহিনী ॥ 
তেজোমধী মু্তি তার অতি মনোহর । 
প্রফুলপ অন্তরে দেবী হাসে নিরম্তর ॥ 
হেরিষ! তাহার এই রূপ অতুলন। 
মহাভবে অস্থরেন্্র ভাবিল তখন॥ 


৩৭ও 


৩৭৪ ী্রীত্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


এইবার দৈবকীর হবে যে সন্তান। 
সে জন আমার হবে মৃত্যুর নিদান | 
এই কথ| ভাবি রাজা ডাকে রক্ষিগণে। 
সাবধানে রাখিলেন তাদের ভবনে ॥ 
ক্রমে ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হ'ল যবে। 
দৈবকীর গর্ভকাল পূর্ণ হুল তবে। 
সম্তান-প্রসব-কাল আমিল যখন । 
দৈবকী জড়ের প্রা রহে অচেতন ॥ 
গর্ভ বাযু পূর্ণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
দৈবকীর হৃদযেতে করে অধিষ্ঠান ॥ 
গর্ভের যাতন! দেবী সহিতে না পারে। 
অতি কষ্টে রহে সতী গৃহের মাঝারে ॥ 
কড়ু উঠে কভু বসে, কু নিদ্রা! যাষ। 
বিশ্বস্তরগর্ভা দেবী অতি প্লেশ পায় ॥ 
দৈবকীর এই ভাব করিয। দর্শন 1 
ব্নুদেব শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 
ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল অভীত! 
আত্মীষ বাস্কব সবে হয উপনীত ॥ 
মেঘমুক্ত জ্যোৎশালোকে হাসিল আকাশ । 
অষ্ট প্রকারের মুছু বহিল বাতাস ॥ 
নিদ্রোঘোরে রক্ষিগ্ণণ হল অচেতন । 
সমবেত হইলেন যত দেবগণ ॥ 
ব্রহ্মা শিব ধর্মদেব আসিষ। তখন । 
গর্ভস্থিত ঈশ্ববের করিলা স্তবন ॥ 
অযোনী হে জগদৃধোনি অনন্ত অব্যয়। 
জ্যোতির স্বরূপ তুমি সকল লময় ॥ 
অন্থ সগুণ তুমি নিগুণ মহান্‌। 
নিরক্কুশ নির্বিকার তুমি ভগবান্‌॥ 
নিরাকার স্বেচ্ছাময় ভূমি পরাৎপর। 
তন্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর 
সর্বশ নুখন তৃমি সর্ববগুণাশ্রয় 
নিলিগু নিরীহ তুমি প্রভু দযাময 
ঢুখপ্রদ ভূমি প্রতু ছুর্ন-নাশক। 
মূঙ্গল-নাধার তুমি মঙগলদায়ক ॥ 


র নিরৃর্তহ নির্দোষ তুমি নিত্যনিরগীন। 


অগতির গতি তুমি বিপ্দ-ঞ্জন ॥ 
পরমাত্বরূপী তুমি বাণী পূর্ণকাম। 
স্থভগ ছুর্ভগ বিভূ তুমি গ্রাণায়াম ॥ 
বেদের স্বরূপ তৃমি বেদের কারণ। 
বেদাঙ্গ ও বেদবেত। তুমি সনাতন ॥ 
এইরূপে স্তবস্তরতি করি অবিরাম । 
ভক্তিভরে দেবগণ করিল! প্রণাম ॥ 
প্রাতঃকালে এই স্তব যে করে গঠন । . 
হরিপদে ভক্তিলাভ করে সেইজন ॥ 
এইরূপ স্তব করি যত দেবগণ। 
নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন ॥ 
আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে ঘন অন্ধকার । 
ঝর ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার ॥ 
নিস্তব্ধ মথুরাপুরী রাত্রি ঘিপ্রহর। 
মূভ্মূ্ঃ বজনাদ হয ভথ্কর ॥ 
হইবেন আবিভূর্ত কৃষ্ণ সনাতন | 
সুগ্রদন্ন হয় তবে যত গ্রহগণ ॥ 
অশুভ গ্রহের দল লুক্কাধিত রঘ। 
স্সিপ্ভাব ধরে যত দিকৃ-সমুদয় ॥ 
মন্দ মন্দ বহি যায় বায়ু হুশীতল। 
আকাশ হইতে ধারা ঝবে অব্রল | 
থাষি মনু যক্ষ আর দেবদেবীগণ,। 
সকলেই হইলেন আনন্দে মন ॥ 
অপ্দরীরা নৃত্য করে প্রফুল্ল অন্তরে । 
মনোহর গান করে যত বিদ্ভাধরে ॥ 
নদী যত মহান্থখে প্রবাহিত হয | 
ছুতাশন গ্রচ্থলিত হয় সে সময় ॥ 
বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুর । 
মুদক্ ছুন্দুতি বাজে অতি স্থমধুর ॥ 
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠে অনিবার | 
শঙ্ছের মধুর শব্দে মুধধ চারিধার ॥ 
হরিধ্বণি বারবার উঠে ঘবে ঘরে। 
মথুরাবাসীর মনে আনন্দ না ধরে 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৩৭৫ 


চিকককককককক কর ক ০ 


অনন্তর ভগবন্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
দৈবকী-জঠর হতে আবিভূতি হন | 
কিবা অপরূপ রূপ অতি জ্যোতির্দয়। 
কমনীধ সেই মুক্তি বর্ণিবার নয ॥ 
ঘিডুজ মুবলীধারী, কিব। শৌভ। তার। 
কর্ণেতে কুগুল তার শোজে চমৎকার ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র অতি মনোহর । 
ন্ব-জলধব-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
নুনজ্জিত ভগবান্‌ রত্ব-মলক্কারে। 

সু মুছু হাস্ত হরি করে বারে বারে ॥ 
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ অপরূপ অতি | 
ক্ষণে ক্ষণে দেহ ছাপি উঠিতেছে জ্যোতি ॥ 
শবতের চন্দ্রসম শ্রীমুখ সুন্দর | 
বিশ্বফলসম তাঁর ওষ্ঠ ও অধর | 

মযুরের পুচ্ছরাজি শিরে শোভা পাষ। 
রংত্বর নির্দিতি চড়া শোভিছে মাথায় ॥ 
মধ্যদেশ মুবঙ্ষিম, ভ্িভঙ্গ শরীর । 
বনমাল। বিরাজিত গলেতে হরির ॥ 
অনভ্ত কিশোর রূপ কিবা শোভাময | 
দৈবকী-উনর হ'তে হরি জন্ম লয় ॥ 
ভীহরিরে সম্যুখেতে করিষা দর্শন | 
দৈবকী ও বন্থদেব বিম্মযে মগ্ন ॥ 
অশ্রপূর্ণ নযনেতে ভক্তিসহকারে । 
বহুদেব ছবি স্তব করে বারে বারে ॥ 
ভূমি প্রভে! অতীক্্িষ অব্যক্ত অক্ষষ | 
নিপুণ নিলিপ্ত তুমি প্রভু দযাময ॥ 
প্রমাত্মুরূগী তৃষি কৃ মনাতন। 
স্বেচ্ছাময সর্বববপ বিপ্দ্রভগ্গন ॥ 
সকলের ধ্যানাবাধ্য পরম ঈশ্বর । 
স্বেচ্ছারূপধারী ভূমি ওহে পবাৎপর॥ 
স্থদতম কভু তুখি, সুন্মৃতম কভু | 
প্রকৃতি ঈশ্বর তুমি জগতের প্রভু ॥ 
প্রাকৃত পরমত্রহ্ধ সবার ঈশ্বর। 

সবার আধাব তুষি হও নিরন্তব ॥ 





সর্ববরূপ তুমি প্রভূ, ছুমি নিরাকার | 
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥ 
অনন্ত প্রভৃতি ধার স্তবনে অক্ষম। 
কিরূপে তাহার স্তবে হইব সক্ষম ॥ 
সর্যতী তবস্তব করিতে না পারে। 
কেমন করিয়া স্তব করিব তোমারে ॥ 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন দক্ষম না হয়। 
চতুর্ুখে অমমর্থ ব্রহ্মা মহাশষ ॥ 
গণেশ ধাহার স্ব করিতে না পারে। 
কেমন করিয়। স্তব করিধ তাহারে ॥ 
মুনি মনু খষি আর যত দেবগণ। 
স্বপ্নযোগে ধাব কড়ু না পা দর্শন ॥ 
শ্রুতি ধাঁর স্তবস্তুতি কবিতে না পারে। 
তাহার চরণে আমি নমি বারে বারে ॥ 
তুমি প্রভু ভগবান্‌, তুমি সনাতন । 
মনোহর শিশুবপ করিলে ধারণ ॥ 
বনুদেব-কৃত এই স্ব যেই জন। 

তিন সন্ধ্যা ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥ 
কৃষ্ণেব চরণে তার তক্তি-লাভ হবে । 
তার মন নিরন্তর হরিপদে রবে ॥ 
গুণশালী পুভ্রলাভ হবে সুমিশ্চয । 
বিদুরিত হবে তার বিস্ব-সমুদয ॥ 
বন্থদেব-কৃত শব করিয! শ্রবণ । 

প্রসন্ন বদনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
পূর্বজন্মকৃত তব তপস্তার ফলে। 

তব পুভ্র-রূপে আমি আপি ধবাতলে ॥ 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর। 
তেমার মঙ্গল হবে কিছু নাহি ভব ॥ 
পূর্ববজন্মে খ্যাত তুমি ছিলে পুঙ্ি নামে। 
প্রজাপতি-রূপে পরে এলে ধরাধাণে ॥ 
এই তপস্থিনী ছিল তোমার কামিনী । 
মহাসতী ছিল দেবী ভূবনমোহিনী ॥ 
বহুবর্ধ ভূমি মোরে করি আরাধনা | 
মোর সম পুত্র ভূমি করিলে প্রার্থনা ॥ 


৩৭৬ ীপ্রীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


মোর সম কেবা আছে এ তিন ভুবনে । 
পুজ-রূপে নিজে আমি তোমার ভবনে ॥ 
কশ্টাপ-রূপেতে তুমি আদিলে ধরায়। 
অদ্দিতি-ূপেতে তব কামিনী জন্মীয ॥ 
বহুদেবরূপে তুমি জম্মিলে এক্ষণে । 
অদিতি দৈবকীরূপে আসিল ভুবনে | 
পৃর্ধেবে আমি একবার অদিতি-উদরে | 
বানের রূপ ধরি আসি ধবাস্পরে ॥ 
পুনরাষ তোমাদের তপস্তার ফলে। 
পুত্ররূপে আমিলাম এই ধরাতলে ॥ 
আমারে পুত্রের রূপে পাইলে যখন | 
জীবন্মুক্ত হবে তুমি শুন তপোধন ॥ 
শুন তাত, কহি আমি অতি সঙ্গোপনে | 
আমারে রাখিয়। এম যশোদ। ভবনে ॥ 
মাধাদেবী কগ্ঘা-রূপে বিরাজে সেখাষ | 
আমারে রাখিয। তারে আনহ হেথাঁষ ॥ 
এই কথা বলি হুরি শিশুরূপ ধরে। 
নগ্ন-রূপে পড়ে রূষ ভূমিব উপরে ॥ 
শিশুর রূপেতে আলো! হয কারাগার | 
পুব্র কোলে লয় মাত। আনন্দ অপার ॥ 
শিশুরূপে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হন। 
অপূর্বব তাহার লীল! না যায কথন ॥ 
এই কৃষ্ণনামে হয় বিপদ্‌ উদ্ধীর। 
দিবানিশি এই নাম জপ অনিবার ॥ 


$ শ্রীরষ্ককে লইয়া বন্দেবেব নন্দালয়ে গমন। 
বিঞুর মায়াষ মুগ্ধ বন্থদেব হয। 
স্বগ্ননূম মনে হয় সমস্ত বিষয় ॥ 
কৃষ্ণের মাঁযায মুগ্ধ হয চরাচর | 
দ্বারেতে প্রহরীবৃন্দ ঘুমেতে কতির ॥ 
সাড়া সংজ্ঞ! নাই দেছে অচেতনপ্রাষ। 
কারাগার দ্বারে সবে ভূমিতে লুটায ॥ 
বন্থদেব শিগুপুত্রে লইলেন ভুলে। 
দৈবকীর ক্রোড় হতে আপনার কোলে ॥ 


ছুঃখেতে পরাণ কাদে মাত! দৈবকীর। 
পিতার ছু'চোখে বছে বেদনার নীর । 
বহু কষ্টে ধৈর্য্য মনে করিধ। ধারণ। 
বন্দেব ধীরে ধীরে করেন গমন ॥ 
ঘ্বারদেশে রক্ষিগণ অচেতন প্রা । 

তাই কোন কিছু তার! জানিতে না পাষ॥ 
তমনা-আচ্ছন রাত্রি গা অন্ধকার । 
কোন দিকে কিছু দেখ! নাহি যায আর। 
বিদ্যুৎ চমকি তবে আলোকিত কবে। 
সে আলোকে বন্থদেব চলিবারে পারে ॥ 
এদিকে মুযল্ধারে বৃষ্টিপাত হয়। 

পুত্রে রক্ষা হেতু হয চিন্তার' উদয় । 
অনন্তবাস্থীকি তবে ছত্রের আকারে। 
শিশুর মন্তকে থাকি তারে রক্ষা করে ॥ 
যমুনার তীরে আসি পথ নাহি পাষ। 
শিবারূপে যোগমায়। আসেন তথায ॥ 
আগে শিব। চলে পিছে বন্দে তাব। 
অনাযাসে যমুন! মে হইলেন পার ॥ 
শিশুরে লইষ। ক্রোড়ে অতি সঙ্গোপনে। 
বহ্ৃদেব যায় চলি নন্দের ভবনে ॥ 

ধীরে ধীরে গিয়! সেথ| দেখিবারে পাষ। 
যশোদ। দৃতিকাথৃহে গাঢ় নিদ্রা যায ॥ 
ঘুমে অচেতন যত ব্রজবাসিগণ। 

নন্দ আদি সকলেই নিদ্রায় মগন ॥ 
বখ্দেব হেরিলেন সৃতিকা-ভবনে । 

কন্যা! এক ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহরি। 
জ্যোতির্দ়ী মুর্তি তার অতি চমৎকার ॥ 
উ্ধাভাগ্ে সেই কণ্া করে নিরীক্ষণ । 
হেরিয শ্রীবন্দেব বিস্মযে মন ॥ 
বালকে রাখিয়। স্থো সেই কন্তা ল'ষে। 
শীত্র আসে বহৃদেৰ আপন আলয়ে ॥ 
দৈবকীব গৃহে খিয়া বনুর্দেব পরে। 
ুত্স্থানে সেই কন্যা রাখে সমাদরে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথড | ৩৭৭ 


মহামাযারূপিণী সে কন্তা মনোহর । 
দৈবকী তাহারে কত করিল আদর ॥ 
উচ্চেঃম্বরে কাদে কন্া, না শোনে বাবণ। 
ক্রন্দন শুনিষ! জাগে যত রক্ষিগণ ॥ 
গীত্রোথান করি মবে বালিকাঁরে ল'যে। 
অবিলম্বে যাষ ছুটি কংসের আলষে ॥ 
দৈবকী ও বন্থুদেব ব্যাকুল অস্তবে। 
তাহাদের পিছে পিছে যায ত্বরা কবে ॥ 
কন্তাৰে হেরিযা কংস অতি ক্রোধভবে। 
নিক্ষেপ করিতে যাষ কঠিন প্রান্তরে ॥ 
দৈবকী দেখিয। তাহা অতি ছুঃখ মনে। 
বলিলেন কংদরাজে কাতর বচনে ॥ 
তৃমি অতি জ্ঞানী-গুণী অতি সদীশয। 
ইছার হননে বল কিবা ফল হয় ॥ 
আমাদের ছয পুত্র করিলে ন্ধিন। 
বালিকারে বধ তুমি কর কি কারণ ॥ 
জগতে ঘোধিবে তব কাপুরুষ নাম। 
কন্ত! হৈতে হয ভীত যেই গুণধাম ॥ 

দষ। মায়। কিছু তব অন্তরে কি নাই। 
ইছাতে কি ফল তব কহ তুমি তাই ॥ 
অতএব মোর বাক্য কর অব্ধান। 
নিতান্ত অবল! কন্! দেহ পরিত্রাণ ॥ 
এত বলি সকাতরে দৈবকী তখন। 
মনোছুঃখে বারংবার করিল রোদন ॥ 
দৈবকীরে কহে তবে কংস নবপতি। 
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥ 

এ জগতে কিছু নাহি হু অসম্ভব । 
দৈবযোগে এ সংসাবে হ'তে পারে সব॥ 
পর্বত বিন হয় ক্ষুদ্র তৃণ দিষা | 

তুচ্ছ কীট শার্দদ লেরে ফেলিছে হানিয| | 
শিশুস্তে মহাবীর ধ্বংস হ'তে পারে । 
সামান্ত মুষিক পারে হানিতে মার্ডাবে ॥ 
তুচ্ছ ভেক সর্পে পাবে করিতে নিধন । 
সাগর শুষিতে পারে দীপ্ত হুতাশন | 


মি 


পূর্ববকালে একজন ত্রান্মণ-সন্তান। 
সমস্ত সাগবজল কবেছিল পান ॥ 
বিধাতার গতি কেহ বুঝিতে না পারে । 
দুর্জয় শ্রীভগবান্‌ এ তিন সংসারে ॥ 
এই কপ্তা পারে মোরে করিতে নিধন। 
অবশ্য ইহারে হত্যা করিব এখন ॥ 

এই কথা বলি কংস ল'যে বালিকারে। 
উদ্যত হইল তারে বধ করিবাবে ॥ 
তাহ! দেখি বন্থদেব কহিল তখন | 
বুথ কেন বালিকাবে করিছ নিধন ॥ 
কন্যা ছৈতে তব হানি না হবে কখন। 
দয়! কবি কন্যা মোরে করহ্‌ অর্পণ | 
বন্থুদেব কংসে কছে এরূপ যখন | 
অকম্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 
সাবধান সাবধান কংস নর্পতি | 
বুঝিতে ন! পার তুমি বিধাতার গতি ॥ 
অতিশ মৃঢ় তুমি হবে সর্ববনাশ। 

বৃথা এই বালিকারে ক'রে! ন! বিনাশ ॥ 
তোমারে বধিবে যেই শুন'মহারাজ | 
অন্য স্থানে সেই জন করিছে বিরাজ ॥ 
এইরূপ দৈববাণী করিষা শ্রুবণ। 
বালিকারে কংস ত্যাগ করিল তখন ॥ 
দৈবকী ও বস্দেব পাইঘ। কন্তারে। 
হৃদযে ধারণ দৌোহে করিল তাহাবে॥ 
তারপর আনি তারে আপন ভবনে । 
ফুল্ল মনে ধন দান করে বিপ্রথণে ॥ 
পবম৷ প্রকৃতি সেই কন্তা৷ অদ্বিতীযা । 
কালক্রমে হইলেন ছুর্ববাপাৰ শ্রিয। ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুমষ। 

শ্রবণ কৰিলে হয বহু পুণ্যোদয ॥ 
স্মধূব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ। 

জবা মৃত্যু নাহি হয করিলে শ্রবণ। 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার । 

থে জন জব করে মুক্তি হয় তার ॥ 


৩৭৮ শীতরীত্রক্ম বৈধর্ত-পুরাণ | 





উ নবস অধ্যায় 
জন্মাষ্টনী ব্রতাদি-নিবপণ। 


নারদ কহিলা' প্রভু হরি নারায়ণ । 
কহিলাম শ্রীকৃষ্ের জন্ম-বিবরণ ॥ 
এ জগতে সমুদয় ব্রত আছে যত। 
তাহার মাঝারে শ্রেষ্ঠ জন্মাই্ী ব্রত ॥ 
কৃপা করি মৌরে আজ কৃহ মহাশয় । 
ব্রতকালে ভেজনেতে কোন্‌ দোষ হয় ॥ 
জধন্তী-যোগের ফল হয বা কেমন | 
উপবাসে কিবা ফল বল নারাষণ ॥ 
নংযম পারণ আর ব্রতের বিধান | 
কৃপা করি মোরে আজি কহ ভগবান্‌॥ 
নারদের বাক্য গুশি কহে নারাষণ। 
বিস্তারিয়। কহি সব শুন তপৌধন ॥ 
গ্রথমতঃ সগ্ডমীতে হযে সুলংযত। 
হবিষ্য করি! কর এই মৃহাব্রত | 
পারণ-দিবলে পুনঃ হবিষ্য করিবে। 
অইমীতে সূর্্যোদষে শষন ত্যজিবে ॥ 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি তারপরে । 
স্হল্প করিবে পরে প্রফুল অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণের শ্রীতির তরে উপবাসব্রত। 
এই কথ। মনে মনে জানিবে সতত ॥ 
ভান্্রপদী অফীমীতে ব্রত যেই করে 
বনু পুণ্য হয় তার অবনী-ভিতবে ॥ 
মন্থাদি দিনেতে স্নান পূজনে যেমন । 
ভ'দ্রা্মী-ন্নানে পুণ্য হইবে তেমন ॥ 
এই দ্বিনে পিতৃগণে দেয যেই জল। 
শতবর্ষ গয়াঙাদ্ধ তুল্য হয ফ্ল॥ 
ব্রতদিনে নান আদি করি সমাপন। 
নির্দণ করিবে এক সৃতিকা-তবন। 
লৌহ খড়গ অগ্নি আদি করি আনয়ন। 


স্ুতিকা-গৃহেতে সব করিবে স্থাপন ॥ 





নাড়ী-ছেদনের যন্ত্র আনি তারপরে । 
যতনে রাঁখিবে সেই সুতিকার ঘরে ॥ 
ধাত্রীরূপা নারী এক চাই সে সময়। 
স্থপপ্ডিত একজন সেথা যেন রয় ॥ 
অফ প্রকারের ফল করিবে যোগাড়। 
মিউ খান দ্রব্য চাই বিবিধ প্রকার । 
জাতিফল নারিকেল দাড়িম্ব শ্রীফল। 
জন্বীর কুম্মাণ্ড আদি চাই এ সকল ॥ 
মধুপর্ক অর্ঘ্য বন পান্ধ ও আসন । 
জল শ্ধ্যা গন্ধ পুষ্প তান্গুল ভূষণ ॥ 
ধূপ দীপ নৈবেষ্ঠাদি ভ্রতকালে চাই। 
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিও সদাই ॥ 
প্রথমে করিষা ধীরে পার্দপ্রক্ষালন। 
পরিবে তাহার পর বিশুদ্ধ বন ॥ 
আপনে বলিয়া শেষে করি আচমন 
উচ্চারণ কর ধীরে স্বম্তির বচন ॥ 
স্থাপন করিয ঘট ভক্তি-সহকারে। 
তাহাতে পৃজন কর পঞ্চ দেবতারে ॥ 
অনস্তর সেই ঘটে তক্তিযুক্ত মন। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরে কর আবাহন ॥ 
দৈবকী যশোদা নন্দ যী বন্থদেক | 
বন্থন্ধবা ব্রহ্থ। বলী ব্যাস বলদেব ॥ 
অশ্বখামা হদূমান্‌ আর বিভীষণ। 
কৃপাচার্য্য আদি সবে কর আবাহুন ॥ 
তারপর একমনে ভক্তি-নহকারে | 
শ্রীহরির স্তবস্তরতি কব বারে বাবে ॥ 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান অতি মধুময। 
সনৎকুমারে কহে ব্রহ্মা মহাশম | 
্ীকুঞ্ণ বালকরূগী অতি মনোহর । 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
বিকশিত পন্মলম স্থন্দর বধন। 
পঙ্জের তুল্য তার যুগল নযন ॥ 
অনন্ত ও ব্রহ্মা শিব চিন্নকাল ধারে । 
একমনে শ্রীহরির নাম ধ্যান করে ॥ 


খধীন্জর মুনীন্্র আদি করে তার ধ্যান। 


ধ্যানযোগ্ে যোগী তাঁর অন্ত নাহি পান ॥ 


অচিস্ত্য অতুল তিনি কুষ্ণ সনাতন । 
ভক্তিভরে আমি করি তীহার ভন ॥ 
এইবপ ভগবানে ধ্যান করি ব্রতী । 
আরম্ত করিবে ব্রুত ভক্তিভরে অতি। 
দানমন্ত্র কহি তোম। শুন দিয়া মন | 
ব্রতকালে এই সব করিবে অর্পণ ॥ 
শুন শুন ভগবান্‌ হরি সনাতন । 
তোমারে প্রদান করি বিচিত্র আসন ॥ 
বন্ধি শুদ্ধ বস্ত্র তোমা করিনু প্রদান । 
চিত্রযুক্ত সেই বন্ত্র লহ ভগবান্‌॥ 
সব্ণপাত্রে অবস্থিত অতি স্থনির্মল | 
পাদপ্রক্ষালন-তরে দান করি জল ॥ 
মধু ঘুত দধি দুধ শর্করাদি যত। 
প্রনান করিয়! তোমা করি এই ত্রত ॥ 
দর্ববাদল শুরুপুষ্প অগুক চন্দন । 
কস্তরী প্রস্ৃতি তোমা! কবিনু অর্পণ ॥ 
স্থবামিত বিষ্ুতৈল করিনু প্রদান । 
কৃপা করি তাহা তুমি লহ ভগবান্‌॥ 
রত্বমঘ শয্য। তোমা করিনু অর্পণ। 
মেই মনোহর শয্য। কবহ গ্রহণ ॥ 
কম্তুরীর রসযুক্ত হবাসিত জল | 
ভক্তিসহকারে তোমা অপিনু মকল।॥ 
স্থগন্ধি কুমৃম তোমা কবিনু গ্রদান। 
তুষ্ট হযে তুমি তাহা লহ তগবান্‌। 
মিষ্ট দ্রব্য আর যত পঞ্চ মিউ ফল। 
তোমার চরণে আমি হপিন্ু সকল। 
লডডুক মোক দ্বৃত ক্ষীর মধু গুড়। 
ভক্ভিতরে আজি আমি অপিনু প্রচুর 
ক্ূরাদি স্থবামিত তান্থুল মোহন! 
ভক্তি-সহকারে আমি কবি নিবেদন । 
ম্বামিত আবীরাদি করিনু প্রদান। 
এই সব দ্রব্য তুমি লহ ভগবান্‌॥ 


স্ত্ীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


গ্রীতিকর গন্ধ ধূপ করিনু অর্পণ 
সন্তুষ্ট হইযা তুমি করহ গ্রহণ । 
দ্বীপ্তিকর দীপ তোমা করিনু প্রদীন | 
কূপ করি আজি তুমি লহ ভগবান ॥ 
তোমারে অর্পণ করি জল স্ুনির্মল। 
প্রদান করিনু তোখা নানাবিধ ফল ॥ 
নান। পুষ্প গন্ধযুক্ত গ্রথিত সুন্দর | 
রচন। করিন্ু এই মাল্য মনোহর ॥ 
স্ববাঁসিত পুষ্পমাল্য করিনু অর্পণ । 
কৃপ। করি দয়াময করছ গ্রহণ ॥ 

এই মত নান। দ্রব্য করি নিবেদন । 
তক্তিভাবে করিবেক শ্রীকৃষেে অর্পণ ॥ 
অধ্টফল নিবেদন করিবেক পরে । 
বংশবৃদ্ধি হেতু ব্রতী পৃজিবে ঈশ্বরে ॥ 
পুঙ্গাঞ্জলিত্রষ পরে কৰিয। ভকতি। 
অর্পণ করিয। পরে করিবে প্রণতি ॥ 
এইবপে সব বন্ত কবিষ! অর্পণ । 
আবাহিত দ্েবণে করিবে পূজন ॥ 
সথনন্দ কুমুদ নন্দ আদি গোপ্গণ। 
রাধিক1 ভারতী লঙ্গী ব্র্ধ। পথশনন ॥ 
গণেশ ফাত্তিক আর যত গ্রহগণে। 
পূজন করিবে পরে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
সকলেরে পৃজ। করি প্রণ।ম করিবে। 
ব্রাহ্মণগ্ণেরে ডাকি দরক্ষিণা্দি দিবে ॥ 
বিত্ত সাধ্য নাহি করি উপবাস করে। 
সর্বববিধ ফল তবে পাষ সেই নরে ॥ 
সর্বববস্ত এইভাবে করি নিবেদন । 
শ্রীকৃ্চ চরণ স্মরি করিবে অর্পণ ॥ 
এইরূপে পূজ। আদি করি সমাপন। 
শ্রীহরির জন্মকথ করিবে শ্রবণ ॥ 
কুশাসনে অবহ্থান করি ব্রতী জন। 
সযস্ত রজনীকাল কর জাগরণ ॥ 
প্রভাতে আহিকপূঁজা করি সমাপন। 
তক্তিভরে শ্রীহরিব করিবে পৃক্তন ॥ 


৩৮০ ী্রী্ষবৈবর্ভ পুরাণ । 





তারপর ত্রাহ্মণেরে ভোজন করাও । 
সর্বশেষে শ্রীহরির নাম গ্রান গাও ॥ 
নারদ কহিল প্রভূ হরি নারায়ণ । 
ব্রতের বিধান আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
জানিতে আমার বড় অভিলাষ হয। 
উপবাসে জাগরণে কোন্‌ ফলোদয় ॥ 
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্‌ পাপ হয। 
কৃপা করি মোঁরে আজ কহ মহাশষ ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন মহামতি | 
সবিস্তারে সব কথা কহি তব প্রতি ॥ 
জয়ন্তীযোগেতে যেই করে জাগর্ণ। 
সেই দিনে উপবাস করে যেই জন॥ 
কোটিজন্মাঞ্জিত পাঁপ দূর হয তার। 
সেই জন জীবন্মুক্ত হয অনিবার ॥ 
বোহিণীনক্ষত্রযোে শুন তপোধন। 
জনম গ্রহণ করে দৈবকী-নন্দন ॥ 
প্রিছরির জন্ম-কথ! অস্ত সমান । 
সাবাৎমর পরাণ্পর শোনে ভক্তিমান্‌ ॥ 
অর্থরাত্রে অধ্টমীতে নক্ষত্র রোহিণী | 
একত্র হইলে যুক্ত জন্মকাল মানি ॥ 
নেই মুখ্যকালে ঘটে কৃষ্ণের জনম। 
জীবন্মুক্ত হয জীব করিলে শ্রবণ ॥ 
ইহাকে জযন্তী বলি সর্বলোক জানে । 
উপবাস জাগরণ করে ভক্তিমানে ॥ 
সমস্ত পণ্ডিত মিলি অতি কুতুহুলে । 
কাল মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইহাকেই বলে ॥ 
বেদবাণী বলে ইহা! বেদবিৎ জন। 
উপবাস ব্রত আর রানি জাগরণ ॥ 
কোটি জন্মার্ড্িত পাপ ইহাতে বিনাশে। 
সর্ববছূঃখ দুর হয সন্দেহ না আসে॥ 
সপ্তমী সহিত ঘটে অষ্টমী মিলন । 
নেই তিথি অবশ্যই কবিবে বর্জন | 
কৃষ্ণের জনমক্ষণে ভক্তিযুক্ত মনে। 
পীঁলিবে জযন্তী বেদ-বেদাঙ্গ বিধানে ॥ 


জসিম ্সিপস্ী 





রোহিণী নক্ষত্র ঘবে হইবে অতীত। 
ব্রতের পারণ কর! বেদের বিহিত ॥ 
তিথি যবে অন্ত হবে দেখি সেইক্ষণ। 
হরিরে স্মরণ করি করিবে পারণ॥ 
উপবাস পারণেতে বহু পুণ্য হয । 
শুদ্ধির কারণ তাহা শুন মহাশষ ॥ 
ব্রত উপবাস যদি অন্গহীন হয়| 

কোন কালে হুষ নাহি তাহে ফলোদয় ॥ 
শান্ত্রমতে শ্রেষ্ঠ হয় দিবসে পারণ। 
অন্যথাব ফল নাহি হয কদাচন ॥ 
অতএব ব্রতী জ্ঞানী জানিবে সদাই । 
সাবধান মতে ব্রত পালিবে সবাই ॥ 
যামিনীতে কোনজন না কর পারণ। 
রোহিণী ব্রতের শুধু না আছে বারণ ॥ 
পূর্ববাহে পারণ শ্রেয়ঃ দেবতা অর্চন | 
রোহিণী ব্রতের আছে অন্য আচরণ ॥ 
বুধ কিংবা সোমবারে জযন্তী তিথিতে । 
ব্রত উপবাস কবে ভভতিযুক্ত চিতে ॥ 
পুনর্জন্ম লাভ আর ন! হবে তাহাব। 
নিশ্চিত জানিবে ইহ! শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ব্রত যদি নাহি করে ধনহীন জনে। 
উপবাস করে শুধু তক্তিযুক্ত মনে ॥ 
তাহার উপরে তুষ্ট হন সনাতন। 

বছ পুণ্য হয় তার শুন তপোধন ॥ 
জন্মামীরাত্রে যেই করে জাগরণ । 
তক্তিনহকারে ত্রত করে যেইজন ॥ 
শতজন্মার্জিত পাপ দুর হয তার। 
সেইজন মুক্তিলাভ করে অনিবার ॥ 
শুধু যদি উপবাদ করে কোন জন । 
অশ্বমেধ ফললাভ হইবে তখন ॥ 
কৃষ্ণজম্মদ্বিবসেতে যে করে ভোজন। 
্রদ্বহত্যা পাপে পাগী হয সেইজন | 
কোটিজন্মার্ডিত পুণ্য ন্ট তার হয । 


অবিশুদ্ধ রহে সেই সকল সময ॥ 


শ্রীকৃষফজন্মথণ্ড। ৩৮১ 


নিট ররর বা 


যতদিন চনত সুর্য বর্তমান রয। 
নরকে রহিবে সেই নাহিক সংশয ॥ 
সেই নরাধম পাগী আসি তারপরে । 
ভারতেতে বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপ ধরে ॥ 
ক্রমে ক্রমে গৃথবরাপে জন্মিবে সেজন। 
শৃকরের জন্ম শেষে করিবে গ্রহণ ॥ 
শ্বাপ্দ হইবে আর হইবে শৃীল। 
সর্পকাক-রূপে সেই রবে বহুকাল ॥ 
তারপর মানুষের রূপে জন্ম লবে। 
দরিদ্রের ঘরে সেই কুষ্ঠরোগী হবে ॥ 
ব্যাধ-রূপে জন্ম পরে লইবে সে জন। 
অতঃপর দস্থযদেহ কবিবে ধারণ ॥ 
বজক্‌ ও তেলীবপে জঙ্গিবে আবার। 
দেবুল ত্রাঙ্গাণ-রূপে জন্ম হবে তার ॥ 
উপবাঁণে অদমর্থ হলে কোন জন। 
অবশ্য করাধ যেন আাঙ্গণভোজন ॥ 
অথবা সাবিশ্রীষন্ত্র যেন জপ করে। 
প্রাণাযাম করে যেন বিশুদ্ধ অস্তবে ॥ 
ধর্মমুখে ব্রতকথ শুনিলাম যাহা । 
তোমার নিকটে আমি কহিলাম তাহা ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অতি স্থমধুব | 
শ্রবণ করিলে হুয সর্বব পাপ দূর ॥ 
সর্ব ছুঃখ দূরে যাঁষ, পুণ্য লাভ হ্য। 
অস্তিমেতে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চষ ॥ 
সংসারের তাঁপে দগ্ধ নরনারী যত। 
পুরাণের সুধা-পান কর অবিবত ॥ 
প্রাণে শাস্তি লাভ সবে করিবে প্রচুর। 
বিপদ্‌ ঘুচিবে সব বিশ্ব হবে দুর ॥ 
শ্ীকষণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যাষ স্মাপ্ত। 


পন নিরর 


ঠউ দশ্শস অধ্যায় 
নন্দ, বশোধা, বোহিণী এবং বলবাঁমেৰ 
জনমবৃততাস্ত। 
নারদ কহিলা, গ্রভৃ কি কহিব আর। 

শুনিলাম তব মুখে কথ! চমৎকার ॥ 
আরে! কিছু শুনিবারে বাসনা আমার । 
কৃপা করি সেই কথা কহ এইবার ॥ 
কৃষ্ণেরে আপন গৃহে পাইল যখন। 
কিরূপ উৎমব নন্দ করিল তখন ॥ 
নন্দের তবনে কৃষ্ণ কত কাল রয। 
সেই কথা মোরে আজ কহ মহাশষ ॥ 
শ্ীহরির বাল্যলীল! করহ বর্ণন। 
কোন্‌ প্রকারের কহ বৃন্দাবন বন ॥ 
রাধার নিকটে হরি করিল৷ যে পণ। 
কিবপে রাখিল তাহা কহ নারাষণ ॥ 
কিরূপ দেখিতে হয রাসেব মণ্ডল । 
সবিস্তারে সব কথা কহ অবিকল ॥ 
রামক্রীড়। জলক্রীড়া যত কিছু আছে। 
অনুগ্রহ করি প্রভু কহ যোর কাছে ॥ 
যশোদা রোহিণী নন্দ কত কাল ধরে। 
তপস্ত। করিষাছিল, কহ প্রভু মোরে ॥ 
হরিপূর্ব্বে বলদেব কোথায জন্মায় । 
প্রকাশ করিষ। তাহ! বলহ আমাষ ॥ 
কৃষ্ণ অংশজাত তুমি হরি নারাষণ। 
আরাধনা! করে তোমা যোনী খধিগ্রণ ॥ 
তোমাব মুখের কথা অযুত সমান। 

কহ প্রভু সুধামধ কৃষ্ণের আখ্যান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
তোমারে সকল কথা করি নিবেদন ॥ 
অনন্ত ও ব্রন্ধাদেব কাতিক গণেশ। 
ধর্ম কুম্দ আমি নৰ আর শ্রীমহেশ ॥ 
ভীকৃষ্ণের অংশজাত এই নয জন | 
শ্রীহবির ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ ॥ 


৩৮২ রীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


কৃষ্ণের অপূর্ব লীলা বর্ধিতে কে পারে। 


তাহার মহিমা কেহ বর্ণিবারে নারে ॥ 
আমরা ন! পারি তারে করিতে ব্ণন। 
কিরূপে বণিবে তারে যত স্থধীগণ ॥ 
বরাহ বামন কন্ধী বৃদ্ধ মীন আর। 
কপিল প্রভৃতি হয তার অবতার ॥ 
পূর্ণ অবতার হন নৃসিংহ ও রাম। 
শ্বেতদ্বীপে বিরাজিত দৌহে অবিরাম ॥ 
বৈকুষ্ঠধামেতে আর গ্রোকুলের মাঝ । 
পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ করেন বিরাজ ॥ 
রাধাকান্ত রূপে হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
গোকুলে ও গ্রোলোকেতে বিরাজিত রন ॥ 
কমলার কান্ত বপে বৈকুণ্ঠের মাঝ | 
চতুভূজবূপে হরি করেন বিরাজ ॥ 
তাঁহার মহিম! চিন্তা করে যোগ্িগণ | 
ভক্তগণ ধ্যান কবে তার শ্রীচরণ ॥ 
রোহিণী যশোদা নন্দ উগ্র তপস্তায়। 
কিরূপে হরিরে পাষ কহিব তোমাঘ ॥ 
পূর্বে নন্দ, দ্রোণ নামে ছিল তপোধন। 
তার পত্ী ছিল ধরা। শুন দিযা মন ॥ 
যশোদার রূপে ধরা! জন্ম লাভ করে।' 
রোহিণী বপেতে বন্দু আসে ধরা”পরে ॥ 
ইহাদের জম্মকথা করিব বর্ণন। 
বিচিত্র কাহিনী তাহ! গুন হে সুজন ॥ 
একদা ধরা ও দ্রোণ ভাবত-মাঝারে | 
আসিল প্রীগৌতমের আশ্রমের ধারে ॥ 
স্ুপ্রত। নদীর তীরে কৃষের কারণ । 
অফুত বৎসর তপ করে দুইজন ॥ 
তবুও কৃষ্ণের দেখ! তর! নাহি পায়। 
ভাবিযা আকুল অতি ক্ষীণ হয় কায ॥ 
ভাবে মনে যদি নাহি পাই কৃষ্ণধন। 
রাখিয়। কি ফল তবে এ ছার জীবন ॥ 
কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তাই বলে সকাতরে । 
কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও বারেকের তরে ॥ 





এত যে কঠোর তপ করিনু সাধন । 
তথাপি তোমার নাহি পাই দরশন ॥ 
জীবনেতে কিবা কাজ বলছে গৌঁাই | 
তোম। বিন! মৌর! আর কিছু নাহি চাই॥ 
কাতর বচনে তার! কৃষ্ে স্তব করে। 
সজল নয়ন আর ভততিযুক্ত করে ॥ 
হরির দর্শন তবু নাহি তার! পাষ। 
অগ্নিমাঝে প্রাণত্যাগ করিবারে যায ॥ 
সহস! আকাশবাণী শুনিল তখন । 
শুন শুন দ্রোণ, ভূমি আমার বচন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে ধার ধ্যান। 
যোগী মুনি ব্বপ্রে ধার দর্শন না পান ॥ 
তোমাদের পুত্ররূপে সেই মনাতন। 
জন্মাত্তরে গ্লোকুলেতে করিবে গমন ॥ 
অতএব মোর বাক্য করহ শ্রবণ । 

না কর জীবন ত্যাগ বুথ অকারণ ॥ 
তোমাদের মনোবাঞ্চ অবশ্য পৃরিবে। 
ধৈর্য্য ধরি কিছু কাল প্রতীক্ষা করিবে ॥ 
শুনি! আকাশবাণী আনন্দিত মনে । 
দ্রোগ আর ধর! ধায় আপন ভবনে ॥ 
গুনহ নারদ খষি কৃষ্ণ বিবরণ | 

যাহার শ্রবণে হব পাপের মোচন ॥ 
কৃষ্ণ-পিত। দ্রোণ এই পরজন্মে হয । 
ধরা সতী কৃষ্ণ-মাতা হইল নিশ্চয ॥ 
কালক্রমে দোহে জন্ম লষ পুনর্ববার | 
হেরিল! হরির মুখ গ্রোকুল-মাঝার ॥ 
যশোদা নন্দের কথা করিনু বরনি। 
রোহিণীর কথ] এবে শুন তপোধন ॥ 
দেব ও নরের পিত। কশ্বাপ হুমতি | 
প্রধান! ছুইটি পত্বী কদর ও অদিতি 
ভ্রযোদশ পত্ী মধ্যে ইহার। ছু'জন। 
গুণে-জ্ঞানে সর্ববভাবে শ্রদ্ধার ভাজন ॥ 
অদিতি গর্ভেতে জন্মে যতেক দেবতা । 
এইছেতু তিনি হন সর্ববদেব-মাতা ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথগু | ৩৮৩ 





অপরা রমণী যিনি কদ্দে নাম ধরে। 
পরম। সুন্দরী নারী খ্যাত চরাচবে ॥ 
একদ। অদ্দিতি তারে শাপ দান করে। 
পাঠালেন নরলোকে মানব মাঝারে ॥ 
এতেক শুনিযা। তবে বিধির নন্দন । 
হরিকে জিজ্ঞাসে সেই শাপের কারণ | 
নারদের বাক্য শুনি দেব নারাষণ। 
কহিলেন, গুন তবে সেই বিবরণ ॥ 
একদা অদ্দিতিদেবী হযে খতুমতী। 
বাদ পাঠায স্বামী কশ্যপের প্রতি ॥ 
তারপর খতু-ন্নান করি ফুল্লমনে | 
সজ্জিত হইলা! সতী বত্ের ভূষণে ॥ 
বেশভৃঘা করি দেবী বিবিধ প্রকার । 
দর্পণে নিজের মুখ হেরে বারংবার | 
ললাটে লিন্দৃববিদ্দু শোভে চমণকার। 
কর্ণেতে কুগুল দোলে কিবা শোভ। তার ॥ 
নানিকাষ গজমুক্তা! শোভিছে উজ্জ্বল । 
শরতের চক্্রনম বদনমগ্ুল ॥ 
পন্মমম নেত্রদ্ষ অতি সুদর্শন | 
তাহাতে করেছে দেবী কজ্জল রচন ॥ 
দাড়িম্ব বীজেব সম দস্তরাজি তার। 
মনোহর হাস্ত দেবী করে অনিবার ॥ 
সর্ধ্বদেহে অলঙ্কার শোভিছে স্থন্দর | 
পকবিহ্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
কামবাণে প্রগীড়িত তাহার অন্তর | 
পৃতি-আগমন-পথ চাছে নিরন্তর ॥ 
কিন্তু হী, সব আশ! ব্যর্থ তার হয়। 
দারুণ সংবাদ সতী পা সে সময ॥ 
অদিতি বারতা পাঁয় সহচবীমুখে। 
কশ্যপের সহ কন্দ্ধ ক্রীড়া কবে স্থখে ॥ 
কশ্ঠপের ক্রোড়ে কদ্ধ করিছে বিবাজ। 
শুনিযা তাহার যেন শিরে পড়ে বাজ। 
কামবাণে ব্যাকুলিত। অদিতি তখন । 
কন্ধার উদ্দোস্তে বলে কঠোর বচন ॥ 








| পাগীধমী কন্দ্র অতি মত্ত ব্যতিচারে | 


অভিশাপ আমি আজ দিলাম তাহারে ॥ 
দেবালষে রহিবার উপযুক্ত নয়। 
মানবযোনিতে গিয়। জন্ম যেন লষ ॥ 
নিরন্তর থাকিধেক নরের ভিতর | 
পতির অভাবে সদ] হইবে কাতর ॥ 
চবমুখে এই কথা কবিয়া শ্রবণ। 
অদ্দিতিরে কনর শাপ দানিল তখন ॥ 
অদিতি ধবাতে গিষ! ভরাযুক্তা হষে। 
জন্থা লাভ করে ফেন মানব-আলয়ে ॥ 
অঙঃপর নিজ ভাগ্য করিয। স্মরণ। 
কানাষা বলিল দ্র কশ্াপে তখন ॥ 
সতীনের অভিশাপে বক্ষ জ্বলে যাষ। 
তুমি না রাখিলে প্রভু কি হবে উপায॥ 
সান্তনা প্রদান করি কশ্যপপ্রবর। 
সন্বোধি কব্রেরে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 
শুন গুন স্ুহাসিনি করিও না ভঘ। 
তব সহ মর্ত্যে আমি যাইব নিশ্চয ॥ 
সেথায় হেরিবে তুমি শ্রীহরির মুখ । 
শগ্রমমা হও দেবী কবিও ন] দুখ ॥ 
এই কথা! বলি তাবে কশ্টাপ তখন 
অদিতির ভবনেতে করিল! গমন ॥ 
অদ্দিতির মনোবাঞ্ছা পুরিল এবার । 
দেবরাজ জ্ম্মিলেন গর্ভমাঝে তার ॥ 
অদ্দিতি দৈবকী-রূপে জন্মে তারপর | 
বোহিণী-ূপেতে জন্মে কন্ত্র অনন্তর ॥ 
বহুদেব-রূপে জন্মে কণ্ঠপপ্রবর। 

তার পুত্ররূপে হরি জন্মে অতঃপর ॥ 
গোপনীষ সব কথ! করিনু ব্ণন। 
বলরাম-জন্মকথা শুন তপোধন ॥ 
বলরাম-বূপে জন্মে অনন্ত মৃহান্‌। 
সহত্রটি ফণা যার শুন মতিমান্॥ - 
রোহিণী-রূপেতে পরে ধরাতে আসিয1। 
হইলেন কন্রাদেবী বহ্ৃদেবপ্রিযা! | 


৩৮৪ ীতীব্রঙ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 








ছুরস্ত কংসের ভয়ে গুন তপোধন। 
রোহিণ৷ গোকুল মাঝে করে পলায়ন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ। পেষে মায়! তারপরে । 
দৈবকীর গর্ভ রাখে রোহিণী-জঠরে ॥ 
সপ্তম সে গর্ভ রাখি রোহিণী-উদরে। 
মাযাদেবী কৈলাদেতে যায তাবপরে ॥ 
এইরূপে কিছুদিন কািল যখন। 
রোহিণী প্রনব কবে স্থপুজ রতন ॥ 
তপ্ত রজতের সম বর্ণ সুন্দর | 
কৃঝ-অংশরগী পুত্র অতি মনোহর ॥ 
্রহ্মতেজে জ্যোতির্ময় অতীব উজ্ছবল। 
শরতের চন্দ্রদম বদনমণ্ডল ॥ 

জন্মমাত্রে আনন্দিত হয় দেবগণ। 
স্বর্গেতে ছুদ্দুভিধ্বনি হয় অনুক্ষণ | 
চতুর্দিকে শঙ্খ বাজে, হব হরিনাম | 
স্র্গমাঝে জধধ্বনি হম অবিরাম ॥ 
উৎদব করিঘ। নন্দ আনন্দিত মনে। 
ধন দান করিলেন যত বিগ্রগণে ॥ 
ধাত্রী আমি বালকের নাড়ী ছেদ কবে। 
সিপ্ধ্রলে স্নান তারে করাইল পরে ॥ 
হুলুধ্বনি করে দেখ! যত গোগীগণ। 
গৌকুলের লোক ধত আনন্দে মগন ॥ 
ব্রাঙ্মণীগণেরে ডাকি বশোদা তখন। 
মছানন্দে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
এইরূপে বলরাষ গোঁকুলে জন্মায | 
কৃষ্ণের সমান পুজ্র কহিনু তোমায় | 
কৃষ্ণ আর বলরামে ভেদ নাহি হ্য। 
এক আত্ম! ছুই দেহে জানিবে নিশ্চয ॥ 
কুর্ধ-বলরামে যেই বিতেদ ভাবিবে। 
অনন্তনরক ভোগ অবশ্য করিবে ॥ 

এত শুনি জিজ্ঞাপিল নারদ হজন | 
নন্দপুজোৎসব কথ বলহু এখন ॥ 
নারাহ্ণ বলে তবে প্রফুল্ল অন্তরে । 
বহি আমি দেই কথ! গুন সবিস্তারে ॥ 


শ্রীকৃষ্জনমকথা অতি মধুময় । 
শুনিলে সকল পাপ দুরীভূত হয 
সখমোক্গপ্রদ তাহ! মঙ্গলজনক | 

জন্ম মৃত্যু রা আর বিশ্ব বিনাশক ॥ 
যেজন শ্রাবণ করে তভ্ভিঘুক্ত মনে। 
প্রীহরির দাস্ত ভক্তি পায় সেই জনে ॥ 


উ নন্দোতৎপব বর্ণন|। 


নারদেরে সম্বোধিযা কে নারাধণ। 
অপূর্ব কাহিনী এবে করহ শ্রবণ ॥ 
বন্থদেব নিঞপুত্র রাখি নন্দঘরে। 
নন্দের বন্তারে লযে আসে ত্বরা ক'বে। 
কন্যার সকল কথ! পূর্বের তপোধন। 
আমার মুখেতে তুমি কবেছ শ্রবণ | 
এক্ষণে কৃষ্ণের কথ! গুন মহাশয | 
ম্ঙ্গলজনক তাহ! অতি সুধাম্য ॥ 
বন্ুদেব স্বভবনে করিলে গমন । 
যশোদা ও নন্দ দোছে করিলা দর্শন ॥ 
মদনমোহন পুত্র অতি মনোহর । 
নব-জলধর-সম শ্বাম কলেবর ॥ 
শারদীষ-চন্দ্র-লম বদন তাহার । 
উর্দভাগে সেই পুন্র চাহে অনিবার ॥ 
নীল-ইন্দীবর-সম হ্থন্দর লোচন। 
ধ্ণে হান করে, ক্ষণে কৰিছে ক্রন্দন ॥ 
ধুলি-ধুসরিত দেহে দেই পুভ্রধন। 
বারে বারে হস্তপ্দ করে সঞ্চালন | 
পুত্রের মৌহুন কান্তি করিষা৷ দর্শন । 
যশোদা ও নন্দ হব আনন্দে মগন ॥ 
শীতল জলেতে স্নান করায়ে তাহারে। 
নাঁড়ী ছেদ করে ধাত্রী ষত্র সহকারে ॥ 
জষ জয ধ্বনি কবি যত গোপীগণ। 
নন্দের ভবনপানে করে আগমন ॥ 
বালকে দর্শন করি পূর্ণ হয সাধ। 
ক্রোড়েতে করিযা সবে কবে আশীর্বাদ ॥ 


২৮১৯২ 


বদন বিকৃত কৰি কবিধ চাৎকাব। 
হতনা বাক্ষমী পড়ে ভুঁমিব মাঝাঁব। 


চা 


সী ্  পস সর সা 


ক 


সিল 
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শ্রীকুষজন্মখণ্ড। ৩৮ 


তাও াাাাাাাাািপাাাাাপপিপাপাপাজাপাপাপ এসসি 


রূপের প্রশংসা তার করে কোন জন। 
কেহ তার বদনেতে করিল চুম্বন ॥ 
যেই জন তাঁর পানে চাহে একবার । 
ফিরাতে না পারে আর নযন তাহার ॥ 
এমন মোহন রূপ কে দেখেছে কবে। 
শিশু ল'যে কাড়াকাড়ি করে গোগী সবে ॥ 
কেহ তারে বক্ষে ধরে সোহাগের ভরে । 
মস্তকে বুলায় হাত প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
ন্নানাহার ত্যাগ করি গ্রোপিনী মকলে। 
হেরিতে শিশুর মুখ আসে দলে দলে ॥ 
স্নান সমাপন করি নন্দ তারপরে | 
বিশুদ্ধ বুগ্বল বস্ত্র পরিধান করে ॥ 
বিধিমত সব কার্য করি সমাপন । 
করাইল হৃ$মনে ব্রান্মণ-ভোজন ॥ 
বাজিল মঙ্গল বাগ্য অতি স্থমধুর | 
ধন দান নন্দ দবে করিল প্রচুর ॥ 
ধন রত্ব প্রবালাদি হীরা আদি যত। 
বিপ্র্ণে নন্দ দীন করে অবিরত ॥ 
সথবর্ণ কাঞ্চন রৌপ্য দুগ্ধ নবনীত। 
ধাস্য চিনি দধি মধু মিষ্টান্ন ও বত ] 
লড্ডক মোদক আদি করে বিতরণ। 
ভূমি গাতী ঘোটকাঁদি করিল অর্পন ॥ 
পুত্রের মঙ্গল তরে সৃতিকা-ভবনে। 
নিযুক্ত করিল নন্দ মন্ুজ ত্রান্ণে 
বেদপাঠ করে সবে নন্দের ভবনে । 
" সুমধুর হরিনাম উঠে ক্ষণে ক্ষণে | 
দেবতাব পূজ৷ করে ত্রাহ্গণ মকল। 
শ্রীহরির কীর্ভনাদি হয অবিরল ॥ 
* বৃদ্ধা ও বয়স্থা যত বিপ্রপড়ীগণ। 
নন্দের ভবনে সবে করে আগমন ॥ 
সকলেরে দে নন্দ নানা উপহার । 
ধন রত্র আদি দেঘ বিবিধপ্রকার ॥ 
শন্দের ভবনে আসে গো-পালিকাগণ। 
রৌপ্য বস্ত্র গাভী নন্দ করে বিতরণ ॥ 
রাজ-_-২৫ 


শীন্্রবিশীরদ আসে গণকের দল। 
শিশুরে আশিদ্‌ দবে করে অবিরল ॥ 
এইরূপে গোকুলেতে স্থখে দিন যায। 


| চন্দ্রকলা-নম শিশু ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥ 


যশোদা রোহিণী দেঁহে আনন্দিত মনে । 
সিন্দুর তাম্থুল ধন দে জনে জনে ॥ 
যশোদ! রোহিণী দুই হরষিত অতি। 
পেয়ে কৃষ্ণ বলরাম অগ্রতির গতি ॥ 
গোপ-গ্োপী সবে লভে আনন্দ অপার । 
কৃষ্ণ বলরাম নাম হুইল প্রচার ॥ 
রাম-কৃষ্ণ জন্মকথা যে গুনিবে কাণে। 
অনবদ্য ভদ্তিরস উছলিবে গ্রাণে ॥ 
বিদ্ দুরে যাবে তার, নাহি কোন ভয় । 
শাস্তিলাভ করিবে সে নকল সময় ॥ 
প্রীহরির জম্মকথ ভ্ধার সমান। 
যে জন শ্রবণ করে ভুড়ায় পরাণ ॥ 
শ্রীকষ্জন্মখণ্ডে ঘশম অধ্যাষ লমাপ্ত। 





উ একাদশ অখ/া 
গৃতনা! ব্ধ। 

একদিন সভামধ্যে সভানদ সনে। 
বমিযাছিলেন কংস স্বর্ণ সিংহাসনে ॥ 
মহস। আকাশবাণী শোনে নর্পতি । 
শুন শুন কংসরাজ, কহি তব প্রতি! 
তুমি অতি মৃটুজন কি কহিব আর। 
স্বীষ মঙ্গলের চিন্তা কর অনিবার ॥ 
তোমার করিবে যেই বিনাশ-দাধন। 
ধরণীতে জম্ম লাভ করেছে সে জন ॥ 
বহুদেব তার পুর রাখি নন্দ-ঘরে | 
তাঁর কগ্চ! নিজ ঘরে আন্ষন করে ॥ 
সেই কন্তা মহামায! কহিন্ু তোমায। 
বন্দেব পুভ্র-রূপে শ্রীহরি জন্মায় ॥ 


৩৮৬ রীতরীবরন্গবৈবর্ভ-পুরাণ। 


, তোমার বিনাশকারী সেই সনাতন । 
নন্দের ভবনে বৃদ্ধি হতেছে এখন ॥ 
দৈবকী-সপ্তমগর্ভে যেই পুভ্র রঘ। 
তাহারে আকৃষ্ট করে মাঁষ। সে সময ॥ 
রোহিণীর গর্ভে পরে করিল স্থাপন। 
সেই গর্ভে বলরাম জন্মিল তখন ॥ 
তোমার হনন তরে কৃষ্ণ-বলরাম। 
নন্দের ভবনে বৃদ্ধি পাষ অবিরাম ॥ 
স্থখে তুমি আছ রাঁজা, চিন্তা কিছু নাই। 
পরিণাম চিন্তা কর কছিলাম তাই। 
শুনিয়া আকাশবাণী কংদ নরপতি। 
পরিণাম ভাবি হয চিন্তামগ্ন অতি ॥ 
আহারাদি নরপতি করি পরিহার । 
নিজের মঙ্গল চিন্ত। করে অনিবার ॥ 
মুখে তার হাসি নাহি চিন্তামগ্ন মুখ । 
নিরন্তর করে ভযে ছুরু দুরু বৃক॥ 
কপালে লিখন কি যে ভাবিয়া না পায়। 
দিনরাত একমনে ভাবিছে উপায় ॥ 
বকের ভগিনী ছিল পৃতন1 নামেতে। 
তাহারে ডাকিয়া কহে সভার মাঝেতে ॥ 
প্রিয়তম! ভ্ী ভূমি শুন লে! পতনে ।, 
মোর কথা শুন, যাও নন্দের ভবনে ॥ 
আপনার স্তনে তুমি গরল মিশাও। 
নন্দের নন্দন-মুখে সেই স্তন দাও ॥ 
মায়াশীন্ত্র জান তুমি, সেই মাযাবলে। 
মানবীর রূপ তুমি ধর স্থকৌশলে ॥ 
রাক্ষদীর রূপ ভূমি কর পরিহার । 
নন্দের আলয়ে যাও আদেশে আমার ॥ 
ছরববাসার মন্ত্রবলে তুমি অনুক্ষণ | : 
সর্বত্র করিতে পার গমনাগমন ॥ 
ইচ্ছামত ধর রূপ বিবিধগ্রকার। 
মানবীর রূপে যাও গোকুল-মাঝার ॥ 
নিজের ভ্রাতার ইউ যদি তুমি চাঁও। 
নন্দ-পুত্রহত্যা-ভরে গোরুলেতে যাও | 


রা 


এইরূপ কথ৷ কহি পৃতনার প্রতি। 
বিরত হইল তবে কংস নর্পতি ॥ 
কংসেরে প্রণাম করি পৃতন! তখন। 
গোকুলের উদ্বেশেতে করিলা গ্রমন॥ 
পৃতনা রাক্ষমী ধরে মানবী-আকার | 
মায় অঙ্গে শোভে তার রত্ব-মলক্কার ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হ্য তার। 
মন্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে । 
সন্দর মালগতীমাল! গলায় বিরাজে ॥ 
রূপদীর বেশে চলি পৃতন! তখন। 
গোকুলে দেখিতে পায় নন্দের ভবন ॥ 
গভীর পরিখা শোভে চারিদিকে তার। 
নন্দের আলয় রাজে তাহার মাঝার ॥ 
বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত নন্দের ভবন । 
বহুবিধ মণিরত্বে দীপ্ত অনুক্ষণ ॥ 
ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভা পাষ। 
পন্মরাগ মণি কত শোভিছে তাহায় ॥ 
স্বর্ণের কল শোভে ভবন-শিখরে । 
বিপুল প্রাকার রাজি আশ্রম ভিতরে ॥ 
প্রাকারের চতুর্দিকে আছে চতুর্ঘার। 
লৌহ্র কপাট রাজে তাদের মাঝার॥ 
চারিছারে রহিয়াছে দ্বারপালগণ । 

রক্ষণ করিছে সদ! নন্দের ভবন ॥ 
পৃতন! গোকুলে আলি করিল দর্শন। 
সুন্দরী রূপলী কত করে বিচরণ ॥ 


নানাবিধ মণিঘুক্তা রতু ন্বণ্ধন | 


নন্দের আশ্রম মাঝে শোভে অনুক্ষণ ॥ 
কোটি কোটি ছু্ধবতী গাতী-সমুদ্য 
বিচরিছে গোষ্ঠ মাঝে সকল সময ॥ 
নিরস্তর কর্শে ব্যস্ত দাসদাসীগণ। 
গোকুলে প্রবেশ করে পৃতনা তখন ॥ 
পৃতনা ধরিরাছিল মানবীর দেহ। 
ঢুষ্টা বলি কেহ তারে না করে সন্দেহ ॥ 


শ্রীকৃষ্জজন্মখগ্ড | ৩৮৭ 


অপরূপ রূপ তার করিয়া দর্শন | 

মনে মনে চিন্তা করে হত খৌগীগরণ ॥ 
লক্ষী কিংবা দুর্গাদেবী কৃষ্ণ দেখিবারে । 
কূপ! করি আপে বুঝি খোকুল-মাঝারে ॥ 
চরণে প্রণাম করি গৌঁপিনীর দল | 
ব্নাইয! সিংহাসনে শুধাষ কুশল ॥ 

, সকলের মাঝখানে সিংহাসনে বমি । 
মনে-মনে হাস্ত করে পৃতনা রাঁক্ষমী ॥ 
যুক্তকরে গোগীগণ শুধায় তখন । 

' কহ দেবি, কোথা হতে তব আগমন ॥ 
কি নাম তোমার দেবি কহ কূপ! করি। 
কি কারণে এই স্থানে আসিলে ঈশ্বরী ॥ 
কোথায় নিবাস তব কহ ভগবতি। 
সকল জানিতে মন ব্যাকুলিত অতি | 
তাদের সকল প্রশ্ন করিষা! শ্রাবণ । 
পৃতন। মধুর স্বরে কহিল তখন ॥ 
মথুরাবাবিনী আমি, শুন গোগীগণ। 
হেরিতে আমিনু আমি নন্দের নন্দন ॥ 
বারত। পাইনু আমি মুখেতে চরের । 
মনোহর পুত্র এক হুইল নন্দের ॥ 
ব্রাহ্মণের ভার্য্যা আমি হইযাছে সাধ। 
করিব তাহারে আমি শুভ আশীর্বাদ ॥ 
যে কারণে গোকুলেতে মোর আগ্মমন | 
নন্দের নন্দন শীত্র কর আন্ষন ॥ 
হেরিয। তাহাব মুখ, আশীর্বাদ ক+রে। 
ফিরিয়া যাইব পুনঃ মথুরা-নগরে | 

_ ষশোদা তাহার কথা করিযা আবণ। 
পুত্রেরে তাহার কাছে করে আনয়ন ॥ 
বারবার-মুখ তাত করিল চূন্ঘন ॥ 
কৃপট-সোহাথ ভবে বুকে চাপি ধরে। 
তারপর বালকেরে শ্গ্য দান করে ॥ 
যশোদারে ডাকি কহে পৃতন। সুন্দরী । 
নারায়ণ-হুল্য পুত্র আহ। মরি মরি ॥ 


যত দেখি তত হয ইচ্ছ। দেখিবারে । 
মনে হয মুখচন্দ্র হেরি বারে বারে ॥ 
কিবা অপরূপ কান্তি মদনমোহন । 
আসিয়া জন্মিল ধেন হবি নারাযণ ॥ 
বিষাক্ত স্তনের ছুগ্ধ গ্রফুল্প অন্তরে। 
স্থধার সমান যেন শিশু পান করে ॥ 
এইরূপে শি যত পান করে স্তন। 
ব্যথায় কাতর হুষ পৃতনা। তখন ॥ 
শিশু স্তন নাহি ছাড়ে চুষিয়া চুষিয়া | 
পৃতনার প্রাণ যেন লইল শুধিয়া ॥ 
বদন বিকৃত করি করিয়া! চীৎকার । 
পৃতনা রাক্ষী পড়ে ভূমির মাঝার ॥ 
এইরূপে স্থল দেহ পরিহার করি । 
পৃতন গোলৌকে যাষ রত্বরথে চড়ি ॥ 
রুত্বের নির্টিত রথ অতি মনোহর । 
দর্পণ, চামর শোতে তাহার ভিতর | 
নানাব্ধি চিত্র শোভে দে রথের মাঝে । 
রত্বের কলম কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
একশত চক্রযুস্ত সে রথ সুন্দর । 
পাঁরিষদগণ রহে তাহার ভিতর ॥ 
মেই রথে আরোহণ করি তারপর । 
পৃতন। গোলোকধামে চলিল সত্বর ॥ 
দেখ্যি। গ্োকুলবাসী মুগ্ধ হয় অতি। 
শুণিয়। বিন্মিত হয কংস নরপতি ॥ 
শিশুরে কোলেতে করি যশোদা তখন । 
নেহতরে বক্ষে চাপি দান করে স্তন ॥ 
শিশুর মঙ্গলকার্য্য করিল ত্রান্মণ। 
শীন্ত্রবিদি আদি করে শাস্তি ব্বস্তযযন ॥ 
পৃতনার শবদেহ করিয়া নকার | 
নন্দরাজ শীন্্রমতে ক্রি! করে তার ] 
নারদ কৃহিল। প্রভু, হরি নারাধণ। 
অপূর্ধব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কৃপা করি ভগবান কহ মোর প্রতি 1 . 
রাক্ষসী,আকারে ছিল কোন্‌ পুণ্যবতী ॥ 


৩৮৮ জীতীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। - 


কোন্‌ ভাগ্যগুণে তার কৃঞ্চে দেয় স্তন। 
কিবা পুণ্যফলে তার গোলোকে গমন ॥ 
সন্দেহ তগ্লন কর ওগো দষাময। 
আমার মনেতে জাগে বিষম,.সংশয ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
পৃতনার পরিচয় দিতেছি এখন ॥ 
বলিকম্। রত্রমালা, যজ্ছের সগয়। 
বামনের রূপ দেখি অতি মুগ্ধা হয় ॥ 
পুত্রন্নেহবশে কন্তা ভাবে অনিবার। 
পুত্রভুল্য হয যদি বামন আমার ॥ 
স্লেহভরে বক্ষে তারে করিয়া ধারণ । 
মনের আনন্দে আমি দিব তারে সন ॥ 
জানিয়া মনের ভাব হরি ভগবান্‌। 
জন্মীস্তরে শুন তার করিলেন পান ॥ 
রতুমাল! জন্মাস্তরে শুন তপোধন। 
পৃতনা-রাক্ষদী-রূপ করিল ধারণ ॥ 
তার অভিলাষ পূর্ণ করি সনাতন । 
শিশু-রাপে পান করে বিষমাখ। স্তন ॥ 
এইরূপে মাতৃতি লাভ করি শেষে। 
গ্রোলোকে পুতনা যাষ মনোহর বেশে ॥ 
নিরস্তর ভজ সবে শ্রীকৃষ্ণের নাম। 
হুধামাখা কৃষ্ণনাম কর অবিরাম ॥ 
অসার-নংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম লার। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বদনেতে বল অনিবার,! 
্রহ্মবৈবর্তের কথ অতি মধুর । 
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দুর ॥ 
প্রীরুষ্জন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


২০ 


৪ দ্বাদশ অধ্যায় 
ভূগাবর্তানুব বধ ও তাহাঁব শীপ-মোচন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে হ্থমতি। 
বিচিত্র কাহিনী আমি কৃহিব সম্প্রতি॥ 


একদিন গ্বোকুলেতৈ যশোদা যখন । 
বালকেরে বক্ষ-মাঝে করিষা ধারণ ॥. 
গৃহকর্মে আপনার ব্যস্ত অতিশয় । 
বায়ু-রূপে তৃণাবর্ত আসে সে সময ॥ 
মনে মনে জানি তাহ! হরি সনাতন | 
হইলেন ভারযুক্ত যশোদা নন্দন ॥ 
সহিতে না পারি সতী বালকের ভার | 
স্থাপন করিল তারে শয্যার মাঝার ॥ 
এইরূপে বালকেরে রাঁখিষা শধ্যায়। 
যশোদা যমুনাতীরে মান তরে যায় ॥' 
বাত্যারূপধারী সেথ! তৃণাবর্তীন্থুর। 
বাযু-রূপে শ্রীহরিরে ল'ষে যায দুর। 
ক্রোধেতে গর্জন করি সেই দুরাচার। 
শ্রীকৃষ্ণেরে তুলিলেক আকাশ মাঝার ॥ 
কৃঞ্ঝ নিধনের ইচ্ছা! ছিল তার মনে। 
উঠাইল তাই ভারে শৃষ্ঠ গগনে ॥ 
মনে মনে হাসি তবে দেব নিরঞ্জন । 
অন্তরের গল! চাঁপি করিল নিধন ॥ 
প্রীহরির স্পর্শ লাভ করে তূণান্থুর-। 
ছুর্বাসার অভিশাপ হয় তার দুর 
মুক্তিলাভ করি শেষে রথ-আরোহণে। 
হরির মন্দিরে যাষ আনন্দিত মনে ॥ 
পূর্ববকালে তৃণাবর্ভ ছিল নরপতি। 
পাণ্যদেশে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি ॥ 
দুর্ববাসার অভিশাপে সেই নৃপবর | 
অন্থরযোনিতে আসি জন্মে অতঃপর ॥ 
শ্ীকণ-চরণম্পর্শে শাপ হয দুর । 
গোলোকে গমন কৰে তৃণীবর্তান্থুর ॥ 
যমুনা হইতে ফিরি যশোদ! তখন। 
শষ্যামাঝে বালকেরে ন। করে দর্শন ॥ 
চারিধারে অন্বেষণ করে বারবার। 
বক্ষে করাঘাত করি করে হাহাকার ॥ 
ভিতরে বাহিরে খোঁজে শিশুরে না পায়। 
ব্রজবাসিগণ সবে করে হাষ হায ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৩৮৯ 


উচগৈঃম্বরে কেহ কেহ করিল রোদন। 
ুর্চিত হইযা দেখা পড়ে কোন্জুন ॥ 
খুঁজিতে খুঁজিতে সবে পুষ্পের উদ্যানে । 
মন্দের বালকে তার! ছেরিল সেখানে ॥ 
সরোবরতীরে পন্মে করিযা শধন। 
ভীত হয়ে কাদিতেছে নন্দেয নন্দন ॥ 
ধূলিধূদরিত তার শ্ঠাম কলেবর। 
উর্ধে আকাশের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
বালকে হেরিযা নন্দ অতি দ্রুত গিয়া। 
সুত্রেরে লইল ক্রোড়ে বক্ষেতে চাপিষা ॥ 
বারে বারে মুখ তার করি নিরীক্ষণ । 
মনের আনন্দে নন্দ করিল ক্রন্দন ॥ 
রোহিণী যশোদা দৌহে অশ্রুপূর্ণ চোখে। 
চাপিয। বন্ধের মাঝে ধরিল বালকে ॥ 
গাগলিনী প্রা করে বদন চুন্ঘন। 
উদ্দেশ করিষ! পুত্রে করে সম্বোধন ॥ 
ওরে গ্রাণধন, ওরে নয়নের মণি। 
তোরে ছাড় পলকেতে গ্রলষ যে গণি ৷ 
তোর চক্দ্মুখ যদি ন। করি দর্শন। 
অন্ধকার মনে হয এ ভব ভবন ॥ 
অঞ্চলের নিধি তুই, কি কহিব আর। 
এত বলি মুখ তাঁর চুমে বারংবার ॥ 
তারপর কৰি তার সান সমাপন । 
কৰায় মঙ্গলকর শান্তি স্বস্তযযন ॥ 

এত শুনি শ্রীনারদ নাঁরাষণে কয় । 
জীনিতে বাসনা! মোর একটি বিষয় ॥ 
পাপ্যাদেশী নৃপতিরে ছুর্ববাসা প্রবর। 
কেন অভিশাপ দিলা কহু অতঃপর | - 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
সেই কথা তব কাঁছে করিব বর্ণন | 
পাণ্যদেশী নরপতি সহত্াক্ষ বীর। 
একদিন হষ অতি কামেতে অধীর ॥ 
পুষ্পের উদ্যানে হ্বখে করিতে বিহার। 
স্হ্র রমণী লয়ে যায় নদীধার ॥ 


নানাভাবে সহভ্রাক্ষ করিল রমণ। 
শ্রিঘাদের বুকে মুখে করিল চুন্ঘন ॥ 
নখান্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার। 

কত জলে কু স্থলে করিল শুনার ॥ 
উলঙ্গিনী নারীগণ নগ্ন নৃপ দাথে। 
পু্পভদ্্র! নদীতীরে বতিরঙ্গে মাতে ॥ 
না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর। 
আলিঙ্গন চুঘনাদি করে বারবার ॥ 
সহস্রাক্ষ ধরি সেথা সহত্র মুর্তি । 
নারীদের সহ সুখে ভোগ করে রতি ॥ 
লক্ষ শিষ্ত পরিবৃত ছূর্ববামা! তখন 
কৈলাসধামের পানে করেন গ্রমন ॥ 
কামেতে উন্মত সেথা রহে নরপতি | 
হূ্ববাসারে হেরি তারে ন! করে প্রণতি ॥ 
জল হ'তে ন| উঠিল নৃপতি তখন । 
মুন্বরে রাজা নাহি করে সম্ভাষণ ॥ 
নৃপতির ব্যবহার হেরি মুনিবর । 
ক্রোধ্ভরে অঙ্গ তার কাপে থর থর ॥ 


.| ধুত। দেখিয়! মুনি করি সম্বোধন । 


নৃূপতিরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ 
শোন্‌ ওরে ছুরাত্মন্‌ বচন আমার 
এ পাপ হুইতে তোর নাহিক নিস্তার ॥ 
প্রজার মঙ্গল ইচ্ছা নাহি কদাচন। 
রমণী ভোগেতে মণ আছ অনুক্ষণ | 
মোর প্রতি করেছিস্‌ ঘোর অপমান | 
তাই তোরে করিলাম অভিশাপ দান ॥ 
দানব কুলেতে তোর হইবে জনম । 
আমার এ অভিশাপ না হবে খণ্ডন ॥ 
এক লক্ষ বর্ষ ধরি অন্র-আকারে। 
বর্তমান রবি তুই পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
শ্রীহরির পাদস্পর্শে হবে পাপ নাশ। 
অভিশাপ অন্তে হবে গৌলোকেতে বাস॥ 


| এইরূপে সহস্ত্রাঙ্ষে অভিশাপ দিয়া | 


নারীগণে মুনিবর কহিল ডাকিয়া ॥ 





৩৯০ ীপরীতরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


ভারতের রাঁজগৃহে জন্ম সবে লও। 
ভূবনমোহিনী সবে রাজকন্ত] হও ॥ 
এই কথা কহি শেষে দুর্ববাসা-প্রবর। 
কৈলাসধাযের পানে চলিল৷ সত্বর ॥ 
দুর্ববাসার অভিশ।প করিয়! শ্রুবণ। 
হাহাকার করে তার যত শিষ্ুগ্রণ | 
পুঙ্গভদ্র! নদীতীরে বসি নরপতি | 
বিলাপ করিল কত মনোহুযখে অতি॥ 
বিরহকাতর যত রমণীর দল। 
অভিশাপ গুনি মবে কাদে অবিরল ॥ 
নৃপতিরে সম্যোধিয়া! কছে নারীগণ | 
ওছে নাথ, কোথা তুমি করিবে গন ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া! মোরা কোম্থানে যাব। 
কহ নাথ, কোথা আর রতিন্ুখ পাব ॥ 
রমণে নুদক্ষ ভুমি, বীর কামরণে। 
তোমারে ছাড়ি! মোরা রহিব কেমনে ॥ 
তোমার সহিত কবে কৃরিব বিহার | 
সেই কথ! সবে মোর! ভাবি অনিবার ॥ 
এমন ছুখের রাজ্য করি পরিহার । 
কেমনে ধরিবে নাথ অন্থর-আকার ॥ 
কেমনে ফিরিয়া পুনঃ যাইব ভবনে । 
তোখার বিরহে কাল কাটাব কেমনে ॥ 
শরতের চন্দ্র সম তোমার বদন | 

আর কবে বল নাথ করিব দর্শন ॥ 
প্রাণের বল্পভ তৃমি ওহে প্রাণধন। 
আর কবে বক্ষে তোম] করিব ধারণ | 
সহস্রাক্গ নৃপতির ধরিয়া চরণ। 
এইরূপে হাহাকার করে নারীগণ ॥ 
অগ্নিকৃণ্ড বিরচিয়া নৃপ অতঃপর | 
নারীগ্ণণ সহ তাতে প্রবেশে সত্বর | 
দেবগণ হাহাকার করে সে সময । 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল, মুনিগণ কষ | 

সেই রাজ। সহন্রাক্ষ গুন তপোধন। 
তৃণাবর্তান্থর রূপে করে আগমন ॥ 





নৃপতির মহ্ষীরা আসি ধরাতলে। 
রাজেন্দ্রগণের গৃহে জন্মিল সকলে । 
তৃণাবর্ত বাযুরূপ করিয়া ধারণ 
শোঁকুলে কুষ্ণেরে যাঁয় করিতে নিধন ॥ 
কৃষ্ণের চরণম্পর্শে পাপ দূরে যায়। 
নৃপতি গোলোকধামে চলিল তত্বরাষ ॥ 
্রন্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময | 
শ্রবণ করিলে হয পবিত্র হৃদয় ॥ 
পাপ তাপ দুরে যায় বিদ্ন হয় নাঁশ। 
অনায়াসে পূর্ণ হয সর্ব্ব-অভিলাষ ॥ 
ভক্তবাগ্থাক্সতরু হরি সনাতন । 
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লঘ অনিবার | 
এ তিন ভুবনে আছে কি ভষ তাহার ॥ 
শ্রীরুষজন্মণণ্ডে দাদশ অধ্যাৰ সমাধ্র | 


স্পা পা শি 


€ ভ্রন্োদশ অধ্যায় 
লকটভপ্রন ও কব্ন্তাব | 


নারারণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূর্ধ্ব আখ্যান ॥ 
একদিন নন্দপড়ী আপন ভবনে । 
বক্গে লঃয়ে স্তন দান করিছে নন্দনে ॥ 
এমন সময় সেথা করে আগমন | 
কতিপয় যুবতী ও বৃদ্ধা গোগীগণ ॥ 
সম্থপাঁনে পরিতৃপ্ত না হইতে হরি | 
উঠিল ঘশোদাদেবী অতি ত্বরা করি ॥ 
পুত্রেরে শখ্যায় রাখি ধশোদ! তখন । 
সকলেরে মিষউভাষে করে সম্ভাষণ ॥ 
বসিতে আসন দিঘা ন্মন্কার করে | 
সিন্দুরাদি দান করে প্রফুল্ল অন্তরে | 
মায়াময় শিশুরূপী কৃঝঃ সনাতন | 
কাদিতে কাদিতে করে চরণ-ক্ষেপণ | 


শ্রীকৃঞ্জন্মথণ্ড। ৩৯১ 





যশোদা! ছিলেন মত্ত কথা আলাপনে। 
পুত্রের রোদনধ্বনি না পশে শ্রবণে | 
প্রাচীন শকট ছিল পায়ের নিকট। 
হরি-পদাঘাতে সেই তাঙ্গিল শকট ॥ 
, দৃধি ছুগ্ধ ঘূত আদি শকটেতে ছিল । 
সহস! সকল দ্রব্য ভূমিতে পড়িল ॥ 
হেরিল গোপিনীগ্ণণ কাষ্ঠরাশি মাঝে । 
যশোদার শিশুপুত্র কীদিষ। বিরাজে ॥ 
অদ্ভুত সে দৃশ্য ছেরি যত গোগীগণ। 
ভযে সবে মেথা হতে করে পলায়ন ॥ 
যশোদ! হেরিয়। সেই অন্ভুত ব্যাপার । 
ছুটিগা আসিল সেথা করি হাঁহাকার | 
পুত্রেরে বক্ষেতে দেবী করিয়া ধারণ । 
তাড়াতাড়ি মুখে স্তন করিল অর্পণ ॥ 
সেখ! উপনীত ছিল বালকের দূল। 
তাদেব জিজ্ঞাসা করে গোঁপের। সকল ॥ 
শকট ভাঙ্গিল কেব! কৃহ বহু আজ। 
তোমাদের মাঝে কেবা করিল এ কাঁজ ॥ 
কহিল বালকদল তাদের নিকট। 
যশোদার শিশুপুত্র ভাঙ্গিল শকট ॥ 
তাহাদের মুখে গুনি এরূপ বচন। 
উচ্চ হাঁস্ত করে যত ত্রজ্রবাসিগণ | 
যশোদার শিশুপুত্র কি শক্তি তাহার। 
অবিশ্বাসে সকলেই হাসে বারংবার ॥ 
শান্ত্রবি আসে যত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ । 
করিল মঙ্গলকর শাস্তি স্বস্তযযন ॥ 
শিশুর মন্তকে হস্ত করিষা! অর্পন । 
করিল কবচ দান বেদজ্ঞ ত্রাক্মণ। 
বিদ্াবিনাশন মেই কবচ বিষয়! 

শুন শুন তব কাছে কহি মহাশয় ॥ 
যে কবচ ব্রঙ্গীদেবে মায়া করে দান। 
সেই কবচের কথ! কর অবধান ॥ 
মধু কৈটভের ভষে ভীত ব্রন্ধা যবে। 
যোগনিড্রা ব্রহ্ধাদেবে কহিলেন তবে ॥ 


। গুন শুন কহি তোমা ভ্রহ্মা মহাশয় । 


স্থখে অবস্থান কর দুর কর ভয় ॥ 
আমি আর হরি তোম! করিব রক্ষণ। 
মিথ্যা চিন্তা পরিহার কর হে ব্রান্ণ ॥ 
তোমার বদন হরি করুন রক্ষণ। 
রক্ষণ করুন শির শ্রীমধুসুদন ॥ 
রক্ষা যেন করে কৃষ্ণ তোমার নয়ন । 
নাসা যেন রক্ষা করে রাধিকা রম্ণ ॥ 
কর্ণ কণ্ঠ শ্রীমাধব রক্ষা যেন করে। 
কপোল করুন বক্ষ গোবিন্ন ঈশ্বরে | 
কেশব স্থযং যেন রক্ষা করে কেশ। 
অধরোষ্ঠ রক্ষা যেন করে হষীকেশ ॥ 
দস্তপংক্তি গদাগ্রজ করুন রক্ষণ । 
তালুক! করন রক্ষ! সদাই বামন ॥ 
রমন। রক্ষণ যেন করে রাসেশ্বর | 
দৈত্যারি করুন রক্ষা তোমার জঠর | 
স্থল শ্রীমুকুন্দ করুন রক্ষণ | . 
নাভি রক্ষা করে যেন হরি জনার্দন ॥ 
বিষু্দেব গণ্ড ষেন রক্ষে অনিবার । 
করুন রক্ষণ গুহ নিতম্ব তোমার ॥ 
জানকীর পতি যেন রক্ষে জানুদ্ধম | 
নৃসিংহ রঙ্ষিবে হস্ত সঙ্কট-সময় ॥ 
বরাহ করিবে রক্ষ। যুগল চরণ। 
উর্ধাদেশ রক্ষা যেন করে নারায়ণ ॥ 
লন্গমীপতি অধোদেশ করিবে রক্ষণ । 
রূক্ষণ করিবে পূর্বে শ্রীগোপাল-ধন ॥ 
অগ্নিকোণে রারণারি রক্ষিবে তোমারে। 
হে ব্রহ্গান্‌, চিন্তা! কেন কর বারে বারে ॥ 
বৈকু্ঠ ও বনমালী বাহুদেবগণ। 
শত্রুজিৎ রাধবাদি করিবে রক্ষণ ॥ 
হে ব্রহ্গান্, শুন শুন বচন আমার । 
অদ্ভুত কবচ-কথা কহি সবিস্তার ॥ 
পূর্বকালে শস্তুহ করি যবে রণ। 
এ কবচ কৃষ্ণ মোরে করেন অর্পণ ॥ 


৩১২ শীপ্ীত্হ্মবৈবর্তপুরাণ। 





কবচের গ্রভাবেতে শুন হে ত্রহ্মন্‌। 
শুস্ত অন্থরের আমি করিনু নিধন ॥ 
শুল্তান্থর মৃত্যুমুখে পড়িল যখন । 
কবচ দিলেন মোরে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
সকল বৃত্তীস্ত তোম! কহি মহাশব। 
এ কবচ বিগ্মানে শাহি কোন ভয় ॥ 
যাহা কিছু হেরিতেছ নশ্বর ঘকল। 
নিত্য হই আমি আর শ্রীছরি কেবল ॥ 
কোটি কোটি ব্রহ্মা বিুর লভিবে পতন । 
নিত্য সত্য শুধু আমি আর সনাতন ॥ 
এত বলি করি ভারে কবচ প্রদান। 
লহ্স! শ্রীযোগমায়া করে অস্তর্ধান ॥ 
কবচ পাইয়! ব্রহ্ম! শঙ্কাহীন হয়। 
নাভি-কমলের মাঝে মণ-হুখে রয় ॥ 
বর্ণ গুটির মাঝে বর্দি কোন জন | 
এ কবচ রাখি করে ক্ঠেতে বন্ধন ॥ 
অথব! বাছুতে তার এ কবচ রাখে। 
সর্প শত্রু হতে তার ভয় নাহি থাকে ॥ 
বিষে ও অনলে তার নাহি কোন ভয় | 
তাহারে রক্ষেণ হরি সকল সময় ॥ 

এ কবচ যেই জন করিবে ধারণ । 
বদ্রাঘাতে ভয় তার নাহি কদবাচন ॥ 
সংগ্রামে সে জন জধী নিরম্তর হয়| 
বিপদ্ধকালেতে তার নাহি কোন ভষ | 
এ কবচ কমাবে করিয়া ধারণ । 
ত্রিপুরেরে নাশ করে ভোল! পঞ্চানন ॥ 
এ কবচ হৃদে তাঁর করিয়। ধারণ । 
রক্তবীজে কালীদেবী করিলা ভক্ষণ ॥ 
কবচ ধারণ করি অনন্ত সদাই। 
পৃথিবী মস্তকে রাখে কোন ভুল নাই॥ 
কবচের প্রভাবেতে শুন তপোধন | 
সর্ববন্র বিজধী মোর! হুই অনুদ্ষণ ॥ 
সে কবচ নন্দপুত্রে দান করে ছিজে। 
নিজের কব হরি পরিলেন নিজে | 


শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা হুধার সমান। 
শ্রবণ করিলে তৃপ্ত হয় মন গ্রাণ ॥ ' 
বিদুরিত হয় বিদ্ব, দুর হয ভয়। 
ববর্তের কথা অতি ন্ুধাময ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর প্রকুল্ল অন্তরে ॥ 
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে ঘাঁষ। 
ভুলিয়া রয়েছে সবে বিষুর মায়ায় ॥ 
মোহনিদ্র! হ'তে সবে কর জার্থরণ। 
একমনে ভজ সেই হরির চরণ ॥ 
হরি সত্য ত্রিভূবনে, মিথ্যা! সমুদয় | 
কৃষ্ণনাঁম কর জীব সকল সময |. 
জুডাবে তাঁপিত প্রাণ ভয় কেন আর। 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার | 
শ্রীবৃষানাখণ্ডে ভয়োদশ অধ্যার সমাগত । 





$ চতুর্দশ অধ্যায় 

গর্ণমুনিব নন্দালয়ে আগনন ও শরীর বলবানে 
নামকবণ)' 

নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিরাজ। 
শ্রীকুষ্ণমাহাত্য কিছু নিবেদিব আজ । 
একদা! যশোদাদেবী বসি সিংহাসনে । 
স্তন দান করিছেন কৃষ্ণ সনাতনে | 
ব্রহ্মাতেজে প্রস্বলিত বিশ্রী একজন | 
সহসা ভাঁছার কাছে করে আগমন ॥ 
শিষ্দল-পরিরৃত দণুছত্রধর | 
পরব্রহ্ব-নাম-জপ করে নিরন্তর ॥ 
পরিধানে শুন্রবন্ত্র অতি চমৎকার | 
মুক্তাসম শুভ্রবর্ণ দস্তরাজি তার ॥ 
জ্যোতিষের শাস্ত্রে বিপ্র দক্ষ অতিশধ | 
বেদশান্ত্রে তার তুল্য কেহ নাহি হয় 
শিরে শোভে জটারাশি অপূর্ব বাহার । 
শরতের চন্দ্রনম বদন তাহার ॥ 
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৩৮৯ 


পচ্ঠা_ 


অঞ্চলেব নখ তুই কি কহিব আব। 
এত বলি মুখ তাব চুমে বাববাব॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৩৯৩ 


০তালালাপীলাপাপাাপীপিপাপীলীপাপানাাীপাপিবাপাপািিপি্পনপপা্িপিপস্পপ্পিপসপস্পিসপসপিসপিপসিপি পপ 


বিকলিত পন্মদম বুগ্গল নযন। 
গৌরবর্ণ অঙ্গ তার অতি সুদর্শন ॥ 
গধাধর ভক্ত সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ৷ 
তার মন্ত্র্ুরু হন দেব পঞ্চানন ॥ 
কণ্ঠেতে বিরাজে তার দেবী সরম্থতী। 
শ্লীহ্রির ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
জীবনুক্ত সে শ্রাঙ্ষণ সিদ্ধির ঈশ্বর 
সিদ্ধান্তে জ্দক্ষ বিপ্র হয নিরম্তর ॥ 
যশোদ। তাহারে হেরি গাত্রোথান করে। 
গ্রণাম করিল পাষে অতি ভক্তিভরে ॥ 
পাঠ অর্ধ্য মধুপর্ক করিযা। প্রদান । 
বালকের দ্বাব। বিপ্রে বন্দনা করান ॥ 
মনে মনে শ্রীহরিরে করি! স্মরণ । 
গ্রীত হযে বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ ॥ 
যশোদা মকল শিষ্য করে নমস্কার 
শিষ্পগণ আশীর্বাদ করে বার বার ॥ 
শিষ্যগণ সহ করি পাদ-প্রক্ষালন। 
আমনেতে উপবিষ্ট হইল ব্রাহ্মণ ॥ 
তখন যশোদা স্তী জুড়ি ছুই কর। 
তর্তিভবে কহিলেন সাধুর গোচর ॥ 
থষির প্রধান প্রভু তৃমি আত্মারাম। 
কৃপ। করি কহ প্রভূ কিবা তব নাম ॥ 
অঙন্গির! মরীচি অন্রি পুলস্ত্য পুলহ। 
কোম্জন হও প্রস কৃপা কবি কহ ॥ 
হু্ববাসা গ্রচেতা ভ্রুতু অথবা গৌতম। 
বশিষ্ঠ কপিল কিংব। দেধল কর্দম ॥ 
মনক সনন্দ বোচু কচ সনাতন! 
ইহাদেব মাঝে তূমি হও কোন্‌ জন | 
পঞ্চশিথ বিশ্বামিত্র গুরু বৃহস্পতি | 
কোন্‌ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি | 
মন্বর্ত উতথ্য ভূগু সৌরভি চ্যবন। 
অথব! কি বামদেব নরনারাধ্ণ ॥ 
শক্তি, ব্যাস পরাশর কণু কাত্যাষন। 
এদের গাঝারে তুমি হও কোন্‌ ভন 


জৈমিনি আস্তীক পঙ্ী পেল শরছান্‌। 


1 ইহাদের কেবা তুমি কহ ভগবান । 


মার্কপ্ডেয থম্যশৃঙ্গ যাঁজ্ববন্ধ্য ঘতি। 
কোন্‌ জন হও প্রভূ কহু মোর প্রতি ॥ 
অফীবক্র পিঙ্ললাদ ওর্বব ভরঘাজ | 
কোন্‌ জন হও প্রভু কহ মোরে আজ ॥ 
ভাগুরি সুমন্ত বম শৌনক আরুণি | 
কে আফিলে তুমি আজ কহ কহ শুনি ॥ 
মোর প্রশ্ন শুনি প্রভু করিও না ক্রোধ । 
পরিচয দেহ প্রভু করি অনুরোধ ॥ 
আমার ভবনে তব পড়িল চরণ। 

জন্ম সফল মৌর সার্থক জীবন ॥ 
তোমার চরণধূলি লইয। মাথায। 
কোটিজন্মার্জিত পাপ দুর হযে যাষ ॥ 
যত সব পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদি রাজে। 
কোন্‌ জন্‌ হও প্রভূ তাহাদের মাঝে ॥ 
মধ্যাহৃ-ভাক্র-দম শিষ্য-সমুদয। 
মুদ্তিমান্‌ দেব যেন তুমি মহাশয় | 
পাঁদরেণুস্পর্শে আজি ধন্ত মোর কুল। 
স্থপবিত্র হয আজি সমস্ত গোকুল ॥ 
সকলে মিলি! মোর পূর্ণ বর সাধ। 
বালকে প্রসন্ন মনে কর আশীর্বাদ | 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মঙ্গল-জরনক। 
্বস্তযয়নরূপী তাহা বিস্ব-বিনাশক ॥ 
নন্দপত্ী এইরূপ করি সন্তাষণ। 
নন্দেরে আনিতে চর করিল! প্রেরগ ॥ 
যশোদার বাক্য শুণি হাসিল ত্রাঙ্গণ। 
সু সহ হাস্য করে যত শিষুগণ ॥ 
তারপর যশোদারে কবি সম্গোধন। 
গ্রীতিকর বাক্যে মুনি কহিলা তখন। 
থে কথা বলিলে তুমি অতি সুধাময়। 
তোমার উপর মোরা তুষ্ট অভিশয় ॥ 
পন্নাবতী বস্তা ভূমি বশোদা ঘুবতী | 
গোপতেষ্ঠ নন্দরা্ত হ্য় ভব পতি । 


কী রস উপ আসল চি ওটি 


৩৯৪ . পরী্রীত্রদ্ধবৈবর্ত-পুরাণ | 


কেব৷ ভূমি কেবা নন্দ কেবা! এ নলন | 
নি্্বনে নন্দের কাছে করিব বর্ণন | 
যছুকুল-পুরোহিত আমি সুপ্রাচীন । 
গর্গনামে অভিহিত হই নিশিদিন ॥ 
বহুদেব পাঠালেন বিশেষ কারণে । 
তাই আমি আমিলাম তোমার ভবনে ॥ 
এইরূপ মুনিবর কহিছে যখন । 
সংবাদ পাইয়া] নন্দ করে আগমন ॥ 
ভক্তিভরে মুনিবরে করি নমস্কার । 
শিষ্যগণে প্রণিপাত করিল আবার ॥ 
নন্দ আর যশেদারে লইয়া তখন | ” 
গর্গমূনি গৃহ-মাঝে করিল! গ্রমন ॥ 
নির্জনে ডাকিযা নন্দে কহে মুনিবর | 
শুন গুন বাক্য মোর অতি ছিতকর ॥ 
ষে কারণে বন্নদেব পাঠান আমারে । 
নেই গোপনীয় কথা কহিব তোমারে ॥ 
বন্থদেব এই পুত্তে সুতিকাভবনে | 
গোপনে রাখিয়াছিল অতি সঘতনে ॥ 
কংনভষে এই পুত্র রাখি তব ঘরে। 
তোমার কন্তারে লয মথুরানগরে ॥ 
অন্নগ্রাশনের তরে আমারে গোপনে। 
বন্ুদেব পাঠালেন তোমার ভবনে ॥ 
পুর্ব্রঙ্গরূপী এই শিশু হৃমোহন। 
ভূভার হরণ তরে আবিভূতি হন ॥ 
গোলোকের নাথ ইনি কৃষ্ণ সনাতন । 
বৈকুষ্ঠের পতি ইনি হরি নারায়ণ | 
জন্মিলেন ভগবান্‌ বহ্ৃদদেব-ঘরে। 
তোমার ভবনে হরি আমিলেন পরে ॥ 
- ময়া-বলে মাতৃগর্ভ বাুপূর্ণ করি। 
বন্থদেব-ঘরে ছন আবিভূর্তি হরি ॥ 
অধোনিদভ্তব ইনি গুন মহাঁশয়। 

যুগে যুগে নামতেদ বর্ণভেদ হয় ॥ 
প্রথমেতে ধরে হরি শুভ্র কলেবর। 
রক্তবর্ণ দেহ হরি ধরে তারপর ॥ 





চর 
নস এটি রি এন্ডর্টি রি এটি এর এত শ্ন্্িিবনি অ্সি জ সিকি রন 


তারপর গীতবর্ণ হইলেন হরি। 
|, বর্তমানে আসিলেন কৃষ্ণরূপ ধরি ॥ 


সত্যবুগে শুত্রবর্ণ মৃত্তি ছিল তীর 
ত্রেতাধুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার | 
দ্বাপরেতে গীতবর্ণ ধরে কলেবর। 
কলিকালে কৃষ্ণরূপ ধরেন ঈশ্বর | 
এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণ নাম হ্য়। 
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম নাহিক সংশয় ॥ 
ভ্রীহরির কোটি নামে যেই পুণ্য হয়। 
একবার কৃষ্ণনামে সেই কলোদয় 
কুঞ্চনাম ল্মরিলে ও করিলে শ্রবণ | 
কোটিজন্মাঙ্জিত পাপ হয বিনাশন ॥ 
কষ্ণনাম সুমধুর স্মন্গলময় | 

এই নামে মুক্তি লভে জীব সমূদরয় | 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্থপ্রদ হয় অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয় কতু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 
কৃষ্ণের কিন্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্ুরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর 
অনস্ত ইত্যাদি ধীরে ভজে নিরস্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লঙ্গমী সরম্যতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
স্ুল হতে স্থুলতর শরীর ধাহার। 
লোমকুপে স্থিত ধার, এ বিশ্বসংসার ॥ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন। 
অবশ ঘুচিবে তার ভবের বঙ্ধান ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার সীমা । 
শিবমুখে গুনিয়াছি নামের মহিমা | 
গুরুর মুখেতে আমি শুনিয়াছি নাশ। 
তোমার নিকটে কহি শুন গুণধাম | 
কংদধ্বংলী গীতাম্বর দৈবকী-নন্দন। 


 অচ্যুত সর্ববেশ হরি বিষ সনাতন ॥ 


সর্ববাধার সর্বগতি রাধিকারমণ | 
রাধাকান্ত রাধাধন রাধিক1 জীবন ॥ 


ভ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড ৩৯৫ 


রাধিকার সহচর রাধিকার প্রাণ । 
রাধিকেশ রাঁধাবন্ধু প্রভু ভগবান্‌ ॥ 
পরিপুর্ণতম ত্রন্ম রাধা-প্রীণেশ্বর | 
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ অর্ববরূপ্ধর ॥ 
গুন গুন ভ্ররঙ্গপতি আমার বচন । 
শিশুর এ-সব নাম করহ রক্ষণ ॥ 
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কহিলাম আমি। 
জ্যেষ্টপুত্র-নাম কথা গুন ব্রজন্ামী ॥ 
গর্ভে যবে এই পুত্র বিদ্মান রফ। 
ন্ট হইল গর্ভ শুন মহাশয় ॥ 
একাদশ নাম তার হবে সহর্ষেণ। 
অনন্ত ও বলদেব রেবতীরমণ ॥ 
পিতিবাস নীলবাস হলী বলরাম | 
মুষলী ও রৌছিণেষ হবে তার নাম। 
যাহ। যাহ গুনিয়াছি করিনু ব্ণশ। 
এক্ষণে গৃহেতে আমি করিব গমন ॥ 
অবশন্থান কর তুমি স্থথে নন্দরাজ | 
আ'শীর্ববাদ করে যাই তোমাদের আজ ॥ 
ব্রাক্মাণের এই কথ গুনিযা! সেথায় । 
যশোদা ও নন্দ রাজা হয় স্তব্ধপ্রায় ॥ 
মহানন্দে অনন্তর নন্দের নন্দন | 
খেলাছলে হৃদ সু হাসে অনুক্ষণ ॥ 
করযোড় করি নন্দ মুনিবরে কয । 
আরো কিছু দিন তুমি রহ মহাশয় ॥ 
তব সম যোগ্য আর কোন্‌ জন আছে। 
অন্নপ্রাশনের তরে যাব কার কাছে ॥ 
শুতদিন স্থির তুমি করহ সত্বর। 
অন্ত এক কথ! কহি গুন মুনিবর ॥ 
প্রীকৃষ হইবে নাকি রাঁধিকারম্ণ। 
এখন ব্লহ প্রভূ রাধা কোন্‌ জন ॥ 
গর্গমুনি কহিলেন, শুন নন্দরাজ। 
শিবমুখে যাহা! শুনি কহি তাহা! আজ॥ 
ঘৌলোৌকেতে_ একদিন দেবদেব হরি । 
বিহীর করিছে সহ বিরজাঙ্রন্দরী ॥ 


রাধা কাছে এ কাহিনী পৌছিল হখন। 
ক্রোধেতে রাধার হয় অরুণলোচন ॥ 
সধীদলবলস্হ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে | 
রাঁধাসতী চলিলেন ক্রীড়ার আলিয়ে ॥ 
দ্বারেতে প্রহরী সেথা ছিলেন দাম ৃ 


| রাধার না হয় তাই পূর্ণ মনস্কাম | 


বার রোধ করি সেই শ্রীদাম তখন। 
রাধার সকাশে বলে বিনয বচন ॥ 
ধৈর্য্য ধর রাধা সতী ক্ষণকাল তরে। 
কৃ আজ্ঞ। আনি দেই, প্রবেশিও পরে ॥ 
রাধিকা উদ্বিগ্ন! অতি নাহি সহে দেরী । 
সে কারণে প্রবেশিতে চাহে ত্বরা করি ॥ 
দুজনে বিবাদ বাধে অতি ঘোরতর । 
অভিশ।প দেষ বাঁধা শ্রীদামে তৎপর ॥ 
ইহাতে শ্রীদাম অতি কু্ঠিত অন্তরে । 
রাধিকারে লক্ষ্য করি শাপ দান করে ॥ 
শ্রীরাধার অভিশাপে শ্রীদাম তখন। 
দৈত্যের যোনিতে করে জনম গ্রহণ ॥ 
ভ্রীনামের অভিশাপে স্রীরাধিক1 মতী | 
গোকুলে আসিযা হয় গোপিকা যুবতী ॥ 
বুষভানুন্থত। রাধা অতি রূপবতী | 
তাহার মাতার নায় কলাবতী সতী ॥ 
অযোনিসম্তবা! রাধা প্রকৃতি ঈশ্বরী 
জননীর গর্ভ রাখে বায়ুপূর্ণ করি ॥ 
তারপর শিশুরূপ করিযা ধারণ। 
পৃথিবী-মাঝারে তিনি আবিভূতা হন ॥ 
সেই কন্ঠ শ্রীরাধিকা ্রজের মাঝারে। 
চন্দ্রের কলার গ্যাষ দিনে দিনে বাড়ে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাতা শ্রীরাধিকা সতী । 
কুষ্ণের অর্ধেক তেজে তিনি মুক্তিমতী ॥ 
এক মূর্তি কৃষঃ আর রাঁধা রূপে রাজে। 
কোন্‌ জন ভেদ করে তীহাদ্রে মাঝে ॥ 
কৃষ্ণ আর স্নাধা মাঝে ভেদ কিছু নাই। 
রূপে গুণে দুইজনে যান সদাই ॥ 


৩৯৬ রীপ্রীবরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


বৃদ্ধি জ্ঞানে পরাক্রমে উভয়ে সমান। 
এক মৃষ্তি কৃষ্ণরাধা-রূপে বর্তমান ॥ 


শ্রীকৃষের পূর্বে রাধা আসে এ ভবেতে। 


কৃষ্ণের অপেক্ষা তাই জ্যেষ্ঠা ববদেতে॥ 
রাধার ধ্যান কৃষ্ণ নিরভ্তর করে। 
কৃষ্ধ্যান করে রাধ। প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
বাধার প্রাণেতে কৃষ্ণ রহে জাগরিত। 
কষ্ের প্রথণেতে রাঁধ। সদা বিরাজিত ॥ 
রাধার নিকটে হরি করিলেন পণ। 
রাধাপ্রতি বলিলেন অমিষ বচন ॥ 
তুমি যবে আবির্ভূতা! হবে ধরণীতে। 
আমিও যাইব তথা মানব ব্ুপেতে ॥ 
কংসভযে ত্যাগ করি মথুরা নগরী ৷ 
আনন্দে যাইব আমি মধুত্রজপুরী ॥ 
দুজনে মনের স্থখে খাকিব তথাষ। 
উৎফুল্ল হইবে প্রাণ শিহরিত কাষ | 
এক আত্ম! ছুই দেহ অভি সদাই । 
বাহিরে পৃথক্‌ বটে, মনে ভিন্ন নাই ॥ 
অতএব ছুঃখ নাহি কর গো রাধিক!। 
তুমিই হইবে মোর উদ্দেশ্টু-সাধিকা ॥ 
রাধিকারে আশ্বাসিয়া বলেন বচন। 
সে কারণে গোকুলেতে আবিষ্ুতি হন ॥ 
সুমধুর রাধা-নাম যে করে শ্রবণ । 
ছেদন হুইবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
কর্ম্মভোগ দুর হবে, পূর্ণ হবে আশ। 
আর কু নাহি তাঁর হবে গর্ভবাস ॥ 
রাধার নামেতে ভক্তি হ্য কৃষ্ণ গ্রতি। 
হরির দাসত্ব লভি ঘুচিবে হুর্গতি ॥ 
রাধানাম যেই জন করে উচ্চারণ। 
মোহজাল সেই জন করিবে ছেদন ॥ 
রোগ শোক জরা মৃত্যু দূরীভূত হয । 
গাঁপ তাপ দুরে যায নাহি আর ভয | 
যম ন! আসিতে পারে তাহার নিকটে 
উদ্ধার হইবে সেই লকল সঙ্কটে ॥ 


আমি ধাহা জানিয়াছি শ্রীরাধার কথা । 
তোমার নিকটে সেই দিলাম বারতা ॥ 
অতীতে হইল যাহা গোলোক ভবনে। 
সংক্ষেপে কহিনু তাহা তোমার মদনে ॥ 


ঠ শ্রীকষেব ভবিষ্যৎ লীলা বর্ণন। 


শুন রাণী যশোমতী নন্দ গোপরাজ । 
অতঃপর যা ঘটিবে কছি তবে আজ ॥ 
অপূর্ব কাহিনী সেই অতি মনোহর | 
গোপনীয় কথ! বলি তোমার গোচর ॥ 
সাধ্য-অনুনারে আমি দিমু পরিচয় । 
বৃন্দাবনে ইহাদের হবে পরিণষ ॥ 
পুরোহিত হবে সেথা ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
মিলিবেন কৃষ্ণ আর রাধিকা! যুবতী ॥ 
কুবের-পুত্তেরে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার। 
মেনকা অস্থরে বধ করিবে আবার । 
ক্ষীর নবনীত আদি করিবে ভক্ষণ। 
বক কেশী প্রভৃতিরে করিবে নিধন ॥ 
বিগ্রপত্বী কাছে করি মিষ্টান্ন ভোজন। 
মুজিদান করিবেন কৃষ্ণ মনাতন ॥ 
শক্রুদের যজ্ঞ আদি করি ছারখার । 
করিবেন অতঃপর গোকুল উদ্ধার ॥ 
গোগীদের বন্ত্র আদি করিষা হরণ। 
পুনর্ধবার তাহাদের কবিবে অর্পণ ॥ 
মধুব মুরলী তার করিয়া শ্রবণ 
বিমুধ্ধ হইবে যত ব্রজগোগীগণ।- 
মোহন ব্স্তকালে পূর্ণিমা নিশীখে। 
করিবেন রাসোৎসব নৃপ্রননন চিতে ॥ 
মুরলী বাজাবে হরি রাসের সভাতে। 
করিবেন জলঙ্রীড়া গোপীদের সাথে 
প্রীদামের অভিশাপে রাধিকার সহ। 
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিরহ ॥ 
বিচ্ছেদের কালে কৃষ্ণ মধুরাষ যাবে। 
তাহার বিচ্ছেদে সবে অতি ছুঃখ পাবে ॥ 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


৬৬০৬৯৬৯৮াাীিএিাাাাতািিনবাাি 


অক্তুরে রক্ষণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সান্তনা! গ্রদীন করি দিবে ততৃজ্ঞীন ॥ 
তারপর মধুরায় করি আগমন । 
সন্ধ্যাবেলা করিবেন নগর-দর্শন ॥ 
কুজ! আর তত্তবাষে করিবে উদ্ধার। 
তাঁহার কৃপাষ যুক্তি পাবে মালাকার ॥ 
শম্করের ধনু সেথ। ভাঙ্গিয। হেলায় । 
যাইবেন সনাতন হজ্জের সভায় ॥ 
গজম্লদের হরি করিষা নিধন । 
রাজনভা তারপর করিবে দর্শন ॥ 
অতঃপর কংসবধ করি সনাতন । 
পিতার করিবে হরি উদ্ধার-সাঁধন ॥ 
উগ্রসেনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করি। 
পুত্রবধূদের শোক ঘুচাবেন হরি ॥ 
কৃষ্ণ আর বলবাম গুরুব ভবনে। 
বি্যাশিক্ষা করিবেন আনন্দিত যনে ॥ 
বশীলয হতে আনি গুকর নন্দনে। 
দক্ষিণা-্যবপ দিবে গুরুর চরণে ॥ 
জরীসন্ধ বধে হরি হইবে সহাষ। 
মুচুকুন্দে রক্ষা কবি যাবে দ্বারকায় ॥ 
পাগুবগণের সহ মিলি সনাতন । 
করিবেন অতঃপর ভূভার-হরণ ॥ 
নবাজসুধ যজ্ঞ হরি করি সমাপন। 
পাঁরিজাত হরিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বাণের ধুগল হস্ত করিয়া কর্তন । 
শহ্করেব সৈগ্ হবি করিবে দমন ॥ 
এইরূপ নান কা্ধ্য করি সমাপন । 
আবার কবিবে হরি ব্রজেতে গণন ॥ 
পুনবাষ রাঁধানহ হইবে মিলন। 
অতঃপর করিবেন গোলোকে গমন ॥ 
গ্রোলোকে যাইবে বে গোলোকের পতি । 
লদ্মী-নারায়ণ যাবে বৈকুষ্ঠেব প্রতি ॥ 
ধর্মের ভবনে যাবে নর-নাবায়ণ। 
দ্টীরোদ-দাগরে বিকুঃ করিবে গমন ॥ 


এপ 


রব৮ পর প্রন উল সস 


৩৯৭ 





তোমার নিকটে আমি শুন নন্দরাঁজ। 
নবিস্তারে সব কথা৷ কহিলাম আজ ॥ 
কেন আমি তব কাছে করি আগমন । 
কহিলাম তোম। পাশে তাহার কারণ ॥ 
মাঘ মাসে শুর্রপক্ষে চতুর্দিশী দিনে । 
রেবতী নক্ষত্রে চন্দ্র বিরাজিবে মীনে ॥ 
সে দিবসে শুভযোগে আছে শুভক্ষণ। 
সেই দিনে শুভকার্য্য কর সম্পাদন ॥ 
পণ্তিতগণের সহ আলোচনা ক'রে! 
অন্পপ্রাশনের কার্ধ্য করহ সত্বরে ॥ 
শ্রীরুষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দশ অব্যাব সনাু। 


৪ পঞ্চদশ অধ্যাক্স 
শ্ীকফেব অন্প্রাশন ও গর্মনুনি কর্তৃক 
প্রীৃষ্ণেব স্তব। 

মুনির বচনে তুষ্ট নন্দ নরপতি। 
যশোদাও হইলেন আননিতা। অতি ॥ 
গর্গমুনিবরে সেথা কৰিতে দর্শন | 
বালক বালিকা যত করে আগমন ॥ 
মধ্যাহ্‌-ভাক্কর-নম শোভে যুনিবর | 
ব্রচ্মতেজ-প্রভাবেতে দীপ্ত নিরম্তব ॥ 
শিল্তগণ-পরিৰৃত মুনি-মহাশয়। 
কহিছেন শিষ্ঠদের নিগুঢ় বিষয় | 
করে তার যোগমুদ্র। করেন ধারণ । 
জ্ঞান-চক্ষে তিনকাল করেন দর্শন ॥ 
অন্তরে হরির রূপ হেরে অনুক্ষণ। 
সম্মুখে হেরিছে মুনি যশোদা-নন্দন ॥ 
কৃষ্ঃ-তক্ত গর্থমুনি আনন্দিত অভি। 
যোড়করে ভক্ভিভরে করয়ে প্রণতি ॥ 
আনন্দে পুরণিত তার দেহ আর মন । 
গর্গমুণি বলিলেন অপূর্ব বচন ॥ 
নমে। হরি নারাবণ ভগৎ কারণ। 
শিষ্টের পালক আর অশি মন ? 


৩৯৮ রীতীব্রহ্ম বৈবর্ত-পুরাণ | 


নিরাকার নিরগ্রন নিত্য সনাতন। 
পরব্রদ্ধ পরমাতু। ব্রদ্ধ নারাষণ ॥ 
সাকার কখন তুমি জীব উদ্ধারিতে। 
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোতে চারি হাতে ॥ 
গীতবাস গুগ্তমালা পরিধান করি। 

কভু বা মুরলী হস্তে শিখিপুজ্ছধারী ॥ 
নবদুর্বাদলশ্তাম মুকুন্দ মুরারি। 

শত্রুর দমনে প্রভু ভিন্নরূপধারী ॥ 

কখন ধর গো দেব বামনের রূপ। 
কখন নৃসিংহ মৃত্তি অতি অপরূপ ॥ 
রামরূপে কর ধ্বংস রাক্ষল বাহিনী । 
বরাহরূপেতে প্রভূ উদ্ধার মেদিনী ॥ 
কত যে তোমার রূপ কে ব্ণিতে পারে। 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বণিবারে নারে ॥ 
বেদেতে বেদাঙ্গে আর সব পুরাণেতে। 
তোমার কীর্তির কথ! লেখে বিখিমতে ॥ 
অসংখ্য তোমার লীলা কণ! মাত্র তার। 
দেব-নর ভাগ্যে ঘটে কৃভু জানিবার ॥ 
আমি তো! অধম অতি কিছু নাহি জানি। 
তোমাকে পন্মুখে দেখি বু ভাগ্য মানি ॥ 
স্বরূপেতে মম কাছে দিয়াছ দর্শন। 
তোমা পদে প্রভু আমি লইন্ু শরণ ॥ 
অগতির গতি দেব তুমি নারাযণ। 
তোমা। কৃপ। ভিন্ন মুক্তি নাহি কদাচন ॥ 
কূপ! কর মোরে প্রভূ আমি অভাজন। 
তব পদে এই মোর শেষ নিব্দেন ॥ 

এই ভাবে গর্গমুনি সতক্তভি মনেতে 1 
করিলেন কৃষ্ম্তব বথা-বিধি মতে ॥ 
স্তব শেষ করি মুনি প্রণাম করিল। 
অতঃপর কৃষ্ণপাশে উঠিয়। বসিল ॥ 
শ্রীহরির নামে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। 
ঘেরিয়। তাহারে আছে শিল্ত-সমুদয় ॥ 
গোপগ্োোগীগণ তারে নমস্কার করে| 
আশীর্বাদ করে মুনি পরযু্প অন্তরে ॥ 


অনস্তর নন্দ রাজা আনন্দিত মনে। 
প্রেরণ করিল পত্র আত্মীয় ভবনে ॥ 
হুগ্ধ দধি তৈলাদির নদী বে যাঁয়। 
গড় মধু ঘৃত নদী বহিল সেথায | 
শালিতগুলের হয শতেক পাহাড়। 
স্বর্ণের পর্বত শত শোভে চমৎকার ॥ 
লবণ-পর্ববত আর পর্বত ফলের। 
পর্বত শোভিল কত গৌধুমচূর্ণের ॥ 
পর্বত আকারে শোভে স্থুমিউ মোদক | 
শোভিতেছে রাশি রাশি লডুক পিউক | 
চন্দন অগুরু আর গুবাদিত জল। 
নানাবিধ রত্ব আর রম্য মুক্তাফল ॥ 
প্রবাল হীরক আর বদন ভূষণ। 
উৎসব গৃহের শৌভা। করিল বর্ধন। 
কদলীস্তস্তেতে হ'ল প্রাঙ্গণ বেষিত। " 
ুক্ষম বন্্র তার মাঝে হুইল গ্রথিত ॥ 
আশ্রের পল্পবে কিবা শোভে চারিধার। 
মঙ্গলকলদ শোতে হাঁজার হাজার ॥ 
গাভী মধুপর্ক পন্ম 'আসনাদি ফল। 
উৎসব-ভবন-মাঝে শোভে অবিরল ॥ 
টক্ক| বাজে মনোহর, বাঁজিছে পটহু। 
মধুর স্বদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ ॥ 
মুরজ আনক কাংস্ত বাজে হৃমোহন। 
নৃত্য-গীত করে যত বিদ্ভাধরগণ | 
মনোহর সুসজ্জিত প্রাঙ্গণের মাঝে। 
নানাস্থানে রথ আর সিংহাসন রাজে | 
এমন সমধ সেথা আসি এক চর। 
নন্দ নৃপতির কাছে কহিল সত্বর ॥ 
শুন শুন মহারাজ কহিন্ু তোখায়। 
পৃত্ী সহ গ্িরিভানু আসিলা হ্থায় ॥ 
শত শত দাসদাসী অনুচরগণ | 
দোহার সহিত হেথা করে আগমন ॥ 
লক্ষ লক্ষ রথ গজ শিবিক!1 ও হয। 
তাহার মহিত আসে গুন মহাশয় ॥ 


শ্রীকৃষ্জজন্মথণ্ড | 


স্মিানস 





খবীন্দর সুনীন্দ্র বিগ্র সথপগ্ডিতগণ | 
তার সাথে সাথে হেথা করে আগখন ॥ 
কোটি কোটি গোপগোশী মাথে আসে তীর। 
বর্ণনা করিব আমি কি সাধ্য আমার ॥ 
বাহিরে আজিয়া, ভূমি হের মহারাজ | 
গিরিভানু আসিলেন তৰ গৃহে আজ ॥ 
এ-সংবাদ যবে আমি কহিলেক চর। 
আনন্দে বাহিরে আসে নৃপতিগ্রবর ॥ 
সকলেরে হেরি রাজা প্রফুল্ল অস্তরে। 
পা অর্ধ্য দান কবে অতি সমাদরে ॥ 
থধীন্ত মুনীন্দ্র আদি যার! যার! ছিল। 
ভক্তিভরে নন্দ রাজ! পাষে প্রণমিল ॥ 
নন্দের যতেক ছিল আত্মীয় স্বজন । 
ক্রমে ভ্রমে সকলেই করে আগমন ॥ 
অনন্তর কোলাহল ক্রমে বৃদ্ধি পাষ। 
কেহ না আিতে বাকী উৎদব-সভাষ ॥ 
কুবের আনি! নিজে কৃষ্ণ-গ্রীতি তরে । 
ক্ষণে ক্ষণে গোকুলেতে বব্ণবৃষ্টি করে। 
নন্দের আত্মীষবর্গ বান্ধব স্বজন | 
নন্দের নন্দনে করে যৌতুক অর্পন ॥ 

, তারপর নন্দ রাজা আহ্কাদি করে। 
স্থপবিত্র কলেবরে ধৌত বস্ত্র পরে ॥ 
চন্দন অণ্তরু আদি অঙ্গে মাখি তার! 
পাদপ্রক্ষালন নন্দ করে বার বার ॥ 
মনোহর স্বর্ণগীঠে বসিয়া তখন । - 
মুনিদের আজ্ঞা ল'ষে করে আচমন ॥ 
তারপর বিষুদেবে করিযা৷ স্মরণ । 
ওদ্ধ-মনে করে নন্দ স্বস্তি উচ্চারণ | 
বেদ উক্ত সর্ববকার্ধ্য করি সম্পাদন । 
তারপর বালকেরে করান ভোজন ॥ 
গর্বাক্য অনুসারে নন্দ নরপতি | 
কৃষ্ণনাম রাখে তাঁর হষ্উচিত্তে অতি | 
নানাবিধ বাছ্য বাজে অতি হুমধুর। - 
চারিদিকে শম্বরব হইল প্রচুব | 


৩৯৯১ 


অনন্তর নন্দ রাজী আনন্দিত মনে । 
ধনরতু অদি দান করে জনে জনে ॥ 
কতশত তক্ষ্যন্ুব্য বসন ভূষণ । 
বন্দী আর ভিক্ষুকের করিল অর্পণ | 
তারপর সমারোহে আত্মীয় স্বজনে | 
ভোজন করায় নন্দ পরিতৃপ্ত মনে | 
রাশি রাশি হুবর্ণাদি দেয় অকাতরে | 
যে যাহা প্রার্থন। করে দেয় সমাদরে ॥ 
চারিদিকে উঠে শুধু দাও দাও রব। 
মহাূল্য বস্ত লতি পরিতুষ্ট সব ॥ 
অতঃপর নন্দ রাজ! যাহা কিছু ছিল। 
গর্গের চরণতলে সব সমপিল ॥ 
বনুতর রত্ব আর বসন ভূষণ। 
ভক্তিভরে গর্গদেবে করিল অর্পণ ॥ 
গর্গশিধাগণে ডাকি নন্দ নরপতি | 
নুবর্ণাদি দান করে সমাদরে অতি ॥ 
গর্থদেব শ্রীকৃফেরে করিষা গ্রহণ । 
নিভৃত গোপন স্থানে করিল! গমন ॥ 
তারপর পাঁষে তার করি নমস্কার । 
ভি-সহকারে করে স্তবস্তুতি তার ॥ 
জগতের নাথ ভূমি হরি সনাতন ।' 
তত়ের সকল ভষ করহ্‌ ভঞ্জন ॥ - 
অগতির গতি তুমি কি কহিব আর। 
দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥ 
তব পিতা যেই ধন করিল অর্পণ । 
সেই ধন দিয়া মোর কিব! প্রয়োজন ॥ 
তোমার চরণে প্রভু ভক্তি কর দান। 
অভয় প্রদান কর তুমি ভগবান্‌॥ 
অপিমাদি এশ্বর্যেতে স্পৃহা কিছু নাই | 
সিদ্ধিযোগ মুক্তি জ্ঞান কিছু নাহি চাই | 
অমরছে অভিলাষ নাহি কদাচন | 
সেবা যেন করি সদা তোমার চরণ ॥ 
ইন্দ্রপদ নাহি চাই, মনুত্ব ন! চাই। 
চিরকাল ন্বর্গভোগে অভিলাষ নাই ॥ 


৪০৪ রপ্ীবরন্মবৈবর্তপুরীণ। 


০০০ চে ০০০০ 


সালোক্য সামীপ্য সার্টি দারূপ্য মুকতি। 
নাহি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি ॥ 
শঙ্করের সমীপেতে লতি বেদ-্ঞান। 
গুন প্রভূ, হইয়াছি কিছু শক্তিমান ॥ 
সর্বজ্ঞ হয়েছি আমি শিবের কৃপাষ। 
ইচ্ছামত যেতে পারি যথাঁধ তথায়॥ 
সর্বদা হইয়াছি শঙ্করের বরে। 
চরণেতে ভক্তি প্রভু দেহ কৃপা ক'রে । 
কৃপাপিদ্ধো। দীনবন্ধে। কৃপা অবতার । 
গুদ্ধা ভক্তি দাও প্রভূ চরণে তোমার ॥ 
অভ প্রদান কর প্রভূ সনাতন। 
তোমার চরণে থেন রহে যোর মন ॥ 
অভষ প্রন ঘর্দি করহ আমারে | 

তুচ্ছ মৃত্যু তবে মোর কি করিতে পারে ॥ 
তোমার চরণ সেবা কৰি অনুক্ষণ । 
মৃত্যুপ্তয হয়েছেন দেব পঞ্চানন॥ 
তোমার কৃপায শিব যোগ্নিগরু আজ । 
বিনাশের কর্তা রূপে করিছে বিরাজ ॥ 
তব পাদপদ্ম সদা করিয়া সেবন। 
জগতের স্টিকর্ত! চতুন্মুখ হন ॥ 
তোমার চবণ দেব! করি নিরন্তর । 
ধর্মদেব হযেছেন অজর অমর ॥ 
সর্ববকর্মসাক্ষী ধর্ম তব কৃপাবলে | 
রক্ষাকর্তী হন তিনি এই ধরতিলে ॥ 
তোমার চরণ সেব! কৰি অনুক্ষণ। 
অনন্ত মন্তকে পৃথথী করেন ধারণ ॥ 
লক্গমীদেবী আপনার কেশে অবিরল। 
মার্জন! করেন তব চরণ বুগ্বল ॥ 
সকলের শক্তিরূপা! প্রকৃতি ঈশ্বরী । 
তব পাদপ্ন্ন স্মরে যুগ বুগ ধরি ॥ 
সকল দেবীর দেবী ঈশ্বরী পার্ববতী | 
তব পা্দপদ্ম ল্মরি শিবে পাষ পতি ॥ 
বিদ্তা-মধিষ্ঠাত্রা দেবী ঈশ্বরী ভারতী | 
তব পাদপনস স্মরি পৃজ্যা হন অতি ॥ 





সপ পিটিশ গস কট 


সাবিত্রী সেবন করি তোমার চরণ | 
ব্রাহ্মণের গতিরূপা হন অনুক্ষণ ॥ 
বহদ্গরা ধ্যান করি তোমার চরণ | 
জগ্তেরে অনারাসে করেন ধারণ ॥ 
আপনি শ্রীরাধাদেবী প্রেষসী তোমার । 
তোমার চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 
শিব আদি প্রভু তব কৃপাঁর ভাজন। 
সেইরূপ কৃপা মোরে কর সনাতন ॥ 
তুমি প্রভু কুপামধ কৃপা-অবতার | . 
আপন গুছেতে আমি নাহি যাৰ আর । 
তোমার পিতার ধন নাহি আমি লব। 
তব পদ নেব! লাগি চিরদাঁস হুব | 
তুমি প্রভূ মনাতন ভূমি সারাৎসার | . 
তোমারে ছাঁড়িষ! আমি কোথ! বাব আর ॥ 
তুমি প্রভূ সত্য আর অনিত্য ঘকল। 
সেবন করিব ঘব চরণ-যুগল ॥ 

এই কথা বলি গর্গ করিল রোদন । 
মৃদু হান্ত করি কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥ 
শুন শুন গর্গমূনি হইবে মঙ্গল। 

মম পদে ভক্তি তব হুইবে নিশ্চল ॥ 
গর্গকৃত এই স্ব যে করে শ্রবণ। 
কৃষ্ণপদে ভক্তি সেই লতে আজীবন ॥ 
হরির দাসত্ব পায়, স্ৃতি-লাভ হয । 
জরা! মৃত্যু হতে তার নাহি কোন ভয় ॥ 
তিন সন্ধ্যা এই স্তব যে করে পঠন। 
শোক মোহ হতে মুক্তি পায় সেইজন ॥ 
বিদুরিত হ্য বিশ্ব, শান্তি পাষ মনে । 
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে | 
চিরকাল বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সহ 1 
কৃষ্ণের সহিত তার না হবে বিরহ ॥ 
এইরপে শ্রীহরিরে করিঝ স্তবন। 
গরগমুনি নন্দপুত্রে করে সমর্পণ ॥ 
তারপর কহিলেন, শুন মহারাজ । 
আপন ভবনে আমি বাব চলে আজ ॥ 


শ্রীকৃফজন্বখগ্ড। * 8০৯ 





মোহুমেঘে আচ্ছাদিত বিচিত্র সংসার । 
বিচ্ছেদ মিলন হেথা ঘটে অনিবার ॥ 
মুনির বচন শুনি কাদে নরপতি। 
সাধুর বিচ্ছেদে মনে ছুঃখ হয অতি । 
যত গ্োোপগোলীগণ আসিয়। ত্বরাষ। 
ভক্তিনহকারে তার প্রণমিল পাষ॥ 
নন্দ রাজ! বারে বারে করে নষস্কার | 
বরঝর ঝরে অশ্রু নয়নে তাহার ॥ 
সকলেরে আশীর্বাদ করিয়া তখন | 
গর্গঘুনি করিলেন মথুর! গমন ॥ 
তারপর নৃপতির আত্মীয় স্বজন । 
ধনরত্র লয়ে করে স্বগৃহে গমন ॥ 
মুশি খষি ধত সব লইল বিদাষ। 
বন্দিগণ ধনরত্ব সাথে লঃয়ে যায় ॥ 
কেহ নাচে কেহ গাঁয় আনন্দিত মনে। 
ভিক্ষুকেরা পরিতুষ্ট মিষ্টান্ন ভৌজনে ॥ 
স্বর্ভীর লষে কেহ চলিতে না পারে। 
পথ-মাঝে শ্রান্ত হষে পড়ে বারে বারে ॥ 
পুরাতন গাথা কেহ করিল কীর্তন | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে কেহ করে উচ্চারণ । 
মরুত সগর শ্বেত নহুষের কথ! । 
শ্রীবামের অশ্বমেধ, নলের বারতা ॥ 
এই সব পুবাতন ইতিহাস লঃষে। 
কেহ কেহ থান গায় প্রফুল্ল হদযে। 
এইরূপে সকলেই আনন্দিত মনে। 
ক্রমে ত্রুমে যাষ চলি আপন ভবনে | 
বালকেরেছুবক্ষমাঝে করিযা ধারণ। 
যশোদা ও নন্দ হয সুখেতে মগন ॥ 
কষ আর বলরাম শশধর-সম | 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায অতি মনোরম | 
আধ আধ কথা বলে অতি সুমধুর । 
মেহরসে যশোদার চিত্ত ভবপূর ॥ 
গাতীদের পুচ্ছ ধরি ঈীড়াইতে যায 
আছাড় খাইয। ভূমে পড়ে পুঅরাষ | 
স্নাজ--২৬ 


হামাগুড়ি দ্যা চলে প্রাঙ্গণের মাঝে । 
ম! মা বুলি স্ধাসম অন্তরেতে রাজে ॥ 
ইাটিতে শিখিল ক্রমে কৃষ্ণ সনাতন । 
দেখি পুলকিত হ্য ব্রজবাসিগণ ॥ 
স্থখের নাহিক শীম! নন্দ যশোদার | 
বক্ষে ভুলি চুমা। তারে খা বারবার ॥ 
প্রাঙ্গণ ছাড়িষা শিশু হেথা হোথা চলে। 
ষে তাহারে দেখে সেই তুলে লয কোলে ॥ 
নিত্য নব বাক্য শিশু করে উচ্চারণ। 
অমৃত-নমান বুলি অতি অতুলন ॥ 
তারপর গর্গমুনি মথুরায যায় | 

হেরি তীরে বন্থদেব প্রণমিল পায ॥ 
গর্গমুনি হউমনে তাহার নিকটে । 
কৃষ্ণের উৎসব-কথা কহে অকপটে ॥ 
তাহার যুখেতে সব করিষা শ্রবণ। 
বন্থদেব আনন্দাশ্রু করে বিসঙ্ভন ॥ 
দৈবকীও কৃষ্ণকথা শুনিয়া তখন | 
আনন্দেতে মূহুর্মূহঃ করিল রোদন ॥ 
আশীর্ব্বাদ করি সবে আনন্দিত মনে | 
গর্গযুনি যাঁন চলি আপন ভবনে ॥ 
দৈবকী ও বন্তদেব কংস কারাগারে । 
কাটাইল কিছুকাল ব্যর্থ হাহাঁকারে ॥ 
নারদেরে অতঃপর কহে নারাষণ। 
তোমার কাহিনী কহি শুন দিযা মন ॥ 
যে কল্পের কথা আমি করিনু বর্ণন | 
গৃনবব্ব নৃপতি তূমি আছিলে তখন ॥ 
ব্রীউপবর্থণ তথা ছিল তব নাম। 
মনোহর যূবা ছিলে নষনাভিরাম | 
পঞ্চাশ কামিনী সাথে ভুমি অনিবার। 
মনহখে নানামতে করিতে শুঙ্গার ॥ 
তারপর দছ্বিজশাপে শুন মহাশষ | 
দাসীর গর্ভের মাঝে তব জন্ম হয ॥ 
বৈষণব-উচ্ছিউ পরে কদ্ুয়া ভোজন । 
্রহ্মা-পুক্রবপে তুমি জস্মিলে এখন ॥ 
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: সর্ববদশী হইযাছ হরিসেবাঁফলে। 
সর্ববজ্ঞ হয়েছ তুমি এই ধরাতলে ॥ 
কি কহিব জাতিম্মর তৃমি মৃহাশয়। 
স্মৃতিতে জাগ্রত তব সমস্ত বিষ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা স্থধা হতে সুধা । 
আবণ করিলে দুর হয় তৃষা হ্কুধ। ॥ 
তাপদগ্ধ নর্নারী পরিতৃপ্ত হয়। 
ঘুচে যাবে অনাযাসে এ ভবের ভয় ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার । 
ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভষ তাহার ॥ 
কৃষ্ণ কৃ ভজ জীব, বৃথ! কাটে কাল। 
কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় মিছে মায়াজাল ॥ 
দুস্তর ভবের লিন্ধু পার হ'তে হলে । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
শ্ীকষ্ঃন্মথণ্ডে পথদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


সিল লস 


উ যাড়শ অধ্যায় 
যমলার্জুন-ভঞ্জন এবং কুবেধ্তনযেব 
শাগমোচন-কৃথন | ণী 
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান। 
কহ্বিতোমারে আমি বিচিত্র আখ্যান ॥ 
একদিন নন্দপত্বী যশোদা বুবতী। 
ন্বান তরে যমুনায় যায় শীত অতি ॥ 
একাকী শ্রীকৃষ্ণ তবে গৃহেতে রহিল। 
ঢুবুদ্ধি অক্মাৎু মনেতে জাগিল ॥ 
হেরিলেন শিগুরুষ্ণ ভবনের মাঝে | 
ভাগুপূর্ণ থরে থরে দধি ছু রাজে॥ 
স্থযোগ বৃঝিয়া। সেথ। যশোদানন্দন। 
সমস্ত দধি ও দুর করিল ভোজন । 
মূনসাধে খায় হরি খেয়াল না করে। 
কতক লাগিল গায় কত যায় পড়ে ॥ - 


ী্ীতরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


ভাঙ্গিয়া কতক ভাও গড়াগড়ি যায়। 
শিক হৈতে কত ভাগ পড়িল ধরায ॥ 
কিছুক্ষণ এইভাবে করিয়া ভোজন । 
ছুরস্ত কৃষ্ণের তবে ভৃগু হয মন। 
গীতবস্ত্রে মুখ যবে মুছিলেন হরি। 


, যশোদাও আসিলেন অতি ত্বর। করি ॥ 


গৃহেতে প্রবেশ করি যশোদ! তখন। 
লগুভণ্ দেখি সব বিস্ময়ে মগন ॥ 

বুঝিতে ন! পারে দেবী কি হু'ল ব্যাপার । 
বালকগণেরে ডাকি কহে বারবার ॥ 

বল বল শিশুগণ) কে করে এ কাজ । 

দধি ছুগ্ধ যাহা ছিল, খাইল কে আজ ॥ 
যশোদার কথ শুনি কহে শিশুগণ। 

একা একা কৃষ্ণ সব করিল ভোজন ॥ 
আমর! মম্ঘুখে তার করি অবস্থান।  “ 
আমাদের কিছুমাত্র না করে প্রদান ॥ 
তোমার প্রাণের কৃষ্ণ অতি স্বার্থপর । 
একাকী খাইয়। সব ভরিল উদর ॥ 
শিশুদের বাক্য শুনি আরক্তলোচনে। 
বেত্র হস্তে ধায় সতী অতি ক্রুদ্ধমনে । 
ধশোদারে হেরি কৃষ্ণ করে পলায়ন। 
পাছে পাছে যশোমৃতী ধাইল তখন ॥ 
পরিশ্রান্ত হ₹য়ে পড়ে মাতা যশোমতী | 
কুষ্ণেরে ধরিতে তার নাহিক শকতি ॥ 
ঘর্মমাবিন্দ্র ঝরে তার কলেবর হ'তে। 


কেরে ধরিতে নাহি পারে কোনমতে ॥ 


জননীরে পরিশ্রান্ত হেরি সনাতন। 
মাতার সম্মুখে আসি দাড়ায় তখন ॥ 
কৃপা! করি কৃপাময নিজে ধরা দিল। 
অমনি ঘশোদারাণী তাহাকে ধরিল॥ 
বন দিষা ছুটি হাত করিযা বন্ধন! 
লইন্ন। চলিল ধীরে পুত্র কৃষ্ণধন ॥ 
যমল-অর্জর্ন বৃক্ষ নিকটেই ছিল 
কৃষ্ণকে তাহার সাথে বাধিযা রাখিল। 


৪০৪ ীতরীব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


এইরূপে নন্দ রাজ! করে তিরস্কার। 
যশোদা লজ্জিত হয়ে কাদে বারংবার ॥ 
এতেক কহিয়। তবে দেব নারায়ণ | 
কিছুকাল নতমুখে যৌন হয়ে রন ॥ 
ইছা দেখি শ্রীনারদ ধীরে ধীরে কয়। 
বৃক্ষ হতে কোন্‌ মুদ্তি আবিভূতি হ্য॥ 
কেন বা বৃদ্ত্ব রূপ পাইল মেজন। -. 
কৃপা করি সেই কথ! কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিতেছি তব কাছে অপূর্ধ্ব আখ্যান ॥ 
শ্রীনলকুবর নামে কুবের-তনয়। 
একদিন কামবাণে ব্যাকুলিত হয ॥ 
রূস্তাসহ যায় নল নন্দন কানমে | 
রতিক্রীড়া করে সেথা আনন্দিত মনে 
পুঙ্গশয্য। যনোহ্র করিয়! রচন। 
নানাভাবে দুইজন করিল রমণ॥ 
সরোবর-তীরে কু পুণ্পের কাননে । 
সপোগ করিল রতি রম্ভাদেবী সনে ॥ 
কড়ু জলে কতু স্থলে করিল বিহার। 
বিপরীতভাবে কত করিল শুঙ্গার ॥ 

ছয প্রকারের স্থখে করিল চুন্ধন। 

তিন প্রকারের %োহে করে আলিঙ্গন ॥ 
কামশাস্্রবিশারদ কুবের-তনয়। 
নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয । 
এইরূপে রতিভোগ করিছে যখন । 
মহর্ষি দেবলে সেথ। করিল দর্শন ॥ 
হেরিলেন খধিবর তাহার সম্মুখে । 
উলঙ্গিনী রন্তাদেবী বিরাজিছে সুখে ॥ 
গীন-শোণি-পযোধর। নখ্স্ত-ক্ষতা। 
কুব্রে-তনয সহ রতিনুখে রতা | 
বক্রতঙ্গীযুক্তা রম্তা এলার়িত কেশ। 
নাঁনীরত্্ব অলঙ্কারে শোভিতেছে বেশ ॥ 
কপালে দিনুরবিদ্দু, কিবা! শোভা তার। 
কার্ণেতে কুগুল দোলে অতি চমকার ॥ 


চরণে নূপুর বাজে অতি সৃমধুর | 
শোভিছে কিন্কিণী আর রত্বেব কেয়ুর | 
দেবল মুনিরে সেখ। করিযা দর্শন | 
গাত্রোথান না করিল কুষের-নন্দন ॥ 
দেই অপমানে মুনি ক্রোধে অতিশয় । 
অভিশাপ দিয়! তারে সন্বোধিযা! কব ॥ 
তুই অতি হীনমতি, অতি ছুরাচার | - 
ধারণ করিবি তুই বৃক্ষের আকার ॥ 
রম্তারে ডাকিয়া মুনি কহে ক্রোধণুরে। 
ধরায় লইবি জন্ম মানবের ঘরে ॥ 
জন্মেজয়পত্বীরূপে করিবি বিরাজ । 
ইন্দ্রের সন্তোগে পুনঃ বাৰি শ্বগর্মাঝ ॥ 
তারপর কহিলেন কুবের-নন্দনে। 
গোকুলে 'হুইবি বৃক্ষ নন্দের ভবনে | 
স্পর্শন করিবে যেই কৃষ্ণ সনাতন। 


-নিজের ভবনে পুনঃ করিবি গমন ॥ 


এত বলি কীপে মুনি ক্রোধে অতিশয় । 
কুবের-তনয় তবে বৃক্ষরূপী হয় | 

হরি অঙ্গ স্পর্শে এবে মুক্ত হল তাই। 
শ্রীকচরণ ভিন্ন অন্ত গতি নাই ॥ 


উউ বস্তাব উপাখ্যান। 

কুবের-ননদন-কথ! করিনু ব্ি। 
রস্তার কাহিনী এবে শুন তপোধন ॥ 
নুচন্্র নামেতে এক ছিল নরপতি। 
পৃথিবীতে ছিল তাঁর প্রতিপতি অতি 
তার বন্তা-রূপে রম্তা আদিল ধরাষ | 
অতি অপরূপ রূপ বর্ণন ন। যায় ॥ 
বিবাহের কাল ঘবে আসিল কণ্ঠার। 
যোগ্য পতি অন্বেষিল নৃপ চারিধার | 
তারপর শুভরদিনে দেখি শুভক্ষণ। 
জন্মেজয়-হাতে কণ্তা করে অমর্পণ | 
নানাবিধ যৌতুকাদি দিয়া নরপতি। 
কগ্ঠার বিবাহ দিল! ছষ$টচিতে অতি। 


শ্ীকৃফজন্মখগ্ু। ৪০৫ 


না 





জন্মেজয রাজা ছিল অতি গুণবান্‌। 
রূপেতে ছিল না কেহ তাহার সমান ॥ 
নুচজ্জ রাজার বন্ধা ঘুবতী সুন্দরী | 
সকল মহিষী মাঝে হইল ঈশ্বরী ॥ 
জস্মেজয রাঁজ। তারে লইযা নির্জনে । 
বহুবিধ রতিজ্রীড়া করে তার সূনে ॥ 
রূপবতী বস্তাবতী অতীব সুন্দরী | 
আনন্দ পাইল কত রতিক্রীড়া করি ॥ 
এইই্ঈপে বহুকাল করিয়া ঘাঁপন্,। 
ধর্থকর্থ্দে মতিগতি দিলেন রাঁজন্‌ ॥ 
নৃপশ্রেষ্ঠ জশ্মেজয় হরিষ অন্তরে । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহা! আড়ন্বরে ॥ 
যজ্ঞের যে অশ্ব ছিল নৃপেৰ ভবনে। 
সজ্জিত সে মনোহর নানা আভরণে ॥ 
কৌভূহলে একদিন রাজার কামিনী! 
দর্শন করিতে অশ্ব আমে একাকিনী ॥ 
ইন্দ্রদেব সেই স্থানে ছিলেন গোপনে । 
সহম! রাণীরে তাঁর পড়িল নযনে ॥ 
ধীরে ধীরে আসে বাণী মরাল-গামিনী | 
বূপেতে উল করে যেন সৌদামিনী ॥ 
নুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্র ত্যজি গুপ্তস্থান। 
মহ্ষীর সম্মুখেতে হয় আগুযান। 
কামেতে উন্মত্ত হযে দেব পুরন্দর | 
ধরতে সতীর হাত ধাইল সত্বর ॥ 
বিপদে পড়িযা রাণী ন! হেরে উপাষ। 
সতীত্ব বুঝিব। আর নাহি রাখা যায়॥ 


করযোড়ে সন্বোধিয়! কহে পুরন্দরে। - 


চরণে মিনতি করি, ক্ষমা কর খোরে। 
অবল। কামিনী আমি কি কহিব আর | 
কৃপা করি আজি মৌবে কর পরিহার ॥ 
কোন কথ! ইন্দ্রদেব নাহি লয কাণে। 
চিত্ত তার জর্জরিত হয় কামবাণে। 
রাণীরে প্রবলভাবে করিয়া ধারণ । 
নানাভাবে তার সহ করিল রমণ ॥ 


স্ুরত-ক্রীড়ার স্থখে ইন্দ্র সুহমান। 
রতিভ্বখে নাহি তার দিবারান্তি-জ্ঞান ॥ 
পুরন্দর সহ রাণী করিয়া! বিহার। 
যোগবলে দেহ তার করে পরিহার ॥ 
নৃপতির ভয়ে ভষে দেব পুরন্দর। 
চুপি চুপি ন্বর্গধামে পলায সত্বর ॥ 
মহিষীর মৃত্যুবার্তা করিয! শ্রবণ। 
শেকভরে নৃপ অতি করিল রোদন ॥ 
বলে হে নির্দয় বিধি কিব! অপরাধে । 
ঘটাইলে বাদ কেন মম মনসাঁধে ॥ 
পত্তী বিনা কিভাবেতে কাটাই জীবন। 
ত্যজিব আমার প্রাণ পড়ীর কারণ ॥ 
অতঃপর যজ্ঞ আদি করি সমাপন । 
বিপ্রেরে দক্ষিণ! দান করিল তখন ॥ 
মানবীর দেহ রস্ত! করি পরিহার । 
শাপমুক্তা হযে যাঁষ শ্বর্গের মাঝার ॥ 
বরঙ্গবৈবর্তের কথা অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে হয সর্ববপাঁপ-ক্ষয় ॥ 
যমভয় নাহি থাঁকে কদীপি তাহার। 
এ জগতে কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
পিতা! মাত ভ্রাতা বন্ধু আত্ীয় স্বজন । 
শুন্যোেতে মিলাধে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
কেব! ভূমি, কেবা আমি, সব স্বপ্রময। 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয ॥ 


এ তবসংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও । 


নিরস্তর একমনে কৃষ্ণগুগ গাও ॥ 
শ্রীকৃুষের নামগান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 


জীকফজন্সখণ্ডে যোড়শ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





রে ীধরীতরহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 





শরতের চন্দ্রলম বদন তাহার | 
উ সওঁদশ অধ্যায় বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার ॥ 
বাধাকষ-সংবাধ, বর্গাক্কত শ্রীবাধ। স্তোত্রকগন নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর | 
এবং বাধাডষ্চেব বিবাহবরণন | গ্রুড়ের লম নাস! অতি মনোহর | 
নারাধণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ | নাসিকায শোভিতেছে মুক্তাফল তার। 
শ্রীকুষ্ণ-চরিত্র কিছু বধিতেছি আজ ॥ _ 1 মন্তকেতে শোভা পা কবরীর ভার। 
একদিন নন্দ রাজা! শ্রীক্চের সনে । উজ্জ্বল কৃগুলঘন শৌভে গণ্ডস্থলে। 
গোচারণ তরে যাষ বৃন্দাবন বনে ॥ সুন্দর মাল্তীমাল! ছুলিতেছে গলে ॥ 
বৃন্দাবন কাছে ছিল ভাণ্ভীরের বন। গকবিষ্বসম তার ওঠ ও অধর। 
নেই স্থানে গিয়া তারা করে গোচারণ ॥ মুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর ॥ 
কাননের মাঝখানে ছিল সরোবর | ললাটে বস্তুরীবিদ্দু কিব! শোভা তার। 
সুন্বাছু তাহার জল অতি মনোহর ॥ সুন্দর কুদ্ধুম শোভে তাহার মাঝার ॥ 
সেই জলে গাতীদের তৃষ্ণা করি দূর। বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় ছার। 
নন্দ .রাজ। নিজে পান করিল গুচুর ॥ সর্ধ্ব অঙ্গে শোতে তার রত্ব-অল্কার | 
তারপর শ্্রীকৃষেরে ল'ষে তার কোলে। | শ্রীফলমদৃশ স্তন কঠিন বর্তল। 
পরিতৃপ্ত হয়ে নন্দ বনে বৃক্ষতলে ॥ ত্রিধলি সংযুক্ত নাতি নাহি তার তুল ॥ 
এমন লময় সেথা কৃষ্ের মাঁযায। রাখিকার উকদেশ অতি স্দর্শন। 
আকাশ আচ্ছন্ন হয মেঘেব ঘটায | কটিতে মেখল| তার শোতে অনুঙ্গণ | 
চাহ্ষা দেখিল নন্দ আকাশের মাঝে | বিপুল মিতম্ব তার দেখিতে স্বন্দর | 
রাশি রাশি জলপূর্ণ জলদ বিরাজে ॥ রঞ্ভিত চরণদ্ধয অতি মনোহর ॥ 
মহাশবে বনমাঝে বছিতেছে ঝড়। চলিতে চবণে তার বাজিছে নৃপুর | 
বজ্র গভীর শব্দে কাপে চরাচর ॥ মু মৃদু হাস্ত রাধা! করে হমধুর | 
বাযুদ্েগে বৃক্ষ যেন উপড়িষা পড়ে। বহ্ছিশুদ্ধ বন্ত্র দেবী করে পরিধান । 
মুষলধারেতে বৃষ্টি ঝরবর বারে । অক্গ প্রভা মনোহর চল্পক সমান | 
তাহা হেরি নন্দ রাজ! ভাবে মনে মনে। দশদিক দীপ্তিময় তাহার প্রভাঘ। 

* কেমনে যাইব আমি আপন ভবনে ॥ বিশ্মিত হইল নন্দ ছেবিষি। তাহায় ॥ 
এইনব গাঁভীগণে কবি পরিহার ( . + | সম্বোধন করি নন্দ কছিল ভখন। 
কিরূপে যাইব আমি গৃহের মাথার ॥ গর্গনুখে সব কথ! করিনু শ্রবণ ॥ 
কেমনে পুরে লয়ে যাইব ভবনে । গুন গুন বিনোদিনী কহি তব গ্রতি। 
কি করিব ভেবে কিছু নাহি পাই মনে ॥ | শ্রীহরির প্রিঘ্তমা তুমি বাঁধা! সতী | 
কপট ভ্রন্দন করি শ্রীহরি তখন | মোর ক্রোড়ে যেই শিশু করিছে, বিরাজ 
ভয়েতে পিতার ক করিল ধারণ ॥ পুত ব্রদ্ধ তিনি জানি তাহা আজ ॥ 
এমন সময়ে রাধ। রাজহংসী প্রা । মছাবিষুঃ হতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ননাতন | 


মু মু গ্মনেতে আদিল তথায ॥ অনুগ্রহ করি তারে করহ গ্রহণ 
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তব গ্রাণনাথে ভূমি করিধা৷ গ্রহণ । 
পুনরায় মোরে তুমি কর সমর্পন ॥ 

এই কথ! বলি তারে নন্দ নর্পতি। 
শ্রীকুফেরে দান করে শ্রীরাধার প্রতি ॥ 
শ্বীকৃষে পাইযা বাঁধা আনন্দিত হয। 
মুু সুদ হান্ত করি নন্দরাজে কষ ॥ 
গুন শুন গোপয়াজ আমার বচন। 
বন্ুপুণ্যফলে মোরে করিলে দর্শন ॥ 
গর্গমুখে সব কথ! করিলে শ্রবণ। 
এক্ষণে গোকুলে তুমি করহ গমন ॥ 
সুপ্রসন্ন৷ আমি আজি, গুন ব্রজেশখ্বর | 
আমার নিকটে তূমি চাহ কিছু বর ॥ 
আমার দর্শন তুমি পাইলে যখন। 
দেবতাদুর্লভ বর করিব অর্পণ ॥ 
রাধার বচন গুনি নন্দয়াজ কয়। 
তোমাদের পদে যেন ভক্তি মোর রয় ॥ 
আর কোন অন্ভিলীধ নাহিক আমাব। 
দস্তা ভক্তি দাও দেবি কি কহিব আর ॥ 
তোমাদের মুহূর্লত যুগল চরণ । 
ভক্তিভরে যেন ধ্যান করি অনুঙ্গণ ॥ 
তোমার নিকটে দেবি এই বর চাই। 
অন্ত কোন বিষযেতে স্পৃহা! মৌর নাই ॥ 
নন্দের বন শুনি রাধা! দেবী কয। 
যেরূপ প্রার্থন! কর, হবে মহাশয় ॥ 
আমাদের চরণেতে ভক্তি তব রবে। 
ভুমি ও যশোদা দেবী চির সখী হবে ॥ 
অনায়াসে মাযাজাল করিবে ছেদন । 
অন্তিমে গৌলোকধামে করিবে গমন ॥ 
ইহ শুনি নন্দরাজ! পুলকিত মনে । 
কৃষে রাঁখি চলে গেল আপন ভবনে ॥ 
তারপর রাধাদেবী কামাতুর! হয়। 
সযতনে শ্রীকৃষ্ণেরে বক্ষে চাঁপি লয় ॥ 
রোমাঞ্চিত অঙ্গে তারে করে আলিঙ্গন 
বারবার ব্দনেতে করিল চুম্বন ॥ 


মাধাবলে অনন্তর কুঞ্চ মনাতন | 
রামের মণ্ডল সেথা করিল সৃজন ॥ 
রডের নিম্মিত সেই রাসের মণ্ডল | 
মণিমুক্তা শোভে কত অতীব উজ্জ্বল ॥ 
শত শত রতুকুস্ত শোভে তার মাঝে। 
রূত্বময় মণিস্তপ্ত তাহাতে বিরাজে ॥ 
মণ্ডলের মধ্যভাগে চিত্ররাজি রয় । 
বিবিধ দর্পণে তার' কত শোভা! হ্য। 
মনোহর পুঙ্গশধ্যা বিবাজে সেথায়। 
পুষ্পের উদ্ভান কত কহা নাঁহি যায | 
কত শাখে কত পাখী কুহরে কাঁকলি। 
পুষ্প ঘেরি ঘোরে কত মধুলোভী অলি 
কোকিল পঞ্চম তান মধুরে গাইল। 
অকালে বৃঝিবা সেথা বসস্ত আইল ॥ 
মণ্ডলের উর্ধভাগে উড়িছে কেতন। 


; বিরাজিছে শত শত বন ভূষণ ॥ 


রত্বকুস্ত মাঝে বহে দুধাতুল্য জল। 
যেমনি সুস্থাছু তাহা! তেমনি শীতল ॥ 
অকণ্ম'ৎ শিশু সেই রূপ পরিহরি। 
ধরিল অপূর্ব এক কূপ মনোহারী ॥ 
মগ্ডলে বিরাজে এক পুরুষ হুন্দর। 
কমনীয় শ্ামমুত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোত| অঙ্গে তার। 
সারা দেহে শোতে কৃত রত্ু-অলঙ্কার ॥ 
পীত বন্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার । 
কুণুল বিরঞ্জি করে কর্ণেতে তাহার ॥ - 
শরতের চন্দ্রসম হুম্দর বদন, 

বিকশিত পদ্মসম বুগ্নল ন্যন ॥ 

কজ্জল বিলিপ্ড তাহ! অতি শোভাকর। 
বহ্িম চাহণি তাতে কিবা মনোহর ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়'ব তাহার । 
কৌন্ততভের মণি শোভে বক্ষের মাবার ॥ 
পারিজাত মাল! দোলে তাহার গলায় । 
আহা! কিবা! মনোহর শোভা! ধরে তায় | 
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রাসের। মণ্ডল ল সেখ! করিয়া দর্শন । 
হইল রাধিক! দেবী বিল্যধে মন ॥ 
নন্দপুত্রে শ্রীরাধিক। না হেরিয়া আর । 
শ্যামমুতি পানে এবে চাহে অনিবার ॥ 
অপূর্ব দর্শন রূপ কে ভুলিতে পারে। 
অপলক নেত্রে রাধা দে রূপ নেহারে ॥ 
তবুও মনের সাধ নাহি মিটে তায়। 
শ্রীকৃঞ্চের রূপে হয বিমোহিত কায় ॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয কলেবর। 
যুবার সুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
ভুবনমোহন সেই বুবকের মনে | - 
নঙ্গমের ইচ্ছ! হয় রাধিকার মনে ॥ 
থর থর কাপে অলপ মদনের বাণে। 
বারে বারে চাহে রাধ! যুবকের পানে ॥ 
সু মৃদু হাস্য করি কৃষ্ণ সনাতন । 
রাধিকারে সন্বোধিয়া! কহিল তখন ॥ 
শুন গুন রাধা নতি আমার বচন। 
গোলোক-বৃত্তান্ত তুমি করহ স্মরণ ॥ 
তোমার নিকটে পূর্বে করিনু যে পণ। 
সে প্রতিজ্ঞ! পরিপূর্ণ করিব এখন ॥ 
ভুমি মোর প্রিয়তমা তুমি প্রাণাধিক] | 
প্রাণের প্রেরমী তুমি শুন গো রাধিকা | 
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমায় আমায়। 
যেই রাধ! সেই কৃষ্ণ ভুল নাহি তাঁয়। 
যথ! ধবলতা রহে হুপ্ধ-ক্ষীর মাঝে । 


যেমন দাঁহিকা শক্তি অগ্নিতে বিরাজে | . 


যেরূপ ধরাতে গন্ধ রহে অবিরত | 
তোঁমাতে সেরূপ আমি বিরাঁজি নিয়ত ॥ 
তোথা ছাড়া সুষ্টি আমি করিতে না পারি। 
তুমি আমি এক হুই দেখহ বিচারি ॥ 

আমি বীজ-রগী তুমি সৃষ্টির আধার। 

এন এদ তুমি মোর বক্ষের মাঝার ॥ 
যেরূপ অঙ্গের শোভা বাড়ে অলঙ্কারে। 
সেরূপ শোভিত তুমি করহ আমারে | 


রীপরীতর্বাবৈবর্ভ-পুরাণ। 


সল শর পলা জা ওটি অটিটি টি এটি সি | টা শরটি লি করি শিস কাটি এটি ওটি টি শা রিল ভাটি জগ পলিম্জালি তি পা চে 


অবস্থান করি আমি ভূমি ছাড়া ববে। 
শুধু মাত্র কৃষ্ণ নামে ডাকে মোরে সবে ॥ 
তব সনে অবস্থান করি আমি যবে। 
তখন শ্রীরু্চ বলি ডাকে মোরে সবে 
বিশ্বের আধার তুমি নিদান সবার । 
সকলের শোঁভ| ভূমি হও অনিবার ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি মোর! হুই অনুষ্ষণ। 
তুমি শ্রীরাধিক! আমি কৃষ্ণ সনাতন | 
গর্ববশক্তিরূপ! তুমি স্ত্রীরপধারিণী। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি তেজঃম্বরূপিণী ॥ 
শক্তি বুদ্ধি জ্ঞানে তুমি সমান আমার | 
তেজেতে আমার তুল্য ছও অনিবার | 
তোযার আমার'মাঝে ভেদ যেই করে। 
নরকে সেজন রয় বহুকাল ধারে ॥ 
সেইজন নরাধম অতি ছুরাশয়। 
_কোটিজন্মার্জিত পুণ্য নট তার হয় ॥ 
আমাদের নিন্দা যর্দি করে কোন জন। 
নরক মাঝারে সেই করিবে গমন ॥ 
রাধাশবধ যেই জন করে উচ্চারণ । 
তারে ভক্তি দাঁন করি ধাবৎ জীবন ॥ 
যেই জন পুজে মোরে যোড়শোপচারে | 
সেই জন প্রিয় মোর কহিনু তোমারে ॥ 
যেই জন রাধা-নাষ করে উচ্চারণ 
সে জন অধিক প্রিয় হয় অনুক্ষণ ॥ 
অনন্ত ও ত্রন্না! ধর্ম কপিল মহেশ | 
নর-নারায়ণ আর কাতিক গণেশ ॥ 
সাবিত্রী প্ররুতি দুর্গা লক্ষ্মী সরম্বতী | 
সকলেই শ্রিষজন হব মোর অতি ॥- 
তোমার সমান তবু প্রিয় নহে তারা। 
রহিতে না! পারি আমি কতু তুমি ছাড় ॥ 
ভিন্ন স্থানে বাস তার! করে অবিরত | 
তুমি বাস কর মোর বক্ষেতে নিয়ত ॥ 
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মনোহর শধ্য। মাঝে করে অবস্থান ॥ 
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তখন রাধিক! দেবী শ্রীক্চের প্রতি । 
কহিল মধুব বাক্য ভক্তিভরে অতি ॥ 
ভুলি নাই প্রভূ আমি পূর্ব্বের বিষয। 
সমস্ত বৃত্তান্ত মনে হতেছে উদষ॥ 
শুন শুন হৃদযেশ,শুন প্রাণস্বামী | 
মাঁধাজালে সমাচ্ছন্ন হইযাছি আমি ॥ 
অভিশাপ দিল মোরে তক্ত একজন । 
সেই শাপে গোগী-রূপে করি আগমন ॥ 
একশত বর্ধ ধরি গ্রভু তব সহ 
বিচ্ছিন ভাবেতে ভোগ করিব বিরহ ॥ 
শাধিত রয়েছ তুমি প্রভু সনাতন। 
-মৃম বক্ষস্ছলে রাখ তোমার চরণ ॥ 
কোটি শশধর সম বদন তোমার । 
নেই মুখ পানে আমি চাহি অনিবার ॥ 
শ্রীরাধাব বাক্য শুনি কহে সনাতন । 
শুন গুন শ্রীরাধিকে আমার বচন ॥ 
কিছুকাল অবস্থান কর এইবার। রর 
মনোরথ পরিপূর্ণ করিব তোমার ॥ 
যাহার অদৃষ্টে আমি লিখিব যেমন। 
কেহ নাহি পারে তাহ। করিতে খণ্ডন ॥ 
বিধির বিধাতা আমি কহিনু তোমারে। 
,আমার লিখন ত্রহ্গা। খপ্ডিতে না পারে ॥ 
এইবপ ন্থুমধুব অনেক বচন। 
শ্রীরাধারে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ 
রাধাকৃষ্ণ গুপ্ত কথ। যে গুনে শ্রবণে। 
কোন পাঁপ নাহি স্পর্শে তাহারে জীবনে ॥ 
এত ঘদ্দি বলিলেন দেব নারায়ণ | 
কৌতুহলে জিজ্ঞামেন বিরিক্চি নন্দন | 
অন্ঃপর কি ঘিল কহ মহাশয। 
তাহা শুনি নারাষণ মৃদু হাসি কষ ॥ 
রাধাকুষণ একাসনে বসিষ! নির্জনে । 
পূর্বজন্মকথা তারা বলে সঙ্গোপনে ॥ 
অকম্মাৎ প্রজাপতি জগৎ-বিধাতা । 
কমগুলু করে ধরি আসিলেন সেথা ॥ 


অক্ষমাল। অন্ত করে ধরি পম্মাসন। 
মুকুর্মূঃ কৃষ্ণনাম করে উচ্চারণ ॥ 
ম'লা কমণগুলু তার হাতে শোভা পাষ। 
হরির চরণে গিযা প্রণমে ত্বরায ॥ 
যুক্ত করে ব্রহ্মা দেব ভক্তি-সহকারে । 
ভ্রীহরির স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥ 
অনন্তর রাধা কাছে করিয়া গমন। 
কমগুলুজলে ধৌত করিল চরণ ॥ 
চবণে প্রণাম করি ত্রন্ধা মহাশয। 
কৃতীঞ্জলিপুটে স্তব করে মে সময | 
তুমি মাতঃ দযামধী প্রকৃতি ঈশ্বরী | 
ভক্তিভরে চরণেতে প্রণিপাত করি ॥ 
সার্থক জনম মম, সফল জীবন । 
তোমার চরণ-পন্ম করিনু দর্শন ॥ 
পূর্ব্বে আমি একবার পুষ্কর তীর্ঘেতে। 
কৃষ্ণ আরাধন! করি ভক্তিযুক্ত চিতে | 
সন্তুউ হইযা পরে কৃঞ্চ সনাতন | 

বর দান করিবারে করে আগমন ॥ 
সনাতনে কহিলাম ভক্তি্রে অতি। 
এই ৰর দান তুমি কর মোর প্রতি ॥ 
স্বপ্নীযোগ্নে কেহ যার না পায় দর্শন । 
আমারে দেখাও সেই রাধার চরণ ॥ 
আমার বচন শুনি সনাতন কষ । 
কিছুকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥ 

তব ইচ্ছ। পূর্ণ হবে গুন হে ত্রন্ধন্‌। 
হেরিবে ছুর্লভ তুমি রাধার চরণ ॥ 
ঈশ্বরের বাক্য কড়ু মিথ্য। নাহি হয়। 
তোধার চবণ আমি দেখি এ সময ॥ 
কৃষ্-অঙ্গ হ'তে তুমি আবির্ভূতা সতি। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি কৃপামযী অতি। 
কেবা কৃষ্ণ কেবা। রাধ! কহ নাহি যাষ। 
কেমন করিষা কহ বণিব তোমা ॥ 
্রন্ধাণ্ডের উর্ধভাগে গোলোক বিরাজে। 
নিরস্তর অবস্থান কর তার মাঝে । 
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তুমি নিতা ভূমি সত্য অজর অধর । - 
তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 
সর্ববশক্তিত্বরূপিণী তুমি ভগবতী | 
কি কব তোমার কথা ক্ষুদ্র আমি অতি ॥ 
্রীহরির মংশ হ'তে পুরুষেরা হয়। 
তব অংশঙ্গাতা হয নারীলমুদয় ॥ 
আত্মার মান হয কৃষ্ণ-সনাতন | 
দেহের স্বরূপা তুমি হও অনুক্গণ ॥ 
জগতের মাতৃরূপা তৃমি অনিবার | 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ ষনাতন। 
সেইরূপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ | 
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদ সৃষ্রি-কারী। 
তোমার মহিমা তবু বধিতে না! পারি ॥ 
চারিমুখে নাহি পারি বধিতে তোমায়। 
ভর্ভিভবে প্রণিপাত করি তব পাষ॥ 
অন্বিকা বলিষ তুমি খ্যাত চরাচরে। 
চন্রণে প্রণাম তব করি ভক্ভিভরে ॥ 
বিশ্বের জননী তুমি জানি অনিবার | 
তোমারে বণিতে হেন সাধ্য আছে কার ॥ 
আমি ও অনস্তদেব ভোল। পধ্যানন। 
করিতে ন। পারি কু তোমার স্তবন ॥ 
দুর্বল অক্ষম আমি ক্ষুদ্র আমি অতি। 
সাধ্যমত স্তুতি-বাক্য কহি তব প্রতি ॥ 
অধম সন্তান আমি, শক্তি কিছু নাই। 
অপরাধ হয় যদি ক্ষম। কর তাই ॥ 
সন্তানের অপরাধ যদি দ্বতূ হয়। 
মান! কবেন তারে জননী নিশ্চয় | 
এইরূপ সুবস্তরতি করি অবিরাম । 
ব্রহ্মাদেব রাধিকারে করিল প্রণাম ॥ 
্রহ্মাকৃত এই স্তব যে করে শ্রধণ। 
হরির দাত্ব লাভ করে সেইজন ॥ 
অনায়ামে সেইজন করে মৃত্যু জয। 
এে ভব-স্ংসারে তার নাহি কোন ভষ ॥ 


শুনিয়া ব্রহ্মার স্তব তু হয়ে সতী । 
মৃছু মুছু হাস্ত করি কহে ব্রহ্মা গ্রতি ॥ 
সন্ত হয়েছি আমি তোগার উপর | 
এক্ষণে প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বর॥ 
রাধিকার কথ শুনি ব্রহ্মা মহাশয় । 
অতি-ভক্তি সহকারে রাধিকারে কয ॥ 
কৃপা করি মোরে মাতঃ দেহ এই বর। 
চরণেতে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর ॥ 
অহরহঃ স্মরি যেন রাধাকুফ্-নাম। 
পাদপন্ন ধ্যান যেন করি অবিরাম ॥ 
পুনর্ধবার নমস্কার করি ভক্তিভরে। 
হরিরে স্মরিয়া ব্রহ্মা হোম আদি করে ॥ 
শয্যা ছাড়ি উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
বিধিমত হোম আদি করে সমাপন ॥ 
অনন্তর ব্রঙ্গাদেব শ্রীকৃষ্ণ রাধারে |" 
প্রদক্ষিণ করিলেন ভক্তি-সহকারে ॥ 
এইরাপে প্রদক্ষিণ করি সগ্ডবার ৷ 
শ্রীরাধিক1 শ্রীকৃ্চেরে করে নমস্কার ॥ 
রাধিকার হস্ত কৃ করিল! ধারণ। 
চতুর্দুখ করিলেন বেদ-উচ্চারণ ॥ 
বেদ-উক্ত সপ্ডমন্ত্র উচ্চারণ কঃয়ে। 
রাধিকার পুষ্ঠদেশ সনাতন ধরে ॥ 
শ্রিকৃষ্ের বক্ষ-স্থল ধরি রাধা সতী । 
কৃষেেরে পরায় মালা মনোহর অতি | 
ভক্তিতরে শ্রোরাধারে কুষ লনাতন। 
মনোরম মাল! গলে করিল অর্পণ ॥ 
অতঃপর চতুণ্ুখ ভক্তি-সহকায়ে । 
শ্রীকষ্ণের বাম পার্থে বসায রাধারে ॥ 
তারপর রাধারু্ণ মিলি ছুইজন। 
বেদ-উক্ত পথ্মন্ত্র করে উচ্চারণ ॥ : 
এইরূপে মন্ত্রপাঁঠ করি সমাপন। 
রাধিক। কৃষ্ণের পায়ে প্রথমে তখন ॥ 
অতঃপর ব্রহ্মাদেব আনমশ্দিত মনে | 
রাধিকারে সমর্পণ করে সনাতনে | 


শ্রীকৃষ্জগ্মাখণ্ড। 


হর্গেতে ছুন্দুভি বাজে অতি সুমধুর । 
পুষ্পবৃষ্টি চারিধারে হইল প্রচুর ॥ 
হুযুর গ্কান করে গন্ববর্ষ নকল। 
অপ্ররারা নৃত্য গীত্ত করে অব্রিরল | 
তারপর ত্রহ্মাদেব কছে জোড় করে । 
দক্ষিণা-স্বরূপ দেহ ভক্তি দাস্ত মোরে ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন । 
তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ ॥ 
ভর্ভি-লাভ হবে তব কহি স্ুনিশ্চয। 
করিবে চরণ ধ্যান সকল সময ॥ 
যাবচ্চন্জ্র দিবাকর রছিবে গগনে | 
আমাদের প্রতি ভক্তি রবে তব মনে ॥ 
আমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়। 
এই কথ। পন্নীসন জানিবে নিশ্চয ॥ 
মঙ্গল হইবে তব গুন হে ব্রহ্মান্। 
স্বস্থানে এক্ষণে তুমি করহ গমন ॥ 
কষে বিবাহ-কথা অস্ত সমান। 
ঘেই গুনে সেই করে গালোকে পয্ান ॥ 
ধনে-জনে বাঁড়ে সিদ্ধ হয় ম্নক্কাম। 
যেই জন লয মূখে রাধাকৃষ নাম ॥ 
প্রীকৃষ্ণের কথ! শুনি আনন্দিত মনে । 
ব্রহ্মাদেব যাঁয় চলি আপন ভরনে ॥ 
এতেক গুনিযা তবে দেবধি নারিদ। 
মনে মনে বন্দিলেন রাধাকৃষ্তপঁদ ॥ 
নারায়ণ প্রতি পরে সবিনযে কয । 
অতঃপর কি হুইল বল দয়াময় ॥ 
রাধাকৃষ্ণ পুণ্য কথ! অতি মনোহর । 
ুনিলে পবিত্র হয সবার অন্তর ॥ 


& শ্ীকষ্ের সহিত শ্রীবাধিকাঁব বিহাব। 
নারদের বাক্য শুনি হরধিত অতি। 
নারায়ণ বলিলেন নারদের প্রতি ॥ 
তারপর ঘটে ষাহা। শুন দ্য! মন | 
হইবে বাঁদন৷ পূর্ণ শুনিবে যখন ॥ 


৪১৯ 


প্রশ্থান করিলে ব্রহ্ধা শ্রীরাধিক। সতী | . 


কটাক্ষ নযনে চাহে শ্রীকুষের প্রতি ॥ 
কৃষ্ণের বদন সতী করিয়! দর্শন | 
লজ্জীভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
মুছু মৃছু হান্ত করে পুলকের ভরে । 
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয রোমাঞ্চিত ॥ 
থর থর কীপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
ঘন ঘন চাহে দেবী শ্রীরুষণের পানে ॥ 
প্রণাম করিষা! রাধ। কৃষ্ণের চরণে। 
শ্রীহরির সহ যায শয়ন-ভবনে ॥ 
সেথায াধিকাদেবী করিযা গ্রমন | 
কৃষ্-মঙ্গে করিলেন চন্দন-লেপন ॥ 
স্থধ! আর মধুপাত্রে লয়ে তারপর । 
উীহরিরে দীন রাধ! করিল সত্থর | 
নুবাষিত তাগ্ছুলাদি কৃষণকুরে দান। 
রাধারে তান্ুল দান করে ভগবান্‌ ॥ 
রাধিকার সর্ব অঙ্গে কৃষ্ণ সনাতন | 
যতুদহকারে করে চন্দন-লেপন ॥ 

ধ্যান করে কাম নিত্য ধাহার চরণ। 
সেই কৃষ্ণ কামবশ রাধার কারণ । 
কামবাণে জর্জরিত হরির অন্তর | 
রাধিকার পানে হরি চাহে নিরন্তর ॥ 
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃ ভগবান্‌। 
আলিঙ্গন করি করে চুদ্বন প্রদান | 
হরিষে হন্দিল! হরি রাধার বসন। 
কৃষ্ণগীতবাস রাধা করে আকর্ষণ ॥ 
তারপর কামাতুর হরি সনাতন । 
রাধাসহ নানা ভাবে করিলা রম্ণ ॥ 


| সর্ধ্ব অন্ন পুলকিত হয় শ্রীবাধার। 
| নবনঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 


আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি। 
আবেশে মৃচ্ছিত-প্রীয় রাধিক! যুবতী | 


৪১২ ী্রীবরহগবৈবর্ভ পুরাণ 


দিবারাত্রি গান কিছু না রহিল আর। 
হুরিসহ নান! ভাবে করিল শুঙ্গার ॥ 
কামশান্ত্রবিশার? কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
রাধারে বিবিধ ভাবে করে তৃপ্তি দান ॥ 
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন। 
অফ প্রকারের রতি করিলা তখন ॥ 
রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ। 
সর্ব অঙ্গে ন্খক্ষত করে সনাতন ॥ 
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্্ীর হুন্দর। 
কন্কণ কি্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ 
আনুথালু কেশ তার গাত্র বন্ত্রহীন। 
মহাহৃখে রতি-ভোগ করে নিশিদিন ॥ 
এইরূপে সাঙ্গ যবে হয় কামরণ। 
রাধার করিল! হরি কবরী-বন্ধন ॥ 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু আকে দনাতন। 
অঙ্গে তার পত্রাবলি করিল! রচন ॥ 
সহসা কৈশোর-রূপ করি পরিহার । 
পুনরায় ধরে হরি শিশুর আকার ॥ 
নন্দের নন্দন-বেশী শিশু সনাতন । 
ক্কুধায়ু পীড়িত হযে করিল ক্রন্দন ॥ 
তাহ! হেরি রাধাদেবী ব্যথিত হৃদযে। 
কৃষণেরে উদ্দেশ করি কছে সবিনযে ॥ 
মায়ার ঈশ্বর গর কি কহিব আর । 
মোর প্রতি মায়া কেন করিছ বিস্তার ॥ 
মোরে পরিত্যাথ কেন কর সনাতন। 
কেন শিশু-রূপ ভুমি করিলে ধারণ ॥ 
এইরূপে রাধা সতী কীদিছে যখন । 
সহসা আাকাশবাণী শুনিল তখন ॥ 
গুন রীধা বিনোদিনি আমার বচন । 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ম করহ ম্মরণ ॥ 
গুন সতি, মুস্থ তব নযনের জল। 

. যত দিন বিরাজিবে রাসের মণ্ডল ॥ 
ছায়ামান্র গৃহে রাখি আসিবে হেখায। 
মিলিবে হরির সহ কহিন্ু তোমাষ | 


প্রতি রাত্রিকালে আমি আসিব হেথায। 
শিশু-রূপ পরিত্যজি নটবর কায় ॥ 
বেদনা চিত্তের তব নাশিব নিশ্চয়, 
আমার বচন জেনে! মিথ্যা নাহি হয ॥ 
সম্থরণ কর দেবি তোমার রোদন। 
মহানন্দে পরিপূর্ণ কর তব মন ॥ 
বালকের রূগী এই কৃষ্ণ সনাতনে । 
ক্রোড়ে করি লয়ে যাও নন্দের ভবনে ॥ 
শুনি এই দৈববাণী রাধিকা তখন | 
কৃষ্ণেরে লইযা! চলে নন্দের ভবন ॥ 
যশোদার ক্রোড়ে তারে করিযা অর্পণ । 
সম্বোধন করি রাধা কহিল তখন ॥ 
অতিশষ সুল শিশু, জননি তোমার । 
বহিতে ন! পারি আমি তার দেহ-ভার'॥ 
গোষ্ঠমাবে নন্দরাজ আমারে.হেরিযা। 
শিশুরে প্রেরণ করে মোর হাতে দিষা ॥. 
ইহারে বছিতে মোর বড় কষ্ট হয | 
তোমার এ শিশুপুভ্র ভারী অতিশয ॥ 
নুখাতুর হযে শিশু করিছে ক্রন্দন । 
তাই তো! শিশুরে ত্র! করি আনযন ॥ 
আকাশ যে মেঘাচ্ছন্ন তাহাতে আবার। 
বার ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার ॥ 
পিচ্ছিল দুর্গমূ পথ কর্দমাক্ত অতি। 
শিশুরে বহিতে হয় অশেষ হুর্গতি | 
স্ব অঙ্গ সিক্ত মোর বৃষ্টির ধারায়। 
তোমার নন্দনে আনি দিলাম তোমা ॥ 
বন্ুক্ষণ গৃহ আমি আসিষাছি ছাড়ি। 
এক্ষণে গৃহের পানে যাই তাড়াতাড়ি ॥ 
এই কথা বলি রাধা! করিল গ্রমন | 
যশোদা শিশুরে ল'যে দান করে স্তন ॥ 
প্রতিদিন রাধাদেবী ছাযা রাখি ঘরে। 
বৃন্দাবনে হরিসহ রতিক্রীড়া করে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তেব কথা অস্ৃত-মবুর। 


-] শ্রবণ করিলে সব দুঃখ হব দূর ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৪১৩ 


এসএসএস খা পবিস সি 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্ত জীব বৃথা কাটে কাল। 
চারিধারে বিস্ত(রিষ! আছে মায়াজাল ॥ 
নিরন্তর ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ । 

এই মাধাজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 

এ ভব-নংসার মাঝে নকল অলার। 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয যেই তার কিবা ভয | 
সর্ববগধী হয মেই সকল সময ॥ 
মায।য বিমুগ্ধ হযে আছে জীবগণ। 
সংনার-কূপের মাঝে আছে নিম্গন ॥ 
ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহাব চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 





মর্বব হুঃখ দূরে যাবে প্রাণে শাস্তি পাবে। - 


অন্তিযেতে শ্রীঘরির ভবনেতে যাবে | 
উষ্ণজন্মথণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাষ সসাণ্ত। 


গ অভ্রাদশ অধ্যায় 
বক, কেশী ও গ্রলগ্থানুৰ বখ, বনগুদেবাদি গদ্ধর্কেব 
শাপমোচন এব প্রকষ্জেব বৃন্দাবন 
শমন প্রন্ঞাব। 

নারায্ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কৃষ্ণের চরিত্র আমি করিব বর্ণন ॥ 
একদিন শিশু কৃ অগ্য শিশু সনে । 
শ্রীধনে গ্রমন কৰে ল'যে গাতীগণে ॥ 
শ্রীবনের মাঝে গিয। কৃষ্ণ সনাতন । 
অন্য অগ্ধ শিশুসহ কবে গোচারণ ॥ 
মধুবন ছিল সেথ। অতি মনোহর । 
গাভী ল'যে সবে সেখ। চলিল সর ॥ 
গোপের বালক সহ কৃষ্-ব্লরাম। 
নানাবপ জ্রীড়! তথ! করে অবিরাম ॥ 
সকলে প্রফুল চিন্ত আহ্লাদ অন্তরে। 
গোবংস সকল নিযে কত রঙ্গ করে ॥ 








কভু নাচে কভু গা হাসে খলখল। 
কখন ব! তৌলপাড় করে নদীজল | 
কোন সঙ্গী গাছে উঠে কলফুল পাড়ে। 
কেহ বা থাকিয। নীচে হাত পাতি ধরে ॥ 
কেহ করে পর্ববতের গাত্রে আরোহণ। 
গ্রাভীর পশ্চাতে ধায হাতেতে পাচন ॥ 
কেহ বা গাভীর পিছে ছুটে ছুটে যায। 
কেহ বা সঙ্গীকে দেখি বনেতে লুকায ॥ 
হাম্বা রব শুনি কেহ আনন্দে আকুল। 
কেহ যাষ কাননেতে তুলিবারে ফুল ॥ 
কোন সঙ্গী শুষে পড়ে নবদুর্ববাদলে। 
কেহবা! বৃক্ষের ফল খায কুতুহলে ॥ 
এই ভাবে শিশুদল মাঠের মাঝারে । 
এদিকে সেদিকে সব ছড়াইযা পড়ে ॥ 
মহন! সেথা এক দৈত্য বলবান্‌। 
শিশুদের সন্মুখেতে হয আগুযান ॥ 
বিকট আকার তার ভীষণ দর্শন । 
বকাস্থুর নাম তার, বিকৃত বদন ॥ 
বিস্তার কবিযা মুখ আসিল ছুটিযা। 
কৃষ্ণমৃহ সকলেরে ফেলিল গিলিয়া॥ 
গ্লাভী আর শিশুগরণ যত কিছু ছিল। 
অনাযাসে বকানুর সবারে গিলিল ॥ 
হেরি হাহাকাব করে বত দেবগণ। 
অন্ত্রশন্্র ল'ষে সবে করে আাগমন্‌ ॥ 
উপাষ না হেবি কিছু দেব পুরন্দর | 
নিক্ষেপ করিল বনু বকের উপর ॥ 
বজের আঘাতে তার কিছু নাছি হয! 
নীহারান্ত্র নিক্ষে পিল চু সে সময় ॥ 
যম্দগড যমরাজ করে নিক্ষেপণ। 
বাষব্যান্ত্র তার পরে হানিল পবন? 
ছতাশন অগ্রিবাণ করিল কষেপণ। 
অর্দচন্ত বাণ ঘারে বুবের তখন ॥ 

এই সব হন্ত্াঘাতে হইল হরর | 
শিবশুলে হৃর্জাথত হয অতঃপর 


8১৪ শীরীতরহ্মাবৈবর্ত-পুরাণ। 





তথন শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন | 
ব্রহ্ধতেজে অঙ্গ তার করিল দহন ॥ 
যাতনায় বকানুর হইযা অস্থির । 
বম করিয়। সবে করিল বাহির ॥ 
বাহিরে আধিল পুনঃ শিশু গাভীগণ। 
বকাহ্ুর প্রাণ ত্যাগ করিল তখন ॥ 
স্বর্গেতে দেবতাগণ হাত যোড় করি। 
স্তবস্তুতি কৰে বথা দয়াময হরি ॥ 
মায়াময় তৃমি কর মাষার বিস্তার। 
পৃথিবী রক্ষিছ করি ছষ্টের সংহার ॥ 
অগতির গতি প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ । 
প্রণাম গ্রহণ কর দেব জনার্দন | 
এইভাবে বকান্থরে শিশু-কৃষ্ণ নাশে। 
তা দেখিয়া শিশুগণ খল্খল্‌ হাণে 
এতেক শুনিষা! তবে দেবধি নারদ । 
মনে মনে বনিলেন রাম-কুষ্ণ পদ ॥ 
নারাষণ প্রতি তবে কছে মুন্বির । 
বকাহ্‌র বধ শুনি তোমার গোচব ॥ 
নানা ছলে দষামূয় হরি বারবার | 
সংসারের যত পাপ করেন সংহার॥ 
এই ভাবে কত লীলা কবে কৃষ্ণধন | 
দৃয়। করি কহ মোরে দেব নারাধণ ॥ 
আর কোন্‌ অন্থরেরে কৃ করে নাশ। 
তব পাশে শুনিবার বড় অভিলাষ ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে নারদে সম্ভাষি। 
বলিলেন নারায়ণ হৃছ্ সহ হ।সি | 
বকাস্থরে মারি পরে শিশুগণ ল'ষে। 
গোষ্ঠ পরিত্যজি তারা যাষ খোপালযে ॥ 
বলরাম সহ পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কেলিকদম্থের বনে করিলা প্রস্থান ॥ 
প্রলম্ঘ নামেতে এক অন্গুর ভীষণ । 
বৃষরূপ ধরি সেথা করে আগমন | 
শরিরে শুঙ্ন 'পরে ক্রিগা স্থাপন্‌। 
বিকট অন্থুর তীরে করে উত্তোলন ॥ 


ভীত হয়ে বালকেরা করে হাহাকার । 
কয়র বুঝিবা আজ রক্ষা নাহি আর ॥ 
উত্বশ্বাসে চারিদিকে ছুটে গাভীগ্ণ। 
শিশুদল নানাদিকে করে পলায়ন ॥ 
তখন ভ্রীবলরাম ডাকি সবে কয় । 
শুন শুন শিশুদল নাহি কোন ভয় ॥ 
কৃষ্ণের কিছু না হবে নাহি কিছু ডর। 
মরিবে কৃষ্ণের হাতে দৈত্য ভযঙ্কর ॥ 
বৃষের ধরিযা শূক্গ শ্রীমধুলুদন। 
আকাশে তুলিয়া ভূমে করিল! জেপন ॥ 
তধস্কর শব্দ করি দৈত্য ভূমে পড়ে। 
নিমেষে প্রলম্থাস্থর প্রাণ ত্যাগ করে ॥ 
দর্শন করিয়া তাহা.বত শিশুগণ। 
হাততালি দ্যা সবে করিল নর্ভন ॥ 
প্রলহ্ম নিধন করি বলরাম সনে। 
শ্রীকৃষ্ণ গমন করে তাণ্তীরের বনে 
সেথ! ছিল দৈত্যপতি কেশী বলবান্‌। 
অতিকায় মুভি তাব পর্ববত-সমান ॥ 
কুষ্েরে হেরিযা কেশী করিয়া ধারণ | 
শতেক যোজন উর্ধে করে উত্তোলন ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে ফেলি ভূমি *পরে। 
চর্বণ করিতে যায় অতি ক্রোধভরে ॥ 
সনাতনে যেই কেশী করিল চর্ববণ। 
দম্তরাজি ভগ্ন তার হইল তখন ॥ 
তাবপর কৃষ্ণতেজে কেশী দৈত্যবর | 
দ্ধীভূত হযে শেষে ত্যজে কলেবর ॥ 
বর্গেতে ছুন্দুতি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি হয় । 
মনোহর রথ এক আসে সে সম্য | 
দিব্যরপধারী হরিপাবিষদ্থণ | 

সেই রথ আরোহণে করে আগমন ॥ 
পরিধানে গীতবন্্ কিরীট মাথায়। 
বিভূষিত নকলেই রত্বের মালায় | 
কর্ণেতে কুগুল দোলে অতি চমৎকাব। 


মধুর মুরলী হাতে শোতে অনিবার ॥ 


%& শ্রীরুষজন্মথণ্ড। 
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চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ কুম্ধুম-লেপিত | 
চরণের মাঝে রত্বমঞ্জীর-শোভিত ॥ 
গোপবেশধারী সবে অতি সদর্শন। 
সুদু মৃদু হাসা তার! বরে অনুক্ষণ ॥ 
সেই সব পারিষদ রথ-আরোহণে 
হরির সম্মুখে আসে ভাণ্তীরের বনে ॥ 
দেহত্যাগ করি কেশী দিব্যরূপ ধরে। 
কৃষেরে প্রণাম করি সেই রথে চড়ে ॥ 
কৃষ্পারিষদরূণে কেশী পুনরায় । 

রথে আরোহণ করি গোলোকেতে যায় ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারায়ণ? 
কপা করি কর মোর সন্দেহ ভঙ্জন ॥ 
দৈত্যরূগী কেশী কেবা ছিল মহাশ্য। 
সবিস্তারে কহ মোরে সমস্ত বিষ | 
পূর্ববজদ্মে এ অন্থুর ছিল কোন্‌ জন ৷ 
কার অতিশাপে দশ। হইল এমন ॥ 

কি হেতু দানববংশে পুন জম্ম ধরে। 
সবিস্তারে সেই কথা। কহ দয়া ক'রে ॥ 
নারাষণ কহিলেন, কর অবধান। 
তোমারে কহিব আমি অপূর্ধব আখ্যান ॥ 
গুনিলাম যাহা যাহা শঙ্কর নিকটে । 
তোমার নিকটে তাহা কহি অকপটে ॥ 
গন্ধবাহ নামে ছিল গন্ধর্ধেবের পতি | 
তপহ্ীর শ্রেষ্ঠ তিনি হরিভক্ত অতি ॥ 
ক্রমে ক্রমে জন্মে তার চারটি নন্দন । 
মকলেই ছিল অতি কৃষ্ণপরাধণ ॥ 
শয়নে ও জার্গরণে ভক্তিসহুকারে। 
হুব্ির চরণ ধ্যান করে বারে বারে ॥ 
অনন্তর গন্ধর্ষেবের পুভ্র-সমুদয। 

মুনিবর ছূর্ববাসার মন্ত্রশিত্য হয়॥ 
কৃষ্ণপুজ! না করিয়া না! করে ভোজন । 
কুষ্ণপুজা বিনা জল ন। কৰে গ্রহণ ॥ 
নিরন্তর জপ করে শ্রীকৃষ্ণের নাষ। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অবিরাম ॥ 


নুহোত্র স্থপার্ আব হ্থদর্শন নাম । 
বহুদেব_এই চারি পুত্র গুণধাম ॥ 
পরমবৈষ্ণব তাঁরা অতি সাধুজন। 
পুক্ষর তীর্ঘেতে বনু করিল সাধন4 
সর্ববজ্যেষ্ঠ বস্থদেব যোগপ্রাপ্ত হয়। 
ব্রহ্মাতেজে দেহ তাৰ হয জ্যোতির্দয ॥ 
অনস্তর দেহ তার করি পরিহার । 
হরিপারিষদ হয় গোলোক-মাঝার ॥ 
একদা সুহোত্র আদি ভ্রাতা তিনজন । 
চিত্র-দরোবর-পানে করিল গমন ॥ 
শত শত পদ্ম ফোটে সেই সরোবরে | 
দেই পদ্ম তোলে তার! কৃষ্ণপূজ। তরে ॥ 
সরোবর রক্ষ। করে শিবের কিন্কর | 
গন্ধর্বগণেরে তার! বাধিল সত্বুর ॥ 
শিবের নিকটে ল'ষে কিস্করের দল। 
পৃদ্ম-হছরণের কথ। কহিল সকল ॥ 
কহিল শিবের কাছে অনুচরগণ। 

হরণ করিতে পন্ধ আসে তিনজন ॥ 
আমাদের অনুমতি নাহি তার! লয। 
যাহা ইচ্ছা শান্তিদান কর মহাশয ॥ 
গন্ধবর্বনন্দনগণ হেরি প্র্ননে 

প্রণাম করিল পায়ে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
মৃছু সু হাস্ত করি ভোলানাথ কয। 
কাহার নন্দন সবে দেহ পরিচয ॥ 
পার্বতী করেন ত্রত তাই সরোবরে। 
লক্ষ লক্ষ যক্ষগণ পন্স রক্ষা কবে ॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রতে সতী মঙ্গলের তরে । 
হরিরে সহত্র পদ্ম সমর্পণ করে ॥ 

মেই পদ্ম কেন আজি কবিলে হরণ। 


-কোথা হ'তে কৃহ সবে কর আগমন ॥ . 


শক্করের এই বাক্য করিধা শ্রবণ। 
ভীত হযে বৈষ্ণবেরা কছিল তখন ॥ 
শুন প্রভু দয়ামঘ কৃপা-অবতাব। 
তোমার চরণে মোর! করি নমস্কার ॥ 
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না করিঘ। কৃষ্ণপদে কমল অর্পণ । 
মোর। কড়ু অন্নজল ন৷ করি গ্রহণ ॥ 
পার্বতীর রক্ষিত ঘে এই সরোবর | 
নহে প্রভু সেই কথা মোদের গ্চর ॥ 
অতীব লজ্জিত মোর! শুন পঞ্চানন। 
কৃপা করি পদ্মগুলি করহ গ্রহণ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে আজি পন্ম নাহি দিব। 
সে কারণে অন্ন জল মুখে ন! তুলিব ॥ 
আপনারে সব পঞ্গ করিলাম দান । 
কৃপা করি তাহা ভূমি লহ ভগবান্‌॥ 
ধার পাদপন্ধ মোর! নিত্য করি ধ্যান । 
সন্মুখে বিরাজে আজ সেই ভগবান্‌॥ 
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম, রূপ নাহি তার। 
ভক্ত-অনুগ্রহে দেহ ধরে অনিবার ॥ 
তুমি দযাময প্রডূ তুমি সনাতন । 

কৃপা করি এই পদ্ম করহ গ্রহণ ॥ 

গন শুন মহেশ্বর শুন ভগ্বন্‌। 

কৃপা করি কৃষণমূতি করাও দর্শন ॥ 
ঘ্বিভূজ মুরলীধারী কিশোর সুন্দর | 
জলধরলম ধার শ্টযম কলেবর | 
পুরিধানে গীত বন্ত্র শোভিছে ধাঁহরি। 
সারা অঙ্গে শোভে ধার রতু-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি মনোহর | 
মযুরপুচ্ছের চুড়। শোভে নিরন্তর ॥ 
বিভূষিত অঙ্গ বার মালতীমালায | 
কৌন্তুভের মণি ধার বক্ষে শোভা! পায় ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য ধাহার। 
রাধাদেবী শোৌভে যার বক্ষের মাঝার ॥ 
ত্রদ্মা আদি দেবগণ করে ধারে ধ্যান। 


অনন্ত গ্রভৃতি ধাঁর অন্ত নাহি পান ॥ - 


সকলের বন্দনীষ যিনি পুর্ণকাম। 
ভক্তবাঞাকল্পতরু ষিনি অবিরাম 
সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ ভূবনমোহুন। 
কপ! করি আমাদেরে করাও দর্শন ॥ 


এইরূপ কহি শিবে গন্ধবর্-নন্দন। 
মনে মনে কুষ্ণঘাম করিল ল্মরণ ॥ 
নধব্বগণের বাক্য করিয়া! শ্রবণ | 
সম্বোধন করি কহে ভোলা! পঞ্চানন ॥ 
তোমর! সামান্ নও বুঝিলাম আজ। 
বৈষবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝ ॥ 
তোমাদের মত সাধু হুর্লভ ভুবনে । 
প্রাণ মন সঁপিয়াছি কৃষ্ণের চরণে ॥ 
হইয়াছি ভুউ আমি তোমাদের প্রতি 
তোমাদের *পরে তুষ্টা ঈশ্বরী পার্বতী ॥ 
এ জগতে আছে বত বৈষ্বের দল। 
আমার প্রাণের প্রিষ তাহারা সকল ॥ 
কিন্তু শুন হইযাছে স্কট ভীষণ। 
ব্রতকালে মহেশ্বরী করিযাছে পণ ॥ 
অনুষ্ঠিত ব্রতকালে বদি কোন জন। 
সরোবর হতে পদ্ম করে আহরণ ॥ 
তাহার হুর্গতি হবে ভুল নাহি আর । 
জন্মিবে অন্ুররূণে ধরণীমাঝার ॥ 
তোমরা কৃষের ভক্ত, করিও না! ভয়। 
ভক্তদের অমঙ্গল কভু নাছি হয | 
ঘর্দিও ধরিবে সবে দানব-আকার। 
গোলোকধামেতে পরে যাবে পুরর্ববার | 
শুন গুন বগ্লগণ, আমার বচন। 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ করিবে দর্শন ॥ 
যেই রূপ ধ্যান সবে কর নিরন্তর | 
সেই মনোহর রূপ দেখিবে সত্বর ॥ 
মদনযোহন রূপ করিবা দর্শন | 

দিব্য দেহে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
যেই রূপ হেরিবারে উৎকঠিত মন । 
দেখাইব সেই রূপ মদনমোহন | 
তাহাদের এই কথা বলি পঞ্চানন | 
অপরূপ কৃষ্চরূপ করান দর্শণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি হেরি সে সম্য.। 
গন্ধের পুত্রগণ রোমাঞ্চিত হয় ॥ 
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তারপর শঙ্করেরে করি নমক্কীর | 
অনথর-রূপেতে যায পৃথিবী-মাঝার ॥ 
সবার প্রথমে মুক্ত বন্থদেৰ হয়। 
তিন ভ্রাত। বুন্দাবনে দৈত্যরূপে রয় ॥ 
বকাহ্‌র রূপে রহে স্থহোত্র তখন । 
প্রলন্-অন্থর রূপে রহে স্থদর্শন ॥ 
স্থগার্থ ধরিল কেশী দৈত্যের আকার 
এইরূপে যার সবে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
সকলেরে বধ কবে কৃষ্ণ সনাতন। 
তাই তার। শ্রীকৃষ্েের পাষ দরশন ॥ 
এইরূপে সবে তারা দিব্যরূপ ধরি। 
গ্রোলোকে গমন করে ব্র্ণরথে চড়ি ॥ 
্্ধবৈবর্তের কখ! অতি মধুময় । 
অবণ করিলে সদা! জুড়ায হৃদয় ॥ 
শ্রীকৃফ্ের বাল্যলীল! অতি চমৎকার | 
ক্রমে ক্রমে তব কাছে কহিব এবার ॥ 


ভউ গোরুল ত্যতিযা নন্দ, বশোদা, ভীষণ, 


বন্বাম, শ্রীবাধ! ও অন্থান্ত গোঁপ- 

গোঁপীগণেব বুন্দাধনে গমন | 
তারপর শুন শুন নারদ স্ুজন। 
এইরূপে দৈত্য-বধ করি সনাতন ॥ 
সহচরগণ আর গাতীগণ সনে । 
আনন্দিত মনে আসে আপন ভবনে ॥ 
শ্রীকফের সঙ্গিগণ সকলের কাছে। 
নিবেদিল যাহ! সব বনে ঘটিয়াছে ॥ 
শুনিয়। সকলে হয বিস্মযে মন | 
অতিশয় ভীত নন্দ হইল তখন ॥ 
বৃদ্ধ গোপগোগীগণে ডাকিষা ভবনে । 
পরামর্শ করে নন্দ তাহাদের সনে ॥ 
এইরূপে যুক্তি করি নন্দ নরপতি। 
বৃন্দাঘনে চলিলেন সমারোহে অতি ॥ 
গখোপ গোগী আর যত বালকের দল। 
বৃন্নাবনে যায় সবে করি কোলাহল ॥ 
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সঙ্গিগণ কৃষ্ণ আর বলরাম মনে । 
বৃন্দাবন পানে চলে আনন্দিত মনে ॥ 
কেহ বা বাঁজায় বেধু অতি হৃমধুর । 
শৃঙ্গধ্বনি কেহ কেহ করিল প্রচুর ॥ 
কেহ ব1 বাজায় বীণা, কেহ করতালি । 
মনের আনন্দে কেহ নৃত্য করে খালি ॥ 
কারে। কর্ণে শোভিতেছে নবীন পল্লব । 
বন্মাল। পরিয়াছে কেহ বা দুর্নভ ॥ 
কাহারো! চূড়ীষ শোতে পুঙ্গ মনোহর । 
কারে! কর্ণে শোভ! পায় মুকুল স্থন্দর ॥ 
কোটি কোটি শিশু আর গোপগোগীগণ। 
বুন্দাবন পানে সবে চলিল তখন ॥ 
দিব্যবন্ত্রপরিধান। যতেক যুবতী । 
নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিতেছে অতি ॥ 
রাধিকার যত সব সহচরীগণ | 
রাধিকার সাথে সাথে চলিল তখন । 
শিবিকারোহণ করি কেহ কেহ যাষ। 
রথ-আরোহণে কেহ চলিল তবরায় ॥ 
রত্ুময় পরিচ্ছদ করিয। ধারণ । 

রথে চড়ি রাঁধাদেবী করিল গমন ॥ 
সুনন্দ শ্রীদাম আদি কুষ্ণ-সহচর | 
সানন্দে গমন করে গজের উপর ॥ 
গিরিভানু বীরভানু আর বিভাকর। 
গ্ীজে আরোহণ করি চলিল সত্বর | 
অলঙ্কৃতা হয়ে চলে শ্রীযশোদ। সতী | 
সাথে সাথে চলে তার রোহিণী যুবতী ॥ 
্ব্ণরথে টড়ি চলে কৃষ্ণ-বলরাম। 

সাথে সাথে কিন্বরের! চলে অবিরাম ॥ 
বৃষেব পুষ্ঠেতে কেহ করিছে গমন | 
গর্দিতের পিঠে চড়ি যায কোন জন ॥ 
কোটি কোটি বাধিকার সহচরী বত। 
শ্ীরাধার সাথে সব চলে অবিরত ॥ 
সিন্দুর লইয়া কেহ করিছে গমন। 
কেহ কেহ করিতেছে কজ্ভ্ল বহন ॥ 
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কেহ বা দর্পণ লয়ে সাথে সাথে যায়| 
কেহ কেহ রাধা-অঙ্গে চামর ঢুলায়॥ 
কারো হস্তে স্বর্ণপান্র শোভে অন্তক্ষণ। 
কেহ বা বহন করে অগুরু চন্দন | 
গেওুক লইযা হাতে কেহ কেহ যায়। 
পুর্ভলিক। হ'তে কেহ চলেছে তৃরায় ॥ 
ক্রীড়াদ্রব্য কেহ কেহ কনিছে ব্হন। 
বেশছেব্য হাতে করি চলে কোন জন ॥ 
চলিতে চলিতে পথে নৃত্য কেহ কবে। 
কেহ কেহ গান গাষ পুলক অন্তরে ॥ 
কোটি কোটি অশ্ব রথ সাথে সাথে যায। 
কোটি কোটি শকটাদি চলিল সেথায ॥ 
উষ্ট হস্তী চলে কত সংখ্যা নাহি তার। 
বুধ ও গর্দভ চলে হাজার হাজাব | 
গোকুল ছাড়িয়। লবে বৃন্দাবনে যায়। 
গোকুল নগর হয শ্াশানের প্রায় ॥ 
এইরূপে বৃদ্দাবনে আসিয়া সকলে। 
শ্রান্ত হযে অবস্থান করে বৃক্ষতলে ॥ 
অনন্তর গোপগণে করি সন্বোধন। 
মধুর বচনে কহে কুষ্ দনাতন ॥ 

শুন শুন কহি আমি তোমাদের কাছে। 
এইস্থানে বনুতর রম্য গৃহ আছে ॥ 
দেবতার বিনির্মিত সে স্ব ভবন! 
অদৃশ্য ভাষেতে সব রহে অনুক্ষণ ॥ 
দেবতার গ্রীতি যার! না করে সাধন। 
এই আব গৃহ তার! না করে দর্শন ॥ 
শুন গুন গোপ্গণ আমার বচন । 
দেবতার পূজা আজি কর সমাপন ॥ 
কাল গ্রাতে মকলেই করিবে দর্শন। 
রূমণীয় কত শত বিরাঁজে ভবন ॥ 

ধুপ দীপ আদি দিষা তজি-সহকারে। 
পূজন করহ সবে দেবী চণ্ডিকারে ॥ 
এই বটমূলে দেবী অবস্থান করে। 
উহার পূজন কর সতক্তি অন্তরে ॥ 


কৃষ্ণের এতেক বাণী করিযা শ্রবণ । 
দেবীর পূজন করে যগ গোপ্গণ ॥ 
খাাদ্রব্য যতকিছু আছিল মেখাব। 
ভোজন করিয়া মবে হখে নিদ্র! যায় ॥ 
কৃষ্ণের অপূর্ধ্ব মাধ! কে বুঝিতে পারে | 
যাহার মায়ায় সব মোহিত সংসারে ॥ 
মাযাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাগুণে, হায়। 
যত কিছু ঘটে এই বিশাল ধরায ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ মহিম। বল কে পারে কহিতে । 
মৃত্য্তয় পঞ্চমুখে না পারে বণিতে ॥ 
চতুণ্ুখ ত্রঙ্মাদেব বগিতে না পারে । 
ষড়ানন ছয মুখে নারে ধণিবারে ॥ 
যৌগীল্জণের গরু নিজে গণপতি | 
শ্রীকষ্জের গুণগানে নাহিক শকতি ॥ 
সর্ঘতী ধার কথ! বলিতে না পারে। 
সনাতন সনকাদি বণিবারে নারে ॥ 
বণিতে না পারে ধারে ব্রহ্গাপুত্রগণ | 
কেমনে তীহার'কথ। করিব কীর্তন ॥ 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর ধ্যান করে ধার? 
তাহার মহিমা! আমি কি কহিব আর ॥ 
আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ মীম! । 
শ্রী নাহিক জানে নিজের মহিমা 
সকলের অন্তরা কৃষ্ণ সনাতন । 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ 
দকলের আদি তিনি সর্বরূপধারী । 
তাহার মহিম! কিছু বণিতে না. পারি ॥ 
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার | 
নিত্যদেবী নির্বিকার কি কছিব আর ॥ 
নিগুণ ও নিরাআয় নিত্য নিরঞ্জন । 
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণ সনাতন ॥ : 
নিলিণ্ড ভ্ীভগবান্‌ সবার আধার | - 
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎসার ॥ 
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর । 
কমনীয় রূপ তার মোহন স্থন্দর ॥ 
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কিশোর বদন সদা গোপবেশ তীর। 
জলধরসম কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
কোটি কন্দর্পের রূপ ভূবনমৌহুন | 
শরতের পদ্মদম যুগল ন্যন ॥ 

কোটি চন্দ্র হার মানে বদন-শোভায়। 
বিভূষিত ভগবান্‌ রতন-ভূষায় ॥ 
্রন্মতেজে প্রস্থলিত বদন তাহার 
সু সু হাস্থা করে অতি চমৎকার ॥ 
উহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্ব-সংসার। 
্রন্ধ। শিব বিষুঃ আদি আজ্ঞ! মানে তার ॥ 
তাহার আদেশে চলে বায়ু নিরস্তর। 
উহার আঙ্ঞ'ষ তাপ দিতেছে ভাক্কর ॥ 
ভার আজ্ঞাবলে চলে দ্িকৃপালগণ। 
গ্রহ আদি তার আজ্ঞ। মানে অনুক্ষণ ॥ 
স্থলচর জল্চব যত জীব্গণ। 

তাহার কুপাষ প্রাণ করিছে ধারণ ॥ 
তাহ! ছৈতে আবিভূতি ভূত সমুদ্ঘ। 
তাহাতে বিলীন হুষ অস্ভিম সময ॥ 
প্রলয় ঘটন হয নিমেষে তাহার । 
হরির মহিমা আমি কি কহিব আর ॥ 
শ্রীহরির কথ। যেই করিবে শ্রবণ। 
পবিত্র হইবে তার দেহ আর মন ॥ 
স্ুপবিভ্র কৃষ্ণ কথা যেই স্থানে হয। 
তীর্থকুল্য সেই স্থান নাহিক সংশষ॥ 
মুনিখধি দেবগণ সেখ! বিছ্ভাযান | 
যেজন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্‌॥ - 
হুরিকথ! বলে যেই অতি তক্ভিতরে। 
শত শত পাপী তাগী উদ্ধার দে করে । 
শ্রীকৃষ্ণের কথ। যেই. শুনিবারে চায়। 
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধরায় ॥ 
জনম সফল হুয কথামত পানে। 
তাপদগ্ধ নরনাবী শান্তি পায় প্রাণে ॥ 
অর্চন! বন্দনা! সেবা স্মরণ কীর্ভন। 
মন্ত্র জপ আর তাতে আত্মদমর্পণ ॥ 


হরিদাস্য আর তার গুণাদিশ্রবণ। 
এই নয় প্রকারের ভক্তির লক্ষণ ॥ - 
যেই জন হয় সদা-হরিপরাষণ। 
তাহার বিপদ্‌ নাহি হয কদাচন ॥ 
আমুহক্ষয় নাহি হয় নাছি তার তয়। 
প্রীহরি রহেন কাছে সকল সম্য ॥ 
অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে ন! পারে। 
যমের কিস্করগণ নাহি লয তারে ॥ 
্রঙ্মবৈবর্তের কথ! অস্ত সমান । 
যেই শোনে সেই হুয অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
শ্রীকষ্ণলন্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


ভ উনবিংশ অধ্যা্স 
বৃদ্াবন-নির্মাণ কলাবতীব সহিত বৃষতানুব 
পবিণব-বৃত্তস্ত, বৃন্দাবন নাঁমেব কাঁবণ কথন, 
বাধা আদি যৌডশ-নামেব ব্যুৎপর্ভি এবং 
তগ্ববরুত বাধাব স্তোত্র কথন। 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন | 

অপূর্ব্ব কাহিনী আমি করিব বর্ণন ॥ 
রাত্রিকালে বৃন্দাবনে গোপগোগীগ্ণণ। 
বৃক্ষের তলাষ হয় নিদ্রোষ মগন ॥ 
মনোহর শষ্য! আদি করিয়া রচন। 
মহান্ুখে নিদ্রো যায গোপগোপীগণ ॥ 
নানাস্থানে নানা জন করে অবস্থান । 
মাতার বক্ষেতে নূণ্ড কৃষ্ণ ভথবান্‌ ॥ 
আকাশেতে হাঁসিতেছে পূর্ণ শশধর। 
জ্যোৎমসাজালে চারিদিক শোভে মনোহর ॥ 
বৃন্দাবন শোভে যেন স্বর্গের সমান। 
কুম্থমের গন্ধে হয় আকুল পরাণ ॥ 
নিদ্রায় মগন বে নিশ্চেষ্ট সবাই। 
চারিধারে কোনরূপ সাড়৷ শব্দ নাই ॥ 
পঞ্চম মুহূর্ত কাল হইলে ব্মতীত ৷ 
শিল্লপিগুরু বিশ্বকর্মা হয় উপস্থিত | 


চে 





অঙ্গে তার সুক্গমবন্ত্র অতি মনোহ্র। 
মকর কুগুল কর্ণে শোভিছে হুন্দর ॥ 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ু-অলঙ্কার। 
জ্ঞানে ও বহসে বৃদ্ধ কিশোরের রূপ । 
কামদেব-তুল্য শৌভা অতি অপরূপ ॥ 
বিশ্বকর্মা তিন কোটি শিল্পীদের সনে। 
গভীর রজনীযোগে আসে বৃন্দাবনে। 
সাথে সাথে আসে যত কুবের-কিহবর । 
বিভীষণ মুভি সব অতি ভযব্কব। 
ভীষন আকার মুক্তি বিকৃত বদন। 
সরঞ্জিত কেশপাঁশ পিঙ্গল নযন ॥ 
পন্মরাগ হস্তে কেহ আমিল সেথায় । 
ইন্দ্রনীল লয়ে কেহ আসিল তত্বরায ॥ 
স্তমন্তক মণি লয়ে আমে কোন জন। 
কারে! হস্তে চন্দ্রকান্ত অতি হ্ুমোহন ॥ 
ূর্্যকাস্ত লয়ে কেহ করে আগমন । 
প্রভাকর মণি কেহ করিছে ধারণ ॥ 
পরশু কাহারো! হস্তে সুবিশাল অতি। 
গম্ধসার লয়ে কেহ আঙগিল সম্প্রতি ॥ 
দর্পণ চার হাতে আসে কোন জন। 
এইরূপে শিল্পিগণ করে আগমন ॥ 
বিশ্বকর্মা! শ্রীহরিরে করিয়া স্মরণ | 
মনোহর পুরী 'এক করিল রচন ॥ 
সকল তীর্থের সার অতি মনোরম। 
ভারতের শ্রেষ্ঠ তাহা অতীব উত্তম ॥ 
সবার বাঞ্ছিত সেই পুণ্যময় স্থান। 
মুমুক্ষু জনের! সেথ। লভয়ে নির্বাণ ॥ 
বিশ্বকর্মা-বিনির্দিত বৃন্দাবন ধাম। 
ীহরির প্রিষতম হয় অবিরাম ॥ 
যোজন পাঁচেক হয-বিস্তার তাহার । 
ভারতের পুণ্য ক্ষেত্র অতি চমৎকার ॥ 
চারি কোটি চতুঃশাল ভবন বিরাভে। 
বন চিত্র/পুর্তলিক! শোভে তার মাঝে ॥ 


সু ্ী্রীবরহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 





বিশ্বকর্মা অতিশষ যত্র-সহকারে। 
প্রস্তর-সোপান রচে গুহ-ঘারে দ্বারে ॥ 
প্রস্তর-নির্দতি বেদী করিল রচন। 
উজ্্বল কড্জল গৃহে করিল লেপন॥ 
তারপর বিশ্বকর্মা রচে চারিধার। 
প্রস্তরের হুকঠিন স্থদীর্ঘ প্রাকার ॥ 
এক কোটি মণিমধ রত্বের ভবন | 
নগরেতে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥ 
গম্ধদার দি! করে সোপান নির্মাণ | 
মণিময ততস্ত রচে অতি দীপ্ডিমান্‌ ॥ 
লৌহসার দিষা করে কবাট রচন। 
হুদ প্রাচীরে পুরী করিল বেষউটন ॥ 
উজ্জ্বল কলসে পুরী করিল শোভিত। 
গোপদের আশ্রমার্দি হইল নিশ্মিত | 
তারপর বিশ্বকর্ম] অতি সঘতনে | 
বৃষভানু-গৃহ রচে আনন্দিত মনে ॥ 
হুদ গ্রাকার রচে চারিধারে তার । 
তাহাতে নির্মাণ করে দৃঢ় চারি ছার | 
মহামণি-বিনিন্দিত বিংশতি ভবন। 
বিশ্বকর্মা যতনে করিল রচন ॥ 
ূ্ধ্যকাস্ত মণিময স্তস্ত আর্দি যত। 
রূধভানু-ভবনেতে শোভে অবিরত | 
স্র্ণাকার মণিমধ সোপান সকল। 
সেই ভবনের মাঝে শোভে অবিরল ॥ 
লৌহ্সার-বিনির্শিত কবাট সুন্দর । 
ভবনের প্রতি দ্বারে শোভে নিরন্তর ॥ 
সুন্দর শ্ুন্দর সব মন্দিরের মাঝে। 
স্র্মময় শত শত কল বিরাজে ॥ 
নগরের প্রান্তভাগে নির্জন প্রদেশে । 
চম্পক উদ্ান এক রচে অবশেষে ॥ 
সেই উদ্ভানের মাঝে কলাবতী সতী | 
স্বামী সহ স্থখে ভোগ করিবেন রতি ॥ 
সে কারণে বিশ্বকর্মা লইয়া যতন । 
বিরচিল অট্রালিক! অতি স্থার্শন ॥ 


স্ীরুঞ্জন্মথণ্ড। ৪২১ 





ইন্দ্রনীল মণিদ্বার! নয়টা সোপান। 
বিশ্বকর্মা সেই হ্থানে করিল নিশ্মীণ ॥ 
র্চিল কবাট আদি অতি মনোরম। 
শোভাঁময ভবনাদি রচিল উত্তম ॥ 


উ& কলাঁবতী উপাখ্যান । 

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারাযণ। 
কৃপা করি কর যোর সন্দেহ ভগ্ন ॥ 
বিশ্বকর্মা ধার গৃহ করিল রচন। 
সেই কলাবতী সতী হয় কোন্‌জন। 
কার পরী হয সেই কলাবতী সতী । 
বিস্তযরিষা সেই কথ! কহ মোর গ্রতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিরাজ। 
সবিস্তারে সব কথা কহিতেছি আজ ॥ 
কলাবতী অংশরূপা হয় কমলার । 
সেই সতী জন্ম নিল মানসে ত্রহ্গার ॥ 


অতি তেজোমধী নারী দেবী ক্লাবতী । 


তাহার নন্দিনী হন শ্রীরাধিক সতী ॥ 


শ্রীকষের অংশ হ'তে দেবী আবিরভতী | 


তার পদরেগুষ্পর্শে বহন্ধরা পৃতা ॥ 
নারদ কহিলী, প্রভু, করি নিবেদন । 
কহ প্রড়ু বুষভানু হয় কোন্‌ জন 
সাষাস্ত মানব হষে কোন্‌ তগস্যায | 
কৃষ্চপ্রিয। শ্রীরাধারে কন্তারূপে পাঁয় ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কছে নারাহণ। 
পুরাতন ইতিহাস গুন দিষ! মন | 
পূর্বকালে পিতৃদে মানস হইতে । 
মনোহর তিন কন্তা! জন্মে পৃথিবীতে ॥ 
মেনক1 ও রতুমাল! আর কলাবতী ৷ 
রত্বমাল। জনকেয়ে করিল বরণ । 
হিমালযে পতি লয মেনকা তখন ॥ 
অযোনিসম্তবা সীতা শুন তাব্পরে। 
কন্কারূপে আসিলেন রত্বমাল! ঘরে ॥ 


র মেনকার বন্তা। হন ঈশ্বরী পার্ববতী। 
পূর্বে তিনি আছিলেন দক্ষবন্া! সূৃতী ॥ 
বিষ্ুমায়ারূদী সেই পীর্ববতী তখন। 
তপোবলে শিবে করে পতিত্বে বরণ ॥ - 
মনুবংশজাত ছিল স্থচন্দ্র নূপতি। 
তাহারে বরণ করে দেবী কলাবতী ॥ - 
রূপবতী পত্বী লাভ করি নরপতি। 
মনে মনে হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
নবীন বয়স তার তনু হুকোম্ল। 
শরতের চক্্রসম বদনমণ্ডল ॥ 
গজেন্দ্-সমান গতি অতীব মন্থর । 
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরস্তর ॥ 
রন্তাতরু-বিনিশ্দিত শোণি সুদর্শন | 
স্কিন হুবর্তূল অপরূপ স্তন। 
রথ-চক্র-বিনিন্দিত নিতদ্ব-যুগ্ধল। 
মহ্‌ মছু হাস্য দেবী করে অবিরল ॥ 
পক্ক-বিম্ব-মম তার ওষ্ঠ ও অধর । 
দাড়িম্ব-বীজের সম দস্ত মনোহর ॥ 
বিকশিত পদ্মসম যুগল নযন। 
সার! দেহে সুশোভিত রত্বের ভূষণ | 
তাহারে দর্শন করি হুচন্্র নৃূপতি। 
কামবাণে জর্জরিত হইলেন অতি ॥ 
কামাতুর নরপতি কলাবতী সনে। 
নির্জন প্রদেশে যায় রথ-আরোহণে ॥ 
শুরভিত র্মণীয় মলয় পর্বতে । 
কলাবতীসহ ক্রীড়া করে নান! মতে ॥ 
চম্পকপুষ্পের শঘ্যা করিয়! রচন । 
নানাভাবে নরপতি করিল রমণ ॥ 
মল্লিক! উদ্যানে কড় করিল বিহার। 
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার॥ 
গন্ধমাদনের গুহা হেরি নির্জন | 
নানীভাবে রতি ভোগ করে দুইজন ॥ 
গঙ্গার পুলিনে কভু গোদ্দাব্রী-তটে | _. 
কখনো! নন্দনবনে পর্বত নিকটে ॥ 


পট 
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কাবেরী-নদীর তীরে জনহীন বনে। 
বিহার করিল রাজা কলাবতী সনে ॥ 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর। 
উম্মত হইয়া দৌহে করিল বিহার ॥ 
অতীত হইল যবে সহস্র বৎমর। 
ধর্মাকর্দ্দে মতি দিল! নৃপ অনন্তর ॥ 
কলাবতী সাথে লয়ে চন্দ্র তখন। 
বিদ্ধ্যশৈলতীর্ঘ মাঝে করিল গমন ॥ 
পুলহ আশ্রম সেথা ছিল মনোহর । 
তপন্তা! করিল নৃপ সহ বৎসর ॥ 
ইন্নূপে ধ্যান করি কৃষ্ণের চরণ । 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে হুচন্দ্র রাজন্‌ ॥ 
বলীক স্বত্তিক জ-ন্ম রাজার শরীরে। 
সেই মারি দুর করে কলাবতী ধীরে ॥ 
'অস্থিসার প্রিয়ুতমে বক্ষমাঝে লয়ে। 
কলাবতী শোক করে ব্যাকুল হুদয়ে ॥ 
কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িযা। 
কেমনে এক্ষণে আমি রহিব বাঁচিয়া | 
প্রাণের বল্লভ তুমি হৃদয়ের পতি । 
তে মারে ছাড়িয়া মোর কিব। হবে গতি ॥ 
কোথায় যাইব আমি কহ প্রাণধন। 
কেমনে করিব আমি জীবন ধারণ ॥ 
এইরূপে সতী যবে করিছে ক্রন্দন । 
প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখ করে আগমন ॥ 
হেরিয়া সতীর দুঃখ গলিল হৃদয়। 
রোদন করিতে থাকে ব্রহ্মা মহাশয় ॥ 
ক্মগুলু-জল ল/য়ে ভ্রন্ধা অতঃপর । 
দিঞ্চন করিল নৃপ দেহের উপর ॥ 
অতঃপর ব্রহ্ষজ্ঞানে হুচন্্র রাজার |: 
করিলেন প্রজাপতি জীবন-সঞ্চার ॥ 
চেতন! লভিষা পরে নুচন্দ্র নৃূপতি | 
হেরিলেন জ্যোতির্মর ব্রহ্মার মূরতি ॥ 
মহাতুট হযে রাজা অতি ভক্ভিতরে । 
ব্রহ্মার চরণতলে গ্রণিপাত করে ॥ 


সন্তুষ্ট হইযা ব্রহ্া স্ন্দ্রেরে কয়। 
যনোমত বর কিছু চাহ মহাশয় ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি মুচন্দ্র নৃূপতি। 
বুক্তকরে কহিলেন ব্রহ্গাদেব প্রতি ॥ 
তুষ্ট হঃয়ে যদি তুমি কর বর দাঁন। 
দাও প্রভু কৃপা করি মুকতি নির্বাণ ॥ 
স্চন্দ্রের বাক্য গুনি ব্রন্ধ। মহাশয় । 
সেইরূপ বর দানে সমূদ্যত হয ॥ 
ব্রহ্ধারে তখন কছে কলাবতী সতী। 
কৃপ। করি মোর কথ! শুন প্রঙ্গাপতি ॥ 
নৃপতিরে যদি প্রভু দাও এই বর। 
আমার কি গতি তবে হবে অতঃপর॥ 
এ জগতে রমণীর পতি ম'ত্র দার। 
পতি বিন। তাহাদের গতি নাহি আর ॥ 
রমণীর পতিসেবা! একমাত্র ব্রত। 
নারীরা পতির ধ্যান করে অধিরত॥ 
পতি গুক তাহাদের তপোধর্শময়। 
পতি ইন্উদেব হয সকল সময় ॥ 

পতি ভিন্ন অন্য কারে নাহি ভাবে নী । 
পতি ছাড়া তাহাদের নাহি'অন্য গতি ॥ 
স্বামিসেবা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম রমণীর কাছে। 
পতি সম শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেবা আছে॥ 
স্বামিসেবাবিহীন! যে রষণী সকল। 
ধর্মকর্ম তাহাদের সমস্ত নিঙ্ছল ॥ 

জপ হোম তপস্তার্দি সর্বব তীর্ঘনান। 
বেদপ'ঠ দ্বসেবা ভরত মহাদান ॥ 
পৃথিবীতে যত সব ধর্মমকার্ধ্য আছে। 
অতিশয তুচ্ছ তার! শ্বামিসেবা কাছে ॥ 
পতি প্রতি যেই নারী কটুবাক্য কষ। 
কালসূত্র নরকে সে বহুকাল রয় | 
যতদিন চন্রর সূর্ধ্য অবস্থান করে। 
ততদিন রহে সেই নরক ভিতরে ॥ 
সর্পের প্রমাণ কৃমি অতি ভয়ঙ্কর 

দংশন ক্রয়ে তারে সেথ! নিরন্তর ॥ 
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বিষ্ঠা মুত্র আদি করে সতত ভক্ষণ। 
যমের কিস্করগণ করষে তাড়ন ॥ 

নরক হুইতে যবে পাইবে উদ্ধার। 
কৃমির যোনিতে শেষে জন্ম হবে তার | 
শত জন্ম কমিরূপ করিবে ধারণ । 

রক্ত মাংস বিষ্ঠা আদি করিবে ভক্ষণ ॥ 
মোর সম অন্ঞ নারী আর কেব। আছে। 
গশুনিযাছি সব কথা পণ্ডিতের কাছে ॥ 
বেদের জনক তুমি ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
ঘোগীদের গুরু তুমি বিদ্বান মহান্‌ | 
মকলি তে। জান প্রভু কি কহিব আর। 
পতি ছাড়৷ গ্রতি কিব! হইবে আমার ॥ 
তব বরে কান্ত মোর যদি মুক্ত হন। 
যৌবনে আমারে কেব। করিবে রক্ষণ | 
কৌমারে রক্ষেন পিতা বার্ধক্যে তনয় । 
যৌবনকালেতে পতি রক্ষাকর্তা হয ॥ 
স্বাধীন! রমণী যারা, যাহারা অদতী | 
কুল্ট। তাহারা হয় অতি দুষ্টমতি ॥ 
শত-জন্মর্জিিত পুণ্য হয বিলোপন। 
ধর্মপথে তাহাদের নাহি রহে মন ॥ 
বার্ধক্যে যৌবনকালে নকল সময়ু | 
সতী নারীদের ভক্তি পতি *পরে র্ঘ্‌ ॥ 
পতিতে আনন্দ পাষ পত্ী পতিব্রতা | 
মনে মনে চিন্তা করে পতিদের কথা ॥ 
পতিব্রত। নারীখণ ন্বপ্ধে জাগরণে। 
পতিরে চিন্তন করে আনন্দিত মনে ॥ 
সতী নারীদের কাছে পতির বির্হ। 
চিরদিন হুয প্রভু অতি ছুঃখাবহ ॥ 

সতী নারী দগ্ধ হয বিরহ-মনলে। 
স্পৃহা! নাহি থাকে তার অঙ্গে আর জলে ॥ 
কান্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ বন্ধু রমণীর নাই! 
রমণীর শ্রেষ্ঠ জন পতি সর্বদাই ॥ 
দেবগণ হ'তে শ্রেষ্ঠ রমণীর পতি। 
পতিত্রতা রমণীর পতি মাত্র গতি ॥ 


বৈষ্ণবের! ধ্যান করে কৃষের চরণ । 
সন্তানের প্রতি ধায জননীর মন ॥ 
কৃপণের মন রছে উপার্জিত ধনে । 
সেইরূপ পতি ভঙ্গে সতী নারীগণে ॥ 
স্বামী বিনা সতীদের বৃথাই জীবন। 
পতিহীন নারী চাহে লভিতে মরণ ॥ 
শুন শুন ত্রহ্গ! মোরে করি পরিহার | 
মুক্তিদান কর যদি স্বামীবে আম'র ॥ 
শুন হে ত্রহ্গন তবে যোর অভিশাপে। 
অপরাধী হবে তুমি-নারীহ্ত্যাপাঁপে ॥ 
কলাবতী-মুখে শুনি এহেন বচন। 
ভীত হযে চতুম্মুখ কহিল! তখন ॥ 
শুন কলাবতী ভোম। করি পরিহার | 
মুক্তি নাহি দিব শুধু পতিরে তোমার ॥ 
তবু কহি কলাবতি এক্ষণে তোমায়। 
পতিস্ছ উদ্ধারিতে শক্তি নাহি হায ॥ 
ভোগ ছাড়া মুক্তিলাভ অতীব ছুর্লভ। 
ভোগ-শেষে মুক্তিলাভ করে জীব সব॥ 
শুন সতি পূর্ণ হবে তব অভিলাষ । 
পতিসছ কিছুকাল স্বর্গে কর বাস ॥ 
মৃত্যধামে ছু'জনার জন্ম শেষে হবে! 
তোমাদের কম্য/রূপে রাধা জন্ম লবে ॥ 
শোন শোন নৃপমণি আমাৰ বচন। 
সতী সহ সুখভোগ করহ এখন॥ 

পূর্ণ না হইলে কাল কারে! সাধ্য নাই । 
মোক্ষান করিবারে, কহি তব ঠাই | 
অতঃপর সন্ঠযুগ্ধ আসিবে সন্থর। 

সাধু সহবাসে তুমি ববে নিরন্তর | 
জীবম্মুক্ত হযে সতী তোমরা তখন | 
রাধাস্হ গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
হরির চরণে মন রবে সর্বক্ষণ । 
অবিরত নেহারিবে হরির চরণ ॥ 
বাসন] হইবে পূর্ণ, সিদ্ধ মন্স্বাম। 
রাঁজারাণী ছুই যাঁবে বৈকুষ্ঠের ধাম ॥ 
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এত যদ্দি কহিলেন দেব পদ্মাসন। 
রাজারাণী দুইজন আনন্দে মগন ॥ 
এইরূপ বাক্য কহি ব্রহ্ম! ভগবান্‌। 
আপন ভবন পানে করিল! প্রস্থান ॥ 
কাল পূর্ণ হলে রাজ। রাণী ছুইজন। 
(হে তবে বিসঞ্জিল আপন জীবন ॥ 
কালক্রমে গোকুলেতে সুন্দর রাজন্‌। 
বৃষভানুরূপে করে জনম গ্রহণ ॥ 
স্ুরভান পি তার, মাতা পঞ্াবী। 
বুষভানুরূপে জন্মে সুচন্দ্র নৃপতি ॥ 
রূপে গুণে অদ্বিতীয় বুধভানু হয। 
প্রীহরির ধ্যান করে সকল সময ॥ 
পিতার হইলে স্ৃভ্যু বৃষভান্গু তবে। 
সিংহাসনমাঝে বসে অতি সগৌরবে ॥ 
মিত্রতা হইল তার নন্দরাজ ষনে। 
অতিশয ভালবাসা হইল ছু'জনে ॥ 
দুইজনে একসাথে থাকে সর্ববক্ষণ। 
দেহে যেন এক আতা! এক প্রাণমন ॥ 
মৌন থাকি কিছুক্ষণ কহে নারাযণ। 
কি ঘটিল অতঃপর করিব বর্ণন ॥ 
কলাবতী উপাখ্যান কহি তব 'ঠাই। 
এমন মধুর কথ] গুনিতে না! পাই ॥ 
কান্যকুক্ে নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ ভলন্দন। 
কলাবতী তার গুহে জন্মিল তখন ॥ 
কলাবতী মহাসাধ্বী অতি রূপবতী । 
অধোনিসম্তবারূপে জন্ম লয় সতী ॥ 
ভলন্দন যজ্জ যবে করিল ভারতে । 
কলাবতী জন্ম লষ যজ্ঞকুণ্ড হতে ॥ 
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ তাহার । 
ছেরিয়া নৃপতি লষ বক্ষের মাঝার ॥ 
প্রম। রূপদী বন্ত। নাহিক তুলন]। 
ইহার সমান কোন দেখি না ললন। ॥ 
কগ্তাকে দেখিব। রাজ! আনন্দে মগন | 
কোলে তুলি মেই কন্তা করিল গ্রহণ| 





৯০৪০৪ 








সম্তানবিহীন! রাণী মতী মালাবতী ৷ 
অন্তঃপুরে বান করে মনোডুঃখে অতি ॥ 
নাহি স্থখ নাহি শান্তি মনেতে তাহার। 
সন্তান বিহনে তাঁর মনে হাহাকার ॥ 
নিশিদিন রাণী করে সন্তান কামনা। 
কিন্তু নাহি হয় পূর্ণ মনের বাসনা ॥ 
মনোছুঃখে সেই দিন বির্দ বদনে। 
একাকিনী রাণী বসি ছিলেন বিনে ॥ 
এমন পময়ে বাজ কন্তা! কোলে লয়ে। 
উপনীত হইলেন আপন আলয়ে ॥ 
রাণী প্রতি কছিলেন করি সম্বোধন। 
বরাননে, শোন শোন আমার বচন ॥ 
যজ্ঞ করি এই কন্য! লভিনু সম্প্রতি । 
কূপ! করি দিযাছেন যক্ঞ-অধিপতি ॥ 
ধর রাণী এই কন্যা করহ গ্রহণ। 
কন্যার স্লেহেতে এরে করহ পালন ॥ 
এত বলি মননুখে রাজা ভলন্দন। 
পত্ভী-করে সেই কম্তা করিল অর্পন ॥ 
কম্যারত্ব লাভ কবি র.ণী মালাবতী | 
স্তন-দান করিলেন হষ্টচিত্তে অতি ॥ 
অন্নপ্রাশনের দিনে দৈববাণী হয। 

শুন শুন কহি তোমা নৃপ মহাশয় ॥ 
মছাভাগ্যবততী কগ্ত! হইল তোমার । 
কলাবতী এই নাম রাখিও ইহার ॥ 
শুনিয়। আকাশবাণী আনন্দে নৃপতি | 
কগ্তার রাখিল নাম দেবী কলাবতী ॥ 
কলাবতী বৃদ্ধি পাষ চন্দ্রকলা-সম। 
কিবা অপরূপ রূপ অতি মনোরম ॥ 
শরীরের আভা তার অতি মনোহর । 
শশধর-সম তার বদন সুন্দর ॥ 

যৌবন আসিল যবে রূপ বৃদ্ধি পায় । 
মুনিমন মুগ্ধ হয় রূপের ছটাষ ॥ 

মরি মরি কিবা তার দেহের গঠন । 
চম্পক-পমাম তার অঙ্গের বরণ ॥ 
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বিকশিত পন্মদম নয়ন-যুগল। 

হু মৃতু হস্ত মুখে শোতে অবিরল ॥ 
বিপুল নিতম্বতার হুবর্ভূল স্তন। 
শ্রোণিদ্য অপরূপ অতি সুদর্শন ॥ 
রূপের মধুর ছটা নয়ন ভূলাষ। 
সর্বজন মুগ্ধ হয় হেরিষ! তাহায় ॥ 
একদিন দিব্যবন্ত্র করি পরিধান । 
মন্থর গমনে দেবী রাজপথে যাঁন ॥ 
গজেন্দ-সমীন গতি অতিমৎকার। 
সর্ব অঙ্গে শোতে তার রত্ব-অলঙ্কার | 
তীর্ঘপানে নন্দ রাজ করিতে গমন। 
কলাবতী রূপসীরে করিল দর্শন ॥ 
নন্দ রাজ। জিতোল্দ্িয় জ্ঞান্বান্‌ অতি। 
কম্তারে হেরিযা৷ মুগ্ধ হয নরপতি ॥ 
অপরূপ রূপ তার করিষ। দর্শন । 
জনে জনে নন্দ রাজ। সুধায় তখন | 
কেব। এই রূপবতী কাহার নন্দিনী । 
কোথাষ গমন করে ভুবনমোহিনী ॥ 
নৃপৃতির এই প্রশ্ন করিয়। শ্রুবণ। 
স্থজন পথিক এক কহিল তখন ॥ 
ভলন্দন শামে আছে এক নরপতি । 
তার রূপবতী কন্যা! এই কলাবতী ॥ 
লক্ষমী-অংশ হ'তে কম্ঘ! আধিভূতা হন। 
ক্রীড়া তরে সধীগৃছে করিছে গমন ॥ 
পথিকের বাক্য শুনি নন্দ নরপতি | 
ভলন্দন-গৃঁহে যাষ হৃউচিতে অতি ॥ 
নন্দেরে হেররিহ! দ্থে। রাজ। ভলন্দন। 
নমস্কার করি তাবে করে সম্ভাষণ ॥ 
বনুবিধ ইঞ্টালাপ করি অতঃপর | 
ভলন্দনে কহিলেন নন্দ নৃপবর ॥ 
শুন শুন নরপতি বচন আমার । 
সম্বদ্ধ করিব আমি তৌমার কন্তার ॥ 
তব কন্ধ। কলাবতী অতি রূপবতী । 
অবশ্যই চাই তাঁর অগ্ুবপ পতি ॥ 


স্থরুভাঁন-পুজ্ব আছে বুষভানু নাম। 
নারায়ণ-অংশজাত অতি গুণধাম ॥ 
রূপে গুণে অদ্বিতীষ নুপপ্ডিত অতি। 
জাতিম্মর পুত্র সেই কহি তব প্রতি ॥ 
অনন্ত যৌবন তার, শুন হে রাজন্‌। 
তার করে কন্যা তব কর সমর্পণ ॥ 
তব কম্ধা কলাবতী ভূবনমোহিনী | 
লক্ষমী-অংশস্বরূপিণী তোমার নন্দিনী ॥ 
বুষ্ভানু যোগ্য পতি তোমার কন্তার। 
আমার বচন নৃপ করহ বিচার ॥ 
মঙ্গলজনক হবে দৌোহের মিলন | 
বূষভামু-করে কন্তা কর সমর্পণ ॥ 
নন্দের বচন শুনি ভলন্দন কয় 
শুনিলাম তব মুখে সমস্ত বিষয় ॥ 
কিন্তু শুন নন্দ রাজ! কহি তব প্রতি । 
মিলনের কর্তা হন দেব প্রজাপতি ॥ 
বিধাতার ঘথ। ইচ্ছ। ঘটান মিলন। 
আমি জন্মদাত। মাত্র গুন হে রান্জন্‌॥ 
এ সংনারে কেব! পত্বী কন্তা কেবা হয়ু। 
বিধাত। সবার মূল সকল সময় ॥ 

নিজ কর্ণ অনুসারে সবে পায় ফল। 
কুতকর্ম-ফল কতু ন1 হয় নিষ্ষল ॥ 
এইরূপ ইচ্ছা ঘি করে প্রজাপতি । 
বুষভানু-পত্ী তবে হবে কলাবতী ॥ 
কি করিতে পারি আমি শুন্‌ হে রাজন্‌। 
নিবারণ করে কেব! দৈবের লিখন ॥ 
এই কথ! ভলন্দন কহি ধীরে ধীরে । 
মিষ্টান্ন প্রদান করে নন্দ নৃপতিরে ॥ 
ব্রজপুরে নন্দ শেষে করি আমন । 
মরভান নৃপে লব করিল ব্ণন ॥ 

গর্গ আর নন্দ সাথে করি আলোচন]। 
হুরতান করে এই সন্বন্ধ-যে'জনা ॥ 
বিধির নির্বন্ধ বল কে করে খণ্ডন | 
বৃষ্তান্ুু কলাবতী মিলিল তখন | 
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অতঃপর মমারোহে রাজা ভলন্দন | 
নানাবিধ যৌতুকাদি করে সমর্পণ ॥ 
বহুমূল্য মণিমুক্তা প্রদান করিল। 

শত শত হস্তী ঘোড়া উপহার দিল ॥ 
বুধভানু রূপবতী পরী লাভ ক'রে। 
নির্জন প্রদেশে বাষ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
পুঙ্গণয্য। মনোরম করিযা রচন। 
নানামতে পত্রীনহ করিল রমণ ॥ 
সবোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে । 
সন্তেগ করিল বতি কলাধতী সনে ॥ 
কভু জলে কু স্থলে করিল বিহার । 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
কামশান্ত্রবিশারদ বৃধভানু অতি। 
নানাভাবে পত্রী সহ ভোগ করে রতি ॥ 
পতির বিরহ সতী সহিতে না পারে। 
বুধতানু পত্রীসঙ্গ কড়ু নাহি ছাড়ে ॥ 
নিমেষেব তরে যদি আর্শন হয়| 
কলাবতী ব্য/কুলিতা হয অতিশয ॥ 
ক্ষণতরে যদি কোথা যায কলাবতী | 
রুধভানু রাঁজ। হয় ব্যাকুলিত অতি ॥ 
জাতিম্মবা কলাবতী জানে পূর্ববাপর। 
রুধভানু নরপতি হয জাতিন্মর ॥ 
এইরূপে বৃষভানু কলাবতী সহ। 
মনস্খে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥ 
কালক্রমে ভ্রীরাধিক! শাপগ্রস্ত। হয়ে । 
কম্তারূপে আসিলেন তাদের আলয়ে ॥ 
অযোনিসম্তবা রাষ! কৃষ্প্রিষতম। | 
ভূবনমোহিনী তিনি নিত্য নিরূপণ ॥ 
তাহারে দর্শন করি কিছুকাল পরে। 
রৃষতানু কলাবতী মুক্তিলাভ করে। 
পুরাতন ইতিহাস করিল বর্ণন। 
প্রকৃত আখ্যান এবে করহ শ্রবণ ॥ 
রূষভানু নৃপতির নির্জন আশ্রম 
বিশ্বকর্মা রচিলেন অতি মনোরম ॥ 


া অগ্থস্থানে বিশ্বকর্ম! করিধা গ্রস্থান। 
নন্দের আশ্রম এক করিল নির্মাণ ॥ 
সকল ভবন হতে শ্রেষ্ঠ সে আশ্রম। 
পরিখা নকল ধারে অতীব উত্তম। 
দুর্লজ্য পরিখ! সেই অতি দৃঢ়তর | 
চারিধারে রাজে তার স্বদৃঢ় প্রস্তর | 
নানাধারে পুল্পোগ্ভ'ন কারিল রচন। 
নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোতে চারিধারে । 
গন্ধে আমোদিত দিকৃ হয় ব'রে বারে ॥ 
গুবাক পনস আত্ম দাঁড়িন্য খঙ্জুর | 
নাগরঙ্গ বৃক্চ আর্দি শোভিল প্রচুর ॥ 
জম্বীর তুরঙ্গ ভূঙ্গ জদ্থু ও শ্রীফল। 
আগ্রাতক বৃক্ষ আদি শোভে অবিরল ॥ 
কেতকী কদলী বৃক্ষ সেথ য বিরাজে । 
কদন্বের বৃক্দ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥ 
পরিখার মাঝে এক পথ স্থুগোপন। 
সুকৌশলে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥ 
সেই পথে অগ্বিগণ গ্রবেশিতে নারে 
আত্মীষ স্বজন কিন্তু গ্রবেশিতে পারে ॥ 
পরিখার উদ্ধাভাগে শোভিল প্রাকার। 
শত-ধনু-পরিষমিত বিস্তর তাহার ॥ 
মণিনার-বিনির্শিত কবাট জুনার | 
প্রাকারেব বহির্দেশে শোভে নিরন্তর | 
তারপর বিশ্বকর্মা আশ্রম ভবনে । 
বিরচিল চতুঃশাল! অতি সঘতনে | 
মনোহর মণিময উজ্জ্বল সোপান । 
ক্রমে ক্রমে বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥ 
ভবনের ধর্ধভাগে শোভে কুস্ত শত। 
মণির প্রভাষ তার প্রদীপ্ত মতত ॥ 
এই্্রূপে নন্দালয করিষা রচন। 
বিশ্বকর্ম। বিরচিল পথ হ্দর্শণ ॥ 
বিরচিযা রাঁজমার্গ চারিধারে তার । 
মণির নিশ্মিত বেদী রচে চমৎকার ॥ 





শ্রীকৃষজন্মথণ্ড। ৪২7 
তারপর বিশ্বকর্মা গিয। বৃন্দাবনে। কোথাও রত্বের পাত্র শোভে অনুক্ষণ। 
রাসের মণ্ডপ রচে অতি ন্যতনে ॥ কোথাও বিরাজ করে রত্ব-সিংহাসন ॥ 
রাসের মণ্ডপ হয বর্ভুল-আকার ! এইরূপে বিরচিয়। নব বৃন্দাবন | 
চারিধারে শোতে তার মণির প্রাকার ॥ নিজ্গৃহে বিশ্বকর্মা করিল গ্রমন ॥ 
শৃঙ্গাবন্থখের যোগ্য অতি হ্থশোভন । 
নবকোটি মণ্ডপাঁদি কবিল বচন ॥ কিনি রা 
বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিন্ট্রিত। নারাষণ কহিলেন, গুন মুনিবাজ | 
মৃণিষয কলদাদি উপরে সজ্জিত ॥ বিচিত্র কাহিনী তোম। কহিলাম আজ ॥ 
নানাজাতি পুষ্প ফুটে চারিধারে তার | কেমনে বণিব আমি হরির মহিমা। 
পুষ্পগ্ন্ধ মাখি বাঁধু বহে অনিবার | হরির মাহাত্যু কিছু দিতে নারি সীম ॥ 
মণ্ডপের চতুদ্দিকে কানন বিরাজে । নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারাফণ। 
কত শত সরোবর রহে তার মাঝে ॥ অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
বিশ্বকর্মা! তারপর অতীব যতনে । কূপ! করি মোরে আজ কহ গুণধাম। 
রাধাকুষ্ণ ক্রীড়াভূমি রচে বৃন্দীবনে ॥ বৃন্দীবন হুষ কেন কাননের নাম ॥ 
বৃন্দাবনে বিশ্বকর্মা। করিল রচন। নারদের বাক্য শুনি কহে নারাষণ। 
তেত্রিশ কানন্ভূমি কত স্থমোহন ॥ পুরাতন কথ! তবে করহ শ্রবণ ॥ 
মনোহর মধুবন তাহার নিকটে । পূর্ববকালে সত্যযুগে শক্তিশালী অতি। 
চম্পক-্টগ্যান পাশে সরোবর তটে ॥ কেদার নাঁষেতে এক ছিল নরপতি ॥ 
নির্জন বটেব মূলে কেতকীর বনে। ধর্মনিষ্ঠ ছিল রাজা সত্যপরায়ণ। 
মণ্ডপ নির্মাণ কবে অতি সযতনে ॥ পুত্রন্নেহে প্রজাদের করিত পালন ॥ 
মণিম্য বেদী শোভে চতুর্দিকে তার। শত অশ্বমেধ বজ্ঞ করি সমাপন । 
রত্বময় স্তস্ত রাজে তার চারিধার ॥ দুর্লভ ইন্দ্রত্ব রাজ। না কবে গ্রহণ ॥ 
নানা চিত্রে সে মণ্ডপ হইল চিত্রিত। বহুবিধ পুণ্যকার্য্ে ছিল রাজা ব্রতী । 
চিত্রিত কলম উর্ধে হইল শোভিত ॥ ফলাকাঙকী কভু নাহি ছিল নরপতি ॥ 
চারিধারে শৌভা পায় মণির সোপান। দিবারাত্র করে রাজ! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। 
মণ্ডপের চুড়। "পরে উড়িল নিশান ॥ রাজেন্জ ছিল ন। কেহ কেদার-সমান ॥ 
মণ্ডুপের অভ্যন্তরে অতি মনোহর । জৈগীষব্য মুনি তারে দিলা উপদেশ । 
বহ্রিশুদ্ধ বস্ত্র মাল্য শোভিল সুন্দর ॥ বনেতে নৃপতি তাই যায অবশেষ ॥ 
স্থমোহন শয্য। মাঝে শোভে উপাধান। রাজ্যভার পুত্র-হস্তে করি সমর্পণ । 
চন্দন কম্তূরী গন্ধে মুগ্ধ হয প্রাণ । তপস্ত র তরে রাজ! করিল গমন ॥ 

নব শুঙ্গারের যোগ্য সেই শয্যা মাঝে | বনের মাঝারে আসি নৃপতি কেদার । 
পারিজাত কুহ্মের মাল্য আদি রাজে॥। | কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবাঁর । 
রম পান্ডে রহে তাঁছুল বর্পর | শ্ীহরির স্থদশনি চক্র অনুক্ষণ। 
স্থবাপিত শ্বচ্ছজল রহিল প্রচুর ॥ 





বন মাঝে নৃপতিরে করষে রক্ষণ | 
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এইরূপ বহুকাল করিয়া সাধন | 
গোলোকধাগেতে নুপ করিল গমন ॥ 
তার নাম অনুগারে গুন মহাশয় | 
কেদার নামেতে তীর্থ জুবিখ্যাত হয়| 
সেই তীর্ঘে যদি কেহ হারায় জীবন । 
অবিলম্বে মুক্তি লাভ করে সেইজন ॥ 
রৃদ্দা-নাঙ্গী কন্া ছিল কেদার রাজার । 
কমলার অংশ হতে জন্ম হয় তার | 
বিবাহ না করে বৃন্দা শুন নতিমান্‌। 
দুর্ববাস1 করিল তারে কৃষ্ঃমন্ত্র দান ॥ 
বিরাগিণী হঃয়ে বৃন্দ! গৃহ ত্যাগ করে। 
বনের মাঝারে ঘায় তপস্ার তরে ॥ 
জরনহীন প্রদেশেতে শুন মুনিবর | 
তপন্ত| করিল বৃন্দা সহত্র বৎসর ॥ 
ভক্তবা্ণকল্লতরু কুঝ সনাতন | 
অনন্তর তার কাছে করে আগমন ॥ 
বৃন্নারে সন্োধি কৃষ্ণ কহে অতঃপর | 
তব প্রতি তু শামি চাহ কিছু বর ॥ 
কৃ্খের মোহন রূপ করিয়া দর্শন | 
কানেতে ব্যাকুল বৃন্দা হইল তখন ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মনের বাঁণে। 
বুক্তকরে কহে হুন্দ! কৃঝ্চ ভগবানে ॥ 
ভূমি প্রভু কৃপায় দয়ার সাগর । 
তুমি মোর পতি হবে চাই এই বর | 
বৃন্দার বচন গুনি হাসে ভগবান । 
তথান্থ বলিষা বর করিলা প্রদান ॥ 
তারপর জনহীন বনের ঘাঝার। 
বৃন্দাসহ ভগবাণ্‌ করিল! বিহার ॥ 
অনন্তর বৃন্দ] দেবী প্রীছরির সনে । 
গোলোকভবনে বার আনন্দিত মনে ॥ 
গোগীগণ মাঝে শ্রেষ্ঠ। হয বৃন্দা সতী | 
রাধিকাঁসমান দেবী হয় ভাগ্যবতী ॥ 
যেই স্থানে বৃন্দাসহ মিলে সনাতন | 
মেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন | 


নারায়ণ কছিলেন, শুন তপোধন। 
অপর কাহিনী এক করিব বর্ণন ॥ 
কুশধ্ছ্ নামে এক ছিল নরপতি | 
তার দুই কন্তা ছিল অতি গর্ণবতী ॥ 
ভুললী ও বেদবতী তাহাদের নান | 
তপন্তা করিল তারা শুন গুণধাম | 
নারারণে পতিরূপে পায় বেদবতী | 
পীতা নামে পরে তার খ্যাতি হয় অতি 
তুললী দূর্ব্বানা-শাপে আসিয়া! ধরায় । 
শখচুড় অনুরেরে পতিন্নপে পাষ। 
শাঁপমুক্তা হঃয়ে পরে ভুলমী হুবতী | 
গোলোকেতে নারারণে লাঁভ করে পতি ॥ 
তুলদী বুবতী শেষে আপনার পাপে। 
বৃক্ষের আকার ধরে শ্রীহরির শাপে | 
তুলনীর অভিশাপে শ্ীহরি তখন | 
শালগ্রযম শিলারূপ করিলা ধারণ | 
তুলসী-চরিত আমি ঘত্র সহকারে | 
কহিয়াছি তব কাছে পুর্বে ববিস্তারে ॥ 
বন্দ] এই নামে খ্যাতা তুলনী যুবতী | 
যেই স্থানে তপল্তাদ্দি করিলেন সতী || 
সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন | 
অপর কারণ এক শুন তপোধন ॥ 
ধোড়শ নাখেতে খ্যাতা রাধিকা শ্রীমতী । 
তার মাঝে বৃন্দ! নাম হুবিখ্যাত অতি | 
শ্রীবন্দার ক্রীড়াবন হয় এ কানন | 
তাই এ বনের নাম হয় বুন্দাবন ॥ 
গোলে কিধামেতে পূর্বে কৃষ্ণ সনাতন | 
রাধিকার প্রীতি লাগি রচে বৃন্দাবন | 
তারপর পৃথিবীতে ক্রীড়ার কারণ। 
বৃন্দাবন রচিলেন শ্রীমধূলুদন | 

নারদ কৃহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ 
বিচিত্র কাহিনী খামি করিন্ত শ্রবণ | 
এক্ষণে জানিতে মোর কৌতুহল হয় | 
রাধার ষোড়শ নাম কহ মহাশয় ॥ 
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সামবেদ-নিরূপিত সহত্রটি নাম । শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ হতে জন্ম তার। 
শ্রবণ করিনু পূর্বে গুন গুগধাম ॥ কৃষ্ণব।ম-অংশজাতা নাম শ্রীরাধার ॥ 
রাধার যোড়শ নাম স্থপবিত্র অতি। পরম আনন্দম়ী রাধা বিনোদিনী । 
কৃপা করি দয়ামঘ কহ মোর প্রতি ॥ তাই তীর নাম পরমানন্দরূপিণী ॥ 
পবিত্র রাধার নাম অতি মধুমঘ। কৃষ শব্দে মোক্ষ আর উৎকৃষ্ট ণ-কারে । 
যে জন শ্রবণ করে, নাহি তার ভয় ॥ আকার অক্ষরে দান বু'ঝ বারে বারে ॥ 
বছজন্মাজিত পাপ দুর হু তার। মোক্ষদ্াত্রী হন যিনি শুন তপোধন। 
শ্রীহরির দাস্ত লাভ করে অনিধার ॥ কৃষ্ণা নামে সেই দেবী অভিহিত! হন ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন তপোধন। বৃন্দাবন-অধিষ্ঠাত্রী রাধ। বিনোদিনী | 
রাধার যৌড়শ নাম কহিব এখন ॥ বৃন্দাবনী নাষে তাই অভিহিতা তিনি ॥ 
চন্দ্রকান্ত। রাস্শ্বরী শ্রীরাসবাসিনী | বৃন্দ অর্থে সধীগণ গুন গুণধাম। 
কৃষ্ণপ্রিযা বৃন্দাবনী কৃষ্ণম্বরূপিণী ॥ সঘী-পরিবৃতা বলি বৃন্দ! তার নাম ॥ 
বৃন্দাবনবিনোদিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা। বৃন্দাবনে শ্রীরাধিক। আনন্দ বিলায়। 
শতচন্দ্রন্ভাননী কৃষ্ণ ও রাধিক1 ॥ বুন্নাবনবিনোদিশী ডাকে সবে তীয়॥ 
কৃষ্ণবাম-অংশজাত। আনন্দরূপিণী | মুখে নথে চন্দ্র সদা বিরাজিত রয়। 
রূসিক-ঈশ্বরী কৃষ্ণ চন্দ্রাধলী তিনি ॥ শ্রীরাধার নাম তাই চন্দ্রাবলী হয় ॥ 
রাধানাম মধুমষ স্থপবিভ্র অতি। জ্ীরাধার মুখকাস্তি চন্ত্রের মতন । 
নামের ব্যাখ্যান আমি করিব স্প্রতি-॥ চন্দ্রকান্তা নামে তাই অভিহিত হন ॥ 
রা শবেতে দান হয় শুন মতিমান্‌। শত-চত্দর-নম মুখ দণ্ড অবিরাম । 

ধা শব্দের অর্থ হু অনন্ত নির্ববাণ ॥ শতচন্দ্রন্ভীনন। তাই ভার নাম ॥ 
প্রদান করেন যিনি নির্বাণ মুকর্তি। শুন শুন তপোধন, তোমার নিকটে । 
রাধ। নামে অভিহিতা৷ হন সেই সতী ॥ যৌড়শ নামের ব্যাখ্যা করি অকপটে ॥ 
রাসেশ্বর ভ্ীকৃষের পতী হন তিনি। ব্রহ্মার নিকটে ইহা কহে নারাহ্ণ। 
রাসেশ্বরী বলি খ্যাতা! তেই বিনোদিনী ॥ | ব্রহ্ধা-মুখে ধর্ম পরে করিল শ্রুবণ॥ 
বিরাজ করেন দেবী রামের মগুলে। অনন্তর পুফরেতে ধর্ম মহাশষ । 
ভ্রীরাসবাসিনী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ দেবমভা মাঝে ইহ। মোর কাছে কষ ॥ 
রসিকাগণের তিনি ঈশ্বরী প্রধান । এন্ষণে তোমার কাছে শুন মতিমান্‌ । 
রূসিকজশ্বরী তাই শুন মতিমান্‌ ॥ পবিত্র রাধার স্তোত্র করিলাম দান ॥ 
প্রমাত। শ্রীকৃষ্ণের প্রিষা! প্রাথাধিকা। তিন সন্ধ্যা এই স্তোন্র যে করে পঠন। 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নামে খ্যাতী শ্রীরাধিকা॥ | রাধামাধবের ভক্ত হয় মেই জন ॥ 
শ্রীরুষের প্রিষা! তিনি হন অনুক্ষণ। অক্তিমেতে অধিমাদি সিদ্ধি তুচ্ছ করে। 
কৃষ্ণপ্রিযা বলি তাই ডাকে সর্বজন ॥ শ্রীহরির কাছে রহে চিরকাল ধরে ॥ 
কৃষ্ণের সদৃশী সদা রাধ। বিনোদিনী । চারিবেদ পাঠ আর সর্ববতীর্ঘ ফল! 

তাই তার নাম হয় কৃষ্তস্বরূপিণী ॥ 


সগ্ডবার প্রদক্ষিণ করে ধ্রাতল ॥ 





8৩০ রী্রীবদ্ষাবৈবর্ভ পুরাণ | 


যজ্জ করি তার ফল লভে যদ্দি কেহ। 
রক্ষ। ঘি করে কেহ আশ্রিতের দেহ ॥ 
যাহা ফল অজ্ঞানেরে জ্ঞান বিতরণে। 
যাহ! ফল বৈষ্ণব ও দেব দরশনে ॥ 
তথাপি মকল মিলি তুল্য নাহি হয। 
রাধাস্তোত্র তদপেক্ষা গুরু অতিশয় ॥ 
যোড়শাংশ এ স্তবের পাঠ যর্দি করে। 
জীবন্মুক্ত হয জীব শ্রীকৃষ্ণের বরে | 
রাধাস্তব ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ । 
শির্ববাণ লভিবে সত্য কহিনু বচন ॥ 


$ ত্রৈখাসিক ওত কথন। 

এতেক শুনিয়া! তবে দেবধি নারদ । 
মনে মনে বন্দিলেক রাধাকুষ্ণপদ ॥ 
পরেতে বিনয়ে খধি বলে নারায়ণে। 
জীবন সার্থক গ্রভু কাহিনী শ্রবণে। 
এত যদ্দি দয়া করি বলেছ শ্রীহরি। 
আরে! কিছু জিজ্ঞামিতে বাঞ্ছা৷ মনে করি ॥ 
নারদের সবিনয় ভাষণ শুনিয়!| 
বলিলেন নারাধণ প্রফুলিত-হিযা ॥ 
বৃথা এ সঞ্ধোচ কেন নারদ ধীান্‌। 
কি তব জিজ্ঞাসা কহ মম সন্গিধান ॥ 
এতেক শুনি! বাণী হরষিত অতি। 
নারদ জিজ্ঞাস! করে নারাষণ প্রতি ॥ 
কিবা। হয় ব্রত ইহা, কি তাহার নাম। 
কিভাবে পালিতে হয কহ গুণধাম ॥ 
রাধাপূজ! কিভাবেতে কোন্‌ তী করে। 
কত কাল এই পূজ! বিধানে আচারে ॥ 
কত দিন অস্তে বল প্রতিষ্ঠা ইহার । 
দয়! করি বল দেব বিস্তৃত ব্যাপার ॥ 
নারদে সন্তাষি তবে বলে নারায়ণ। 
কহিতেছি সব কথা-শুন তপোধন ॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রত ইহা৷ বিদিত জগ্গতে। 
পতিভাগ্য বৃদ্ধি -হতু হয় যে সাধিতে॥ 


মহাপুণ্যবতী নারী হইবে যে জন। 
যতেক বিধানে ভ্রত করে আচরণ ॥ 
রাধার সহিত করি কৃষ্ণ আরাধন!। 
হুইবে ভবেতে এই ব্রতের যাপনা ॥ 
বিষুব সংক্রান্তি দিনে আরম্ত ইহাঁর। 
জানিবেক সত্য ইহা শাস্ত্রের বিচাব। 
দক্ষিণে অয়ন যবে করিবে ভাস্কর । 
ততদিনে সাঙ্গ হবে ব্রতের বানর ॥ 
পূর্ণ তিন মাম কাল শুদ্ধ শান্ত চিতে। 
এই ভ্রেমাপিক ব্রত হয আচরিতে ॥ 
পূর্ববদিন হবিষ্!ন গ্রহণ করিযা। 
আরম্তিবে এই ব্রত সত্যত হৈযা ॥ 
বৈশাখ সংক্রান্তি দিনে গঙ্গান্নান করি । 
সঙ্কল করিবে ব্রতী ম্মরিয়! শ্রীহরি ॥ 
ঘট বন্ধি জল কিংবা শালগ্রামোপরি। 
করিবে ব্রতের পূজা ব্রতী যত্ব করি ॥ 
প্রথযেতে পঞ্চদেবে পুজিবে তক্তিতে। 
রাধাকান্তে পরে পূজ ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কর অতঃপর । 

শুন সেই ধ্যানমন্ত্র অতি মনোহর ॥ 
নব জলধর শাম গীতাম্বরধর | 

শরত পার্বণ শশী মুখ মনোহর ॥ 
শরৎকালীন যেন কমল নয়ন। 
তাহাতে উজ্জ্বল করে কঙ্জল রঞ্জন ॥ 
গোপগোগীগ্ণ মন সতত মোহিত | 
রাধিকা উরসে স্থিত নিয়ত শোভিত ॥ 
অনন্ত বিরিষ্চি ধর্মা সদ] করে স্তব। 
ভঙজিব গোবিন্দপদ্দ অভুল.বিভব | 
এই ভাবে করি ধ্যান পরে আবাহুন। 
পরেতে রাধিক। ধ্যান করিবে চিত্তন ॥ 
ব্রহ্মা! আদি দেবগণ স্তব করে ধার। 
বন্দন! করিনু আমি চরণ তাহার ॥ 

ধার নাথে স্থপবিত্র হয় ভ্রিভূবন | 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 


শ্রীকুয়জগ্মখণ্ড। ৪৩১ 





শতশ্নননিবাঁসিনী তুমি বাঁধ! সতী । 
তৌমীৰে প্রণাম করি তক্তিভরে অতি ॥ 
রাসেতে বিরাজ কৰে রাঁসেব ঈশ্বরী | 
তোঁমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥ 
বৃন্দা তুমি বাস কর তীবে বিরিজীর । 
ভক্তিভরে তব পদে কৰি নমক্ষীর ॥ 
কৃষ্ণ তুমি বাঁ সদ! কর বৃন্াবনে। 
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
কৃষ্প্রিধা। শাস্তা তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমক্ষার ॥ 
তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তৃমি সরম্থৃতী। 
তোমার চবণে আমি করিনু প্রণতি ॥ 
তুমি পন আছ্াশক্তি তুমি নারাধণী। 
মূর্তালদ্ষী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥ 
সাবিত্রীস্থরূপ। তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি কৰি নমস্কার | 
বিষুঃমায়া ভূমি দেবী সম্পৎ্রূপিণী 1 
তোমারে প্রণাম করি রাধ! বিনোদিনী ॥ 
বৃদ্ধিষ্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদীষিনী। . 
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিরী | 
শুদ্ধ সন্তু স্বরূপিণী মগুণ। জন্দরী | 
তব পাঁদপন্মে আমি নমক্কাব করি ॥ 
তুমি তৃষা তুমি স্থধা কি কহিব আর । 
তোমাব চরণে আমি করি নমস্কার | 
স্বাহা তুমি স্বধ! তৃমি কান্তিম্বরূপিণী। 
দ্যা! তুমি শ্রদ্ধা তুমি মুক্তপ্রদাধিনী ॥ 
তুমি পুষ্ঠি লজ্জ। তি ভূমি ভগবতী ৷. 
তোমার চব্ণপদ্ধে করিনু গ্রণতি ॥ 
যোড়শোপচারে পূজ! কর বিধিমতে | 
শুন মুনি তারপব ত্রতের বিধান। 
যেভাবে করিতে হবে পন্মফুল দান | 
মহত্র অধিক অষ্ট লইযা কমলে । 
পৃথক্‌ পুথক্‌ ভাবে দিবে পদতলে ॥ 


চারি ররর ররর 
| প্রতিদিন অঞ্টোতর শত হোম দান । 


তত সংখ্য। ফল সহ ব্রতের বিধান ॥ 
অগ্ঃপর ব্রুতী তবে কৃষ্ণরাঁধিকায়। 
উৎনর্গ কহিবে পক রম্ত। তার পায় ॥ 
বলিয়! কৃষ্ণায স্বাহা ভক্তিবুক্তচিতে। 
নিবেদন করিবেক যথাবিধি মতে ॥ 
অনন্তর প্রতিদিন শতেক ব্রাহ্মণ । 
নিমন্ত্রণ করি আনি করাবে তেজিন ॥ 
অস্টোত্তর শতাহুতি হোঁম করি ব্রতী । 
প্রতিদিন নিবেদিবে কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
অতঃপর শুন মুনি বিরিঞ্চিনন্দন | 

যে ভাবে করিবে নিত্য হরিমন্ীর্ভন ॥ 
আজ্যদহ ভিলহোম প্রত্যহ লই | 
করিবে হুবির নাম গীত বাগ্য দিযা॥ 
এই ভাবে তিন মাম ব্রতের বিধান । 
প্রতিষ্ঠা করিবে পরে শুন মতিমান্‌॥ - 
প্রতিষ্ঠা দিবসে লইয়! নব্বই হাজার । 
অক্ষত কমল পুঙ্প পূজার আচার | 
তত সংখ্য। ভ্রান্মণেরে করিয1 যতন । 
প্রমান পিউকাদি করাবে ভোজন ॥ 
নয়টি হাজার আর সাত শত দশ । 

ফল আর নৈবেছোতে কুষে। কর বশ ॥ 
অতঃপর বিদ্বজ্জন অনল সংক্কারি। 
সত তিল সহ হোম শেষ করি ॥ 
নবি সহত্র করি আছতি প্রদান । 
বন্্র ভোজ্য বজ্সুত্র পরে কর দান ॥ 
নবতিসংখ্যক ডালা ফলযুক্ত করি । 
গদ্ধপুঙ্প দ্বাৰা! পূজা! করিবে শ্রীহরি ॥ 
নবতি সংখ্যক কুম্ত শীতল দলিলে । 
পূর্ণ করি ব্রতী তাহা! ব্রান্দণেরে দিলে ॥ 
হইবে সম্পূর্ণ এই ত্রৈমাসিক ব্রত । 
দক্ষিণান্তে বিগ্রবরে তুবিবে তত ॥ 
্ণশূ্যুক্ত বৃষ সহস্র সংখ্যায় । 
করিবেক দাঁন এই ব্রতের আখ্যায় | 


স্পা 


৪৩২ ্রীশরীব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ। 


ত্রৈমাসিক ব্রতবার্তা কহিন্ন তোমায। 
আচরিলে দস্বামিসহ ব্রতী মোক্ষ পা ॥ 
স্ুসন্তান লাভ এই ত্রত ফলে হুয। 
পতিনৌভাগ্যিনী নারী হইবে নিশ্চম ॥ 
শতজন্ম ব্রতী নারী ইহার কল্যাণে। 
সৌভাগ্যশালিনী হবে এই ত্রিভুবনে ॥ 
শতজন্ম কাল হবে পুত্রের জননী | 
কদাচ হয় না নারী দুক্টা অভাগিনী ॥ 
পতিপুত্র সহ কভু বিচ্ছেদ না হয়| 
পুত্র তার অনুগত পতি স্ৃখময় ॥ 
রাধাকৃঝণ ভক্তি তার থাকে চিরদিন | 
স্বপ্রে জাগরণে নয় হরিশ্মৃতিহীন ॥ 
লোকমাতা করিলেন এর আচরণ। 
সামবেদ-উক্ত ব্রত শাস্ত্রের বচন ॥ 
সকল ব্রতের চেয়ে ইহা পুণ্যতর। 
করে ধারা এই ব্রত শুন অতঃপর ॥ 
প্রথমতঃ স্বযন্ভূব মনুর গৃহিণী। 
সতী শতরূপ! হন ব্রতের ধারিণী ॥ 
অগন্তযকে পুরোহিত করিয! তখন। 
করিলেন পবিত্র এ ব্রত আচরণ ॥ . 
পরে দেবহুতি আর চারুছুতি সতী । 
পুলন্ত্যের পৌরোহিত্যে হইলেন ব্রতী ॥ 
ক্রতুকে পুরোধা করি রোহিণী কামিনী । 
করিলেন ব্রত এই হৃফলদাধিনী ॥ 
গৌঁতমীর পৌরোছিত্যে রতি-কামপ্রিযা | 
ব্রত করে যথাযোগ্য বিধান মানিষা ॥ 
অতঃপর গুরুপত়ী তার! সার্ধবী সতী । 
ব্রত উদ্যাপন তরে করিলেন মতি ॥ 
বশিষ্ঠেরে পৌরোহিত্যে করিযা বরণ। 
মৃহামমারোহে করে ব্রত সম।পন ॥ 
শচীদেবী এই ব্রত করিগেন পরে | 
বৃহস্পতি পৌরোহিত্য কার্য্য তাতে করে ॥ 
তারপর স্বাহাদেবী অতি হুট মন 
ব্রত করিবার তরে করে আযোজণ ॥ 





র পুরোহিতরূপে তাহা মরীচি সুমতি | 





কি 


সমাণ্ত করেন ব্রত হউচিভে অতি ॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রতকথা যে করে শ্রবণ। 
অমঙ্গল ভষ তার না থাকে কখন॥ 


€ মহাদেব কর্তৃক দুর্ধাব নিকট ব্রতেব 
বিধান কণন। 

ব্রত আর ব্রতফল, দেখে অতি কুতুহল, 
হুইলেন গিরিজায়া সতী | 

মহেশে সম্ভাষি বলে, ত্রেমামিক ব্রতফলে, 
আমি বাঞ। করি যে পার্বতী ॥ 

সর্ববব্রত হতে নার, এই যে ভ্রত-আচার, 
অনুমতি দাও গে। শঙ্কর | 

হরি-আরাধনা প্রভু, অনিষ্ট নহেক কতু, 
আচরিব করি যুক্তকর | 

ইষ্ট বন্ত দান আর, তীর্ঘেতে গমন সার, 
ব্রতের আচার তুল্য নহে। 

হরি-আরাধনা মানি, যোলগুণে হয় মানী, 
বেদে পুরাণেতে তাই কহে ॥ 

বাহিরে কি অভ্যন্তরে, হরি শ্মৃতি অনুমরে, 
জাগরূক থাকে সর্ববন্ষণ। 

সেই জীব জীবন্মুক্ত, বেদেতে হয়েছে উক্ত, 
তারে দেখে মুক্তি পায় জন ॥ 

তার পস্পর্শ লাগি, ধুলিকণা পুণ্যভাগী, 
পৃথিবী পবিত্র হয তাতে । 

জীবম্মুক্ত সেই জনে, দেখিতে বাসন! মনে, 
ত্রিডুবন পবিত্রিত যাতে ॥ 

ব্রহ্ম! বিযুঃ ধর্মাদেব, অনন্ত ও গর্ণদেব, 
আর তুমি নিয়ত ধ্যানেতে । 

পেয়েছ তাহার তেজে, দমতা সকলে রাজে, 
এইরূপ বিদিত জগতে ॥ 

যে যাহারে করে ধ্যান, গুণ তেজ বুদ্ধি জ্ঞান, 
সকলি সমান তার হুয়। 


শ্রীকফজন্মথগড | 


কৃষ্ণ সেবা তপধ্যানে, তোমা হেন গুণধনে, 
মম ভাগ্যে পেষেছি নিশ্চয় ॥ 

কৃষ্ণ করি আরাধন, শুন ওগো! পঞ্চানন, 
তোমা! হেন স্বামী লভিঘাছি। 

গ্ণপতি ফড়ানন, মম পুত্র ছুই জন, 
কৃষ্ণাশিসে তার্দেরে। পেষেছি ॥ 

পতি পুত্র আর পিতা, এ তিনজন সর্ববধা, 
রমণীর গরব ভাজন। 

এর! যদি যোগ্য হয, তবেই তো! নিঃসংশর়, 
রূমণীর ভুর্নভ জীবন ॥ 

শুনি বাক্য পার্ববতীর, শঙ্কর আনন্দাধীর, 
সূললিত বাক্যে তাকে বলে । 

তুমি মহীলক্ষমীরূপা, জর্ববসম্পৎম্বরূপা» 
নাই তব অসাধ্য ভূতলে । 

তুমি যথ! বিরাজিতা, সে মহ! এম্বধ্যা্িতা, 
লন্মমীহীন গৃহ গুহ নহে। 

লক্ষ্মীছাঁড়া ঘেই জন, কি জীবন কি মরণ, 
ছুই তার সমতুল্য রহে। 

শৃক্তিস্হ যুক্ত হযে, মোরা! থাকি কর্ম ল/য়ে, 

_ আমি ভ্রহ্ধ। আর নারাষণ। 


কেব! হয হিমালয, গণেশ সে কেব। হয," 


কোথায ব। থাকে যড়ানন ॥ 

যদি হই তোমা হীন, সর্ববকর্ম্ে উদাসীন, 
ঈশ্বরত্ব তোমার প্রসাদে। 

যে ব্রতে উদ্ধত তুমি, অনুমতি দেই আমি, 
আপত্তি নাহিক তব সাধে ॥ 

সনৎকুমার মুনি, পুরোহিত হন তিনি, 
নিজে হব সংগ্রহকারক। 

কমল ব্রাহ্মণ আর, সমস্ত দ্রব্যের ভার, 
আমি তার হইব ধারক্‌ ॥ 

কুবেরেরে কোষাধ্যক্ষ, মোরে কর দানাধ্যক্ষ, 
কমল! দিবেন নিজে ধন। 

বহ্ছি হবেন পাঁচক, 
আয়োজন কর বক্ষগণ ॥ 


বরুণ জলদাযক, . 


৪৩৩ 


স্থান সংমার্জন কার্য্য, পবন করিবে বাধ্য, 

-.. ইন্দ্র পরিবেশনকারক | 

যোগ্যপান্রে বস্তু ভার, দূর্য্যে কর কর্তা তার, 
ফড়ানন সর্বাধিনায়ক ॥ 

বিধানেতে ব্রত করি, ফল পুস্পে পূজ হরি, 
ব্রত-অন্তে ব্রাহ্মণ ভোজন । 

ব্রতের সমাপ্তি দিনে, ত্রাঙ্গাণেরে রতুদানে, 
কর যোগ্য দক্ষিণ! অর্পণ ॥ 

শুনিয়া মহেশ-বাণী, সন্বর শিবগৃহিণী, 
যথাবিধি করে ব্রতাচার। 

করে য। দক্ষিণাদীন,। এত তার পরিমাণ, 
বহনে ব্রা্ধণের হয ভার ॥ 

এত বলি নারায়ণ ক্ষণকাল যৌনী রন, 
মনে মনে ভাবে হরিপদ । 

সভক্তিবচনে তবে, প্রণমিয়া দেবদেবে, 
তীর প্রতি কহিল! নারদ ॥ . 


উ বিশ্বকর্। কর্ভক বুষভামুপুবী ও 
কুপ্ প্রসৃতি নির্দাণ। 

নারদ কহিল! গ্রভু দেবনারায়ণ। 
রাধার মহিম। আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
অপৰূপ কৃষ্ণকথা অতি নধুময | 
তারপর কি হইল কহ মহাশয় ॥ 
প্রাতঃকালে হেরি সেই নগর হুন্দর | 
কি কবিল গোপথণ কহ অতঃপর ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
তারপর কি হইল করিব বর্ণন ॥ 
বিশ্বকর্মা নিরমিল অপরূপ পুরী । 
যাহার তুলনা আমি দিতে নাহি পারি | 
প্রথমে নির্দিয়। বন পরে নিরমিল। 
বুষভানুপুত্রী দেব অতি সমুজ্ছবল ॥ 
নন্দালয হ'তে হয এক ক্রোশ দূর 
রম্য বুষভানুপুরী পৃঙ্পে ভরপুর ॥ 


তি টি 


১ম উটএপানৈবতত্য়াণ ) 


ৃ এ।(তন্কালে অজব!সী জাগরিত হখ | 
: বিচিত্র নগর এক হেরে সে সময় ॥ 
| বিশ্বাযে গগন সবে কহে বাবা ! 


পণ্যে আচার তলে পভ মনো রয় । 
ছেটিযদ গুহ কত অভাব হন্নর ॥ 


মমাণ্ড করিল শিল্পী আনন্দিত হৈয়া ॥ 


কে কফতত রাপণ। 
৮ গলা শিপ 1 এমন নগর কু হেরি নাই আর ॥ 
ফ্টধ উপর লিখে দ্বারে নাম । কেহ বলে কি বিচিত্র নগর সুন্দর । 
রুষভানগু লিখে শিল্পী অতি গুণধাম ॥ এমন নগর রচে কোন্‌ শিল্পিবর | 
্রীড়াস্থলী মনোহর করিল গঠন। ্বর্থ হতে মনোহর নাহিক সংশয। 
চারিশত হস্ত উচ্চ প্রাচীর শে!ভন ॥ কোন্‌ ব্যক্তি বিরচিল এই সমুদয | 
গৃছচূড়ে হব্ণ কুস্ স্থাপে স্তরে স্তর । মরি মরি এত শোভ। কে হেরেছে কবে। 
উজ্জ্বল আলোক সম জনমনোহর ॥ এইরূপে আলোচন! করে গোপ সবে ॥ 
নগরী গড়িযা শিল্পী সানন্দ অস্তবে। মনে মনে বৃঝিলেন নন্দ নৃপবর। 
রচিল সুন্দর বেদী কত তার পরে ॥ হরির ইচ্ছায় স্থষ্ট হইল নগর 
অতি রমণীঘ বেদী মনোবিমোহন। ধাহার ভ্রভঙ্গি মাত্রে বিশ্বনট্ি হয। 
অপূর্বব দেখিতে হয় রতন্গঠন ॥ বাহার ইঙ্গিত মাত্রে সৃষ্টি পায় লয ॥ . 
বিশ্বকর্মা গড়ে মঞ্চ মণিমুক্তাময় । ব্রহ্মা বিরাজ করে লোমকুপে ধার। 
স্থকোমল পুষ্পসজ্জা পরেতে রচয় ॥ ত্রিভুবনে আছে কিবা অসাধ্য তাহার ॥ 
বিচিত্র পতাকারাশি শৌভে গুহচুড়ে। স্বরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 
রতন নির্িত সিঁড়ি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভর্জে নিরন্তর | 
কাননে অসংখ্য বৃক্ষ করিল রোপণ। মনু আদি মুনিথণ করে উপাসনা । 
আনন্দে হইল মত্ত মধুকরগণ ॥ লক্ষ্মী সরম্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
অনন্তর বিশ্বকর্ম! সানন্দ অন্তরে | পরম ঈশ্বর যিনি, মহিম! অপার । 
বিনির্দিল রাসম্থান মনোমত ক'রে ॥ এ তিন ভুবনে আছে অসাধ্য কি টার ॥ 
অতঃপর কুঞ্জবন করিষ! নিম্মাণ। এইরূপ চিন্তা করি নন্দ নরপতি। 
মনম্খে চারিদিকে ভ্রমে মতিমান্‌ ॥ নগর ভ্রমণ করে হৃষ্ট মনে অতি ॥ 
সমগ্র নগরী দেখি পুলকিত অতি। মনোহর ভবনাদি করিষা দর্শন । 
অতঃপর কি করিবে ভাবে মহামতি ॥ পুলকে ভামিল যত ব্রজবাদিগণ ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেথা এমন সময । অনন্তর সকলেই আনন্দিত মনে । 
কেলিকু্জ রচিবার কথা মনে হয় ॥ প্রবেশ করিল গিযা আপন ভবনে ॥ 
কাননের মাঝে খুঁজি নির্জন স্থান। নন্দ আর বুষভানু পুলকিত হযে । 
মহানন্দে কেলিকুপ্জ করিল নির্মাণ ॥ প্রবেশ করিল আসি আশ্রম-আলষে ॥ 
লতায় বেষ্টিত কুপ্ত অতি মনোহর । আনন্দেতে কোলাহল করে শিশুগণ। 
নযন শোভন তাহ! অতীব হ্ন্দর | গোপগোপীগণ যত আনন্দে মগন ॥ 
রাধাকুঙ্ণ ক্রীড়াস্থান নির্মাণ করিয়া। কৃষ্ণ আর বলরাম সহচর সনে । 
ক্রীড়াতে হইল মত্ত নব বৃন্দাবন ॥ 
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্রক্মবৈবর্তের কথা অতি নুমধুর | 
শ্রবণ করিলে শাস্তি লভিবে প্রচুর ॥ 
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি। 
কল্পনা ভারতীরে কামধেনু করি ॥ 
্রন্মবৈবর্তের দুগ্ধ করিঘা! দোহন। 
: জনে জনে লেই স্থধা করিল বন্টন ॥ ” 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে । 
ক্রীকৃ্-কীর্ভন মবে কর বারে বারে ॥ 
এ ভব-সংসাঁর-মাঝে কৃষ্ণনীম সার। 
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ 
যেই জন ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ। 
তাহারে করেন রক্ষা শ্রীমধূসুদন ॥ 
মধুর কৃষেের নাম যে করে শ্রবণ। 
সর্ধ্ব পাপ দূরে যায, তৃপ্ত হয মন॥ 
শীকৃষ্তন্মথণ্ডে উনবিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত 


পম 


উ বিংশ অধ্যাক্স 
্রাঙ্মণপত়ীগণ্রে নিকট শ্রীকৃষ্কেব অন্নভিক্ষা। 
শৌনক কহিলা, ওহে সৃত মহাশয় । 
শুনিলম কৃষ্ণকথা অতি মধুময় ॥ 
তারপর নারায়ণে নারদ গ্রবর | 
“কি কথ। জিজ্ঞাসা! করে কহ অতঃপর ॥ 

* সত মুমি কহে, শুন শৌনক সুজন | 
নারাষ্ণে শ্ীনারদ জিজ্ঞামে তখন ! 

- নার্দ কহিলা, প্রভূ হরি নারাযণ। 
জ্ঞানের সাগর তুমি জানি অনুক্ষণ ॥ 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ। 

হ₹ কুকের চক্রিত-কথ! করছ কীর্তন ॥ 
ীকৃষ্ণ চরিত-কথ! গীষুষসমান। 
কৃপা করি ক সেই হরির আখ্যান ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাষণ। 
কৃষ্ণকথা। কহি আমি শুন দিয়া যন ॥ 
একদ। মুনাতীরে শিশুগ্ণণ সনে । 
কৃষ্ণ আর বলদেব যান মধুবনে ॥ 


মধুবনে ক্রীড়া করে যত শিশুগণ। 
গীভীগণ মনসথখে করে বিচরণ ॥ 
খেলিতে খেলিতে শ্রাস্ত শিশুগণ হয়। 
ক্ষুধা কাতর সবে হয় অতিশয় ॥ 
পিপাসীয় ছাতি ফাঁটে কি করিবে হায। 
কৃষ্ণ সম্বোধন করি সকলে শুধায় ॥ 
শুন কৃষ্ণ, আমাদের ক্লাস্ত দেহ মণ। 
কহ কহ মোরা ষবে কি করি এখন ॥ 
শিশুদের বাক্য শুনি কহে সনাতন । 
মোর উপদেশ সবে করহ গ্রহণ ॥ 
যেই স্থানে যজ্ আর্দি করে বিপ্রদল। 
পেই স্থান গিষ! চাহ অন্ন আর জল ॥ 
অঙ্গিরার বংশধর যত বিপ্রগণ। 
বনের মাঝারে করে যজ্ঞ-সম্পাদন ॥ 
নকলে নিস্পুহ তার! পরম বৈষ্ঞব। 
মুক্তি-তরে মোর পুজা করিতেছে নব ॥ 
যজ্ঞকারী বিপ্রগণ মোহিত মাঁযাঁষ। 
মানবের রূগী। তাঁরা। ন। জানে আমা ॥ 
সেই সব বিপ্র কাছে অবিলম্বে যাও । 
ক্ষুধা! ও তৃষ্ঠার লাথি অনজল চাও ॥ 
অঙ্গিরা খধির গৃহে হও অগ্রসর | 
আধিও যাইব শীদ্র তাহার গোচর ॥ 
খাষিকুল হন অতি বৈষ্ণব শ্জন | 
শীঘ্রগতি যাও গুনি আমার বচন ॥ 
বিগ্রণ ষদি অন্ন নাহি করে দান। 
পত্বীদের কাছে তবে করিও প্রস্থান ॥ 
বিপ্রদ্র পত্বীগ্ণ অতি দয়াব্তী | 
অন্নজল চাহ গিয়া তাহাদের প্রতি ॥ 
তোমাদের আবেদন ব্যর্থ না হইবে। 
বাঞ্ছিত সকল দ্রব্য অবশ্য মিলিবে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি হত শিশুগণ। 
বিপ্রগুহে অবিলম্বে করিল গমন ॥ 
রহিল কেহ ব! বসি কৃষ্রের সকাশে। 
আর কেহ গেল চলি বিপ্রের আবাসে ॥ 
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শিশুগণ সেই স্থানে করিয! গমন। 
বিপ্রদদের কাছে সবে করে নিবেদন ॥ 
হে ঘিজসত্তমগণ করুণা-লাগর | 
ক্ষুধা তৃষ্ঠায মোরা অতীব কাতর ॥ 
ক ওষ শুক্ষপ্রায বাক্য নাহি নরে। 
তাই তে। সেথায় আমি আকুল অন্তরে ॥ 
বলরাম আর কৃ ক্ষুধায় কাতর। 
খাছ্ধ আর জল দান করহ সত্ব ॥ 
হোমকার্য্যে রত ছিল যত দ্বিজণণ। 
শিশুদের বাক্যে কাণ না দেয় তখন ॥ 
তখন বালকগণ না হেরি উপয। 
বিগ্রপত্রীদের কাছে ত্বর! করি যা ॥ 
যেই স্থানে ভ্রাঙ্গণীরা করিছে রন্ধন । 
সেই স্থানে বালকেরা করিল গমন ॥ 
বিপ্রপ্তীদের পায়ে প্রণাম করিযা। 
অনন্তর শিশুগণ কহে সহ্বোধিযা ॥ 
শুন শুন মাতৃগ্ণণ করি নিবেদন। 
অন্নজল দান করি বাঁচাও জীবন ॥ 
ক্ষুধায় কাতর সবে ওঠাগত প্রাণ। 
খাব অব্লিঘে করহ প্রদান ॥ 
সুকুমার শিশুদলে করিষা দর্শন । 
মধুর বচনে কহে বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
কোথা! হতে আগমন কর শিশুগণ। 
কাহার সন্তান, সবে কহ বিবরণ ॥ 
কিব। নাধ কোথা ধাম কোথাষ ভবন। 
কোন্‌ জন তোমাদের করিল প্রেরণ ॥ 
আগে কর তোমাদের পরিচয়-দান। 
উৎ্কৃ ব্যঞ্জন অন করিব প্রদান ॥ 
বিপ্রপত্বীদের কথ। করিয়া শ্রবণ । 
আনন্দিত হয়ে কয় যত শিশুগণ ॥ 
শুন গুন মাতৃগণ, দিব পরিচয়। 
খেলিতে খেলিতে মোরা ব্লাস্ত অতিশয় ॥ 
কাতর হুইনু যবে স্কুধায় তৃষ্ণায়। 
কৃষ্ণ আর বলরাম পাঠান হেথায ॥ 








শীত্র শীঘ্র অন্নজল করহ প্রদান । 
তাদের নিকটে পুনঃ করিব প্রস্থান ॥ 
বটবৃক্ষমূলদেশে দূরে মধুবনে। 
অপেক্ষা করেন কৃষ্ণ বলরাম সনে ॥ 
তারাও কাতর অতি ক্ষুধায় ভূষাষ। 
অন্ন তরে তাহারাও প্রার্থন। জানায ॥ 
অনজল দিবে কিন! কহ মাতৃগণ। 
নতুবা অপর স্থানে করিব গমন ॥ 
রামরুষ নাম শুনি বিপ্রপতীগণ | 
ত্বরায় সকল দ্রব্য করে আয়োজন ॥ 
রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় বারে বারে। 
মনেতে আনন্দ আর ধরিতে ন! পারে ॥ 
যাহার চরণপন্ধ করে সবে ধ্যান। 
অননজল চাহিছেন সেই ভগবান্‌ ॥ 

কি ভাগ্য তাদের আজ নার্থক জীবন। 
পুলকেতে অশ্রপূর্ণ হইল নযন ॥ 
পাধদ পিষ্টক দধি ক্ষীর নবনীত। 
শালি-অন মধু আর জুবাসিত ঘুত। 
রৌপ্য আর কাংস্তপাত্রে রাখি সধতনে। 
কৃষ্ণের নিকটে সবে চলে মধুবনে ॥ 
কৃষ্ণের দর্শন তরে ব্যাকুলিতা অতি। 
অন্ন লষে চলে ধত পতিত্রতা স্তী ॥ 
পুলকে পূরিত হিয! কাপে কলেবর। 
কৃষ্ণের চরণ তার! হেরিবে সত্বর ॥ - 
ধন্য ধন্য আজি তারা! অতি ভাগ্যবতী । 
ত্বরিতে গমন করে যতেক যুবতী ॥ 
এইরূপ মধুবনে করি আগমন। 
বলরামসহ কুষে করিল দর্শন ॥ 

যেমন নক্ষত্র মাঝে শোতে শশধর। 
শিশুগ্ণ মাঝে শোভে শ্ামু নটবর ॥ 


৷ মরি মরি কিবা শোভা ভূবনমোহ্ন। 


পরিধানে গীতবাঁস অতি হুশোভন ॥ 
সুছ্হাসিমাখ। মুখ অতি মনোহর | 
নব্জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
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পূর্ণ-শশধর-দম বদন তীহার | 
সর্বব অঙ্গে বিরাজিত রত্ব-অলঙ্কার ॥. 
রথের নৃপুর শোভে চরণে তাহীর। 
মানতীর মাল। রাঁজ। বন্ষের মাঁঝার ॥ 
চন্দনে চচ্চিত দেহ কুস্কুমে লেপিত। 
সর্বব সঙ্গে অগ্তরু ও কম্ত,রী শোভিত ॥ 
মনোহর নাস তার কপোল সুন্দর । 
আহা কিবা অপরূপ ওষঠ ও অধর॥ 
দাড়িন্ববীজের সম দন্তরাজি তার । 
চূড়াতে শিখীর পুচ্ছ শোতে চমৎকার ॥ 
ছুই কর্ণে শোভে তার কদন্বের ফুল। 
মদনমোহনরূপ কোথ। তার ভূল ॥ 
দেবতা মানৰ আর সাধু যোগিগণ। 
নিরম্তর যোগে ধার ধ্যান-পরাহণ ॥ 
স্থর্পতি গণপতি ত্রন্গা। মহেশ্বর । 
অনস্ত ইত্যাদি ধীরে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুন্গিণ করে উপাসন|। 
লক্ষী সরম্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
তপন্তায কত জন্ম বৃথা কেটে যায়। 
স্বপ্নযোগে তবু ধার সাক্ষাৎ না পায় ॥ 
গোপবেশধারী সেই কৃষ্ণ সনাতনে। 
হেরিল! ব্রাঙ্মণীগণ আনন্দিত মনে ॥ 
- প্রণাষ করিল যত বিপ্রপত্থীণ। 
ভাবে আঁজ ধন্ত হ'ল মৌদের জনম | 
্রম্মাবৈবর্তেৰ কথা অতীব মধুর । 
শ্রবণ করিলে হুয় সব ছুঃখ দুর ॥ " 


৬ বিগরপতীগণ কর্তৃক প্রীকফেব ভ্তব। 
পরিপুণ্তিম তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
পরম আশ্রয় তুমি শ্রীমধুসৃদন 
কখনে! সাকার হও, কতু নিরাকার । 
নিগ্ুণ নিলি প্রভু ভূমি সারাৎসাঁর ॥ 
সাক্ষীর স্বরূপ ভূমি প্রভু হস্নবান্‌। 
ত্রিভুবনে আছে কেবা তোমার সমান ॥ 


ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বর তব অংশে হয়। 
প্রকৃতি তৌমার অঙ্গ হ'তে জন্ম লব ॥ 
ধার লোমকুপে রাজে বিশ্বসমুদয় 1 
মহান্‌ বিরাট সেই তব পুন হয় ॥ 
তেজোময় তুমি প্রভূ, তুমি অধিতীয়। 
বেদেতে নির্দিষ্ট তুমি অনির্বচনীয় ॥ 
মহাজ্ঞানবান্‌ ভূমি জ্ঞানের আধার । 
তোমারে বর্ণনা করে সাধ্য আছে কার ॥ 
মহত্বাদি স্হ্িসূত্র তুমি সনাতন । 
সর্ববশক্তিবীজ ভুমি সবার কারণ ॥ 
শক্তির ঈশ্বর তুমি শক্তির আশ্রয়। 
সর্ববানন্দ সনাতন তুমি জ্যোতিষ ॥ 
অশনীরী তুমি প্রভূ হও নিরন্তর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-্তরে ধর কলেবর্‌ ॥ 
ইক্ড্িংঅতীত তুমি প্রভু ভগ্রবান্‌। 
ইন্ডরিয়-বিষষে তবু আছে তব জ্ঞান ॥ 
অনস্ত মহেশ ধর্ম দেবী সরন্বতী । 
কমল! সাবিত্রী আর রাধিক! পীর্ববতী ॥ 
তোমার স্তবনে কভু সমর্থ না হয় । 
স্তবনে অশক্ত সদ| বেদ-চতুষ় ॥ 
অবলা হুর্ববল। নারী আমর] সবাই। 
করিব তোমার স্তব হেন সাধ্য নাই ॥ 
আমর! অযোগ্যা অতি কি কহিব আর । 
কৃপ। করি ক্ষম। কর করুণাবতার ॥ 

তুমি প্রভু দীনবন্ধু দীনের ঈশ্বর । 
সথগ্রনন হও প্রভূ কপার নাগর ॥ 


| শ্রীকষে্র স্ততস্ততি করিয়া তখন। 


চরণে পতিত হয বিপ্রপত্বীগ্ণ ॥ 
অনন্তর হাস্থামুখে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
তাহাদের করিলেন অভধ প্রদান ॥ 
বিগ্রপত্বীকৃত স্তব ষে করে পঠন। 
শ্রীহরির আশীর্বধাদ লভে সেই জন ॥ 
ধন্য ধন্য সেই জন সার্থক-জীবন। 
সেই তত্তজনে কৃষ্ণ কবেন বক্ষণ ॥ 


৪৩৮ রীরীত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


যেজন কুষ্ের ধ্যান করে অনিবার। 

_ ত্রিভুষনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
অন্তকালে মোক্ষপদ নেই জন পাষ। 
চড়িগা। বিমানে সেই দিব্যধামে যায় ॥ 

-এত বলি ভক্তিভরে বিপ্রপত্বী যত। 
শ্রীকৃষ্ণের পাঁদমূলে হইল পতিত 


উ বিপ্রপড়ী মোচন। 


বিগ্রপত্ীস্তব গুনি দেবধি নারদ । 
মনে মনে বন্দিলেন শ্রীকৃষ্ণের পদ ॥ 
প্রকাশ্যে সপ্তধি বলে দেব নারাযণে। 
শুনিনু অনেক কথ! তোমার কারণে ॥ 
বিপ্রপত্ৰীস্তব সব করিলে শ্রবণ। 
পাঁপতাপ শোকরাশি হয বিনাশন ॥ 
কুপা করি বল দেব করিব শ্রবণ । 
অতঃপর কি করিল, বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি করিল পরে। 
শুনিতে বানা মনে কহ সবিস্তারে ॥ 
নারদে সম্োধি তবে বলে নারাষণ। 
গুন মুনি অতঃপর অপূর্ব ঘটন ॥ 
বিপ্রপত্রীণণে কহে কৃষ্ণ সনাতন । 
ইচ্ছামত বর মবে করহ প্রার্থন ॥ 
পূরণ করিব আমি তোমাদের সাধ । 
তোমাদের শুভ হবে করি আশীর্বাদ ॥ 
প্রীহরির এই কথা করিষা শ্রবণ । 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
গুন গুন ভগবান্‌ এই বর চাই। 

তব পদে মন যেন রহে সর্বদাই ॥ 
সুতূর্ণভ ভক্তি প্রভু করহ প্রদান । 
তোমার চর্ণ যেন করি সদা ধ্যান ॥ 
আমাদের প্রতি, প্রভু কর অনুগ্রহ। 
ক্রীচরণ ধ্যান যেন করি অহরহঃ ॥ 
খৃহেতে গমন মোরা করিব না আর। 
হেরিব তোমার মুখ যোর! অনিবার | 


তোমারে ছাড়িযা কোথা নাহি যেতে পারি। 
কপা কর কূপ! কর মুকুন্দ মুরারি ॥' 
বিপ্রপত্ীদের কথ! করিয়া! শ্রবণ। 
ভ্রিলোক-ঈশ্বর কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥ 
গুন বিগ্রপত্রীণ ভাবিও না আর। 
পূরণ করিব আমি ইচ্ছা সবাকার ॥ . 
তারপর ভগবান্‌ সৃপ্রস্ন মনে । 

ভোজন করিতে বসে শিশুগণ সনে॥ 
বিপ্রপত্বী-দত্ত সেই খাছা-সমুদ্য। 
অস্ুতের তুল্য যেন অতি মধুময় | 
প্রথমে বালকগণে করিধ। প্রদান। 
ভোজন করেন পরে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
রত্ের নির্মিত এক রথ মনোহর । 
আকাশ হইতে সেথা আসিল সত্বর ॥ 
রভ্ুময স্তম্ত কৃত তাহাতে বিরাজে। 
রদ্্রের কলম কত শোভে তার মাঝে ॥ 
রত্বের দর্পণ আর রাত্রের ভূষণ । 

রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥ 
পারিজাত-মাল! শোভে রথের মাঝারে। 
বিচিত্র পতাকা আদি উড়ে চারিধারে ॥ 
চতুর্দিকে শোভা! পায বন্ত্র ও চামর। 
শতচন্দ্র-দমাযুক্ত রথ মনোহর ॥ 
গীতব্স্রপরিহিত পারিষদগণ। 

রথের মোহন পোভ! করিছে বর্দান ॥ 
নবীন-যৌবনযুক্ত পারিষদ দল। 

মোহন যুরলী হাতে শোভে অবিরল ॥ 
নবজলধর-ম শ্বাম কলেবর। 
গোপবেশধারী সবে অতি মনোহর ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভা পাষ বঙ্ধিম চূড়ায | 
মোহন গুঞ্জের মাল! শোঁভিছে গলাষ ॥ 
রথ হতে নামি শীত্র পারিষদগণ। 
কৃষ্ণের নিকটে গিষ! বন্দিল চরণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা! পেষে বিপ্রপত্ীগণ | 
হরিরে প্রণমি করে রথে আরোহণ ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। 






যনুষ্যের দেহ সবে পরিহার করে। 
গৌঁলোকে গমন করি গোগীরূপ ধরে ॥ 
শুন মুনিবর এবে অপূর্বব ঘটন। 
যজ্ঞেতে নিযুক্ত ছিল যত তপোধন ॥ 
যন্্র-অন্তে নিজালয়ে ফিরে খবে যাঁষ। 
পত্ীদের ঘরে কেহ দেখিতে না পায ॥ 
তাঁবে নারীগ্নণ কৌথ! হল অ্র্শন। 
বনে বনে করে তার! পত্ী অন্বেষণ ॥ 
খুঁজিযা খুঁজিযা। যবে না পাইল কারে । 
বনভূমি হল পূর্ণ মুনির চীৎকারে ॥ 
বিগ্রগণে হেরি ক্ষুব্ধ দেব জনার্দন। 

_ করিল অপূর্বব এক উপায় চিন্তন ॥ 
বিষ্তুর মাষায় পরে কৃষ্ণ ভগ্ববান্‌। 
বিপ্রপত্বীদের ছাধ। করিল নির্মাণ | 
নির্মাণ করিয। ছা! কৃষ্ণ সনাতন । 
বিপ্রদের গৃহ পানে করিলা প্রেরণ ॥ 


এদিকে ত্রাক্ষণগণ ভার্্যা নাহি পাঁধ। 


অন্বেষণ করি তারা চতুদ্দিকে ধা ॥ 
বলাস্ত হযে খৃহুপানে ফিরিছে যখন । 
ভার্ধ্যাদের পথিমধ্যে করিল দর্শন ॥ 
পৃত্রীদের হেরি সবে পুলকিত মন। 
জিজ্ঞামে কোথায সব ছিলে এতক্ষণ ॥ 
তোমা সব! লাখি মৌর। ভ্রমি বনে বনে। 
গৃহের বাহিরে গেলে কিসের কারণে ॥ 
বিপ্রধাক্য "শুনি বলে রমণী সকল। 
'আজ হ'ল আমাদের জীবন সফল ॥ 
বনের ভিতর সবে করিম গমন | 
তথাঁষ হইল আঁজি কৃষ্ণ দরশন ॥ 

কৃষ্ণ সহ গৌপগ্নণ বনের ভিতর । 
ক্ষুখ! ও তৃষ্ণাষ হব অতীব কাতর॥ 
গৃহ হৈতে অননঙগল লইধা ত্বরায়। 
যাই মোর! কৃষ্ণ বলরাসের তথায় 
কৃষ্ণ দর্শন করি সার্থক জীবন। - 
্বগৃহে গমন তাই করি এতক্ষণ ॥ 


একথা শুনিযা কহে যত বিপ্রগণ | 
ধন্য ধন্য তোমাদের সার্থক জীবন ॥ 
বাহার চরণ-খ্যান করি অনুক্গণ। 
সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিলে দর্শন ॥ 
আমাদের বেদপাঠ ব্যর্থ সমুদ্য | 
জীবন সাধন ব্যর্থ নাহিক সংশষ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সবার পিতা৷ সর্ববফলদাতা। 
সবার ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা! ॥ 
কুষ্ণ-সেবা যেই জন করে অনিবার। 
তপন্যার ফলে কিব। গ্রয়োজন তার ॥ 
যাহার হৃদষে কৃষ্ণ বিরাজিত রন । 
অন্য কর্মে তার আর কিবা প্রযোজন ॥ 
সাগরের জল-পানে শক্তি আছে যার। 
কুপজল-পানে কিবা পৌকষ তাহার ॥ 
এই কথা! ভার্ধ্যাগণে কছি বিপ্রগণ। 
নিজ নিজ গৃহপানে করিল গমন ॥ 
সহচর্গণ সহ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

অনন্তর গৃহছপানে করিল! প্রস্থান ॥ 
্রন্মবৈবর্তের এই অপূর্ধব কাহিনী । 
আবণেতে পুণ্য লাভ আর পাপ হানি ॥ 
ধর্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ। 
হে নারদ, তহ কাছে কবিনু বর্ণশ ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ। কহ মহাশয। 
কৃহিব তোমার কাছে সমণ্ত বিষ ॥ 


৬ ব্রাহ্মণপতীগণেব পূর্বববৃভাত | 

নারদ কহিলা গ্রড় কপ-অবতার 1 
শুনিনু তোমার কাছে কথ! চমৎকার ॥ 
কহ প্রডু, ত্রাহ্মণীরা কোন্‌ পুণ্যবলে। 
পতিরূপে শ্রীহরিরে পাইল সকলে ॥ 
ূর্ববজন্মে কেবা ছিল বিপ্রপতীগণ | : 
কোন্‌ দোষে মহীতলে করে আমন ॥ 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন | 
সমস্ত বৃভাস্ত মোবে কহ নারাধ্ণ ॥ 


৪৩৯ 
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নারদের বাক্য শুনি নারায়ণ কয়। 
সবিস্তারে কহিতেছি শুন মহাশয় ॥ 
সপ্তধিগণের পত্বী এই নারীগ্বণ। 
ধর্শিষ্ঠা ও পতিত্রত৷ ছিল অনুক্বণ ॥ 
সকলেই ছিল তার! রূপসী যুবতী! 
নির্মলম্বভাবা আর অতি গুণবতী ॥ 
' পরিধানে দিব্য বস্ত্র ছিল সবাকার | 
সমস্ত অঙ্গেতে ছিল রত্র-অলঙ্কার ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বর্ণ সবাকার। 
সম্মিত বদন ছিল অতি চমৎকার ॥ 
তাদের কটাক্ষবাণ করিলে দর্শন । 
বিমুগ্ধ হইত যত মুনি খবিগ্ণ ॥ 
একদা! অনলদেব হেরি নারীগণে। 
কামবাণে ব্যাকুলিত হুষ মনে মনে ॥ 
সুন্দর নিতন্ব আর ছৃকতিন স্তন। 
হেরিয়া তাহার হয বিচলিত মন ॥ 
একদিন অগ্নিদেব সুযোগ বুবিষ। ৷ 
তাদের করিল স্পর্শ নিজ শিখা দিয়] ॥ 
নারীগণ পাক করে রম্ধন-আগারে। 
অনলের অভিমন্ধি বুঝিতে ন! পারে ॥ 
তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করি সে ময় । 
অনল দেব্তা সেথা মোহপ্রাপ্ত হয ॥ 
মহধি অন্িরা তাহ। করি নিরীন্ষণ। 
অগ্নিদেব প্রতি শাপ করিল! অর্পণ ॥ 
বলিলেন ধধিবর, শুন রে দুর্জন। 
পরনারী প্রতি লোভ কিসের কারণ॥ 
শুন গুন হুতাশন, করিয়াছ পাপ। 
সর্ববভূক্‌ হও তৃমি এই দিনু শাপ।' 
যাহ! খাবে তাহ! ভম্ম হইবে নিশ্চঘ। 
জামার বচন কড়ু মিথ্যা নাহি হ্য ॥ 
ধযিমুখে অভিশাপ করিঘা শ্রবণ । 
নানাভাবে স্তবস্তুতি করে হুতাশন ॥ 
আমি অতি জ্ঞানহীন অধম পাসর | 
অপরাধ ক্ষম! কর ওহে মুনিবর ॥ 


তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তুমি যোগীর প্রধান। 
আমারে মার্জনা কর ওহে মতিমান্‌। 
এইরপে স্তবস্ততি করে ছতাশন। 
তবু নাহি শীস্ত হয অঙ্গিরার মন | 
লঙ্জাষ অনলদেব অবনত হয়। 
ব্রহ্মতেজোভয়ে তার কীপিল হায় ॥ 
কামিনীগণেরে পরে করি সম্বোধন । 
ক্রোধভরে কহিলেন অঙ্গিরা তখন ॥ 
পাপযুক্তা হইযাছ তোমরা সকলে । 
মানবীর রূপে জন্ম লহ ধরাতলে ॥ 
ভারতে বিপ্রের ঘরে জন্ম লহ সবে। 
দ্িজগণ তোমাদের পত্বীরূপে লবে ॥ 
অঙ্গিরার এই বাক্য করিষ শ্রবণ । 
কাঁদিতে কীদিতে তারে কহে নারীগণ ॥ 
কেন অভিশাপ দিলে আমাদের প্রতি। 
শিম্পাপ আমরা সবে পতিব্রতা অতি ॥ 
মোদের অজ্ঞাতে অগ্নি করিল স্পর্শন। 
আমাদের কিবা দোষ কহ তপোধন ॥ 
তুমি অতি জ্ঞানবান্‌ শুন শুন গ্রভু। 
আমাদের পরিত্যাগ করিও না কভু ॥ 
কেন বা করিলে এই অভিশাপ দান। 
সাধবী প্রতি কর কেন দণ্ডের বিধান ॥ 
খড়গাঘাত ব্জ্াঘাত সহা হয প্র । 
কান্তের বিচ্ছেদ নাহি সহ। যায় কভু ॥ 
গুণবান্‌ পতিগণে করি পরিহার। 
কেমনে যাইব মোরা ভারত-মাঝার | 
একান্তই আমাদের যেতে যদি হুয। 
আবার আসিব কবে কহ মৃহাশয় ॥ 
আমর! নির্দোষ সবে বিধি-অনুসারে । 
আমাদের দোষ কেহ দিতে নাহি পারে ॥ 
পরস্পৃ্টা হইযাছি অজ্ঞতার বশে। 
অভিশাপ দান তুমি কর কোন্‌ দোষে 
অহল্যারে ইন্দ্রদেব করিলা ধর্ষণ । 
তথাপি অহল্যা পুনঃ স্বামী প্রাপ্ত হন ॥ 
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সন্তোগ্ের দোষ নাছি হয অহল্যার। 
কি দৌষ হইল প্রভু আমা সবাকার ॥ 
আমাদের শুধু স্পর্শ করে হুতীশন। 
গরিত্যর্ত৷ হইলাম তাহাঁরি কারণ।॥ 
বেদেতে পণ্ডিত তুমি ধর্মমপরাষণ | 

আমাদের ত্যাগ কর কিমের কারণ ॥ 
ভূমি অতি বিচক্ষণ ব্রন্দীর তনয। 

কি দঘৌষে হইনু দৌষী কহ মহাশয় ॥ 


অন্ত হ'তে ভীতা যদি হয় নারীগণ । - - 


সকলে আসিয়া! ল্য পতির শরণ ॥ 
কিন্ত মেই পতি হলে ভয়ের কাঁরণ। 
পরিত্রাণ লাগি কোথ। যাবে নারীগণ ॥ 
্ষম! কর ক্ষম। কর হে যুনি-্রধান। 
আমাদের কর প্রভূ অভধ-প্রদান ॥ 
শিশ্য ও কলত্র সদ! কৃপা-পাত্র হয । 
কুপ৷ করি অপরাধ ক্ষম মহাশয ॥ 
নারীদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
ব্যাকুল হইয়া মুনি করিল রোদন ॥ 
বেদবিদ্‌ মুনিবর অতি জ্ঞানবান্‌। 
যোগীদের শ্রেষ্ঠ তিনি মুনির প্রধান ॥ 
তথাপি অঙ্গির! পর্থী-বিচ্ছেদ-সময 
শোকে অভিভূত হয়ে মুচ্ছাপ্রাণ্ড হয় ॥ 
বিবহে অধীর হয বত মুনিগণ। 
পরদী-বিচ্ছেদের শোকে করিল বোন ॥ 
চেতনা লতিযা পুনঃ অনিরা প্রবর। 
নারীদের সম্বোধিযা কছে অতঃপর ॥ 
ঈত্য কথ! কছি আমি শুন নারীগ্ধণ। 
কম্মফল জীব ভোগ করে অনুক্ষণ॥ _ 
যতদিন কর্মফল ভোগ নাহি হয। 

ইখ ছুঃখ ভোগ করে জীব সমুদয় ॥ 
তোমাদের ভৌগ-শেষ হুইল নিশ্চয়। 
ভোগ নট হলে ভোগ আর নাহি হয । 
নিজ নিজ কর্-মত ঘৃত জীবগণ। 
'শুভাুভ ফল ভোগ কবে অনুক্ষণ | 


ভোগ ছাড়! কর্ম কু নাহি হয় ক্ষষ। 
কর্মফল ভোগে জীব সকল সময ॥ 
প্রভূত কান্ত ভোগ করে যেই জন। 
কালসুত্র নরকে মে করিবে গমন ॥ 
যতদিন চন সূর্য্য অবস্থান করে। - 
ততদিন ক ভোগে নরক ভিতরে ॥ 
পাঁপিষ্ঠা রমণী সেই হয় অতিশষ। 
তাহারে করিলে স্পর্শ অতি দোষ হয় ॥ 
পতি য্দি তারে কড়ু করে আলিঙ্গন | 
শোভা তেজ নট তার হয অনুক্ষণ ॥ 
সে নারীরে যেই পতি করে আলিঙ্গন | 
তাহার তর্পণ নাহি লধ পিতৃগণ ॥ 

এ কারণে সুধীগণ যন্ত্-লহুকারে। 
রক্ষণ করয়ে সদা আপন ভার্ধ্যারে ॥ 
অতি সাবধানে ধত পণ্ডিত সকল । 
নিজ নিজ ভার্য্য। ঝক্ষা করে অবিরল ॥ 
রমণী সদাই হয দোষের আধার। 
অবিশ্বাযোগ্য। তারা হয অনিবার ॥ 
পত্ধী আর পাকপাত্র সকল সময । 
অপরের স্পর্শ মাত্রে অপবিত্ হু ॥ 
পতিরে বঞ্চন। করে যে নারী অদতী | 
এ তিন ভুবন মাঝে নাহি তার গতি ॥ 
কুক্তীপাক নরকেতে সেই নারী যর়। 
কীটের দংশনে সেখ! অতি দুঃখ পাষ ॥ 
অতি ভযঙ্কর সব যমের কিস্কর | 
দণ্ডের আঘাত তাবে কবে নিবস্তর ॥ 
ভধে সে অসতী নারী ন! হেরি উপাষ। 
সদাই দ্রন্দন করে বিকৃত গলাধ ॥ 
যদি কভু কোন নারী পবস্পৃহ্টা হুয। 
পরপুরুষের প্রতি মন যার'রয ॥ 
উভয়ে সমান দুষ্ট নাছিক সংশয | 
পির নিকটে খাবা পবিভ্যাজ্যা হয ॥ 
নিজের ভার্যাবে অগ্কে না করে দর্শন । 
এবপ ব্যবস্থা করে যত কুতিগণ ॥ 
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সেনার অনুর্ধ্যম্পশ্য। সেই শুদ্ধ মতি 
নিরন্তর পতিব্রতা রহে সেই সতী ॥ 
যেই নারী হয নদ স্বচ্ছন্দগামিনী | 
অন্তরেতে দুষ্ট! সদ! হয় সে কামিনী ॥ 
কুলধর্শ-ভমে সদ! নেই নারীগণ। 

গিজ নিজ শ্বামিবশে রছে অন্ুঙ্ষণ ॥ 
পতিত্রতা হয় তার! সন্দেহ কি তার। 
কান্ত ঘহ নাধ তারা বৈকু%-নানার ॥ 
শুন গুন নারীগণ আমার বচন। 
বিপ্রের ঘরেতে কর জন্ম-গ্রহণ ॥ 
ভগবান্‌ শ্ীরুঞ্চের দেখা সেথা পাবে। 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-নাত্রে গেলোকেতে যাবে ॥ 
যোগণায়াবলে সেথা কৃঝ ভগবান্‌। 
তোম! সবাকার ছায়া করিবে নির্মাণ ॥ 
বিপ্রগুছে কিছুকাল রহি ছায়াগণ। 
আবার করিবে মবে হেথা আগমন ॥ 
পুনর্ববার অংশদ্বারা তোমরা সবাই । 
আমাদের পত্রী হবে কোন ভুল নাই ॥ 
গুন গুন নারীগণ ন1 হও কাতর। 
শাপে বর হল আজি জুম্লকর ॥ 

এই কথ! তাঁহাদের কহি অতঃপর । 
মৌনমুখে রছিলেন অঙ্দিরাপ্রবর | 
মুনির শাপেতে শেষে মুনিভার্ব্যাগণ | 
ভারতে মানবীরূপে করে আঁগনন ॥ 
বিপ্রদের ভার্ধ্যারূপে রহিল সেথাঁষ। 

- হুরিরে দর্শন করি গ্রোলোকেতে যায় ॥ 
মুনিদের শাপে কু বিপদ্‌ না হব। 
অভিশাঁপে হয় সদ! গুভ ফলোদয ॥ 
সাধুদের ক্রোধে সদ হয় উপকার । 
শপ দিলে বর হয় ভুত ব্যাপার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন | 7 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু বরণ | 
প্রীকচের উপাখ্যান অতি মধুরয় | 
শ্রবণ করিলে কু তৃপ্তি নাহি হয | 


লাগ শা শর পো তার এ বগা ক পাটি এটি এন এ আটটি এলি এজি পর 


এন্গতে ত কৃ ছাড়া গতি নাহি আর। 
কৃঞ্চের চরণ ধ্যান কর 'অনিবার ॥ 
যেইজন হয় দদা কুঝঃপরাযণ | 

জনন সকল তার পার্থক জীবন ॥ 
অনার সংনার নাবে শান্তি চাও বদি! 
কুলের চরণ-চিন্তা কর নিরবধি | 
্রঙ্গবৈবর্তের কথ! মপুর-দপুর | 

শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দুর । 
নারদ কহিল, প্র কপার সাগর 
কৃঝ্ককথা গুনিলাধ অতি ঘনোহর | 
বত শুনি কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয়। 
কুঞ্ের চরিত মোরে কহ সমুদয় ॥ 


প্রুনন্দ্যণতত শি এ অধ্যাষ সাপ । 





৬ এলবিংন্শ অধ্যাক 
হরন্বন কালিন্দতে প্রদেশ। 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিরাজ। 

বিচিত্র কাহিনী কিছু কহিতেছি আজ | 
একদিন গ্রাতঃকালে শধ্যাত্যাথ করি । 
পূর্ব মূরতি এক ধরেন প্রীহরি ॥ 
ধেলুগণ ল/বে সাথে করেন গ্রমন। 
সঙ্গেতে চলিল বত গোপশিশুগণ ॥ 
একে একে চলে সব গ্োষ্ঠ অভিমুখে । 
হাঁতেতে গাঁচনবাড়ি বাধা আছে মুখে । 
কৃষ্ণ আর বলরাম নঙ্গিগণ সনে । 
যমুনার তীরে ঘান আনন্দিত মনে ॥ 
উপনীত হঃল ঘবে বমুন! সৈকতে । 
কালিয়দহুকে তারা পাইল দেখিতে | 
ভীঘণ কালিব হ্রদ অতি তয়্কর। 
সুগভীর হ্রদে রছে সর্প নিরন্তর ॥ 
সেথাব কালিধনাগ অতি ভয়র ] 
যুনার জলে বাস করে নিরন্তর ॥ 
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কালিষের যত জল সর্পবিষময । 
মাধ্য নাহি কোন জীব তার মাঝে রধ ॥ 
হুদ্ধেব উপরে যদি চলে পক্ষিগণ। 
বিষেতে আচ্ছন্ন হষে পড়িবে তখন ॥ 
এদিকেতে গোপশিখ সহ নারাযণ। 
কালিষ তীরেতে আমি উপনীত হন ॥ 
পরিপক বনফল করিষা। ভোজন । 
যুনার জল পান করে কৃষ্ণধন ॥ 
গাতীগণ যায সবে চরিতে কাননে । 
ক্রীড়ায মাতিল বৃষ সঙ্গিগণ পনে ॥ 
মনের আননে ক্রীড়া করে শিশুগণ। 
খেলিতে খেলিতে সবে আনন্দে মগন ॥ 
গ্বাভীগণ নবতৃগ ভোজন করিয়। 
তৃষ্ণায় যমুনাঁজল পান করে শিষা॥ 
কালিষের বিষ ছিল জলের ভিতরে । 
সেই জল খেষে গাভী প্রাণত্যাগ করে ॥ 
মুত গাভীগণে হেরি যত শিশুদল। 
চিন্তাকুল হ'ঘে সবে করে কোলাহল ॥ 
মহমা সেথাধ আমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মৃত সেই গাতীগণে করে প্রীণ দান ॥ 
এইবপে গ্রাভীগণ লভিষা জীবন। 
প্রণম মনেতে হেরে কৃষ্ণের বদন ॥ 
গাতীগণে উদ্ধারিধ! ভাবে কৃষ্ণধন | 
অবশ্য করিতে হবে কালিয় দন ॥" 
ুরনাত্বা কালিয যদি হদে করে বাস। 
মৃত্ধর গোকুল হবে সমূলে বিনাশ ॥ 
মনে মনে ভাবে কৃষ্ণ এই দুরাচারে। 
অবশ্ট পাঠাব আজ শমন-আগারে ॥ 
অনন্তর নররূপী কৃষ্ণ সনাতন । 

বদন বৃক্ষেব »পরে করে আরোহণ, 
কালিষনাগের গৃহ যেই স্থানে ছিল। 
সকৌতুকে ভগবান্‌ সেখ! লক্ষ দিল। 
সহসা যমুনা'জলে কৃষ্ণের পতনে । 

শত হস্ত উর্ধে জল ওঠে সেইন্সণে ॥ 


শঙ্কিত হইল হত বালকের দল। 

কি হ'ল কি হ'ল বলি করে কোলাহল ॥ 
নরাকৃতি শিশু এক করিষা দর্শন। 
ক্রোধেতে বিহ্বল হয় কালি তখন ॥ 
ফৌঁস্‌ ফৌন শব্দ নাগ করি ভয়ঙ্কর | + 
কুষ্খেরে গ্রাসিয! ফেলে মুখের ভিতর ॥ 
কালিয় হদের তটে গোপ শিশুগণ। 
হাহাকার করি সবে করষে রোদন ॥ 
অশ্রুজলে সকলের বক্ষ ভাসি গেল। 
গাভীগণ হান্বা রব করিতে লাখিল ॥ 
ওদিকে যশোদা নারী গৃছেতে তখন। 
নাঁনা অমঙ্গল চিহ্ন করে নিরীক্ষণ ॥ 
গোপাল বালক আজি গিয়াছে কানে । 
কি জানি বিপদ্‌ তার ঘটে সেইখানে ॥ 
উচ্চৈষ্ঘরে নন্দরাণী করেন ক্রন্দন | 
উপনীত হয় যত গোপগোগীগণ ॥ 

কতই সাত তারা করিল প্রদান । 

তবু নাহি শান্তি হয় জননীর প্রাণ ॥ 
অবশেষ্ষেনন্দরাজ লয়ে গোপগণে। 
নন্দরাণী সহ আলে যমুন। পুজিনে ॥ 
কাঁলিষদহের তীরে করি আগমন । 
দেখে সেথ। হাহাকার করে শিশুগণ ॥ 
শিশুগণেবন্দরাজ জিজ্ঞাসে তখন । 

বল বল কৌধা! মম কৃষ্ণ প্রাণখন | 
শিশুর! কীদিং। মবে কহিতে লাগিল । 
কালিষদহেতে হায় কৃষ্ণ ঝাঁপ দিল॥ 

এই কথ শুনি কাদে সকলের প্রাণ। 
নন্দরাণী ধর! ,পরে গড়াগড়ি বান ॥ 
নন্দরাজ কাদে শিরে করি করাঘাত। 
কি কুক্ষণে আজি মোর হইল প্রভাত ॥ 
বলরাম লহ কুষ্ কেন না! আসিল । 
তাইতো! গোপাল আজি প্রাণ হারাইল ॥ 
শোকভরে নন্দরাণী কবেন ক্রন্দন | 
কোঁথ। গেলে কৃ্ণ মোর প্রাণের রতন ॥ 


88৪ শী্রীতরক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ভিডি টিটি ররর 57815 তা র্নার রা রেরারারারা রা 
সোমা বিনা চতুদ্দিক্‌ হেরি যে আধার । জলেতে প্লাবিত হয় ব্রহ্মা যখন । 

মা বলিয়া মোরে বল কে ডাকিবে আর ॥ | জলশায়ী রছে মদা যেই জনার্দন ॥ 
ননী দে ননী দেবলি আরকে ডাকিবে। | ধার নাভিপদ্দ হতে ব্রহ্ম! জন্ম লয়। 
মা ম। বলি বক্ষে মোর কেব। ঝাঁপ দিবে ॥ | সামান্ত এ হ্রদ মাঝে কিবা! তার ভষ॥ 
শৃন্ত গৃহে ফিরে মৌর কিবা প্রযৌজন।- | এত যদি বলরাম বলিল বচন। 
যমুনার জলে আজ জুড়াব জীবন ॥ কালিষদছেব পানে চাছে সর্বজন ॥ 
শোঁকে নন্দরাণী ঝাঁপ দিতে যা জলে। | ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অস্ত মধুর । 

ধরে তারে নন্নরাজ আর গোপদলে ॥ বেই জন গুনে তার ছুঃখ হয দূর 
বলরাম আসে সেখ এমন সময়। 


চাহিয়। সবার পানে উচ্গৈত্বরে কয় | 

স্থির হও স্থির হও শুনহ বচন। € নাগিন কর্তৃক শ্রীকফেব স্ব ও 
কেন সবে অকারণে করিছ রোদন ॥ কাঘিষঘমন। 

শোন মাতঃ নন্দরাণী বচন আমার। নারায়ণ কহিলেন অপূর্বব ঘটন। 
অন্তরের শোক ধত কর পরিহার ॥ কালিষেব তটে সবে বিষাদে মগন॥ 
অখিলের ধন কৃষ্ণ কে হরিতে পারে । এদিকেতে কালিনাথ ফণ। বিস্তারিয়া। 
নিশ্চয় উঠিবে কৃষ্ণ বলিম্ু তোমারে ॥ শিশুরগী শ্রীকৃষ্ণেরে ফেলিল গিলিয়া!॥ 
বিশ্বের বিধানকারী যেই সনাতন দৃঢ় নাগ নাহি জানে গ্রাসিল কাহারে । 
তাহার বিপদ্‌ নাহি হয় কদাচন ॥ শিশুরূপী ভগবানে চিনিতে ন! পারে॥ 
বিষুর নিষন্তা যিনি হরি সারাৎসার। হরিরে করিয। গ্রাস ক্রোধে অতিশয। 
ত্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥ কণ্ঠ ও উদর তার দগ্ধীভূত হয ॥ 
পরিপৃর্ণতম যিনি কৃষ্ণ দযাময। বিষম ব্যথায় নাগ হইল কতির। 
কোথাযু তাহার কহ হবে পরাজয় ॥ থর থর করি তার কাপে কলেবর ॥ 
পরমাণু হ'তে যিনি সূক্মম নিরন্তর | প্রাণ গেল প্রাণ গেল করিছে চীৎকার। 
স্থল হতে যিনি সা হন সুলতর ॥ মুখ হ'তে অনর্গল ঝরে রকখার ॥ 
যোগীদের হৃদযেতে ধার অবস্থান । কীকৃষ্ণের বজদেহ করিতে চর্ব্ণ। 
কোথা পরাজিত হবে দেই ভগবান্‌॥ বিচূর্ণ হইল তার সমস্ত দশন ॥ 

কারে কভু বাধ্য নহে হরি রাধেশ্বর। কৃষ্ণেরে উদরমাঝে রাখিতে না পারে। 
বেদ-চতুষ্টয় ইহ! ঘোষে নিরন্তর ॥ সর্পরাঁজ উদ্ধন করে বারে বারে॥ 
অন্ত্রলক্ষ্য নহে আত্মা বধ্য কভু নয়। সহনা বাহিরে আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
অনৃশ্ঠ হইয়া আত্ম! অবিবত রঘ ॥ সর্পের মস্তকোপরি করে অবস্থান ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর। হিতে না পাঁবে সর্প শ্রীহরির ভার। 
জ্যোতির স্বরূপ সেই বিশ্বের ঈশ্বর ॥ মুচ্ছিত হইযা৷ সেথা পড়ে বারংবার ॥ 
আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই খাঁর । ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখ হ'তে ঝরে । 


্ীরুফ্জন্মথগ্ড। 


তাহীর ছুর্দাশ। হেরি যত নাগগণ। 
তধে ভয়ে চারিদিকে করে পলাযন ॥ 
কেহ বা ক্রন্দন করে করিয়া! চীৎকার | 
কেহ ব৷ প্রবেশে ভষে বিলের মাঝার ॥ 
কালিয়নাগের পত্রী জুবলা তখন । 
হরির সম্মুখে আমি করিল রোদন ॥ 
অপর নাগিনীগণ তার সাথে জুটে । 
ভ্রীহরির স্তব করে কৃতাপ্রলিপুটে ॥ 
জখতের কান্ত তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মোদের কান্তারে আজি করহ গ্র্ঠান ॥ 
পতি ভিন্ন অন্ত কিছু নাহি জানে সতী । 
এ জগতে নারীদের পতি মাত্র গতি | 
পতিনম বন্ধু নাহি এ তিন ভুবনে । 
কেমনে রহিব গ্রভূ পতির বিহনে॥ 
অনন্ত প্রেষের সিন্ধু কুপা-অবতার। 
স্থরবরনাখ তুমি জানি অনিবার ॥ 
জমতের বন্ধু ভূমি গ্রভু সনাতন । 
আমাদের গ্রাণনাথে না কর নিধন ॥ 
হে রাধিকা প্রেমসিন্ে! প্রেমের ঈশ্বর । 
পতিরে প্রদান তুমি করহু সত্বর ॥ 
জগতের বন্ধু ভূমি অগতির গতি । 
ফিরাইয়! দাও প্রভূ আমাদের পতি ॥ 
হরপতি গণপতি ত্রহ্ধা মহেশ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মুনি আদি মনুগণ কবে উপাসন1। 
লক্ষ্মী সরম্বতী ধারে করেন বন্দন। ॥ 
দেবতা মানব আর সাধু যোখিখণ। 
নিরন্তর যোগে ধীর ধ্যান-পরাষণ ॥ 
বাহারে বণিতে নারে বেদ-চতুইয়। 
কেমনে করিব স্তব কহ দযাময ॥ 
ইন্দ্রিষ-অতীত গ্রভু তুমি সনাতন । 
কেমনে তৌমার প্রভু করিব স্তবন॥ 
পার্বতী শব্বিতা হয ধাহার স্তবনে | 
কমল। বাহার স্তবে ভীতা হয মনে ॥ 


সাবিত্রী ধাহার স্তব করিতে না পারে। 
কিরুপে অধম মোর! পুজিব ভাঁহারে ॥ 
পাপেতে নিমগ্ন মৌরা, মৃঢ়া অতিশয় । 
অববণ না করি কু শান্ত্র-সমুদয় ॥ 
অবিজ্ঞ! কুমতি মৌর! জগতের মাঝ? 
কিরূপে হরির স্তব করি মোরা আজ ॥ 
রূত্বের ভূষণে ধিনি সদাই ভূষিত। 
রাধিকার বক্ষঃস্থলে সদ! বিরাজিত ॥ 
ধাহার সর্ববাঙ্গে শোভে অগ্ুরু চন্দন | 
কিরূপে তাহার মোরা করিব স্তবন ॥ 
সদাই নিমগ্ন ঘিনি প্রেমের সাগরে । 
শিখিপুচ্ছ শোভে ধার চড়ার উপরে ॥ 
মালতীর মাল! ধিনি করেন ধারণ। 
রাধার প্রদত্ত পান করেন ভক্ষণ ॥ 
বরন্ধা শিব আদি ধার পূজেন চরণ । 
কিরূপে তাহারে আমি করিব বন্দন ॥ 
লক্ষনী হুর্গ। বেদমাতা সাবিত্রী ভার্তী | 
শিরস্তর সেবে ধারে ভক্তিতরে অতি ॥ 
নিদ্ধ আয় মুনিগণ ধার সেবা করে! 
বিচক্ষণ ভজে ধারে সতভ্তি অন্তরে ॥ 
ধাহারা বন্দন! করে ব্দ-সমুদয়। 
তাহার স্তবনে মোর শক্তি কিবা! হয় ॥ 
জগতের পতি তুমি অনির্ববচনীয় | 
তুমি সত্য, ভূমি নিত্য, ভূমি অদ্বিতীয় ॥ 
পতিতপাধন তুমি করুণা-সাগর। 
সবার কারণ প্রভু, সবার ঈশ্বর | 
পরাৎপর তুমি প্রভূ, তুমি সারাৎসার । 
তোখার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ম্থরাঙ্থ্‌র ত্রন্গ! শিব আদি যত আছে । * 
তব অংশ হ'তে সব জন্ম লভিয়াছে ॥ 
প্রঘ ঈশ্বর ভূমি গুণের সাগর । 
চন্নাচর-প্রভু তুমি বেদের ঈশ্বর ॥ 


ধর্ম আর ধন্মী তুমি বন্ধু বাকার। 


শুভ ও অণুভ তুমি জানি অনিবার ॥ 
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রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভু মনাতন। 
রক্ষা কর তুমি মোর পতির জীবন ॥ 
এইরূপে নাগেশ্বরী তক্তি-সহকারে। 
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥ 
কৃষ্ণপদ ধরি তবে কহে ভূজর্গিনী। 

শরণ তোমার পদে লই অভাগিনী ॥ 
এরশবর্ধ্য বৈতবে মোর নাহি প্রযোজন। 
স্বামীরে ফিরাষে দাও এই আবকিঞ্চন ॥ 
তোমার নামেতে প্রত ভ্রিলোক উদ্ধার! 
রক্ষ। কর দয়ামঘ করহ নিস্তার ॥ 
নাথপত্ী-কৃত এই স্তব যেই জনে! 

তিন সন্ধ্যা পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মনে | 
সর্ব পাপ হ'তে মুক্ত নেই জন হয। 
গোলোকে গমন করে অন্তিম সময ॥ 
ইহকালে দেই জন দাস্ত ভক্তি পাঁষ। 
সালোক্যাি মুক্তি লভি হরি-ধামে যায ॥ 
নাগিনীর স্তবস্তুতি করিয়া শ্রবণ। 

মধুর বচনে হরি কহিল তখন॥ 

উঠ উঠ নাখেশ্বরি না করিহু ভর। 

ভয পরিত্যাগ করি চাহ কিছু বর4॥ 
তোমার কান্তেরে লহ হে নাথেশি সতি। 
অজর অমর হবে এই তব পতি ॥ 

শুন বসে, বুথা চিন্তা করিও না! আর। 
কালিন্দীর হুদ সবে কর পরিহার ॥ 
সাথে লযে আজি তব পতি পরিবার । 
অন্থ স্থানে যাও শীঘ্র আদেশ আমার ॥ 
অংমার নন্দিনী তুমি আজি হ'তে হ'লে। 
কালিষ জামাত। মোর হুল ধরাতলে ॥ 
কাঁলিযের মন্তকেতে রাখিতে চরণ। 
আমার চরণ-চিহ পড়িল এখন ॥ 

সেই পদচিহ যেই হেরিবে গরুড়। 
কালিয়েরে স্তবস্ততি করিবে প্রচুর ॥ 
গ্ররুড়ের ভয় নাহি তোমাদের আর। 
শরীর সবে এই হুদ কর পরিহার ॥ 








শরী্রীবহ্ষবৈবর্ত পুরাণ 


রমণক দ্বীপ আছে অতি স্থমোহন। 
সেই স্থানে সবে মিলে করহ গমন ॥ 
সগ্ো্ঠী তথায বাস কর অতঃপর । 
নিশ্চিত জানিবে মিথ্য। নহে মোর বর॥ 
মঙ্গল হইবে কর নির্ভধ অন্তর | 
আমার সকাশে মাগি লহ ইউবর | 
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি নাগপত্রী কষ। 
যদি মোয়ে বর দান কর দযাময ॥ 
এই বর দেহ প্রভু, চরণে তোমার । 
নিশ্চল! ভকতি যেন রহে অনিবার ॥ . 
ভ্রমরের মত যেন সদা মোর মন। 
তোমার চরণপন্মে ভ্রমে অনুঙ্গণ ॥ 

কভু যেন পাদপদ্ে বিশ্ৃত না হই। 
তোমার চরণে যেন অনুগত! রই ॥ 
কান্ত সহ আমি যেন হই ভাগ্যবতী । 
কান্ত যেন হন মোর জ্ঞানবান্‌ অতি ॥ 
ইহাই প্রার্থনা মোর শুন ভগবান্‌। 

এই বর তুমি মোরে করহ প্রদীন ॥ 
সর্পপত্বী শ্রীহরিরে এই কথ! বলে। 
শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহে কুতৃছলে ॥ 
গুনিয়া ভূজঙ্গীবাক্য শ্রীহরি তখন। 
বলিলেন, তব্‌ বাঞ্ছ। হইবে পূরণ ॥ 

ঘে ভাবে বলিনু মতি কর নেই মত। 
আমার নির্দেশ মবে পালিবে সতত ॥ 
শ্রীহরির কথা শুনি হরধিত অতি। 
নাথিনী তাকায় ধীরে শ্রীকৃষের প্রতি | 
শরতের চন্্রনম হরির বদন। 

অনিমেষ নযনেতে করে নিরীক্ষণ ॥ 
অপরূপ জ্যোতি এক দেখিবারে পায়। 
রোমাঞ্চিত হয় দেহ হেরিয়া! তাহায ॥ 
আখি অশ্র-পূর্ণ হয় হেরি! হরিরে। 
কৃতাগ্জলিপুটে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে । 
শুন গ্রভো। কৃপাময শুন সনাতন । - 
রমণক দ্বীপে আমি ন! যাব এখন ॥ 
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সংসারে আমার আর নাহি প্রযৌজন। 
তোমার চরণে আমি সঁপিষাছি মন ॥ 
রমণক দ্বীপে আজি যাঁক সর্পরাজ। 
তোমার কিন্করী প্রভূ কর মোরে আজ ॥ 
নাঁহি চাহি দালোক্যাদি মু্তি-চতুষ্টঘ। 
তোমার চরণে দামী কর দযাময় ॥ 
নাগিনীর এই কথা করিয়। শ্রবণ । 
সুদ মৃহু হাসি কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তব ইচ্ছ। পূর্ণ হবে শুন নাগেশ্বরি। 
মম পদে তক্তি রবে চিরদিন ধরি ॥ 
একথা বলিল যবে কৃষ্ণ সনাতন । 
মনোহর রথ এক আসিল তখন ॥ 
বহুবিধ বন্ত্রমাল্য রথেতে বিবাজে। 
পার্যদেব। উপবিষ্ট রহে তার মাঝে ॥ 
শত চক্র শে(তে সেই রথের মাঝার। 
বাযুর নমান সদ! গ্রতি হয তার ॥- 
হুরির কিন্করগণ নামিষ। তখন । 
কৃষ্ণের চরণপন্ম করিল বন্দন॥ 
তারপর সাথে লে নাগের পত্বীরে | 
গোলোকের পানে মবে যাঁষ ধীরে ধীরে ॥ 
অনভ্তব মাযাবলে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
নাগিনীর ছাঁষ! এক করিল! নির্মাণ ॥ 
সেই ছাঁধা কালিষেরে করে সমর্পন । 
কালিষ কিছুই নাহি বৃঝিল তখন ॥ 
নাগের মস্তক হতে নামি অতঃপর। 
তাহাব মন্তকে হস্ত দিলেন ঈশ্বর ॥ 
শ্রীহরির স্পর্শ যেই পাইল মাথায। 
কালিয় জীবন লাভ করে 'পুনরায় ॥ 
চেতন! লভিয়া পুনঃ কালিয তখন। 
সম্মুখেতে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল দর্শন ॥ 
কৃতীঞ্জলিপুটে রহে ভক্তিতরে অতি ॥ 
অশ্রঃপূর্ণ নযনেতে কালিঘ তখন । 
হবিরে প্রণাম করি কব্লি রোদন ॥ 


সান্তৃন! প্রদান করি কৃষ্ণ সনাতন । 
কালিষেরে সন্বোধিয1! কহিল! বচন ॥ 
শুন হে কালিষ নাগ নাহি কিছু ভর। 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥ 
তুমি প্রাণাধিক মৌর তুমি অতি প্রিষ। 
অতএব ভয় ত্যাগ করহু কালিষ ॥ 
স্থখে অবস্থান তুমি কর নাথেশ্বর ৷ 
আমার নিকটে তুমি চাঁহ কিছু বর ॥ 
মৌর অংশজাত ভক্ত হয যেই জন। 
মঙ্গলের তরে করি তাহারে শাসন ॥ 
তুমি মোর অংশজাত শুন সর্পরাজ। 
তোমার উপর আমি স্ুপ্রদনন আজ ॥ 
তব বংশধরে যেই করিবে নিধন। 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাগী হবে সেই জন ॥ 
মম পাদপদ্ম চিহ্ে দণ্ড যে ধরিবে। 
তার গৃহ হ'তে লক্ষী প্রস্থান করিবে ॥ 
আযুঃক্ষষ হবে তার, যশ ন্ট হবে। 
কালদুত্র নরকে সে বহুকাল রবে ॥ 
সর্পের সমান মব কীট ভযঙ্কর। 

দংশন করিবে সেথা তারে নিরন্তর ॥ 
ভোগ-অব্সানে পুনঃ জন্ম সেই লবে। 
সর্পের দংশনে পুনঃ মৃত্যু তার হবে ॥ 
সর্পভয়ে ভীত হবে তার! নিরন্তর । 
মরিবে সর্পেব বিষে তাব বংশধর ॥ 
মম পদচিহ্ন যেই হেবি অবিরাম । 

তব বংশধরগণে কবিবে প্রণাম । 
সমুদ্রয পাঁপ তাপ হবে তাঁর দূর। 

মম আশীর্ববাদ লাভ করিবে প্রচুর ॥ 
গরুড়ের ভয ভুমি কবি পরিহার | 
শীত্র যাও রমণক দ্বীপের মাঝার ॥ 

মম পদচিহ্ন হেরি তোমার মাথায। 
গরুড় আসি! দ্রুত প্রণথমিবে তায ॥ 
গ্রুড় হইতে ভয ন। হবে কখন । 
ভযহীন হবে তব বংশধরগণ | 


৪৪৮ ী্রী্মবৈবর্তপুরাণ। 


শুন গুন এই বর দিনু তব গ্রতি। 
সকল জ্ঞাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ হবে অতি। 
কহ কহ আর কিবা আছে অভিলাষ । 
মনের বাসনা তুমি করহ প্রকাশ ॥ 
নিশ্চিত জানিবে নাগ আশার বচন। 
সত্য চিরকাল, তার ন। হয় খণ্ডন ॥ 
কৃষ্ণের অভয়-বাণী করিঝ। শ্রুবণ। 
কৃতাগ্রলিপুটে নাগ কহিল তখন ॥ 
ওহে বিভো জগদীশ জগতের পতি। 
অভিলাষ নাহি মোর অগ্ঠ বর প্রতি ॥ 
এই বর দান তুমি কর দয়াময। 
জন্মে জন্মে তব পদে ভক্তি যেন রয়॥ 
তোমার চরণ-ধ্যান করি যেন নিতি। 
চরণ-অন্থুজে যেন রহে মোর স্মৃতি ॥ 
তোমার চরণে ধেন রহে মোর মন। 
তব পাদপন্স যেন ম্মরি অনুষ্ষণ ॥ 
তোমার চরণ-চিন্তা করে যেই জন। 
সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥ 

যে জন তোমার ভক্ত তার কিবা ভয়। 
কদাপি তাহার আরুঃ নাহি হুয ক্ষয়। 
রোগ শোক ভয় কিছু নাহি থাকে তার। 
জন্ম মৃত্যু নাহি তার হয বার বার ॥ 
দুর্লভ ইন্দরত্ব নাছি চাহে তক্ত জন। 
অমরত্বে কভু তার নাহি যায় মন ॥ 
ব্রহ্মত্বে কাপি তার মন নাহি যায়। 
মালোক্য প্রভৃতি মুক্তি কভু নাহি চায়। 
তব মন্ত্র দান করে অনন্ত আমারে । 
সেই মন্ত্র চিন্তা আমি করি বারে বারে ॥, 
তোমার হুর্লভ মন্ত্র জপি নিরন্তর | 
কৃষ্ণবর্ণ হইযাছে মৌর কলেবর ॥ 
গুভদ বরদ তুমি প্রভূ ভগবান্‌। 

কুপা করি দৃঢ় ভক্তি করিলে প্রদান ॥ 
গরুড় যেমন ভক্ত আমিও তেমন। 
গরুড় আমারে নাহি করিবে ভক্ষণ ॥ 





তব পদচিহু হেরি মস্তকে আমার । 
কন্গিবে গরু মোরে ঞ্রব পরিহার ॥ 
নাগেন্দর সকলে মোর বাধ্য অতিশয় । 
গ্ররুড় হইতে মোর.নাহি কোন ভয় ॥ 
তব পদে ভক্তি তুমি দিলে কৃপা করি । 
অনন্ত ব্যতীত আর কাহারে না ডরি ॥ 
হুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেখ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে জপে নিরস্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাঁসন]। 
লগ্ঘনী সরম্বতী ধাব করেন বন্দন। 
দেবত। মানব আর সাধু োগিগণ। 
নিরস্তর যোগে যার ধ্যান-পরায়ণ ॥ 
তপস্তাষ কত জন্ম বৃথ! কেটে যাঁয়। 
স্বপ্র-যোগে তবু ধার ঘর্শন না পাষ ॥ 
ত্রিগুণ-মতীত যিনি হরি সনাতন। 
সম্মুখেতে তারে আজি করিনু দর্শন ॥ 
ধ্চ ধন্ত আমি আজি কি ভাগ্য আমার । 
হেরিলাম কৃষ্চ-ুন্তি অতি চমৎকার | 
নিরাকার ভগবান্‌ ভক্তের ঈশ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর। 
স্বেচ্ছাময তুমি প্রভূ বার আধার |. 
সবার জীবন তুমি আতু। সবাকার ॥ 
সকলের সাক্ষী তুমি সর্ধ্বরূপধারী | 
তোমার বর্ণনা আমি করিতে না পারি ॥ 
বীর স্তবে অমমর্থ ব্রহ্গা মহেশখবর | 
অক্ষম ধাহার স্তবে ধর্ম পুরনদর | 

সেই পরমেশরূগী কৃষ-সনাতনে । 

তুচ্ছ সর্প হষে আমি বন্দিব কেমনে ॥ 
কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো করি এ মিনতি। 
ক্ষম! করু ক্ষমা! কর অধমের প্রতি ॥ 
অধমেরে ক্ষমা তুমি কর ভগবান্‌। 


' আমি অতি মৃঢ়দতি অতীব অজ্ঞান ॥ 
'| অজ্ঞানতা-বশে তোমা করিনু ভক্ষণ । 


কৃপা কর কৃপা কৰ প্রভু সনাতন । 


ীরুফজদ্মহণ্ড। ৪৪৯ 


অদ্য অনন্ত ভূমি অচিস্ত্য সদাই । 
ত্রিভুবনে তব সম কেহ আর নাই ॥ 
জ্যোতির্দ্ষ ভগবান পতিতপাবন। 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম সনাতন ॥ 
এই কথ! বলি তারে কালিয় তখন। 
হরিব চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥ 
অনস্তর দযাময কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কালিষেরে ইচ্ছামত বর করে দান ॥ 
নাগকরাজ-কৃত এই স্তব ষেই জন। 
গ্রাতঃকালে ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥ 
সর্পভষ নাহি তার হয কদাচন। 
সর্পভয নাহি পা বংশধবগণ ॥ 
সর্পশয্যামাবে যদি করে মে শযন। 
সর্পের৷ কদাপি ভারে না করে দংশন ॥ 
বিষে ও গ্ররলে তার ভেদ নাহি হয়। 
জগতেব মাঝে নিত্য ভযহীন রষ ॥ 
সর্পদ্ট বদি কেহ প্রাণান্ত-সময | : 
নাগবাজ-কৃত স্তোত্র কাণে তার লয় ॥ 
মুস্থ হয সেই জন নাহি থাকে ভয় | - 
সৃত্যুর কবল হ'তে বাচিবে নিশ্চয় ॥ 
গ্রল-সেবনকারী মৃত্যুকালে তার। 
নাগকৃত স্তোত্র যদ্দি শোনে অনিবার ॥ 
মৃত্যু তার নাহি হয়, যাতনা না রয় । 
ক্রমে ভ্রমে সেই জন ধীরে সুস্থ হয ॥ 
ভূর্জপত্রে এই স্তব লিখিষা যে জন। 
কণ্ে বা দর্ষিণ করে করিবে ধারণ ॥ 
সর্পভষ কড়ু তাঁর নাহি থাকে আর। 
সেজন নির্তাক হুয বিশ্বের মাঝার ॥ 
এই স্তোত্র যেই গৃহে বিছবমান রয় । 
সেই গৃহে কভু নাহি থাকে সর্গতঘ ॥ 
অগ্নিভয বজুভঘ না রহে কখন । 
গ্রলের ততযুক্ত হব সে ভবন ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্র যে করে পঠঃন। 
অন্তিষে সে জন করে গোলোকে গমন ॥ 
লাশ ৯৭ 


শস্এিসীসসসি্ি্র 


কালিয়েরে এইরূপ বর করি দান । 
মধুব বচনে তারে কহে ভগবান্‌ 

গুন গুন নাঁগরাজ আমার বচন | 
রূমণক দ্বীপে তুমি করহ গমন ॥ 
ইন্দ্রণগরের তুল্য দ্বীপ মনোহর । 

সেই রমণক দ্বীপে যাও হে সত্বর ॥ 
জলপথ দিষ। তুগি পরিবার সনে । 

সেই দ্বীপে যাও আজি আনন্দিত মনে ॥ 
হরির বচন শুনি কাঁলিয তখন। 
কীাদিতে কাদিতে তাবে করে সন্বোধন ॥ 
কহ প্রভু ভগবন্‌ কি হবে উপাধ। 
আবার কখন আমি হেরিব তোমায় ॥ 
তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে । 
কবে পুনঃ আসি তব নমিব চরণে ॥ 
বলিতে বলিতে শোকে কাপে দেহ তার। 
হরিরে গ্রণাম কৰে শত শত বার॥ 
তারপর নাগরাজ ব্যথাতুর মনে। 

রমণক দ্বীপে যায় পন্জিবার সনে ॥ 
কালিষের অত্যাচারে সবে ছিল ভীত। 
প্রাপিগ্ণণ নিরন্তর খাকিত শঙ্িত ॥ 

ছুট সাপ দূর হ'ল তুষ্ট গ্রাণিখণ। 
যমুনার জল হ'ল স্ধাব মতন ॥ 

বমণক দ্বীপে গিয। নাগ-অধিপতি | 
দেখিল ন্থর এক মনোহর অতি ॥ 
কষের আদেশক্রমে পূর্ব হ'তে গিয়!। 
বিশ্বকর্মা এই পুরী আসে বির্চিযা ॥ 
অনন্তর নাগরাজ পড়ীপুত্র ননে। 
অবশ্থণি করে দেখা আনন্দিত মলে ॥ 
জুখমোক্ষপ্রদ এই গ্ীহরির নাম । 
সেই নাম ভক্তিভরে কর অবিরাম । 


কা ঘনোতেশ দুপুরে 
এত বলি নারায়ণ নারুছে জন্যে । 
কালিচনাগের কথা অশেষে হিশেছে [ 


8৫০ শরীক্ী্রদ্দবৈবর্ত পুরাণ | 





৮০০০০০০৪৪০০ 


কহিন্ু তোমারে মুনি, কিবা চাহ আর। 
অনস্কোচে জিজ্জাপহ, কহি আরবার ॥ 
নারদ কহিলাঁ, প্রভু হুদবের স্বামী | 
বিচিত্র কাহিনী আজ গুনিলাম আমি ॥ 
জগতের ক তুগি কৃপাবতার | 
কৃপ! করি দূর কব সন্দেহ আমার | 
কি কারণে নিজগৃহ ছাড়ি নাগরাজ। 
আসিষা বসতি করে যমুনার মাঝ ॥ 
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ। 
কুপা করি দযামঘ দেহ বিবরণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন; শুন তপোধন। 
পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন | 

ঘাহ। যাহা গুনিয়াছি ধর্মের নিকটে | 
তোমারে নে সব কথা কহি অকপটে ॥ 
. একদ| পুলহ মুনি স্প্রভার তটে! 

এই কথ! গুনিলেন ধর্শের নিকটে | 
সে সমঘ আমি বাহ করিনু শ্রবণ। 
তাহাই তোমার কাছে করিব কীর্তন | 
অনন্তের আজ্ঞাহেতু বত নাগ্রগণ। 
প্রতিবর্ধে গরুড়ের করষে পূজন ॥ 


কাত্তিকী পুর্নিম! যে।গে পুষ্ষরতীর্ঘেতে | : 


গরুড়ের পৃজা। করে শুদ্ধ অন্তবেতে ॥ 
নাত হইয়া তাঁরা ভক্তি-সহকারে 1 . 
পূজ| সমাধান করে যোড়শোপচারে ॥ 
একদা! কালিবনাগ অতি দর্পভরে | 
হেলাভরে গরুড়ের পূজ! নাহি করে ॥ 
পৃজাতরে যত কিছু নৈবেছ্াদি রষ। 
ভোজন করিতে তাহা সমুদ্ধত হয় ॥ 
কালিয়েরে নাগগণ করি নিবারণ ।, 
বহুতর নীতিবাক্যে বুঝ'য তখন ॥ 
কালিয় কাহারে! কথা কাণে নাহি লয় | 
সহ! গরুড় আসি উপনীত হয় ॥ 
গুড়ে দর্শন করি হত নাঁগগণ। 
কাঁলিয়েরে রক্ষাতরে করে ঘোর রণ ॥ 





প্রাণপণে বুদ্ধ করে নাগ্র-সমুদষ। 
তথাপি নাগের দল পরাজিত হয় ॥ 
গরুড়ের তেজে মবে করি পলায়ন । 
অনন্তের কাছে মাসি লইল শরণ ॥ 
কালিষের মনে কিন্তু নাহি কোন ভয়। 
হরির চবধ্যান করে দে সময় 
হরিরে স্মরণ করি শঙ্কাহীন মনে। 
ঘোরতর রণ কবে গরুড়ের দনে। 
গরুড় বিহঙ্গরাজ অতি বল্ধর। 
কতক্ষণ সর্প বল করিবে সমর ॥ 
তখন কালিয়নাগ পরাজিত হযে । 
পলায় যমুনা-হ্রদে অতি ভয়ে ভযে ॥ 
নিজ্জন সে মনোহর যমুনার হুদ | 
কালিযের কাছে ছিল ভতি নিরাপদ ॥ 
সৌভরি মুনির শাপে শুন তপোধন। 
গরুড় সেথাষ নাহি বাঁধ কদাঁচন ॥ 
কাঁলিষের স্বজনেরা আসিযা গোঁপনে। 
সেই হ্রদে বাস বরে শঙ্কাহীন মনে ॥ 
নারদ কহিল! গ্রভু, কৃপা-অবতার । 
জানিবার কৌতুহল জাগিছে আমার ॥ 
কৃপা করি মোরে প্রভু কহু অতঃপর 
গ্রুড়ে শাপিল। কেন সৌভরিপ্রবর ॥ 
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারাবণ। 
সে কারণ কহিতেছি শুন দ্যা মন | 
সেই স্থানে বহুবর্ষ দৌতরিগ্রবর | 
কৃষ্ণের চরণধ্যান করে নিরন্তর | 
একদা যমুমা-জলে শঙ্কাহীন মনে । 
মহন্ত এক ক্রীড়! করে স্বজনের সনে ॥ 
বারে বারে পুচ্ছ তার করি উত্তোলন! 
চারিধারে মন্গ্ুখে করে বিচরণ ॥ 
সহস! গরুড় আসি মতস্তেরে হেরিয়া। 
তুলিষা লইল তাবে চগ্চুপুট দিয়া | 
ম্হন্তেরে গ্রহণ করে গরুড় যখন | 
কোপদৃফে মুনিবর চ'হিল তখন | 
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রকি কাকি 


হেরিষা মুনির ক্রোধ ভয় পায় মনে। 
মতন্যেরে বর্জন করে গরুড় তথনে ॥ 
ক্রুদ্ধ হ'ষে মুনিবর খগরাজে কয়। 
তুই অতি নীচমনা, অতি পাপাশষ় ॥ 
কৃষ্ণের বাহন বলি অহঙ্কার তোর! 
তুই অতি মুঢ়মতি, মুর্খ তুই ঘোর। 
ইচ্ছ। যদি করে আজ কুষ্ণ সনাতন | - 
কোটি খগরাজ পারে করিতে স্থজন ॥ 
শৌন্‌ রে পামর তুই মোর ইচ্ছা হলে। 
ভম্মীভূত করিতে যে পারি কোপাঁনলে | 
হরির বাহন বলি পাইলি নিস্তার । 
মোরাও নকলে হই কিন্কর তাহার ॥ 
পুনঃ যদি এই হদে কর আগমন। 
মোর শাপে ভন্মীভূত হইবে তখন ॥ 
নৌনরির বাঁক্য শুনি কাপে খগরাজ। 
আপনার ব্যবহারে মনে পায় লাজ ॥ 
.মুনিশাপে খগরাজ অতি ভয় পায়। 
হরিরে প্মরণ করি হুদ ছাড়ি যায ॥ 
সেই হ'তে সেই হ্রদে না যায গরুড়। 
দের নামেতে ভয পাঁষ সে প্রচুর ॥ 
যেই কথা শুনিলাম ধর্মের নিকটে । 
তব কাছে সেই কথ! কি অকপটে ॥ 
কালিয়নাগের কৃথা এইখানে ইতি । 
কালিয় কৃষ্ণের প্রীতি পাইল যেমতি ॥ 
আখ্যান অতীব পুণ্য যেই জন শোনে। 
পাঁপ তারে নাহি ছোয় শাস্ত্রের বচনে ॥ 
এত বলি নারাণ বলে, মুনিবর | 
কহিলাম কৃষ্ণ-কথা৷ অতি মনোহর | 
আর কিছু যদি তব থাকে. জানিবার। 
নিশ্চিন্তে জিজ্ঞাসা কর, কহি আরবার ॥ 
নারাধণ-বাক্যে মুনি হউ অতিশয় । 
যোড়হত্তে কহিলেন করিয়! বিন্য ॥ 
তোমার কৃপাষ প্রভু অতি ভাগ্যবান্‌। 
কৃষ্চকথ। শুনিলাম মুগ্ধ মনপ্রাণ ॥ 


কালিষনাগের কথ! অভি-মধুময় । 
সবিস্তারে গুনিবারে ইচ্ছা তাই হয় ॥ 
কালিষের মুখে ঘবে পড়ে ভগবান্‌। 
গৌোকুলবাসীরা ধরে কি ভাবেতে প্র।ণ ॥ 
তারপর কি ভাবেতে কৃ ফিরে পাষ। 
সবিস্তারে সব কথা বলহ আমায় ॥ 
নারদ-বাক্যেতে হরি হু অতিশয। 
কহিলেন শুন মুনি, পরেতে কি হয়॥ 
জল হ'তে হরি নাহি উঠে বহক্ষণ। 
ক্রন্দন করিতে থাকে সহুচরগণ ॥ 

কেছ কেহ নিজ বক্ষে করাঘাত করে। 
কেহ হাহাকার করে ব্যথিত অন্তরে | 
কেহ কেহ হবিশোকে চেতন! ছারাষ | 
উদ্মাদ্দের মত কেহ করে হা হায় ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি সবে করিছে চীৎকার । 
কেহ কেহ ব্যস্ত হয়ে ছুটে চারিধার ॥ 
ননোর নিকটে কেহ উপস্থিত হয। 
কহিল তাহার কাছে সমস্ত বিষয ॥ 

কেহ কহে, কোথ। গেলে কৃষ্ণ প্রাণধন । 
কেহ কহে, কোথা গেলে নন্দের নন্দন ॥ 
কেহ বলে, কোথা বন্ধো কোথা থেলে আজ। 
কেহ কয, এসে! ফিরে হে রাখালরাজ ॥ 
তোমার বিহনে মোরা থাকিতে না পানি। 
মৌদের নিকটে ভাই এস তাড়াতাড়ি ॥ 
দেখা দাও দেখ! দাও হে কৃষ্ণ আবার । 
তোমার বিহনে মোর! বাচিব না আর॥ 
যশোদ! ও নন্দরাজ শান্ত নাহি হয। 
কৃষ্ণশোকে হাহাকার কবে অতিশষ ॥ 
এমন সময় সবে করিল দর্শন । 

হুদ হ'তে উঠিছেন কৃষ্ণ সনাতন | 
হেগ্সিয়া আনন্দে সবে কোলাহল করে। 
কৃ কৃ করে সবে পুলকের ভবে ॥ 
শরতের চন্দ্রমম বদন তাহার । 

সু মছু হাস্য হরি করে অনিবার ॥ 


৪৫২ ্ী্রীব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ। 


বিশ্য়ে চাহিঘ! সবে দেখে বারংবার । 
জলসিক্ত হয় নাই শরীর তাহার ॥ 
গুপ্ধ গাত্রে উ্িলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
সর্বব-অঙ্গে শোভে তার রত্র-আভরণ ॥ 
মমুরের পুচ্ছ ভার খোভিছে চূড়ায় । 
মধুর মধুর হরি মুরলী বাজায ॥ 
ব্রঙ্গতেজে প্রত্থলিত দেহ জ্যোতির্য়। 
চন্দন-চচ্চিত দেছ শে।ভে অতিশয় ॥ 
কৃষেরে দর্শন কৰি যশোদ। যুবতী | 
বক্ষেতে ধারণ করে স্লেহভরে অতি ॥ 
বারে বারে মুখ তার করিয়া দর্শন | 
আবেগের ভরে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
কুষ্ণেরে লইঘা৷ সবে করে কাড়াকাড়ি । 
রোহিণী আসিযা ক্রোড়ে লয় তাড়াতাড়ি ॥ 
বক্ষে তার চাপি ধরে নন্দ নরপতি। 
বলদেব ক্রোড়ে লয় ন্লেহভরে অতি ॥ 
প্রেমেতে হইব অন্ধ নহচরগণ | 
বারেবারে শ্রীকফেরে করে আলিঙ্গন ॥ 
নয়ন-চকোর দিষা গোপিনীর দল। 
মুখচন্দ্র-দুধা পান করে অধিরল ॥ 


উ দাবাগি মোগণ। 

সবিনষে কহিলেন ব্রন্ধার নন্দন | 
পরে কি ঘটনা! ঘটে কহ ভগ্রবন্‌ ॥ 
নারায়ণ কছিলেন গুন মুনিবর | 
বিষম ঘটন1 এক ঘটে অতঃপর | 
চারিদিকে কলরব ওঠে হাহাকার। 
দাবাগ্নি ভ্বলিয়! উঠে গোকুল-মাঝার ॥ 
চারিদিকে দাউ দাউ অগ্নিশিখা! জ্বলে । 
অনল হেরিয়া, ভীত হইল নকলে ॥ 
'শৈলের প্রমাণ সেই অগ্নি ভবঙ্কর। 
হম্কার করিয়! ছুটি আসিছে যন্বর ॥ 
শঙ্কিত হুইয়! যত ব্রজবাসিগণ। 
শ্রীকৃফেরে স্তবস্ততি করিল তখন | 


রক্ষা কর রক্ষা কর ভুমি দ্যাময। 
অনলের ভয়ে মোরা ভীত অতিশয ॥ 
পূর্ব্েতে যেরূপ নবে করিল রক্ষণ । 
সেইরূপ রক্ষা প্রভূ করহু এক্ষণ | 
তুমি প্রভু ইউদেব কুলের দেবত|। 
তোমারে ছাড়িয। আর যাঁব মোরা কোথা | 
কুবের ঈশান ব্রহ্ম চন্দ্র হুতাশন। 
অনন্ত বরুণ সূর্ধ্য মহেশ পবন ॥ 

ধর্ম যম মুনি মনু নকল মানব 
তোমার বিভূতি মাত্র হয তারা সব 
নৈত্য ধক্ষ রক্ষ আদি বিভূতি তোমার। 
তোমার ইচ্ছায হয স্জন-সংহার | 
তোমার চরণে গ্রভু লইনু শরণ । 

রক্ষা কর রক্ষা কর কৃষ্ণ সনাতন । 
সকলের এই স্তব শুনি ভগ্ববান্‌। 
দুধাপদৃষ্টি দিয়া করে অনল-নির্ববাণ। 
অনলের ভধ দূর হইল সবার। 

দাবাগ্সি হইতে সবে পাইল উদ্ধার ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্র যে করে পঠন। 
বিপদ হইতে মুক্তি পাঁষ সেইজন ॥ 
সর্বত্র বিজয়ী হয়, নাহি তার ভয়। 
শত্র-সৈগ্ভ নিরস্তর হয তার ক্ষষ | 
এই স্তোত্র ভক্তিভরে পড়ে যেইজন। 
অস্তিমে গোলোকে মেই করিবে গমন ॥ 
দাঁবাগ্ি হইতে সবে করিয়া রক্ষণ। 
নিজগৃহ পানে কৃষ্ণ করিলা গমন ॥ 
অনন্তর গোপরাজ নন্দ নরপতি। 
তৌজন করাধ বিপ্রে তুউচিভে অতি! 
বিবিধ মঙ্গল কার্ধ্য করিল ব্রাঙ্গণ। 
কুষ্ণনাম চারিধারে হয অনুগ্গণ ॥ 
ব্রহ্ধবৈবর্ভের কথা হুমধুর অতি। 

শ্রবণ করিলে ভক্তি হয কৃষ্ণ প্রতি ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল। 


শিষরে দাড়াষে আছে শমন ভয়াল ॥ 
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থে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার | 
ভ্রিভূবনে আছে আর কি ভন তাহার | 
সংসারে সকলি মিথ্যা) কুষ্ণনাম সার । 
কৃষের চরণ-চিস্তা কর অনিবার ॥ 
শ্রীষের নাম সদা মঙ্গজলজনক | 
স্থমধুর কৃষ্ণনাম বিক্র-বিনাশক ॥ 
যেইজন কৃষ্ণ ভজে ভক্তি-মহকারে । 
সামান্ভ শমন তার কি করিতে পারে ॥ 
জর! মৃত্যু কোন ভধ নাহি রহে তার। 
অস্তিমে সে জন যায় গোলোক-মাঝার ॥ 
ভক্ত-বাহ-কল্পতরু শ্রীমধুসুদন। 
ভক্তদের নিরভ্তর করেন রক্ষণ ॥ 
মাষায় মোহিত হয়ে আছ জীবগরণ। 
কৃষের চরণ ধ্যান ক্র অনুক্ষণ ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কৃষের মাহাত্ম্য তোমা করিনু বর্ণন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা! বহু মহাশখ ! 
কহিব তৌমীরে আমি সমস্ত ব্ষিয ॥ 
প্রীকষ্জন্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যাষ সমাগত । 


$ ভাবিংশ অধ্যায় 
রঙ্গ! কর্তৃক গোখৎসাদদিহরূণ এবং 

বঙ্ধাকত শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্র। 
নারদ কহিল', প্রভূ হরি নারায়ণ। 
যাহ! জান তাছা৷ মোরে কর নিবেদন ॥ 
শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয। 
সবিস্তারে সব কথ! কহ মহীশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান। 
কছিব তোমারে এক বিচিত্র আখ্যান ॥ 
একদা স্রীভগ্ববান্‌ খোচাবণ-তরে। 
সঙ্গিগণ সহ যাঁন বনের ভিতরে ॥ 
বৃন্দীবনে খিয়া সবে পরম কৌতুকে। 
নানাবিধ জ্রীড়। আদি করে মনস্খে ॥ 


গাতীগণ দূরে দুরে করে বিচরণ । 
সঙ্গী মহ খেলা! করে শ্রীনন্দনন্দন ॥ 
গাতীসহ কেহ যায অতি দুরান্তরে 
কোন সঙ্গী চড়ে বসে বৃক্ষের উপরে ॥ 
ফল পাড়ে ফল খায় সাথীকে বিলায়। 
গ্রাছের উপরে কেহ, কেহ বা! তলায় ॥ 
ঘাসের শয্যায় কেহ দেয় গড়াগড়ি । 
কেহ বা পাতার ছত্র রাখে শিরোপরি ॥ 
গাভতীগণ হাম্বারবে ছুঁটিযা পলায়। 
গোপশিগুগণ তার গ্রিছু পিছু ধায়। 
তৃণোপরি বসি কেহ বীশরী বাজায়। 
রৃক্ষতলে কোন শিশু সুখে নিদ্রা যায় ॥ 
পুষ্পমাল্য রচে কেহ অতি কুতৃছলে। 
ত| সবে পরায়ে দেষ রামকৃষ্ণ গলে ॥ 
অঞ্জলি পূরিষা! কেহ করে জল পাঁন। » 
আননোতে রামকুঞ্ চারিদিকে চান ॥ 
মাঝে মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র করি বংশীধ্বনি। 
গাভীদের ডাকি আনে গোপকুলমণি | 
এইভাবে বুতর লীলাখেলা লয়ে। 
নিমগ্ন আছেন কৃষ্ণ মর্ঠের অলিয়ে | 
কৃষ্ণের লীলার হুষ বিচিত্র প্রকাশ | 
যত দেখে যত শুনে মিটেনাক আশ ॥ 
বৈকুণ্ ছাড়িয। কৃষ্ণ আসিষা ধরায়। 
কত শত লীলা! করে বর্ণন না যায় ॥ 
কৃষ্ণের গ্রভাব কত জানিবার তরে। 
্রদ্ধা সেথা চুপি চুপি আখমন করে ॥ 
অতি সন্তর্পণে মানি বিধাতা! তখন | 
শিশু আর খাভীগণে করিল হরণ ॥ 
বিধাতার অভিপ্রায় বুঝি সনাতন। 
যোগ্রমায। বলে সব করিল! হুজন ॥ 
যেমন শিশুরা ছিল গাভীরা যেমন। 
সেইবপ স্থজিলেন গোপের নন্দন ॥ 
অনন্তর ক্রীড়া-শেষে সঙ্গিগণ সনে । 
গাভীদের ল/ষে কৃষ্ণ. আসিল! ভবনে ॥ 
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দিবা-মাগমনে কৃষ্ণ লয়ে সঙ্গীদল | 
গভীনহ আসে মাঠে গাহি কোন ছল ॥ 
দিব-মন্ডে পুনর্ববার গুহে ফিরে যায়| 
পরিবর্ত কেহ কোন দেখিতে না পাম ॥ 
এইবপে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ঈশর | 
গোচারণ করিলেন একটি বৎসর ॥ 
ঘতই হরেন ত্রঙ্গা, ক্ষ নাহি হয়। 
কৃষ্ণের লীলার এই শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥ 
অন্তরে পুলক ভাবি দেব পদ্মাদন| 
পরাভব মানে মনে কৃষ্ণের সদন ॥ 
অনন্ত হরির লীলা বুঝি প্রজাপতি। 
একদিন আমিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
ধার ইচ্ছামত হয ত্রহ্গাদি হথজন। 
তাহার লীল/র কথা৷ কে করে ব্ণন ॥ 
নিরাকার তিনি পুনঃ সাকার-প্রধান। 
ইচ্ছ ময় নানারূপ ধরে ভগবান্‌॥ 
মহাবিকুঃ মহেশ্বর করিয়া যতন । 

ন। পাষ যাহার সীমা, অপূর্ব রতন ॥ 
একদিন শিশুসহ ভাণ্তীর কাননে । 
ক্রীড়া! করে বালকুষ্ণ আপনার মনে ॥ 
সেদিন গোপনে ব্রঙ্গা আসিঘ। সেখাঁষ। 
বটমূলে শ্রীকৃষ্েরে দেখিবারে পাষ ॥ 
নক্ষত্রমাঝারে চন্দ্র শোভধে যেগন | 
শিশুগণ মাঝে হরি শোভিছে তেমন ॥ 
রত্র-নিংহ'সনে বলি কৃষ্ণ সনাতন | 
আনন্দে মধুর হাস্য করে অনু্ষণ | 
পরিধানে গীভবন্ত্র অতি মনোহর । 
রডের কেযুর কিবা শোভিছে হুদ | 
মঞ্জীরে রঞ্জিত তার যুগল চরণ। 
কপোলে কুগুলু শোভে মতি সুদর্শন | 
কোটি কামদেব-সগ লাবণ্য তাহার। 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি চমৎকার ॥ 
পারিজাত পুষ্পমাল! শোঁভিছে গলায় । 
মযুরের পুচ্ছ তার শোভিছে চুড়াষ ॥ 








সর্ধ্ব অঙ্গে বিরাজিত রত্রু-অলঙ্কার | 
কৌস্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
নব-জলধর-নম শ্যাম কলেবর | 
পূর্ণ-শশধর-সম বদন স্ন্দর | 

বিকশিত পদ্ম যুগল নযন। 
খগেন্্র-সমান নাস অতি লুদশশি ॥ 
পক-বিশ্বকল-সম 'ওঠ ও অধর। 
যুক্তাসম দন্তপংক্তি অতি মনোহর ॥ 
অনস্ত কিশোর রূপ শান্ত অতিশয় । 
পূর্ণতম পরব্রহ্ধ অতি জ্যোতিষ্দ্য | 
কৃষ্ণদূততি ভ্রহ্ধ! দেব হেরি অবিরাম | 
ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ করিল প্রণাম ॥ 
অন্তরেতে যেই রূপ করিয়াছে ধ্যান। 
দেই রূপে বিরাজিত কৃষভগবান্‌। 

যে দিকে ফিরা মীথি চতুদ্দিকে তার। 
কৃষণদূরতিত্রচ্মা দেব হেরে অনিবার | 
চারিধারে মনোহর শ্যামমুর্তি রাজে | 
কৃষ্ণদূর্তি হেরে ব্রদ্ধা গাভীগণ মাঝে ॥ 
লতা গুঙ্গা নাঝে ব্রগ্ধা হেরে কৃষ্চবপ | 
চতুর্দিকে কৃষ্ণমঘ অতি অপরূপ | 
শ্রীকৃষেের ধ্যান ব্রঙ্গ৷ করে বারবার । 
কৃষ্ণ ছাড়া কোথ! কিছু নাছি হেরে আর॥ 
কোথা বৃক্ষ কোথা শৈল কোথায সাগর । 
চারিধারে বিরাজিছে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর | 
দেবতা গন্ধরর্ব মুনি কোথ। গেল লব। 
চতুর্দিকে বিরাজিত শ্রীহরি মাধব ॥ 
কুষ্ণম্র চারিধারে কোথা কিছু নাই | 
বাকৃণুন্য হযে ব্রহ্ধ। পড়িলেন তাই। 
অনন্তর ব্রহ্ধা দেব বলি ঘোগাসনে | 
প্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিবুক্ত মনে ॥ 
ছয় নাঁড়ী ষট্চক্ু নিরোধি তখন | 
বারুরে ব্রদ্মের রন্ধে, করে আনযন ॥ 
নাড়ীরে হৃদয়পদ্মে আনি অতঃপর | 

বাযু সাথে যুক্ত তারে করিল সন্বর | 
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মিরার রক কক কি 


এরূপে কুস্তক করি ব্রহ্মা তার পরে। 
একাদশ অক্ষরের মন্ত্র জপ করে ॥ 
একমনে জপ ব্রহ্মা করেন যখন । 
জ্যৌতিত্ময় রূপ এক করিল দর্শন ॥ 
ঘিডুজ মূরলীধারী অতি মনোহর । 
পরিধানে গীতবন্ত্র শোভিছে নুন্দর ॥ 
নবীন-নীর্দ-সম শ্যাষ কান্তি তার। 
কুগ্ডল শোভিছে কর্ণে অতি চমৎকার ॥ 
সকলের সাক্ষিরূপী সদ পৃর্ণকাম। 
সনাতন স্বরূপ নিত্য আত্মারাম ॥ 
সবার কারণ তিনি সবার আধার । 
মঙ্গল-নিদ্ধন তিনি হন সবাকার ॥ 
সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি সর্বব-শক্তিমান্‌। 
সবার আধার তিনি কৃষ্ণ-ভগবান্‌॥ 
সকলের গুরু সেই হরি সনাতন । 
সর্ববজীবে অবস্থিত হন অনুক্ষণ ॥ 
মদনমোহন রূপ করিষা দর্শন | 
ব্রহ্মাদেব স্ব তীর করিল! তখন ॥ 
সবার স্বরূপ ধিনি সবার ঈশ্বর । 
তাহারে প্রণাম শামি করি নিরন্তর ॥ 
সবার কাৰণ যিনি অনির্বরচনীয। 
শক্তির ঈথর যিনি সদা! অদ্বিতীয ॥ 
শক্তিরূপধারী যিনি শ্রীহরি মাধব। 
ভক্তিভরে আমি আজ করি তীর স্ব | 
কর্ণধার-রূপী যিনি সংসার-সাগরে। 
নমস্কার করি সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 
ভক্তের বসল যিনি ভক্তের ঈশ্বর | 
আত্ম'র স্বরূপ ধিনি হন নিরভ্তব ॥ 
তাহার চরণে আমি করি নমস্কার | 
সর্ব্ব্দডরিয়রূপী যিনি বেদাঙ্গ-স্বরূপ। 
র্ব-সন্ত্রবপী ষিনি নিত্য অপরূপ ॥ 
বির্স্বরূপ যিনি পরম ঈশ্বর । 
তাহার ভক্গনা আমি করি নিরন্তর 


স্বতন্ত্র হুইয! ধিনি অন্বতন্ত্র হন । 
ভক্তিভরে করি আমি তাঁহার ভজন ॥ 
তুমি প্রভূ গুণাতীত গুণের আধার । 
বীজের স্বরূপ প্রভু ভূমি সারাৎসার ॥ 
গুণাত্বক তুমি প্রভু গুণীব ঈশ্বব । 
তোমার চবণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 


-] সিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সনাতন । 


সিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ | 
সিদ্ধদের গুক তুমি কি কহিব আর | 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বেদবীজরূগী ভুমি করুণাসাগর । 
বেদাদির শ্রেষ্ঠ ভূমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর | 
বেদাঙ্গের বেত ভুমি প্রভু দযাময । 
প্রকৃতি স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥ 
প্রাকৃত ও প্রীজ্ঞ তুমি প্রকৃতি-ঈশ্বর | 
সংদারবৃক্ষের রূপী তুমি পরাৎপর ॥ 
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ । 
তোঁমার চবণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ । 
প্রলয কারণ ভুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
তুমি প্রভু মূল বৃক্ষ হও নিরন্তর | 
বন্ধ তার ব্রহ্মা বিষুঃ আর মহেশ্বর ॥ 
শাখ! ও গ্রশাখা হয দেব সমুদয় । 
উৎকৃষ্ট তপস্তা! তার পৃষ্ঠরূপ হয ॥ 
ংসার তাহাব ফল হষ অনিবার | 
অন্কুর স্বরূপা হয প্রকৃতি তাহার ॥ 
তুমি প্রভু দযাময তাহার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তেজোরূপ নিরাকার তুমি স্বেচ্ছাময়। 
অতফিত তুমি প্রভু সকল সময় ॥ 
অতীব প্রত্যক্ষ তৃমি নিত্য সর্ববাকার। 
তোমার চরণ-পদ্ে করি নমস্কার | 
তুমি দেব মাধাময ওগো নিরগ্জন। 
যোগিগণ করে ধ্যান রাধিক রঞ্রন ॥ 


কঠোর তপস্তা করি যত ফল পায়। 
তোমার দর্শন করি কিছু নাহি চায় ॥ 
চরণ তোমার যদি করে দরশন। 

সমগ্র জগৎ ভাবে অনিত্য তখন ॥ 

যেই জন তোমা পাশে করযে গমন। 
ংসারের মোহ নাহি থাকে কদাচন ॥ 
সর্ববরিপুবশে যদি থাকে কোন জন। 
তোমার কৃপাষ হয রিপুব ভগ্ীন ॥ 
অজ্ঞতা কাহার মনে বাসা বাঁধে যদি। 
সে যদি তোমার নাম জপে নিরবধি ॥ 
নিশ্চিত তাহার হয অজ্ঞানতা দুর। 
জ্ঞানের আনন্দে মন হয ভরপুর ॥ 
ইক্জিয়ের পরবশ যদি কেহ হয়। 
সংসারেতে মায়া তারে করযে আশ্রয ॥ 
মাধার অধীন হযে ছুঃখকষ ভোগে ।- 
কিছু তার দুর নাহি হয় যাগে যোগে ॥ 
য্ভপি অভাগ। লয তোমার শরণ। 
নিষ্ঠ। মহকারে তোম। ভজে সর্বক্ষণ ॥ 
তবে ত তাহার ছুঃখ কিছু নাহি থাকে । 
পড়িতে ন। হয় তাকে নরকের পাকে ॥ 
তোমার করুণ! হতে যে হয বঞ্চিত। 
মুক্তি নাহি পাবে সেই জানি হুনিশ্চিত ॥ 
দেব কিংবা নর সেই যেই জন হুয। 
গঙ্ধর্ব্ব অন্থর কিংবা মুনি সমুদয় ॥ 

যত করে যাগবজ্ঞ ভজে ইষ্উদেবে। 
তোমার শরণ নাহি লয় যদ্দি ভবে ॥ 

' সাধ্য নাহি কোন মতে পাইতে মুকুতি | 
মোক্ষ লাভ তরে করে যতই যুকতি ॥ 
একমাত্র তব পদে লইলে শরণ। 
মোক্ষলাভ পথ রোধে নাহি কোন জন ॥ 
পাগী তাগী যদি হয়, হয় অনাচারী। 
অবশ্য পাঁইবে মুক্তি সন্দেহ না করি ॥ 
তব প্দকৃপা রেণু যেই জন পায়। 
অবশ্য লভিয়। মোক্ষ গোলোকেতে যায় ॥ 





দেবতার দেব তুমি জগৎঈশ্বর। 

অমর অজর তুমি দেব গদাধর ॥ 

অনন্ত অন্ধয় তুমি অব্যয নির্ঘণ। 
ইচ্ছাতে আকার ধর, হও যে গুণ । 
তোমা! হ'তে এক দেহে তিন দশা হয। 
শিব তুমি, জীব তুমি, তৃমি জগনময়। 
কে বুঝিবে তব মাঁষা ওহে দেহধারী । 
ধরিযা আকার তবে ভ্রীড়া কর হরি ॥ 
সর্বত্র থাকিষা ধিনি অদৃশ্য স্দাই। 
ধ্যানযোগে কভু ধার অন্ত নাহি পাই। 
ভূবনমোহন সেই যশোদা-নন্দন | 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 
রামের মণ্ডলে যিনি করেন বিরাজ। 
সেই রাসেশ্বরে আমি ধ্যান করি আজ 
যেগের স্বরূপ খিনি যোগীর ঈশ্বর | 
ভক্তের হদযে যিনি রন নিরভ্তর ॥ 
শিবের সেবিত সেই কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার চরণ ধ্যান কবি অনুক্ষণ ॥ 
মন্ত্রলদাতা থিনি হন নিরন্তর | 
মন্ত্রসিদ্ধিরূপী যিনি পরম ঈশ্বর ॥ 

সথখদ ছুঃখদ যিনি বরদ শুভা। 
গুভবীজরপী সদা যিনি পুণ্যগ্রদ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সারাৎসার। 
উহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইন্কু শরণ। 

আমি অতি দীনহীন অতি অভাজন ॥ 
না বুঝি তোমার গুণ করিনু ছলন]। 
সেই হেতু করি এবে তোমার অর্চনা ॥ 
ঢুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। ্ 
এই হেতু অবতীর্ণ হ'লে জনার্দন ॥ 
মায়ায় ছলিয়া প্রভু কংস ছুরাত্মায়। 
বিরাজ করিছ হেথা স্বীয় মহিমায় ॥ 
যমল অর্জুন আর শকট ভঞ্জন | 
তোঁমারি কৃপায় হয রাধিকারঞ্জন ॥ 


প্রীৃজন্মথগ্ড। ৮“: 


কালিযে দমন করি, পৃতনা বধিষা!। 
রক্ষিলে গোকুলবাসী কৃপ! বিস্তারিধা ॥ 
বকাহুর বধ করি ধেনুকে বিনাশি। 
শ্থাপিলে জগতে কীর্তি মহিম! প্রকাশি ॥ 
রাধিকা সহিত প্রভূ লীলাখেলা করি। 
করিছ অনন্ত লীলা গোলোকবিহারী ॥ 
আমি অতি মুঢমতি না জানি ভজন। 
কপ! করি ক্ষ! কর দেব নিরপ্রন ॥ 
এইূপে পন্মাসূন করিয। স্তবন। 

গ্রাভী আর শিশুগণে করিল অর্পণ | 
তারপর শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া চরণ | 

প্রণাম করিযা ভারে করিল রোদন ॥ 
কৃষমুন্তি পুনরাষ করিষা! দর্শন । 
ব্রহ্মলোকে ত্রহ্মাদেব করিল গমন ॥ 
্রন্মরুত এই স্তব যে করে পঠন। 
কৃষণপদে দাঁস্ত লাভ করে সেই জন॥ 
ইহলোকে স্থখভোগ করি নিরন্তর । 
অস্তিষে গোলোকধামে যায সে পত্বব ॥ 
কৃষ্ণের সাঁকপ্য লাভ সেই জন কবে 
হরির পার্ধদ হয় প্রফুলপ অন্তরে ॥ 
চতুণ্ুখ ব্রন্মলৌকে করিলে গমন। 
আপন ভবনে যান কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

এক বর্ষ পরে লি গাভী শিশুদলে। 
কৃষ্ণের মীযাষ কিছু না বুঝে সকলে ॥ 
বিতর্ক করিতে কেছ সক্ষম না হয। 
কেহ ন| বুঝিতে পারে গ্রকৃত বিষয ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথা সৃধ। হতে সুধা। 
শ্রবণ করিলে ঘুচে ভব-ভৃষ্ণা-্ফুধা 
মোক্ষ আর পুণ্যপ্রদ শ্রীহরির নাম । 
সেই নাম জীবগণ কর অবিরাম ॥ 
জলবিন্দুসম এই অসার সংসার 
চারিধারে বিরাজিত ঘোর অন্ধকার ॥ 
কেব! পিত! কেবা মাত। কেবা বন্ধুজন। 
চিরদিন কেহ নাহি রবে কদাচন ॥ 


সস 


৪৫৭ 


স্বপ্নের সমান সবে লইবে বিদায় । 
তোমার সংবাদ কেহ নাহি লবে হাঁষ | 
কৃষ্ণ সত্য, কৃষ্ণ নিত্য পরম আত্মীয় 
সকলের বন্ধু তিনি অনির্ববচনীয় ॥ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম একমাত্র সারি । 
সেই নামে জীবগ্ণণ পাইবে উদ্ধার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব ভক্তি-সহকারে। 
ভগবান্‌ নিত্য শুধু অন্ত্য সংসারে ॥ 
প্রীষ্জন্মধণ্ডে দ্াবিংশ অধ্যাব সসাপ্ত | 


ও ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় 
ইন্্পূজা ভঙ্গ, নন্দকৃত ইন্দ্রের স্তোত্র, শ্রীকফচেব 
গোবর্ধন ধাবণ এবং ইন্ত্রকৃত 
শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র | 
এত শুনি মহামতি দেবধি নারদ । 
কৃষ্ণ কৃপা! স্মরি মনে ভাবে তার পদ ॥ 
যুক্তকরে নমি কৃষ্ণ সবিনযে কঘ'। 
কৃষ্ণকথা যত শুনি তৃপ্ডি নাহি হয ॥ 
মনে বাঞ্থা আরে শুনি প্রভূ নারায়ণ । 
কূপ। করি কর দেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন | 
্রচ্মারে করিষা ক্ষমা! অতঃপর হরি । 
কি কাধ্য করেন ভবে কহ কৃপা করি ॥ 
নাবদের বাক্য শুনি অতি হউমতি | 
কহিলেন নারাষণ নারদের প্রতি ॥ 
শুন শুন ওহে তুমি নারদ ধীমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
একদিন গোপরাজ নন্দ নরপতি । 
আরম্ভিল ইন্দ্রপূজা হষ্ট চিতে অভি ॥ 
সবারে আহ্বান করি কহে নন্দরাজ। 
তক্ভিভরে ইন্দ্রপূজ। কর সবে আজ 
শুন শুন যাবতীয় গোপ-গোগীগণ । 
ক্ষত্রিষ ব্রাঙ্গণ মবে করহ শ্রবণ ॥ 


৪৫৮ শত্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


বৈশ্য আর শূদ্রগণ কহি সবাকারে। 
ইন্দ্র আরাধন1 কর ভকভি-সহকারে ॥ 
দধি ক্ষীর ঘৃত তত্র মধু গুড় নিযা। 
ইন্দ্রের পূজন সবে কর মন দিযা॥ 
এরূপ ঘোষণা করি নন্দ নৃপবর। 
রোপিলেন ইন্দ্রধ্বজ অতি মনোহর ॥ 
সেই যষ্টি ক্ষৌম বন্ত্রে করি আচ্ছাদিত 
মনোহর মানাজালে করিল সজ্জিত ॥ 
লেপিত করিল তাহা অগুরু কুস্কুষে। 
সজ্জিত করিল পরে বিবিধ কুম্মে | 
তারপর বুগ্ববন্ত্র পরিধান কঃরে। 
আহিক করিলা নন্দ অতি ভক্তিভরে ॥ 
. আহিক সমাণ্ড করি নন্দন নৃপবর। 

" উপবিষ্ট হয স্বর্ণপীঠের উপর ॥ 
নানাবিধ ষজ্জপাত্র হইল আনীত। 
পুরোহিত ব্র-ক্ষণা্দি হ'ল উপনীত ॥ 
গোপগেোগীগণ যত আসিল তৃরায়। 
বালক বালিক। সবে আদিল স্থোষ ॥ 
পুরবাসিগণ আনি সন্তুত-সন্তার। 
বক্তচ্থছলে আমি সবে দেখ উপহার ॥ 
গালব শাকল গর্গ কণ্‌ কাত্যাষন। 
গৌতম করথ বাৎস্ত শ্রীণাকটাযন ॥ 
সৌভরি পাণিনি কট শুঙ্গী পবাশর। 
জৈমিনি দৈত্রেধ আর নুমন্ত্র প্রবর ॥ 
খণ্যশূঙ্গ তরদ্াজ ও বৈশম্পায়ন | 
যাজ্বন্ক/ গৌরমুখ কৃষ্ণ দ্বৈপাষন ॥ 
ব্রদ্ধতেে প্রস্থলিত ঘত মুনিগণ | 
শিষ্তগণ সহ সবে কৰে আগমন ॥ 
ব্রাঙ্গাণ ভিক্ষুক আদি আসে দলে দলে। 
ক্ষত্রিয ও বৈশ্য শুদ্র আফিল সকলে ॥ 
তখন উত্থান করি নন্দ-নরপতি । 
গ্রণিপাত করিলেন মুনিগণ প্রতি ॥ 
নানাবিধ বাগ বাজে অতি মনোহর। 
রত্ের প্রদীপ কত ভ্বলে নিরন্তর ॥ 


নানাবিধ পুষ্প আর মাল্য-সমুদয় | 
নৈবে্ লডঢুক আদি সুগীকৃত রয। 
শর্করা পূর্ণ কুস্ত ঘুতপর বব। 
গোধুমের চূর্ণ আদি বিরাজিছে সব। 
স্ষীর দি মধু গুড় তক আর ঘৃত। 
শত শত কুস্ত পূর্ণ তৈল নবনীত ॥ 
আনীত হুইল সেই যজ্ের সভায়। 
মনোহর বাছ্ষন্ত্র বাজিল তথাষ ॥ 
শত শত ছাগ মেষ আনে বলি তরে। 
মহিষ গণ্ডক আদি আমিল সত্বরে | 
আসিল ষোড়শ নব বলির কারণ। 
রঙ্গিদল তাহাদের করিল রক্ষণ | 
বালক বালিকা আর গোপগ্োগীগণ। 
নানাবিধ বৃক্ষ লতা করিল রোপণ ॥ 
উৎসবের মাঝে হয় সঙ্গীত সুন্দর | 
নূর্ভকী ও নর্ভকেরা নাচে মনোহর ॥ 
উর্ববশী মেনক। আর রস্তা গ্রভাবতী | 
তিলোত্তমা চন্দ্রপ্রভ৷ *ত্ুমালা রতি | 
দ্বতাচী মোহিনী আর রেণুক] যুবতী । 
মদালদ। বিপ্রচিত্তী আর ভানুমতী ॥ 
মকলেই মভামাবঝে করি আগমন। 
নৃত্য-গীত করে সেথা অতি সুমোহন ॥ 
তাহাদের নৃত্যলীল! করিধা৷ দর্শন | 
যাবতীয দর্শকের! হারাঘ চেতন ॥ 
অনন্তর কুষ্ণ-হরি আনন্দিত মনে। 
আগমন করিলেন সঙ্গিগণ মনে ॥ 

দূর হতে ভগবানে করিযা দর্শন। 
পুলকিত হ'ল যত সভাসদ্গণ ॥ 

সভঘ সন্ত্রমে মবে গাত্রোথান করে। 
প্রণাম করিল তারে অতি ভক্তিভরে ॥ 
ক্রীড়াস্থল হ'তে আসে কৃষ্ণ-সনাতন । 
অপরূপ রূপ তীর ভূবনমোহন ॥ 
নবীন-নীরদ-সম কলেবর স্তার। 


সর্বব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব অলঙ্কার | 


প্রীকৃষ্জন্মখণ্ড | | ৪৫৯ 


সর 
হাস জারি লিও সি পসরা সস শি আকা সাপ পি স্পা সিল দিপিকা সপন ৯ ৬ লসর 


কৌন্তভের মণি শৌভে বক্ষের মাঝারে । 


অপরূপ রূপ তার কে বণিতে পারে ॥ 
শরতের চন্দ্র-লম বদন তাহার | 

রত্ের দর্পণে কৃষ্ণ হেরে বার বার ॥ 
নির্মল আকাশে শোতে শশাঙ্ক যেমন। 


কণ্ত রীর বিন্দু ভালে শোভিছে তেমন ॥ 
ব্লাকিনী শোভে যথ। আকাশের গাষ। 


সেরূপ মালতীমালা ছুলিছে গলায ॥ 
বেন অশণিলতা শোভে জলধরে | 
গীত বস্ত্র সেইরূপ শোভে কলেবরে ॥ 
ন্ভঃস্থলে মনোহর ইন্দ্রধনু-প্রষ | 
গুপ্নাকল শোভা পাঁষ বঙ্কিম চূড়ায় ॥ 
যেমন কমল শোতে সুর্যের গ্রভায়। 
দেবপ বদন শোভে রত্বের আভায ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ত্তি্ বৈশ্ঠ মুনিগোপ্থণ | 
প্রণয় করিষ। তারে করে সম্তষ্ণ ॥ 
অনন্তর বিশ্বপতি কৃষ্ণ-সনাতন। 
বর্ণের গীঠের মাঝে উপ্বিষউ হন ॥ 
যেখন তারকা-মাঝে শশাঙ্ক বিরাজে। 
নেরূপ শোভেন কৃষ্ণ সবাকার মাঝে ॥ 
ম্বেচ্ছাময সনাতনে করি সেথা স্তব। 
নিজ নিজ আননেতে বমিলেন নব ॥ 
তখন জীতগবান্‌ কৃষ্ণ-ননাতন। 
গোপরাজে সন্বোধিয়া কহিল! বচন ॥ 
আমার বচন তুমি শুন গোপরাজ। 
কার তরে এই ব্রত করিতেছ আজ ॥ 
কাহারে পৃঙ্গিছ তুমি কি ফল পুজায়। 
দে ফলে কি হবে তব বলহু আমাষ ॥ 
আরাধ্য দেবতা তব রুষ্ট যদি হয । 
কি অশিষ্ট হবে তব কহ মহাশয় ॥ 
তুষ্ট হযে কোন্‌ ফল করিবে অর্পণ । 
সেই ফলে ভূমি কিবা করিবে রাজন্‌ ॥ 
ইহকালে কভু কভু ফল লাভ হয়। 
কখনো বা পবকালে হয ফলোদয় ॥ 


র্‌ 





উভষ কালেতে কভু লাভ হয ফল! 
কতু কড়ু ছুইকালে হয় তা! নিক্ষল | 
যেই সব পূজা! আদি বেদ-উক্ত নয়। 
অনিষ্ট-মাঁধার তাহ! সকল সময ॥ 
কবে এই পুজা করে তব পিতৃগ্নণ | 
গ্রথম কখন তুমি করিলে পূজন ॥ 
করিতেছ এই পূজা যেই দেবতার । 
কখনে! কি পাইফ'ছ দর্শন তাহার ॥ 
যাহার উদ্দেশে তুমি করিছ পূজন। 
তোমার নৈব্ছ্য সে কি করিবে ভোজন ॥ 
বিপ্রশ্ণণ দেবতুল্য পৃথিবী-মাঝারে। 
বেদে মিকপিত ইহা হয় বারে বারে ॥ 
জনার্দনরূপী যত বিপ্রসমুদয়। 

নৈবেদ্া ভোজন করে পূজার সময় ॥ 
পরিতোষ লাভ যদি করে বিপ্রগণ। 
দেবত! সমুহ তাহে পরিতুষ হন ॥ 
দবিজগণে যেইজন করেন অঙ্চন। 
দেবতা-পুজাঘ তার কিবা প্রযোজন ॥ 
পুজিত হইলে পরে ষতেক ব্রাহ্ণ। 
পূজিত হুইয। থাকে ধত দেবগণ ॥ 
দেবের নৈবেগ্য বিপ্রে করিলে অর্পণ। 
অনন্ত সুফল লাভ করে সেই জন ॥ 
দেবতা সন্ত হয়ে করে বর দান। 
প্রসন্ন মনেতে করে ব্বস্থানে প্রস্থান ॥ 
দেবতারে করি কেহ নৈবেছ্া অর্পন । 
ষদি সে নৈবেছ্ট নিজে করয়ে ভোজন ॥ 


বহু পাপ হয তার শুন হে রাজন্‌। 
' অবশ্যই করিবে দে নরকে গমন ॥ 


নকল দেবতা মাঝে বি শ্রেষ্ঠ হন । 
যেই অন্ন বিষ গ্রতি নিবেদিত ন্য। 
সেই অন সর্বক্ষণ বিষ্টাতুল্য হয় ॥ 
ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহ! দোষাবহ অতি। 
শুন পিতঃ আমি আজ কহি তব প্রতি॥ 


৪৬০ শরীতরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





দেবতারে নাহি দি! যদি কোন জন। 
ব্রাঙ্গণেবে অন্ন জল করে সমর্পণ ॥ 
দেবতা তাহাতে কড়ু রুষ্ট নাহি হয়। 
ব্র্ষধণের মুখ ছারা অন্ন তারা ল্য ॥ 
বিপ্রের অর্চনা তুমি কর হে রাজন্‌। 
যত্ন ঘহক রে কর ত্রাঙ্গণ-পুজন ॥ 
ইহকালে পরকালে পাবে গুভফল। 
শ্ধণ-পূজন কভু না হয নিচ্ষল ॥ 
বিপ্রেরে দক্ষিণা দান সন্তেষ-সাধন। 
মর্ববধন্ঘ্ম কার্য্য হতে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ ॥ 
বিপ্রের শরীরে রাজে দেব-সমুদয। 
বিপ্রের চরণে সদ তীর্থ আদি রয় ॥ 
ব্রাহ্মণের পাদোদক তীর্থজল-দম। 
ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ শুন বাক্য মম॥ 
বিপ্রপাদোদক যেই করে সদা পান। 
রোগমুক্ত হয সেই লভযে নির্বাণ | 
পঞ্চবিধ পাপ করি যদ্দি কোন জন। 
ত্রাহ্মণে প্রণাম করে ভক্ভিযুক্ত মন ॥ 
সর্ব পাপ হ'তে মুক্ত নেই জন হয। 
সর্ধব তীর্ঘে শ্ান-দম হয় কফলোদঘ ॥ 
পাগী ব্যক্তি ব্রাহ্মণেরে করিলে স্পর্শন। 
অবিলম্বে মুক্তিলাভ করে সেই জন ॥ 
দর্শন করিলে বিপ্রে পাপ দুব হয | 
ব্রাহ্মণ বিষুর রূগী সকল সময ॥ 
হরির সেবক হধ যে সব ব্রাঙ্গণ। 
বিষুৎপ্র।ণাঁধিক তার! হয সর্বক্ষণ | 
তাদের চরণধূলি করিষা স্পর্শন। 
“বন্দ্ধর! দেবী সদ! স্থপবিভ্র হন ॥ 
তীর্থমাঝে যত পাপ বিরাজিত রয। 
ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে নব নষ্ট হয ॥ 
হরিভক্ত বিগ্রহ আলাপ থে করে। 
আলিঙ্গন করে যেই সভক্তি অন্তরে ॥ 
তাহার উচ্ছিষউ যেই করযে ভোজন। 
সর্ববপাপ হতে মুক্ত হয় সেই জন ॥ 





সমুদয় তীর্থ-নানে যেই ফল হয়। 
ভক্ত-বিপ্র-দর্শনেতে সেই ফলোদয় ॥ 
হিরে নিবেদি অন্ন যে সব ত্রাঙ্ষণ। 
দেই অন্ন ভক্তিভরে করয়ে ভোজন ॥ 
তাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে । 
সর্ববপাপ দুরে যাষ হরিদাস্ত মিলে | 
হরি প্রতি অনঙ্গল না করি অর্পণ। 
যেই জন ভ্রমবশে করষে ভোজন ॥ 
বিষ্ঠা-ুত্র দম তার অন্নজল হয়। 
দেবগণ তার প্রতি সদা রুউ রয়॥ 
হরি প্রতি অন্ন যেই না করে অর্পণ । 
দেবান্নভোজক সদা হয় সেই জন॥ 
আমার বচন তুমি শুন মহারাজ | 
ব্রাহ্মণেরে সব দ্রব্য দান কর আরজ ॥ 
বিপ্রে ঘদি নাহি দাও দ্রেব্য-সমুদ্য়। 
তন্মীভূত হবে নব নাহিক সংশষ॥ 
এক দেবতার যর্দি করহ পূজন। 
অপন্তুষ্ট হবে তবে অন্ত দেবগ্ণণ॥ 
নকল দেবতা যদি অনন্ত হয়। 

ইন্দ্র তবে কি করিবে কহ মহাশয় ॥ 
গোব্দ্ধন মহীধর আছে মনোহর । 
তার তুল্য কেহ নহে পৃথিবী ভিতর | 
গভীগণে নব নব তৃণ করে দান। 
তাহার সমান কেহ নহে পুণ্যবান্‌ ॥ 
দ্রব্য যত দান কর সেই গ্োবদ্ধনে । 
সর্বশ্রেষ্ঠ হবে তাহ! ভাবি দেখ মনে ॥ 
ব্রাহ্মণভোজন ব্রত তপঃ তীর্ঘ-ন্নান | 
হুরিসেব! উপবাস আর মহাদান ॥ 

এই সব পুণ্য কার্ষেয যেই ফল হয। 
গো-নেবা করিলে হয় সেই ফলোদয় । 
গোগণের অঙ্গে রাজে দেবতা সকল। 
চরণেতে তীর্থরার্জি রহে অবিরল ॥ 
গোষ্প্দ-চিহ্নিত মাটি ল'যে কোন জন | 
ভক্তিভরে করে যদি তিলক-রচন ॥ 


স্রীকুষ্ণজন্মথণ্ড ৪৬১ 





তীর্ঘ-নান ফল লাভ হয অনিবার | 
চিরদিন পদে পদে জধ হষ তার ॥ 
যেই স্থানে গাতীগ্ণ করে অবস্থান । 
সেই স্থান হয নিত্য তীর্ঘের সমান ॥ 


যদি কেহ সেই স্থানে প্রাগত্যাগ করে। - 


মুক্তিলাভ করে সেই পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
গ্াতীরে আঘাত করে যেই মৃঢ় জন। 
ব্রহ্মহত্যা পাঁপে পাপী হয সে তখন ॥ 
গাতী আর ব্রান্ধণেরে যে করে ন্ধ্নি। 
কালসুত্র নরকেতে কবে সে গমন ॥ 
ষতদদিন চন্দ্র সুর্ধ্য রহে বিদ্যমীন। 
তশুদিন নরকে সে করে অবস্থান ॥ 
এইরূপে নন্দরাজে কয! তখন। 
ঘৌনী হ'ষে বৃহিলেন কৃষ্ণ-সনাতন ॥ 
অ'নন্দিত হষে তবে নন্দ নরপতি। 
হান্ত করি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের গ্রৃতি ॥ 
মহেন্দ্রের এই পৃজ! পুরুষানুগত | 
বৃষ্টির তবে মোরা কদ্ধি অবিরত ॥ 
সুবৃষ্টি হইতে হুষ শস্ত মনোহর । 

সেই শস্কে জীব্গণ বাচে নিরন্তর ॥ 
বৎসরান্তে সেই জন্য বৃষ্টির কারণ। 
মহেন্দরের পূজা। করে ব্রজবাসিধণ ॥ 
এইরূপ পিতৃবাক্য করিয়া! শবণ। 
হাস্ত করি কহিলেন কৃষ্ণ-দনাতন ॥ 
হাম্তকর কথ! তুমি কহ মহারাজ । 
অতীব বিচিত্র কথ! শুনিলাঘ আজ 
ইন্দ্র হতে বৃষ্টি হয কে কহে তোমায। 
তোমার বচন শুনি হাসি মোর পাঁষ | 
এবূপ অগ্থাধ বাক্য না কহিও আ'র। 
পগ্ডিতগণের বাক্য শুন এইবার ॥ 
তোমার সভার মাঝে পণ্ডিতের! আছে । 
এ বিষয় প্রশ্ন কর তাহাদের কাছে ॥ 
ইন্দ্র হ'তে বৃষ্টিপাত হয কি না হয়| 
পৃথিতের এই কথা করুক নির্ণঘ | 


শিলা 


শুন শুন পিতঃ ভূমি আমার বচপ। 
ইন্দ্র হতে বুঙ্ঠি নাহি হয় কদাচন | 
ূরয্য হতে জল সদা। সমূৎপন্ন হয় 
সেই জলে জন্ম লঘ শম্ত-সমুদয় ॥ 
শস্য হ'তে অন্ন হুষ শুন হ রাজন্‌। 
সেই অন জীব করে জীবন ধারণ | 
কালে সূর্ধ্য সেই জল গ্রাস ক/রে লয় | 
সেই জলে সৃষ্ট হুয মেঘ-সমুদয | 
শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন। 
সুর্য মেঘ আদি সব বিধির স্জন ॥ 
তে'য়যুক্ত জলধর গজ ও সাগর । 
বায়ু শস্তাধিপ মন্ত্রী শুন নৃপবর ॥ 
জলাঢ়ক শ্ তৃণ যাহা কিছু আছে । 
স্মন্তই একমাত্র বিধি স্থজিযাঁছে ॥ 
ইস্তী নিজ শুণ্ডে জল করিষা। গ্রহণ । 
জলধরে সেই জল বরে সমর্পণ ॥ 
বাযুতে চালিত হয় সেই জলধর | 
ৃষ্টিধারা দীন করে পৃথিবী ভিতর | 
সকল ঘটন। ঘটে ঈশ্বর-ইচ্ছাষ। 
সামবেদ-উত্ত কথ। কহিনু তৌমায় ॥ 
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান যত | 
বিধির হুজন সব হয অবিরত ॥ 
ক্ষুদ্র ও মহৎ কীধ্য যত কিছু আছে! 
বিধির সৃজন তাহা কহি তব কাছে । 
শ্রীহরির আজ্ঞ। পেষে বিধি নিরন্তর | 
সথজন করেন এই বিশ্বচবাচর ॥ 
অগ্রে তক্ষ্য, তারপর জন্মে জীব্গণ । 
সুখ ছুঃখ ভোগে জীব কর্ধের কারণ ॥ 
যাতনা মরণ রোগ জন্ম শোক ভয় | 
বিপদ্‌ আপদ্‌ আর পাপ-সমূদরয়॥ 
বিদ্যা ও কবিত্ব ষশ পুণ্য যুক্তি আদি। 
জ্ঞান ভক্তি হরিদাস অযশ ইত্যাদি ॥ 
স্বর্গেতে বসতি আর নরকে গমন। 
জীব কর্ম্দফলে সব ঘটে অনুদ্ষণ [ 


৪৬২ শীপরীতরহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 
টির াহরর রা নি ২578 টার য্রার্রর্যার 


পরম ঈশ্বর হন কর্মীফল-দাত।। 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার বিধাত। ॥ 
বিরাট পুরুষ ধিনি অনন্ত মহান্‌। 
ব্রহ্ম। হ'তে তৃণ ধিনি করিলা নির্মাণ ॥ 
গ্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড আদি ধাহার হজন। 
জগতের প্রাণ খিনি জীবের জীবন ॥ 
বাহার আজ্ঞায চলে বিশ্ব চরাচর | 
নিরন্তর হন ধিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 
ধীহার আজ্ঞাষ অগ্নি করিছে দৃহন্‌। 
জীবমাঝে মৃত্যু সদ! করে বিচরণ ॥ 
যাহার আজ্ঞাষ বৃক্ষ ফলপূর্ণ হয। 
ধীহার আজ্ঞা ফোটে পুষ্প সমুদ্ধয ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি হরি সনাতন । 
সেই ভগবানে তুমি করহ ভজন ॥ 
 ধাহার ভ্রঙ্গি মাত্রে শত ত্রন্ধা হয়। 
বাহার আজ্ঞাষ হয সৃষ্টি ও গ্রলয ॥ 
মৃত্যুর ঈশ্বর ধিনি কালের বিধাতা । 
বিধির ঈশ্বর যিনি কর্মমফলদাতা ॥ 
তাহার শরণ তুমি লও হে রাজন্‌। 
তোমারে রক্ষিবে সদা হরি সনাতন ॥ 
ধাহার নিমেধ্মাত্রে ব্রহ্মার পতন । 
তারে ছাড়ি কেন কর ইন্দ্রের পূজন ॥ 
+ এই কথা বলি কৃষ্ণ মৌনী হঃয়ে রয়। 
ধন্য ধন্য করে যত মুনি সমুদয ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি। 
সভামাঝে হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
আনন্দাশ্রু ঝরে তার দুই নেত্র দিষা। 
পুলকেতে রোমাঞ্চিত হুষ তার হিয়া ॥' 
পিতা যদি পুত্র হ'তে পরাজিত হয । 
অতি আনন্দিত হয পিতার হায় ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় শেষে নন্দ নরপতি। 
স্বস্তি বাক্য কহিলেন তু হ'য়ে অতি॥ 
' মকলেরে নন্দরাঁজা করিয়। বরণ। 
গোব্র্ঘন পর্ববতের করিল পুজন ॥ 


মুনি বুধ বিপ্র গ্রাতী পূজি অতঃপর 
বহ্ছিদেবে পূজ। করে নন্দ নৃপবর ॥ 
ঝজিল মঙ্গল বাছা অতি মনোহর | 
শঙ্খরব চারিধারে উঠিল সুন্দর ॥ 

জয জয় শব্দ উঠে হরিধ্বনি হয। 
চণ্ডী বেদ পাঠ করে মুনি সমুদষ | 
কংসের সচিব ডিন্তী সুমধুর স্বরে। 
মঙ্গলজনক কত স্তোত্র পাঠ করে। 
অগ্ দিব্য মুর্তি কৃষ্ণ করিযা ধারণ। 
শৈলের উপরে গিযা করে আরোহণ । 
তারপর নন্দরাজে সন্বোধিয়। কয। 
আমি গ্োব্ধন শৈল শুন মহাশয় ॥ 
তোমার নৈবেছয মামি করিনু গ্রহণ । 
আমার নিকটে বর করহ প্রার্থন ॥ 
ননোেরে সম্বোধি কৃষ্ণ কহিল! তখন। 
ওই দেখ গোবর্দন করে আগমন ॥ 
তোমার সম্মুখে শৈল উপস্থিত হয। 
তাহার নিকটে বর চাঁহ মহাশয ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি | 

বর চাহে শৈলরূগী ভগবান্‌ প্রতি ॥ 
একান্তই বর যদি দিবে শৈলরাজ | 
হরি গ্রতি দাস্ত তক্তি দাও তুমি আজ ॥ 
গোবর্ধনরূপী কৃষ্ণ করি.বর দান। 
নৈবেগ্য ভোজন করি করিলা৷ প্রস্থান ॥ 
অনস্তর গোপরাজ আনন্দিত মনে। 
ভোজন করায যত মুনি বিপ্রগ্ণণে ॥ 
তারপর সকলেরে প্রণমিষ! পাষ। 
রামরুষ্ণ সহ নন্দ ভবনেতে যায় | 
গুনিয়। এতেক কথা দেবধি নারদ । 
নারাষণ প্রতি বলে ভাবে গদৃগদ ॥ 
কৃষ্ণের মহিম! গ্রভু অপার বিস্তার | 
্রহ্মাগুমাঝারে তার লীল! বোঝ! ভার ॥ . 
ইন্্রকে বঞ্চনা করি দেব জনার্দন | 
গোবর্দন-্ূপে ভোজ্য করিল গ্রহণ ॥ 


ষ 
ভ্রীকফজন্খগ্ড। ৪৬৩. 


কহ দেব কৃপা করি পরে কি ঘটিল। 
ইন্্রপ্রতি অবজ্ঞার কি ফল ফলিল ॥ 
নারদের বাক্য শুনি বলে-নারাষণ। 
গুন গুন মুন্বির অপূর্ব ঘটন | 
কৃষ্ণের আদেশে নন্দ পৃত্জে গোবধ্ধনে । 
এই কথা দেবরাজ শুনিল শ্রবণে ॥ 
আপনার নিন্দ শুনি দেব পুরন্দর। 
মহাক্রোধে অঙ্গ তার কাপে থরথর ॥ 
বাধু আর মেঘ ল'ধে আরক্ত লোচনে। 
»বৃন্দারণ্যে আসে ইন্দ্র রথ-আরোহণে ॥ 
“ভ্কর মুত্তি তাৰ ভীষণ দর্শন | 
ক্রোধেতে পর কণ্ে কহিল বচন ॥ 
_ শোন মূর্খ ব্রজবাসী বিপথ-পথিক। 
-কি কার্য করিলে চিন্তা নাহি দিখিদিক্‌ ॥ 
পিতৃপিতামহগণ তব পৃজিল আমারে। 
আমার কৃপায় শহ্ক সবার আথারে ॥ 
তোমাদের পূজ। লভি গ্রপম অন্তরে । 
জল বৃষ্টি দেই তব মঙ্গলের তরে | 
অবহেল। কর মোরে বুদ্ধিতে কাহার ৷ 
যাগযজ্জে পূজ! কর্মে কর অনাচার ॥ 
দেবভীয উপেক্ষিযা পুজিছ পাথরে । 
দেবের অকৃপা হ'লে পড়িবে পাথারে ॥ 
কৃত কর্মফল ভোগ অবশ্য লভিবে। 
অনাচারী পাপী সব নিশ্চিত ভূগিবে ॥ ” 
শিশুবুদ্ধি নন্দহত হরি ভাব তারে। 
মুর্খ সব, তাই তারে পৃজ অহঙ্কাবে ॥ 
কৃষ্ণ কত শক্তি ধরে দেখ আজি তাষ। 
ভামাইব বৃন্দাবন বৃষ্টির ধারাষ | 
অগ্ অন্ত দেবগণ কুপিত অন্তরে! 
ইন্দ্রের সহিত সবে শাসিল সত্বরে ॥ 
তরুহর বাধু-শবে নন্দ হয ভীত। 
মেঘের শব্দেতে সবে হইল শঙ্কিত ॥ 
দেবগণ মুহমুছঃ ছাড়িছে হুঙ্কার । 
সমুদ্ নগরাদি কাপে বারংবার ॥ 


নীতি-শান্ত্রবিশারদ নন্দ নরপতি। 
মন্বোধিষা! কহিলেন পত়ীদের প্রতি ॥ 
যশোদা রোহিণী শুন অ.মার বচন। 
রামকৃষ্ণ ল'ষে সবে করহ গমন ॥ 

শিশু আর নারী ষত কর পলায়ন । 
আমার নিকটে গুধু থাক গোপগণ ॥ 
বিপদ বুঝিলে পরে আমরা তখন। 
নগর হইতে সবে করিব গমন ॥ 

এই কথা৷ বলি সবে নন্দ নরপতি | 
হরিরে ম্মরণ করে ভীত হযে অতি॥ 
তারপর যুক্তকরে অতি ভভভিভরে । 
নন্দ নরপতি স্তব করে পুরন্দরে ॥ 
সথরনাথ স্থরপতি ইন্দ্র পুরন্দর ৷ 
অদিতিজ সহস্রাক্ষ দেবেকরপ্রবর ॥ 
দেবরাজ ভূমি দেব, ওহে দয়াধার | 
শিশুমতি নাহি জানে আমার কুমার ॥ 
দয়! করি ক্ষম নাথ কিন্করের দোষ। 
সমুণ্চত নহে প্রভূ দাঁস প্রতি রোষ ॥ 
না বুঝিষ! ওহে প্রভূ আমার নন্দন । 
করিয়াছে দৌষ, ক্ষম সহঅলোচন ॥ 
আমারে কবিষা ক্ষমা রক্ষ গোপগণে। 
তোমারে অর্চিবে সবে একাস্তিক মনে ॥ 
এইরূপ স্তব যবে করে নরপতি। 
কুপিত হইব! কৃষ্ণ কন তার প্রতি ॥ 
হেরিতেছি পিতঃ তুমি ভীরু অভিশষ । 
সম্মুখে থাকিতে আমি কিবা তব ভষ ॥ 
অমূলক ভয় তব কর পরিহার । 

আমি বিছ্ধমানে আছে কি ভয তোমার ॥ 
ইচ্ছা যদি করি আমি শুন পিতঃ তবে। 
ক্ষণার্ধ ্যেতে সব ভক্মীভূত হবে ] 
ভয়াতুর যত সব শিশু গাভী লঃষে। 
গোবর্ধন গুহা যাঝে যাও হে নির্ভয়ে ॥ 
তব সাথে নাবীগণ করুক গ্রমন। 
সকলেরে আমি আজ করিব রক্ষণ ॥ 


৪৬৪ রীতীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


কৃষ্ণের বচন শুনি তু হয়ে অতি। 
সেই মত কার্ধ্য করে নন্দ নরপতি ॥ 
অনায়াসে তারপর কৃষ্ণ-সনাতন | 
বামহস্ত বাব! শৈল করে উত্তোলন ॥ 
হুঙ্কার করিয়া বহে বায়ু ভযঙ্কর 
ঘোরতর কৃষ্ণ মেঘে ছাইল অন্বর ॥ 
মুহযুঃ ব্জু পড়ে শিলা বৃষ্টি হয। 
ভযঙ্কর উদ্ধাপাত হষ অতিশয | 
মেঘেতে ঢাকিল সূর্য্য অতি অন্ধকার । 
বজ্র গর্জনে কান পাতা হ'ল ভার ॥ 
শন্‌ শন্‌ বহে বাবু বেগ সুপ্রবল। 

বৃক্ষ হতে পড়ি যায় বিহগ সকল ॥ 
ঘন ঘন পড়ে বন্জ্র পর্ধবত উপর। 
পড়িয1! আপনি কাটে অক্ষত ভূধর | 
ইন্জের উদ্ধাম ব্যর্থ হয বারে বারে। 
গোবর্ধন শৈলে কিছু না করিতে পারে ॥ 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হ'যে দেব পুরন্দর। 

ব্জ হাতে শৈল পানে আসিল সত্ব ॥ 
দধীচি-অস্থিতে এই বজ্জ বিনির্ম্িত। 
ব্জ হেরি ভগবান্‌ হাসে অবিরত ॥ 
্রিভূবন-নাথ ধিনি বিশ্বের ঈশ্বর | 
তারে কি করিতে পারে তুচ্ছ পুরন্দর ॥ 
বাযু আর বস্তু মেঘ স্তব্ধ হযে রয়। 
নিজে দেব পুরন্দর তন্দ্রাগ্রাপ্ত হয ॥ 
কৃষ্ণময় হেরে ইন্দ্র সমস্ত ভূবন | 
চারিধারে কৃষ্ণমুর্তি হেরে অনুক্ষণ | 
দ্বিভূজ মুরলীধারী কুষ্-সনাতন। 
পরিধানে গীতবাস অতি ভুদর্শন ॥ 
রতু-অলঙ্কার শোভে সর্ব অঙ্গে তার। 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ অতি চমৎকার ॥ 
উপবিষ্ট ভগবান্‌ রত্ব-সিংহাসনে | 

প্রদন্ন বনে সদ! হাসে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
চতুদ্দিকে এইরূপ করিযা দর্শন । 

ুচ্ছিত হই পড়ে দেবেন্দ্র তখন ॥ 


(চ জঞ ান্িওক এটি | পিছ এছ টি উঠ জি নি শো আপ জল ভা পা কি জি জি কালির 
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চেতন পাইয়া! পরে দেব পুরন্দর | 
শ্রীকৃঞ্চের স্তবস্তুতি করিল বিস্তর | 
উজ্জ্বল সহত্রদল পদ্ম জ্যোতির্য় | 
সহস! শ্রীপুরন্দর হেরে সে সময় | 
তাহার মাঝারে ইন্দ্র করিল দর্শন। 
অপবপ শ্বামরূপ ভূবনমোহন ॥ 
কর্ণগুলে বিরাজিত মকর কুগুল। 
মস্তকে শোভিছে তার কিরীট উজ্জবল।॥ 
কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার | 
কেধুর নূপুর শোতে অতি চমৎকার ॥ 
সেই অপবপ রূপ করিষা দর্শন | 
যুক্তকরে দেবরাজ কহিলা তখন ॥ 
তুমি প্রভু জগদীশ নিত্য নিরাকার। 
জ্যোতিরূপ সনাতন তুমি সারাৎসার ॥ 
অক্ষব পরমত্রক্গ তূমি ইচ্ছাময। 
গুণাতীত তুমি প্রভু নকল সময ॥ 

তব অন্ত কোন দিন কেহ নাহি পায়। 
কেমন করিযা। প্রভু বণিব তোমায় ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর। 
তক্তবাঞ্চাকল্পতরু হও নিরন্তর ॥ 

গুরু রক্ত গীত শ্ঠাম নানা বর্ণ ধরি। 
যুগে যুগে বিরাজিত হও তুমি হরি ॥ 
সত্যবুগে শুক্লপক্ষ শরীর তোমার । 
ব্রেতাষ ধারণ কর কুস্কুম আকার ॥ 
ঘ্বাপরেতে গীতবর্ণ তব কলেবর। 
কলিকালে শ্বামরূপ অতি মনোহর ॥ 
নবীন-নীরদ-নম শরীর তোমার । 
নন্দের নন্দন ভুমি জানি অনিবার ॥ 
যশোদা-জীবন তুমি প্রভূ সবাকার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার | 
গোগীদের চিতচোর ভূমি সনাতন |. 
রাধিকার প্রাণাধিক হও অনুক্ষণ ॥ 
বিনোদ মুরলীধ্বনি কর চমৎকার | 
সর্বব অঙ্গে শোভে তব রত্ব-অলঙ্ক।র | 


ত্রন্গাটববর্ত-পুক্ধীণ - গাবদ্ধন ধাবণ 





অনায়াসে তাবপব কুক সনাতন 
বাম হস্তছাব! শৈল কবে উত্তোলন । 


“ স্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। 


কোটিকন্দর্পের সম সৌন্দর্য তোমার । 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
রাধাসহ ভ্রীড়। প্রভূ কর বুন্দাবনে। 
রাসলীল! কর ভুমি গোগীদের সনে ॥ 
রাধিকা! তোমার বক্ষে করে অবস্থান! 
রাধার ঈশ্বর তুমি কৃষ্ণ ভগ্গবান্‌ ॥ 
জলক্রীড়া কর প্রভূ রাধিকার সনে। 
কবরী বন্ধন কভু কর হষউটমনে ॥ 
অলগ্ক কভু কর রাধা-পায়ে দান। 
রাখিকা-অ্ধরম্্খ। কভু কর পান ॥ 
'রাধা-পানে চাহ কতু কটাক্ষ নয়নে। 
রাধা-গলে মাল। দাও আনন্দিত মনে ॥ 
বিপ্রপত্বী-দৃত্ত অন্ন করহু ভোজগ। 
গোগীদের বস্ত্র কডু করছ হরণ ॥ 
কখনে। বা মিলি তুমি সঙ্গিগণ সনে । 
তার ফল খাও সবে আনন্দিত মনে ॥ 
কালিষনাগেরে তুমি করিলে দমন। 
সঙ্গিগণ সহ কভু কর গোঁচারণ ॥ 
ম্ধুব মুক্ললীধ্বনি কর অনিবার | 
তোমার চ্ণে আমি করি নমস্কার ॥ 
. ভষে ভযে এইসব করি অবিরাষ। 
কৃষের উদ্দেশে ইন্দ্র করিল প্রণাম ॥ 
বৃত্রান্তর সহ যবে ইন্দ্র করে রণ। 
এই স্তোত্র গুরু তারে করিল অর্পণ ॥ 
 ব্রহ্মাদেবে এই স্তোত্র কৃষ্ণ করে দান। 
সনৎকুমার পরে শ্রন্ধা হতে পান ॥ 
সনৎকুমার হতে পান বুছস্পতি। 
বৃহস্পতি দান করে ইন্দ্রদেব প্রতি ॥ . 
ভক্তিতরে এই স্তোত্র থে করে পঠন। 
হন দাস্ত লাভ করে সেই জন| 
এই স্তোন্র বে করে শ্রাবণ। 
₹ষপদে তভিলাভ করে সেই জন | 
হরির দাসত্ব পায়, ভক্তি-লাভ হয । 
জরা-সত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয়॥ 
সাঁজ--৩০ 


যমালয় কভু সেই না করে দর্শন । 
যমদূত কভু তারে ন! করে স্পর্শন ॥ 
দেবেন্ডের স্তব শুনি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আনন্দিত হযে তারে করে বর দান ॥ 
হরিরে প্রণমি ইন্দ্র যায় ত্বর। করি। 
পর্ববতেরে যথাস্থানে স্থাপিলেন হরি ॥ 
পর্ববত-গুহার মাঝে যার। যার! ছিল । 
ভষহীন হ'ষে মবে পুনঃ বাহিরিল ॥ 
সকলে বুঝিল কৃষ্ণ ক্ষুদ্র শিশু নয়। 
পরম ঈশ্বর তিনি নিত্য ম্েচ্ছাময় | 
স্কলেরে সাথে কৰি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আপন ভবন প্রতি করিল প্রস্থান | 
অনন্তর নন্দ রাজ! আনন্দে মগন। 
পুত্ররূপী পুর্ণব্রহ্মে করিল স্তবন ॥ 
ভকৃষণ ত্রহ্মণ্যদেব কৃপা-অবতার | 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
গোত্রাঙ্গণহিতকারী কৃষ্ণ সনাতন | 
গোবিন্দরূপেতে তুমি কর বিচর্ণ ॥ 
কেমনে বণিব আমি মহিমা তোমার । 


.] তোমার চরণে আমি করি ন্মক্কার ॥ 


পরমাত্ম। তুমি প্রভু ব্রহ্মাণ্-আধার। 
তোমারে প্রণাম আমি করি বারবার | 
দ্বার কারণ তুমি সাক্ষী সবাকার। 
নিলিপ্ড নিগুণ তুমি নিত্য নিরাকার ॥ 
যোগীদের ধ্যানসাধ্য সৃ্ের দ্বরূপ। 
যুগে যুগে ধর তুমি নব নব রূপ ॥ 
শুরু রক্ত লীত শ্যাম তব দেহ হয়! 
তোমার বন্দন। করে দেব সমুদয ॥ 
ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর ভজে অবিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
তোমাতে সমস্ত ভগ আছে বিদ্যমান । 
তক্ত-বাঞ্কাকল্পতরু তুমি ভগবান্‌। 
যোগী তুমি যোগরূগী তুমি যোগীশ্বর | 
নিদ্ধদেকর গুরু তুমি হও নিরন্তর | 


৪৬৫ 
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রহ্মা! বিধুঃ শিব ধীর স্তবেতে অঞ্ষম। 
কেমনে তাহার স্তবে হইব সঙ্গম ॥ 
অনন্ত বাহার কড়ু অন্ত নাহি পায় । 
বাহার স্তবনে ধর্ম সামর্থ্য হারায় ॥ 
কাঞ্তিকের বিধি আর দেব লগ্বোদর | 
ধর স্তবে শক্তিহীন হয় নিরন্তর ॥ 
সনকাদি স্তুতিবাদে সনর্থ না হয। 
কপিল অঞ্ষণ হয মকল দয় ॥ 

বার স্তবে শভ্তভিহীন নরনারানণ | 
কেমনে তাহারে আমি করিব স্তবন ॥ 
তুমি গ্রস্তু দীনবন্ধু কি কহিব আর। 
তুমি পরাৎপর প্রভু ভূমি সারাৎসার ॥ 
তব স্তবে শক্তিহীন। লঙ্গী পরদ্বতী | 
তোমারে বন্দিতে নারে রাধিক। শ্রীমতী ॥ 
পরিপূর্ণতম ভূমি কুঝ সনাতন | 
কেমনে তোমারে আমি করিব বন্দন ॥ 
কৃত শত অপরাধ আণি ক্ষণে ্গণে। 
করিযাছি ভগবন্‌ তোমার চরণে ॥ 

সব অপরাধ ভুমি ক্ষম ভগবান্‌। 

এ ভব-দাথর হতে কর পরিত্রাণ ॥ 
পুজ্রন্ধূপে আসিয়াছ গুহেতে আমার | 
দাস ভক্তি দান কর চরণে তোমার ॥ 
কুগানিহ্বে। দীনবন্ধো কুপা-নবতার। 
গুদ! ভক্তি দাও প্রভু চরণে তোমার ॥ 
অভয প্রদান কর প্রভূ সনাতিণ। 
তোমার চরণে যেন বহে মোর মন ॥ 
্র্ধপদ ইন্দ্রপদ মুক্তি-চতুষউয়। 
চরণ-সেবার কাছে ভূচ্ছ অতিশয ॥ 
ইন্দরত্বে বাঁসন। নাহি ব্বর্গ নাহি চাই । 
তোমার চরণ যেন পূজি সর্বদাই ॥ 
অমরত্ব সিদ্ধি লাভ ঘত কিছু আছে। 
অতিশয় ভুচ্ছ তব পদসেব! কাছে॥ 
ভক্তদের কাছে ভুমি রহ অনুক্দণ | 
ভক্ত-বাঞাকল্পতরু পতিতপাবন | 


তোমার ভক্তের লঙ্গ করে যেই জন। 
সার্থক জনন তার নফল জীবন ॥ 
ভুমি প্রভু সত্য আর অনিত্য নকল। 
সেবন করিব তব চরণ-যুগল। 
ভক্তির অগুরে ধার জন্মে একবার | 
্ণে ণে বুদ্ধি তাহা পাব অনিবার | 
ক্রমে ক্রমে সেই ভক্তি বৃক্ষরূপ ধরে। 
হরিদাস্তরূপ তাহা ফল দান করে ॥ 
'অগতির গতি ভুগি কি কহিব আর | 
দালত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥ 
অপিমাদি এশর্ধ্যেতে স্পৃহা কিছু নাই। 
সিদ্ধিবোগ যুক্তি-জ্ঞান কিছু নাহি চাই ॥ 
অণরত্থে অভিলাষ নাছি কদাচন। 
ধ্য/ন যেন করি সণ] তোমারি চরণ | 
সালোক্য নামীপ্য দার্টি সারূপ্য মুকতি | 
নাহি চাই, শুধু চাঁছি তব পদে মতি | 
যেজন তোমর দান হয একবার । 
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভষ তাহার ॥ 
এইরূপ শব নন্দ করে অতিশয় । 
ভগবান্‌ দান করে প্রাথিত বিষয় ॥ 
নন্দকৃত এই স্তোত্র যে করে শ্রবণ। 
কুঞ্চপদে ভক্তি লাভ করে সেই জন ॥ 
হরির দাত পয, মুক্তি লাভ হুঘ। 
জরা-ঘ্ৃতুয হতে তার নাহি কোন ভঘ | 
বিদুরিত হয বিপ্প, শান্তি পা মনে। 
অন্তিমে বাইবে সেই কৃঞঝ্ের ভবনে ॥ 
ব্র্মবৈবর্তের কথ! দুধার সমান। 

শ্রংণ করিলে হুঘ পরিতৃপ্ত প্রাণ । 
সব ছুঃখ ঘুচে যায়, দুর হুষ ভয়। 
ব্হ্মবৈবর্তের কথা অতি ন্ুধাঁদয | 
তাঁপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে । 
পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
অসার সংসারে দিন বৃথ! কাটে হার । 
ভুলিঘ! রষেছে সবে বিঞ্ুর মাবাধ ॥ 


ন্‌ 


শ্ীকফজন্মথণ্ড | ৪৬৭ 


মোহুনিত্র হতে সব কর জাগরণ । 

একমনে ভজ ভাই ভ্রীহরিচরণ ॥ 

হপ্ি সত্য ভ্রিভুবনে, মিথ্যা সমু । 

কৃষ্ণনাম কর জীব সকল সময ॥ 

ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু হরি সনাতন । 

তক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 

যেই জন কৃষ্ণচনাম লঘ অনিবার। 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভষ তাহার ॥ 
শ্রীকফজন্মখণ্ডে ভ্রযোবিংশ অধ্যাষ সমাগু। 


ররর 


গু চতুঘিংশ অধ্যায় 
ধেনুক-বধ এবং ধেন্থুক-কৃত শ্রীকৃষ্কেব স্তোত্র। 
নারাধণ বলে ওহে নারদ সৃজন । 
গিরিগেবর্ধন কথ কৰিলে শ্রবণ ॥ 
ব্রীকৃষ্ণের লীল! খেল! অনন্ত অপার । 
তাহার মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার ॥ 
জানিবার আর কিছু থাকে যদি মনে | 
জিজ্ঞাসা করহ নীধ মিটাব এক্ষণে ॥ 
মনে মনে বন্দি তবে নারীযণপদদ। 
স্বিনয বাক্যে বলে দেবধি নাবদ ॥ 
দ্যামষ গ্রডূ ভূমি কূপ! পারাবাব। 
শুনিতে পাইন কথ কৃপাষ তোমার ॥ 
ইন্দ্রের হবিয। দর্প কৃষ্ণ জনার্দন। 
কি কাধ্য সাধেন বল প্রভূ নারাধণ ॥ 
নাবাধণ কহিলেন, শুন তশপৌধন। 
একদিন গৌঁচারণে যান সনাতন ॥ 
মননে বন্মাঝে সঙ্গী সাথে ল'য়ে। 
কুষণ বলরাম দৌহে আনন্দিত হষে॥ 
ভ্রমিষ। বেড়ান নখে বনের ভিতর - 
সঙ্গী সাধীদের পূর্ণ আনন্দ অন্তর | 
যমুনার তীব ধরি লঃযে ধেনুদল। 





কেহ বা৷ গাইছে গান, বাজায় বাঁশরী । 
কেহ বা আনন্দে পড়ি দেষ গড়াগড়ি ॥ 
লুকাইছে কেহ কেহ খু'ঁজিছে তাহাকে! 
অনুসরি ধেনু শব হাম্বা বলি ডাকে । 
এইভাবে ঘিগ্রহরে সূর্যের কিরণে | 
প্রবল তৃষ্তায ব্লাস্ত গোপশিগুগণে ॥ 


ছেখ। ছিল তালগাছে গোটা গোটা তাল। 


তাহা দেখি মছানন্দে নাচে শিশুপাল ॥ 
কেহ ব! চড়িল গাছে, কেহ তাল ফেলে। 
কেহ ব। কুড়াষ তাহা অতি কুভূছলে ॥ 
সবে মিলি মহানন্দে তালফল খাষ। 
ক্ুধ। ভূষ। সকলের দূব হবে যাষ॥ 
বিরাট তালের বন সম্মুখেতে রয। 
তথাষু যাইতে কিন্তু মনে জাগে ভয ॥ 
ধেন্ুক নামেতে এক দৈত্য ভয়ঙ্কর । 
সেই তালবন রক্ষা করে নিরন্তর ॥ 
পর্ববত-সমান তার কলেবর হয়৷ 
কুপ্তুল্য সুগভীর তার নেত্রদ্ষ ॥ 
পর্ববত-গহ্বর-ভুল্য বিস্তৃত বদন | 


-] দস্তরাজি ভষঙ্কর বিকট-দর্শন ॥ 


শত-হস্ত-পরিমিত লোলজিহ্বা তাৰ । 
কূপের সদৃশ নাভি ভীষণ-আক।র ॥ 
তালবন হেরি সেই বালকের দল। 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেবে সন্যোধিযা! কহে সঙ্গিগণ। 
শুন শুন প্রাণলখ। মোদের বচন ॥ 
পাঁড়িযা আনিতে পাঞ়ি পকফল যত। 


“| তালবুক্গ ভাঙ্গিবারে পারি ইচ্ছামত ॥ 


কিন্তু শুন প্রাণাধিক বনের ভিতরে । 
ভযঙ্কব দৈত্য এক বন রক্ষা করে ॥ 
ধেনুক তাহার নাম গুন প্রাণধন। 


| দেবের অজেয সেই অন্তর ভীষণ ॥ 


কংসেৰ প্রধান মন্ত্রী সেই দৈত্য হয । 


ৃ খেলিতে খেলিতে তারা আসে তালতল ॥ | প্রাণিগণে হিংসা করে নকল স্মঘ ॥ 


৪৬৮ ী্ীব্রন্ষবৈবর্ত পুরাণ । 


এক্ষণে কি করি মোরা কহ সনাতন। 
যা কছিবে তাই মোরা করিব পালন ॥ 
কহিলেন দখাথণে তবে ভগবান্‌। 
কি ভয় যাবৎ আমি আছি বর্তমান ॥ 
নির্ভয়েতে সবে মিলি করহ গমন । 
তাল ফল পাড়ি সবে করহ ভোজন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে মহচরগরণ। 
বৃক্ষের শিখরে সবে করে আরোহণ ॥ 
মনের আনন্দে বে করে কোলাহল । 
সবে মিলে বৃক্ষ হ'তে পাড়ে পকফল ॥ 
কেহ বৃক্ষ তঙ্গ করে, কেহ নৃত্য করে। 
কেহ ব1 চীৎকার করে গ্রকুল অন্তরে ॥ 
তাল ফল মবে যবে করিছে গ্রহণ । 
ছুটিযা আমিল দৈত্য ঝড়ের মৃতন ॥ 
চলস্ত পর্বত সম বিরাট দর্শন | 
উন্মত্ত হস্তীর মত করে গরজন ॥ 
লোহিত লোচনদয অতি ভষঙ্কর। 
বিকট দশনপংক্তি দেখি লাগে ডর ॥ 
মহাবলশালী দৈত্য গর্দত-আকার। 
ছুঁটিা আসিল ত্বরা করিষা হুঙ্কার ॥ 
দৈত্যের আকার হেরি সহচরগণ | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিল ক্রন্দন ॥ 
কোথা কৃষ্ণ ভগবান, কোথ। দামোদর । 
আমাদেরে রক্ষা ভূমি করহ সত্বর ॥ 
দৈত্য-হাতে আমাদের যাঁষ যে জীবন । 
এম এদ রক্ষা কর বিপদ্বারণ ॥ 
হে গ্রোবিন্দ গোগীনাথ দীনবন্ধু হরি । 
আমাদের রক্ষাতরে এন ত্বরা করি ॥ 
হে ষাধব কোথা তুমি, কোথ। নারায়ণ । 
তুমি ভিন্ন বিপদেতে রক্ষে কোন্‌ জন॥ 
তক্তবাঞ্কাকল্পতরু এস সারাৎসার । 
বিপদ্‌-দাগর হ'তে করহ উদ্ধার | 
তর্ম-ব্যাকুলিত আজি আমর! সকলে। 
পড়িয়াছি ভয়ঙ্কর দৈত্যের কবলে ॥ 


দৈত্যের বিনাশ করি প্রীমধুসূদন। 
বিপদ্‌ হইতে সবে করহ র্ষণ | 
এইরূপে শিশুগণ কীদিছে যখন। 
ছুটিয়া আসেন সেথা কৃষ্ণ সনাতন। 
বলদেবে সাথে ল'ষে আসি সে সময়। 
ভয় নাই ভয় নাই ঘকলেরে কষ ॥ 
সহম! কৃষ্ণেরে সেথা করিধা দর্শন । 
পুলকিত হ'ল যত সহচরগণ ॥ 

ভয পরিহার করি যত শিশুদল। 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥ 
অনন্তর বলদেবে করি সন্বোধন। 
সুমধুর স্বরে কহে কৃ সনাতন ॥ 

শুন আর্ধ্য বলদেব, কহি অতঃপর। 
বলিরাজ-পুক্র এই দৈত্য ভযঙ্কর। 
সাহসিক নাম পৃর্ক্বে আছিল তাহার! 
দুর্ববাপার শাপে হয গর্দিভ-মাকার | 
ইছারে এক্ষণে আমি করিব নিধন। 
শিশুগণে তুমি আজি করহ র্দ্ণ॥ 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বচন গুনিযা। 
র্গাতরে শিশুগণে ঘায় দুরে নিষা। 
যেইমাত্র শিশু লহ যা বলরাম। 
আঁচঘিতে দৈত্যরাজ আসে সেই ঠাম॥ 
মহাব্লশালী দৈত্য ভীষণ দর্শন । 
কৃষ্ণেরে দেখিযা করে রোষে আন্ফালন ॥ - 
চরণে মৃত্তিকা খোড়ে, করে ঘোর রব। 
অবনতশিরে আসে অনুর গর্দভ ॥ 
মহাবেগে ধায় সেই ভীষণ অন্থর। 
কৃষ্ণ বধিবারে ছোটে ভর দিয়া খুর ॥ 
রোষে জ্বলে দুই চক্ষু অগ্নির ফুমান। 
তাহাকে দেখিষ। বলে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
ছুরাত্বা অন্থর ওরে শোন পাপমতি। 
কপালে আছে রে তোর অনেক দুর্গীতি ॥ 
খষিশাপে পেলি তুই গর্দত-আকার। 
আমার সকাশে আমি লভিবি সংহার ॥ 
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বুথ। আস্ফালন তোর ঘুচাব এখন। 
কৃৰিবে কে রক্ষা তোরে নাহি হেন জন ॥ 
অহঙ্কাবমদে তৃই মনত অতিশয় ৷ 

এখনি ঘুচিবে তাহ নীহিক সংশয ॥ 
এত যদি বলে কৃষ্ণ অন্তু ধেনুক। 
সম্মুখে চলিয়া আসে ফুলাইযা বুক । 
'কৃষেরে উদ্দেশ্ট করি বলে পাপাচারী | 
ঘুচাব তোমার লীল। গোকুলবিহারী ॥ 
আমার রক্ষিত বনে তোমীব প্রবেশ । 
জনমের মত আজি হইবেক শেষ ॥ 
কতকাল ধরি এই তালবন মাঝে। 
সাধ্য নহে কোন জীব হেথায় বিরাজে ॥ 
সঙ্গীদল সহ তূমি আইলে হেথায়। 
নিশ্চিত জীনিবে তাহা না যাবে বৃথায় ॥ 
দীর্ঘকাল পরে পাই স্থখাগ্য এমন | 
কচি কচি গোপশিণু রসনা-লোভন ॥ 
ভষেতে অন্তান্ত জীব হেথাষ না৷ আসে। 
মোর নাম গুনিলেই মরিবেক ভ্রাসে ॥ 
দেব নর গন্ধববাদি কোন প্রাণধারী ৷ 
হ্থায় আঁসিলে আমি নিশ্চিত সংহারি ॥ 
তুমি হেথা সঙ্গী লযে খাও তালফল। 
অবিলন্বে বৃঝিবেক কুতকর্ম-ফল | 

এত বলি-দৈত্যবর শ্রীকৃষে ধরিল। 
কৃষ্ণ তার হাত ছাড়ি মুকতি লভিল | 
আর বার আসে দৈত্য হুঙ্কারি,বিক্রমে | 
কৃষ্ণ তারে ভূমে ফেলে অতি পরাক্রমে ॥ 
মাটিতে ফেলি! তাবে কবে নিগীড়ন 
ছুইজনে আরস্তিল অতি ঘোর রণ । 
সহস! ধেনুক উঠি প্রবল বেগেতে। 
আকম্মিক আক্রমণে ফেলে নন্দস্থৃতে ॥ 
প্রস্তত হইতে তাকে না দিঘা! সময় । 
গর্দভ আকৃতি দৈত্য অতি রোষময় | 
অনস্তব দানবেজ্জ্র অতি ক্রোধ-ভরে। 
অগ়িশিখা-সম আমি কৃষ্ে গ্রাস করে ॥ 





ব্রহ্মতেজে প্রস্বলিত কৃ ভগবানু। 
তারে গ্রাস করি আজ যায বুঝি প্রাণ ॥ 
উগ্রতেজে দগ্ধপ্রীয় হয়ে দৈত্যবর। 
উদগার করিয়া! তীরে ফেলিল সত্থর ॥ 
উদগীর্ণ শ্রীনাতনে করিষ। দর্শন । 
বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে দানব তখন | . 
পূর্ব্বের বৃতীস্ত আসে স্মৃতিপথে তার। 
কৃষণেরে ঈশ্বর বলি জানিল এবার ॥ 
অনন্তর দানবেজ্র অতি ভর্তি-ভরে। 
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 

তুমি প্রড়ু দয়ামধ কি কহিব আর । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বামনের ঘুত্তি তুমি কৰিয়। ধারণ । 
মোর পিতা বলিরাজে করিলে দমন ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি পতিতপাবন। 
ভক্তবাঞ্চাকল্গতরু হও অনুক্ষণ | 
ছুর্ববাসার শ।পে মোর গর্দভ-মাকার। 
শীত্্র গ্রভূ তুমি মোরে করহ সংহার ॥ 
ছুর্বীস৷ মুনির বাক্যে শুন সনাতন | 
তোমার হস্তেতে মোর হইবে নিধন ॥ 
জগতের নাথ তুমি কৃপা-অবতার। 
সুদর্শন চত্রদ্বারা করছ সংহার ॥ 
আমারে উদ্ধীর তুমি কর সনাতন । 
আমারে গতি দাও শ্রীমধুসুদন। 
বরাছের রূপে কর ধরারে উদ্ধার। .  . 
হিরণ্যাক্ষ দৈত্যে বধ কৰিলে আবার ॥ 
ভক্ত প্রহলাদেরে তুমি করিতে রক্ষণ ৷ 
হিবণ্যকশিপু দৈত্যে করিলে নিধন ॥ 
বেদের উদ্ধার কর মীন আবতারে । 
অনস্ভে আশ্রঘ দিলে কুর্মের আকারে ॥ 
তব অংশে জন্ম লয় অনস্ত মহান্‌। 
বিশ্বের আধাররূপে করে অবস্থান ॥ 
জানকী-উদ্ধার তরে তুমি সনাতন । 
রামরূপে দশাননে কৰিলে নিধন ॥ 
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পরিপৃর্ণতম তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

পবাকার বীজরূপে কর অবস্থান ॥ 

তুমি নিত্য তুমি সত্য তুমি অদিতীষ 
তুমি শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ অনির্ববচনীয় ॥ 
বযশোদার প্রাণধন ভুমি সনাতন্ন। 
মন্দের নন্দন তুমি গোপিকা-জীবন ॥ 
রাধিকার প্রাণাধিক তুমি নিরন্তর! 
অযোনিসস্তব তুমি পরম ঈশ্বর ॥ 
বছদেবপুভ্ররূপে করি আগমন । 
নিরস্তর করিতেছ ভূভার-হরণ। 
দৈবকীর দুঃখ তুমি করিলে মোচন । 
কেমনে মহিমা তব করিব কীর্তন ॥ 
রুপানিধি কুপাসিম্কু তোমার কৃপায। 
পৃতনা রাক্ষী শেষে মাতৃগতি পা ॥ 
বক কেশী গ্রলন্বেরে করিলে উদ্ধার। 
আমারে উদ্ধার তুমি কর এইবার ॥ 
সপ্রমন্ন হও প্রভূ হে রাধিকানাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
তুমি প্রভু গুণাতীত, ভুমি স্বেচ্ছাময। 
সকল ভক্তের তুমি দুর কর ভয় ॥ 
পূরণব্রহ্ধরূপী তুমি কৃষ্ণ স্থমোহন। 
ভুভার হরণ তরে তব আগমন ॥ 
গোলোকের নাথ ভূমি কৃষ্ণ জনার্দন। 
বৈকুষ্ঠের পতি তুমি হরি নারায়ণ ॥ 
জন্ম নিলে ভগবান্‌ ব্ছদেব-ঘরে। 
নন্দের ভবনে হরি গেলে তুমি পরে ॥ 
মায়াবলে মাতৃগর্ড বায়ুপূর্ণ করি। 

, বছুদেব-ঘরে হলে আবিভূতি হরি ॥ 
অযোনিমস্ভব তুমি কৃষ্ণ দযাময। . 
ুগে যুগ্ধে নামতেদ বর্ণতেদ হয় ॥ 
প্রথমে ধরিলে তুমি শুভ্র কলেবর। 
রক্তবর্ণ দেহ তুমি ধর অতঃপর ॥ 
তারপর গীতবর্ণ ধরিলে শ্রীহরি। 
বর্তমানে আদিলে গে! কৃষ্ণবর্ণ ধরি ॥ 


পরিপূর্ণ ্রদ্ধ তূমি নাহিক সংশয় । 
একবার তব নামে পুণ্য ফলোদয ॥ 
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ। 
কোটিজন্মার্জিত পাপ হয বিনাশন | 
কৃষ্ণনাম সুমধুর হৃমঙগলম্য | 

এই নামে লভে মুক্তি জীব সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্থাপ্র হয অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 
কৃষ্ণের কিন্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্ুরপতি গণপতি ব্রহ্গা মহেশ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি তোমা ভর্জে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা। 
লম্মমী সরত্বতী ধারে করেন,বন্দন]। 
সুল হ'তে সুলতর শরীর ধাঁছার। 
লোমকৃপে স্থিত ধার এ বিশ্ব-নংসার ॥ 
সেই প্রীরুষ্ণের নাম করে যেই জন । 
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার দীমা। 
পঞ্চানন গান করে নামের মহিমা ॥ 
দৈত্যরিপু গীতাম্বর দৈবকীননান। 
অচ্যুত সর্বেবেশ হরি বিষণ সনাতন | 
সর্ববাধার দর্বগতি রাধিকারমণ | 
রাধাকান্ত রাধানাথ রাধিকা-জীবন ॥ 
পরিপূর্ণতম ব্রদ্ধ রাধা প্রাণেশ্বর 
গোবিন্দ গরুড়ধবজ সর্ব্বরূপধর ॥ 
গর্দভের জন্ম হ'তে মুক্তি কর দান। 
আমার সর্গতি তুমি কর ভগবান ॥ 
আমি অতি হীনমতি, অতি পাপাশষ। 
আমারে উদ্ধার ভূমি কর দ্যাময় ॥ 
আমি তব ভক্ত পুদ্রে কি কহিব আর। 
কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার 
ধাহারে বণিতে নারে বেদ-সমুদষ। 
ধার স্তবে ব্রহ্মা আদি সমর্থ না হয 
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মুনীর সকল ধাঁরে বণিবাঁরে নারে। 
কেমন করিঘ! আমি বণিব তাহারে ॥ 
মোর অভিলাষ পূর্ণ কর দয়াময। 
পুনরায় যেন মোর জন্ম নাহি হয | 
ব্রহ্মা আদি তব স্ব করে নিরন্তর | 
মোর স্তব তাৰ কাছে অতি হাস্তকর ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা-অবতার। 
যোগ্য ও অযোগ্য সব সমান তাহার ॥ 
এই স্তব করি দৈত্য করে অবস্থান । 
সম্তৃষ হইযা৷ হাসে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
দৈত্যকৃত এই স্তোভ্র যে করে পঠন। 
সেই জন হুরিতক্ত হয় আজীবন ॥ 
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি সেই জন পীয়। 
বিদ্ভালাভ হুষ তার বিশ্ব দূরে যায ॥ 
স্থকবিত্ব লাভ করে সদা দেই জন। 
পুত্র আর যশ লাভ করে অনুন্ধণ ॥ 
হরির দাসত্ব পাঁষ স্মৃতি লাভ হুয়। 
জর! মৃত্যু হতে তার নাহি কোন ভয্‌ ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তব যে করে পঠন। 
শোঁক মোহ হতে মুক্তি পাষ দেই জন॥ 
ইহকালে সেই জন শাস্তি পাষ মনে । 
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
দৈত্যের স্তবন শুনি ভাবে সনাতন । 
কেমনে ভক্তেরে আমি করিব নিধন ॥ 
স্তবকাবী হরিভক্ত যেই জন হষ | 
তাহারে নিধন কৰা যুক্তিযুক্ত নয় | 
তবে যদি কটুবাদী হয কোন জন। 
তাছাবে বধিলে দোষ না হয কখন। 
সহম! হুইল দৈত্য আপনা বিস্মৃত 
ছু! সরম্বতী হয় কণ্ঠে উপনীত। 
হতবুদ্ধি হযে দৈত্য আরক্ত ন্যনে। 
হরিরে সম্বোধি কহে কঠোর বচনে ॥ 
অরে অরে নরশিশে! অরে দুষ্টমতি। 
যমের ভংনে তোরে পাঠাব সম্প্রতি ॥ 


মন্রিবার অভিলীষ হুইযাছে তোর । 
তাই তুই পড়েছিস্‌ কবলেতে মোর ॥ 
পুনরাষ গৃহে ফিরি নাহি যাবি আর। 
অবে অরে ছু তোরে করিব সংহার | 
ংস জরাসন্ধ নহে লমান আমার । 
মম তুল্য কেহ নাই বিশ্বের মাঝার ॥ 
মোর ভযে প্রকম্পিত হয দেবগণ। 
ভূমগ্ুলে কেবা আছে আমাব মতন ॥ 
ব্রহ্মা বিষুঃ শিব আদি দেবতা যাহার] । 
আমার নিধনে নহে সক্ষম তাহারা ॥ 
কি কারণে আজি তোর এত অহঙ্কাব। 
কেন বা! আমিলি এই বনের মাঝার ॥ 
.কমনীষ কান্তি তব অতি হুদর্শন। 
কি কারণে দিবি আজ প্রাণ-বিনর্জন | 
তোরে ন৷ ছাড়িব আজ ওরে দুষ্ট খল। 
নিজের কার্য্যের পাবি সমুচিত ফল॥ 
এই কথা বলি দৈত্য কৃঝেরে তুলিযা। 


+ নিক্ষেপ করিল মহাবলে ঘুরাইযা ॥ 


ভূমিতে পড়িল। যবে কৃষ্ণ অকম্মাৎ 
বিষাঁণের বাব! তারে করিল আঘাত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-্পর্শে ভাঙ্গিল বিষাণ। 
কৃষ্ণেরে গিলিতে দৈত্য হয আগুযান ॥ 
চর্বণ করিতে কৃঝে সমুগ্ভত হয । 
মড় মড় শব্দে ভাঙ্গে দত্ত-সমুদ্য ॥ 
কৃষ্ণতেজে দগ্ধপ্রায় বদন তাহার। 
ধাতনায় অবিলম্বে করিল উদগার | 
কোপভরে থর থর কাপে দৈত্যবর | 
মুহুমুহুঃ আর্তনাদ করে ভয়হর ॥ 
স্বতিক1 খনন করে চরণে তাহার । 
লাহুল ঘূর্ণন দৈত্য করে বারবার ॥ 


| শ্রীকঞ্চের সঙ্গিগণ ছিল যেই স্থানে ! 


কুপিত হইয! দৈত্য ধায় দেইথানে 
দৈত্যেরে আসিতে দেখি যত শিশুগণ | 
ভীত হ'য়ে উর্নশ্বাসে করে পলায়ন ] 


৪৭২ ্রীপ্রীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





বলদেবে হেরি দৈত্য করিল আঘাত। 
বলদে মস্তকেতে করে মুষ্ট্যাঘাত ॥ 
ষ্ির প্রহার খেয়ে দৈত্যেন্্র তখন। . 
আর্তনাদ করি সেথা হয অচ্তর্ ॥ 
চেতনা লভিয়া পুনঃ কুষ্ণ-কাছে থায়। 
কৃষ্ণ তারে মুষ্ট্যাঘাত করে পুনরাষ ॥ 
সহিতে না পারে দৈত্য মুষ্টির গ্রহীর। 
ভয়ে ভয়ে মল-মুত্র করে পরিহার ॥ 
তারপর ভীমবেগে কৃষ্ণেরে তুলিয়া। 
সজোরে ভূমির “পরে ফেলে নিক্ষেপিয়া ॥ 
অনন্তর তালরুক্ষ করি উৎপাটন। 
দৈত্যেরে প্রহার করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তালবৃক্ষ আঘাতেতে কিছু নাহি হ্য। 
দৈত্যের তাহাতে নাহি হষ পরাজয ॥ 
গোবর্ধন উৎপাটিয। শ্রীকৃষ্ণ তখন। 
মহাবলে দৈত্য'পরে করিল ক্ষেপণ ॥ 
অতিবেগে শৈলরাজ পড়ে দৈত্যপরে। 
মুচ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল সরে ॥ 
পর্বতের চাপে করে রুূধির ব্মন। 

থর থর অন্গ তার কাপিল তখন ॥ 
পুনরাষ দৈত্যরাজ লতিয়া চেতন। 
গোবর্দন পর্ববতেরে করে নিক্ষেপণ ॥ 
তারপর মহাবেগে ছুটিষ। আবার। 
কৃষ্ণের বেষ্টন করে মহাবলাধার ॥ 
হরিরে মস্তুকে তুলি দৈত্য অতঃপর । 
_ অনেক যোজন উর্দে উঠিল সত্র | 
অন্তরীক্ষ-মাঝে হয় ঘোরতর রণ। 
ভয়ঙ্কর সেই রণ ন। যায় বনি ॥ 
এইরূপে ঘোর রণ করি অনিবার। 
দুইজনে আসে পুঝঃ পৃথিবী-মাঝার ॥ 
অনন্তর দানবেক্দরে করি সম্থোধন। 

ঢু মু হান্ত করি কহে সনাতন ॥ 
গুন গুন দানবেক্্ আমার বচন। 
সার্ঘক জনম তব সফল জীবন ॥ 


বলির নন্দন তুমি ভক্তের সম্তান। 
তোমারে নির্ববাণ আঁমি করিব প্রদান ॥ 
আমার দর্শন সদ! নির্ধ্বাণ-কারণ। 
মঙ্গলের বীজ তাহা হয অনুক্ষণ | 
আমার দর্শন তুমি লভিলে যখন। 
মনোহ্‌র হ্থানে তুমি করিবে গমন ॥ 
এই কথা কৃষ্ণ দৈত্যে বলিল যখন। 
হুদর্শন চক্র সেথ! করে আগমন ॥ 
কোরিসূর্ধ্য-ুম দীপ্ত অতি জ্যোভির্য। 
সেই চক্র হাতে লয় কৃষ্ণ দয়াময্‌॥ 
তারপর সেই চক্রে হরি সনাতন । 
অনাধাসে দৈত্যমৃণ্ড করিল ছেদন । 
দৈত্যের বিচ্ছিম খুণগ্ড হতে অতঃপর। 
শতদূর্যঃ সম তেজ উঠে মনোহর । 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্স করিয়া দর্শন । 
দানবেন্দ্র মোক্ষলাভ করিল তখন ॥ 
্র্গেতে ছুন্দুভি বাজে অতি হুমধুর | 
পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি হইল প্রচুর ॥ 
সর্গমাঝে আনন্দিত হয দেবগণ | 
অপ্নরার! নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ 4 
হুমধুর গান গায় গ্বর্ব ঘকল | 
মুনিগণ হয় সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 
ধেন্ুক অস্থ্র যবে হইল নিধন। 
কৃষ্ণের নিকটে আসে সহচরগণ ॥ 
নৃত্য গীত করে যত বালকের সব। 
বলরাম শ্রীকৃষ্েরে করিলেন সব | 
তালফল বে মিলি করিষা! ভোজন । ' 
নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমণ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ| অতি হুধাময। 
শ্রবণেতে বিদুরিত হয় বিদ্ন তব ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ অবণ কর প্রফুল অন্তরে 

যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ ।, 

এই ধরাধামে ধন্য হয় সেই জপ ॥ 


ভ্রীকৃষ্তজন্মখণ্ড। ৪৭৩ 


অসার সংসারে দিন কৃথ! কেটে যায়।. 
ভুলিয। রষেছে জীব বিষ্ুর মাধায়ু ॥ 
মোহনিদ্রা হতে সবে কর জাগরণ । 
ভক্তিনহকারে স্মর কৃষ্ণের চরণ ॥ 
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদধষ | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ তজ জীব সকল সময ॥ 
কুষ্ণনাম ন্মরিলে ও করিলে স্মরণ । 
কোটিজন্মার্জিত পাপ হয বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণলাম স্থমধুর সমঙ্গলময | 
এই নামে মুক্তি লভে জীব-সমুদ্ধঘ ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্প্রদ হয় অবিরাম ॥ 
ভ্রীকষ্জের জন্মথণ্ড যে গুনিবে কাণে। 
নব্য ভক্তিরদ উছলিবে প্রাণে ॥ 
যেই জন কৃঞ্চনাম লয় অনিবার। 
ভ্রিভূুবনে আছে আর কি ভষ তাহার ॥ 
ব্রক্ধবৈবর্তের কথা সুধার সমান । 
শ্রবণ করিলে হুষ পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
শ্রীকষজন্মথণ্ডে চতুবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত। 


ড পঞ্চবিং্শ অধ্যায় 


প্রসঙ্গান্দাষে তিলোভম। ও বলিপুত্বেব - 


ব্রহ্মশাপ-বিববণ। 

নার্দ কহিলা) প্রভু দেব নারায়ণ । 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
বলিপুত্র গর্দতত্ব প্রাপ্ত কেন হু । 
তাহার কারণ মোরে কহ দ্বাম্য ॥ 
কেন শাপ দান করে দুর্ববাস! প্রবর। 
কোন্‌ অপবাধ করে দান্ব-ঈশ্বর ॥ 
জানিতে বামন! মের সে ষব কারণ । 
কপ! করি সব কথা কহ ভগবন্॥ 
কোন্‌ পুণ্যবলে দৈত্য হইল উদ্ধীর। 
জানিবারে হইতেছে বাসনা, আমার ॥ 


সন্দেহভঞ্জনকারী তুমি দযাময়। 
বিস্তারিষা কহ মোরে সমস্ত বিষয় ॥ 
নীরাষণ কহিলেন, শুন যৌগিরাজ | 
পুরাতন ইতিহাস কছিতেছি আজ ॥ 
ধর্মমুখে যাহা আমি করিনু শ্রবণ । 
তোমার নিকটে তাহ! করিব বর্ণন ॥ 
যে কল্পের কথা আমি কহিতেছি আজ 
সেই কল্পে ছিলে তুমি গন্ধর্ধ্ধের রাজ ॥ 
ভ্ীউপবর্থণ এই ছিল তব নাম। 

সুন্দর যুবক ছিলে নয়নাভিরাম ॥ 
অনন্ত যৌবন তব ছিল চমৎকার | 
পথ্যাশ কামিনী সাথে করিতে বিহার ॥ 
কামিনী নকলে ছিল অতি রূপবতী | 
নিরন্তর ছিল তাঁর! কামাতুর। অতি ॥ 
না করিত বড় তব সঙ্গ পরিহাব | 
দিবানিশি সাথে সাথে রহিত তোমার ॥ 
না সহিত কু তাহা তোমার বিরহ। 
ছাঁধা-মম বিরাজিত সদা তব সহ 
পুষ্পের উদ্ভানে আর নিন কাননে | 
পর্ববতগুহার মাঝে মনোহব বনে ॥ 
প্রাশিশুগ্ত শবাশানেতে তটিনীর তটে। 
স্থরম্য কাননে আর কুঞ্জের নিকটে ॥ 
কামবাণে প্রগীড়িত হযে নারীগণ | 
তব সনে নান। ভাবে করিত রমণ ॥ 
বিধাতার শাপে পরে শুন তপোধন। 
দৈবের বিপাকে হলে দাসীর নন্দন ॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট শেষে করিয়। ভোজন। 
বৈষ্ঞবপ্রবররূপে জন্মিলে এখন ॥ 
ূরজটির প্রিষ শিষ্য হইধাছ আজ | 
ব্রহ্মপুত্ররূপে ভূমি করিছ বিরাজ ॥ 
সেই কল্পকথ। আমি করিব বর্ণন | 
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন দিয়া মন ॥ 
সাহসিক নামে ছিল বলির তন্য | 
দুন্দর হুধীর তার শ্রেষ্ঠ পরিচয ॥ 


৪৭৪ শীসরীবরহ্ষবৈবর্ত পুরাণ । 


বীরত্বে তাহার তুল্য কোন জীব নয়। 
তার কাছে দেবগণ পরাজিত হয ॥ 
একদ| দেবতাগণে করি পরাজিত। 
গন্ধমাঘনেতে আসি হয় উপনীত ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গে পুলকিত মনে। - 
একদা বসিয়া আছে রত্ব-সিংহাসনে ॥ 
সহন। সে পথ দিষা অতি মনোরম। | 
অগ্গারাগ্ণণের শ্রেষ্ঠ! যায় তিলোত্তমা । 
হন্দর চম্প্ক্সম বর্ণ তাহার। 

সর্বব অঙ্গে বিভৃষিত রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিত তার দেহ মন। 
গজেগু-গমনে নারী করিছে গমন ॥ 
শরতের চক্দ্রল্ম ব্ধন্মগ্তল। 
নাসিকায় গজমুক্তী শোভিছে উজ্ছবদ ॥ 
প্রিধানে দিব্য বস্ত্র অতি চমৎকার | 
কটাক্ষ নয়নে নারী চাহে বারংবার ॥ 
নবীনা যুবতী নারী অতি রূপবতী | 
সুদ বুদ হাস্ত করে পুলকেতে অতি | 
বামূতে সরিয়া যায় বক্ষের বমন। 
নাহসিক স্তন তার করিল দর্শন ॥ 
মনোহর উরু তার ছেরি সে সময | 
পহ্ষা বলির পুত্র মুচ্ছাপন্ন হয় ॥ 
কাসাতুর মামিকে করিষা দশণি। 
কটাক্ষ নয়ন হানে যুবতী তখন ॥ 
কামুকী ক্রীড়ার তরে চন্দ্রলোকে যায়। 
, পৃথিমাঝে সাহসিকে দেখিবারে পায় ॥ 
বলির নন্দনে সেথা করিয়! দর্শন। 
চন্রলোকে যেতে তাঁর নাহি চাদ যন ॥ 
কামাতুর! বিলাসিনী হাস্-মূহকারে। 
বলির নন্দন পানে চাহে বারে বারে ॥ 
কখন হাঁনিছে নারী কটাক্ষ দখন। 
বনত্র্ধার। কড়ু মুখ করে আঁচ্ছাদন ॥ 
কামবাণে সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয। 
কণুয়নুক্ত যোনি হয সে সময় ॥ 


আসক্ত হইয়া সেখ! বলিপুত্ত প্রতি। 
অনায়াসে শশধরে ভুলিল হুব্তী ॥ 
পুংশ্চলী যাহারা হয় তাহাদের মন। 
অতীব ছুক্ডেয় হয় শুন তপোধন॥ 
যেই জন পুংস্চলীরে করিবে বিশ্বাস । - 
অবশ্যই সে জনের হবে সর্ববনাশ ॥ 
বিধাতার বিড়ঘিত হয় সেই জন। 
বিন হইবে তাঁর আত্মীয় স্বজন ॥ 
তৎপরা কুলট! সা স্বকার্ধ্য-দাধনে। 
অভিরুচি নাহি তাঁর রহে পুরাতিনে ॥ 
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু তাঁর কাছে নাই। 
শৃঙ্গারম্থখেতে তৃষ্টা থাকে সর্বদাই 
স্বামী পুত্র বন্ধু কাছে রছে দে কপট। 
গোপনে সে যায উপপতির নিকট 
রতিশান্ত্রবিশারদ হয় যেই জন | 
প্রাণাপেক্ষা ভ্রিষ সেই হয় অনুক্ষণ ॥ 
সকলের স্থান আছে এ সংসার-মাঝে। 
কুলটার স্থান কভু নাহিক সমাজে ॥ 

এ জগতে যেই নারী কুলটা! অসতী | 
নরঘাতী হতে সেই ভমুহ্কর অতি॥ 
ভোগ্শেষে সকলেই পাইবে উদ্ধীর। 
এ জগতে অসতীর গতি নাহি আব। 
যতদিন চন্দ সূর্য্য বর্তমান রয়। 
ততদিন কুলটার গতি নাহি হয়। 
নুতন রভিজ্ঞ জনে পাইলে অনতী । 
অনায়াসে ত্যাগ করে পুক্লাতন পতি ॥ 
যত কিছু পাঁপ আছে ত্রিভূবন-খাঝে। 
অসতী নারীর মাঝে সমস্ত বিরাজে ! 
কুলটার অন্ন যেই করিবে ভোজন। . 
শবশ্টাই করিবে সে নরকে গমন ॥ 
কুলটা নারীর অন্ন বিষ্টাুল্য হয়। 
মূত্রতুল্য জল হয সকল সময় ॥ 
যাত্রাকালে অদতীরে করিলে দর্শন! 
সেই ঘাত্র। সিদ্ধ নাহি হয কদাচন | 


প্রীকৃফজন্মখণ্ড। ৪৭৫ 





কুলটার জন্ম বুথ এ জগৎ-মাঝে। 
তাহার৷ কদাপি নাহি লাগে কোন কাজে ॥ 
স্নান দান জপ তপ দেবপুজা ব্রত । 
তাহার! করিলে হয় নিচ্ছল সতত ॥ 
কহিলাম তব কাঁছে কুলট!-বিষয। 
এক্ষণে প্রকৃত কথা শুন মহাঁশয ॥ 
তিলোত্তমা অপ্নরারে করিয়। দর্শন । 
কামে জঙ্ঘরিত হয় বলির নন্দন ॥ 
মন্ত হযে মাসিক তার কাছে যায়ু। 
অগ্নরা আপন মুখ ঢাকিল লজ্জীয ॥ 
বস্ত্রের আড়াল হতে বন্তদৃষ্টি হানে। 
সতৃষ্ণনযনে চাহে সাহপিক পানে ॥ 
বলিপুত্র অপ্নরারে করি সম্যোধন। 
মৃদু মু বচনেতে কছিল তখন ॥ 
কহ লে! রূপসি, তুমি কাহার কামিনী । 
কোথাষ গমন কর গজেন্গামিনী ॥ 
ভূবনমোহন রূপ হেরি যে তোমার | 
কার লাগি তুমি আজ কর অভিসার ॥ 
কহ কহ কেবা সেই ভাগ্যবান জন। 
যার লাগি তুমি আজ করিছ গমন ॥ 
শুন শুন রূপবতি, আমার বচন। 

তব ভূত্যরূপে মোরে করহ গ্রহণ ॥ 
রতিবপ পণ্য দিয়া যদি ইচ্ছা! হ্য। 
কামাতুর কিন্বরেরে কর তুমি ভ্রয় ॥ 
শৃঙ্গার-লোলুপ! তুমি শুন রূপবতি | 
কামে জঙ্জরিত আমি হ্ইযাছি অতি ॥ 
এদ এদ বিনোদিনি চিন্তা কেন আর। 
আমার সহিত এদ করিবে শৃঙ্গার ॥ 
অতি স্থখকর হবে মোদের মিলন। 
বিধিব নির্ববহ্ধ ইহ। মঙগল-কারণ ॥ রত 
সহাস্থ বদনে তুমি মৃহু বাক্য কও। 
নির্জন প্রদেশে মোরে বক্ষে তুলে লও॥ 
শুন গুন প্রিযতমে আমার বচন। 
ভুজলতা দিয়! মোরে করুহু বন্থান ॥ 


শি 


শব 


উরুরূপ আমনেতে আমারে বসাও 
স্বকঠিন স্তন তব আমারে দেখাও ॥ 
জর্জরিত কর মোরে নয়নের বাণে। 
পরিতৃপ্ত কর তব আলিঙ্গন দানে ॥ 
কামরূপ সর্প মোরে করিল দংশন! 
তোমার স্পর্শনে কর নীরোগ এখন ॥ 
অধরের মৃধা তুমি মোরে কর দান। 
চুন্বনে চুহ্ধনে মোর তৃপ্ত কর প্রাণ । 
হেরিতে তোমার ওই নাভি সুগভীর । 
আমার পরাণ আজি হইল অস্থির ॥ 
শ্রোণিদ্য় হেরিবারে বামনা আমার । 
ত্রিবলি দর্শম মন চাহে অনিবার ॥ 
শরতের চন্দ্রদম তোমার বদন । 
মধ্যাহ পদ্মের সম যুগল নয়ন ॥ 
ভূবনমোহন রূপ হেরিয়! তোমার। 
কামবাণে ব্যাকুলিত হৃদয় আমার ॥ 
শৃঙ্গার করিষ। দান বাঁচাও পরাণ। 
সুন্দরী কামিনী তুমি জীবন সমান ॥ 
বিলম্ব করিষ! যদি হর তুমি কাল। 
নিশ্চমু জানিবে ইহা হু'বে মম কাল ॥ 
যদি মম কামতৃষ্ণা তৃপ্ত নাহি হয! 
হইবে আমার তবে জীবন সংশয় ॥ 
নরহত্যা পাপভাগী নিশ্চিত হইবে । 
দে পাপের ফল তুমি অবশ্ঠ ভূগিবে॥ 
সাহসিক এইরূপ কহিল ষখন। 
কামাতুর। তিলোত্তমা কহিল তখন ॥ 
শুন শুন প্রাণাধিক বলির কুমার | 
তব সম রূপবান্‌ নাহি দেখি আর ॥ 
বপবান্‌ গুণবান্‌ ধর্মপরায়ণ। 
শৃঙ্গার-নিপুণ তুমি হও বিলক্গণ ॥ 
কামশান্ত্-বিশারদ তুমি অদিতীয্বি। 
প্রমদাগণের তুমি হও প্রন্থনীষ ॥ 

যে সুবক হয় সদা হ্বেশ হৃন্দর। . 
শীন্ত কমনীষ যেই হয নিরন্তর ॥ 


৪৭৬ শীতীব্রক্মবৈবর্ভ-পুরাঁণ। 


অরোী শুঙ্গারপটু হয় যেই জন। 
র্দিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাধু হয অনুন্ষণ। 
তাহাদিগে নারীগণ পতিবূপে চায়। 
নারীর মনের কৃথ! কহিনু তোমায় ॥ 
তোমাতে বিরাজ করে গুণ-নমুদ্য | 
নারীদের প্রিষ তৃমি.সকল সময ॥ 
তোমারে পতির রূপে যেই নাহি চায়। 
সে নারী রমণহৃখ কভু নাহি পায় ॥ 
কিন্তু যেই দিন যারে করিব কামনা । 
সেই দিন সেই স্বামী পৃরাবে বাসন1 ॥ 
অন্কে নাহি ভজি আমি শান্ত্রের বিচারে । 
দ্যা করি ক্ষম দেব আজিকে আমারে ॥ 
নতুবা পাঁতকভাগী হইব নিশ্চষ | 

জান ছুমি সর্ব শাস্ত্র অস্থ! না হয ॥ 
আজি আি চঞ্রদেবে করেছি বরণ। 
চলিয়াছি তার সাথে করিতে রমণ ॥ 
চন্দ্রগৃহ হ'তে আমি ফিরিব যখন। 
তোমার সন্তোষ আমি করিব সাঁধন ॥ 
চন্দ্র তরে তাড়াতাড়ি চলিয়াছি আমি । 
তাহার কামিনী আজ তিনি যোর স্বামী ॥ 
চন্দ্র দ্বারা যেই নাহি হয আলিঙ্গিতা | 
এ জগতে মুঢ়া বলি হয পরিচিতা ॥ 
মদন শশাঙ্ক ইন্দ্র আদি দেবগণ | 

যে সব নারীরে নাহি করে আলিঙ্গন ॥ 
রতিরসে সেই নারী বঞ্চিত! সদাই । 
দুঃখিনী তাদের সম এ জগ্গতে নাই ॥ 
তাহাদের কথা আমি সদা! চিন্তা করি। 
তাদের কামনা করি দিবানিশি ধরি ॥ 
রতিকার্যে কামদেব দক্ষ অতিশয। 
তারি তুল্য রতিপটু আর কেহ নয। 
চন্দ্রের শৃর্ধার আর তার আলিঙ্গন । 
নুধা হতে মনোহর হয সর্বক্ষণ 

তার গ্রতি মন মোর আসক্ত সদাই । 
চন্দ্রের নিকটে আমি চলিযাছি তাই ॥ 


অগ্নরার এই বাক্য করিষা শ্রবণ। 
সুছু হস্তে সাহসিক কহিল তখন ॥ 
শুন শুন তিলোভমে বচন আমার । 
অপরূপ সৃষ্টি তুমি হও বিধাতার ॥ 
অপ্নরা-মাঝারে তুমি সচতুরা অতি। 
রসিক! ঈশ্বরী তুমি রসিকা যুবতী ॥ 
হুন্দ আর উপস্থন্দ বিনাশের তরে 
যত্রনধকারে বিধি তোমা হৃষ্টি করে ॥ 
পরিজ্ঞাত আছ তুমি সকল বিষয। 
জানি জানি বুদ্ধিমতী তুমি অতিশয। 
তোমাদের মনোভাব যাহ। কিছু আছে। 
সেই গোপনীয় কথা কহ মোর কাছে॥ 
তোমাদের প্রিয়তম হয় কোন্‌ জন। 
সেই কথা মোরে আজ কর নিবেদন ॥ 
নকলের গ্রাণতুল্য। তুমি অতিশষ। 
তাহার মাঝারে কেবা শ্রেষ্ঠ তব হয 
শুনিয। তাহার বাক্য হাসিয়া তখন। 
তিলোত্তমা লাজে মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
তারপর বলিপুত্রে ধীরে ধীরে কু! 
গোপনীয় কথা কহি শুন মহাশয় । 
বেদান্তের অন্ত পাষ স্ৃধী-সমুদ্য | 
কুলটার অন্ত মেলা শক্ত অতিশয ॥ 
বৃদ্ধ পতি হয় ঘ্দি ধনবান্‌ অতি। 
তথাপি তাহারে নাহি চাছিবে অসতী | 
দরিদ্র যুবক যদি হয ম্থদশূি। 

তার প্রতি অসতীর ধাষ সদা মন ॥ 
কদাপি সুন্দর যুবা করিলে দর্শন। 
পুংস্চলী উন্মুতত। হয় রতির কারণ 
কণুযনযুক্ত যোনি হয় অনিবার। 

স্থির হযেরহ্বারে নাহি পারে আব 
সর্বব অঙ্গ কাপে তার মদনের বাণে। 
অনিমেষ নযনেতে চাহে তার পানে । 
জনহীন স্থানে কতু তারে বদি পাঁষ। 
রতি-আমন্ত্রণ তারে তখনি জানায় ॥ 
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তার পানে চাহে নারী কটাক্ষ নযনে। 
ইসারা ইঙ্গিত তারে করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
জিতেন্দরি সাধু ব্যক্তি হ'লে সেই জন। 
আপনা গুপ্ত অঙ্গ করাধ দর্শন ॥ 
বশীভূত তথাপি সে যদি নাহি হয। 
আজীবন সেই নারী অতি দুঃখ সঘ ॥ 
পুনঃ অগ্য যুবকেরে হেরিলে অতী । 
স্বকাধ্য সাধন তবে ধাষ তাঁব প্রতি ॥ . 
প্রি বা অশ্রিষ কিছু নাহি কুলটার। 
শ্ঙ্গারনিপুণ জন প্রাণপ্রিষ তাব ॥ 

যদি কডু গুণণালী পাঁষ উপপতি। 
পতিপুত্র পিতামাত। ভুলিবে অসতী ॥ 
কুলট। কাহারে কভু বশীস্ৃত। নয । 
সুন্দর যুবক প্রতি মন তার রয ॥ 
শ্ঙ্গারনিপুণ সদা যেই যুবা! হয। 

তার কাছে কুলটার বশীভূতা! রঘ ॥ 
শযনে স্বপনে আর জ্ঞানে জাগবণে | 
সুন্দৰ বুধার ধ্যান কবে মনে মনে ॥ 

নব নব বুবকের ধ্যান করে তার! | 
কেহ্‌ শ্রিষতম নয় স্থরতজ্ঞ ছাড়া ॥ 
কুলটা-চরিত আমি কবিন্ু কীর্তন | 
আমাব মনের ভাব শুন হে রাজন্‌॥ 
্রনবর্্ব ও দেবগণ ঘত কিছু আছে। 
তাহাদের কেহ নহে প্রিয় মোর কাছে ॥ 
কামশান্ত্রবিশারদ চন্দ্রদেব অতি। 

কিছু কিছু প্রেম মোর আছে তার প্রতি ॥ 
কামদেব মোব কাছে প্রিষ অতিশয। 
তাব সম রতিপটু আর কেহ নষ ॥ 
কদদাপি তাহার যদি করে কেহ নাম। 
কামে প্রগীড়িত। আমি হই অবিরাম ॥ 
শুন শুন সাহমিক, তোমার নিকটে | 
গোপনীয় দব কথা কহি অকপটে ॥ 
চন্দ্রের নিকটে আমি বইব এখন। 
ফিরিয়া করিব ভব সন্তোষ-সাধন ॥ 
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অপ্নরার এই বাঁক্য করিযা শ্রবণ । 
উচ্চ রবে হাস্য কবে বলির নন্দন ॥ 
কামাতুরা তিলোতম| কটাক্ষ নযনে। 
মু হাস্ডে তার প্রতি চাহে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
গীনোনত নুবর্তূল হুকঠিন স্তন। 
বারে বারে নাহগিকে করায় দর্শন ॥ 
রন্তাস্তসু-বিনিন্দিত রম্য শ্রেণি তার। 
দর্শন করায সেথা তারে বার বার ॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
বলির নন্দন পানে চাহে নিরস্তর ॥ 
লজ্জ[ভরে কভু মুখ করে আচ্ছাদন । 
কড়ু বা তাহার খুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
কামাতুর বলিপুত্র সম্বোধিধ! কয় । 
কি করিবে তিলোত্তমে কহ এসমধ ॥ 
বহুক্ষণ এই স্থানে রহিতে না পারি। 
কার্ধ্যহেতু অন্থ স্থানে যাব তাড়াতাড়ি ॥ 
ধর্মাশীল জন নাহি করে বলাৎকার। 
ধর্মের বিরুদ্ধ তাহা হয অনিবার ॥ 
পঙ্কজলোচনে শুন আমার বচন। 

রতি তরে মোর কাছে কর আগমন ॥ 
কামশান্ত্রবিশারদ আমি অতিশ্য। 
শৃঙ্গার করিবে এস ইচ্ছ! যদি হয ॥ 
পুংশ্চলী রমণী যারা হয অনুক্ষণ। 
তাহাদের বশীভৃত করে কোন্‌ জন ॥ 
দানবের এই কথ! কবিষা। শ্রবণ । 

মান ত্যজি তিলোত্তমা কছিল তখন ॥ 
কি কারণে এইরূপ কহ মহাশয়। 
কেন আজি মোর প্রতি এত নিরদয় ॥ 
প্রাণাধিক প্রিষ তুমি বলির নন্দন | 
যাহ! ইচ্ছা তাহা তুমি কর প্রাণধন ॥ 
তোমারে বিমুখ করি যদি আমি যাই। 
অমঙ্গল হবে মোর কোন ভূল নাই ॥ 
মোর সাথে আজি তুমি ভোগ কব রতি। 
হইযাছি কামবাণে জর্জরিত অতি ॥ 
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রমণীর মান রক্ষা! করে যেই জন | 
তাহার মঙ্গল হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
কামিনীরে যেই জন অপমান করে। 
তাহার অশুভ হয় জানিবে অন্তরে ॥ 
কামশান্ত্রে হৃপপ্ডিত বলির নন্দন | 
অপ্দ্রার বাক্য শুনি হাসিল ভখন ॥ 
তারপর কামাবেশে বঙ্গে তারে ধরে। 
করয়ে চুম্বন তার মরদ অধরে ॥ 
গন্ধমাদনের গুহা ছিল মনোহর | 
প্রবেশ করিল দেহে তাহার ভিতর ॥ 
মনোহর শয্যা সেথা করিয়া রচন। 
দুইজনে পুলকেতে করিল শয়ন ॥ 
নানাভাবে ছুইজন করিল বিহার । 


দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥. 


কামাপেক্ষা বিচক্ষণ বলির নন্দন। 
তিলোত্রম! পরিতুষ্টা হইলা তখন ॥ 
বিপরীত রতিরঙ্গে মাতিষা যুবতী । 
নবীন সঙ্গমে হয় পুলকিত অতি ॥ 
তিলেতমা সাছসিকে করি আলিঙ্গন । 
স্তনদ্য মাঝে তারে করিল ধারণ ॥ 
কামেতে উন্মত! হয়ে কহে বারবার | 
কহ নাথ পুনঃ কবে করিবে শুঙ্গার ॥ 
রূপে গুণে তব সম নাহি কোন জন। 
শৃঙ্গারনিপুণ কভু ন! দেখি এমন ॥ 
আমারে ভুলিবে তুমি কিছুকাল পরে | - 
তব কথা মনে রবে চিরদিন ধরে ॥ 
তোমার বিচ্ছেদ আমি মছিব কেমনে । 
কহ নাথ পুনঃ কবে মিলিব ছুজনে ॥ 
ঘোগ্য সনে রতিক্রীড়া অতি জুখময়। 
অযুত ভোজন তুল্য সদা তাহ হয় ॥ 
র্গবাস হতে তাহা৷ মুহূর্ত অতি। 
অযোগ্য সঙ্গমে হয় অশেষ ছুর্গতি ॥ 
ক্ষণকাল গ্রাণধিক কর অবস্থনি। 
পুনরায় কর মোরে আলিঙ্গন দ্বান | 


তুমি আমি একগ্রাণ একদেহ হব। 
মোর সাথে রতিক্রীড়। কর নব নব 
এই কথা বলি তারে কামুকী যুবতী | 
গদম-হখেতে হয় পুলকিত অতি ॥ 
নানাভাবে মাহসিক করিল রমণ। 
প্রেয়দীর বুকে মুখে করিল চুন্বন। 
নখ্দস্ত-্ষত করে কুচের মাঝার | 
করিল স্থরতক্রীড়া যোড়শপ্রকার ॥ 
উ্নঙগিনী তিলোভমা বলিপুত্র মনে। 
নির্জন গুহার মাঝে নিরত রমণে ॥ 
গন্ধমাদনের সেই গুহার ভিতরে। 
দর্ববাস! তপন্ত। করে বহুকাল ধরে ॥ 
তাহার সংবাদ কিছু না জানে ছু'জনে। 
নির্জন ভাবিয়া দৌহে উন্মত্ত মদনে । 
ন] জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর । 
আলিঙ্গন চুঘনাদি করে বারবার ॥ 
হুর আন্দোলন করয়ে জঘন। 
অবিরত বাজে তাহে কিস্বিণী-কঙ্কণ। 
সেই শবে ছুর্ববাসার ধ্যান-ভঙ্গ হয | 
ছুইজনে নাহি জানে তাঁহার বিষয় ॥ 
বল্দীকেতে সার! অঙ্গ আচ্ছাদিত তার। 
ভ্রিহরি-চরণ ধ্যান করে অনিবার | 
বরন্গাতেজে প্রস্থলিত দুর্ববাদা তখন। 
তাহাদের রতিশবে লভিলা চেতন ॥ 
রমণে ব্যাপূত দেহে হেরি মুলিবর | 
ক্রোধভরে তাহাদিথে কহে অতঃপর॥ 
নির্লজ্জ পুরুষ তুই গর্দিভ-সমান। 

বলি নৃপতির তুই অতি কুপন্তান ॥ 
দেবতা গন্বর্ব দৈত্য আর নরগ্রণ। 
কেহ কারো সন্মুখেতে না করে রমণ ॥ 
একমাত্র পশুজাতি লজ্জাহীন হয। 
গার্দভ তাদের মাঝে হীন অতিশষ | 
সেই গর্দভের যোনি প্রাপ্ত তুই হবি। 
গর্ভ অন্ুররূপে বন্থুকীল রবি ॥ 


শ্রীকুষ্ণজন্মখণ্ড। ৪৭৯ 


শোন্‌ তিলোভমে তুই লঙ্জাহীনা৷ অতি। 
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥ 
এত অনুরাগ তোর দানব উপরে । 

জন্ম লাভ কর গিষা দানবের ঘরে ॥ 
_মুনিব বচন শুনি কীপে দুইজনে । 
মুনির করিল স্তব কাতর বচনে ॥ 

তুমি ব্রহ্ম! তুমি বিষ তুমি মহেশ্বর । 
দযাময় তুমি প্রভু কপার সাগর ॥ 

তুমি প্রত সূর্ধযদেব, তুমি হুতাশন। 
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি ভগবন্‌ ॥ 

না! জানিয়। অপরাধ করিযাছি আজ । 
অধমের প্রতি কৃপা কর যোগিরাজ ॥ 
মু়জনে যেই জন ক্ষমে অনুক্ষণ। 

এ ভুবন মাঁঝে হয সেই দাধুজন ॥ 

এই কথ৷ বলি তাবে বলির কুমার । 
চবণ ধরিয়া তার কাদে বারংবার ॥ 
তিলোভমা কহে তারে কি কহিব আর। 
ক্ষম। কর ক্ষমা কর কৃপা অবতার ॥ 
কপাসিদ্ধু দীনবন্ধু করুণাসাগর। 
সাধুজন কৃপাশীল হয় নিরস্তর ॥ 

এ জগতে নারীগণ মু অতিশয় । 
কুলটা! তাহাব মাঝে অতি হীন! হয় ॥ 
কাঁমুকী কুলট! আমি নাহি লজ্জা ভষ। 
কুলটারে ক্ষম তুমি কর্‌ দাম ॥ 

এই কথ! বলি তার ধরিযা চরণ 
উচ্চেঃস্বরে তিলোত্তমা করিল বোদন ॥ 
তাহার্দের কাতবতা হেরিয়া তখ্ন। 
মুনিবর ধীরে ধীবে কহিল! বচন ॥ 
শুন হে দানবনাথ, এই ভূমগুলে। 
অভিশাপ লভে জীব নিজ কর্প্‌ফলে | 
ওভকীতি অপকীর্তি কর্মাফলে হয। 
কর্মফল ভোগ কবে জীব-মমূদয ॥ 
তুমি হও বিফুভদ্ত বলির নন্দন 
জানিলাম তুমি অতি ভক্তিপবাযণ | 





মম শাপে হবে তব গর্দভ-আকাব । 
শ্রীকষেের হাতে মুক্তি লভিবে আবাব ॥ 
বৃন্দারশ্যে তালবনে করহ গমন। 


| সেথায় শ্রীকৃষ্ণ তোমা কবিবে নিধন ॥ 


হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করি অতঃপর । 
নির্বাণ মুকতি লাভ করিবে সতবর ॥ 
তারপর কহিলেন তিলোভমা প্রতি । 
আমার বচন শুন অগ্নর। যুবতি ॥ 
বাণ্রাজ-কম্তারূপে জন্মিবে ধরায। 
এই স্থানে পুনরাষ আসিবে স্বরায় | 
শ্রীকষ্চের পৌত্র তোমা! আলিঙ্গন দিবে। 
মুক্তিলাভ করি তুমি হেথাঁয় আসিবে ॥ 
উভয়েরে এই কথা বলি অতঃপর । 
মৌনী হু,ষে বহিলেন ছুর্ববাসা প্রবর ॥ 
মুনিবরে প্রণিপাত করিযা! তখন। 
যথাস্থানে দুইজনে করিল গমন ॥ 
্র্মবৈবর্তের কথা! অতি সুমধুর । 
শ্রবণ করিলে সব পাঁপ হয দূর ॥ 

যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ । 
সার্থক জনম তার সফল জীবন ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী নিজ হিত তরে । 
পুরাণ শ্রবণ কর অতি ভক্তিভরে ॥ 
অনার সংসারে দিন বৃথ! কেটে যাষ। 
ভুলিযা রয়েছ মিছে বিকুঃর মাযায় ॥ 
মোহনিদ্্া হ'তে সবে কর জাগরণ । 
নিরন্তর স্মব সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 

কৃষ্ণ সত্য ভ্রিভূবনে, মিথ্যা সমুদন 
তার নাম কর জীব, দূর হবে তয় | 
অপার নীমেব গুণ নাহি তার মীমা। 
কেহ না বণিতে পারে নামের মহিমা ॥ 
যেই জন কৃষ্ছনান লয় অনিবার | 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয তাহার ॥ 
নাবায়ণ কহিলেন, ওহে যোগিরাজ | 
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তিলোত্তমা উ। নামে বাণপুত্রী হয়। 
অনিরুদ্ধ সাথে তার হয় পরিণয় ॥ 
কৃষ-পৌন্র অনিরুদ্ধ গুণবান্‌ অতি। 
তার পত্বীরূপে রথে অপ্দরা যুবতী ॥ 
শ্ীকৃষদন্মখণ্ডে পঞ্চবিধশ অধ্যাৰ খমাপ্ত। 


সন 


$ বড়,বিংশ অধ্যাক় 
হুর্বাসাব বিবাহ এবং গড়ীবিষোগ। 
এতেক শুনিয়। তবে দেবষি নারদ । 
সশ্রদ্ধ হইধ। বন্দে নারায়ণ-পদ ॥ 
সবিনয়ে তার প্রতি বলেন বচন। 
তোমার কৃপায় প্রভূ পাই জ্ঞানধন ॥ 
পুরাণ-কাহিনী শুনি তোমার ব্দনে। 
যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয় কভু মনে॥ 
কৃপা করি বল দেব, কি বা! হয পরে। 
জানিতে বাধন! মম জাগিছে অন্তরে ॥ 
নারদের বাক্যে অতি শ্রীত নারাধণ। 
সুমধুর হান্তে ধীরে বলেন বচন ॥ 
দুর্ববাস। সমক্ষে সেই বলির নন্দন। 
তিলোত্তমা ননে রতি করিল যখন ॥ 
উভয়ের রৃতিক্রীড়। করিয়া দর্শন । 
ছুর্ববাপা মুণির হয় বিচলিত মন ॥ 
রমণের অভিলাষ জাগে মনে তার । 
কামিনীর চিন্তা মুনি করে মিনিবার ॥ 
. কামবাণে জ়জর কলেবর তার। 
ম্দনার্ত হয় খাবি প্রাণ রাখ! ভার ॥ 
র্মণ বিহনে ভার নাহি বাঁচে প্রাণ। 
৫ভাবিছেন করিবে কে শুঙ্গার প্রদান ॥ 
' এমন সমঘ ওর্বব কন্তার সহিত। 
ুর্ববানার নিকটেতে হয় উপনীত ॥ 
্রদ্মা-উরুদেশ হতে জন্ম তার হষ। 
উর্বব নামে খ্যাত তাই মুনি মহাশয় ॥ 


তার জানু হতে জদ্মে কন্ত! মনোহর । 
কন্দলী তাহার নাম হয় অনস্তর ॥ 
কন্দলী রূপমী অতি ভক্তিপরাফণা। 
দুর্বাধারে পতিরূপে করিল প্রার্থনা ॥ 
তারে ল'ষে গর্ব আসে দুর্বধাস। নিকটে । 
নন্দিনীর অভিলাষ কছে অকপটে ॥ 
কন্যাকে দেখিযা মুনি অতি হট মন।, 
বলে কার কন্। এই কহু তপোধর্ন॥ 
এমন স্থন্দরী কন্তা কভু দেখি নাই-।' 
আহা কি নুন্দর রূপ বলিহারি যাই ॥ 
উর্ধব কহে শুন শুন তাপস প্রবর। 
কনলী নন্দিনী মোর দ্বভাব-হুন্দর ॥ 
অযোনিসম্ভূতা কন্যা অতি রূপবতী | 
তোমারে পতির রূপে চাহিছে শ্ুবতী ॥ 
সর্ব্বগুণে বিভূষিত। আমার নন্দিনী | 
রূপেতে তুলন! নাই, ত্রেলোক্যমোহিনী ॥ 
দোষের মাঝারে আছে এক দোষ তার। 
কলহে নিপুণ! অতি নন্দিনী আমার | 
ক্রোধ-কালে কটুবাক্য করে ব্যবহার । 
ইহা ছাড়া অন্য দৌষ নাহি কিছু আর । 
বিবাহের ধোগ্য। হুল বিবাহ না! হ্য। 
চিত্তিত সর্বদা তাই থাকি অতিশয ॥ 
দেশে দেশে যোগ্যপাত্র খুঁজিযা! বেড়াই । 
উপযুক্ত পাত্র কোথ! সন্ধান না পাই ॥ 
ওর্ব্বের বচন শুনি,.ছুর্ববাসা তখন | 
কন্দলীরে মুগ্ধনেত্রে করিল ধর্শন ॥ 
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার । 
পন্নজ-সমান নেত্র অতি চমৎকার ॥ 
পক-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
অপরূপ শ্রোণিঘয় অতি মনোহর ॥ 
নবীনা৷ যুবতী বাল! কিবা শোভ। তার। 
সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব-অলঙ্কাৰ ॥ 
কটাক্ষ-নয়নে চাহে ছুর্ববাধার পানে । 
দুর্ববাস। গীড়িত হয় মদনের বাণে ॥ 
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যুনিবরে সন্বোধিযা! দুর্ববাসা তখন। 
দুঃখিত অন্তরে তীরে কহিল বচন ॥ 
হে ত্রাক্মণ, শুনিলাম সমস্ত ব্ষষ। 
বিবাহ করিতে মোর ইচ্ছা নাহি হয ॥ 
মুক্তিমার্ম-বিরোধক হ্য নারীগ্রণ। 
নিগড়ন্বরূপা! নারী হয অনুন্দণ ॥ 
শুঙ্থলম্বরূপ নাবী সংদার-কারাষ। 
অর্গলন্বরূপা নারী পুজা-তপম্তাষ ॥ 
বতদ্দিন পত্রীসঙ্গ কবে জীবগণ। 
ততদিন কন্দমভোগ ন। হয় খণ্ডন ॥ 
হরিপাদপদ্র-সেবা সকলের সার। 
কন্দদোষে তাতে বিদ্ব ঘটিল আমার | 
দৈত্যের শৃঙ্গার হেরি তিলোত্তমা সনে। 
কামাসক্ত হইযাছি আমি মনে মনে ॥ 
তোমার কম্তারে তৃমি আনিলে বখন। 
অবশ্যই আমি তারে করিব গ্রহণ ॥ 
উপস্থিত কামিনীরে যেই ত্যাগ করে। 
কালসুত্র নরকে সে যাইবে সত্বরে ॥ 
তোমার কন্তারে আমি করিব গ্রহণ। 
শত কটু কথা তার কবিব মার্ন ॥ 
তারপর কটু যদি কহে পুনরায। 
সমুচিত ফল তবে দিব আমি তায ॥ 
কামিনীর কট্বাক্য যেই জন সয। 
সেই জন নিন্দনীয হয অতিশয় ॥ 
 উর্বব মুনি ছু্বাসার শুনিযা বচন। 
শীক্ত্-অনুদারে কন্যা করে সমর্পণ ॥ 
দর্ববাস! ও কন্দলীতে হয পরিণয। 
যৌতুক প্রদান করে উর্বব মহাশয ॥ 
ুর্ববাসারে নিজ কন্যা, করি সমর্পণ। 
মোহবশে ওর্বব মুনি করিল রৌদন ॥ 
তারপর কন্দলীবে করি সন্বোধন। 
ধীবে ধীরে শব ুনি কহিল তখন ॥ 
শুন শুন বসে, তুমি চন আমার। 
পৃতি ভিন্ন রমণীর গতি নাহি আর ॥ 
রাজ--৩১ 
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ইহকালে পরকালে পতিমাত্র গ্রতি। 
পতি ভিন্ন নাহি জানে পতিত্রতা৷ সতী ॥ 
পতি চেষে প্রিষজন কেহ নাহি আর। 
পৃতিব্রত! রমণীব পতিমাত্র সার ॥ 
দেবপূজা ব্রত আদি ঘত কিছু আছে। 
অতিশষ তুচ্ছ পব পতিসেব। কাছে ॥ 
প্তিস্ব। এজগতে সকলের সার । 
পতিই পবম গুরু রমণী সবার ॥ 





-| পতিরে কবিও মদ নারাযণ-জ্ঞান। 


শ্বপ্র-জাগরণে নিত্য কর তার ধ্যান ॥ 
স্বামী প্রতি কটুবাক্য না কহিও ক়ু। 
রমণীকুলের পতি একমাত্র গ্রভূ ॥ 
যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয। 
সগ্ডজন্মকৃত পুণ্য হয তার ক্ষয় ॥ 
অতএব মম বাক্য কবহু শ্রবণ। 
স্বামিপদ সর্বক্ষণ কর আরাধন ॥ 
অপ্রিষ অনত্য বাক্য না বল স্বামীরে। 
কখনে। অধত্ব নাহি করিবে তাহারে ॥ 
স্বামী প্রতি যেই নারী বলে কুবচন। 
অবশ্ট করিবে সেই নরকে গমন ॥ 
সৎকর্দে পুণ্যরাশি করি উপার্জন | 
স্বামিসেব! যদি নাহি করে নারীজন ॥ 
সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য ন$ তার হয। 
অন্তিমে নরক মেই লভিবে নিশ্চয ॥ 
স্বামীরে অবজ্ঞ। যদি করে কোন-সতী | 
শান্তর অনুনারে তার হবে অধোগতি ॥ 
অতএব কন্যা শুন আমার বচন |. 
মানিবে আমার বাক্য তুমি সর্বক্ষণ ॥ 
স্বামীই পবম ধন জানিবেক সার । 
ইহার অধিক কিছু নাহি আছে আর ॥ 
দরববাসা মুনিরে লযে হও চিরন্ধী | 
পতিত্রতা। হও যদি নাহি হবে ছুঃহী ॥ 
এই কথা বলি ও্বব করিল প্রন্থান। 
দু্ববাসা পত্বীর সহ করে অবস্থান ॥ 


৪৮২ ইরা পুরাণ । 


পি পিসিবি স্বপন এজ কট শি আনি 


, তপোবলে পরিপূর্ণ সহ্ধিহ হৃদয। 
মনোম্ত প্ী লভি তৃপ্ত অভিশয ॥ 
নির্জন অরণ্যে করে নগর নির্মাণ | 
দেখিতে হুইল পুরী যেন ইন্্স্থান ॥ 
পত্ীর়ে লইয়া! খষি আনন্দে মগন। 
রহিল তথাঁয় হৈষ। কামাতুর-মন ॥ 
যখন কন্দলী পানে চাহে মুনিবর | 
আন্তরেতে বিধে বেন তীক্ষ কামণর ॥ 
কন্দলীর দেহে যেন যৌবনলহ্রী | 
রাখিতে ন1! পারে খধি আপনা সম্বরি ॥ 
প্রস্কুট কমল সম তাঁহার বদন। 
বৃদ্ছান্তে তার আস্ত অতি হ্ুশোভন ॥ 
বহ্ধিম ভূরুর *পরে কুদ্ুষের শোঁভা। 
আঁয়ত ললাটে যেন চাঁদ মনোলোভা ॥ 
আকর্ণবিস্ুত চক্ষু পূর্ণ মদালসে। 
দেখিয। খাষির মন মজে প্রেম রসে | 
নুচিষণ বাসে ঘের! কলেবর তারু। 
আচ্ছাদিতে নাহি পারে অঙ্গের বাহার ॥ 
দেহের প্রতিটি রেখা প্রন্ফুটিত হয। 
কামার্ত হইল তাছে খধির হৃদ ॥ 
বৌবন লক্ষণ দেখি কন্দলী-দেহেতে | 
আপন। ভূলিল খষি কামের মোছেতে ॥ 
মনোহর রতিশধ্যা করিয়া রচন | 
দুর্বাস। পৃত্ীর সহ করিল শয়ন ॥ 
নারীরসে অনভিজ্ঞ মুনি মহাশয। 
তথাপি শুর্গারপটু ছিল! অতিশয় ॥ 

_ কামশান্ত্ে সুপণ্ডিত দুর্ব্ধামা তখন | 
নানাভাবে পত্বী সহ করিল রূম্ণ ॥ 
বহুবিধ রতিলাভ করিয যুষতী | 

নবীন নঙ্গমে হয আনন্দিত অভি ॥ 
দিবাঁরাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাছি আর 
নব নব ভাবে দেহে করিল শুঙ্গার ॥ 
আকাঙ্ার পরিভূপ্তি কতু নাহি হয। 
রূতিকার্ধ্য করে দৌঁছে সকল সময় ॥ 


স্পা পিএস সং সপ পিট স্পিন লে ক শির নি 
সি ক 


০০০৯০ 


বিদগ্ধ ছু্ববাস। মুমি কন্দলীর ননে। 
সমভাবে ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
ক্রমে ক্রমে তপশ্াদি করিয়! বর্জন । 
নংদার আসক্ত মুনি হইলা তখন ॥ 
বুবতী কন্দলী সতী দুর্ববাদার দহ। 
আরপ্তিল নিত্য নিত্য ভীবণ কলহ॥ 
_নীতিবাক্যে মুনিবব বুঝাব তাহারে । 
কিন্তু হায় কিছুতেই বুঝাতে ন! পারে ॥ 
কারণে ও অকারণে কটুধাক্য কয়। 
মনে মনে গণে তাহা মুনি মহাশয়॥ 
শত কট্বাক্য তার ক্রষে পূর্ণ হয়। 
তথাপি ছূর্ববান! তারে ক্ষমে নে সময় ॥ 
মুনিপত্ী নাহি নানে পিতৃউপদেশ। 
স্বামীরে গঞ্জনা করে অশেষ বিশেৰ | 
অনেক করিল সহ যহামুণিবর | 
অতঃপর করে চিন্তা আপন অন্তর ॥ 
কন্দলীর রোষবাক্যে আমার হৃদয় । 
অগ্নিমাঝে তৃণরাশি বেন দগ্ধ হয় ॥ 
না দেখি কোনই পথ কি করি উপায়। 
বিবাহ করিয়া! হৈল এ বিষম দাঁয | 
না! বৃঝিয়া গুহ্ধর্ম লযেছি ঘখন। 
তারার উচিত কল পেতেছি এখন ॥ 
অমন্গল-হেভু নারী বুঝি পদে পদে । 
তাই আমি ঘোরতর পড়েছি বিপদে ॥ 
ইহা! হেতু জপতপ হৈল বিসর্জন । 
ধর্মকর্ম ত্যজিলাগ কুষ্ণ-আরাধন ॥ 
ইহার লাগিয। দুঃখ কত যে কপালে । 
আগ্রিষ ভাবণ শুনি ভাসি চগ্দুজলে ॥ 
শত অপরাধ তার করিয়াছি ক্ষম!। 
আর আমি না ভূলিব দেখি মনোরম ॥ 
এত ভাবি মনে তার রোঁষ উপজিল। 
আর না করিব ক্ষমা মনেতে ভাখিল ॥ 
ধাহার প্রভাবে বিশ্ব কাঁপে থরথর | 
আর কত সহ করে দেই মুনিবর ॥ 


সি শিক বির 


শ্রীরুষ্জন্মথণ্ড। 


সস 


এসি 








অনন্ত একদিন সহিতে না পাবে। 
'ন্মরাশি হও বলি শাপ দেষ তারে ॥ 
' ছুর্ববাদার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
ভস্মে পরিণতা হয কন্দলী তখন ॥ 
উদ্ধত সংসারমাবে হয যেই জন | 
তাহার মঙ্গল নাহি হয ক্দাচন ॥ 
কন্দলীর দেহ যবে তস্মীভূত হ্য। 
অন্তরীক্ষ হতে আত্ম! কহে সে সময ॥ 
সর্ববদর্শী তৃমি নাথ অতি জ্ঞানবান্‌। 

এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥ 
সকলি তে। জান প্রভূ কি কহিব আর। 
জ্ঞানচক্ষে সমস্তই হেব অনিবার ॥ 
কট্বাক্য মৃছুবাক্য লোভ মোহ কাম। 
শরীরের ধর্ম সব হয অবিরাম ॥ 

সত রজঃ তমঃ আদি গুণ-সমুদয। 

গুন গ্রাণনাথ সদ! জীবদেহে রয় ॥ 
কেহ বা! সাত্তবিক হয কেহ রাজসিক। 
কোন কোন জন হয অতি তামসিক ॥ 
সত্ৃগুণ হতে হ্য দ্যা! উৎপাদন। 
বজোগুণে কর্ম ইচ্ছা হয অনুক্ষণ | 
জ্রীবহিংসা আদি হয তমোগুণ হতে । 
তামমিক জন হয ক্রোধী এ জগতে ॥ 
কটুকথ। কহে লোকে কোপের কারণ। 
কটুবাক্যে শক্রুভাব হুয উৎপাদন ॥ 
নতুবা কে শক্রু হয এই ভূমগ্ডুলে। 
প্রিষ বা অশ্রিষ কেব! হয ধ্রাতলে ॥ 
ইন্ড্রিয সকল হয় সবের কারণ । 

এ সকল কথা ভুমি জান বিলক্ষণ ॥ 
কামিনীর প্রাণপ্রিয হয পতি তার। 
পতিপ্রাণাধিক। পত্ী হয অনিবার ॥ 
কটুবাক্য সমুদয় অনি কারণ। 

আমার করের ফল লভিনু এখন ॥ 
ক্ষম। কর ক্ষমা কর ধুউতা আমার । 
কোথায ঘাইব আমি কহ এইবার ॥ 





৪৮৩ 
তুমি ছাড়া ত্রিভুবনে কারেও না চাই। 
কহ প্রভু আমি আজ কোন্‌ স্থানে যাই ॥ 
এই কথ৷ ধলি আত্মা! মৌনী হযে রষ। 
মুনিবর পত্রীশোকে মুচ্ছাপন হয় ॥ 
চেতনা লভিয। মুনি বমি যোগাসনে। 
সমূদ্ভত হইলেন প্রাণ-বিদর্জনে ॥ 
কন্দলীর লাগি তার শোক জাগে মনে । 
ভাবিল.কি কর্ম হল আমার কারণে ॥ 
ষোড়শী যুবতী পত্রী গৃহলক্ষমীরূপে। 
ছিল গৃহে, নষ্ট হ'ল আপনার কোপে ॥ 
আপনার পত্ী আমি করিনুু হনন। 
নিশ্চঘ ইহাঁর ফলে বকগমন ॥ 
উপাষ না দেখি তারে প্রাণে থাচাবার। 
কিবা তপ জপ আর কিবা এ সংসাব ॥ 
জীবন রাখিয। তবে কিব। প্রযোজন । 
বাঁচিযা! থাকিব ভবে কাহাব কারণ ॥ 
এত বলি ভাবে খষি আপনার মন। 
নিশ্বাস বৌধিয1। আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে খাষি চেতন! হারায। 
জ্ঞানবৃদ্ধি যাহ! ছিল তাহ! লোপ পাষ ॥ 
কিছু কাল পরে খধি চেতনা লভিল। 
ধীরে ধীরে শয্য! ত্যজি উঠিযা বসিল॥ 
ত্যজিতে উদ্ধত তবে আপন জীবন। 
বসিলেন মুনিবর করি যোগান ॥ 
নাসারদ্ধ-রোধ কবি নিশ্বাস পবনে। 
কণ্ঠবদ্ধ করিবারে উদ্যত ঘখনে ॥ 
দণ্ডছত্রধারী এক ত্রাহ্মণ-নন্দন | 

মহ! ভাহার কাছে করে আগমন ॥ 
পরিধানে বক্তবন্ত্র অতি চমৎকার । 
মুক্তাসম শুভ্রবর্ণ দস্তরাজি তার ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রন্থলিত শান্ত জ্ঞানবান্‌। 
উদ্ভ্বল তিলকধারী ব্রাঙ্গণ-সন্তান ॥ 
স্থামবর্ণ অঙ্গ তাৰ অতি হ্ৃদর্শন। 
বেদবিদ্‌-গুরু সেই ব্রা্মণ-ননান ॥ 


৪৮৪ ্রীীত্রদ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


শরতের চন্দ্রম বদন ভাহার। 
মৃদু মুছু হান্ত শিশু করে অনিবার ॥ 
তাহারে সেথায মুনি করি দর্শন। 
ভক্তি-সহকারে করে চরণ-বন্দন ॥ 
আশীর্বাদ করে তারে ব্রাঙ্গণকুমার | 
সমুদয় ছুঃখ শোক দুরে ঘাষ তার ॥ 
নীতিশান্ত্রবিশারদ শিশু বিচক্ষণ । 
দর্ববাসারে সৃঢুভাষে কছিল! তখন ॥ 
শুন সুনি হিতবথ। গুনাব তোমাষ। 
সর্বজ্ঞ হ'যেছি আমি গুরুর কৃপাষ ॥ 
শোকে বিচলিত তুমি হইযাছ অতি। 
তাই আমি তত্বকথা কহি তব প্রতি ॥ 
তপন্তা বিপ্রের ধর্ম, শুন তপোধন। 
সেই ধর্ম কেন ভুমি করিলে বর্জন ॥ 
কেবা পতি কেব! পত্রী এ তিন ভূবনে। 
মাযাঁতে বিমুগ্ধ হয যত মুঢুজনে ॥ 
মিথ্যা-্বরূপিণী তব ওই পত্রী হয়। 
তার তরে শোক কেন কর মৃহাশষ ॥ 
একানংশা নামে আছে হরির ভগিনী । 
বন্ুদেব-কগ্তা সেই ভূবনমোহিনী ॥ 
পার্ববতীর অংশ হ'তে জন্ম হয তার । 
কল্পে কল্পে পত্রী সেই হইবে তোমার ॥ 
এক্ষণে তপন্ত। তুমি কর মুনিব্র | 
পত্ী তরে কেন তব ব্যথিত অন্তর ॥ 
ধরণী-মাঝারে গিয়া কন্দলী এখন। 
হইবে কনালী জাতি শুন তপোধন ॥ 
কর্মফল ভোঁথ সেথ। করিবে যুবতী | 
কল্পাস্তরে পুনঃ তব পত্থী হবে সতী ॥ 
যে জন উদ্ধত হয শান্তি তার হয। 
বেদের বচন ইহা! শুন মহাশষ ॥ 
এই বৃথ। শুনি মুনি হইলেন জ্রীত। 
বিপ্ররূগী জনার্দন হন অন্তহিত ॥ 
ুর্ববাদ। তখন মন দিল! তপস্তা। 
' কন্দলীর জাতি হযে কন্দলী জন্মায় ॥ 





গর্দভ-আকার ধরি বলির নন্দন | 
তালবনে অনন্তর করিল গমন ॥ 
তিলোভম৷ ধরণীতে খিয়া সে সময । 
বাণের নন্দিনীরূপে জন্ম সেথা লয॥ 
বিষুচক্রে দৈত্য প্রাণ করি বিসর্জন । 
লাভ করে নুহূর্লভ হরির চরণ 
বাণপুত্রী অনিরুদ্ধে করি আলিঙ্গন। 
তিলোতমা-রূপ পুনঃ করিল ধারণ ॥ 
কহিলাম তব কাছে বিচিত্র আখ্যান । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্‌॥ 
ব্র্ধবৈবর্তের কথা অতি পুণাপ্রদ। 
গুনিলে অন্তর হয ভাবে গদগদ ॥ 
মিছা! কাঁজে কতদিন বৃথা কেটে যাষ। 
ভুলিযা রয়েছে জীব বিষুদ্র মাধায ॥ 
এ জগতে একমাত্র কষ্ণনাম সার । 
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥ 
যাহা কিছু হেরিতেছ সকলি নশ্বর । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরন্তর ॥ 
হুরির কীর্ভন কর নকল সময়। 
ম্গলজনক তাহ! অতি স্থধাময ॥ 
প্রীকষ্চজন্মথণ্ডে ষড়.বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


জল 


৪ সগ্ডবিংশ অশ্যাক় 
ওর্বশাপে অন্ববীধ রাঁজাঁধ নিকট ছূর্বাদাব পবাভব | 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
অপরূপ কথা আমি করিমু শ্রবণ ॥ 
তব মুখে হরি-কথ! লাগে জুধাসম। 
শুভকর হরিতত্ব অতি মনোরম ॥ 
মূরণ লভিলা যবে কন্দলী বুবতী। 
কি করিল উর্বব খাধি কহ মহামতি ॥ 
নারাধণ কহিলেন শুন তপোধন। 
তাঁরপর কি ঘটিল করিব বর্ণ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৪৮৫ 





সরত্বতী-নদীতীরে ওর্বৰ মহাশ্য । 
তপস্তাষ নিমগন ছিল যে সময় ॥ 
সহদ! বাষুর বেগে মাথ! হতে তাঁব। 
ধৌত বন্ত্র উড়ি পড়ে মাটির মাঝার ॥ 
অনঙ্গল বুঝি মুন্নি যোগবলে তীর । 
সঙ্কট জানিতে পাবে আপন কন্তার | 
তপন্ত ত্যজিয। মুনি শোকাবিষ্ট হযে । 
জ্ুতগতি চলিলেন জাযাতৃ-আলযে ॥ 
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু আখি হতে তার। 
কন্তা”শোকে মুনিবর করে হাহাকার ॥ 
দুর্বাসার আশ্রযেতে আমি অতঃপর । 
বিলাপ করিতে থাকে ওর্বব মুনিবর ॥ 
শ্বশুরের আর্তনাদ করিয। শ্রবণ । 
ছুর্বাসা আগিয! করে চর্ণ-বন্দন ॥ 
প্রণাম কবিয। তারে হুর্ববাসা তখন। 
সবিস্তারে সব কথ! করে নিব্দেন ॥ 
সমস্ত শ্রবণ করি ওর্বৰ মুনিবর | 
মুচ্ছিত হইযা পড়ে ভূমিব উপর ॥ 
চেতন লভিয। পরে ওর্বৰ মহাশয। 
কণ্তাবে স্মবিষা-কবে দুঃখ অতিশষ ॥ 
অতঃপর সন্বোধিয। ছুর্ববাস। মুনিরে। 
কহিলেন শোকাচ্ছন্ন মুনি ধীরে ধীরে ॥ 
পীরূপে তোমা করে কমা করি দান। 
তোম। হেতু সেই কনা! ত্যজিল পরাণ ॥ 
আমার জীবন্তার। নযনের মণি। 
তোমার দোষেতে গেল প্রাণের নন্দিনী ॥ 
কেন আমি তোম! করে কৈন্ু সমর্পণ । 
আমাব ছুর্মাতি কেন হইল এমন ॥ 
বিবাহ কারণে তার ঘটিল মরণ। 
আমিই হুইনু তার মৃত্যুর কারণ ॥ 

এত বলি শিরে মুনি করাঘাত কবে। , 
বিষম বোধাগ্নি তার ভ্বলিল অন্তরে ॥ 
ঘনঘন বহে শ্বীন কোপেতে তখন । 
শোণিত বব্ণ হ'ল যুগল লোচন ॥ 





দুর্বীসারে দেখি মুনি ক্ষুদ্ধ অতিশ্য । 
লক্ষ্যিষ। তাহারে তবে ক্রোধভরে কয ॥ 
কি আর কহিব তোম! শুন হে ত্রাহ্ধণ। 
পীব্রন্মার পৌন্র ভূমি জানি অনুন্ণ ॥ 
অন্রি-বংশধব তুমি অতি জ্ঞানবান্‌। 

এ জগতে কেব! আছে তোমার সমান ॥ 
শঙ্করের অংশে ভুমি জন্মিলে জগতে। 
এ জগতে কেব! আছে শ্রেষ্ঠ তোঁম! হতে ॥ 
শঙ্করের শিষ্য তুমি অতি গুণবান্‌। 
বেদশান্ত্ে সুপ্ত তুমি সুমহান্‌॥ 

কি দোষে কম্থারে মোর দিলে অভিশাপ । 
কন্তা কিছু করে নাই গুরুতর পাপ॥ 
মহাসাধবী অনসুযা৷ জননী তোমার। 
কি কার্য করিলে তুমি পুত্র হযে তার ॥ 
গুণবান্‌ পিতা ষার, মাত! গুণবতী ॥ 
কিরূপে তাদের পুত্র হয মুড অতি ॥ 
প্রাণপ্রিযা নন্দিনীরে আনন্দের ভরে । 
করিষাছিলাম দান মুনি তব করে ॥ 
স্বল্প মাত্র ছিল দোষ কম্ভার আমার । 
সেই দোষে সর্ববনাশ করিলে তাহার ॥ 
পরিহার দি ভুমি করিতে তাহাবে। 
পালিতাম আমি তারে ঘত-সহকারে ॥ 
বল্ল দোষে করিযাছ গুরু দণ্ড দান। 
কি কার্য্য করিলে তুমি হযে জ্ঞানবান্‌ ॥ 
অবল। নন্দিনী মোর কন্দলী যুবতী । 
বৃথা অভিশাপ তুমি দিলে তাব প্রতি ॥ 
প্রাভব হবে তব শুন তপোধন। 
কর্মফল দান করে হরি সনাতন ॥ 

এই কথা৷ বলি তারে ওর্ব্ব মহাঁশয । 
কন্তাশোকে হাহাকার করে অতিশয ॥ 
ব্ছুতব বিলাপাদি করিযা সেথায। 
অতঃপর ওর্বব খাষি গৃহ পানে যাঁষ ॥ 
ওর্বব মুহাশয যবে করিল গমন। 
ছুর্ববাসাপ্রবর হয় শোকে নিমগন ॥ 


ক্র 
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প্রিয়ারে স্মরণ করি বক্ষ ফাটি যাষ। 
মনে মনে ভাবে মুনি কি করিনু হাঁ ॥ 
ক্রোধের কারণে করি পত্বীকে হনন। 
এ পাপের ফল হয নবক গমন ॥ 
খষিপুত্র হই আমি নিজে খমিবর | 

জপ তপ আদি করি সার! জন্মভব ॥ 
মুহুর্তের ক্রোধ আমি না পারি দমিতে। 
খাষিত্ব তগস্যাফল গেল আগা হতে ॥ 
সামান্থ রোষের হেতু বধিষ! রম্ণী। 
এখন ন! বাঁচে মোর আপন পরাণী॥ 
তাহার লাগিয়! এবে করি যে ক্রন্দন । 
আমার কি হবে গতি কে জানে এখন ॥ 
পড়ী বিন! চারিদিক দেখি অন্ধকার । 
কোথা গেলে প্রিষে দেখা দেহ একবার ॥ 
তোমার তরেতে মোর ব্যাকুল জীবন। 
উন্মাদ হইন্ত এবে তোমার কারণ 

এত বলি বিলাপিষ! সেই মুনিবর | 
অচেতন হ'যে পড়ে ভূমির উপব॥ 
পুনবপি লতি জ্ঞান পাগলের প্রায। 
মুনিশরেষ্ঠ শ্রীঘুর্র্বামা ইতত্তত ধায ॥ 
ঘুরিয়। বেড়ায মুনি বহু বহু দেশ। 

নাহি মানে ছুঃখ আর নাহি মানে রেশ ॥ 
এইভাবে বছুকলি ঘুরিবার পর। 

দুঃখ দূর হ'ল তার সংনত অন্তর ॥ 
কুঝেরে শ্মরিযা করে শান্ত আপনায ! 
তপন্ত।ষ মন মুনি দিলা পুনরাষ ॥ 

এত শুনি বিধিহ্ৃত সম্ভাষে হরিরে | 
অতঃপর কি হইল কহ কৃপা কারে 
কিরূপে ছুর্ববাস! মুনি পরাজিত হন। 
কিভাবে সফল হয ওর্বেবের বচন ॥ 

দয়! করি কৃষ্ণকথ। কহ মহাশয় । 
তোমার কৃপায় প্রভু জ্ঞানলাভ হয । 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ জন | । 
র্ববাসার শাপ-কথ! করিমু কীর্তন | 


ও্বব-শাপে ছূর্ববাসার পরাভব হয়। 
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন মহাঁশয | 
অন্বরীয নামে এক ছিল নরপতি। 
মূধ্যবংশে জন্ম তার হরিভক্ত অতি। 
রাজ্য ভার্ধয। পুত্র প্রজা করি পরিহার । 
শ্রীহরির ধ্যান রাজা! করে অনিবার ॥ 
কৃের পুজাষ চিত ছিল নিমগন | 
একাদশী ব্রত আদি করে সম্পাদন ॥ 
হরির চরণ চিন্তা করে অবিরল। 
কেরে অর্পণ করে সর্ব্য কর্মফল ॥ 
ভক্তবাগ্থাকল্পতর শ্রীমধুদুদন। 
সুদর্শন চক্রে তারে করিত রঙ্গণ ॥ 
একাদশী ভ্রত করি একদা নৃগতি | 
শ্রীহরির পৃজা করে ভক্তিভরে অতি॥ 
ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করি সমাপন । 
আপনি বগিলা ঘৃপ ভোজনে বখন।॥ 
দগ্ডছত্রধারী এক মুনি সে সময । 
ক্ষুধিত হইব সেথা উপনীত হুয ॥ 
তেজঃপুঞ্জকায় মুনি মহাতপোধন। 
দেছেতে প্রকাশ পাষ রবিব কিরণ ॥ 
দুর্ববাস। তাহার নাম না! জানে নৃপতি। 
সলস্্রমে উঠি রাজা করিল গ্রণতি ॥ 
গা অর্ধ্য দান করি ঘৃপতি তখন। 
যুক্ত করে মুশিবরে করে সম্ভাষণ ॥ 
কহ প্রভূ কিবা চাহ কর অনুমতি । 
যাছ! চাহ তাহ! দিব আনন্দেতে অতি ॥ 
বহু পুণ্যফলে এলে আমার ভবনে | 
জীবন সফল হ'ল তোমার দর্শনে ॥ 
আমন গ্রহণ করি মহা তপোধন। 
নৃপতিরে আশীর্বাদ করিল তখন ॥ 
দু্্বাদা কহিল ধীরে গুন নরপতি | “ 
খান দ্রব্য চাহি আমি ক্ষুধাতুব অতি ॥ 
অন্বরীষ রাজা কহে দৌভাগ্য আমার 
অ্ধগের গৃহে ভূমি করিবে আহার ॥ 


ক্রীরুষ্ণজন্াখণ্ড। ৪৮৭ 


সস সি 
শি সিট রা ক 


দুর্ববাসা কহিল তবে শোনহ রাজন্‌। 
জপ তপ কিছু যৌব হযনি এখন ॥ 
ক্ষণেক অপেক্ষা কর ওহে নর্বর ৷ 
মন্ত্র জপ করি আমি আসিব সত্ব ॥ 
এত বলি মুনিবর করিলে গমন | 
নরপতি হইলেন চিন্তীঘ মগন ॥ 
দ্বাদশী অতীত প্রা হেরি নরপতি। 
মহ! ব্যাকুলিত হযে ভীত হয অতি ॥ 
গ্রমন সময গুক বশিষ্ঠ প্রবর। 
নৃপতিব নিকটেতে আদিলা সত্ব ॥ 
চবণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে। 
মুনির নিকটে নৃপ নিবেদন করে ॥ 
দ্বাদশী অতীত প্রায় শুন ভগব্ন্‌। 
জপ তরে মুনিবব করিল! গমন ॥ 
তাহীব বিলম্ব হেতু জাগে মনে ভয। 
এখন কি করি আমি কহ ম্হীশয ॥ 
নৃপতির মুখে ইহা করিযা শ্রবণ | 
ধীরে ধীরে ভ্রীবশিষ্ঠ কছিলা তখন ॥ 
দবাদশী অতীত হ'লে গুন হে বাজন্‌। 
ভ্রযৌদশী কালে ব্রতী করিলে পারণ ॥ 
উপবাঁস-কল সব নষ্ট হয তার। 
ব্রন্গহত্যা-তুল্য পাপ হয অনিবার ॥ 
স্থরাতুল্য হয় তার ভক্ষ্যব্রব্য যত | 
বেদের বচন ইহা! জানিবে সতত ॥ 
অতিথির দেবা নাহি কবে যেই জন। 
ক্ষুধিত হইযা। করে আপনি ভোজন ॥ 
কু্তীপাক নরকেতে সেই জন যাষ। 
চণ্ডালের ঘরে শেষে আিযা৷ জন্মায ॥ 
প্রতিজন্মে জন্ম লয দরিদ্রের ঘরে । 
ব্যাধিযুক্ত হয সেই জম্ম জন্ম ধরে ॥ 
কহিলাম সব কথা তোমার নিকটে। 
পড়িযাছ তুমি আজ দারুণ ল্কটে | 
যাহাতে উভয দিক বক্ষা হয় আজ। 
সেই কথ! কহি আমি গুন মহারাজ | 








সিস্ট 


হরির চরণাযৃত করিয। ভন্গণ। 
উপবাষ-ফল-রক্ষা করহু রাজন ॥ 
জলপাঁন অনাহীর তুল্য দ্দ। জীনি। 
অতিথি-নৎকারে তাতে নাহি হুম হানি ॥ 
গুরুর বচন শুনি নৃূপতি তখন । 
কৃষ্ণের চরণাস্ত করিল ভক্ষণ ॥ 
এমন সময সেথ। ছুর্ববীসা প্রবর। 
মন্ত্র জপ শেষ করি আসিল সত্বর ॥ 
জানিতে পারিষা মুনি সকল বিষ্য়। 
নিদারুণ ক্রোধ্ভরে প্রস্লিত হয ॥ 
স্বীয় জটা ছিন্ন করে কুপিত অন্তরে । 
থর থর কীপে অঙ্গ অতি ক্রোধ্ভরে ॥ 
বিরাট পুরুষ এক ভীষণ-দর্শন। 
জটা হ'তে আবির্ভূত হইল তখন ॥ 
খড়গ হাতে ভীমকাব পুরুষ প্রবর | 
নৃপের নিধন তরে ধাইল সত্বর ॥ 
সর্বদা নারাযণ জানি সে বারতা । 
অবিলদ্দে সুদর্শন পাঠাইলা তথা ॥ 
কোটিসুর্ধ্যম দীপ্ত চক্র সুদর্শন । 

সেই কৃত্য। পুরুষেবে করিল ছেদন ॥ 
তারপর সুদর্শন ক্রোষে অতিশষ। 
ছুরব্বাসারে বিনাশিতে সমুদ্ধত হয় | 
সুদর্শন চক্র মুনি করিয়। দর্শন | 
ভযেতে ব্যাকুল হযে করে পলায়ন ॥ 
তাহার পশ্চাতে ছুটে চক্র হ্দর্শন। 
মুনি সহ ব্রন্মাগ্ড সে করিল ভ্রমণ ॥ 
ন৷ হেরি উপায় মুনি আসিয়া তখন । 
ব্রহ্মার চরণতলে লইল শরণ ॥ 
ব্রহ্মাব নিকটে আসি মুনিবর কষ। 
রক্ষা কর রক্গ। বর ব্রন্ধা মহাশষ ॥ 
এইরূপ আর্তনাদ করি মুনীশ্বর | 
ব্রহ্মারে সকল কথা! কহে অতঃপর ॥ 
মুনির বচন শুনি ভীত প্রজাপতি | 
ভয়ে ভযে কহিলেন ছুর্ববাসার প্রতি ॥ 


৪ ী্ীরদাবৈবর্পুরাণ | 





কাহার সাহসে তুমি ক্রোধযুক্ত মনে। যেই জন হয় সদ! ভক্ভিপরাধণ। 
অভিশাপ দিতে গেলে হরিভক্ত জনে ॥ | সুদর্শন চক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥ 


যার রক্ষাকর্ত হন নিজে সনাতন। আপনার গুণগান করিতে শ্রবণ। 
কাহার ক্ষমতা তারে করিবে নিধন ॥ ছায়া-সম ভক্ত সাথে ফিরে সনাতন ॥ 
যেই জন হয সদা হরি-পরাণ। প্রীহরির প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকা সতী! 
তারে রক্ষা করে সদ চক্র হুর্শন ॥ দ্ধ যদি করে কভু হুরিতক্ত প্রতি ॥ 
বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা করে থেই জন। অবিলম্বে হরি তারে করে পরিহার । 
তাহার সংহারকর্তা নিজে নারাষণ ॥ তক্তসম শ্রীহরির কেহ নহে আর ॥ 
বাঁচিবাঁর ইচ্ছ! বদি কর মুনিবর। শ্রীহরির প্রিধ হয যত বিগ্রগণ।. 
স্থানান্তরে পলাষন রহ সত্বর ॥ তাদের অপেক্ষা শ্রিষ হরিভন্ত জন ॥ 
এইম্থানে যদি তুমি কর অবস্থান। যেই জন হরিধ্যান করে অনিবার | 
কিছুতে রক্ষা নাহি হবে তব প্রাণ ॥ ত্রিভুবনে আছে আর কি ভয তাহার । 
তৌমার সহিতে মোরে করিলে দর্শন। _ | মহাগ্রলযের কালে সৃষ্টি ধ্বংস পাষ। 
সুদর্শন চক্র মোরে করিবে নিধন ॥ শ্রীহরির ভক্তদের ভষ নাহি তায় ॥ 
কোটিসূর্্যদম দীপ্ত চক্র সুদর্শন । গুন শুন ছিজবর, আমাব বচন | 
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥ | হরির চরণধ্যান কর অনুক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি দুর্ববাস। তখন। গৌবিন্ব-তজনা কর তক্তিযুক্ত মনে । 
প্রাণভযে কৈলাসেতে করে পলাষন॥ : | বিপদ হইবে দুব ভীহার স্মরণে ॥ 
শিবের নিকটে গিয মুনিবর কষ । দ্বিজবর বৈকুষ্টেতে করহ প্রস্থান । 
রক্ষা কর রক্ষা কর ভুমি দয়াময় ॥ করিবেন ভগবান্‌ অভয় প্রদান ॥ 
সর্ববজ্ঞ শঙ্কর তারে কহে অতঃপর । হরির চরণে লব শরণ যে জন। 
আমার বচন তুমি শুন মুনিবর | £ | অবশ্যই হরি তারে করেন রক্ষণ ॥ 
বিধাতার পৌত্র ভূমি অভ্রির নন্দন | কপার সাগর সেই দযাময হরি। 
মুর্খসম কেন তুমি কর আচরণ ॥ তাহার শরণ ভুমি লও ত্বরা করি ॥ 
বোঁজ্ঞ হইয়া তুমি অজ্ঞ কেন হও । এইরূপ কহে যবে দেব পঞ্চানন । 
আমার বচন শুন স্থির হযে রও | সুদর্শন চক্র দেখা করে আগমন ॥ 
আমি ব্রহ্ম! রুদ্র আদি যত দেবগণ। চক্রতেজে পরিব্যাণ্ড হয চারিধার | 
ধর্ম ইন্দ্র বন্ু আদি ধাহার স্থজন ॥ মহীতল দীপ্ত হ্য প্রভা তাহার ॥ 
ভক্তের বমল যিনি হন অবিরত | কোটিসুরধ্সম দীপ্ত চঞ্জের প্রভাষ। 


তীর ভক্তে বিনাশিতে হইলে উদ্যত ॥ কৈলাসের অধিবাসী হয় দগ্ধপ্রায ॥ 
আমি ত্রন্গা লক্ষদী দুর্ণা রাধা ও ভারতী । শিবের নিকটে আমি কহে জীবগণ। 
সনাতন শ্রীহরির প্রিষ হই অতি। রক্ষা কর্‌ রক্ষা কব দেব পঞ্চানন ॥ 
তথাপি তাহার ভক্ত হয যেই জন। ভযে ব্যাকুলিত হয ভুর্ব্াাপ্রবর। 
তার তুল্য মৌরা নহি হই কদাচন ॥ গ্রাণভযে অঙ্গ তার কীপে খর খর 


শি 


শ্রীকৃষ্ণজন্বখণ্ড। 
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সুদর্শন চক্র হেরি দেব পঞ্চানন | 
আশীর্ববাদ করি বিপ্রে কহিলা তখন ॥ 
আমার তপহ্যা-তেজ যদি সত্য হয | 
বিশ্বযুক্ত হয যেন মুনি মহাশয় ॥ 
আজন্ম সঞ্চিত মোর তপম্তার ফলে! 
নিরাপদ হৌক বিপ্র এই ধবাঁতলে ॥ 
পার্বতী কহিলা তারে শুন তপৌধন। 
যেহেতু মোদেব কাছে লইলে শরণ ॥ 
আমাদেব আশীর্ববাদে ভষহীন হও। 
বিপদ হইতে তুমি চিরযুক্ত রও | 
শিব হুর্ণ। এইরূপ কহিলা হখন। 
দর্ববাসা বৈকুণ্ঠ পানে করিল গমন ॥ 
ছুরববাম! বৈকৃঠে যাব তার সাথে সাথে। 
দীপ্ত সুদর্শন চক্র চলিল পশ্চাতে ॥ 
ও ভর্বাসাব বৈকুঠে গমন ও তত 
শ্রীকষ্ক-স্োত্র। 
নারদের প্রতি তবে কহে নারাধণ। 
দর্ববাল! বৈকুষ্ঠপানে করিল গমন ॥ 
মহাভযে ছিজবর হবিপুবে যায । 
সনাতন শ্রীহরিবে হেরিল সেখায ॥ 
সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীহরি হুন্দর। 
কমনীষ শ্যামঘুত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভ। অঙ্ষে তার। 
সর্বব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
গীতবন্ত্র পরিধানে অতি চমৎকাব। 
কুগুল বিরাজ করে কর্ণেতে তীহার ॥ 
শরতেৰ চন্দ্রলম সুন্দর ব্দন। 
বিকশিত পল্মলম যুগল নধন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোঁভিতেছে চূড়াষ তাহার । 
কৌন্ভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
হু সহ হাস্য হরি কবে হ্ুমোহুন। 
চামর বীজন করে পাবিষ্দগণ ॥ 
পাদপদ্ম দেব! কবে কমলা যুবতী । 
সন্মুখে ধাড়াযে স্তব করে সরস্বতী ॥ 


০০০০০০৯০০১৩ 


৪৮৯ 
সুনন্দ কুমুধ নন্দ আদি ভক্তগ্ণ। 
হরির মধুব নাম করিছে কীর্ভন | 
হরিরে হেরিষা মুনি প্রণিপাত করে । 
তারপর স্তব করে অতি ভক্তিভরে ॥ 
করুণাসাগব তুমি হরি ভগবান্‌। 
বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
দীনবন্ধু তৃমি প্রভু পতিতপাবন। 
রক্ষা কর আজি মোরে হবি সনাতন ॥ 
ব্রহ্মা শিব আদি বাঁব পুজেন চর্ণ। 
কিরাপে তাহারে আমি কবিব বন্দন ॥ 
লক্ষী হূর্গ। বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী । 
নিরন্তর সেবে ধারে ভক্তিভরে অতি ॥ 
মিদ্ধ আব মুনিগণ ধার সেবা কবে। 
বিচক্ষণ ভজে বাঁবে সতক্তি অন্তরে ॥ 
বাহার বন্দনা করে বেদ-সমুদয | 
তাহার স্তবনে মোর কিবা! শক্তি হয ॥ 
জগতের পতি তুমি অনির্ববচনীয | 
ভুমি নত্য ভগবান্‌ তুমি অদ্বিতীয় ॥ 
সবার ঈশ্বর তূমি মহিমাবতীব | 

সহ্কট হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥ 
ধর্ম আর ধন্মী তুমি বন্ধু সবাকার। 
শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥ 
বাঁচাও জীবন মোর গ্রড়ু মনাতন। 
সুদর্শন চক্র হতে করছ - বণ | 
বেদের জনকারী তুমি ভগবান্‌। 
সঙ্কট হইতে মোবে কর পরিত্রাণ ॥ 
সকলের প্রভূ তুমি স্বার কারণ । 
তোমার চরণে আমি লইন্ু শরণ ॥ 
বিধির বিধাতা! তুমি স্ৃত্যুর মরণ । 
বিপদ হইতে মোরে করহ রক্ষণ ॥ 

এক ব্রহ্গপাত যার নিমেষেতে হ্য | 
তাহার স্তবন কর! মোব সাধ্য নয় ॥ 
এইরূপে হরিস্তব করিযা! তখন । 
ক্রন্দন করিল মুনি ধরিযা চরণ ॥ 


৪৯০ ্রী্ীবরক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ছুর্বাপার কৃত স্তব থে করে গঠন । 
শ্রীহরি তীহারে সদা! করেন রক্ষণ ॥ 
রাজঘরে কারাগারে খাশানের মাঝে। 
শ্বাপদনছ্চুল দেশে যদি সে বিরাজে ॥ 
তথাপি তাহার কভু নাহি হয ভয়। 
প্রীহরি করেন রক্ষা সকল সময ॥ 
দ্থ্যভষে ভীত নাহি হুয সেই জন। 
শক্রভয নাহি তার-হয কদাচন ॥ 
বিদুরিত হুয বিদ্ল শান্তি পাঁষ মনে। 
অস্তিমে ঘাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
দুর্বাসার স্তব শুনি হরি সনাতন । 
মুছু মু হাস্তভরে কহিলা তখন ॥ 
উঠ উঠ মুনিবব, কিছু নাহি ভয। 
মঙ্গল হইবে তব কৃহি স্থনিশ্চয ॥ 
কহিতেছি তব কাছে বাক্য হিতকর। 
মন দিযা মেই কথা শুন মুমিবব ॥ 
শান্ত্রবিদ্‌ হয যত সাধু মুনিগণ। 
শান্ত্রের নিযম তারা পালে অনুক্ষণ ॥ 
সাধুর মুখেতে শান্ত্র করি! শ্রবণ । 
নিরন্তর জ্ঞান লাভ-করে জীবগণ ॥ 
বেদের বিরুদ্ধে কার্ধ্য যেই জন কবে। 
স্থতের অধিক দেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
বৈষ্ণঞবে স্খ্য/াতি করে বেদ ও পুরাণ । 
ন্রিস্তর হই আ" বৈষবের প্রাণ ॥ 
বৈষ্ণব সকল'মোর গ্রাণতুল্য হয় । 
বৈষুবেরে রক্ষা করি সকল সময ॥ 
বৈষ্ণবেরে ঘেষ হিংসা! করে যেই জন। 
দেই জন মোরে ছেষ করে অনুক্ষণ ॥ 
পুত্র পৌন্র কলত্রাদি করি পরিহার। 
যে জন আমার ধ্যান করে অনিবার ॥ 
তাঁহার অপেক্ষা প্রিয় কে আছে আমার । 
ত্রিভূবনে তার দম কেহ নহে আর ॥ 
কী শিব ছর্ম। লক্ষ্মী দেবী সর্তী। 
সাবিত্রী রাধিকা আর দেব গণপতি ॥ 





গোপ গ্নোগী আর হত দেবত। ব্রাহ্মণ । 
আমার ভক্তের ভূল্য নহে কোনজন। 
সারভূত মত্য কথা কহি তব কাছে। 
আমার ভক্তের তুল্য কেবা আর আছে॥ 
প্রাণাধিক প্রিষ মোর যত ভক্তগরণ। 
তাহাদের ছেষ করে যত মুঢজন ॥ 

মম ভক্তগণে দ্ধ করে যেই জন। 
অবশ্ব তাহাবে আমি করিব নিধন ॥ 
সকলের গ্রভু আমি মবার ইশ্বর । 
ভক্তের অধীন তবু হুই নিরন্তর ॥ 
ভক্তগ্রতি মোর প্রাণ নিযোজিত থাকে । 
সকল বিপদ্‌ ছৈতে রক্ষা করি তাকে ॥ 
ভক্ত যেই খাগ্ঠ মোবে করে নিবেদন । 
প্রীতির সহিত আমি করি তা গ্রহণ ॥ 
অতক্তের খাগ্ যদি স্থধা-তুল্য হয। 
তথাপি সে খাছ যোর গ্রহণীয় নয॥ 
অন্বরীষ নরপতি অতি ভক্তজন। 
অহিংসক দযাশীল হিতপরাযণ ॥ 

আমার চরণ ধ্যান করে অবিরত। 
তাহার বিনাশে কেন হলে সমূত্ঠত ॥ 
গকল জীবের প্রতি দয়া যার আছে। 
ছাযা-সম আমি তার ফিরি কাছে কাছে। 
তার প্রতি ঘেষ করে যেই মুঢ়জন। 
অবশ্ঠ তাহার করি বিনাশ-দাধন ॥ 
ইন্রদেব ছেষ যদি করে ভক্তজনে । 

কেহ না সমর্থ হয তাহারে রক্ষণে ॥ 

গুন গুন মুনিবব, আমার বচন। 
অন্বরীষ-গৃহে তুমি করহ গমন 

একমাত্র রক্ষাকর্তা নৃূপতি তোমার । 
তোমার রক্ষণে কারো! সাধ্য নাহি আর॥ 
প্রীহরির এই বাক্য করিয। শ্রবণ। 

বিষুর চরণ মুনি করিল স্মরণ ॥ 
নারাযণ-বাঁক্যে মুনি ভীত হয মনে। 
অবস্থান করে সেথা বিষধ বদনে ॥ 


স্্রীকৃষজন্মখণ্ড। . 8৯১ 





ধর্ম ইন্দ্র ব্রদ্ধা শিব মুনি দেবগণ। 
সহস! পার্বতী সাথে করে আগমন ॥ 
ভক্তিভরে ভগ্রবানে করিয়া গ্রণীম। . 
স্তবস্তুতি সকলেই করে অবিরাম ॥ 
ব্রহ্মা কহে ভগবন্‌ হরি সনাতন । 
তক্তবাঞ্চাকল্গতরু হও অনুক্ষণ ॥ 
প্রমাত্মারগী তুমি নিলিপ্ত ঈশ্বর । 
মুনিবরে বন্ধা কব করুণাসাগর ॥ 
মহাদেব কহিলেন, গ্রভু দযাঁময। 
দ্বীনের বান্ধব তূমি সকল সময ॥ 
তুমি প্রভু জগন্নাথ শ্রীমধুসুদন 
শরণাগতেরে প্রভু করহু রক্ষণ ॥ 
কৃহিল। পার্বরতীদেবী প্রভু ভগ্ববন্‌। 
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ ॥ 
গুকৃতর অপরাধী এই মুন্বির। 
তার প্রতি কুপা কর ককণাসাগর ॥ 
ধর্ম কহে, বিভে। তুমি পিত। সবাঁকার | 
বার পালনকর্ত। হও অনিবার ॥ 
অবৌধ সস্তান প্রতি কেন কর ভ্রৌধ। 
ত্রা্মণেবে বক্ষ কর এই অনুরোধ ॥ 
ইন্দ্রদেব কহিলেন, গ্রভূ অনাতিন। 
কৃপার নাখব তুমি জীবের জীবন ॥ 
সর্ববজীবে কৃপা তুমি কর দযাময। 
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর বিপদ সময ॥ 
রুদ্র কে, ভগ্নবান কি কহিষ আর । 
মুনিবে বিপদ হ'তে করহ উদ্ধাব ॥ . 
দিক্পীলথণ কহে, প্রভু দযাময়। 
বিপ্রের বিনাশ করা৷ উচিত না হয ॥ 
গ্রহণ বলে, প্রভু যেই মুঢুজন। 
বৈষ্ঞবেবে দেষ হিংদা! করে অনুক্ষণ্‌ ॥ 
তার প্রতি আমাদের মন রুট হয়। 
গড়! উৎপাদন কবি সকল সময | 

তরু প্রভূ দ্যাম্য করুণাবতার। 
ছুর্বাসারে রক্ষা কর! কর্তব্য তোমার ॥ 





মুনিগ্রণ কহিলেন, প্রভূ দযাময় । 
দুর্ববাসীর আচরণে লজ্জা বড় হয॥ 
মিনতি তৌমার প্রতি তবু সবাকার |, 
ক্ষন! কর ক্ষম। কর অপরাধ তার ॥ 
অভ্রি কহে, ভগবন্‌ শোন এ মিনতি । 
আমার এ পুত্র হয ভক্ত তব অতি ॥ 
নিজ তেজোগর্বেব মত্ত রহে অনুক্ষণ। 
তাই তে! করিল হেন হীন আচবণ ॥ 
করজোড়ে ভব কাছে মিনতি জানাই। 
ক্ষম তাঁর অপরাধ জীবন-গৌঁসাই ॥ 
লক্ষী কহে, ভগবন্‌ হরি সনাতন । 
শরণাগতেরে তুমি করহ রক্ষণ ॥ 
সরস্বতী কহে, প্রভু কৃপাঅবতীর | - 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি জনক সবার ॥ 
বেদের হথজনকারী পৃতিতপাবন। 
মুনিবরে রক্ষা তুমি কর ভগবন্‌॥ 
পারিষদ্বর্গ বলে, শুন দয়াময। 
তোমার স্মরণে সব বিশ্ব দুর হয় ॥ 
বিদ্ববিনাশন তুমি প্রভূ ভগ্নবান্‌। 
মুনিরে বিপদ্‌ হ'তে কর পরিত্রাণ ॥ 
সকলেব সব কথা করিষ! শ্রবণ । 
মৃদু যৃছু হাস্য করি কহে সনাতন ॥ 
গুন গুন দেবগণ, বচন আমার । 
মুণিরে বিপদ হ'তে কবিব উদ্ধাব ॥ 
নৃপতির কাছে বিপ্র কবিযা গমন । 
রাজার শ্রীতির তরে করুন পারণ ॥ 
তপম্ধী দুর্ববান। খষি করিয! গমন । 
অন্বরীষগৃহে করে আতিথ্য গ্রহণ ॥ 


-| আপ্রীধ নাহি করে নৃপ মহাঁশষ। 


শাপ দিতে মুনি তবু সমূদ্যাত হয ॥ 
গ্রহিত আচার এই কবিষা দর্শন | 
মুনিরে হানিতে যায় চক্র সুদর্শন ॥ 
প্রাণভযে ভীত হযে দুর্ববাসা প্রবন্ন | 
চারিধারে ভ্রমিতেছে একটি বৎসর ॥ 


৪৯২ 
তদবধি নরপতি সন্তপ্ত অন্তরে । 
আপনার পতীপহ উপবাদ করে ॥ 
মোর গ্রিষতক্ত নৃপ উপবাসী রয। 
সেহেতু ভোজনে মোর রুচি নাহি হয় ॥ 
উপবাসী রহিযাছে ভক্ত ঘতক্ষণ! 
কেমন করিয়া আমি করিব ভোজন ॥ 
মোর আশীর্ব্ধাদে মুনি বিজ্লশুদ্ত হবে। 
সুদর্শন চক্রে তার ভষ নাহি রবে॥ 
ভক্তের প্রদত্ত অন ভুধা-তুল্য হয। 
ভৃপ্তিলহকারে খাই নকল সময় ॥ 
প্রথমে ভক্তেরে বস্তু না করি প্রদান। 
মোরে দিতে লগ্ষমীদেবী সাহস না পান ॥ 
গুন গুন নৃপশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর প্রধান। 
নৃপের মন্দিরে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
তারপরে সকলেরে করি সন্বোধন। 
সৃদু সৃছ্ু হাস্য করি কহে সনাতন ॥ 
গুন গন দেব দেবী মুনি খাধিগণ। 
নিজ নিজ স্থানে সবে করহ গমন ॥ 
এই কথা বলি হরি অন্তঃপুরে ঘান। 
নিজ মিজ গৃহে সব করিল গগ্রন্থান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনি অতঃপর | 
নৃপতির ভবনেতে যায মুনিবর ॥ 
দুর্বাসার সাথে সাথে চক্র ছুদর্শন | 
অন্বরীষ-ভবনেতে করিল গমন ॥ 
একবর্ধকাল নৃপ উপবানী রয। 
তাহারে হেরিল সেথা মুনি মহাশয় ॥ 
শুক নরপতি করে অবস্থান। 
মুনিরে হেরিযা তার কুল হয প্রাণ ॥ 
সমন্্মে গাত্রোথান করি নরপতি। 
ুরব্বাদ! মুনির পাষে করিল প্রণতি ॥ 
বহুবিধ মিনি করায়ে ভোজন । 
অতঃপর নিজে অন্ন করিল গ্রহণ | 
ভোজন করিয়া ধাষি গ্রফুল অন্তরে । 

ছুই হাত তুলি নৃপে আগীর্বাণ করে। 


ীশ্রীব্রগ্বাবৈবর্ত-পুরাণি। 


শি সপ শসা 
চে শসা অন্ত পি সি পিএ সা ভাপ 


1 বিদাষের কালে মুনি ভাবে মনে মনে। 


বৈষবের দম কেহ' নাহি ত্রিতুবনে | 
বহ্মবৈবর্ডের কথা অতি স্থধাময | 
শ্রবণ করিলে হয পবিত্র হয ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ । 
এই ধরাধামে হয ধন্ত সেই জন ॥ 
কৃষঃ কৃ্ণ বল জীব, বৃথ! কাটে কাল। 
চারিধারে বিস্তারিষ! আছে মাযাজাল ॥ 
দিবানিশি ভজ সবে কৃষেঃর চরণ । 
এই মাযাজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 
এ ভব-সংদার-মাঝে মকল অদার। 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
কৃষঃভক্ত হয যেই তার কিবা ভয। 
সর্বজধী হয সেই নকল সময ॥ 
গাযায বিমুগ্ধ হযে আছে জীবগণ। 
সংসার-কুপের মাঝে আছে নিমগন ॥ 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
াহার চরণে প্রাণ কর লমর্র্ণ ॥ 
্রহ্নাবৈবর্তের কথ! ধার ল্হ্রী। 
তাপাগ্ধ নরনারী গুন ভক্তি কবি॥ 
শ্রীকৃষ্গণঞ্জে বগ্বিধশ অব্যানি সমাপ্ত | 





$ অই্রাবিংশ অধ্যার 
একাদদীর শ্রত বিধান । 

নারদ কহিলা, প্রড়ু হরি নারায়ণ । 
অপূর্ব্ধ কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
গুনিলে তোগার কথা মুগ্ধ হয় প্রাণ । 
কহ মোরে একাদশী ব্রতের বিধান ॥ 
শ্রুতিতে সামান্ত কিছু করিনু শ্রবণ 
বিস্তারিষা তুমি আঁজ কহ নারাযণ | 
নারাধণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি ব্রতের বিধান ॥ 





শ্রীকুষ্ণজন্মথণ্ড। 





গুন গুন তপৌধন, ব্রত আছে ঘযত। 
তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত ॥ 
এই ব্রত শুদ্ধ মনে করে যেই জন। 
তার প্রতি তুষ্ট হন হরি সনাতন ॥ 
যেমন দেবতা মাঝে কৃষ্ণ সনাতন | 
সমন্ত দেবীর মাঝে প্রকৃতি যেমন ॥ 
আশ্রমবানীব মাঝে যেরূপ ব্রাহ্মণ । 
যেমন বৈষ্ণব মাঝে দেব পঞ্চানন ॥ 
ষেরূপ পূজ্যের মাঝে দেব গণপতি | 
পণ্ডিতগণের মাঝে যেমম ভারতী ॥ 
শীন্্রমাঝে যেইরূপ বেদ-সমুদ্য। 
যেমন তীর্থের মাঝে গঙ্গান্দী হয | 
ধাতুর মাঝারে হুয স্বর্ণ যেমন । 
যেমন ইক্ড্রিয মাঝে শ্রেষ্ঠ হয মন ॥ 
যেইরপ প্রাণ হয প্রিষ-বস্ত মাঝে। 
যেমন সঙ্গীর যাঝে প্রিষতম| বাজে ॥. 
গুরুর মাঝারে হয জননী যেমন। 
সতীব নিকটে শ্রেষ্ঠ যথা, পতিধন ॥ 
যেইরূপ দৈব হয বলিষ্ঠেব মীঝে । 
যেরূপ শত্রুর মাঝে রোগ আদি রাজে॥ 
যেমন হিংসক মাঝে সর্প বিষধর | 
যেইবপ বেশ্ঠ। হ্য দুষ্টার ভিতর | 
যেরূপ তপন্বী মাঝে দেব পথ্ানন | 
সহিষ্কর মাঝে হ্য পৃথিবী যেমন | 
ভন্্যবস্ত মাঝে হয অস্থৃত য্মন। 

যেমন দাঁহক-মাঝে হয হুতাশন ॥ 
কমলা যেমন হয ধনদাতা মাঝে। 
জলাশয মাঝে যথা দাগব বিরাজে ॥ 
প্রজাপতি মাঝে হয বিরিঞি যেমন। 
শ্রুতি মাঝে যেইর্ঈপ সাম অনুন্বণ ॥ 
ছনোব মাঝাবে হয গ্াধত্রী যেমন | 
যেমন কুদ্রের মাঝে ভোল। ভ্রিলোচন ॥ 
অশ্ব যেমন হয হফগণ মাঝে। 

যেমন পুষ্পেৰ মাঝে তুলসী বিবাজে | 


সরা, 


স্পিন 


বদস্ত যেরূপ হয় খাতুর ভিতর | 
আদিত্য মাঝারে হুয় 'বেমন ভাক্ষর্‌ ॥ 
যেইরূপ ভীক্ষদেব বন্গুগণ মাঝে । 
যেমন ভারতবর্ষ বর্ষ মাঝে রাজে ॥ 
যেবপ দেবধি মাঝে তুমি বিদ্যমান । 
যেমন ব্রন্মধি মাঝে ভূগড মতিমাঁন্‌ ॥ 
নৃপ সমুদয মাঝে শ্রীবাম যেমন। 
যেমন সিদ্ধেব মাঝে কপিল ত্র/ঙ্গণ ॥ 
যেরূপ যোগীৰ মাঝে ননৎকুমার | 
শব্ভ যেমন হয পণ্ডর মাঝার ॥ 
যেইরূপ এরাবত গজের মাথে | 
যেমন পর্বত মাঝে হিমালয রাঁজে ॥ 
কৌন্তত যেমন হয দণির ভিতর । 
যেরূপ বক্ষেব মাঝে, কুবের প্রবর ॥ 
যেইরূপ চিত্ররথ গন্ধের মাঝে । 
যেমন রাক্ষম মাঝে স্থমালী বিরাজে ॥ 
যেমন নারীর মাঝে শতরূপা৷ নতী । 
যেমন হুন্দরী মাঝে বস্তা রূপবতী ॥ 
যেমন মাযাঁবী মাঝে মাধ অবিরত। 
ব্রত মাঝে সেইরূপ একাদশী ব্রত ॥ 
এই ব্রত নিত্য সত্য শুদ্ধ অতিশয | 
এই ত্রত অনুষ্ঠানে বহু পুণ্য হয। 
সকলের এই ব্রতে আছে অধিকার । 
একাদশ ব্রত করা কর্তব্য সবার ॥ 
একাদশ। ব্রতকালে যে করে ভোজন | 
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিগু হয সেই জন ॥ 
কুস্তীপাক নরকেতে কবে নে গমন । 
চগ্ডালেব ঘরে কবে জনম-গ্রহণ ॥ 
কুষ্টব্যাধিযুক্ত হযে সপ্ত জগ্ম ধরে 
সেই পাগী যুক্তিলাভ বরে তারপরে ॥ 
একাদশী দিনে ব্রতী কৰিলে ভোজ্রন। 
কোন্‌ পাঁপ হয ভাঁহা করিন্ত বর্ণন ॥ 
ছাদশীর লঙ্বনেতে যেই দৌধ হুয। 
পূর্ব্বে আমি কহিযাছি সে সব বিময ॥ 


৪8৯৩ 





৪৯৪ শ্রীতীতরঙ্গবৈবর্ত-পুরাণ। 








দশমীতে বিদ্ধা হ'লে একাদশী তিথি । 
দেই দিনে উপবামে দোষ হয় নিতি ॥ 
যেই কথ৷ কহিলেন ধর্ম মহাশয। 
শুন শুন কহিতেছি সে সব ব্যয় ॥ 
দশমী লঙ্ঘন করে যেই শুঢ়জন। 

তার গৃহ হতে লঙ্গমী অপস্থতা হন ॥ 
দশমীতে যুক্ত বদি একাদশী হয়| 
উপবাস অবিধেয় হয সে সময ॥ 

এই দিনে উপবাঁদ যেই জন করে। 
কম্লার অভিশাপে নেই জন পড়ে॥ 
বংশহানি হয তার যশ নষ্ট হয। 

শত ম্বস্তরকাল অন্ধকুণে রয ॥ 
দশমী ও একাদশী ছাদশী বখন। 

এক সাথে বোগ হয গুন তপোঁধন ॥ 


সেই দিনে ব্রতী করি দিবসে ভোজন। 


পরদিন ব্রত যেন করে মেইজন ॥ 
ব্রতকালে উপবাদ করে যেন ব্রতী । 
একাদশী ব্রতে হয় পুণ্যলাভ অতি ॥ 
ঘ্বদশীতে ত্রত ঘর্দিকরি কোনজন। 
ত্রয়োদশী দিবসেতে করযে পারণ ॥ 
্বাদশী লঙ্ঘন দোধ নাহি তাতে হয়। 
শাস্ত্রের বিধান ইছা ওন মহাশয ॥ 
পূর্ববদিনে একাদশী যদি পূর্ণ রয। 
কিছু অবশিষ্ট থাকে প্রভাত সময় ॥ 
তবে একাদশী বুি করিবার তরে। 
ওই দ্দিনে উপবাস ব্রতী যেন করে ॥ 
ছয় দণ্ড যেই দিন একাদশী রয। 
তিথিত্রয বুক্ত থাকে প্রভাত সময ॥ 
এই স্থলে গৃহিগ্বণ শুন শুন তবে। 
উপবাস করে যেন সবে॥ 


এ নিষম নাহি খাঁটে যতি.আদি তরে। 


পরদিন তার। যেন উপবাস করে ॥ 


নিত্য ক্রিগ্। আদি সব করি সমাপন। । 


পরদিন করে যেন রাত্রি জীগরণ ॥ 


পূর্বদিনে উপবাদ করি গৃহ্থিণ। 
পরদিনে গুদ্ধ মনে করিবে পারণ ॥ 
বৈষ্ণব বিধবা যতি ব্রশ্ধচারী যারা। 
সমভাবে উপবাস করে বেন তারা ॥ 
শুর। একাদদীযোগে শুন তপোধন | 
উপবাস করে যেন ব্রতী গৃহিগ্ণ ॥ 
কষ্ণপক্ষে একাদশী করিলে লঙ্ঘন । 
কোনরূপ দোষ নাই বেদের বচন। 
শযন উত্থান মাঝে গুন মতিমান্‌। 
যেই কৃষ্ণ! একাদশী করে অবস্থান | 
মেই দিনে উপবাদ কর্তব্য সবার । 
শাস্ত্রের বচন ইহা কহি অনিবার ॥ 
বেদের বিধান আমি করিনু বর্ণন। 
ব্রতের বিধান কথা শুন দ্যা মন ॥ 
পূর্ববাহে হবিষ্য আদি করি সমাপন। 
নিজ্জলোপবাস যেন করে ব্রতী জন॥ 
কুশ-শষ্য রাত্রিকালে করি] রচন। 
ব্রতী জন করে যেন একাকী শয়ন ॥ 
্রন্নাক্ষণে শধ্যাত্যাগ করি তারপরে। 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন ব্রতী যেন করে॥ 
তারপর নিত্যকৃত্য করি সম্পাদন। 
ব্রতী জন করে যেন পান সমাপন ॥ 
অনন্তর ভক্তিভরে কৃষ্ণগ্রীতি তরে । 
সন্ধ্যা আর তর্পণাদি ব্রতী যেন করে ॥ 
তারপর আহিকাদি করি নমাপণ। 
ব্রতদ্রব্য ব্রতী যেন করে আহরণ ॥ 
বস্ত্র পান অর্থ্য পুষ্প নৈবেগ্ধ আমন। 
ধুপ দীপ যজ্জদৃত্র তান্থুল ভূষণ ॥ 

গৃন্ধ ম্ধুপর্ক আছি দ্রেব্য-সমুদ্রয | 
আহরণ করে যেন দিবস সময় | 
তারপর রাত্রিকালে যোড়শোপচরে | 
ব্রত ধেন করে ব্রতী ভক্তি-পহকারে ॥ 
ধোঁত শুদ্ধ বুগ্য বন্ত্র পবিধান ক'রে 
আনে বসিবে ত্রতী বিশুদ্ধ' অন্তরে ॥ 


শা 


প্রীকৃষ্চজন্বখণ্ড। 


বমি এ ইউ 


তারপর আচমন কৰি স্মাপন। 

মনে মনে করে যেন শ্রীহরি স্মবণ | 
স্বস্তির বন কৃছি ব্রতী তারপবে। 
স্থাপিবে মঙ্গলঘট অতি ভক্তিভরে ॥ 
ফন পাখ! চন্দনাদি করিধা। অর্পণ | 
ছয় দেবে যেন ব্রতী করে আবাহন ॥ 
গণেশ তাক্কর বহি বিষ পঞ্চানন । 
পার্বতীরে ভক্তিভবে করিবে পূজন ॥ 
তীদেৰে গ্রণাম কৰি সতক্তি অন্তরে । 
হরিরে স্মরণ যেন ভ্রতী জন করে ॥ 
এই ছয় দেবতারে ন। করি পূজন। 
অন্য অন্য কর্ম আদি করে বেই জন ॥ 
তাহার সকল কন্থন কলহীন হয । 
শীন্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥ 
নারাণ কহিলেন, শুন তপৌধন। 
ব্রতের বিধান আমি করিনু বর্ণন ॥ 
কাণৃশাখা। উক্ত মতে যেই ব্রত হয! 
সেই কথ! কহি আমি শুন্‌ ম্হাশয ॥ 
সামব্দউক্ত ধ্যান করি সনাতনে । 
মন্তকে রাখিবে পুষ্প ভক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
তারপর ভক্তিভরে কর হরি-ধ্যান। 
সেই ধ্যান কছিতেছি শুন মতিমান্‌ ॥ 
ভক্তদের প্রাণতুল্য এই ধ্যান হয। 
অভক্ত-নমীপে কভু কহনীয নয | 
নবীন-নীরদ মম বীর কলেবর। 
শর্তের চন্দ্র সম ব্দন সুন্দৰ ॥ 
বিকশিত পন্ম সম নষন ধাঁহার। 

সর্ব অলে শোভে ধার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
ধার পানে নিরন্তর চাহে গোপীগণ। 
গৌগীব ঈশ্বর যিনি গোপিকামোহন ॥ 
রাসেব মণ্ডলে যিনি সদা-বিছ্যাগান। 
রাধিকা-রমণ ধিনি ভ্রীরাধার প্রাণ ॥ 
কৌন্তভ মণিতে ধাব বক্ষ সমুজ্ছল। 
বার গলে পুষ্পঘাল্য শোতে অবিরল॥ 








১১ 


রত্বের কিরীট শোতে ধাঁহার মাথায। 
মোহন মুরূলী ধার হাতে শোভা পাষ ॥ 
সুর্ণতি গণপতি ব্র্ধ। মহেশ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি সুনিগণ করে উপাধনা। 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধার করেন বন্দন। ॥ 
ধ্যানের অসাধ্য যিনি সবার কারণ। 
সেই ভগবানে আমি করিনু ভজন ॥ 
এইরূপ ধ্যান করি ভক্তি্হকারে । 
পুজন করিবে পরে ষৌড়শোপচারে ॥ 
তারপর পুষ্পাগ্জলি করিযা! অর্পণ । 
কুতাঞ্জলিপুটে কর হরির স্তবন ॥ 
রাধিকার নাথ প্রভু হরি মনাতন | 
করুণাসাগর ভুমি নিত্য নিরগ্রণ ॥ 
সংগার-সাগর হতে কর পরিত্রাণ । 
তাপদগ্ধ প্রাণে তুমি শাস্তি কর দান ॥ 
কত জন্ম গত হ'ল, কত জন্ম হবে। 
জন্ম মৃত্যু হ'তে প্রভু মুক্ত কর তবে ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইনু শবণ। 
পাদপদ্ধে প্রণিপাত কৰি অনুক্ষণ ॥ 
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর দযাময । 
কূপ! করি দুর কর শমনেব ভয ॥ 
জ্রীচবণে স্থান তুমি দাও সনাতন । 
আমি অতি ভক্তিহীন অতি যুঢ় জন ॥ 
ক্রিয়াহীন বিধিহীন বস্তমন্ত্রহীন। 
ঘোরতর পাপে লিপ্ত আছি নিশিদিন্‌ ॥ 
কুপা করি অপরাধ ক্ষম দযাময। 
তোমাব চরণে যেন মখ মতি রয ॥ 

তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ। 
সার্থক জনম তার, সফল জীবন ॥ 

কোন কার্য কভু যদি অঙ্গহীন বয় । 
তব নাম উচ্চারণে পূর্ণ তাহা হয ॥ 
এইরূপে ব্রতী জন করিযা স্তবন। 
ব্রাহ্থণেরে করে যেন দক্ষিণ! অর্পণ ॥ 


৪৯৫ 
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৪৯৬ রী বৈবর্ত পুরাণ | - 


কসর সি 





তারপর মহোৎনব করি সমাপন | 
ব্রতী যেন করে সেই রাত্রি জাগরণ ॥ 
উপবাদ ব্রত আদি করি কোন জন। 
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥ 
ত্রতের অর্ধেক ফল'লাভ তার হয। 
বেদেব বচন ইহা শুন মহাশয ॥ 
দ্বাদশী তিথিতে কেহ করিয়৷ পারণ। 
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥ 
জলমাত্র পুনর্ব্বার করে যদি পান। 
ভ্রত অর্ধকল পাষ শুন যতিমান্‌॥ 
শ্রীকৃষের পাদপন্ম করিয়া স্মরণ । 

এই মন্ত্রে হবি করিবে ভোজন ॥ 
অন তুমি বিজ্তুরূগী প্রাণীদের প্রাণ। 
তোমারে স্হজন করে ব্রহ্মা ভগবান্‌ ॥ 
তোমার কৃপায় জীব বাঁচে অবিরল। 
আমারে প্রদান কর এই ব্রত-ফল ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
একাদশী ব্রত যেই করে আচরণ ॥ 
প্রীহরির দন্ত লাভ করে মেইজন | 
মুক্তিলাত কবে তার বংশধরগণ ॥ 
্রন্মবৈবর্তের কথ| যে শুনিবে কাণে। 
অনবদ্য ভক্তির উছলিবে প্রাণে ॥ 
তাপদথ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয। 

ঘুচে যায় সকলের শমনের ভয ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মন রষেছে বাহার । 
ভ্রিভুবন-মাঝে আছে কি ভয তাহার | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব) বৃথা কাটে কাল। 
কৃষ্ণ-নামে ছিন্ন হয ভব-মাযাজাল ॥ 
হুছুত্তর ভবসিন্ধু পার যদ্দি হবে। 
কষের চরণ-চিত্ত। কর সদ। তবে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র হরিনাম কলের সার। 
"  ভ্রীরুধজন্মথণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় শমাগ্ড। 








সমর 
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$ ভলভ্রিংশ অপ্যাকস 
গোপকন্তাক্কিত শ্রীরুষ্ণ-ন্তোত্র, বন্ুহবণ্‌, বাঁধিকা- 
কত প্রীকৃষত-স্োত্র, গৌঁবী বরতবিধান, বরতবথা, 
পার্কতী-স্তোত্র এবং ব্রতাস্তে পার্কতীব 
ববদান। 
একাদশী কথ! শুনি দেবরধি নারদ | " 
শরদ্ধাপূত চিত্তে বন্দে নারাযণপন ॥ 
বিনধ ভাষণে তবে পন্বোধি হরিবে। 
বলেন নারদ মুনি অতি ধীরে ধীরে ॥ 
তোমার কৃপাঁয প্রভূ কত জ্ঞান হ্য। 
জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি এই পরিচয় । 
পুরাণের কথা আর শ্রীকুষ্ণকীর্ভন। 
তোমার কৃপায় প্রভু করিনু শ্রবণ ॥ 
এত যদি রূপা তুমি কর মম ঠাই। 
আরো কিছু কৃষ্ণকথা বল গো গোঁসাই। 
নারাধণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কৃষ্ণের চরিত্র-কথ! করিব বর্ণন 1 
কিবপে গোর বন্ত্র'হরে সনাতন । 
সেই কথ! কহি আমি গুন দিযা মন ॥ . 
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
কহ কহ মোরে সেই অপূর্ব কথন । 
শ্রীকৃষ্ণের কথ! শুনি তৃপ্তি নাহি হ্য। 
কপা করি ঘব কথা কহ মহাশয ॥ 
নারদের বাক্য গুনি কহে নারাযণ। 
বিচিত্র আখ্যান কহি শুন তপোধন ॥ 
হেমন্তের কালে মিলি গোঁপিকারা যত। 
মদনে গীড়িত। হযে আরভিল ব্রত ॥ 
সংযত হইয়া করি হুবিষ্য ভোজন। 
যমুনার তীরে সবে করিল গমন ॥ 
বালু দ্বারা রচি সেখা পার্ববতী-মুরতি। 
দেবীরে আহ্বান করে যতেক বুবতী ॥ 
চন অগুরু ধৃপ কন্তুরী কুছ্ছুম। 
ব্ছবিধ মাল্য আর বিবিধ কুহ্ম | 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথড। 


টিভির হাব 


এই সব দিয়। করি দেবীরে পুজন। 
তক্তিভরে পার্ধবতীরে করে সন্বোধন ॥ 
জগতের মাতা তুমি জগৎ্পাঁলিনী । 
হজনের কত্রী তুমি সংহারকারিণী ॥ 
দুর্গতিনাশিনি ছুর্গে তুমি বিশ্বস্তত!। 
শ্ীকষের দেহে তুমি হও আবির্ভূতা | 
কোটি সুরধ্যসম তব.দীগ্ত কলেবর। 
সিন্দুর-বিন্দুতে তুমি শোভিছ হুন্দর ॥ 
নবীন! যুবতী তুমি ভুবনমোহিনী। 
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী | 
ভুবন ঈশ্বরী তৃখি জগন্মাতা নাম। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তৃমি জানি অবিরাম ॥ 
তুমি রাধা তুমি লক্ষ্মী ভূমি সরম্যতী | 
বেদ-অধিষ্ঠাত্রী তুমি শ্রীদাবিত্রী সতী ॥ 
শিবারপে আছ তুধি শিবের ভবনে । 
ব্রহ্মাণী রূপেতে আছ ব্রহ্মার সদনে ॥ 
তব অংশভূত। হয সকল কামিনী । 
বীজন্বরূপিণী তুমি ভুবন-মোহিনী ॥ 
তুমি ছাযা তুমি মাযা তুমি দেবী রতি। 
শতরূপা দেবনুতি ভূমি অরু্ধতী ॥ 
ভুলমী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর 
ন্দীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার ॥ 
জ্যোতিঃরূপ। সত্বরূপা শক্তিত্বরূপিণী। 
তুমি মাতঃ রাজলক্নী মঙ্গলদাধিনী ॥ 
প্রভারপে আছ তুমি সূর্য্যের মাঝার। 
শোভারূপে চন্দ্রগাঝে রহ অনিবার ॥ 
শৃব্দরূপে আছ তুমি গগনমগুলে। 
 শক্তিরূপে বিরাঁজিতা এই ধরাতলে ॥ 
ধা তুমি তৃষ্ণা তুমি, জীব সকলের । 
স্থৃতি মেধা বুদ্ধি তুমি পণ্ডিতগণের ॥ 
ৃত্ুপতয়ী বিদ্তা। তুমি নকলের সার। 
তত্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
ব্রহ্মা বিষু শঙ্করের শক্তিরূপা হও। 
মকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও | 
সাজ ৩২ 


মধু কৈটভের ভয়ে বিষ সনাতন । 

যে দেবীরে ভক্তিতরে করে আরাধন ॥ 
তুমি সেই শক্তিমধী জানি অনিবার। 
তোমার চরণে মোর! করি নমস্কার ॥ 
ত্রিপুর-সংগ্রামকালে সর্ববদেবগণ | 

যে দেবীরে ভযে ভয়ে করিল স্তবন ॥ 
তুমি সেই হূর্গাদেবী মঙ্গল আধার । 
তক্তি সহকারে মোরা করি নমন্কার ॥ 
বাহার আজ্ঞায চলে বায়ু নিরস্তব |. 
বাহার আদেশে চলে সুর্য নিশাকর ॥ 
ধীহার আজ্ঞায় হয স্ছজন সংহার। 
সেই জনন্নীর পদে করি নমস্কার ॥ 
আমাদের পানে মাতঃ মুখ তুলি চাঁও। 
নন্দহৃত শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে দাও ॥ 
এরূপ প্রীর্ঘনা করি ত গোলীগণ । 
তক্তিভরে পার্ব্বতীরে করিল পূজন ॥ 
তারপর নমস্কার করি বারে বারে । 
পার্বতীরে স্তব করে ভক্ভি-লহুকারে ॥ 
তুমি দেবী দয়ামষী মঙ্রলকারিণী | 
অভীস্িত সমুদ্য বস্ত-প্রদাষিনী ॥ 
শঙ্করের গ্রিযা তুমি কি কহিব আর । 
তোমার চরণে মোর! করি নমস্কার ॥ 
বিশ্বের জননী তুমি ভূবন-ঈশ্বরী | 
মোদের বাঞ্ছিভ পতি দাও কৃপা করি ॥ 
তুমি ুর্গা শিবা, মায়া, তুমি সনাতনী । 
তোমারে প্রণাম করি দেবী নারাযণী ॥ 
বিত্র-বিনাশন দেবী তব ছুর্গা-নাম। 
“্-কারেতে দৈত্য নাশ বুঝি অবিরাম | 
"উ'-কারেতে বিপ্ননাশ বেদের সম্মত। 
“রে” রোগবিনাশক বুঝি অবিরত ॥ 
গকারেতে পাপ নাশ জানি সর্বদাই । 
'আ”কারেতে শক্রনাশ কোন ভুল নাই॥ 
সকল হুর্গতি নাশ ধার নামে হয। 
তিনি ছুর্া শক্তিবপা সকল সময ॥ 


৪৯৭ 


৪৯৮ 





ুর্গা অর্থে দৈত্যপতি বুঝি অনুক্ষণ। 
'আ+কারেতে বুঝি মোর! বিনাশ সাধন ॥ 
দৈত্যের পতিরে ধিনি করিলা সংহার। 
পণ্ডিতের! দুর্গা নাম রাঁখিলেন তার | 


শি-কারে কল্যাণ বুঝি, উৎকর্ষ 'ইকারে। 
'বা? শব্দেতে দাতা সবে বুঝিবারে পারে ॥ 


উৎকৃষ্ট মঙ্গল তুমি দাও সর্বদাই । 

শিবা নামে অভিহিত। হুইয়াছ তাই ॥ 
“শিব অর্থে মোক্ষলাভ শান্ত্র-অনুসারে | 
বৃঝি জন্মগ্রদায়িনী জননী “আকারে ॥ 
দান কর তুমি মাতঃ মুকতি নির্ববীণ। 
পণ্ডিতের! শিব! নাষ করিয়াছে দান ॥ 
নিরন্তর ভূমি মাগো দূর কর ভয। 
অভয় তোমারে তাই স্থধীজন কয় ॥ 
মা” শবেতে মোহ মোরা! বুঝি সর্বজন । 
“য়” শব্দে আবদ্ধ করা জানি অনুন্ধণ ॥ 
জীবগণে বধ তুমি কর মায়াপাশে। 
মায়! নাথে পঞ্চিতের! তোমারে সম্ভাষে ॥ 
নারায়ণ-সমতুল্যা অঙজাত। তার । 
নারায়ণী নাম তাই হুইল তোমার ॥ 


নিত্যা ও নিগুণা তুমি বিশ্বের জননী । . 


সধীগণ তব নাম রাখে সনাতনী ॥ 

কল্যাণ প্রধান তুমি কর অবিরাম। 
পৃণ্ডিতেরা তাই তব দিল জয়া নাম। 
এশরয্য গ্রদান তুমি কর সর্বদাই । 

শ্রীমঙ্গল! নামে উক্ত তুমি তাইি॥ 
মহাপ্রলয়ের কালে বিু তগবান্‌। 

ব্রহ্মাদেবে এই স্তব করিল! গ্রদান ॥ 
মধু কৈটভের ভয়ে ভ্রদ্ধ! প্রজীপতি। 
এই স্তব করিলেন ভক্তিভরে অতি ॥ 
মহামায়া দুর্গাদেবী করি আগমন। 

কৃষ্ণের কবচ তারে করিলা অর্পণ ॥ 

ত্রিপুরান্থরের বুদ্ধে দেব পঞ্চানন। 

রথ সহ নিপতিত হইল! বখন ॥ 


ীীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সে সময় আসি সেথা ব্রন্ধা! ভগবান্। ' 
এই স্তব মহাদেবে করিলা প্রদান ॥ 
ীচর্গার স্তব করি শশা্বশেখর | 
সেই যুদ্ধে জযলাভ করে অনন্তর ॥ 
গোপকন্া কৃত স্তব যে করে পঠন। 
শক্রতয় হতে মুক্ত হইবে সে জন | 
রাজদারে শ্বশানেতে ভয নাহি তার। 
দাবাগ্নি হইতে সেই পাইবে উদ্ধীর | 
কভু নাহি হবে তার হিংশ্রজন্ত-ভয়। 
কারাগ্রার-ভয তার কভু নাহি হয ॥ 
সমুদ্রে পতিত যদি হ্য সেইজন। 
তথাপি বিপদ নাহি হবে কদাচন ॥ 
বন্ধুর বিচ্ছেদ কভু নাহি হবে তার। 
গুরুশাঁপ হতে নেই লভিবে উদ্ধার ॥ 
ধনহীন অবস্থায় যদি কোন জন। 
এই স্তোত্র ভক্তিভরে করয়ে পঠন | 
ধন লাভ হবে তার ছুঃখ হবে দূর । 
যশ মান সেই জন লভিবে প্রচুর ॥ 
জাতিনাশ পতিভেদ-যদদি কতু হয়। 
এই স্তব পাঠে মুক্তি হইবে নিশ্চয়। 
সর্পবিষে যদ্ধি কেহ জর্জরিত হয। 
এই স্তোত্র পাঠে তার দূর হয ভয়॥ - 
তক্তিভরে এই স্তোত্র পড়ে যেই জন! 
হরি প্রতি দৃঢ়। ভক্তি লভে অনুক্ষণ | 
পার্ববতী-প্রনাদে সেই হরিদাস্তয পাঁয়। 
অন্তিমেতে সেইজন গোঁলোকেতে ঘায় | 
এইরূপ স্তব করি ব্রজাঙ্গনাগণ। 

এক মা পার্ববতীর করিল পূজন ॥ 
কুদুম কন্তুরী আর অগুরু চন্দন! 
ধুপদীপ ফলযুল বিবিধ বদন ॥ 

পুজা উপচার ত লয়ে নারীগণ। 
নদীর তীরেতে সব করিল স্থাপন ॥ 
তারপর নৈবেগ্ভাদি রাখি নদীতীরে 


স্নানতরে নামে সবে যমুনার নীরে ॥ 


িিররিরসস্টরসররলিনসদি লী 


নীল গীত শুরু আদি বন্তর লুদর্শন। 
যমুনার তটে সব করিলা স্থাপন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে প্রাণ মন করি সমর্পন। 
উলঙ্গিনী হযে জলে নামে গৌঁগীগণ | 
জলের ক্রীড়াষ বে মণ্ত যবে হয়। 
কৃষ্ণ হবি আসিলেন এমন সময ॥ 
বন্ত্র আদি নদীতটে করিয দর্শন । 
গোপনেতে ভর্গবান্‌ করিল! হরণ ॥ 
তার সাথে ছিল যত সহচর্গণ। 
নৈবেগ্ত গ্রভৃতি মব করিল ভোজন ॥ 
গোপীদের বন্ত্র চুরি করি তারপর । 
সুদুধ বনের মাঝে পলায সত্বর ॥ 

শত শত বন্ত্রপুপ্জ রাখিযা সেথায। 
অবস্থান করে সবে কুষ্ণপ্রতীক্ষায ॥ 
সুদাম শ্রীনাম আর হ্থন্দর সুবল । 
সুতঙ্গ দৃপার্থ বন দামাদি শীতল ॥ 
বীরভানু সূর্্যভানু চন্দ্রভানু তাল। 
রত্বভানু বন্তৃভানু দ্বাদশ গোপাল ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম এই চৌদ্দ জন। 
একত্র হইল ভ্রমে আনন্দিত মন ॥ 
সসেতে রয়েছে আর অসংখ্য গোপাল। 
সবে মিলি একলাথে চড়ে বৃক্ষডাল॥ 
কিছু বস্ত্র ভগবান্‌ করিযা! গ্রহণ। 
ক্দন্থ বুক্ষের "পরে করে আরোহণ ॥ 
তারপর সনাতন কৃষ্ণ দযাময। 
গোগীদেরে সন্োধিয়! সুদুবাক্যে কয ॥ 
আমার কটন শুন গোপাঙ্গনাগণ। 
করিয়াছ সকলেই ব্রত আরম্তণ ॥ 
ব্রতের সঙকল্প করি তোমর! সকলে। 
নম হযে আছ কেন যমুনার জলে ॥ 
_ ব্রত অঙ্গ হানি কর কিমের কারণ । 
তোমাদের বস্ত্র কেবা করিল হরণ ॥ 
ব্রতেতে দীক্ষিত! হয়ে যদি নারীগণ। 
উলঙ্গিনী হযে করে স্নান সমাপন ॥ 





শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৪৯৯ 


সর 


তাহাতে বরুণদেব অতি রুল্ট হ্য়। 
হরণ করিয়া লয বন্ত্র সমুদ্র ॥ 
উলঙ্গিনী হয়ে কিবা করিবে এক্ষণে। 
আমার মমক্ষে তীরে উঠিবে কেমনে ॥ 
কিরূপে করিবে তবে ব্রত নমাপন। 
কিরূপে ভবন পানে কক্সিবে গমন | 
যে দেবীরে পৃজিয়াছ ভক্তিযুক্ত মনে । 
সক্ষম না ছন তিনি দ্রব্যাদি রক্ষণে ॥ 
আমার ব্চন শুন গোপিক। সকল। 
কিরূপে দিবেন তিনি এই ভ্রুতফল ॥ 
সামান্য দ্রব্যাদি যেই না পারে রক্ষিতে। 
তাহার কি সাধ্য আছে ব্রতফল দিতে ॥ 
কৃষ্জের বচন শুনি ব্রজালনাগণ। 
চিন্তাকুল। হ'য়ে সবে করিল দর্শন ॥ 
যমুনার তীরে যত বস্ত্র আদি ছিল। 
কোন জন আসি তাহ! হরণ করিল ॥ 
ব্যাকুলিতা। হযে যত খোপিকার দল। 
হাঁষ হায করি দবে কাদে অবিরল ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে পরে গোপাঙ্গনাগণ। 
কৃষ্ণের উদ্দেশে কছে কাতির বচন ॥ 
তুমি আদীম্বর প্রভু ভূমি সনাতন | 
কিস্করীগণেরে বস্ত্র করহ্‌ অর্পণ ॥ 
তুমি বেদবিদৃশ্রেষ্ঠ তুমি ভগবান্‌। 
আমাদের বন্ধ যত করহ প্রদান ॥ 
নগ্রা হয়ে জল হ'তে উঠিতে না পারি। 
হে গোঁবিনা বস্ত্র সব দাও তাড়াতাড়ি ॥ 
এমন সময় আসি শ্রীরাম সেথায। 
দুর হতে বন্ত্রপুঞ্জ তাদেরে দেখায় ॥ 
তাহা হেরি কোপভরে রাঁধিক। যুবতী | 
আহ্ক্ত লোচনে কহে সথীদের প্রতি ॥ 
সশীপা মাধবী পদ্ম! গৌরী শশিকলা । 
যমুনা কালিকা। হুর্গা ভারতী কমলা ॥ 
ইধামথী পদ্মমুখী চন্দ্রমুখী রতি । 
জীহুবী অপর্ণ। গঙ্গা চম্পা সরন্বতী ॥ 


৫০০ ীরব্রহ্ষবৈবর্-পুরাণ। 
টি টা র্র্ররাা 


অন্থিক। সাবিত্রী শুভ! চন্দননন্দিনী | 
পারিজাতা ঘ্বযংপ্রভা কুস্তীবিনোদিনী ॥ 
শুন শুন সখীগ্ণণ আমার বচন। 
কৃষেেরে বন্ধন করি কর আনয়ন ॥ 
রাধার বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ | 

এক হাতে গুহ অঙ্গ করি আচ্ছাদন ॥ 
জল হ'তে উঠি ত্বরা নগ্রা অবস্থায় । 
কৃষ্ণেরে আনিতে ধরি ত্বরা করি বায ॥ 
শ্রীদাম হেরিয়৷ তাহ! করে পলাযন। 
পশ্চাতে ছুটিয! চলে যত গোগীগণ ॥ 
বন্্রচোর বালকের! না হেরি উপায়। 
যেথায় শ্রীকৃষ্ণ রাজে সেইখানে যায ॥ 
গোপিকার! তাহাদের করে আক্রমণ 
শিশুরা করিল বন্ত্র কষে সমর্পণ ॥ 
অনম্তর বন্ত্র লযে কৃষ্ণ সনাতন । 
কদঘ্ব-শাখায সব করিলা৷ স্থাপন ॥ 
তারপর সকৌতুকে করি সন্বোধন। 
হাস্ত করি কহিলেন শুন গোগীগণ ॥ 
এই আচরণ কেন করিতেছ আজ 
বিবন্ত্রা হইযা আছ তবু নাহি লাজ ॥ 
রাধ! সহ তীরে উঠে তোমরা দকলে। 
বন্দি প্রার্থনা! কর কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ॥ 
প্রার্থনা না করে যদি রাধিকা যুবতী | 
বস্ত্র না পাইবে তবে হুইবে ছুর্গতি ॥ 
তোমাদের বন্ত্র যদি নাহি দান করি। 
কি আর করিবে মোর রাধিকা সুন্দরী ॥ 
যে দেবীরে ব্রত যাবে কর আরাধন। 
কি আর করিবে যোর অনিষ সাধন ॥ 
যাঁও যাও সবে মিলি রাধার নিকটে । 
আমার সকল কথা! কহু অকপটে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজাঙগনাথণ। 
রাধিকারে গ্রিয়া নব করে নিবেদন ॥ 
সমন্ত শ্রবণ করি রাধিকা যুবতী । 
কামবাণে প্রগীড়িত। হইলেন অতি॥ 


রোমাধ্নত অঙ্গ তার হয় বারে বারে। 
লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে যাইতে না পারে ॥ 
জলে যোগসন করি অতি ভক্ভিভরে | 
কুষের চরণ ধ্যান রাধা! সতী করে॥ 
ভাবের আবেগে হয সজল নযন। 
করযোড়ে প্রাণেশ্বরে করিল স্তবন ॥ 
প্রাণের বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর । 
গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাৎপর॥ 
দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধু করুণানাগর। 
গোপীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর ॥ 
নন্দের আত্ম তুমি নযনাভিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
মদানন্দ নিত্যানন্দ তুমি সারাতমার! 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
গ্রাণনাথ কৃষ্ণ তুমি পতিতপাবন। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ॥ 
ইন্দ্রধাগ ভঙ্গ তুমি কর সনাতন। 
কালিয়নাগেরে তুমি করিলে দমন ॥ 
্রন্মা-দর্প চূর্ণ তুমি করিলে হেলাষ। 


1 ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পায॥ 


অনন্ত মহান্‌ আর ব্রহ্মা মহেশ্বর। 
সকলের প্রভু তুমি সবার ঈশ্বর | 
্রহ্মবীজরগী তুমি সর্বজ্ঞ সদাই। 
তোমার চরণে আমি প্রণতি জানাই ॥ 
গুণাতীত গুণাত্বক সর্বব-গুণাধার। 
তব পাদপম্মে আমি করি নমক্ষার। 
সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি বীজ তপস্তার | 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
সর্বববীজরূণী তুমি অনির্ববচনীয়। 
দিদ্ধির ত্বরূপ তুমি সা অদিতীয়। 
তোমার চরণ পৃজা করি অনুক্ষণ। 


'পৃজনীয়া হইযাছে ঘত দেবীগণ ॥ 


লক্ষী ছুর্ণ! গঙ্গা আর সাবিত্রী ভারতী । 
তোমার কৃপায় তার! পূজনীযা অতি ॥ 


শ্রীকুষ্ণজন্বখণ্ড। 


৫০১ 


রিকি কিক কি কি 


নেই সনাতন তুমি মহিমাবতার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
রাধাকৃত এই স্তৌত্র যে করে পঠন। 
হরির চরণে ভক্তি লভে সেইজন ॥ 
বিপদ্কালেতে যেই পড়ে এই স্তব। 
আপদ্‌ বিপদ্‌ তার দূরে যায় সব ॥ 
হত দ্রব্য নষ্ট দ্রব্য লতে পুনরায় । 
চিন্তা গ্রস্ত মানবের! মৃহাশান্তি পাঁয় ॥ 
এই স্তব ভক্ভিভরে যে করে পঠন। 
আত্ীপ্-বিচ্ছেদ তার না হয কখন ॥ 
কুমারী যুবতী যদি এক বর্ষ ধরে। 
* ভক্তিনহুকারে এই রাধাস্তব পড়ে ॥ 
অবশ্যই সে বালিকা হরির কৃপা । 
কৃষ্ণদ্ম গুণবান্‌ পতিরত্ব পায় ॥ 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি সে সময়। 
হেরিল! রাধিকাদেবী বিশ্ব কৃষ্ণময় | 
তারপর দেখে রাঁধা চাহিয়া নিকটে । 
_ বন্ত্র আর ভ্রতদ্রব্য রহিয়াছে তটে । 
বিন্মযে ম্গন হঃয়ে ব্রঙগাঙ্গনাগণ। 
জল হ'তে উঠি করে ব্রত সম্পাদন ॥ 
তারপর গোগীগণ রাধার আজ্ঞায। 
পুলকিতা৷ হযে সবে নিজ গৃহে যায় ॥ 


_  শ্ীবাধিকা ও গোপীগণের গৌবীত্রত পালন। 
নারদ কহিল! গ্রভু হরি নারায়ণ । 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কৌন ত্রত গোীগণ করে অনুষ্ঠান। 
তাহার কি নাম্‌ হয় কহ মহাগ্রাণ ॥ 
এই ব্রত অনুষ্ঠানে কিবা ফল হয। 
কোন্‌ দ্রব্য দিতে হয় কহ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
এই ভ্রতকথা আমি কহিব এক্ষণ | 
এই ব্রত স্থবিখ্যাত গৌরীব্রত নামে। 
ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে ধ্বাধামে ॥ 


অন্ত্রাণ মাসের কালে এই ব্রত হয। 
এই ব্রত করে যত কন্তা-সমুদ্ধয় ॥ 
কণ্াণ মান আদি করি সমাপন । 
করিবে বিশুদ্ধ মনে ঘটের স্থাপন ॥ 
ূ্ধ্য বহ্ছি বিষ শিব গণেশ পার্ববতী। 
আহ্বান করিবে মবে ভক্তিভরে অতি ॥ 
এই ছয় দেব্তাঁরে ভক্ভিনহকারে । 
পূজন করিবে পরে পঞ্চ উপচারে ॥. 
এইরূপে পুজা আদি করি সমাপন । 
আরস্ত করিবে ব্রত যত বন্তাথণ ॥ 
ঘটেতে চচ্চিত করি অগ্ুরু চন্দন । 
সবিস্তৃত মণ্ডলাদি করিবে রচন ॥ 
বালু দিয়া অবশেষে ভক্তিভরে অতি । 
রচিবে শ্রীদশভুজা দুর্গার মূরতি ॥ 
এইরূপে হুর্গামুত্তি করিষ! নির্মাণ । 
কপালে সিন্ছুরবিন্দু করিবে প্রদান ॥ 
তারপর যুক্তকরে করি আবাহন। 
ভক্তিভরে পার্ববতীর করিবে স্তবন ॥ 
শঙ্করের অর্দাঙ্গিনী ভূমি গৌরী সতী । 
আমারে প্রদান কর স্ুহ্র্লভ পতি ॥ 
এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন। 
কাত্যায়নী ধ্যান কর মঙ্গল-কারণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন যোগিরাজ | 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কহিতেছি আজ ॥ 
ধিনি শিব শিবপ্রিয়া শিববক্ষে স্থিতা। 
রত্ব-আাভরণে ধিনি সদা! বিভূষিতা ॥ 
মৃদু হু হাস্থযুক্ত বদন বাঁহার। 
প্রসন্নলোচন ধার অতি চমৎকার ॥ 
নবীন-যৌবনযুভা। যিনি অনুক্ষণ। 
ললাটে মিন্দুর যাঁর অতি ুদর্শন | 
হার গণ্ডেতে শোতে রত্ের কুগুল। 
গলেতে মালতীমাল। শৌভে অবিরল ॥ 
পরিধানে বহ্ছিশুদ্ধ বসন যীহার। 
মন্তকে কিরীট ধার শোভে অনিবার ॥ 


৫০২ রী্ীব্মবৈবর্ত-পুরীণ। 


অন চাদ ৫৬০ ৩৭ এইি শি চি তি জি তা চি সি এস ৬ রি 


হৃকঠিন শ্রোখিগ্থয় অতি মনোহর । 
কোটিসুর্ধয সম ধার দীপ্ত কলেবর | 
পৰক-বিস্ব-মম ধার ওঠ ও অধর। 
চম্পক-কুহ্মসম বরণ জুন্দর ॥ 
মুক্তীসম দন্তরাজি অতি মনোরম। 
বদন যাহার পূর্ণ শশধর-দম ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ধ্যান করে যার। 
তাহার ভজন। আমি করি বার বার ॥ 
এইরূপে ধ্যান শেষ করি ব্রতী জন। 
ধ্যানপুষ্প যন্তকেতে করিবে অর্পণ ॥ 
তারপর অন্য পুষ্প করিযি!- গ্রহণ । 
পুণর্ববার ধ্যান করি করিবে পূজন ॥ 
এইরূপে প্রতিদিন পূজা সাঙ্গ ক'রে । 
শুনিবে ব্রতের কথ! দতক্তি অন্তরে ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ কপা-অব্তার ] 
ব্রতের বিধান আমি জানিনু এবার ॥ 
ব্রতকথা গুনিবারে ইচ্ছা। বড় হয়। 
কৃপ। করি সেই কথা! কহ মহাশয় ॥ 
এই ব্রত প্রথমেতে করে কোন্‌ জন। 
দয়াময় কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ স্থজন। 
কহিতেছি ব্রতকথা শুন দিয়া মন ॥ 
কুশধ্বজ নাষে এক ছিল নরপতি । 
তাহার নন্দিনী ছিল সাধ্বী বেদবতী ॥ 
শুন হে নারদ মুনি অপূর্বব কাহিনী । 
ব্দেবতী উপাখ্যান সংক্ষেপে বাখানি ॥ 
ধর্মধ্বজ কূশ্ধ্বজ উগ্র তপন্তায় । 
আরাধন! করিলেন দেবী কমলায় ॥ 
লক্ষমীদেবী বর দিল! তুষ্ট চিত্তে অতি। 
সেই বরে ছল তারা পৃথিবীর পতি ॥ 
লক্ষমীবরে লাভ করে সম্পদ তনয়। 
কুশধ্বঙ্-পত্ীগর্ভে এক কন্া হয় ॥ 
লদনীম্বরূপিনী কণ্ঠা হৃদর্শনা অতি। 
সকলে রাখিল তার নাম বেদবতী ॥ 





ভূমিষ্ঠা তুইয়া কন্তা লভে ত্রহ্মজ্ঞান। 
তপন্তার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥ 
মনবস্তর কাল কনা পবিত্র পুরে । 
একমনে একগ্রাথে সদা ধ্যান করে ॥ 
তগস্তায় বিন্দুযান্র ক্লেশ নাহি হ্য। 
যৌবনসম্পন। কন্যা হল দে সময়॥ 
সহম! আকাশবাণী গুনে বেদবতী | 
জন্মান্তরে পাবে তুমি শ্রীহরিরে পতি ॥ 
গশুনিযা আঁকাশবাণী হ$ চিত্তে অতি। 
গন্ধমাদনেতে যায় কম্ভ। বেদবতী ॥ 
বহুকাল কাটাইল সেখ! তপন্তায়। 
সহসা রাবণ আপি সম্মুখে দাড়ায় ॥ 
হেরিয়! তাহারে কণা অতিথির জ্ঞানে । 
মকার করিল! তারে পাদ অর্ধ্য দানে | 
ফলমূল জল তারে করিলা প্রদান। 
বছ সমাদরে তারে করিল সম্মান ॥ 
কম্থার মোহনরূপ করিয়! দর্শন । 
হেরি তার পদ্মদম প্রফুল বণ । 
গীনোন্নতপয়োধর৷ হেরিয়া কগ্তারে। 
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারেবারে ॥ 
কে তুমি রূপদী নারী দেহ পরিচয। 
তোমারে হেরিষা আমি মুগ্ধ অতিশয ॥ 
এত বলি সে কন্তারে করি আকর্ষণ) 
বিহার করিতে চাহে হুর্মতি রাবণ ॥ 
হেরিয৷ তাহার এই হীন ব্যবহার । 
সকোপ দৃষ্টিতে কন্তা চাহে বারংবার 
স্তম্ভিত হইয়! রছে পামর রাবণ। 
ম্হাক্রোধে বেদবতী কহিল! তখন ॥ 
অভিশাপ দিমু আজ শোন্‌ ছুরাত্মন্‌। 
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয় স্বজন ॥ 
নিজে তুই ধ্বংস হবি পাবি প্রতিফল। 
তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল ॥ 
করেছিস্‌ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন। 

সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন | 


ভ্রীকৃষজন্মথণ্ড। ৫৭৩ 
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এই কথা বলি সতী সেথা অতঃপর। 
যোগের বলেতে ত্যাগ করে কলেবর ॥ 
স্ই কণ্তা বেদব্তী শুন বিধিন্ুত | 
প্রথমে পৃজিল গৌরী হুষে ভক্তিযুত 
পুঙ্করৃতীর্৫ঘের মীঝে বেদবতী যাঁষ। 
প্রথমতঃ এই ভ্রত করিল সেথায ॥ 
ব্রতের সমাপ্তি দিনে শুন তগোধন। 
দুর্গাদেবী তার কাছে করে আগমন ॥ 
কোটি দূরধ্যসম দীপ্ত দেবীর মুরতি 
সম্োধিযা কহিলেন বেদবতী গ্রাতি ॥ 
শুন গুন বেদবতি, আমার বচন। 
তোমার ব্রতের তরে তু মোর মন ॥ 
/ যে বর চাহিবে তুমি দিব আমি তাই। 
মঙ্গল হইবে তব কোন ভয নাই ॥ 
এইরূপ বাক্য যবে কহিল! পার্বতী । 
রুতাগ্তলিপুটে তারে কহে বেদবতী ॥ 
শুন দেবি, আর কোন অভিলাষ নাই। 
নারায়ণ পতি হবে এই বর চাই॥ 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি । 
এই দুই বর দাও আমারে পার্বতী ॥ 
শুনিযা সতীর বাক্য পার্বতী তখন। 
মুহু মৃদু হাস্য করি কহিল! বচন ॥ 
গুন শুন বেদেবতি, বচন আমার। 
লক্ষমীন্বরূপিণী ভূমি জননী দবার ॥ 
ভারতভূমিরে ভূমি পবিত্র করিতে। 
অবতীর্ণ হুইয়াছ এই ধরণীতে ॥ 
তোমার চরণ-ধুলি করি! স্পর্শন। 
বগন্ধর! স্বপবিত্র হয় অনুক্গণ ॥ 
তোমার তপন্থা। আর ব্রত-সমুদ্য | 
লোকের শিক্ষার তরে বিরত হয ॥ 
পরম ঈশ্বরী তুমি শুন মনোরমে 
নারায়ণ-পত্ভী হও জনমে জনমে ॥ 
দশরথপুত্রৰণে বিষু সনাতন । 
ভ্রেতাধুগে রামরূপে করিবে গমন ॥ 








শিশুরূপ ধরি তুমি যাবে মিথিলীয়। 
সীত। নাঁমে সুবিখ্যাত হইবে সেখীয ॥ 
মিথিলার অধিপতি জনক রাজন্‌। 
অতি সমাদরে তৌম। করিবে পালন ॥ 
তারপর রাঞ্চন্দ্র গিয়া মিথিলায। 
করিবেন পরিণয় অবশ্থা তোমায় ॥ 
এইরূপে কল্পে কল্পে প্রিয়া হবে তীর । 
বৃথা চিন্তা তূমি দতী৷ কর পরিহার ॥ 
কুশধ্বজ-তনয়ারে এই কথা বলি? 
আপন মন্দির পানে হুর্গা ধান চলি ॥ 
তারপর বে্দবতী কিছুকাল পরে। 
কম্তারপ ধরি আসে মিথিলা। নগরে ॥ 
লাঙ্গল-রেখার মাঝে সুপ্তা যবে রযু। 
জনক দেখিতে তারে পাঁধ মে সময় ॥ 
ভূমিতলে পড়ি কন্তা। করিছে রোদন। 
হেরিয়! জনক হয় বিল্মায়ে মন ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাঁহার । 


জ্যোতির্ময় কান্তি তার অতি চমণকার॥ 


কন্তারে হেরিয়া দেখ নৃপতি তখন | 
বক্ষে ধরি গৃহপাঁনে করিল গমন ॥ 
কগ্থারে লইয়। রাজ। চলিছে যখন। 
হুদ! আকাশবাণী শুনিল রাজন্‌ ॥ 
শুন হে জনক রাজা আমার বচন । 
কম্তারে যতনভরে করহ পালন ॥ 
অযৌনিসন্ভব। কন্যা লঙ্গনীস্বরূপিণী । 
নারায়ণপত্থী হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
শুনিযা আকাঁশবাণী জনক নৃপতি । 
কম্থারে লইযা চলে পুলকেতে অতি ॥ 
তারপর নিজগৃহে করি আগমন । 
নির্গপত্রী-হত্তে কন্যা করে সমপর্ণ | 
ক্রমে ক্রমে সে বালিকা হুইল যুবতী | 
ব্রতের প্রভাবে পাধ বামচন্দ্রে পতি ॥ 
এই ব্রত ভক্তিভরে করি অনুষ্ঠান । 
রাধিকা যুবতী কৃষ্ণে পতিরূপে পান ॥ 


৫০৪ ্রীরীবরদ্ধবৈবর্ভপুরাণ। 
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মে কুমারী এই ত্রত করে_অনুষ্ঠান। 
নিশ্চয় সে পতি পায় কৃঞের সখান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন তপোধন। 
এক মাস ব্রত করে যত গোগীগণ ॥ 
সমাপ্তি দিবসে তারা অতি ভক্ভিভরে | 
কাণুশাখা উত্তমতে ভার স্তব করে ॥ 
যেই শুব করি শীত। রামচন্দ্রে পায়। 
নেই পুথ্য স্তব আগি কহিব তোমায় ॥ 
শভ্িদরূপিণী ভূমি নবার আধার | 
গণের আয় তুমি অননী ববার ॥ 
শহরের প্রিয়া ভূমি ফি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি ননন্ধার ॥ 
সৃষ্টি স্থিতি অস্ত-তূখি কর নিরন্তর 
মোরে পতি দান কর এই চাহি বর ॥ 
পতিপরায়ণ! ভূমি পতিব্রতা মতী | 
চরণে প্রণাম করি দাও মোরে পতি ॥ 
মঙ্গলদ্দরূপা ভূমি মঙ্গলদায়িনী | 
স্্বনঙ্গলের তুমি বীজ্দরূপিণী | 
অগুভনাশিনী তুমি ঈশবরী সবার । 
তোমার চরণে শামি করি গনন্ার ॥ 
গরনাজগরূপিণী তুমি সনাতনী । 
নিরাকারা বর্বহপা সবার জননী ॥ 
সকলের শ্রিয়রূপা হও শবিরাম। 
ভক্ভিভরে তব পদে করিনু প্রণাম ॥ 
গুদ ভূষঃ দয়া ইচ্ছা নিদ্রো সমুদয় । 
তোমার অংশেতে মাগো বমুৎপন্ন হয় ॥ 
সর্ধবদ্ন্ূপিণী তুমি জানি অনিবার | 
তোমার চরণে গাষি করি নমঙ্গার ॥ 
লজ্জা! দেখা তু পুষ্টি যত কিছু আছে। 
তব অংশ হ'তে লব জন্ম লভিয়াছে ॥ 
জ্যক্ট্ঘরূগা তূগি হও অবিরান। 
তোমার চরণে আমি করিস প্রণাম ॥ 
বীজগরূপিণী ভূমি কদগ্রদায়িনী | 
দৌঁভাগ্যবায়িনী ভুমি ভূবনগোহিনী ॥ 
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নারায়ণে পতিনূপে দাও না আমায় | 
ভক্তিভরে প্রণিপতি করি তব পা ॥ 
যে সব রমণীগণ রত নমাপনে। 
এইরূপ স্তব করে ভক্ভিনুক্ত ঘনে ॥ 
নারায়ণে পতিরূগে দবে তারা পায় | 
অন্তিগে কৃষের কাছে গোলোকেতে যায়| 
গোগীণদ ব্রত করি সম্পাদন | 
ভ্রীরাধিক! বিপ্রে করে দ্বর্ণ বিতরণ | 
ভোজন করায় বিপ্রে অতি সমাদরে । 
বাঁজিল বিবিধ বাগ হ্মধূর দ্বরে ॥ 
এমন সয় হেখা সিংহ আরোহণে। 
আঁবিভূর্ভা দুর্গাদেবী প্রদদবদনে ॥ 
ব্রঙ্মতেজে জ্যোতির্ধয় কলেবর তার। 
সব্ব্ব অঙ্গে গোঁভা পায় রদ্র-জলদার ॥ 
রাধিকারে দুর্গারদেবী করে আলিঙ্গন 
প্রণাম করিল তারে ব্রজাগনাগণ ॥ 
নকলেরে বর দান করিয়া পার্ববতী | 
রাধিকরে কহিলেন ন্সেছ্ভরে অতি॥ 
গন গুন রাধাসভী আমার বচন। 
প্রীছরির প্রিয়তম ভুমি অনুক্ষণ ॥ 
মায়ামনুবের রূপ করিলে ধারণ! 

তব ল্রত শু! লোকশিক্ষার কারণ ॥ 
গোলোকের নাথ মার গোলোকি হুর | 
শ্রীশৈল বিরজানদী রাস ঘনোহর ॥ 
পড়ে কিনা পড়ে মনে ভাবি দেখ গতি । 
কৃষ্ণতুগ্যা হও ভূমি রাধিক1 নুবতী ॥ 
প্রীকুঞ্চের অর্দ অঙ্গ হতে জন্ম হয | 
তব অংশে জন্মে বত দেবী-সঘুদয় ॥ 
গোগীরূপে আমিয়াছ কৃঝ্ের আজ্ঞায় | 
ভ্রীদামের শাপে ভূমি আমিলে ধরায়। 
অধোনিসস্তবা ভুনি শুন লো রাধিকা । 
মিরন্তর হও তি হবি-প্রাণাধিকা ॥ 
পুথ্যবতী কলাবতী এই ধরাতলে । . 
তুমি ছলে ভার কদ্যা! সেই পুণ্যফলে ॥ 
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এমন সমব সেপা সিংহ আবেহণে। 
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ভূতা দুর্গদেবী প্রসন্ন 


শরীকৃষজন্াখণ্ড। ৫০৫ 


তোমাতে হরিতে ভেদ করে কোন্‌ জন। 
বর্দিতে না পারে তোম। বেদ কদাচন ॥ 
কঠিন তপন্তা-করি ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
তোমার শ্রীচরণের দর্শন না পান ॥ 
মনুবংশজাত ভক্ত হুষজ্ঞ রাজন । 
তোমার কৃপায় করে গোলোকে গমন ॥ 
_ তোমার মন্ত্রের বলে ভার্গব-কুমার। 
ক্ষত্রহীন করে বিশ্ব একবিংশবার ॥ 
তব মন্ত্র লাভ করি ভার্গব-নন্দন | 
কার্ডবীর্য্য অর্ভুনেরে করিল নিধন ॥ 
গণেশের দন্ত ভাঙ্গে ভার্গব-তনয। 
তার প্রতি হয়েছিনু রুষ্ট অতিশয় ॥ 
তার শুখে তব নাম করিয়া শ্রবণ ।- 
কিছু না করিম তার অনিষ্ট সাধন ॥ 
তোমার শ্রীতির লাখি হরি ননাতন। 
তাহার রক্ষার তরে করে আগমন ॥ 
জগত্বন্দিতা তুমি রাঁধিক! ্রীমতী | 
কলে কল্লে ভগবান্‌ হন তব পতি ॥ 
যেই ব্রন ধরাধাষে কর সম্পা্ন। 
লোকশিক্ষা তরে তাহা হয অনুক্ষণ ॥ 
মনোরম মধুমা আসিবে যখন। 
নির্জন রাসের মাঝে করিবে গমন ॥ 
সেথাধ কলে মিলি আনন্দিত মনে | 
কবিবে রাদের লীলা প্রীহরির সনে ॥ 
হরিম্হ ক্লে কল্পে ক্রীড়া হবে তব। 
বিধির লিখন ইহা কিবা আমি কব ॥ 
নহেশ্বর-প্রিয৷ আমি হইনু যেমন । 
তেমনি কৃষ্ের প্রিয়া হও অনুক্ষণ ॥ 
কৃ্ণ-বক্ষে নিরন্তর কর অবস্থান। 
ত্রিভূুবনে কেহ নহে তোমার সমান ॥ 
পরাৎপর গুণাতীত কৃষ্ণ নিশিদিন। 
আমার বরেতে হবে তোমার অধীন ॥ 
ধ্যানাসাধ্য তগবান্‌ ছুরারাধ্য যিনি। 
তব কাছে বশীভূত হুইবেন তিনি ॥ 





ল্ 





শ্রীজাতির মাঝে ভূমি অতি ভাগ্যবতী | 
কৃষ্ণ সহ যাবে শেষে গ্লোলোকের প্রতি ॥ 
এই কথ! বলি দুর্গা অস্তহিতা হন। 
গৃহপানে চলে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
এমন সময সেথা কৃষ্ণ সনাতন | 
শ্রীরাধার নিকটেতে করে আগমন ॥ 
কমনীয শ্যামমূত্তি অতি মনোহর । 
নবীন নীরদমম দীপ্ত কলেবর ॥ 

কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা জঙ্গে তীর । 
পারা দেহে শোভিতেছে রত্র-মলঙ্কার ॥ 
গীতবন্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার । 
কুণ্ডল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শ্রতের চন্দ্রসম সুন্দর ব্দন | 
বিকশিত পন্মম যুগ্লল নয়ন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায তাহার । 
কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
পু বিম্বসম তীর ওঠ ও অধর | 
দাড়িম্ববীজের সম দত্ত মনোহর ॥ 
বিনোদ মুরলী হাতে শোভে অনুক্গণ। 
মৃদু মু হাস্ত করে কৃষ্ণ পনাতন ! 
গুণের অতীত তিনি মঙ্গল-আধার। 
ব্রহ্মা শিব আদি ধ্যান করে অনিবার ॥ 
ব্রন্ষের স্বরূপ তিনি অব্যক্ত অন্গর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
বরেণ্য বরদ যিনি প্রভূ সনাতন । 
তেজোরূপে ধিনি নাথ পবার কারণ ॥ 
মঙ্গল্য মঙ্গলগ্রদ মঙ্গল-আধার। 

তাহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥ 
পরাপর অবিতর্ক্য ধিনি নিধ্বিকার। 
তাহার চরণে মবে নমে বার বার ॥ 
সগ্ণ নিগুণ যিনি ব্রহ্গজ্যোতিঃ রূপ | 
স্বচ্ছারূপ তিনি প্রভু অতি অপরূপ ॥ 
কখনো সাকার যিনি কভু নিরাকার । 
তাহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥ 


রা শী্রীবরহ্ষ বৈবর্ত-পুরাণ ] 





সি 


বেদাতীত যিনি প্রভু অনির্ধবচনীয়। 
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি যিনি অদ্বিতীয় ॥ 
স্বরূপ সর্ববীজ ধিনি সর্বাধার। 
দেব্গণ অংশরূপে না জানে তাহার ॥ 
অনির্ববচ্দীয় রূপ করিয়। দর্শন । 
গ্রণ/ম করিল৷ তীরে রাধিকা তখন ॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
রুষ্ণের মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণের বদন সতী করিযা দর্শন । 
লঙ্জভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
সু যুদ্র হান্ত করি পুলকের ভরে। 

' সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-মঙ্গ হইল পীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয রোমাঞ্চিত | 
তখন শ্রীকৃষ্ণ কহে রাধিকার প্রতি । 
অভীগ্ঘিত বর তুমি চাহ আজ সতি ॥ 
কৃষের বচন গুনি রাধাদেবী কয়। 
তব পাদ্দপদ্ধে মোর মন যেন রয় ॥ 


জন্মে জন্মে ভূমি প্রভু হও মোর গতি। 


তোমার চরণে দাও অচল! ভকতি ॥ 
সবপ্ধে জারণে যেন তব ধ্যান করি। 
অচলা অটল ভক্তি দাও তুমি হরি ॥ 
সীরুষেরে সম্বোধন করি গোপীগণ । 
ভক্তিতরে বুক্ত করে কছিল তখন ॥ 
দীনবন্ধে। কৃপাসিন্ধো করুণাবতার | 
প্রাণের বলত হও আমা সবাকার ॥ 
যেরূপ রাধারে তুমি করিবে দর্শন । 
সেইরূপ আমাঁদেরে দেখ ননাতন | 
সন্তু হইজ। কৃষ্ণ সবার বচনে। 
তি স্বত্তি কহিলেন হুগ্রসম মনে | 
তারপর পুষ্পমাল্য করিযা গ্রহণ । 
সকল গ্রোগীর মাঝে করে বিতরণ | 
ক্রীড়াপন্স মনোহর করি আনয়ন। 
রাধিকারে ভগবান্‌ করিল! অর্পণ ॥ 





টিসি 


অনন্তর সকলেরে সম্বোধন করি। 

ছু স্ব ঝনেতে কহিলেন হরি ॥ 

তিন মাঘ গত হ'লে তোমরা সকলে। 

মিলিবে আমার সাথে রাসের মণ্ডল ॥ 

প্রাণরূদী হই আমি তৌম! সবাকার | 

প্রাণন্বরূপিণী হও তোমরা আমার ॥ 

তোমরা! প্রেয়মী মোর হও অবির্ত। 

লোকশিক্ষা তরে হয় তোমাদের ভরত ॥ 

গোলোক হইতে সবে আসিলে হেথায়। 

মোর সাথে গ্রোলোকেতে যাবে পুনরায় ॥ 

গুন গুন গোগীগণ আমার বচন। 

নিজ নিজ গৃহপানে করহ গ্লমন। 

শ্্ীহরির বাক্য গুগি গোঁপিকার দল। 

কৃষেের বদনপানে চাহে অবিরল॥ 

তারপর গৃহপানে করিল গমন । 

সঙ্গী সহ গৃহে যান কৃ দলাতন ॥ 

্রক্মবৈবর্ডের কথ মধুর মধুর । 

শ্রবণ করিলে সব ছুঃখ হয় দুর ॥ 
প্রীরঞ্চদন্মখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যান সমাপ্ড। 


(আল আজ 


$ ভ্রিংণ অন্যায় 
বাস্লীলা-বর্ণ। 

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ। 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রধণ॥ 
তিন মাস গত ছলে গোীর্দের সছ। 
কোন্‌ ক্রীড়া করে হরি বিস্তারিষ! কহ। 
কিরূপ শ্রীরন্দাবন কহ মহাশয়। 
সব কথা জানিবারে কৌতুহল হয় 


' গ্রকা হরি শত শত গোগীদের সনে। 


কিরূপে করিলা৷ ক্রীড়া সেই বৃন্দীবনে | 
জীনিতে বাসন! মোর কহ দয়াময। 
শ্্ীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়॥ 


শ্রীকৃুষজন্মখণড। 


নারদের এই কথ করিয়! শ্রবণ। 
প্রন বদনে কছে দেব নারায়ণ ॥ 
শ্রীকৃষচরিত কথ! অতি মধুময। 
আবণ করিলে হয় সর্ববপাপ ক্ষয় ॥ 
শ্রীহরির রালীল! করিব ব্্ণন। 
অতিপুণ্যগ্রদ তাহা শুন দিয়া মন ॥ 
একদিন মধুমাসে কৃষ্ণ সনাতন | 
রজনীড়ে বৃন্দাবনে করিল! গমন ॥ 
গুরুত্রয়োদশী নিশি অতি মনোহ্র। 
আঁকাশে বিরাজ করে পূর্ণ শশধর ॥ 
যৃথিক! মাধবী কুন্দ পুষ্প সমুদ্য 

গাছে গাছে অতি শোভাময় ॥ 
পুষ্পগন্ধ মাথি গায় বহিছে পবন। 
ভ্রমর সকল করে মধুর গুঞ্জন | 
কোকিল করিছে সুখে কুহুকুহ্ু খীন। 
স্মধূর় সেই স্বরে মুগ্ধ হ্য প্রাণ ॥ 
সুন্দর মে বনভূমি অতি সুদর্শন | 
চনান অগুরু গন্ধ আসে অনুক্ষণ ॥ 
কপূর তাখল আদি দ্রব্য সমুদ্য। 
সেই হৃন্দাবনভূমে পরিপূর্ণ রয় ॥ 
রতিকর বহুশয্যা সেথায় রচিত। 
রত্বময প্রদ্ধীপেতে দিক আলোকিত ॥ 
ধুপের মধুর গন্ধ আসে নিরন্তর । 
বিরাজ কৃরিছে সেথা! মাল্য মনোহর ॥ 
বুঁসের মণ্ডল শোভে বৃন্দাবন মাঝে। 
পুম্পের উদ্ভান কত তাহাতে বিরাজে॥ 
শত শত সরোবর বিরাজে সেথায়। 
হংস হংসী মনোস্খে ক্রীড়া করে তায় ॥ 
শুদ্ধ স্ফটিকের সম সরোবর-জল। 


শুরুধা্ঠ লাজ দধি শোভে থরে থরে। 
বস্তা তরু শোভা পাষ রানের ভিতরে ॥ 
শোভিছে মঙ্গল্ঘট অতি মনোহর । 

নারিকেল ফল শোতে তাহার উপর ॥ 


রাঁস্র মণ্ডল সেথা করিয়া দর্শন । 
মৃদু মৃছু হান্ত করে মদনমোহন | 
গোপিকাণের কাম বর্ধনের তরে। 
মুবলী বাজান কৃষ্ণ কৌতুকের ভরে ॥ 
মোহন মুক্ললীধ্বনি করিযা শ্রবণ । 
কামেতে অধীর হয রাধিকার মন ॥ 
নিশ্চল বৃক্ষের প্রায রাধিকা দীড়ায। 
বিনোদ যুরলীত্বরে চেতন! হারায় ॥ 
পুনরায় রাধাদেবী লভিযা চেতন। 
মুরলীর সেই স্বর করিলা শ্রবণ ॥ 

কভু ওঠে কভু বনে রাধিকা যুবতী । 
কাষবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি ॥ 
আপনার গৃহকর্্ম করি পরিহার। 
চারিধারে রাধারাণী চাহে বারবার ॥ 
যেই দিক্‌ হতে আসে মুরলীর স্বর়। 
সেই দিকে শ্ীরাধিক। ধাইল সত্বর ॥ 
সর্ববকর্ম ত্যাগ করি রাধিক। যুবতী । 
মুরলীর ধ্বনি শুনি ধায় শীব্রগতি ॥ 
কষ্ণপাদপন্স মনে ম্মরে অনুক্ষণ। 
কামবাণে জর্জরিত করিছে গমন ॥ 
অতীব সুন্দরী রাধা দেহের আভায়। 
চৌদিক্‌ উজ্জ্বল হল রূপের ছটায ॥ 
রতাকর হ'তে রত্ব আহরি যতনে । 
সর্বাঙ্গ সজ্জিত তার অপূর্ব রতনে ॥ 
দেহের আভার সঙ্গে রতন উত্জল। 
মিশে তাহা চারিদিক করে ঝলমল ॥ 
শ্রীরাধার সহচর যারা যার! ছিল। 
কৃষেের বাশরী শুনি সকলে চলিল ॥ 
হুশ্ীলাছি রাধিকার তেত্রিশ সঙ্গিনী । 
মুরলীর ধ্বনি শুনি হুইল মোহিনী ॥ 
নিজ নিজ কুলধর্ম করি বিসর্জন । 
মুরললী শুনিযা ধাষ ভ্রজাঙ্গনাগণ ॥ 

লক্ষ কোটি গোগীমধ্যে রাধার সঙ্গিনী । 
সর্ববভাবে শ্রেষ্ঠা, শুন তাঁদের কাহিনী ॥ 


৫০৭ 


৫০৮ , শরীতরীব্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সিসির সক 


পশ্চা তাদের চলে ষতেক গোপিনী। 
তাদের সংখ্যার কথা শুন গুণমণি ॥ 
পশ্চাৎগামিনী যত রূপমী গোপিনী | 
বয়নে গুণেতে আর বেশবিধাধিনী ॥ 
সকলেই সমতুল্য! কেহ নহে হীনা। 
সকল গোঁপিনী হয গুণেতে সমান! ॥ 
প্রথমে হুশীলা সখী করিল গমন । 
যোঁড়শ সহত্র ন্থী পদে পদে রন ॥ 
তারপরে চলে মধ নাখ শশিকলা ।- 
চৌষটি হাজার তার সঙ্গে ব্রজবালা ॥ 
চন্দ্রমুখী নামে নথী চলে শীগ্র করি। 
ত্রয়োদশ সহজটি তার সহচরী ॥ 
মাধবী সহিত চলে এগার হাজার । 

কি অপূর্ব রূপ আর অঙ্গের বাহার ॥ 
কদঘ্বমালার সঙ্গে অপূর্ধ্ব রূপসী । 
তেরোটি হাজার মথী যেন সে উ্্বশী॥ 
কু্তী নামে দথী যেই তার সহচরী | 
চলিল সহত্র দল তারে অনুদরি ॥ 
যমুনা নামেতে যাঁয় অন্ত সহচরী | 
চলিলেক চতুর্দশ লহ ুন্দরী ॥ 

গুভা প্মা হুর্গা৷ আর জাহুবী চলিল। 
বংশীধ্বনি শুনি সবে ব্যাকুল হইল॥ 
তাহাদের প্রত্যেকের নাথে সাথে চলে । 
চৌনদটি হাজার সখী অতি কৌতুছলে ॥ 
মঙ্গলা নামেতে এক দধী আছে আর । 
যোড়শ সহত্র মখী সঙ্গে চলে তার ॥ 
কাঁলিকা নামেতে আছে অন্ত অনুচরী। 
তার সঙ্গে চতুর্দশ সহত্র হন্দরী ॥ 
রুমলার সঙ্গে চলে তেরোটি হা্জার। 
সকলেই 'পরপা অপূর্ব্ব আকার | 
পূরেতে চলিল সখী নামে সরদ্বতী। 
সঙ্গে চলে ত্রযোদশ লহত্ম যুবতী ॥ 
ভারতী নামেতে এক কৃষ*উপামিকা। 
তার সঙ্গে চলে দশ সহল্র গোপিকা ॥ 


সস এ ৯ জপ সস 





অপর্ণার সাথে চলে দশটি হাজার। 
রূপে গুণে স্বভাবে দঙ্গিনী তাহার | 
দশটি হাজার গোগী চলে রতি-সনে। 
নান রঙ্গে যাষ কৃষ্ণ কথা-আলাপনে ॥ 
গঙ্গার সঙ্গেতে গোগী যত চলে আর। 
খ্যায হইবে তাঁরা চৌদ্দটি হাজার ॥ 
যোড়শ সহ গোগী কুষ্ণপ্রিয়া সনে । 
চলিয়াছে নানা রঙ্গে উল্লসিত মনে ॥ 
চলে সতী কৃষ্ণপ্রাণা হুন্দরী নন্দিনী । 
আনন! হয় গুনি মুরলীর ধ্বনি ॥ 
সকলেই চলে ধীরে বাঁশী অনুমরি। 
পথের গে কিবা শোভ1 আহা মরি মরি | 
মধুযতী নামে দতী চলে কত রঙ্গে। 
-আর কত সী চলে চন্দনার সঙ্গে ॥ 
চম্পাসাথে আরো! কত চলে সখীদল। 
অবশেষে একমাথে মিলিল সকল ॥ 
সহজ সহজ গোগী এক সাথে জুটে। 
উন্মাদিনী সম সবে চলে ছুটে ছুটে । 
কারো হস্তে মাল্য শোভে কারো বা চন্দন। 
চামর-হস্তেতে কেহ করিল গমন ॥ 
কেহ বা! কম্তুরী লয় কেহ বা! কুদুম। 
কারো হস্তে শোভা পায় বিবিধ কুন্ুম ॥ 
যুবতী গোপিকাদল ক্ষিগ্রগতি চলে । 
জয় হরি জয হরি বদনেতে বলে ॥ 
এইরূপে সবে মিলি করি আগমন । 
রামের মণ্ডল সেথা করিল দর্শন ॥ 
স্বর্গ হতে মনোহর রাসের মণ্ডল। 
জ্যোৎ্ম্নাজালে চারিধার হয়েছে উজল ॥ 
নানাবিধ পুষ্প সেথা প্রস্ফুটিত রঘ। 
মৃছুমন্দ বায়ু বহে ঘকল সময় ॥ 
পুঙ্পগন্ধে আমোদিত হয চারিধার। 
কোকিলের কুছধ্বনি আসে অনিবার ॥ 
কুপ্রে কুপ্তে উচিতেছে ভ্রমর-গুপ্তন। 
নরোবরে ক্রীড়। করে হংদ হংসীগণ | 


জীকৃষ্জন্মথণ্ড। ৫০৯ 


স্ৃহচরীগণ সহ রাধিকা! যুবতী । 
রানের মগ্ডলে যাঁধ হুউচিত্বে অতি | 
শরতের চন্দ্রলম বদন রাধার । 
বিকচ কমল মম নেত্র চমৎকার ॥ 
ন্যনে রচিত তার কঞ্জল সুন্দর । 
গরুলড়ের সম নাসা অতি মনোহর॥ 
নাপিকায় শোৌভিতেছে মুক্তাফল তার। 
মস্তকেতে শৌভা পাষ কবরীর ভার ॥ 
উজ্জ্বল কৃণ্ডলদ্য় শোৌভে গণ্স্ছলে। 
মৌহন মালতীমাল। ছুলিতেছে গলে ॥ 
-পরবিতদম তাঁর ওঠ ও অধর। 
মুক্তাসম দস্তরাজি শোভে মনোহর ॥ 
বক্ষোদেশে বিলম্ঘিত যুক্তাময় হার। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
প্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্তুল। 
ভ্রিবলি-নংযুক্ত নাতি নাহি তার তুল ॥ 
স্বকঠিন উরুদ্বঘ গজেন্দরীণী সম। 
রঞ্জিত চরণ তার অতি মনোরম ॥ 
অপরূপ শ্রোণিদ্ধধ অতি চম্থকার। 
স্ববিপুল শ্রীবাধার নিতম্বের ভার ॥ 
সুছু মৃহু হাস্য করে রাধিকা! যুব্তী | 
তাহারে হেরি! হরি আনন্দিত অতি ॥ 
ভ্রীহরিকে রাঁধ! সতী করিল দর্শন। 
অপরূপ রূপ তার ভূবনমোহন ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম কান্তি মনোহর। 
অনস্ত কিশোররগী শ্রীশ্যামনুন্দর ॥ 
প্রাণাধিকা রাধিকারে করিষ! দর্শন। 
কটাক্ষনয়নে চাহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
হেরিযা রাধিকাদেবী কৃষ্ণের বদন। 
. লজ্জাতরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
প্রেমাবেশে হাঁসে দেবী পুলকের ভরে । 
সকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে | 
কামবাণে দবাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত | 


কামাতুর! রাধিকারে হেরি ভগবান্‌। 
নিশ্চল হইয়া রহে স্থাণুর সমান ॥ 
কাঁমবাণে ঘন ঘন অঙ্গ কীপে তার । 
রাধার বদন পানে চাহে অনিবার ॥ 
হাতের মুরলী তাঁর পড়িল ভূমিতে । 
হাত হ'তে ক্রীড়াপন্ম লুটায ধুলিতে ॥ 
গীতধড়া খনি যাষ ভঙ্গ হ'তে তীর । 
শিথিপুচ্ছ লুটাইল ধুলার মাঝার ॥ 
আবেগে ধাইয। গিয়া কৃষ্ণ সনাতন | 
রাধিকারে বক্ষোমাঝে করিল ধার্ণ ॥ 
শ্রীতিভরে ঘন ঘন করে আলিঙ্গন । 
বুকে মুখে বারবারে করিল চুন্ঘন ॥ 
রাধিকাও কৃষ্ণে করি গা আলিঙ্গন । 
চুম্বনে চুন্বনে তাঁর ভরিল ব্দন ॥ 
তারপর ভগবান রাধিকার সনে । 
রতির মন্দিবে যায় আনন্দিত মনে ॥ 
চন্দ্রন-চচ্চিত সেই স্থান মনোহর। 
রত্ময দর্পণা্দি শৌভিছে বিস্তর ॥ 
কর্পুর তাম্ুল আদি সেথায় বিরাজে। 
মনোহর শধ্যা শোভে মন্দিরের মাঝে ॥ 
কৃষ্ণের রাধিকা করে তান্ুল অর্পণ । 
মনোস্থখে কৃষ্ণ তাহা করিল ভক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের চিধিত পান থাঁয় রাধা সতী । 


পুষ্পশরে জর্জরিতা হইল যুবতী ॥ 


অনন্তর রাধিকারে করিষ! গ্রহণ । 
শয্যা শয়ন করে কৃষ্ণ সনাতিন.॥ 
তারপর নানাভাবে করিল বিহার। 
বিপরীত ভাবে কত করিল শৃঙ্গার ॥ 
শীন্্রমতে অষ্টবিধ করিল চুন্বন। 

প্রতি অঙ্গে রাধা অঙ্গ করে আলিঙ্গন ॥ 
দুজনেই কামরণে দক্ষ অতিশয়। 
নানাভাবে ক্রীড়া! করে তৃপ্ত নাহি হয় ॥ 
ননাযু্তি ধরি সেখ! কৃষ্ণ মনাতন। 
ভিন্ন ভিন্ন গোগী সাথে করিল রমণ ॥ 


৫১০ শ্রীতীব্রদ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সস এপ্স সি স্ 


নবলক্ষ গোপরূপ করিয। ধারণ। 
নধলক্গ গোপী সাথে সরতে মগন ॥ 
এইরূপ নানাভাবে করিয়া বিহার । 
সকলে মিলিযা আসে রামের মাঝার ॥ 
কামরণে ছিনিবেশ বিচ্ছিন্ন ভূষণ । 
কেহ কেহ মত হ/য়ে হয় অচেতন ॥ 
কন্কণ-কিক্বিণী শব্দ উঠে হুমধুর। 
বলয়ের ধ্বনি তাহে বাজিছে নৃপুর॥ 
নানাভাবে সনাতন করিল রমণ। 
প্রিয়াদের বুকে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
নখ্দন্তক্ষত করে কুচের মাঝার। 

কভু জলে কু স্থলে করিল বিহার 
তগবান্‌ ধরি সেখ! সহত্র মুর্তি | 
ব্রজাঙ্গনাগণ সহ ভোগ করে"রতি ॥ 
এইরূপে রতিক্রীড়া করি অতিশয়। 
কামরণে সকলেই পরিশ্রান্ত হয ॥ 
দর্পণ গ্রহণ করি ব্রজাঙ্গনাথণ। 

্বীয় শ্বীয মুখচন্জ্র করিল দর্শন ॥ 
কৃষ্ণের মুরলী কাড়ি লয় কোন জন। 
কেহ কেহ গীতবাদ করে আকর্ষণ ॥ 
কামার্ত হইয। করে বিপরীত রণ | 
কেহ বা দেখায় কুষ্ণে আপনার স্তন ॥ 
কৃষ্ণবক্ষে ঢুই কুচ সংযোগ করিয়া । 
গোপিনী রঙ্গিণী কেহ ধরে জড়াইয়া ॥ 
আপনারে মুক্ত করি কষ প্রাণধন। 
অপর গোপিনী সহ করয়ে বম্ণ ॥ 
কোন কোন গোপাঙ্গনা কামাতুর মনে । 
বননবিহীন করে কৃষ্ণ সদাতনে ॥ 
কেহ কেহ সনাতনে করি আলিঙ্গন। 
মু্মু্ছঃ করে তার বদন চুন্ষন | 

কোন কোন গোপাঙ্না আসিয়া সেথায়। 
আঁপনার স্তন শ্রোণি কৃষ্ণের দেখায় ॥ 
কেহ কৃষণে শঁণিদেশে করিয়। স্থাপন 
মালতী মালায় চূড়া করিল রচন॥ 








মধূরের পুচ্ছ কেহ কাড়ি ল'যে যায়। 
কেহ বা সাজায় তারে পুণের মালায় ॥ 
চামর বীজন করে কোন কোন জন | 
কেহ কেহ অঙ্গে করে চন্দন লেপন॥ 
একজন অন্থজনে উলঙ্গিনী করে । 
কামবশে বসাইল শ্রীকষ্খের ক্রোড়ে ॥ 
কষ ক্রোড়ে দিযে তারে করিল রমণ। 
দেখি হরযিত হয় অন্য সথীগণ ॥ 
দেছেতে রোমাঞ্চ জাগে চাঞ্চল্য মনেতে। 
আবেশে জড়াষে ধরে কৃষ্ণ প্রাথনাথে। 
মনোনাধে সেও কৃষ্ণ সহ করে রতি । 
রতিরঙ্গ চলে মদা না| আছে বিরতি ॥ 
মনোস্থুখে নৃত্যগীত করে কোন জন। 
কেহ কেহ শ্রীকৃেরে করে আকর্ষণ ॥ $ 
সকৌতুকে ভগবান্‌ কৌতুছল-ভরে। 
গ্োগীদের বন্্ কাড়ি উলঙ্গিনী কারে 
কাহারে কাঁড়িয। বস্ত্র দেয় অন্থজনে | 
কাছারো। কবরী রচে আনন্দিত মনে ॥ 
তারপর রাধিকারে করি আকর্ষণ। 
আপন বক্ষের মাঝে করিল! ধারণ ॥ 
কবরী রচনা করি অতি সধতনে । 
সিন্ুর বিস্তাম করে কম্তরীর সনে॥ 
রাধা-গক্গে পত্রাবলী রচে ভগ্ববান্‌। 
চরণেতে করিলেন মঞ্জীর প্রদান ॥ 
অলভকে হুরঞ্রিত করিলা চরণ। 

নানা গন্ধদ্রব অঙ্গে করিয়া লেপন ॥ 
গলেতে মালতীমালা করিযা অর্পণ। 
পুনঃ পুনঃ করিলেন বদন চু্ঘন। 
অঞ্জনে নযন তার সুরঞ্জিত করি। 
নাসিকাতে গজমূক্ত! দান করে হরি । 
নৃখক্ষত করে তার কুচের মাধার। 
অধরে দংশন হরি করে বারবার | . 
সুক্ষ নীলবান লয়ে আপনার করে। 
রাঁধারে পরায়ে দেন কৃষ্ণ সাধ কারে ॥ 





সস 


তারপর সনাতন রাধিকার সনে । 
সরোবর তটে যাঁষ পুষ্পের কাননে ॥ 
সেথায় রাধার সহ করিয়] বিহার । 
পুনরায় আসিলেন রাসের মাঝার॥ 
গথনের মাঝে হাসে পুর্ণ শশধর। 
সু মৃদু নমীরণ বহে মনোহর ॥ 
মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমরের। সব। 
মুছ্যু'হঃ পিক করে কুছ কুহু রব ॥ 
নব লক্ষ মু্তি হরি করিয। ধারণ। 
“গোগীগণ সাথে পুনঃ করিলা রমণ ॥ 
কিস্কিণী কষ্কণ বাজে সুমধুর অতি। 
রতিরঙ্গে মত। হয় যুৃতেক যুবতী ॥ 
পুলকিত হয় যত গ্োপাঙ্গনাগণ। 
নবীন নঙ্গমে সবে হারায চেতন ॥ 
এইরূপে দবে যবে করিছে বিহার । 
ক্ষুদ্র ঘণ্ট1! বাজে কটির মাঝার ॥ 
কামেতে উদ্মতা হয যতেক গৌপিনী। 
অঙ্গবাদ খমি ঘাঁয় হয উলঙ্গিনী ॥ 
নববিধ আলিঙ্গন করে সনাতন। 
অপ্রকারের হরি করিল চুন্বন ॥ 
শৃঙ্গার করিল! হরি ষোড়শ গ্রকার। 
দৃঢ় আলিঙ্গন হরি কনে বারংবার ॥ 
কামশান্্র অন্ুনারে কৃষ্ণ সনাতন । 
নানাভাবে গোঁপীনহ করিল। রমণ ॥ 
গৈরিক মাগিতে শৌভে পর্বত যেমন। 
গোগী অলভ্তকে কৃষ্ণ শোভিছে তেমন ॥ 
এইরূপ রামক্রীড়া। করিযা দর্শন | 
কামবাণে প্রপীড়িত হয দেবগণ ॥ 
্ব্ণরথে আরোহণ করিয়। সকলে । 
দেখিতে রাসের লীলা আসে দলে দলে ॥ 
খাষি মুনি সিদ্ধ আর বিছ্যাধ্রগণ | 
গন্বর্্ব রাক্ষন যক্ষ করে আগমন ॥ 
দ্বীয স্বীয় পত্থী মহ কৌতুহল ভরে। 
শ্রীহরির রাদলীলা নিরীক্ষণ করে।॥ 


শ্রীরুষ্চজনাথণ্ড। ৫১১ 


১১১ 


পার্ববতীর লহ সেথ! দেব পঞ্চানন। 
রথে আরোহণ করি করে আগমন ॥ 
'কাত্িকেয় গণপতি নন্দিক ঈশ্বর । 
মহাকাল আদি সবে আসিল সত্বর ॥ 
গ্রগাপতি ব্রহ্মাদেব ভারতীর সনে। 
নেইম্থানে আদিলেন রথ-আরোহণে ॥ 
সনক সনন্দ আদি আসে মুনিদল। 
দমাগত হুইলেন সপ্তধিমগুল |, 
শচীম্হ আসে সেথ। দেব পুবন্দর | 
রোহিণীর মহ আসে দেব শশধর ॥ 
স্বাহার সহিত মেথ! আসে হুতাশন। 
রতিহ কামদেব করে আগমন ॥ 
সংজ্ঞা সহ সূর্য্দেব উপনীত হয। 
দিকৃপালগণ সবে আসে সে সময় ॥ 
অবস্থান করি সবে গ্র্নন মাঝারে । 
নরম রামের লীল! দেখে বাবে বারে ॥ 
রামকেলি হেরি কেহ মোহপ্রাপ্ত হয়। 
যুচ্ছিত হুইয়া পড়ে দেব-লমুদয় ॥ 
আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পরৃষ্টি করে। 
বর্গেতে হুন্দুভি বাজে স্থমধুর স্বরে ॥ 
শ্রীহরির রামলীল! করিয়। দর্শন। 
কামে জর্র্তা হয় দেবপত্রীগণ ॥ 
স্থলেতে বিহার করি কৃষ্ণ সনাতন। 
যমুগার জলমাঝে করিল গমন ॥ 

লক্ষ লক্ষ মুতি ধরি কৃষ্ণ ভগ্নবান্‌। 
ব্রজাঙগনাগণ সহ যমুনাতে যান ॥ 
কামবাণে প্রপীড়িতা গোপিকার দল। 
কৃষ্ণ মহ জলকেলি করে অবিরল ॥ 
কামেতে উন্মত্ত হযে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
রাধিকাব অঙ্গে জল করিলা প্রদান ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিতা রাধিকা বুবতী | 
কৃষ্ণ-অঙ্গে জল দেয় পুলকেতে অতি ॥ 
অনন্তর বল করি কৃষ্ণ সনাতন | 
রাধিকার অঙ্গ-বন্ত্র করিল হবণ ॥ 


৫১২ রীপ্ীবরহ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


৩ 


রাধিকারে বন্ত্ুহীন। করিলেন হরি। 
শিথিল করিল হরি রাধার কবরী ॥ 
উলঙ্গিনী_রাধিকারে করি আলিঙ্গন । 
জলের ভিতরে যান হরি সনাতন ॥ 
রাঁধান্হ জলমাবে করিয়া বিহার । 
উপরেতে উঠিলেন শ্রীহরি আবার | 
পুনরায় রাধিকারে করিযা গ্রহণ । 
সবদুর যমুনাজলে করিলা ক্ষেপণ ॥ 
শ্রীহরির কার্ধ্য দেখি হাসে গোগীগণ। 
লজ্জা আনত হ্য রাধার বদন ॥ 
জল হ'তে রাধা সতী উঠিয়া সত্বরে।. 
মুরলী কাড়িয়! লয় কুপিত অন্তরে ॥ 
শ্রীহরির গীত বাস করি আকর্ষণ । 
হরিরে উলঙ্গ করে রাধিকা তখন ॥ 
নগ্ন হরি উলঙ্গিনী রাধিকারে ধরে। 
দৃঢ় আলিঙ্গন করে আবেগের ভরে ॥ 
কামবাণে জর্জরিত শ্রীহরির মন। 
ঘন ঘন রাঁধিকারে করিল চুম্বন ॥ 
লক্ষ লক্ষ শ্রীকুষেের মোহন মুরতি। 
লূক্ষ লক্ষ গোগীনাথে ভোগ করে রতি ॥ 
এইরূপে জলক্রীড়া করি সমাপন। 
রাধাসহ উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আপন শ্োণিতে কৃষ্ণ করিয়া স্থাপন। 
রাধিকা করিল অঙ্গে চন্দন লেপন | 
নির্মাণ করিয়া চড়া রাধিকা যুবতী । 
প্রদান করিল মালা! মনোহর অতি ॥ 
রাধার কবরী কৃষ্ণ করিয়া রচন। 
পন্রাব্লী রচিলেন অতি দুদর্শন 
ল্লাটে দিন্নুরবিন্ু করিলা গ্রদান। 
বক্ষে ঘন নখক্ষত করে তগবান্‌॥ 
লেপিয়া রাধার অঙ্গে অগ্ুরু চন্দন। 
পুনঃ পুনঃ মুখে তাঁর করিল চুম্বন | 
ুনর্্ধার করি তাঁরে গাঁ আপিন । 
গুলেতে পুণ্পের মাল করিল! অর্পণ । 





জে 
সস, 


অলভক দান করি রাধার চরণে। 
বিভূধিত করে তারে বিবিধ ভূষণে ॥ 
তারপর সনাতন আনন্দিত মনে। 
স্থমজ্জিত করিলেন গোপার্গনাগণে ॥ 
অনন্তর কামোন্মত! হয়ে অতিশয়। 
রাসের মগ্ডলে ধায় গোগী মমুদ্্য ॥ 
মাধবী কেতকী কুন্দ যৃথিকা মালতী | 
কুটিয়াছে নাঁনা পুঙ্ণ মনোহর অতি॥ 
কোন কোন গোগী করে কুন্ুম চয়ন । 
কেহ কেহ পুষ্পমাল্য করে বিরচন ॥. 
তাস্ুল প্রস্তুত কেহ করে নিজ মনে। 
নিযুক্ত৷ হইল কেহ চন্দন ঘর্ষণে॥ 


| কোন কোন গোপাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায়। 


কেহ ঘা স্বর্গ আর মুরজ বাজায় 
পুপ্পের উদ্ভানে আর তটিনীর তটে। 


1 কন্দরে কন্দরে আর নদীর নিকটে ॥ 


নির্জন প্রান্তরে আর ভাণীরের বনে। 
পর্ববত-গুহায় আর কাম্য কাননে ॥ 
দ্রীবগে তুলপীবনে চম্পক কাননে। 
জন্থীর কাননে আর নারিকেল বনে ॥ 
নিম্ববনে মধুবনে কদলীর বনে। 
দাড়িন্ব কাননে আর ব্দরী কাননে ॥ 
মনোরম কুন্দবনে বংশ বনে আর। 
কৃষ্ণ মহ গোপীগণ করিল বিহার ॥ 
অশ্থথ কাননে কড়ু নাগরঙ্গ বনে। 
রতিক্রীড়। করে হরি গ্োপীগণ সনে ॥ 
চুত তাল বিশ্ব জ্থু অশোকের বনে। 
কেতকী মন্দার আর খঙ্ভুর কাননে ॥ 
আত্রোতক শাল পদ্ম বনের মাঝার। 
নাঁনাভাবে ভগবান্‌ করিল শৃঙ্গার ॥ 
রতিভোগ করে হখে গোগী সমুদয় । 
এইরূপে এক মান ক্রমে গত হয। 
বিশ্রিত হইয়া ঘত দেবদেবীগণ। 
আপন ভবন পাঁনে করিল গমন ॥ 





দগীবৈনভুরি আপ 





মোহন মুবলী খনি কবিবা শ্রবণ। 
বামাত অধীর হাব বাবিকাব গনম॥ পৃন্ঠা ৫৫৭ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


পিউ ই সি আক 
£ 


অনন্তর কাঁমাতুবা যত দেবীগণ 
ভারতে আপিযা করে জনম-গ্রহণ ॥ 
উ দাদশবন মধ্যে বুন্দীবনেব বিশেষ 
পু মাহাম্থ্য বর্ণন। 
স্ন্বোধি নীরদে তবে বলে নারাধ্ণ। 
শ্রীকৃষ্ণের লীল! শুন অপূর্বব ঘটন ॥ 
যখন রমণ-ইচ্ছ। মনে জাগে তার। 
উদ্দিত হলেন শশী আকাশ মাঝার ॥ _ 
সৌবতাঁপে পৃর্থী ছিল উত্তপ্ত ভীষণ। 
চন্দ্র তারে স্গিপ্ধ করে দানিযা কিরণ ॥ 
নিশাগমে তাবকার৷ হেন্নি নিজপতি | 
আনন্দে গমন করে শশধর প্রতি ॥ 
গ্রবাসী পুরুষ ধত ফিরে গৃহবাসে। 
রূমণীরা হয় গ্রীত উল্লাস প্রকাশে ॥ 
পূর্ণ শশধর রাজে আকাশ মাঝারে । 
চাঁরিদিক্‌ উদ্ভাসিত আনন্দ লহরে ॥ 
ফ্যুনীজলেতে পড়ে চক্দ্রিমাকিরণ। 
তাহার বুকেতে তবে জাগে শিহরণ ॥ 
মুনীর ঢেউ পড়ে তীরেতে আছাড়ি। 
উল্ল।ম জাগিল তবে তার ছুই পাড়ি ॥ 
যমুনাকুলেতে আছে দ্বাদশটি বন। 
পৃথিবী-বুকেতে যেন আনন্দ-ভবন ॥ 
যমুনার বারি হয তীর্থের প্রধান। 
তেমনি পবিত্র হয এই সব স্থান ॥ 
বৃন্দাবন তালবন আব মধুবন। - 
বিপিন বুল! আর মুকুন্দকানন ॥ 
ভ্রীবন রষেছে এক লৌহবন মাঝে । 
যমুনার অন্ত কুলে নিযত বিরাজে ॥ 
যমুনার পূর্বদিকে আছে ভদ্রবন। 
ম্হাবন হয তাহা অতীব গহন ॥ 
পাঁশেতে খদিরবন অতি মনোহর । 
কাম্যককানন হয অতীব হুন্দর ॥ 
এই ত ঘাদশবন কৃষ্ণপ্রিষ স্থান । 
তার মধ্যে বৃন্দাবন সবার প্রধান ॥ 
রাঁজ---৩৩ 
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মহিম। তাহার বলে শকতি কাহার 
বাঞ্ধ। করে ব্রজপতি তথা জন্মিবার ॥ 
সর্ববশান্ত্রে এই কথা আছে ঘে বণিত । 
কৃষ্ণপ্রিষ স্থান বলি সবাই মোহিত ॥ 
কৃষ্ধেব প্রেষলী ধিনি তিনি ব্রজাদনা!। 
রাধিকানুন্দরী লতী প্রধান! ললন! ॥ 
লক্গমীর অধিক প্রিয রাধিকান্ন্দরী | 
তাহারে সমান শক্তি দানিলেন হরি ॥ 
রাধিকা! স্ন্দরী হন হৃষ্ি্বরূপিণী। 
গুগুলীলানহাযক কৃষ্মবলামিনী ॥ 
রহস্য শিগৃঢ় তথ! দোহার বিহার । 
সেখায উদ্দিত চন্দ্র অতি চমৎকার ॥ 
মলয সমীব তথা বহিতেছে ধীরে । 
প্রফুল্ল লতিক! দোলে পল্লবের ভরে ॥ 
বুক্ষশাখা সুশোভিত পুষ্পে পত্রে আর । 
পল্লব ধরেছে কাস্তি অপূর্ব আকার ॥ 
মধুকর গুঞ্জরিছে পু্পকলিকায। 

ফুলে ফুলে ভ্রমি তার! কৃত মধু খাঁষ ॥ 
ভমর-ভ্রমরী মনে মধুর ঝঙ্কারে। 
বুক্ষশাখে পত্রে পুল্পে স্থখেতে বিহারে ॥ 
প্রতি পুষ্পশাখে ফোটে কত শত ফুল। 
বিহ্গ-বিহ্গী হয আনন্দে আকুল ॥ 
কোকিল শারিকাণ্ডক পক্মী আদি ঘত। 


1 আনন্দে তথাষ সবে কুহরে সতত ॥ 


মযুর-মযুবী কোথ। আনন্দে চপল | 
নৃত্য করে উল্লমসেতে হেরি মেঘদল ॥ - 
কোথাও শোভিছে স্খমধ নরোবর। 
তাহাতে শোভিছে কত কমলনিকর ॥ 
তীবে তার কত তরু শোভিছে স্থন্দর ৷ 
ভালে ভালে গাষ পাখী কত মনোহর ॥ 
সেই বুন্দাবনধামে শোভে কল্পতরু। 
সুঠাম স্দৃঢ় বৃক্ষ দেখিতে স্চারু॥ 
প্রবালের মত সব শোৌভিছে পল্লব । 
মরতে মণির ভুল্য তার পত্র সব ॥ 





৫১৪ শ্ীতীব্রদ্ববৈবর্ভ-পুরাণ। 


অপূর্ব সুধাছু তাতে কত ফল ধরে। 
দেবাদি দকলে সেই ফল বাঞ্ছা করে ॥ 
কত মুনি সারা জদ্ম কল্পতরু তরে। 


কৃচ্ছুত সাধন আর তপস্থা| থেকরে॥ , 


শরৎখতুর শোভ। সতত সেখানে । 
বিবিধ বরণ পুচ্প রাজে বুন্দাবনে ॥ 
স্বর্গবাপিগণ-কাগ্য এই বৃন্দাবন। 
মর্ত্যে আসে কৃ্ণ ছাড়ি বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ 
যমুনার তীরে তীরে ছ্বাদখটি বন। 
প্ীকঝের লীলাস্থল জানে সর্বজন ॥ 
নাহি হেথা রিপুচপ্ন নাহি ভহঙ্কার। 
সর্ববপাপমুক্ত হয এই বৃন্দাগার ॥ 

বর্গ তুল্য ধাম এই পৃথিবী মাঝারে | 
ফলে পুণ্পে পুর্ণ কেহ নারে ভুলিবারে ॥ 
এত নব কারণেতে কৃষ্ণ নারাধণ। 
এইখানে থাকে সদা বিহার-কারণ ॥ 
পরিখা-বেগ্রিত এই মধু বৃন্দাবন। 
শিল্পের উৎকর্ষ ইহা গর্বেবর কারণ | 
টলমল করে জল কাঁকচক্ষু সম। 

শত শত পদ্ম তাছে ফোটে যনোরম ॥ 
কুমুদ কহলার কোকনর্ঘ শত শত। 
জলচর পঞ্ী তথ। বিহরিছে কত ॥ 
মরাল-মরালী সুখে দিতেছে সাঁতার । 
চখা-চধী ছুই তীরে করিছে বিহার ॥ 
দুর্লজ্য পরিখা নেই অতি দৃঁচতর। 
চারিধারে রাজে তার সুদৃঢ় প্রস্তর ॥ 
শোভিতেছে পু্পোগ্ভান নধনরগ্জন। 
নানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুদ্ধ হয মন ॥ 
চম্পৃৰের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে। 


গন্ধে আমোদিত দিক্‌ হয বারে বারে ॥ . 


গুবাক পনদ আগ্র দাড়িমব খর | 
নাগর বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥ 


জন্বীর তুরম্গ ভূর্ঘ জদ্দু.ও ভ্রীফল। 
আঁজতক আদি বৃক্ষ শোভে অবিরল ॥ 





কেতকী ক্দলী বৃক্ষ সেথায,বিরাজে ! 
কদন্বের বুক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥ 
পাঁকুড় অশখবৃক্দ আছে বছতর। 
পিয়াল তমাল শাল দেখিতে ভূল্দর ॥ 
গস্তারী অর্জন তাল বরুণ খর | 
শলালী কপিখ আর'রদাল প্রচুর ॥ 
হুরীতকী বহেড়ক ময়! অসন।, 
দেবদারু শেতরক্ অগুরু চন্দন ॥ 
র্ঙগন শিরীষ আর লোহিত কাঞ্চন। 
মল্লিকা মালতী আর শেফালী মোহন ॥ 
ছোলঙ্ন তেঁডুল লেবু কমল প্রচুর । 
ফলেফুলে সে অরণ্য আছে ভরপুর ॥ 
তুলসী বিচিত্র আছে মনোলোভা অতি। 
কুন্দ ঝিন্টি নাগেশ্বর জাতী আর বৃধী। 
করবী চম্পক আর কৃষ্ণকলি ফুল। 


'স্ুবাসে নাতাষ মন নাহি মমতুল॥ 


গন্ধরাজ দুধজবা! টগর বকুল। 
ণোভিছে কাননে সেথ৷ নানাঁজাতি ফুল ॥ 
পরিখার উর্নতাগে শোভিছে গ্রাকার | 
শত ধনু পরিমিত বিস্তার তাঁহার ॥ 
মণিসার বিনির্শিত কবাট সুন্দর | 
প্রকারের বহির্দেশে শোভে নিরন্তর | 
মণিময় মনোহর উজ্জ্বল সোঁপান। 
ভবনের উর্ধে শত কুম্ভ বিছ্মান ॥ - 
মণির প্রতায় তারা প্রদীপ্ত মতত। 
রাঁজমার্গ চারিধারে আছে কত শত ॥ 
মণির নির্শিতি বেদী আছে চমৎকার । 
রাসের মণ্ডপ হয় বর্তূল আকার ॥ 
শৃঙ্গার রসের যোগ্য অতি দুশোভন। 
নবকোটি মগ্ডপাদি আছে বিরচন ॥ 
বিচিত্র চি্রেতে সেই মণ্ডপ চিন্রিত। 
মণিমঘ কলসাদি উপরে মড্জিত ॥ 
মগ্ডপের মধ্যভাগ অতি মনোহর । 
ব্রিশুন্ধ বন্তরমাল্য শোভিছে হুম্দর | 





স্ুমৌহন শব্যামাঝে শোতে উপাঁধান। 
চন্দন কন্তুরী গন্ধে বিমোহিত প্রাণ ॥ 

, নব শুঙ্গাবের যোগ্য সেই শঘ্যামাঝে। 
পারিজীত কুহ্‌মেব মাল্য আদি রাজে ॥ 
শত শত গোগী আর রাধিকা মহিত। 
গ্রবেশিল কৃষ্ণধন সংঘমরহিত ॥ 

মদনে বাঁণে সবে হইযা কাতর। 

কৃষ্ণ অনুনরি পশে রামের ভিতর ॥ 
প্রম্দা কাষিনী সব অতীব ব্যাকুল। 
পতিরূপে পেতে কৃষ্ধে হযেছে আকুল ॥ 
লক্ষ্যিয! কৃষ্েেরে তারা করিযা! বিনয | 
ধীরে ধীবে যোড়হস্তে মধুবাক্যে কয | 
প্রাণে বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর । 
গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাৎপর ॥ 
দীনবন্ধু কপাসিদ্ধু করুণাসাগর । 
গৌঁগীব ঈশ্বর তুমি হও নিবন্তব ॥ 
মন্দের আত্মজ তুমি নযনাভিরাম। 
তৌমাঁৰ চরণে মোর। করিনু প্রণাম ॥ 
গ্রাণনাথ কৃ্ণ'তভুমি পতিতপাবন। 
তোগার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ | 
তোম। বই নাহি জানি জগতেব পতি। 
তুমিই মোদের পতি অণ্থতিব গতি । 

 ভোমার লাগ্গিয। মোবা ছাঁড়ি ভষ লাজ। 
ফেলিষা৷ আমিন গৃহ সর্বববিধ কাজ ॥ 
স্বামিপুত্র আত্মজন কারে নাহি মানি। 
তুমিই প্রাণের পতি এই শুধু জানি ॥ 
তুমি যদি নাহি তোষ গোগীজনপ্রাণ। 
নিশ্চিত জানিবে মোর! ত্যজিব পরাণ ॥ 
কুলধর্ম ছাড়ি তোমা ভজি গ্োপনারী। 
রতিদান কবি বক্ষ গৌকুলবিহারী ॥ 
কি আব বলিব দেব কহিতে না পারি! 
মদনেব বাগ মোরা নংববিতে নারি ॥ 
কামবাণে জর্জবিত মোরা অতিশয। 
তুমি না তুষিলে মোর! মরিব নিশ্চয ॥ 








এর সিএস সর 


শ্রীকৃষ্জনাথণ্ড। ৫১৫ 


সি 





এতেক বলিযা তবে গোপনারীগণ | 
বক্ষে জড়াইয। ধরে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
গোপনারীগণে দেখি কামার্ত-হুদয | 
কৃষ্ণ তবে তাহাদের ব্যঙ্গ করি কয ॥ 
ছি ছি একি কথ বল কুলনারী মবে। 
অপর পুরুষে সবে কেন বা ভজিবে ॥ 
আজি মনে বুবিলাম হুকটা গোধালিনী। 
আপন পতিবে ত্যজে কুলটা রমণী ॥ 
পরপুকষের প্রতি এই আচরণ । 
সমর্থনযোগ্য নাহি হয কদাচন ॥ 
মদনের বাণে সবে অতীব কাতর। 
স(মিপাশে চলি যাও আপনার ঘর ॥ 
তোমর1 কুলট! মবে ভয নাহি মনে। 
রমণের সাধ পবপুকষেব সনে ॥ 

নিন্দা অপমান কিছু নাহি কর ডর। 
হ্বমী ছাড়ি আমিযাছ আমার গে|চর ॥ 
আম! হতে কোন দিদ্ধি কেহ নাহি পাঁবে। 
বৃথাই এখানে কেন বজনী গোডাবে॥ 
কালি প্রাতে উঠি আমি যাব ঘরে ঘরে। 
জানাইব প্রত্যেকেব স্বামীর গোচরে ॥ 
তোমাদেব কীপ্তিকথ! জানুক সকলে। 
আমারে না কেহ যেন অধার্ষিক বলে ॥ 
কামেতে পীড়িত সবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন। 
আমি নহি তোমাদের মত উদাসীন ॥ 
রটিবেক অপযশ শঙ্ক। হয মনে । 

উচিত না হয থাকা তোমাদেব সনে ॥ 
গৃহলম্নী কুলবধূ গৃহে ফিরি যাও! 
স্বামীব কাছেতে গিধা রতিদান চাও ॥ 
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ তাদেরে বুঝায। 
কিন্তু কোন মতে মন নাহি মানে তায ॥ 
অভিমানে রাধিকার স্ফুরিত অধব। 
কৃষে লক্ষ্য করি ক্রোধে বলে অতঃপর ॥ 
জানি হে লম্পট হরি তোমার যে রীতি। 
অপর! নারীব সহ করিছ পীরিতি ॥ 





৫১৬ ীপ্রীবহ্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 
ইহার কারণে মুখে বড় বড় বুলি। কাদিয! কীদিযা বলে, রক্ত জমে পদতলে, 
কুলের গঞ্জীন। দ্য! ভুলাও সকলি ॥ চলিবাঁর শক্তি নাহি পাই। 
তৌমার কীত্তির কথ! বিদিত জগতে । | কিভাবে যাইব আমি, থাকিব অরণ্যভূমি, 
লম্পটের শিরোমণি নাহি তোমা হতে ॥ এ ছাড়া কি করিব গৌমাই ॥ 
ধতেক গীরিতি তব গোঁপনারীসহ। বুঝিযা রাধার ছলে, কৃষ্ণ অতি কুতৃহলে, 
এখনি ভুলিয। তুমি অগ্ঠ নারী চাহ ॥ বলিলেন ভয নাহি কর। 
সস্ভোগ হযেছে পূর্ণ নিদ্ধ মনক্কাম | আমি আছি হেথা যদি, সেবি তোমা নিরবধি, 
এই হেতু নাহি লও মিলনের নাম ॥ তোমারে লইব স্বন্ধ'পর ॥ 
এইভাবে রাধাসতী হরি নাবায়ণে। এতেক বলিয়া হরি, রাধার চরণ ধরি, 
কটুবাক্য বলি শেষে কাদে নিজ মনে ॥ কাঁধের উপর তারে লয়। 
রাধার চোখেতে বারি দেখিযা! প্রীহরি। | উচিল স্বন্ধেতে যবে, রাধার মখীরা সবে, 
আর নাহি পারে তবে আপন! সন্ঘরি ॥ উচ্চৈঃস্বরে হালি তবে কয ॥ 
হস্ত ধরি শ্রীরাধারে উঠায যতনে । যেভাবে ছলনা করি, ভুলাইলে তুমি হরি, 
ছলনা ত্যজিয়! কৃষ্ণ হাসিল তখনে ॥ সমূচিত শাস্তি পেলে তার। 
গোঁপনারী নহ রাধা! আনন্দে মথন | রাধা হাসে খলখল, আনন্দে হয উল; 
প্রীকুষের হস্ত ধরি ভ্রমে বৃন্নাবন ॥ কৃষ্ণ কিছু নাহি বলে আর॥ 
রাধারে লইয়া কাধে, চলিযাছে মনসাধে। 
& শরীরের অন্তর্ধীন ও প্রীরাধাব অহনার চূর্ণ । ক্রুমে ক্রমে পশে ঘনবণে। 


এ বন সে বন ঘুরে, কভু বা! বিহাঁর করে, | সথীগণ ছিল যারা, পিছনে পড়িল তাঁরা, 


কভু যায় বিজন কাননে । 


চলিতে ন! পারে কৃষ্ণ সনে ॥ 


আনন্দে প্রফুল্ল অতি, নাহি আর কোন ভীতি,| পশিয়া বিজন বনে, কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে; 


_. কৃষ্ণ আছে ঘাহাঁদের সনে ॥ 

চলিতে চলিতে রঙে, কৃষ্ণ ভগবান্‌ সঙ্গে, 
হরধিত! রাধিকা যুবতী । 

এদিকে সেদিকে চায়, কুশাঙ্ুর বিধে পা, 
চলিবার নাহিক শকতি ॥ 

ভূমিতে বন্িয়। পড়ে, চরণ চাঁপিযা! ধরে), 
চোখে আমে অশ্রর আধাঢ়। 

কাতর ন্যনে রাধা, বলিল একি এ বাঁধা, 

* প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ হে আমার ॥ 

রাধার দুর্মতি দেখি, শ্রীকৃষ্ণ হইল ছুখী, 
বলে দেখি কোথায় কণ্টক। 

রাধা বিরদ মুখে, দেখাইয়া দিল ভুখে। 
কণ্টকের চিহ অলক্তক ॥- 


দর্প আজি ভ্ঙ্গিব রাধার। 

অকম্মাৎ তে কারণে, ত্যজিয়। রাধারে বনে, 
লুকাইল বনের মাবার ॥ 

চমুকিয়! রাধাদতী, চীৎকার করিল অতি 
নাহি পায় কু্ণে দেখিবারে। 

সধীরা ছুটিযা আসে, কীপিল বিষম ভ্রামে, 
বনভূমি ভরিল চীৎকারে ॥ 

অশেষে বিলাপ করি, কহে রাধা সুন্দবী, 
কি পাপ করিনু তব 'ঠাই। 

কেন এ বিজন বনে, তুমি নাই মোর বনে, 
কেন বল ত্যজিলে গৌঁসাই ॥ 

নিদারুণ তুমি অতি, নাহি দয়া মম প্রতি, 
কি বিচারে হলে অবর্শন। 


শ্্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। 


(৯৬ এস সস ০ শি বা 


কীধেতে তুলিযা মোরে, আনি এই বনান্তরে, 
পলাইলে কোথা প্রীণধন ॥ 
না৷ হেরি তোমার মুখ, ছুঃখেতে ফাঁটিছে বুক, 
তব ভাবে কীদি প্রাণে শ্বাম। 
তব তাঁৰ বুঝি ছলে, কীধেতে উঠেছি বলে, 
কিভাবে কখন হ'লে বাম ॥ 
অবলার দম দৌষ, ত্যজহ মনের বোধ, 
দয়া কবি দেখ! দাও হরি। 
তোমাৰ বিহনে আজ) খপণ্ডাইব সব লাজ, 
তোমারে না পেলে আমি বি ॥ 
আমিত অবল! অতি, কী কারণে এ ভুর্গীতি, 
তোমাব অভাবে প্রাণ বায়। 
সথীগণ চীৎকাব, কবিতেছে বাববার, 
কোথা তুমি ওগে। শ্বামরাব ॥ 
কোথা ভুমি দেখ এসে, মোবা! সবে মরি ত্রাসে, 
মরিল বুঝি গো বিনোদিনী । 
তোমার অভাবে হুরি, মবিল পরেব নাবী, 
শ্বাস নাহি ফেলে অভাখিনী ॥ 
নাবীহত্য। পাপ হবে, নাহি যদি আম এবে, 
সরিল মবিল সখী বাই। 
এখনে সময আছে, তোম।বে পাঁইলে কাছে, 
রাধাসথী বাচে গে! গৌঁসাই ॥ 
শুনি এ রোদন ধ্বনি, ত্রস্তে আসে গুণমণি) 
রাধিক। বদন তুলি চাহে। 
অভিমানে শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণেব প্রাণীধিকা, 
কৃষ্ণ প্রতি কথ! নাহি কহে ॥ 
রাধার বদন ধরি, চুম্বন করেন হুবি, 
. মধু বাক্যে দিলেন আশ্বাস। 
তবে ত উঠিয়া বসে, মন পূর্ণ রঙ্গরসে, 
খনাইযা দেয় অঙ্গবাস ॥ 
রমরঙ্গে সেশর্বববী, পোহায গৌপের নাবী, 
কু সহ করিযা বমণ। 
নিশা বে অবশেষ, গুছাইয়া বাস বেশ, 
গৃহ প্রতি করিল গমন ॥ 





৫১৭ 








& গ্রীরুষ্সহ বাঁধিকাব নৌকা বিঘা । 

এতেক বলিষা পুনঃ দেব নাবাধণ। 
বলিলেন মুদিবরে করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
ভ্রীকৃষ্কের লীলাকথা অনীম অপার। 
যতই কীর্তন কর শেধ নাহি তার ॥ 
একদিন কৃষ্ণ মনে ভাবিষা৷ যুকতি । 
নাবিকবপেতে যান যমুনা সংহতি ॥ 
তরণী লইযা! তীরে হরি নারাষ্ণ। 
গার করে কত জনে আহলাদিত মন ॥ 
এপাঁব ওপার যাঁষ কত নরনারী | 
তাহাদের সংখ্যা! আমি গণিতে না পারি ॥ 
হেনকালে রাধানতী ল'ষে গোগীগণে। 
দধির পশবা৷ শিরে আসিল সেখানে ॥ 
যমুনার তীরে যেন হ'ল চক্দ্রোদয। 
গোগী দেখি কৃষ্ধন হাতে বৈঠা লয ॥ 
নাবিকবপেতে কৃঞ্চে করি নিরীক্ষণ। 
গোপীগণ ব্যঙ্গবাণ করে বরিষণ ॥ 
বিজ্রপেব হাঁসি হাসি বলে গ্োপনারী। 
বাখালী ছাঁড়িয। কবে হ'লে বৈঠাধারী ॥ 
মাঠেতে চবে না বুঝি গোপকুলনারী । 
তাই হেথ! আসিযাছ পারের কাণ্ডারী ॥ 
ঘাটালি কবিযা বল কিবা লাভ হয । 
কি উদ্দেশে এই ভাবে নব-পবিচষ ॥ 
বহুকাল পারাপার হই ত যমুনা । 
তোমারে কাণ্ডাবীরূপে কড়ু ত দেখি না॥ 
তোমারে দেখিয়া নানা ভয় জাগে মনে। 
তরণীতে উঠি মোরা বলহু কেমনে ॥ 
স্থীদের কথা শুনি কহে কৃষ্ণধন। 
বিলম্ব না করি স্থী কর আরোহণ ॥ 
সুন্দর সুদৃশ্য নৌকা! হুদ গঠন। 
তরী আরোহণে নাই ভয়ের কারণ ॥ 
নিশ্চিন্ত নির্ববিদ্ে এসে উঠ তরণীতে । 
পার কবি দিব আমি অতীব ত্বরিতে ॥ 








৫১৮ শীপরীব্রহ্মবৈধর্ত-পুরাণ। 

চোখের পলকে সবে ন্দী হবে পারু। নদীর বুকেতে উঠে তরঙ্গ বিস্তার। 
আপনি ধবিব আমি তরণী কাণ্ীর ॥ গোঁপনারীগণ মধ্যে পড়ে হাহাকার ॥ 
ভয নাহি পাও কেহ আমারে দেখিযা!। | ছুলিছে বেগেতে নৌকা আথালপাথাল। 
অবজ্ঞ। না কর কেহ আনাড়ী বলিষা ॥ নারীর! চীৎকারি বলে সামাল সামাল।॥ 
পারের কড়ি ত আমি কভু নাহি চাই। | ছি'ড়িল নাষের পাল হালে নাই কেউ। 
বড় ভাগ্য মুনি যদি পাড়ি দিতে পাই ॥ | ভিজাইয! দিল সবে উঠে পড়ে টেউ। 
ত্বরা করি আসি বৈদ দেরী নাহি সয। | কাণ্ডার ধরিয়! কৃষ্ণ বলে নাহি ভষ। 
ওপাঁরেতে নিব নৌকা এখমি নিষ্চয ॥ | এই ত সামান্ ঝড় তরিব নিশ্য ॥ 
শুনিষা কৃষ্ণের কথা রাধিকা! স্মৃতি | বলিতে বলিতে নৌকা ডুবে যেন পড়ে। 
বিদ্রপ করিয়। বলে সথীদের প্রতি ॥ ভয়ে সবে জড়াইযা ধরে প্রম্পরে | 
আনাড়ী কাগারী তায় দাড়ি মাঝি নাই। | একে অন্ত গায পড়ে ঢলিয| চলিযা। 
একাকী করিবে পার ত্রজের গৌনাই ॥ | রাধিকা পড়িল ঢলি কৃষ্ণকাছে গিযা ॥ 
মন্ত্রগুণে হব পার নাহি লাগে কড়ি। কাতরে বলিল সবে বাঁচাও জীবন। 
চল সব সহীগণ উঠ তাড়াতাড়ি ॥ তোমারে সঁপিনু গ্রাণ ওহে কৃষ্ণধন ॥ 
কুল আর কুল যদি ছাড় একবার । এত শুনি কৃষ্ণ তবে হয আনন্দিত। 
নাহি আর অন্ত পথ পুনঃ ফিরিবার ॥ নিমেষেতে ঝড়বৃটি হয় প্রশমিত । 
কৃষ্গ্রতি লক্ষ্য কবি রাধিকা! তখন। সহপা উঠিল রৌদ্র নৌকা হ'ল স্থির | 
বলিলেন কর পার করিযা ফতন ॥ নিরাপদে পৌছাইল সবে অন্য তীর॥ 
সাব্ধানে চাঁলাইবে ভাঙ্গা! তব তরী । বৈবর্তপুরাণ কথা অতীব মধুর! 

নতুবা! ডুবিবে জলে ধত গোপনারী ॥ * | যেই জন শুনে তাব পাপ হয় দূর । 
এত বলি রাধ। সতী ল'ষে মধীদল। ব্রহ্ধবৈবর্তের কথা সুধা! হ'তে সুধা । 
আনন্দেতে উঠে তরী করি কোলাহল ॥ | শুনিলে ঘুচিষা যায ভয-তৃষ্তা-স্ষুধা ॥ 


কৃষ্ণেরে বিভ্রপ করি তারা মবে বলে। 
দিও নাকো কালি মাঝি আমাদের কুলে ॥ 
কৃষ্ণ বলে বৃথা কেন ভয কর মনে। 
চাঁলাইব নৌকা আমি অতি সাবধানে ॥ 
গোপনারীগণ সবে আমি ভাল চিনি । 
তোম| সবাকারে আমি আত্মজন গণি ॥ 
ভাল হ'ষে বসে! সবে ছাড়িনু তরণী। 
এদিক ওদিক কতু ন! হেল রমণী ॥ 
ছাঁড়িল তরণী কৃষ্ণ প্রযুল্ অন্তর । 
গোপনারীগ্ণণ করে হান্ত নিরস্তর ॥ 
হেলিতে ছুলিতে নৌকা মধ্য নদী ধায। 
সহসা বহিল বারু কৃষ্ণের মায়ায ॥ 


তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃণ্ড হয । 
অনায়াসে দুর হয শমনের ভয ॥ 
যেই জন মন দিযা কৃষ্ণকথা শুনে । 
এ সংনারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥ 
পিতা মাত! ভ্রাত! বন্ধু আত্মীয় স্বজন । 
শৃগ্ঠেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্ধের মতন ॥ 
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্রময। 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥ 
শ্রিকুষেের নামগীন অতি হিতকর।। 
অগতির গতি তিনি দ্যার সাগর | 
শ্রীককন্মখ্ড ভ্রিংশ অধ্যাব সমাণ। 


চস এত সর 


শ্রীবৃষ্জন্মখণ্ড। 
টক কিক কে 


গ একভ্রিংশ অধ্যায় 
প্রীবাধাব পুণ্ণচঘনচ্ছলে শ্রীরুষ্ণ দর্শনে গমন । 


আপন ভবনে, বাধ! সখীপনে, 
বমি কত খেলা করে। 
এহেন সমযে, শ্য।ম রসণযে, 
বুঝি তার মনে পড়ে ॥ 
মিলি চাবিজনে, ভুলাযে বচনে, 
কুনুম তোলাব ছলে। 
সখী সঙ্গে কবে, যমুনার তীবে, 
কুম্থ তুলিতে চলে ॥ 
শ্যামের প্রদঙ্গে। স্থখে রঙ্গে ভঙ্গে, 
হাসিতে চলিতে তাঁষ। 
বৃন্দাবন বনে, আনন্দিত মনে, 
হরি অন্বেষণে বায ॥ 
সৃমধুর বরে, হরিনাম করে, 
কুঙ্ুম তুলিছে তারা । 
"শ্যাযের কারণে, ঘোবে বনে বনে, 
আকুল পাগল পারা ॥ 
শুনিযা নাগব, রমণীব স্বর, 
মধুর মধুর ধ্বনি । 
ছুটিতে ছুটিতে, আইল ত্বরিতে, 
কৃষ্ণ সে নীলমণি ॥ 
দুরেতে থাকিযা, কহিছে ডাকিযা 
কুন্ুম তুলিছে কার!। 
গোপনে আপিযা, কুন্নুম হরিযা, 
কানন করিল সারা ॥ 
অগ্ঠ সুপ্রভাত, হইল অকম্মাৎ, 
তাতে মিলাইল তোরে। 
নর হ্খ ছিল, মকলি ঘুচিল, 
বিধি দিন দিল মোরে ॥ 
ব্যঙ্গ করি কহে রাধ! কি নাম তোমার। 
মনেতে তোমাব হেরি বড় অহঙ্কার ॥ 


৫১৭ 





অনুমাঁনে ভাবি তব চৌর্ধ্যরীতি হবে। 
তা ন| হৈলে সাধুজনে চোর কেন কবে॥ 
শ্যাম বলে মম নাম জন-বিমোহন। 
আমার রক্ষিত এই রস-বুন্দাবন ॥ 

এত শুনি বলে রাধ! জানিনু এক্সণে। 
পড়েছিলে তুমি বাঁধা ননীর কারণে ॥ 
কৃষ্ণ কহে তাছে মম লজ্জা কিছু নাই। 
ননীর কারণে আমি বীধা কত ঠাই ॥ 
যে মোরে বাধিতে পারে তারি হই বাঁধা । 
সম্প্রতি বাৎসল্য-প্রেমে বেধেছে যশোঁদা ॥ 
রাধা বলে সে কথায কার্য্য নাহি আর। 
হউক হেন বৃন্দাবন রক্ষিত তোমার ॥ 
বনমাঝে পালে পালে চরাষে গোধন। 
তাহে তব বৃন্দাবন না হয ভঞ্জন ॥ 

পূজা তরে পুষ্প কেহ চযন কৰিলে । 
মিথ্যা করি বল তুমি কানন ভাঙ্গিলে | 
কৃষ্ণ কহে গাভীগণ মোবে কৰে ভয। 
ভাঙ্গিতে আমার বন সাধ্য নাহি হয ॥ 
বিশেষতঃ বন্গা করি সদ! এই বন। 
বনে থাকি বনমালী নাম সে কাব্ণ ॥ 
রাই বলে বনে যদি থাক অনুদ্দণ। 
বমুনাব তীবে বহে সে ব! কোন্‌ জন ॥ 
ঘাটে ঘাটে দান সেধে কেবল বেড়াষ। 
গোগীৰ নবনী কেবা চুবি কবে খায ॥ 
প্রধান থোগীর সুখে এ কথা শুনিযা। 
রঙ্গ করি শ্যামবাষ কহেন হাসিধা ॥ 

শুন শুন ওগো রাই কহি যে তোমারে । 
চোর বল মিছামিছি দাধী কব মোরে | 
ভেবে দেখ যদি রাধে আপনার মনে । 
তব সম চোর কভু না হেরি নযনে ॥ 
জলে স্থলে বনে যেথা আছে যত জন । 
সকলেব শোভা তুমি করেছ হবণ ॥ 

দেখ রাধে ন্ব্ণ-বর্ণ হরণ করিয়ে ! 
অনাযাসে নিজ 'আঙ্গে বেখেছ লুকাষে ॥ 


৫২০ 


রসিক 





সম ন্পস্ি 


চন্দ্রের কিরণ চুপে টুপে চুরি করে । 
গ্রকাশি রেখেছ নিজ চন্দ্রাননোপরে ॥ 
কামের কুহুম-ধন্ু হরিযা নিভূতে। 
রাখিযাছ ভুরুমাঝে আমারে ভুলাতে ॥ 
কুরঙ্গীর চক্ষু তৃমি করিষা হরণ। 
আপন আখির মাঝে করেছ স্থাপন ॥ 
সদা থাকে পন্ধ বিষ্ব বনের ভিতরে। 
তার শোভা রাখিযাছ তৃমি ওষাধরে ॥ 
হরিযা মুকুতা শোভা অতি সঘতনে । 
সে শোভ। রেখেছ তুমি আপন দশনে ॥ 
গৃধিনীর কর্ণ শোভা দেখিযা অতুল। 
চুরি ক'রে বাঁড়াযেছ নিজ কর্ণমূল ॥ 
কোকিলের কণ্ঠন্বর তুমি চুরি ক'রে 
রেখেছ মিশাষে তুমি নিজ কম্বরে ॥ 
অনাযাসে হরে কাম-কামিনীর শোভা ।_ 
আপনার ভ্রিবলী করেছ মনোলোভা ॥ 
হরণ করি! তুমি মাতঙ্গের গতি । 
নিজের গমনে ভূমি রেখেছ শ্রীমতি ॥ 
- স্থলজ জলজ শোভ। করিয়া হরণ । 
কর পদে ওহে রাধে করেছ ধারণ ॥ 
নিজে তুমি হযে চোর শুন ওগে! রাই। 
অপরেবে চোর তুমি ভাব সর্বদাই ॥ 
শুনে আধ আধ ভাষে বলে চন্দ্রাননী | 
আম! হৈতে তবু তুমি চোর-দুড়ামণি ॥ 
বাহিরেতে জানি চুরি অনেকেই করে। 
তুমি চুরি কর চুপে প্রাণের ভিতরে । 
চেতনাষ চিত্ত চুরি কেমন সন্ধানি। 
কে বটে বিচার কর চোরের প্রধান ॥ 


& ভটিণার নিকট কুটিল কর্তৃক -শ্ীমতীব পবিবাদ 
কথন 'ও শরীবাধিকাকে অহ্বেধণ। 
নারাধণ কহে শুন বিধির নন্দন। 
অতঃপর কি ঘটিল করিব কীর্তন ॥. 





শ্ীতীবরঙ্গবৈবর্ভ-পুরাণ। 


পুঙ্পবনে রাঁধাকুঞ্ে হয় আলাপন । 
এখানেতে কুটিলার শুন বিবরণ ॥ 
নাহি দেখি শ্রীরাধারে আপন ভবনে। 
কুটিলা কোন্দল করে জটিলার মনে ॥ 
বলে গো ম! দেখ তব বধূর ব্যাভার। 
সেই যে গিয়াছে কই দেখা নাহি তার॥ 
না দেখি না শুনি কড়ু এ ত বড় দায়। 
বেড়ায ঘরের বউ পাড়ায পাঁড়ায ॥ 
একে তাকে লোকে বলে কলম্কিনী রাই। 
জেনে শুনে মনে তবু কিছু ভয নাই। 
তোমারে কহিযা! গেল পুষ্প তুলে আনি। 
পুল্গ তোল! ঘত তার আমি সব জানি ॥ 
ঘরেব বাহির হৈল ছল ক'রে ফুল। 
ফুল নহে মজাতে বসেছে জাতি কুল ॥ 
কালে! ছোঁড়া রাধারে কি দিষাছে মন্ত্রণী | 
এ ঘর করিতে তার নাই গো বাসন! ॥ 
সর্বনাশি বুন্দে দাসী তাহার সহায। 
কলঙ্কিনী হ'ল নারী ঘরে রাখা দাষ ॥ 
কুটিলাব কথ! শুনি জটিলা চঞ্চল। 
রাখেতে হইল যেন জ্বলন্ত অনল ॥ 
কছিল জটিল! শোন আমার বচন। 
রাধাবে ফুঁজিয! তুমি আন এইক্ষণ | 
কালার নিকটে বদি দেখ! পাও তার। 
ধরি কেশ নিয। আম নিকটে আমার ॥ 
এতেক কুটিল যদি মাতৃ-আজ্ঞ! পাঁষ। 
ত্বরা করি রাধিকার সগ্ধানেতে যায ॥ 
অতিশয কোপভরে, ছুই চক্ষু রাঙ্গা কবে, 
খোঁজ করে কুটিল রাধায। 
পথে পথে খোঁজ করি, গেল পড়সীর বাড়ী, 
তারপর গেল যমুনায় ॥ 
খোঁজ করে নদীতটে, আর দেখে বংশীবটে, 
ক্রীরাধারে না পাঁষ দেখিতে | 
রাখিনী বাধিনী প্রাষ, কুপিত হুইযা| কায, 
খুঁজে ভ্রমে কদন্ব তলাতে ॥ 


শর্গাবেশ ওথবাণ-, 


সুক্ষ 


বাপ-মন্তল্তা গছ? 
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শ্রীরুষ্ণজন্মথ্গু। 





৫.১ 





রাধা কৃষ্ণ ছুই জনে, না৷ দেখিযা ততক্ষণে, | সূর্ধ্য-পৃজা হেডু পুষ্প করিতে চযন। 


বৃন্দাবন করিল ভ্রমণ |. 


দেখে রাধ! সধীসঙ্গে, কৌতুকেতে মজে রঙে, 


শ্যাম সঙ্দে কহিছে বচন ॥ 


ক্রোধে ভুলে যাঁর নামে, রাইসক্গে সেই শ্যামে, 


দেখে হয কুটিলা চলা । 

বলে ধিক্‌ গলে রাই, কিছুমাত্র লজ্জা নাই, 
এই বুঝি তৌব পুষ্প তোলা ॥ 

কবি ছল সবা সনে, আসিযা বিজন বনে, 
বধু সনে কবিছ বিহার । 

তুলিতে আসিযা ফুল, মজাইলে নিজ কুল, 
বিনষ্ট কৰিলা! ধর্মাচার ॥ 

দূর দুব বে পাপিনি, কুলান্তক কলঙ্ষিনী, 
প্রাণ ত্যজ গলে কাস দিষা। 

তেষাগিযা! নিজ পতি, যেবা কৰে উপপতি, 
কিবা সুখ তাহার বাঁচিয। ॥ 

লোকমুখে শুনি যাহা, স্বচক্ষে দেখিনু তাহা, 
সাধ্বী সতী ভুইবে যেমন । 


আজিভুলভেঙ্গেগ্রেছে, বলি তোরপতি কাছে, 


নাক কান করাঁব ছেদন ॥ 

সখিগণ সঙ্গে রয, তবু নাহি লজ্জা হ, 
চল আগে যাই নিকেতনে। 

এত বলি সে কুটিলে, তিরম্কাব করি চলে, 
শুনি বাই বহে ভীত মনে ॥ 


৪ নিজেব দোঁধ ঢাঁকিবাঁব ভন্ত শ্রীমভীব কৌশল । 
নরিদ বলেন গুড ওহে ভগবন্‌। 
তাবপব কি হইল করহ বর্ণন ॥ 

নারদের বাক্য শুনি কহে নারাধণ। 
তারপর যা হইল শুন তপোধন ॥ 

রাধা! বলে ননদিনি সংববহ ক্রোধ । 

কেন মিছা কটু কহ করি অনুরোধ ॥ 

কি দেখিলে কি গুনিলে কি ভাবিলে মনে। 
কলঙ্কিনী কহ মোরে কিসেব কারণে ॥ 


সহীসঙ্গে নানা রঙ্গে করিছি ভমণ ॥ 
মনোম্ত পুষ্প নাহি পাই কোন স্থলে । 
খুঁজিতে খুঁজিতে আমি বৃন্দাবনে চলে ॥ 
মনোরম নান! ফুল দেখে বৃন্দাবনে | 
তুলিতে লাগিন্ন মোর৷ পূজার কারণে ॥ 
ইতিমধ্যে ওই কালা হযে উপনীত 
বলে এই বৃন্দাবন আমাব রক্ষিত ॥ 
কাহার কথায তোরা এখানে আইলি। 
আমারে না৷ ঝলে কেন কুন্তুম তুলিলি॥ 
এত বলি এই কালা ক্রোধে অতিশয | _ 
আমাদের তোল! ফুল সব কাড়ি লয॥ 
তারি লাগি ছুটে সবে আমি এই ঠাই। 
ইহা ভিন্ন অন্য কথা মনে জানি নাই ॥ 
এই অপবাধে কেন অপরাধ গাও । 
কালাকলঙ্কিনী নাম কেন গে! বটাও ॥ * 
ভাগ্য দোষে নিন্দার এ বোঝ! আমি বই! 
জানেন গোবিন্দ মন্দ আমি বত হই ॥ 
্রীমৃতী এরূপে কহে বাক্যের কৌশলে । 
কুবুদ্ধি কুটিলা কোপে আবে উঠে ভুলে ॥ 
বলে আমি জানি ওগে। চরিত্র তোমার। 
কুলট! নাবীর সাথে বাক্যে আটা ভার ॥ 
বত তুমি গুণবতি সাঁধ্বী পতিত্রতা। 
স্বচক্ষে দেখেছি সব কে শুনে ও কথ! ॥ 
হরি হবি লাঁজে মরি কারে কব আর। 
ভ্টামি নষ্টামি রীতি আছে যে তোমার ॥ 
আমাব কথায তোব কি হইতে পাবে। 
সব কথ! আগে গিয়া বলিব দাদারে। . 
তোদের এ লীল! যদি দেখাইতে পারি। 
বুঝিবে কেমন আমি ননদ তোমারি ॥ 
এক্ষণেতে গৃহপাঁনে চল যাই ত্বরা । 
ঘুচাইব আঁজি তোর উপপতি করা ॥ 
এত বলি রাধিকাবে সবলে ধরিল। 
জ্বিলম্বে গৃহপানে ধাই্য। চলিল॥ 


৫২২ 


চে ০০০০০০১০ 


ও আনানেব নিকট কুটিল কর্তৃক বাঁধার 
অপবাদ কথন। 

নারাধণ বলে শুন বিধির নন্দন | 
তার পর কি হুইল অদ্ভুত কথন॥ 

হেন নতে কুটিল সে নিবাসে আঁসিয]। 
জটিলার কাছে কয হাত নাড়া দি! | 
বলি গে জননি শুন করি নিবেদন | , 
গুণের বধূর তব চরিত্র যেমন ॥ 

মিথ্য। কথ। বলি রাধা ছলে ভুলাইযা। 
রঙ্গেতে রঙ্গিনী ছিল কালারে লইয়া ॥ 
দেখি মব নিজ চোখে শুনি নিজ কানে। 
ঘরের কোণের বধূ এত রঙ্গ জানে ॥ 
কালাকলঙ্ষিনী রাই থোরে না ডরায। 
টাঁক। দিতে চাহে তরু কপট কথায। 
শুনি! জটিল! বলে অতি ক্রোধ ভরে । 
গত 'গুণ ছিল ওগে! তোমার উপরে ॥ 
হযে কেন ন! মরিলি ওগো ঢুষ্টা নারী । 
মোর পুত্রবধূ চুষে হুলি ব্যভিচারী ॥ 
আন্থক আযান ঘরে বলি সব কথা । 
চালিব আঁজিকে ঘোল নুড়াইিযা মাথা ॥ 
এত বলি মায়ে বিষে তিরস্কার করে। 
অতি ছুঃখে শ্রীমতীর চক্ষে নীর বারে ॥ 
আপন গৃহের মাঝে প্রবেশ করিয]। 
কৃষ্চের উদ্দেশে কহে কান্দিয়! কান্দিযা ॥ 
কোথা হে অনাথ-বন্ধু রহিলে কোথায় । 
শাশুড়ী ননদী বাক্যে অঙ্গ জলে যায ॥ 
কৃপা করি হে মুরারি মোরে কর পার। 
এ হেন তাড়না সু নাহি হয আর ॥ 
কালা ভালবাসি ঝলে ওহে কালমেনি!। 
গৌঁকুলে আমায় ভাল কেহ যে বাসে না ॥ 
তোম! বিনা অধীনার অন্ত নাহি গতি | 
আমারে দুঃখিনী ভেবে ঠেল না শ্ীপতি ॥ 
জাতি কুল ধন মান দিযে জলাপ্তলি। 
তোমারে পাইব বনি ত্যজেছি সকলি ॥ 





পরীতীতঙ্গবৈবর্ত-পুরাণ। 


সস স্৯৩ 





সিসি পিস 


পতি উপপতি তুমি হে বংশীবদন। 
মনে রেখো! হে মাধব এই আকিঞ্চন ॥ 
এসে! হে হৃদয়-কুগ্রে নিকুগ্তবিহারী | 
রাধা রাধা ব'লে শ্যাম বাজাও বাঁশরী ॥ 
একপে রহিল রাধা হযে ভ্রিষমাণ। 
হেনকালে নিজগূহে আইল আযান ॥ 
আঁষানে দেখিযা তবে আযান-ভগ্থিনী | 
বলে দাঁদা শুন তব বধূর কাহিনী ॥ 
দেশ জুড়ে উচ্চমান ছিল বে তোমার। 
সে গর্বব হইল খর্ব গুণে শ্রীরাধার | 
কেন হেন ছু! নাবী বিভা করেছিলে 
পবিত্র বংশেতে কেন কলঙ্ক মাখিলে॥ 
শুনিযা আযান বড় হয চমৎকার । 
বলে শুনি কিবা দোষ দেখেছ রাধার ॥ 
কুটিল কহিল তবে শুন দাদ ভাই। 
নিত্য আনন্দেতে মগ্ন হযেছেন রাই ॥ 
ফুল তোলা ছলে রাই গৃহছাড়া হযে । 
জাতি কুল দ্য! আসে নন্দের তনয়ে ॥ 
তুমি সংপাবের কর্ত! করহু শামন। 
নহে রাই পুনঃ ভাই করিবে এমন ॥ 
আমার বচনে দাদা ত্যাগ কর তাবে। 
করহ বিবাহ তুমি অপর কণ্ঠারে ॥ 
কুটিলার মুখে শুনি কুৎসিত বচন। 
রাগেতে আয়ান তারে কহিল তখন ॥ 
সাধবী সতী পতিব্রতা আমার কামিনী । 
মিছে অপবাদ তার না কর ভগিনী ॥ 
নিত্য নিত্য নিন্দা তুমি করহ রাধার । 
আমি কিন্তু চক্ষে দোষ ন! দেখি তাহার ॥ 
কাঁণে গুনে কথা আমি কিছু নাহি ধবি। 
য্্ভপি দেখিতে পাই তবে গ্রাহ করি ॥ 
গুনিষা কুটিল! কহে এ নহে অন্যথা | 
দোহাই তোমার যদি কহি মিথ্যা কথা ॥ 
মিথ্যা কথ! কহি আমি যদি লই মানি। 


ছেলে বুড়া কেন তবে কহে বলক্ষিনী ॥ 


ব্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৫২৩ 
কেমন রমণী রাধা নাহি জীন মনে । রাই বলে বৃন্দে কেন ছল কর আর। 
সন্দ নাই তোমারে সে ভুলীষেছে গুণে ॥ | ভেবে বদি দেখ সই তুমি মূলাধার ॥ 
অতঃপর সাবধান থাক অনুক্ষণ। বমুনায ল'যে গেলে আনিবারে জল। 
হাতে হাতে ধরি আমি দেখাব তখন ॥ দেখাষে চিকণকাল। করিলে চঞ্চল ॥ 
এত বলি কুটিল সে শান্ত হযে র্য। আগেতে প্রেমের ফীসি পরাষে গলায । 
আধষানের মনে তরু না জাথে সংশয ॥ এক্ষণে ওসব্‌.কথা৷ শোভা নাহি পাঁষ॥ 

ত্যজহ রঙ্গের কথ! বৃন্দে সহচরি | 
শ্যম-কাছে ল/যে চল দামী হব তারি ॥ 
গ প্রীমতী বাধাব বৃন্দাব সহিত মন্ত্রী ও যা! হবার তাই হবে গাল খাই খাব। 
কষদর্শনে যাত্রা। যায যাবে কুল তবু কালাপাশে যাব ॥ 
নারদেরে সম্বোধিয! কহে নারাযণ। সে কালে! অঞ্জন ঘেবা পরেছে ন্যনে । 
অতঃপব কি হুইল কবিব বর্ণন ॥ ' কি ভয তাহার নেই কুল লাজ মানে ॥ 
কুটিলার ভযে রাধা রহে ভীত মনে যে দিন শ্যামের সনে হযেছে মিলন | 
দিন কৃত নাহি যান কৃষ্ণ-দরশনে ॥ কুলভয তাৰ পদে করেছি অর্পণ ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমে মন প্রাণ মজিযাছে যার। 'কৃষ্ণ মম দেহ সখি কৃষ্ণ মম প্রাণ। 
কৃষ্ণ ছাড়া হযে প্রাণ বাঁচে কি তাহার ॥ | কৃষ্ণ মম কুল শীল কৃষ্ণ মম মান ॥ 
একদিন বিরলেতে ভাকিয৷ বৃন্দারে। কৃষ্ণ মম পতি সেই কৃষ্ণ মম গতি। 
বলিল অনেক কথা অতি সকাতরে ॥ স্বপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মম মতি ॥ 
বিবাদী নন্দী মোর হযেছে প্রহরী । বৃন্দ! রাধিকা হয হেন আলাপন। 
কেমনে পাইব হরি বল সহচরী ॥ এদিকেতে শ্রীকৃষ্ণেব মন উচাটন ॥ 
ন1 দেখি সে কালরূপ একি জ্বাল আর। | একদিন শ্রীরাধারে চক্ষে নাহি হেরি। 
আমার এ দেহ যেন নহে গে! আমার ॥. | ব্যাকুলিত অতিশ্য মুকুন্দ মুবারী ॥ 
যে দ্িকেতে গ্রাণসই ফিরাই নযন। শ্রীহীন হযেছে অঙ্গ দাস অন্তরে । 
সব কিছু মাঝে দেখি শ্য।মের বদন ॥ চিন্তামণি চিন্তাকুল চিন্তামযী তরে ॥ 
কিন্তু কুটিলার ডবে বাহিরে না যাই। সতী বিনা শিব যেন বিবহে পাগল। 
কৃষ্ণ-অদর্শনে প্রাণ দহিছে সদাই ॥ রতি বিনা রতি-পতি যেমন চঞ্চল ॥ 
শ্রীমতীর কথ! শুনি বৃন্দা হাঁসি কয। চক্রবাকী বিন! যেন চক্রবাক ছুঃখী। 
যা ইচ্ছা তা কর আমি ও কথায নয॥ | শাবী বিনা শুক যেন অন্তরে অন্ধী। 
কিন্তু এক কথ মামি রাই তোমা বলি। | চকোরী বিহীন যেন ছুঃখিত চকোর। 
জান তো! নিব বড় কাল! বনমালী ॥ কোকিল! বিহীন যেন কোকিল কাতর ॥ 


বিলম্ব না সহে যদি পরাণে তোমাব। 
কেন মিছে শ্যাম-সঙ্গ চাহ পুনর্ববার ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্গে হৃখসিন্ধু পার হবে তুমি। 
লাভে হ'তে কুটিলাব গালি খাব আমি ॥ 


8 





দেবরাজ হুঃঘী ষেন শচী-অদর্শনে | 
সেইরূপ রাধানাথ গ্রীবাঁধ। বিহনে ॥ 
শ্যনে ভ্রমণে জুখ কদাচ না হ্য। 
থেকে থেকে রাই-ূপ আন্তবেতে বধ ॥ 


৫২৪ 





প্রিয়া বিন। গীতাম্বর অধৈর্ধ্য হইল। 
সন্কেত কারণ বংশীধ্বনি আরস্ভিল ॥ 
বংশী-্বরে বলে শ্যাম দেখা দেহ রাই। _ 
" নহে প্রাণ অবসান পরিত্রাণ নাই ॥ 
বংশীর করুণ ধ্বনি শ্রবণ করিযা। 

চঞ্চল হুইলা রাই কৃষ্ণের লাগিয! ॥ 
ডাকিযা বৃন্দারে বলে শুন গ্রাণ-সই। 
রাধে-রাধে বলি বাঁশী বাজিতেছে ওই ॥ 
এ ছার গুহেতে আর থাকিতে না! পারি। 
চল চল দরশন করি গে! মুবারি ॥ 

বৃন্দ! বলে কেন এত হও উচাটন। 
মনোহর সজ্জা তুমি করহ ধারণ ॥ - 
নিশীথে হইবে সবে নিদ্রা মগন। 
তখন আমরা সেথা করিব গমন ॥ 

বৃন্দার বাক্যেতে রাধা গ্রবোধ মানিল। 
মনোহর সাজনজ্জ! অঙ্গেতে পরিল ॥ 
নানা! মতে সুসজ্জা করিষা কষলিনী। 
কুষ্ণদরশনে চলে কৃষ্ণ-বিলাসিনী ॥ 
নান। জাতি হুগালতী গাঁথি মালা করে। 
চলিলেন কৃষ্ণপ্রিযা ভ্রীকফের তরে ॥ 
অগ্ুরু চন্দন চুষা কুছ্ুম কন্তরী | 
মাখাইতে মাধবেরে লয যত্ব করি ॥ 

হার নর ন্বনী মিষ্টান্ন জলপান। 
কপূর ও মিষ্টোদক আর মিঠা পান ॥ 
মখার জন্যেতে রাই সঙ্গে ক'রে লষ। 
চলে রাধ! কৌতৃহলে ধৈর্য নাছি ময ॥ 
দ্বিতীয় গ্রহর নিশি নিন্দ্রিত সনকলে। 
এমতি সমযে রাই কুগ্জবনে চলে ॥ 

পৃথ দেখাইযা বৃন্দা অগ্রে অগ্রে যাষ। 
রাধা চলে আর পিছে ফিরিযা তাকায় ॥, 
নিবিড় তিমির নিশি পথ চেন! দাষ। 
কতশ্ত কুশান্কুর বিদ্ধ হয় পা ॥ 

অমল কমল পদ রক্তে যায ভেসে। 
জ্বলা চঞ্চল তবু কথ! কন হেসে॥ 





জী্রীব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





মা 


ডাকিয়! বৃন্দারে বলে কুরঙ্গনযনী | 
চলিতে যে নারি আর কি হবে বজ্জনি। 
কতক্ষণে আঁখির অগ্জনে নিরথিব। 
কতক্ষণে শ্যাম-অঙ্গে অঙ্গ মিলাইৰ ॥ 
কতক্ষণে বনমাল! সাজাব অঙ্গেতে | 
কতক্ষণে বসিব গো শ্যামের মঙ্গেতে। 
বৃন্দ! বলে ধীরে ধীরে চল ওগো রাই। 
ওই মুখ-বৃন্াবন আর ছুঃখ নাই॥ 
এখনি পাইবে শ্ামে ধৈর্য্য ধর মনে। 
ছুঃখ বিনা ম্ৃখলাভ ন! হয জীবনে ॥ 
এত বলি বৃন্দা দুতী রাধা সঙ্গে ক'রে। 
উপনীত হন আসি কৃষ্ণের গোচরে ॥ 





উ বাধারুফেব মিনন। 

হেন রূপে বৃন্দাবনে, নিশিযোগে সঙ্গোপনে; 
রাধাকৃ্ণ হইল মিলন। 

ক্রেমে যত আহীরিণী, কৃষ্ণ প্রেমবিলাসিনী, 
লব ধনী মিলিল তখন ॥ 

হযে অতি কুতুহল, মিলিল গ্রোগীর দল, 
কৃষ্ণভাবে সরল অন্তরে । 

কেহ বা কুম্থম ল'যে, গাঁথে মালা মগ্ন হে, 
কেহ বা বাসর সজ্জা করে॥ 

ফুলময় আতরণ, করি কোন গোগীজন, 
কৃ অঙ্গে দিল পরাইয!। 

সুখে সব গোপবালা, প্রকাশে নৃতন লীলা, 
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রাণ সমপিযা | 

কৌতুকেতে গ্বোগীগণে, ফুলময সিংহাসনে, 
রাধিক1 ও কৃষ্ণেরে বসায। 

তমাল বৃক্ষের মাঝে, স্বর্ণলতা! যেন রাঁজে, 
দুই রূপ সেই রূপ পায॥ 

অগুরু চুষ! চন্দন, ল'যেধত গোগীগণ, 
অতিশয় হরিষ অন্তরে । 

করেতে কুহ্থম লঃযে, আনন্দে মথনা হয়ে, 
পুষ্প বৃষ্টি করে কৃষ্ণ "পরে ॥ 


শ্রীকৃষণজম্মখণ্ড। 


৫২৫ 





হইয়া সানন্দ কাধ, কোন কোন গোঁপিকায়, | তোমার সোহাগে তার হয ছুঃসাহম। 


দুই অঙ্গে মাখায চন্দন। 

কোন গোঁপী ফতনেতে, গঙ্গাজল চামরেতে, 
ছুই অঙ্গে দেষ মঘীগণ ॥ 

দেখিয়া যুগ্ধল রূপ, অনুপম অপরূপ, 

-_ বলতি কাম লজ্জিত অন্তরে । 

দুরে ফেলে পঞ্চশর, করি তার জোড়কর, 
ভক্তিভাবে স্তব স্ততি করে ॥ 

হেরিয়। এই মিলন, হযে সুখী পিকগণ, 
পঞ্চম্বরে গাষ সকৌভূকে। 

মত হ'যে ভূঙ্গ সবে, বাদ্য করে গঞ্জ রবে, 
মলয বাতাস দেখ সুথে ॥ 


উ বাধাকষ্ঃব নিলন দেথিযা| কুটিল! কর্তৃক 
আঁধাঁনকে নংবাদ প্রদান। 

নারাযণ বলে শুম বিধির নন্দন | 
পুরাণে হরির লীল! অপূর্ব কথন ॥ 
রাধিক। সধীর সনে কুঞ্জবনে যায। 
কুটিলাও চুপিচুপি তার পিছে ধায।॥ 
রৃ্ণ'সনে শ্রীরাধিকা কবেন বিহার । 
কুটিল! দেখিল চোখে সকলি তাহার ॥ 
, কুটিল! কুটিলা যাহা খুঁজিযা বেড়ায় । 
প্রত্যক্ষে দেখিয! তাহা প্রফুল্লিত কায় ॥ 
কারে কিছু না বলিযা চুপে চুপে চলে। 
আযান নিকটে আসি হামি হাসি বলে । 
শুন শুন ওগে। দাদা শুন সমাচার! 
দেখিযা এলাম গুণ তোমাব বাধার ॥ 
আমার কথা যে তুমি না শোন শ্রবণে। 
আজ মোর কথা তুমি খণ্ডাবে কেমনে ॥ 
নিজে আমি দেখিযাছি চক্ষে আপনার । 
রাধিকা কালাব সাথে করিছে বিহার ॥ 
একে ঢুফী নারী তাহে দিয়া আদব । 
সেই পাপিনীবে লৈয়া কর তুমি ঘর ॥ 


কিছুতেই নাহি মানে আমাদের বশ॥ 
এমন বধূরে দাদা গৃহে রাখা দাঁষ। 
আমাদের কুল মান সব বুঝি যায ॥ 
চলহ আমার সনে বিজন কাননে । 
দেখিবে সকল লীলা আপন নয়নে ॥ 
রাধ। কত সতী সাধ্বী আজ টের পাবে। 
আমি কত মিথ্যাবাদী তাহাও জানিবে ॥ 
কুটিলার বাক্য শুনি আযান তখন । 
কিছুতে না! পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ ॥ 
অপবাদ শুনি হেন আপন ভার্য্যার। 
ক্রোধে রক্তবর্ণ হয ছুটি আখি তার ॥ 

বি চি 


ড আয়ানেব ভযে শ্রীকৃঞে 
কালীবুপ ধাঁবণ। 

নারদ বলেন কহ ওহে ভগবন্‌। 
তারপর কি আশ্চর্য্য হইল ঘটন ॥ 

নারদের এই বাক্য করিযা শ্রবণ। 
বলিলেন গুন শুন বিধির নন্দন ॥ 
আয়ান কহিছে শুন কুটিলা ভগিনী । 
যা কছিলে দেখাইতে হইবে এখনি ॥ 
কৃষ্ণ রাধ। এক-দাথে দেখি যদি রয়। 
অব্ন্ঠ পাঠাব দৌঁহে যমের আলয় ॥ 
কিন্তু বদি মিথ্য। হয় তোমাব বচন। 
উপ্‌বোধ না শুনিব বধিব জীবন ॥ 
কুটিল! বলিছে দাদা নাহি করি ছল। 
মিথ্য। বদি +লে থাকি দিও প্রতিফল ॥ 
ত্বরা করি চল নহে পলাইযা বাবে। 
মিথ্যা অপবাদে শেষে আমারে মাবিবে। 

এত বলি ত্বরা করি কবিল গনন। 
বুন্দ্বনে উপনীত হৈল দুই জন ॥ 
দূবে থাকি শ্রীরাধিকা দেখিবাবে পান। 
ক্রোধমুখে আসিতেছে ছুরস্ত আযাপ ॥ 


৫২৬ শ্ীতীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





23৬৬০১৯৪৬০৫ 
আযানের মুর্তি হেবি শ্রীমতী তখন। এত বলি কৃষ্ণব্ূপ করি নম্বরণ। 
ভযে দশদিক্‌ শুন্ত করে নিবীক্ষণ ॥ বনমালী কৃষ্ণকালী হইল তখন। 
কদলীব তরু ধেন ঝড়েতে কম্পিত। দি-ভুজ ঘুচাষে শ্যাম চতুভূজ হয। 
রাছু দেখি শশী থেন আতন্কেতে ভীত ॥ | ত্যজে বীশী কালশশী করে অসি লয | 
খগেক্'হেরিযা যেন ভীত সর্পকুল। স্বলে অর্ধশশীখণ্ড ললাট-মাঝারে। 
আযানে হেরিয়া রাধা তেমনি ব্যাকুল ॥ | ধরিলেন নরমুণ্ড নিজ বাম করে। 
হরিষেতে হরি-প্রিযা বিষাদ গ্রণিল। বনমালী লুকাইযা ফেলি বনমাল | 
কান্দিয! কৃষ্ের প্রতি কহিতে লাগিল ॥ | গলা পরিল দিব্য নরমুণ্ড মালা। 

এ দেখ আমে হরি আয়ান ভীষণ। রতন-কিস্বিণী পূর্বব ছিল কবরীতে। 
রক্ষা নাই আজ মোর ঘটিবে মরণ ॥ নরকর-কিস্বিণী করিল আঁচম্থিতে ॥ 
ননদী বিবাদী হযে ঘটাল প্রমাদ। চূড়া এলাইযা৷ কৈল চিকুর লম্ঘিত। 
হইল আজিকে শেষ জীবনের সাধ ॥ লহ লহ করে জিহ্ব। অতি বিপরীত ॥ 


আমারে বধিযা! ওর! ক্ষান্ত না হইবে । £ | ছুই করে বরাভয করেন গ্রদান। 
এই ভয হয পাছে তোমারে মারিবে॥ | কৃষ্ণ ঘুচে কালীরূপ হৈল ভগবান্‌॥ 


পলাও পলাও ভূমি হে বংশীবদন | তাহ দেখি শ্রীরাধার ভয় দুরে যাষ। 
যা হয আমার ভাগ্যে ঘটুক মরণ রক্তজবা পুষ্পাঞ্জলি দেয কৃষ্ণ-পা। 
দাঁনীর লাগিয1 কেন মরিবে শ্রীহরি। 

তুমি সুখে থাক শ্যাম আমি প্রাণে মরি ॥ 

তব লাগি প্রণ গেলে তাহে নাহি খেদ। গ শ্রীরুষ্েব কালীবূপ দেখিয়া আধানের 
এই দুঃখ মনে বড় ঘটিল বিচ্ছেদ ॥ ভক্তিতাবে গুব কবণ। 
কিছুতে আমার আজ নাহি পরিত্রাণ । নারদেরে সম্বোধিযা৷ কহে নারাযণ। 
কুটিল! চক্রান্ত করি বধিল পরাণ ॥ পুরাণে হরির কথ! অদ্ভুত কীর্তন | 
আযানের কাছে সব করেছে প্রকাশ। এইরপে শ্যাম শ্যাম। হইল কুঞ্জেতে। 
তাইতো ঘটিল আজ হেন সর্বনাশ ॥ হেনকালে আযান আদিল আচঘিতে ॥ 


কি করি কোথায় যাই বল শ্যামরায। দেখে কুঞ্জে শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ নাই। . 
আমার লাগিয়া বুঝি তব প্রাণ যাষ। কালী-পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন রাই 
দেখিয়। রাধার ভাব জল্দববণ। বিশেষতঃ শ্যামা-মন্ত্রে দীক্ষিত আযান । 
আশ্বামিয়া প্রেধসীরে কহেন তখন ॥ দেখিযা আনন্দমধী আনন্দে অজ্ঞান ॥ 
শঙ্কা ত্জ শশিমুখি কেন ভাব দাষ। দুবে গেল রু্টভাঁব ভক্তি উলিল। 
কি সাধ্য আযান বধে তোমা আমা ॥ | ছিন্নতরু প্রাষ পদে লুটাযে পড়িল ॥ 
কোন ভয নাহি রাধে আমার কাছেতে। | কৃষ্ণকালী দেখিযা আযান তুভরে | 
কঠিন নহে তো! কিছু আযানে ভুলাতে॥ আপনি কৃতার্থ গণি স্তব স্তুতি কবে॥ 
ধৈর্য্য ধর হেমাঙ্গিনি দেখ না বসিয়! । জয জয় ভযঙ্করী কালী কপাঁলিনী। 
ছল করি আঁধানেরে দিব ভূগাইয়া॥ | জয জয ঘোররূপা তমোবিনাশিনী ॥ 


ভ্ীকৃষ্জন্মথণ্ড | ৫২৭ 


উরস সর 


জঘ জঘ আঁছ্াশভি শিব নারাৎসার।। 
জয জয চণ্ড মুণ্ড খণ্ডকত্রী' তার! ॥ 

. জয জয নগ্নবেশী শ্বশানী ঈশানী। 
শুভ্তহস্ত! শস্তৃকান্ত। শস্তু-প্রমোদিনী ॥ 
জয জয অসিধরা অসিত বরণ | 

জয জয কুদ্রণী রুধির বিভুয়ণা ॥ 

জয জয় সুরেশ্বরী সর্ববা্গ নুন্দবী'। 

জয্‌ জয সদানন্দ শ্যামা শীকম্তরী ॥ ্‌ 
জয জয ম। কালী কৌধিকী কালী । 
জয জয নিস্তারিণী নরমুগ্ডমালী ॥ 

জয জয হৃষ্টিকরী ছিন্মযুণ্ডধারী | 

জয জঘ যোগনিদ্র! যোগিনী-বিছারী ॥ 
জয জয গুভম্করী শিব-শুলহস্ত। | 

জয জয জগদ্না! জব ছিনমন্ত। ॥ 
মকলের সাব কালী ভূমি গো আপনি। 
আমি মুঢ তব তত্ব কি জানি জননী ॥ 
অনন্ত তোমার তত্বে নিত্য ধ্যানে রয। 
থাপি কি বন্ত তুমি না জানে নিশ্চষ ॥ 
কখন সাকাব কভু নিরাকাব রও । 
কখন পুকষ কড়ু নারীবপা। হও ॥ 

হব হযে কৃ কর ত্রিশুল গ্রহণ। 

শঙ্খ চক্র গা পদ্ম ধরগো। কখন ॥ 
কামরূপে কভু ধৰ ধনুঃশব কবে। 
কখন সমবে যাও করে অসি ধবে ॥ 
ষ্টি স্থিতি প্রলযের তুমি সে কাবণ। 
সত্য তুমি নিত্য তুমি তুমি নিব্জন ॥ 
আমি অতি মুঢুমতি ভজন না জানি। 
নিজগ্ুণে ভবভয ঘুচাও ঈশানী ॥ 
এইবপে স্তব স্তুতি আযান করিল। 
স্ব শেষে তক্ভিতবে কৃষ্ণ প্রণমিল ॥ 


গ আবানকে কুটিনার কপ্ট প্রবৌধ দান 


ও বাখাক্কষ্জের পুনবান মিলন । 
নাবদ কহেন শুন ওহে ভগব্ন্‌। 
তার প্র কি হইল করহ বর্ন 








তব মুখে হরি-কথা! অতি স্থুধাম্য। 
শুনিয| জুড়াই মষ তাপিত হৃদয ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাঘণ।; 
অপূর্বব এ হরিকথা করিব ব্ণন ॥ 
কুটিল! লজ্জিত হৈল কালীরূপ হেরে । 
তবু ছল ক'রে কথ! কহে আযাঁনেরে ॥ 
ন। বুঝিষা! কেন দাদ। কর এ ব্যাপার । 
মহাঁকালী দেখে কিগো হৈলে চমৎকাব ॥ 
যদি ভাব মহাঁকালী হৈল কি প্রকারে । 
ভোজবিষ্া গুণে কালী হইতে যে পারে ॥ 
তাহার বৃত্তান্ত দাদ দেখ ন! স্মরিষ। | 
যেকালে বাড়বানল উঠিল স্তবলিযা । 
মন্ত্রের প্রভাবে কাল। আগুন নিভাল। 
অরুশে বাড়বানল ভক্ষণ করিল ॥ 

আর কথ! বলি দাদা কবহু শ্রবণ। 
মনুয্যে কে কোথ। করে পর্বত ধারণ ॥ 
ভেম্কিতে লাগাষ কালী মন্ত্রের গুণেতে । 
গৌবদ্ধন ধারণ করেছে মন্তকেতে ॥ 
মন্ত্রগ্ুণ ন। জানিলে কার সাধ্য আছে। 
অজগব ভূজঙ্গের শিরে চ*ড়ে নাচে ॥ 
অঘ৷ ব্ঘা! তৃণাবর্ত আদি হত জন । 
যাছুতে করেছে জয নন্দের নন্দন ॥ 
প্রত্যক্ষে কালার যাদু দেখহ নয়নে । 
বংশীস্বরে কুলনারী ছুটে আসে বনে । 
এক্ষণে তোমা দেখে মনে পেষে ভয | 
মন্ত্রগুণে কাল। কালী হযেছে নিশ্চয ॥ 
কের ছুষ্টামী দাদ! বুঝিতে নাবিলে। 
দেখিযা ভ্রমেতে তেক্কি সকলি ভূলিলে ॥ 
বিবেচন] রুূ'রে কেন দেখ না মনেতে। 
কে স্থাপিলে কালী এই অবণ্য-মধ্যেতে ॥ 
কতদিন এই বনে করেছি ভ্রমণ। . 
কভু হেথা কালী দাদ! না কবি দর্শন ॥ 
মহামন্ত্র গুণে হয অনাধ্য সাধনা । 

তাহার প্রমাণ কেন বুঝিয! দেখ না ॥ 


৫২৮ রীরীত্রহ্গ বৈবর্ত-পুরাণ। 





শুনিয়াছি রামাঘণে রাবণ নন্দন | 
মায়াম হরিল মহী শ্রীরাম-লক্ষাণ ॥ 

, মহারদ্র হনুমান প্রহরী আছিল। 
তথাপি মহীর মন্ত্রে মোহিত হইল ॥ 
অগ্রে এসে দশরথ কৌশল্যার বেশে। 
হরণ করিল বিভীবণ হযে শেষে ॥ 
বাছুতে ঘকলি হয় বুঝিরাছি মনে | 
সেইরূপ কৃষ্ণ কালী হইল এক্ষণে ॥ 
আযান কহিল আমি ও কথ! না মানি। 
কুন্দলে লেকের বটে এইরূপ বাণী ॥ 
এত বলি কুটিলার ন! শুনি বচন। 
অনিমিষে কৃঝ্কালী করে নিরীক্ষণ ॥ 
হেনমতে থামিনী হুইল আবদান। 
কুটিল নলিনী কুমুদিনী ভ্রিযমাণ ॥ 
নুশীতল নমীর্ণ বছিতে লাগিল। 
মধুর শ্বরেতে পিক গান আরম্ভিল॥ 
ন্ুগ্রভাত শর্বরী দে দেখিয়া আযান | 
কৃষ্ণকালী প্রণমিযা চলে নিজস্থান। 
কৃষ্ণকালী রূপ দেখে কুটিলা বিশ্ব । 
বব ঘুচে খর্ব হযে মৌনভাবে রয় ॥ 
আযানের কাছে আর প্রভূত্ব খাটে না। 
লজ্জা! পেষে শ্রীমতীরে দেয় না গঞ্জন] ॥ 
গুমরে গুমরে মরে কুটিলা কুজন | 
রাধিকরি হয তবে উল্লসিত মন ॥ 
মনের আগুনে দহে কুটিলা অন্তরে | 
গৃহকর্দ্ম করিতে দে কছে না! রাধারে ॥ 
কৃঝের চিন্তায় গগন রাধিকার মন। 
দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ | 
ধীরে ধীরে দিবাকর আন্তাচলে যাঁষ। 
রজনী আধারে ঢাকে ধরণীর কাব ॥ 
একে দ্িতপক্ষ তাহে বসন্ত পময় | 
দুশীতল দমীরণ মৃতুমন্দ বয় ॥ 
গছে গাছে মনোহর ফোটে কত কুল। 
দৌরভে মগুলোভে উড়ে অলিকুল | 


কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিল কুহরে | 
যুবক-বুবতী শুনে সানন্দ অন্তরে | 
প্রেমিকের মন হয় কামে ব্যাকুলিত। 
কৃষ্ণ কথা ভাবি রাঁধা হন আকুলিত ॥ 
কতক্ষণে হেরিবেন নব জল্ধরে। 

এই চিন্তা চিন্তাময়ী চিন্তেন অন্তরে ॥ 
ক্রমে ক্রমে অর্ধমিশি অবসান হয়| 
ব্রজবামিগণ মবে নিদ্রা রয | 

এই অবকাঁশে রাই কৃ্৫পাশে চলে। 
বৃন্দাবনে গোবিন। দর্শন কুডূহলে ॥ 
ওিকেতে রাধানাথ রাধার কারণে। 
প্রতীক! করিছে বনি নিকুগ্ত-কাননে ॥ 
বিরহ দুঃনহ বড় ভাবে মনে মনে। 
সারা নিশি কালশশী বদি তারা গুণে ॥ 


“এই আমে বলে শ্যাম প্রবোধ নানিযা। 


রাই-রূপ চিন্তা করি আছেন বমিষা | 
ইতিমধ্যে কমলিনী দিল দরশন। 


| কলঙ্কী চন্দ্রেরে জিনি লাবণ্য কিরণ | 


এক চন্দ্র-কিরণেতে তমে! নাশ করে। 
হেন চন্দ্র কত পড়ে রাধার নখরে॥ 
লাঁজ পাব চন্দ্রমার শোভ| রজনীর | 
অধো! উর্দে শশী দেখে চিন্তা কুমুদ্ীর | 
এইরূপে রাধাকৃঝ হুইল খিলন। 
রতনে ভাসিয়ে বেন মিলিল বতন | 
ভ্রীকৃঞ্চের লীল। বথ। অতি রদম্য। 
গুনিলে পবিত্র হয সবার হদয ॥ 
শ্ীকুঞের নাঁধ গান কর অনিবার। 
কুষ্ক বিনে মানবের নাহি গতি আর 
প্রীকুষ্ন্বাণণ্ে একব্রিংশ অধ্যার সনাপ্ত। 





হা 


পঙ্া ৫০ 


বদি 


থি বাবল বমণ।॥ 


নানা মূর্তি খাব সেথা কৃষ সনাতন। 
ভন্ন ভিন্ন 1গাপদ সাথে 





ক্সনৈবশ-পঃবাণ- 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। ৫২৯ 
রূমণীষ দ্বীপে দ্বীপে পর্বতে পর্ববতে । 
ছুইজনে রতিভোগ করে নানা মতে ॥ 
8 কখনে! নদীর তীরে, গর্গাব নিকটে। 
অট্াবক্র মোক্ণ এবং ততস্কতপরীক্ণন্তো। | মনোহর কুগ্তধনে কাবেরীর তটে ॥ 
নারাধণ কছিলেন, শুন তপোধন। পুষ্পভদ্র নদীতীরে একান্ত নির্জনে । 
শ্রীকৃষ্ণ-চরিত-কথা অতি স্থমোহুন ॥ প্রীহরি বিহার করে রাধিকার সনে | 
রাসেব মণ্ডলে কৃষ্ণ কত লীলা কবে। তাঁরপৰ সনাতন পুলকের ভরে। 
গোগীগণ সদা মত্ত প্রফুল্ল অস্তবে ॥ রাধারে লইয। যাঁষ মলয-শিথরে ॥ 
কামেতে প্রমত। হ'যে গোপাঙ্গনা যত । মূনৌহর পুষ্পশষ্য। করিয! রচন। 
প্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে জানে অবিরত ॥ রাধা সহ সুখে রতি করে সনাতন ॥ 
কটাক্ষ নঘনে কেহ শ্রীহরিরে কয়। কামবাণে রাধাদেবী জর্জবিতা অতি । 
গীখিয! পুষ্পের মালা দাও প্রেমম্য ॥ রতিম্থখে মুচ্ছ। যায বাধিক! যুবতী ॥ 
কেহ বলে, গুন নাথ, আমার বচন। বিবসনা রাধিকাবে করি গ্রহণ । 
তোমার ক্রোড়েতে মৌরে করহ স্থাপন ॥ | ঘনঘন আলিঙ্গন করে সনাতন ॥ 
কেহ বলে, প্রীণনাথ মুখ তুলি চাঁও। আলুথালু কেশ তাব, নাহি তার জ্ঞান। 
তব গীতবাস খানি মোর অর্নে দাও ॥ চৈতস্ত প্রদান করে কৃষ্ণ ভগ্ববান্‌ ॥ 
কেহ বলে, দযামধ কৃষ্ণ ভগবান্‌। পরিধান করাইয়। মেখলা হন্দর। 
আমীর ললাঁটে কব সিন্দুর প্রদীন ॥ কবরী বদ্ধন কৃষ্ণ কবে মনোহর ॥ 
কেহ বলে, হৃদযেশ তুমি সনাতন । ললাটে সিন্দুব বিন্দু করিযা প্রদধান। 
আমার কবরী তুমি করহ বন্ধন ॥ পত্রাবলী রচিলেন কৃষ্ণ ভগ্বান্‌ ॥ 
কেছ বলে, গুন নাথ আমার বচন। অলক্তে রঞ্জিত করি রাধার চরণ । 
ঘরীখণ্ড পল্লব তুমি কব আন্যন ॥ শ্রোণিতে ও বক্ষে পন্ম কবিল অস্কন॥ 
কোন কোন গোপাঙ্গন। মকাম অন্তরে । তারপর রাধাসহ বৃষ ভগবান্‌। 
শ্রীকৃষে ইঙ্গিত করে বমণেব তরে । স্িগ্ধ মরোবব পানে করিলা প্রস্থান ॥ 
কেহ কেহ শ্রীহরিবে করি আকর্ষণ । নানাবিধ পদ্মশ্রেণী শোভে সরোবরে। 
অঙ্গ হতে গীত বাস করিল হরণ ॥ হংস হংসী ক্রীড়া করে সোহাগেব ভরে ॥ 
গদগদ ভাষে কেহ কছে লনাতনে। ম্ধুলুক অলিকুল করিছে গুঞ্জন | 
অলক্ত প্রদান কর আমার চরণে ॥ বিহথের1 মনোহর করিছে কুজন ॥ 
কেহ কহে প্রেমবশে শুন সনাতন । সেই সরোবর-জলে করিবারে স্নান । 
কুচযুগে পত্রাবলী করহ রচন ॥ রাধা সহ আসিলেন বৃষ্ণ ভগবান ॥ 
গোগীদের বাক্য শুনি বৃষ্ণ তগবান্‌। ্নিগ্ধ সবোবর মাঝে অতি স্থুগোপনে | 
সহসা রাধার সহ করিলা প্রচ্থান ॥ জক্রীড়া মনন্ুখে করে ছুইজনে ॥ 
তারপর দনাতন অতি নিবজনে | কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধ৷ সতী করে জল দান। 
খে রতিক্রীড়া কবে রাধিকার সনে ॥ রাধা-অঙ্গে জল দেন কৃষ্ণ ভগবান । 


বাজ-_৩৪ 








৫৩৫ 





সিসি সস কস 


কমল গ্রহণ করি হরি সনাতন । 
প্রেমভরে রাধিকারে করিলা অর্পণ ॥ 
তারপর ভগবান্‌ অগ্ুরু চন্দনে। 
লেপিলা রাধার অঙ্গ আনন্দিত মনে ॥ 
বটবৃক্ষ ছিল এক অতি স্থবিস্তৃত | 
তার তলে রাধাকষ্ঝ হন উপনীত ॥ 
বৃক্ষের ছাযায় বমি কৃষ্ণ সনাতন । 
রাধিকারে কহে কত কথা পুরাতন ॥ 
এমন মময় এক মুনিমহাশিয | 
রাধা-গোবিন্দের কাঁছে উপনীত হ্য॥ 
সর্ব্ব অঙ্গ বন্র তার খর্বৰ কলেবর | 
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মৃক্তি দিগন্বর ॥ 
অব্টাবক্র নাম তার মুনির প্রধান। 
ব্রহ্মতেজে কল্বের সদা দীপ্তিমান্‌ ॥ 
নখ শাশ্রু লোম তার দীর্ঘ অতিশয় | 
প্রশান্ত স্বভাব তার সকল সময ॥ 
সম্মুথেতে রাধাকৃষে করিয়া! দর্শন | 
ভক্তিভরে মুনিবর বন্দিল চবণ ॥ 
মুনির আরুতি হেরি কৌতুকেতে অতি। 
মৃদু মৃছু হাস্ত কবে রাধিকা বুবতী | 
রাধার কৌতুক হাস্য করিযা দর্শন । 
চুপে চুপে মনাতন করে নিবারণ ॥ 
অফ্টাব্র মুনিবর বলি বুক্তকরে। 
শঙ্কর-গ্রদভ স্তব কবে ভর্ভিভরে ॥ 
ভূমি গ্রভু গুণাতীত গুণের আধার। 
বীজের স্বরূপ প্রভু তুমি সারাৎসার ॥ 
গুণাত্বক তুমি প্রভু গুণীব ঈশ্বর | 
তোমার চরণ-ধ্যান করি ণিরম্তর ॥ 
দিদির স্বরূপ তৃষি প্রভু সনাতন । 
সিদ্ধিবীজ ভূমি হরি হও অনুক্ষণ ॥ 
সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বেদবীজরূগী তৃমি করুণাসাগর । 
বেদবিদ্‌-শ্রেষ্ঠ ভূমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর ॥ 





ী্ীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


৯ 


বেদাঙ্গের বেত! তুমি গরু দযাময়। 
প্রকৃতিন্বরূপ তুমি সকল লময ॥ 
প্রাকৃত ও প্রাজ্জি তুমি গ্রকৃতি-ঈশ্বর | 
ংসারবৃক্ষের রূপী ভুমি পরাৎপর ॥ 
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাঁথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
হৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ। 
প্রলয-কারণ তুমি হও অনুঙ্গণ ॥ 
তুমি প্রভু নূলবৃক্ষ হও নিরন্তর । 
স্বদ্ধ তাঁর ব্রহ্ম! বিযু৪ আর মহেখের ॥ 
শাখা ও প্রশাখা হয দেব-দমুদয়। 
উৎকৃষ তপ্ত! তাঁর পুষ্পরম হয ॥ 
ংলার তাহার ফল হয অনিবার। 
অঙ্ুরত্বরূপ। হয প্রকৃতি তাহার ॥ 
তুমি প্র দযাময তাহার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তেজোরূপ নিবাকার তুমি স্বেচ্ছাময। 
অতকিত প্রভূ ভূমি নকল সময ॥ 
অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ববাকার | 
তোমার চরণপদ্ধে নমি বারংবাব ॥ 
এইরূপ স্তব করি ভক্ভিুক্ত মনে । 
পতিত হইল মুনি হরির চরণে ॥ 
অস্টাবন্র দেহ হতে তেজ দীপ্তিময। 
অনলশিখার সম সমুদগত হয ॥ 
সগ্ততাঁল উর্ধে উঠি সেই তেজোরাশি। 
জীকুষের পাঁদপন্মে লীন হয আপি ॥ 
অফ্টাবক্রুকৃত স্তব ষে করে পঠন। 
নির্বাণ মুকতি লাভ করে সেই জন ॥ 
্হ্মবৈধর্তের কথা অতি মধুময | 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়াধ হৃদয় ॥ 
জগতের নাথ যিনি কৃষ্ণ সনাতন | 
ভক্তের সকল ভয করেন ভঞ্জন ॥ 
তাঁহার কৃপাষ শিব ধোগিগুরু আজ | 
বিনাসেব বর্তীরূপে করিছে বিরাজ ॥ 





শ্রীবৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৫৩১ 


হি কি 


কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ। 
মৃত্যুঞ্জষ হয়েছেন দেব পঞ্চানন ॥ 
তীর পাদপদ্ধ সদা করিষ! মেবন। 
জগতের হৃত্ঠিকর্ত! ব্রহ্গাদেব হন | 
কৃষ্ণের চরণ-সেবা করি নিরন্তর | 
ধম্ঘমদেব হযেছেন অর অমর ॥ 
ভক্তবাঞ্কাকলতরু কৃষ্ণ সমাতন। 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 

শ্রীকষ্ণজন্মথণ্ডে ছাত্রিশ অধ্যাষ অমাপ্ত। 





ছ ভরন্রিংশ অহ্যীয় 
বাধিকাঁব নিকটে শ্রীকষ্চেব অগ্টাবক্র-উপাখ্যান 
কথন-প্রসর্ষে অসিত-কৃত শিব-স্তোত্রকথন 
এব্‌ৎ বস্তাশীগে দেখলে অই্টাঙ্- 
বক্ততা-প্রাপ্তি। 
নার্দ কহিলা) প্রভূ হরি নারাধণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
মুনিবর অস্টীবক্র লভিতে মরণ। 
কি কবিল! ভগবান করছ বর্ন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর | 
তাধপর কি ঘটিল কছি অতঃপর ॥ 
তাপসেব দেহ বক্ষে করিযা ধারণ। 
সামান্য-মান্ব-সম কাদে সনাতন ॥ 
শবদেহ আলিঙ্গন কৰে দযাময । 
নিস্পেষণে ভন্মবাশি বিনির্গত হয ॥ 
তপস্ত। কব্যা মুমি অনেক বস্র। 
রুক্তমাংদশৃন্ তাই হষ কলেবনন ॥ 
অীকৃষ্কেব নিচ্সেষণে দেহ হ'তে তার। 
ভল্মরাশি বিনির্গত হয় অনিবার ॥ 
চন্দনকাঁষ্ঠের চিতা করিয। নির্মাণ । 
সংকার করিল তারে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
্বর্গেতে ছুন্দুভি বাঁজে অতি হুমধুর। 
ক্ষণে ক্ষণে পুল্পবৃষ্টি হইল প্রচুব ॥ 


গৌোঁলোক হইতে এক রথ মনোহর । 
শ্রীহরির নিকটেতে আঁমিল পত্র ॥ 
মনোহর সেই রথ রত্ের নির্মিত । " 
লক্ষ লক্ষ চামর ও দর্পণে শোভিত ॥ 
একশত চক্রযুক্ত সে রথ স্ুন্রর | 
পারিষ্দ্গণ শৌভে তাহার ভিতর ॥ 
রথ হ'তে নাথি ঘত পারিষদগণ। 
প্রথমে করিল কৃষ্ণচরণ বন্দন ॥ 
তারপর সুক্ষদেহী মুনিবরে নি । 
গোলোকের পানে যায রথে আরোহিয। ॥ 
অষ্টাবত্র গোলোকেতে করিল গ্রমন | 
হুরিবে জিজ্ঞাসা করে বাধিক! তখন ॥ 
জানিবারে মোর বড় কৌতুহল হ্য ! 
খর্ববাকৃতি বেব! এই মুনি মহাশয ॥ 
বত্রদেহ কদাকার কেবা এই জন। 
কৃপা কৰি মৌরে তাহ! কহ সনাতন ॥ 
দেহ হতে কেন ভস্ম বিনির্গত হয। 
মুনি তবে কেন তুমি কাদ দ্য়াময ॥ 
অফ্টীবক্র কেন করে গোলোকে গমন । 
বিস্তারিষ! সব কথ! কহ প্রাণধন ॥ 
রাধিকার গ্রশ্ন শুনি ভগবান্‌ কষ। 

শুন গুন কহি আমি সমস্ত বিষষ ॥ 
অধটীবক্রুমুনি-কথা বিখ্যতি ভুবনে । 
সেই কথ! কহি আমি শুন স্থির মনে ॥ 
ভ্রিভুবন-খ্যাত এই অষ্টাবক্র মুনি। 
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ অতিশয গুণী ॥ 
তাহার যশেতে বিশ্ব পরিপূর্ণ রয। 
অতীব তেজন্বী তিনি জ্ঞানী অতিশয ॥ 
শ্রীছরির বাক্য শুনি কহে রাধা সতী | 
তোমার মুখের বাক্য সুমধুর অতি॥ 
সিন্ধুজল পাঁন করি তৃপ্তি নাহি যার! 
গ্রোম্পদেব জলপানে কি হইবে তার ॥ 
বিধিব বিধাতা ভুমি ঈশ্বব সবাব। 

তব সম বঞ্ড! প্রভূ কেবা আছে আর ॥ 





৫৩২ 
রাধার বচন শুনি কৃঙ্ণ ননাতন। 
পরম-সন্তোষ-ভরে কহিল! তখন ॥ 
শুন প্রিয়ে ইতিহাস কহি পুরাতন । 
পাপরাশি দুরে যাবে করিলে শ্রবণ ॥ 
পূর্বে যবে ত্রিভূবন ছিল জলময়। 
নাহি ছিল ভূমি বৃক্ষলতা! সমুদয | 
জীবজন্তু কোন প্রাণী না! বিরাজে কোথা । 
নাহি ছিল নর খষি গন্ধ দেবতা! | 
হৃষ্টির ইগিত মাত্র কোথা নাহি ছিল। 
কোন বীজ হৈতে কোথা কিছু না জগ্মিল ॥ 
একমাত্র মহাবিষুঃ ধ্যানেতে মগন। 
যোগাপনে ভাপমান ছিলেন তখন ॥ 
নাভি হ'তে মনোহর জনমে কমল । 
তথা বসি পল্মান লভে কর্দৃফল ॥ 
মহাবিষু আদেশেতে ত্রঙ্গা স্থপ্টি করে| 
তাই তারে পিতাষহু কহে চরাচরে ॥ 
ব্রহ্মার মানস হ'তে জন্মে তারপর । 
বিঝুভক্ত চারি শিশু অতি মনোহর ॥ 
মনক সনন্দ আর সনৎ-কুমার | 
সনাতন এই নাম হয সবাকার॥ 
পঞ্চবর্ধ-শিশু-সম বহে জ্ঞানহীন | 
বিবন্ত্র ছইয1 তার! রহে নিশির্ধিন ॥ 
বাস্বজ্ঞানহীন তারা সবল সময । 
অথচ ব্রন্ষমের তত্ব জ্ঞানী শতিখয ॥ 
একদিন ব্রল্মাদেব তাহাদিগে কয । 
আমার বচন গুন শিশু সমুদয ॥ 
তোমাদের ঘকলেরে কহিতেছি আজ । 
ংনারী হইয! কর সুজনের কাজ ॥ 
পিভৃব!ক্য শিশুগণ না করে শ্রবণ । 
পুনরপি বলে তরে কুপিত বচন | 
পিত৷ হযে পুত্রে বল অধর্ম করিতে। 
জানহ নরকদার নারী এ জগতে ॥ 
সর্বববিধ পাপমূল হুয যেই নারী। 
তাদের মহিত মোরা থাকিতে না পারি॥ 





্রীপ্রীব্হ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সস সি স্মস 


অরণ্যে যাইব মোরা তপন্ত। করিতে | 
বলে! না মোদের আর সংসারী হইতে ॥ 
এত বলি বনপথে ব্রঙ্গাপুত্রগণ | 
মোর আরাধনা তরে করিল গধন ॥ 
শিওদের আচরণে অতি ক্ষুব্ধ মন। 
ব্রহ্মাদেব অগ্ঠ পুত্র করিল সজন ॥ 
ব্রদ্ধাদেহ হ'তে জন্মে পুত্র সমুদয | 
ব্রহ্মতেজে কলেবর দীপ্ত অতিশয় ॥ 
পুলত্ত্য পুলহ ভৃগু পঞ্চশিখ আর । 
বশিষ্ঠ মরীচি কেতু সর্ববগুণাধার ॥ 
অঙ্গিরা আহ্রি বোঢ় মহাজ্ঞানবান্‌। 
প্রচেতা ও অভ্রিমুনি খাষির প্রধান ॥ 
কলি শঙ্কু শঙ্খ জাদি ব্রচ্মার নন্দন | 
বেদজ্ঞ প্রধান সবে ভক্তিপরাহণ ॥ 
ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই পুত্রগণ। 
বিবাহ করিধ! করে সংসার গ্রহণ ॥ 
সংদারী হইল দেই খবি-সমূদয় | 
ক্রুমে ক্রমে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি হয় ॥ 
গুন শুন প্রিযতষে বচন আমার । 
প্রকৃত ব্ধিয আমি কহি এইবার ॥ 
কালক্রমে প্রচেভোর হইল নন্দন । 
অসিত তাহার নাম অতি হদর্শন ॥ 
পুর্রতরে পত়ীস্হ অসিত প্রবর। 
কঠিন তপন্তা করে সহজ বৎসর | 
তথাপি সে পুভ্রলাভ ন! করে যখন। 
প্রাণত্যাগে সমুগ্ভত হইল তখন | 
সহপ! আঁকাশবাণী হয সে সময। 
কেন প্রাণ বিনর্জন কর নহাশয ॥ 
শিবের নিকটে মন্ত্র লহ মুনিবর। 
মন্ত্রঁমধিষ্ঠাত্রী দেবী দিবে তোমা বর ॥ 
দেবীবরে পুত্রমুখ করিবে দর্শন | 
শিবের নিকটে শীঘ্র করহ গমন ॥ 
শুনিযা আঁকাশবাণী অসিত ত্ববায়। 
পড়ীনহ কৈলাসেতে শিব কাছে যাষ ॥ 
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সেই মন্্র-অধিষ্ঠাত্রী ছিলে তুমি সতী | 
অসিত তোমার তাই করে স্তবস্তাতি ॥ 
শ্বেত চম্পকের বর্ণ যার কলেবর। 
কোটি চন্দ্র সম ধার কান্তি মনোহর | 
পুর্ণ শশধর সম সুন্দর বদন । 
শরতের পদ্ম সম বুগল নঘন ॥ 
সুন্দর নিতম্ব ধার স্বভাব সুন্দর | 
পর বিম্বফল সম ধাঁহীর অধর ॥ 
মনোহর দন্তপংক্তি সহাশ্যব্ধন | 
অঙ্গে ধার বহ্ছিশুদ্ধ বস্ত্র হশোভন ॥ 
মালতীমাঁলাঘ শৌভে কবরীর ভার। 
ম্জীরেতে সুরঞ্জিত অতি চমৎকার ॥ 
গঁজেন্্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে | 
ধাছারে পূজন করে পর্ব গোগীগণে ॥ 
শ্রীকুষ্ণের প্রাণাধিকা নিগু ণরূপিণী। 
বিষর জননী ধিনি সম্পদ্দাধিনী ॥ 
কৃষ্চপ্রেমমম়ী ধিনি রাঁদের ঈশ্বরী। 
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাদনা করি ॥ 
শ্বীকৃষ্ণরচিত এই রাধিকার ধ্যান। 
করিলেন ভক্তিভরে অসিত মহান্‌ ॥ 
অনন্তর পুষ্প করি মন্তকে প্রদান । 
যৌড়শোপচারে বাজ। করিলেন ধ্যান ॥ 
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি। 
যৌড়শোপচারে তব উপাদনা করি ॥ 
পঞ্চ উপচারে পুজি রাধা সখীগণে। 
রাধারে পুজেন রাজা ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
হে দেবি জগণবন্দ্য! সৌভাগ্যরূপিণী | 
কৃষ্ণপ্রেমমযী তৃমি কল্যাণদাধিনী | 
্রীকুচের বক্ষস্ছলে রহ নিরন্তর 
রসের ঈশ্বরী ভূমি গরোলোকভিতর ॥ 
কৃষ্ণকান্ত। হও তুমি গোলোকধামেতে। 
তুলদীর বনে রহ তুলদী নামেতে ॥ 
চল্পাবতী হলে তুমি চষ্পককানিনে। 
চক্্রাবলী নাম তব হয চন্দ্রবনে ॥ 








নতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাঝে। 
পন্মবনে রহ তুমি শ্রীপন্মার সাজে ॥ 
মহালক্ষমী ভগ্রা তুমি মিন্ধুকন্তা বাণী। 
্বর্গন্ননী সনাতনী তৃমি রাধারাণী। 
এই ভাবে বলে যদি অসিত সথুমতি | 
আবিভূতা হযে তুমি কহ মুনি প্রতি ॥ 
গ্রদন্না হইনু খাষি তোমার উপর । 
মাঁগিয। লও ছে এবে মনোমত বর ॥ 
এতেক তোমার বাক্য করিযা শ্রবণ । 
বলিল অপিত মম এই আকিঞ্চন ॥ 
পুভ্রহীন গৃহ মোর শাস্তি নাই মনে। 
কিব। প্রয়োজন তবে এ হেন জীবনে । 
সন্তান বিহনে হয় নবকে গমন | 
ঘুচিবে নরক দুঃখ দেখিলে নন্দন ॥ 
কৃপাদৃষ্টি কর মাতা সন্তানের গ্রতি। 
দাও মোরে পুত্রধন ওগো রাধা সতী ॥ 
অসিতের বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ । 
বলিলে তাহাকে তুমি সহান্তি বচন ॥ 
হবে তব মহাবুদ্ধি সার্থক কুমার | 
জানিবে আমার বাক্য নহে খণ্ডিবাব॥ 
এই রূপ বর তারে করিয। প্রদান । 
গৌোলোকে আমার কাছে করিলে প্রস্থান । 
কালক্রমে অসিতের পুত্র এক হুষ। 
শিবের অংশেতে সেই পুজ্র জন্ম লয। 
দেবল নামেতে খ্যাত হইল কুষার। 
মদনমোহন রূপ অতি চমৎকার | 
সজ্-নৃপতি-কন্া রত্বমালাবতী | 
সর্ববজনবিমোহিনী রূপবতী অতি ॥ 
তার সাথে দেবলের হুয পরিণয। 
দাম্পত্য জীবন কাটে স্থখে অতিশয় ॥ 
তুরতনিপুণ অতি অসিত-নন্দন | 
শতবর্ষ পতীলহ করিল রমণ ॥ 

তারপর ভোগম্থখ করি পরিহার | 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 


স্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। - ৫৩৫ 


একদিন বাত্রে যবে পত্রী নিদ্রা যাঁষ | 
গোপনে দেবল উঠি ত্যাগ করে তায় ॥ 
সংসারে তাহার মন নাহি বনে আর। 
তপন্তর তরে যায ছাঁড়িঘ৷ সংদার ॥ 
গন্ধমাঁদনের গুহা অতি নিরজন। 
সেখানে দেবল খধি করিল গমন ॥ 
প্রভাতে উঠিল যবে রত্রমালাবতী | 
কোথাও পতিরে নাহি হেরিল যুবতী ॥ 
বিরহ-অনলে দগ্ধ! হইয়া! তখন। 
পৃতিশোকে বার বার করিল রোদন ॥ 
কতু ওঠে কভু বসে পতির বিহনে। 
কখনে। বিলাপ করে শোকাকুল মনে ॥ 
তগুপাত্রে ধাগ্যমম ভুচঞ্চল মন। 
আহার বিহীর সতী করিল বর্জন ॥ 
পতির বিরহ ছুঃখ না সহিল আর । 
রত্বধালাবতী করে প্রাণ পরিহার ॥ 
শোকেতে আকুল হুষে তাহার নন্দন । 
মাতার সৎকার কাধ্য করে সম্পাদন ॥ 
ম্ম ভক্ত জিতেক্দিয দেবল প্রবব। 
তপন্থা। করিতে থাকে সহজ্র ব্থমর ॥ 
কন্দর্পলমান মুনি অতি বুপবান্‌। 
পর্ববতগুহাব মাঝে করিছেন ধ্যান ॥ 
সহমা তাহাবে রন্ত। দেখিবারে পায়। 
শৃঙ্গারের অভিলাষ মূনিরে জানায় ॥ 
ব্রৈলোক্যমোহিনী রস্ত! অতি রূপবতী । 
কামে জর্জরিতা হযে কছে তার প্রতি ॥ 
শুন গুন্‌ মুনিবর, আমার বচন । 
অনুপ রূপ তব ভূবনমোহন ॥ 
কামিনীর মনোহারী তব রূপরাশি। 
কামাতুরা। হযে তাই তব কাছে আপি ॥ 
কঠোর তপন্ত। তূমি কবি পৃবিহার। 
মহাহখে মোর সহ করহ বিহার ॥ 
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ তুমি মুনি মহাশয। 
তোমারে হেরিযা কাধ জাগে অত্তিশয ॥ 








বিমুগ্ধ নায়ক তুমি আমি যোগ্য! নারী | 
মোরে উপভোগ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥ 
স্বর্গের অপ্নরা মোর! শুন মুনিবর | 
স্বর্গভোগ-দারভূতা হই নিরন্তর ॥ 
আমাদের স্তন উরু করিযা দর্শন | 
বিচলিত নাহি বল হয় কোন্‌ জন ॥ 
নারী মহ রতিভোগ অতি সুখকর | 
মুনির বাঞ্ছিত তাহা হয নিরন্তর | 
রসিকা রমণী সহ নির্জনে মিলন । 
অতীব ছুর্লভ সদ! শুন তপোধন ॥ 
রস্তাসহ যেইজন ন। করে বিহার । 
রতিহুথে বঞ্চিত সে, বৃথা জন্ম তার ॥ 
নির্জন প্রদেশে যদি জিতেন্দ্রিয জন। 
কামাতুর! কান্তামহ না করে রম্ণ ॥ 
কুম্তীপাক নরকেতে সেই জন বাঁ । 
লোমপরিমিতকাল রহে সে তথায় ॥ 
কামাতুরা রমণীরে যে করে বর্জন । 
নারীহত্য। পাপে পাগী হয় সেই জন ॥ 
মোহিনীর অভিশাপে কমল-আদন । 
ত্রিভুবনে সবাকার অপুজিত হন ॥ 
উপস্থিত রমণীরে যেই ত্যাগ করে। 
পুংশ্চলী রমণী তারে দেখে ক্রোধ তরে ॥ 
যেই উপপতি তবে বেশ্তা নারীগণ | 
পরিত্যাগ করে তার আত্ীষ স্বজন ॥ 
সেই উপপতি যদি তারে ত্যাথথ করে। 
বেশ্যা! ভাবে বধ করে কুপিত অন্তরে ॥ 
পুংস্চলী রষ্ণীগণ নীচ অতিশষ । 
দরষামাফ়াহীন! তাব! নকল সময় ॥ 

গুন শুন মুনিবর, প্রার্থনা আমার। 
নির্জন প্রদেশে ধ্যান কর পরিহার ॥ 
রূপসী যুবতী আমি সম্মুখে তোমার । 
বৃথা চিন্ত। তুমি মুনি কেন কর আর্‌॥ 
তুমি অতি রূপবান আমি রূপবতী | 
এন এন মহান্খে ভোগ করি রতি ॥ 





৫৩৬ 


পি সি রর উই 


রস্তার বচনে মুনি ভীত অতিশয। 
ধীরে ধীরে ছিতকর বাক্য তারে কষ ॥ 
শুন বস্ত| রূপৰতি তোমাৰ নিকটে । 
কুলধর্ধোচিত কথা কহি অকপটে ॥ 
আপন পত্ীতে রত হয যে ব্রাহ্ধণ। 
সর্বলোক-পুজনীয হয সেই জন ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয কিংবা ধৈশ্ঠ কেহ যদি। 
পরপতী প্রতি রত রহে নিরবধি ॥ 
তার গৃহ লক্ষমীদেবী করে পরিহার । 
কোন কর্মে তার নাহি রহে অধিকার ॥ 
অতীব নিন্দিত সেই হয সর্ধবন্দণ। 
অন্ককুপ নরকেতে করে মে গমন ॥ 
উপস্থিতা রমণীরে করিলে গ্রহণ। 
গৃহীদের দৌধ নাহি হয় কদাচন ॥ 
কামিনীরে তাব! যদি করে পরিহার । 
শাপভাগী পাঁপভাগী হয অনিবাব ॥ 

সে নিবম নাহি খাটে তপম্বীর প্রতি । 
দার পরিগ্রহ করে নিজে প্রজাপতি ॥ 
বিরাগ ন! জন্মে তার নারী-নহবানে। 
কাষিনীরে ব্রহ্মাদেব অতি ভালবাসে ॥ 
তপন্বীর! নারীসঙ্গ কৰে পরিহার । 
নারী প্রতি স্পৃহা ভবে কেন হবে আর ॥ 
যেইজন নিজ পত়ী করি বর্জন। 
শত নারী সমাদরে করযে গ্রহণ ॥ 

যশ নষ্ট হয তার আনু হয ক্ষষ। 
তাহার জীবন সদ! মৃত্যুতুল্য হয ॥ 
এজগতে যশ মান নাহি কিছু যার। 
তাহার জীবনে শুধু বিড়ন্ঘন! সার ॥ 
শুন রন্তে বিনোদিনি, শুন রূপবতি। 
অন্ত স্থানে যাও ভূমি, বৃদ্ধ আমি অতি ॥ 
বেশ সুন্দর যুব! আছে বহুজন। 
তাহাদের কারে! কাছে করহ্‌ গ্রমন ॥ 
মুনির বচন শুনি রস্তা তারে কষ। 
তুমি অতি রূপবান্‌ মুনি মহাঁশয ॥ 











শ্ীপ্রীবহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 





চম্পক সমান তব অঙ্গের বরণ। 

অতি অপরূপ তব দেহের গঠন। 
তপশ্তার প্রভাবেতে দীপ্ত তব দেহ। 
মরি মরি এত রূপ দেখে নাই কেছ॥ 
তোমা সম রূপবান আছে কোন্‌ জন। 
কাহার নিকটে আর করিব গমন ॥ 
কামেতে অধীর! আমি কি কহিব আর। 
কেমনে তোম|রে আমি করি পরিহার | 
কামের অনলে মোর দগ্ধ হয মন। 
কেমনে করিব বল জীবন ধারণ । 
তোমারে ছাড়িযা! আর রহিতে না পারি। 
এদ নাথ উপভোগ কর তাড়াতাড়ি ॥ 
হয তুমি মনি কর মদনের তাপ। 
নতুবা তোমারে আমি দিব অভিশাপ ॥ 
অভিশাপ হতে যদি চাহ বাচিবারে। 
অবিলম্বে লহ তব বক্ষের মাঝারে ॥ 

মম মনপ্রাণ দগ্ধ হয নিরন্তর । 

মোরে ল'যে রৃতিভোগ কর মুনিবর ॥ 
অন্তরাত্ব( কাদে মোর শুঙ্গাবের তরে। 
মোর ইচ্ছা পূর্ণ আজি কর কৃপা করে ॥ 
যদি কভু কোন নারী ছুঃখিত অন্তবে। 
ক্রোধভবে কার প্রতি শাপ দান করে। 
সেই নিদারুণ শাঁপ শুন তপোধন। 
বিধাতা না পারে কভু করিতে খণ্ডন ॥ 
রম্তার বচনে মুনি কিছু নাহি কঘ। 
পুনর্ববার তপন্যায সমাহিত হয ॥ 
হেরিযা মুনির এই দৃঢ় আচবণ। 
ক্রোধভরে রস্ত! তারে কহিল তখন ॥ 
যেমন করিলে তুমি মোরে অপমান । 
তেমন তোমাবে করি অভিশাপ দান ॥ 
বক্র হবে দেহ তব শাপেতে আমাব | 
ধারণ করিবে তুমি বিকৃত আকার ॥ 
যৌবন চলিয়া যাবে কপ নাহি রবে। 
পুরাতন তপোবল সগ্ভঃ নষ্ট হবে ॥ 


শ্রীকুষ্ণজম্মখগ্ড | ৫৩৭ 


টে ০ 


এইরূপ অভিশাপ করিযা প্রদান । 
অভীষ স্থানেতে রস্তা করিল গ্রস্থান ॥ 
অল্পকাল পরে মুনি হ'ল কদাকাব। 
প্রীহবির পাদপম্ম নাছি হেবে আর ॥ 
পূর্ব্বেষ অভ্জিত পুণ্য বিদুরিত হয। 
বিকৃত তাহাব দেহ হয অতিশয ॥ 
অতি ছুঃখে অগ্নিকুণ্ড করিয। নির্মাণ । 
সমুগ্যত হুয মুনি ত্যজিবারে প্রাণ ॥ 
এমন সময আমি গ্রিষ! তার স্থান । 
দিব্যজ্ঞীন দিযা তারে করি বব দান । 
অষ্ট অঙ্গ বক্র তার করিযা দর্শন । 
অষ্টাবক্র নাম তার রাখিনু তখন | 
অফ্টীবন্র মুনিবর আমার আজ্ঞায। 
কঠোর তপস্তা তরে আসিল হেথায ॥ 
আমার আদেশে আমি মলয-শিখরে। 
বছ বর্ষ ধরি মুনি তপন্তাদি করে ॥ 
তাবপব তপন্তার হলে অবসান । 
করিলাম তাবে আমি মুকতি প্রদান ॥ 
প্রলযেব কাঁলে যবে সৃষ্টি ধ্বংস হুয। 
নষ্ট নাহি হয মোর ভক্ত-সমুদয ॥ 
অনাহারে মুনিবৰ তপোমগ্র র্য। 
জঠর-অনলে তাব দেহ দগ্ধ হয ॥ 
ভন্মপূর্ণ তাই তার হয কলেবর। 

মৌব অতি প্রিষভক্ত ছিল মুনীশ্বর ॥ 
শুন গুন প্রিষে তুমি আমাৰ বচন। 
অধ্টীবক্র তবে হেথ! করি আগমন ॥ 
অফ্টাবক্র-লম ভক্ত কোথা আর পাই। 
এমন পরম ভক্ত কভু জম্মে নাই ॥ 
যেমন বেশ্বার শাপে ব্রহ্ম! মহাশ্য। 
শুন প্রিষে একদিন প্রভাহীন হধ ॥ 
সেইবপ অস্টীবন্তর প্রপৌন্র তাহার। 
প্রভাশুন্ধ হইযাছে শাপেতে বেশ্াৰ ॥ 
অফ্টীবন্র-বথা আমি কহিনু সম্প্রৃতি। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা! কহ বাধা সতি ॥ 








সি 


্রক্মবৈবর্তের কথ! কলের সার। 

ষে জন শ্রবণ করে কি ভয তাহার ॥ 

শিষরে দাড়াষে সৃত্যু আছে অনুক্ষণ। 

হুমধুর কৃষ্ণনাম কর জীব্গণ | 

বিদ্ুরিত হবে তবে শমনের ভয। 

শ্রীহরির নামে বিশ্প দৃবীভূত হয় ॥ 
প্রীকষ্ণচজন্মথণ্ডে ত্রঘস্ত্রিংশ অধ্যাষ মমাপ্ত | 


$ চভুন্তিংশ অধ্যায় 
ব্রহ্মাব নিকট মোহিনীব গমন, এবং মোহিনীরত 
কামস্তোত্র কথন। 

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে রাধা সতী । 
অহ্টাবক্র-মুনি-কথা হৃমধুর অতি ॥ 
অভিশপ্ত হয কেন ব্রহ্ম! মহাশয । 
সেই কথা মোরে আজি কহ দযাময ॥ 
জগতের সৃষ্টিকর্তা হয যেই জন। 
জগতে অপুজ্য হয কিসের কারণ ॥ 
জানিবারে কৌতুহল জাগে অতিশয় । 
কৃপ। করি কহ নাথ সমস্ত বিষয ॥ 
রাধাব বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন । 
কছিতেছি সেই কথা শুন দ্যা মন ॥ 
সচ্দ্র নামেতে এক ছিল নরপতি। 
বৈষ্বের শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞানবান্‌ অতি। 
সুন্দর নৃপতি অতি ভক্তিপরায়ণ। 
মলয-শিখরে করে মোর আরাধন ॥ 
সহস্র বনব ধরি ভক্তিযুস্ত মনে । 
তপন্তা কবিল রাজ! অতি ব্ৃগোপনে ॥ 
তপস্য।ষ দেহ তার জীর্ণ শীর্ণ হয । 
বল্দীকে আচ্ছন্ন দেহ হয সে নময ॥ 
কুপাপরবশ হযে ব্রহ্মা অতঃপব | 
ববদান তরে সেথা আমিল সত্বর ॥ 
কমগুলু মাঝে ছিল মোর ঘর্দমজল। 
সে জল পিঞ্চন করে ব্রহ্গা অবিরল ॥ 


৫৩৮ 


নি 


আমার প্রদত্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করে। 
তপন্য। ত্যজিযা নৃপ উঠিল সত্বরে ॥ 
করযোড়ে রাজা তবে কহে হ্রন্ধা গ্রতি। 
প্রণমি তোমারে আঁমি ওগে! প্রজাপতি ॥ 
যোগীবিষ শ্রীরুষ্ণের নাভিপন্ম হতে | 
মহাতিপা বৃদ্ধ তুমি জন্মিলে জগতে ॥ 
শুভ্রবেশ চতুম্মুখ শিল্পীর ঈশ্বর | 
সকলের পিতা গুরু মহাযোগিবর ॥ 
শান্তমুণ্ড তপস্তায় শুভফল দাতা । 
কর্মের হুজনকারী কর্তী ও বিধাতা ॥ 
বেদের বিধানকারী ব্রহ্মা খষিবর । 
সাবিত্রী ভারতী-কান্ত শ্বভাবহুন্দর ॥ 
এত বূলি নরপতি ভক্ভিভরে অতি। 
বিধির সকাশে তার জানাধ প্রণতি ॥ 
করযোড়ে নরপতি ফ্ড়াইযা রয। 

তাহা হেরি প্রজাপতি ব্রহ্মা তারে কয় ॥ 
তোমার উপর আমি স্থপ্রস্ম আজ। 
কোন্‌ বর চাহ তুমি কহ মহারাজ ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে নরপতি। 

দ্যা! করি এই বর দাও মোর প্রতি ॥ 
কৃষ্ণের চরণে যেন মন মোর রয। 
হরিচিন্তা করি যেন নকল সময ॥ 
হরির দাসত্ব ছাড়া কিছু নাহি চাই। 
হরির চরণ যেন স্মরি সর্বদাই ॥ 

নৃপের বচন শুনি ব্রহ্মা! ভগবান্‌। 
অভীগ্দিত বর তারে কিল প্রদান | 
এমন সময় নৃপ করিল দর্শন । 

অপরূপ রথ এক করে আগমন ॥ 
মনোহর সেই রথ রডের নিম্মিত। 

লক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে নজ্জিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে। 
রতের কলদ কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
দিব্যরূপধারী হরিপারিষদগণ। 

দেই রথ আরোহণে করে আথমন ॥ 
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পরিধানে গীত বাস কিরীট মাথায | 
বিভূষিত সকলেই বনের মালা ॥ 
কর্ণেতে কুগুল দোলে অতি চমৎকার । 
বিনোদ মুবলী হাতে শোভে অনিবার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ কুক্কুম'লেপিত। 
চরণের মাঝে রত্মঞ্জীর শোভিত ॥ 
গোপবেশধারী মবে অতি সুদর্শন | 
রথে আরোহণ করি আসিল তখন ॥ 
তাদেক্ দর্শন করি হ্চন্ত্র নৃপতি। 
আনন্দেতে ভক্ভিভরে করিল প্রণতি ॥ 
্বর্গেতে ভুন্দৃতিধ্বনি হয় হ্মধুর | 
সহসা পুষ্পের বৃষ্টি হইল প্রচুর 
তারপর সেই রথে করি আরোহণ । 
গোলোকেতে নরপতি করিল গমন ॥ 
দেই হতে গোলোকেতে নৃণপ পুণ্যবান্‌। 
মোর পারিষদরূপে করে অবস্থান ॥ 
নৃপতিরে বর্দান করি প্রজাপতি 
যখন গমন করে নিজ গৃহ প্রতি ॥ 
সহন! পথের মাঝে মোহিনী তখন । 
পুষ্পের উদ্ভান হ'তে করিল দর্শন | 
বিধিরে দর্শন করি মোহিনী যুবতী । 
মদনের বাণে হয় কামাতুরা অতি ॥ 
কটাক্ষ নযনে তার মুখ পানে চাষ। 
লাজে মুখ আচ্ছাদন করে পুনরায় ॥ 
চম্পক পুষ্পের সম কলেবর তার । 
মন্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥ 
মিন্দুরের বিন্দু শোভে কপালের মাঝে। 
সুন্দর মালতী-মাল! গলায় বিরাজে | 
শরতের চন্দ্রমম বদন তাহার । 
বিকশিত পন্মসম নেত্র চম্কার | 
প্ক-বিন্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
মুক্তাসম দস্তরাজি অতি মনোহর ॥ 
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্তল। 

সুকঠিন উরুদ্য় শোভায় অতুল ॥ 
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নিত্ঘ ও শৌণিদ্বধ অপরূপ অতি। 
ুক্ষাবন্ত্র-পরিহিতা৷ মৌহিনী যুবতী ॥ 
সার! অঙ্গে শোভে তার রতু-অনঙ্কাঁর। 
ব্রহ্মার বদন পাঁনে চাহে অনিবার ॥ 
গজেন্দ্র-মমান গতি অতীব মন্থব। 
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
বিধাতারে সেই স্থানে হেরিয1 যুবতী | 
মুচ্ছিতা হইয়া পড়ে পুলকেতে অতি ॥ 
'জিতেক্তিয আত্মারাম ব্রদ্ম! মহাশষ | 
যুবতীর আচরণে মুগ্ধ নাহি হয | 
শ্লীহরিরে মনে মনে করিযা স্মরণ । 
মোহিনীরে ত্যাগ কবি করিল গমন ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আঁদি করি পরিহার । 
মোহিনী ব্রহ্মার চিন্ত। করে অনিবাব ॥ 
স্বপনে ও জাগরণে মোহিনী যুবতী । 
নিবন্তর ধ্যান করে ব্রহ্মার মূৰতি ॥ 
অন্য যত উপপতি মোহিনীৰ ছিল। 
ব্রহ্মার চিস্তায শেষে নবারে ভূলিল ॥ 
কভু ওঠে কৃভু বনে অন্থ চিন্তা নাই। 
ব্রহ্মার মুরতি ধ্যান করে সর্বদাই ॥ 
এমন সম্য রুস্ত। সেই পথে যাঁষ। 
সহচরী মোহিনীরে দেখিবাবে পাঁষ ॥ 
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তাঁর শু অতিশয। 
হেবিয। বুঝিল রস্তা সমস্ত বিষয ॥ 
হান্যমুখে রস্ত! তারে কহিল তখন। 
কেন খি হেরি তব বিষণ্ন বদন ॥ 
ভ্রেলোক্যমোছিনী ভূমি রূপদী যুবতী । 
তোমাব সমান কেবা আছে রূপবতী ॥ 
এইভাঁবে কেন তুমি কর বিচরণ 

মান মুখে বহ্যাছ কিসের কারণ ॥ 
কামাডুরা হুইযাঁছ তুমি অতিশয। 

যাও যাও যেই স্থানে কান্ত তব রুয ॥ 
কান্তের নিকটে শগ্র করহ গমন। 
প্রেমসন্তাষণে তায়ে কব সচেতন ॥ 


কুলট। যদিও মোর! অতি ভাগ্যবতী | 
যোগ্য উপপতি সনে ভোগ করি রতি ॥ 
ইন্ডিষ-সস্তোগ সখ কেবা নাহি চায। 
যাইতে কান্তের কাছে লজ্জ! কিবা তায় ॥ 
আত্ম। হতে প্রিষ আর আছে কোন্‌ জন। 
কাস্তে অনুগত হই স্বার্থের কারণ ॥ 
আত্মার সম্বন্ধ সথি রহে যতদিন 
ন্নেহ সমাদর তারে করি ততদিন ॥ 
শুন শুন প্রিষ সখি, শুন বরাননে। 
অভিমারে যাই আমি কামাতুর মনে ॥ 
বেশ ভূষ! করি সখি প্রফুল্ল অন্তরে । 
কান্তের সমীপে তুমি যাঁও ত্বরা করে ॥ 
বল বল মখি তব কিবা অভিলাষ । 
আমার নিকটে সব করহ প্রকাশ॥ 
রমণীর মনোভাব অতি হৃগোপন। 
কাহারে! নিকটে নাহি কছে কদাচন ॥ 
কান্ত আর সহচরী শোনে যদ্দি তাই। 
শুন স্থলোচনে তবে কোন দোষ নাই ॥ 
অনুরোধ করি আমি তোমার নিকটে । 
সকল বিষষ মৌরে কহ অকপটে ॥ 
আমার নিকটে যদি না বর প্রকাশ। 
অবশ্যই হবে তবে নিজ সর্বনাশ ॥ 
রম্তার বচন শুনি মোহিনী যুবতী । 
মনোগত সব কথা কহে রস্তা গ্রতি ॥ 
শুন রস্তে মনোরমে কি কহিব আর। 
কামানলে দগ্ধপ্রাষ দয আমার ॥ 

যে অবধি ব্রহ্মাদেবে করিনু দর্শন | 

মে অবধি কামে মোর জর্জরিত মন ॥ 
আহারে বিহাবে মোব স্পৃহা কিছু নাই। 
ব্রহ্মার মুবতি ধ্যান করি সর্ব্বদাই | 
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নিদ্রা নাই চোখে। 
উন্মাদিনী নম রহি প্রজাপতি-শোকে। 
ব্রহ্ম! যদি নাহি করে আলিঙ্গন দান। 
ক্ষণকাল মধ্যে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
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কি আর কহিব সখি বেদনা! আমার । 
কামানলে দর্থীভূত হুই অনিবার | 
ধিক ধিক শতধিক্‌ আমার জীবনে । 
বল বল সখি আমি বাঁচিব কেমনে ॥ 
মোহিনীব বাক্য গুনি রস্ভ। কহে তাষ। 
শুন শুন কছি আমি উৎকৃষ্ট উপায॥ 
যাহা তুমি বলিতেছ সত্য অতিশয | 
মোর উপদেশ শুন দূর কর তয ॥ 
পুষ্ষর তীর্ঘেতে তুমি যাঁও বরাননে। 
মন্মথের স্তব কর ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
তপন্থাষ তুষ্ট হযে মন্মথ তখন। 
তোমার নিকটে আপি দিবে দরশন ॥ 
তারপর মাথে তব কাখদেবে লযে। 
গমন করহ সখি ব্রহ্মার আলে ॥ 
জিতেন্দ্রিয ব্রঙ্গাদেব অতি তেজোময়। 
কাম ছাড়া কেব! তারে করে পরাজয় ॥ 
এই কথা কহি রস্তা সন্তোগের তরে। 
কামের সমীপে যাঁয প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মন্মথের আরাধন। করিবার তরে। 
পুক্কর তীর্ঘেতে যায মোহিনী সত্বরে ॥ 
ব্হুর্ষ মন্মথের করি আরাধন। 
মোহিনী লভিল শেষে কামের দর্শন ॥ 
অনন্তর কামদেবে সাথে তার লযে। 
চলিল মোহিনী ত্বর৷ ব্রহ্মার আলযে ॥ 
্রঙ্মার নিকটে গ্রিধা মোহিনী যুবতী | 
আরস্তিল নৃত্য গীত মনোহর অতি। 
মোহন সঙ্গীত-দুধা করিযা শ্রব্ণ। 
বিমোহিত হইলেন বিধাত! তখন ॥ 
সর্ব অঙ্গ পুলকিত হুইল তাহার । 
ন্যন হইতে অশ্রু বছে বারংবার ॥ 
মোহিনী খন অতি উৎদাহের তরে । 
কাঁমশান্্র অনুযায়ী নান! ভঙ্গী করে ॥ 
ব্রহ্মার পানেতে হানে কটাক্ষ ন্যন। 
দেখাঁষ আপন অর্স উড়াষে বদন ॥ 


সি ভি 





তার মনোগত ভাব বৃঝি পদ্মযোনি। 
লজ্জায় মস্তক নত করিল! অমনি ॥ 
হরিরে ম্মরণ ব্রহ্ম! করে মনে মনে। 
যোিনীর সঙ্গীতাদি না পশে শরবণে ॥ 
অতীব নিরাশ হযে মোহিনী তখন। 
শুষ্ক কণ্ঠে কামদেবে করিল স্তবন ॥ 
হে অনঙ্গ ফুলশর রতিপতি কাম। 
তোমাব চরণে আমি করিন্ু প্রণাম ॥ 
মন হৈতে হইযাছে উদ্ভব তোমার | 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
জীবের শরীরে তুমি কর অবস্থান। 
যোগীদের প্রতি তুমি দৃষ্টি কর দান ॥ 
দুরারাধ্য ছুনিবার্ধ্য হও অনিবার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
রতিশ্রিষ রতিথ্বামী কি কহিব আর । 
তক্তিভরে নমি আমি চরণে তোমার ॥ 
অজেয সদাই তুমি জীবের কারণ। 
রূতিজীবরূগী তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
নারীদের বন্ধু তুমি রমণীমোহন। 
প্রেমিকজনের তুমি প্রাণপ্রিষ ধন ॥ 
রমণী বাহন তব হয অনিবার। 
তোমার চরণে আখি করি নমস্কার ॥ 
রূপের আধার তুমি গুণের আশ্রষ। 
নুগন্ধি পবন তব মন্ত্রী সদা হয়॥ 
কুহুম-আঘুধ তুমি প্রভূ পঞ্চশর | 
যুবজনে অধিষ্ঠান কর নিরন্তব। 
বিরহীর প্রাণান্তক হও অবিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
জ্ঞান বলে কবে যারা! তোমারে বর্জন। 
তাহাদের জ্ঞান তুমি কর বিনাশন ॥ 
ভক্ত মাঝে সৃক্ষাদেহে কর অবস্থান। 
তোমার চরণে আমি নমি পঞ্চবাণ॥ 
তপন্যার বীজরপী তুমি সদা হও | 
তপন্বীর মাঝে তূমি নিরস্তর রও ॥ 


শ্রীরুষ্ণজন্খগ্ড। 


০০০১০ 


তোমার ইচ্ছায যত মুক্ত জীবগণ। 
অনাযামে হ'তে পাবে কামেতে মগন ॥ 
পঞ্চেজ্দিধগণ সদা তোমার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমক্কার ॥ 
তব সাধ্য বাধ্য যত প্রাণী সমুদ্য। 
তোমারে প্রণাম করি সকল সময ॥ 
এইরূপ স্তব কবি মোহিনী যুবতী । 
মম্মথেব ধ্যান করে ভক্তি-ভরে অতি ॥ 
শুন গুন বাঁধ! সতি কহি তব কাছে। 
মাধ্যন্দিন শাখা মাঝে উক্ত ইহ! আছে ॥ 
এই মনোহর স্তব গন্ধমাদনেতে। 
মোহিনীরে দান করে ছুর্ববাসা পূর্বেবেতে ॥ 
এই স্তব পাঠ করে যেই কাঁমী জন। 
নিফলম্ক হযে সেই রঘ অন্ুদ্দণ ॥ 
কামদেব-সম দেই প্রভাশালী হয। 
লাধ্বীপত্রী লাভ করে নাহিক সংশষ ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! যে শুনিবে কাণে। 
অনাবিল ভক্তিনুধা উছলিবে প্রাণে ॥ 
জুড়াবে তাপিত হিয। শাস্তি পাবে মনে । 
ভয কিছু নাহি রবে এ ভব ভবনে ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব, বৃথ! কাটে কাল। 
কুষ্ণনামে ছিন্ন হয ভব মাযাজাল ॥ 
ভ্রীকস্মখণ্ডে চতুক্তরংশ অধ্যাথ সমাণ্ড। 


্প্ম্য্্ললল্ 


০ 





ও পঞ্চভ্রিংশ অধ্যায় 
বর্ধা ও মোৌহিনীব উক্তি-প্রত্যুক্তি, ব্রাকৃত 
শ্রীকৃঞ্চের স্তঘ-কধন। 
কহিলেন ভগবান্‌ রাধিকাব প্রতি । 
কি হইল তারপর শুন রাধা সতি ॥ 
মৌহিনীর স্তবে তু কাম অনন্তর । 
অন্তরীক্ষ হ'তে শর হানিল সত্বর ॥ 
মদনের শবাঘাতে ব্রহ্ম! প্রজাপতি | 
কামের প্রভাবে হয বিচলিত অতি ॥ 





৫৪১ 


শক উর এ এন 


চঞ্চল হইযা! ব্রহ্মা কামাতুর মনে | 
মোহিনীর মুখপানে চাছে ক্ষণে দণে॥ 
কিছুকাল পবে ব্রহ্মা লভিয! চেতন। 
মনে মনে প্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 
মদনের অভিনন্ধি বুঝি তারপরে । 
অভিশাপ দেষ তাবে কুপিত অন্তরে ॥ 
শোঁন্‌ বে কন্দর্প তুই মুঢ অতিশয। 
অহঙ্কাবে মত্ত তুই সকল সময | 
হিতাহিত জ্ঞান তোর নাহি কিছু আর। 
গুরুজন প্রতি তোর একি ব্যবহাব ॥ 
শোন্‌ বে পার তুই বচন আমার । 
অচিবে বিচুর্ণ হবে তোব অহঙ্কার ॥ 
এইবূপ অভিশাপ কবিষ। শ্রবণ । 
অতীব শঙ্কিত হ্য মন্মথ তখন ॥ 

ওঠ কণ্ঠ তালু শুদ্ধ হইল তাহার । 
ভযেতে শরীর তার কাপে বারংবার ॥ 
তারপব মোহিনীরে করি সন্োধন। 
ব্রহ্মাদেষ ধীরে ধীবে কহিল তখন ॥ 
আমার বচন গুন মোহিনী যুবতী । 
বুঝিযাছি ভূমি আজ কামাতুবা অতি ॥ 
উদ্দেশ্য ঘফল তব হুইবে যেথা । 

সেই স্থানে যাও তুমি কহিনু তোমায ॥ 
অন্থাষ কার্যেতে মোব নাহি যায মতি। 
কেন বৃথা আপিযাছ আগার সংহতি ॥ 
বেদের শিন্দিত যেই কাজ অনুক্ষণ। 
সেই কাজ আমি নাহি করি কদাচন | 
বেদে জন্কর্তা আমি পদ্মযোবি। 
কেমনে গহিত কাজ কবিব আপনি ॥ 
বেশ্যানঙ্গ যেইজন ন! কবে বর্জন | 

এ ভুবন মাঝে সেই অতি অভাজন ॥ 
ধন প্রাণ নট হয়, যশ নাহি হুয। 
পরিণাষে ক্লেশভোগ কবে অতিশয ॥ 
পুংস্চদ্দী রমণী যারা, যাহারা অদতী । 
অভিলাষ করে তারা নিত্য নবপতি ॥ 





৫৪২ রীতরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
টিটি রাজার াতটাট্য্কারারারারা 


সকল কার্য্েতে তাঁর! ব্যাঘাত জন্মায। 
অতীব নিষ্টুরা তারা হয এ ধরায়॥ 
বিপদের মূল হয অদতী যুবতী । 
নরঘাতী হ'তে তারা ভযন্কর অতি ॥ 
যেমন ক্ষণিক হয় দীপ্তি অশনির | 
সেরূপ ক্ষণিক প্রেম কুলটা নারীর ॥ 
জলরেখা-নম তাহা ক্ষণস্থায়ী হয। 
কুলটা রমণী সদা! হীনা অতিশয ॥ 
অনতী নারীরে করে বিশ্বাঘ যে জন। 
পদে পদে হয সেই বিপদে মগন ॥ 
শুন শুন রূপবতি মোহিনী বুবতি। 
অপ্দরার মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা হও অতি ॥ 
যে যুব! তোমারে পাষ সেই ভাগ্যবান্‌। 
তপন্বীর কাছে তুমি বিষের সমান ॥ 
অনন্ত-যৌবনা তুমি হও অনুক্ষণ। 
যোগ্য পুরুষের তুমি কর অন্বেষণ ॥ 
চতুরা! রমণী তুমি নারীদের মাঝে। 
পুরুষেরে বশীভূত কর সর্ব কাজে ॥ 
বিদগ্ধ নায়ক মহ তোমার মিলন । 
অতিশয প্রাতিকর হয অনুক্ষণ ॥ 
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি তপন্তায় রত। 
নিযমের আজ্ঞাধীন হই অবিরত ॥ 
বেশ্তা। প্রতি কভু মোর নাহি ধায় মন। 
অন্থস্থানে তুমি আজি করহ গমন ॥ 
আমি তব পিতৃতুল্য, জনক তোমার । 
আমারে এখন তুমি কর পরিহার ॥ 
কামদের চন্দ্র বুধ অশ্বিনীতনয়। 
কামশাস্ত্রে স্থপত্ডিত হয অতিশয় ॥ 
তাদের বর্জন করে যে লব যুবতী । 
তারা অতি মুঢ়। নারী, অরসিকা অতি ॥ 
সন্তোগ-ব্ষিষে নর নারীসঙ্গ চাষ। 
নারী চাষ নরসঙ্গ নাহি শোনা যায॥ 
যুবজন যুধতীরে করিবে প্রার্থনা । 
যুধকে চাঁহিলে নারী শুধু বিড়না ॥ 


যেই নারী অযাচিতে উপস্থিত হ্য। 
লাঞ্ছিত হইবে সেই নাহিক সংশষ। 
আপন পত্বীতে রত হয নরগ্রণ। 
স্বীয কান্ত প্রতি রত নারী সর্বক্ষণ ॥ 
পরপুরুষের প্রতি ধাষ যার মন। 
বেদের বিরুদ্ধ সেই করে আচরণ 
আপনার বস্ত ভোগ যেই জন করে। 
পৃূজনীয হয সেই পৃথিবী ভিতরে । 
পরবস্তভোগে সদা ধায যার মন। 
সেই জন পূজ্য নাহি হয কদাঁচন। 
বেদের বিহিত কার্য্য যেই জন করে। 
তার শক্র নাহি রয় এ বিশ্বতিতরে ॥ 
বেদের বিরুদ্ধ কার্ষ্যে হয যেই রত। 
মিত্রগণ শত্ররূপে হয পরিণত ॥ 
বেদের বিহিত কার্ধ্য করে যেইজন। 
তাহার উপর সদা হরি তুষ্ট হন॥ 
যাহার উপর সদ! হরি তু রন। 
তাহার উপর তুষ্ট এ বিশ্ব ভুবন॥ 
হরি রুট হলে পরে সবে রুষ্ট হয। 
পদে পদে সে জনের হয পরাজয ॥ 
প্রকৃতির অংশজাতা রমণী সকলে। 
সাধবী ও কুলটা হয় নিজ কর্মমফলে | 
কুলটা রমণী হয নিন্দনীযা৷ অতি। 
পৃজনীয়া হয় সদা পতিব্রতা৷ সতী । 
আপনি যাচিষা যায় পুরুষের কাছে। 
এমন রমণী বল কেবা দেখিযাছে ॥ 
তুমি অতি কলক্কিনী অতি নিন্বনীয!। 
পুরুষের কাছে যাঁও আপনি যাচিযা॥ 
এইরূপ কহে ধবে ত্রহ্া গ্রজাপতি। 
কুপিতা হইযা কহে মোহিনী যুবতী | 
বৃ! ভূমি উপদেশ দাও মহাশয। 
কিছুতেই মোর মন শান্ত নাহি হয। 
যেদিন হইতে তোমা করিনু দর্শন। 
অহোরাত্র ধ্যান করি তোমার বদন ॥ 
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সব উপপতি কথ ভূল্যাছি আমি। 
তুমি মৌর একমাত্র প্রাণকাস্ত স্বামী ॥ 
রস্তাঁর বচনে আমি কামদেবে লযে। 
তোমারে তুষিতে আনি তোমার আলষে ॥ 
তব অভিশাপ কাম হইল বিফল। 

সে কারণে মন মৌর অতীব বিকল ॥ 
তিরক্কার করিতেছ কত যে আমায। 
তোমারে ছাড়িতে তবু মন নাহি চাষ ॥ 
কপার সাগর তুমি অগতির গতি । 
কৃপা কর কৃপ। কর কিন্করীর প্রতি ॥ 
যতক্ষণ নাহি পাই তব আলিঙ্গন । 
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে মোর মন ॥ 
বিশ্বের বিধাতা ভূমি গ্রহ গরজাপতি। 
কর্মফলে আমি আজি কুলটা অনতী ॥ 
সাধুজন দযাহীন নাহি হয় কভু । 
হৃদযের ছাল! তুমি তৃপ্ত কর প্রড়ু ॥ 
কর্মফলে কেহ করে যাঁনেতে গমন । 
কর্মফলে কেহ করে তাহারে বহুন ॥ 
আপনার কর্মৃফলে রাজ। কেহ হয়। 
কেহ বা গ্রজার রূপে আসি জন্ম লয 
কেহ পান্রমিত্র হয কেহ বা! কিস্কর। 
হীনবংশে জন্মে কেহ পৃথিবী ভিতর ॥ 
শুকরীর গর্ডে কেহ জন্মে কর্দমফলে। 
স্তীগর্ভে জন্মে কেহ নিজ পুণ্যবলে। 
তোমাবি পুভ্রের কপে কেহ জন্ম লয। 
নিজ কর্মফল ভোগে জীব-সমুদ্য ॥ 
শ্রীহ্রির পাবিষদ হয কোন জন। 
বিষ্টাকমি রূপ কেহ করিছে ধারণ ॥ 
কর্মফলে ব্বর্মধামে যা কোন জন। 
কেহ কর্্মফলে কবে নবকে গমন ॥ 
আপনাৰ কর্মফলে কেহ ইন্দ্র হয! 
কর্ফলে কেহ হীন জন্ত হযে রয ॥ 
কেহ বা ক্ষত্রিয হয কেহ বা ব্রাহ্ধণ। 
বৈশ্য ঝ! শুন্রের জাতি হয কোন জন ॥ 
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কেহ প্রাজ্ঞ কেহ মুর্খ হুষ কর্ম্মফলে | 
অশ্গহীন হযে কেহ আগে ধরাতলে ॥ 
কেহ নর্ঘাতী হয কেহ নাধুজন। 

কেছ বা! শান্ত্রজ্ঞ হয়ে করে আগমন ॥ 
কর্মফলে তুমি হও ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
নিজ কর্মুফলে আমি হুইনু অসতী ॥ 
সুরপুর-বেশ্বা আমি শুন মহাশয় । 
আমাবে করিলে ভোগ দোষ নাহি হয়| 
দেবতার ভোগ্যা আমি আদদরিণী অতি । 
মোরে আলিঙ্গ দান কর প্রজাপতি ॥ 
সবার কারণ হন কৃষ্ণ সনাতন । 

সকল কর্মের ফল করেন অর্পণ ॥ 

কেন বৃথা তুমি মোবে কর তিরক্কার। 
কহ কহ পদ্মযোনি কি দোষ আমার ॥ 
জগতের অফ ভুমি হও অনুক্ষণ। 
আদিলাম হেরিবারে তোমার চরণ ॥ 
যোগিগণ স্বপ্নে ধার দর্শন না পায। 
পতিরূপে চাই আমি সেই দেবতীধ ॥ 
নাহি যাব আমি আর কাহারো নিকটে । 
তোমার নিকটে সদ! রব অকপটে ॥ 
তুমি ছাড়। কাহারে ন৷ করিব স্পর্শন | 
তোমারে ছাড়িবা নাহি করিব গমন ॥ 
এই কথ বলি তারে মোহিনী যুবতী । 
ব্রহ্মার নিকটে বদে কামভরে অতি ॥ 
যুবতীর আচরণ করিযা দর্শন । 

অতীব শঙ্কিত হয বিধাতা তখন ॥ 
কামেতে ব্যাকুল হষে মোহিনী বুবতী | 
দেখায় আপন অঙ্গ বিধাতার প্রতি | 
এমন সময কাম করি আগমন | 

এক সাথে পঞ্চবাণ কবিল ক্েপণ॥ 
সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন। 

স্তম্তণ এ পঞ্চশর ছানিল তখন ॥ 

কামেব কি্কবর্ণ আসিষ। ত্বরা | 
সন্মোহিত করিবাবে চেষ্টা কবে তাঁষ ॥ 
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কামের আদেশে বহে মৃদুল পবন । 
কুহু কুহু রব করে যত পিকগণ ॥ 
মধুর গুঞ্জন করে অলি সমুদ্য। 
রোমাঞ্চিত হয় তাতে ত্রন্মার হৃদয় ॥ 
মৃছু মৃদু হাস্ত করি মোহিনী যুবতী । 
কটাক্ষ নষনে চাছে বিধাতার প্রতি ॥ 
মন্মথের আবির্ভাব বুঝি পদ্মযোনি। 
মনে মনে শ্রীহরিরে স্মরিলা অমনি ॥ 
তারপর বুক্তকরে ভক্তিভরে অতি। 
শ্রীহরির স্তব করে ব্রহ্মা গ্র্জাপতি ॥ 
দ্বিছুজ মুবলীধারী তুমি মনাতন। 
কামের দাগরে আজ মগ্ন মোর মন ॥ 
রক্ষ। কর রক্ষণ কর প্রভু ভখবান্‌। 
বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
দুত্তর কামের সিন্ধু ভযাবহ অতি। 
রক্ষা কর ভগবান্‌ ঘুচাও ছুর্গতি ॥ 
বিশ্মৃতির বীজরূপী কামের সাগর। 
পরিত্রাণ কর মোরে হে শ্বামহন্দর ॥ 
কামে শুধু জ্ঞান্চক্ষু আবরিত হয়। 
বুক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময ॥ 
সদুত্তর কামসিন্ধু জানি অনুঙ্গণ। 
রমণী কুল্তীর সেথা করে বিচরণ ॥ 
খরতর রতিন্োত বছে অবিরল। 
ঢেউয়ের মাতনে জল করে টলমল ॥ 
প্রথমতঃ হুধাসম দেখে বোধ হয। 
পরিণামে কামসিন্ধু অতি বিষময় ॥ 
একমাত্র কর্ণধার তুমি ভগবান্‌। 
কামমিন্ধু তে মোরে কর পরিত্রাণ । 
মোর মত কত ত্রহ্ম। স্বজন তোমার | 
কৃপা করি মোরে তুমি করছ উদ্ধার | 
কৃপাপিক্কে দীনবন্ধো অগতির গতি। 
বিশ্বের ঈশ্বর প্রত ঘুচাও ছূর্গতি॥ 
অন্ধকারে সমাচ্ছম্ন হইযাছি আমি । 
অন্ধকার দুর বর ব্রিভুবন-্থামী ॥ 


১ সাপ পাশাপাশি পিপিপি পিপিপি সাপ 


কামসিম্ধু জলে পড়ি ভীত অতিশয় | 
পরিত্রাণ কর মোরে তৃমি দয়াময ॥ 
এইরূপ স্তব করি বিরিঞ্চি তখন] 
আমার চরণ-পন্ম করিল স্মরণ ॥ 
্রহ্মারুত এই স্তোত্র যে করে গঠন। 
অপ্যশে মগ্ন নাহি হয সেই জন॥ 
মোর মায়া অতিঞ্রম করি অঙঃপর। 
মোর তত্তশ্রেষ্ঠ সেই হয নিবন্তব॥ 
্র্মাবৈবর্তের কথা স্থধার সমান। 
শ্রুংণ করিলে হয পরিতৃপ্ত প্রাণ।॥ 
বিদুরিত হয় বিদ্ব, দুর হয় ভয। 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুধানয় ॥ 
তাপদগ্ধ নরশারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
অপার সংসারে দিন বৃথা কাটে হায। 
ভুলিযা রষেছ সবে বিষ্পুর মাযাথ ॥ 
মোহনিদ্রা হতে সব কর জাগরণ । 
একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 
হরি সত্য ভ্রিভূবনে, মিথ্যা সমুধয়। 
কৃষ্ণ কুষ ভজ জীব মকল সময ॥ 
প্রীকষ্চনমখণ্ডে গঞ্চত্রিংশ অধ্যাব সমাু। 


ররর 


৬ বউভ্রিংশ অপ্যায় 
্রঙ্গাব প্রতি মোহির্নীব অভিসম্পাত এবং 
রঙ্গ ধর্পচর্ণ। 
রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগ্রবান্‌। 
শুন সতি তারপব বিচিত্র আখ্যান ॥ 
প্রীহরিবে স্তবস্তুতি করিয়া তখন। 
অন্তরের কাম ইচ্ছা! করেন দমন | 
্রঙ্ধার সে দশ! হেরি মোহিনী যুবতী । 
পরিহাস সহকারে কহে তাঁর প্রতি ॥ 
নারীবে ইঙ্গিত মাত্রে করি আকর্ষণ। 
তার সহ রতি ভোগ বরে যেইজন | 
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দে জন পুকষ-শ্রেষ্ঠ সকল সময । 
উত্তম পুকষ বলি খ্যত সেই হয ॥ 
বমণী-প্রাথিত হযে যদি কোন জন। 
বিলন্বেতে তাব সহ করযে রূম্ণ ॥ 
শুন শুন প্ন্মযোনি বচন আমাব। 
,ম্ধ্যম পুরুষ বলি খ্যাতি হয তার ॥ 
কামাতুরা বমগীরে পাইয। নির্জনে । 
বে জন সন্তোগ নাহি করে তার সনে ॥ 
তাহীবে পুরুষ বলি কেহ নাহি কষ। 
ক্লীবেৰ মীঝাঁরে সেই সদা গণ্য হয ॥ 
গৃহী বা তপস্বী মাঝে ব্দি কোন জন। 
উপস্থিতা বমণীবে করষে বজ্জন ॥ 
ইহকালে সেইজন অপুজিত হয। 
রমণীব শাপে সেই ব্লীবপে রষ | 
পবক!লে কবে সেই নবকে গমন। 
বপভ্রষ্ট হযে সদ রহে সেই জন 
জগতের নাথ ভুমি কর অবধান। 
এন এম কর মোরে আলিঙ্গন দান ॥ 
নুদুস্তব কামার্ণবে ভাসিতেছি আমি । 
কর্ণধাবরূপে তুমি ত্রাণ কব স্বামি ॥ 
মন্দ মন্দ বহিতেছে সুগন্ধ পবন। 
সুম্ধুব কুহুধ্বনি করে পিকগণ ॥ 
মনোহর স্থান হেথা বম্য অভিশযু। 
রতিপণ্যে এ দামীবে কব তুমি ক্র ॥ 
এদ্‌ এস প্রজাপতি রহিতে না৷ পারি। 
আলিঙ্গন দান মোবে কর তাড়াতাড়ি ॥ 
এইবপ কহি তারে মোহিনী তখন। 
ব্রহ্ধাব অঙ্গের বন্ত্র কবে আকর্ষণ ॥ 
শঙ্কিত হইা ব্রহ্ম ব্যাকুলিত মনে। 
সবিনষে কহে তাঁবে মধুব বচনে ॥ 
আমার বচন শুন মোহিনী যুধতি। 
সাবভূত হিতকথা কহি তব প্রতি ॥ 
ত্রিভুবনে লজ্জা! সদ| নাবীব ভূষণ । 
লড্জাই নাবীৰ শোভা হয অনুক্ষণ | 
রাজ---৩৫ 


শুন মাতঃ আমি বৃদ্ধ নন্দন তোমার । 
আমাবে এখন তুমি কব পরিহার | 
আর কত বুব! আছে অতি সুদর্শন | 
তীহার্দের কাছে তুমি কবহু গধন ॥ 
রতির নির্ববন্ধ মেব নাহি তব সনে। 
যোরে তুমি পরিত্যাগ কর সুলোচনে ॥ 
এই কথা বলি তারে বিধাতা তখন । 
আমার চরণ-পদ্ম করিল ্মবণ ॥ 
কাণে নাহি লষ বেশ্য। বচন ব্রহ্মার + 
হাত ধরি আকর্ষণ করে বারংবার ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রস্থলিত যত মুনিগণ | 
সহসা ব্রহ্মাব কাছে কবে আগমন ॥ 
পুলন্ত্য পুলহ অত্রি কণু সনাতন । 
মবীচি কপিল বৌঢু লৌমশ চ্যবন ॥ 
পঞ্চশিখ শুক্র শ্কু শঙ্খ বৃহস্পতি । 
লনক সনন্দ রুচি তেজোদীপ্ত অতি ॥ 
আসিল গ্রচেত। মুনি আদিল কর্দম। 
বশিষ্ঠ অঙ্গিবা ভ্রভু আদিল গৌতম ॥ 
আন্থবি মৃকণড তৃপ্ঁ ভুর্ববাসা প্রবর। 
বিভাগ্তক খধ্যশুঙ্গ মুনি পরাশর॥ 
মার্ক ভব্ঘাজ উতথ্য কশ্টপ। 
আমিল কৌশিক আর আসে শাতাতপ ॥ 
সনৎকুম।ব আব আসিল পিপল । 
বামর্দেব মুশি আদি আমিল সকল ॥ 
তেজোদীপ্ত মুশিগণে হেরিযা সেথায় । 
মোহিনী ব্রন্গারে ত্যাথ করিল লজ্জীয ॥ 
বি্ধাতারে মুন্গণ কবিল প্রণতি। 
আশীর্ববাদ ববে ত্রন্মা মকলেব প্রতি ॥ 
মোহিনীবে সেই স্থানে করি! দর্শন | 
ত্রহ্মারে জিজ্ঞাসা করে যত মুনিগণ ॥ 
বুঝিতে ন। পাবি প্রভু কহ অকপটে । 
মোহিনী বুবতী কেন তোমার নিকটে ॥ 
তাহাদেব প্রশ্নে ব্রহ্া হাস্ত কৰি কয। 
শুন শুন কহিতেছি মুনি-দমুদব ॥ 





৫৪৬ ীতরহবৈবর্ভপুরণ। 


৯ সস আস ডি 
চে 


মনোহর নৃত্য গীত করি অবিরাম। 
পিতার নিকটে কগ্য করিছে বিশ্রাম ॥ 
জ্ঞানবলে মুনিগণ সকলি বৃঝিল। 
ব্রহ্মার বচন শুনি হাসিতে লাগিল ॥ 
অতীব কুপিতা হযে মে|হিনী যুবতী । 
ক্রোধভরে উঠি কহে বিধাতার প্রতি ॥ 
বেদের জন তুমি করিলে ব্রাঙ্গণ। 
বেদের বিরুদ্ধ কার্ধ্য কর কি কারণ ॥ 
বেদবিদ্‌ গুক হ'য়ে শুন পন্মযোনি | 
বেদের বিকদ্ধ কাজ করিছ আপনি ॥ 
স্বীব কন্য! গ্রতি কভু স্পৃহা হয় যার। 
নর্তকীরে উপহাস নাহি সাজে তাব॥ 
বেশ্রারূপে হরি মোরে করিল! ব্জন। 
উপহাস কব তুমি কিসের কারণ ॥ 
যেমন আমারে তুমি কর উপহাল। - 
মোর অভিশাপে তব হবে সর্ববনাশ | 
জগতের মাঝে তুমি অপুজিত রবে। 
মোর শাপে অবিলম্বে দর্প চর্ণ হবে ॥ 
তোমার কবচ মন্ত্র লবে যেই জন। 
পর্দে-পদে বিদ্ব তার হবে অনুক্গণ ॥ 
এই কথ! বলি বেশ্ঠা! অতি ক্ষুব্ধ মনে। 
রৃতিস্থখ তরে যাঁধ কামের ভবনে ॥ 
কামের সকাশে গিঘ! মোহিনী সুন্দরী । 
কহিল বাঁচাও প্রভু আলিঙ্গন করি ॥ 
ধীরে ধীরে অতঃপর মেহিনী তখন। 
ম্দন নকাশে সব করে নিবেদন ॥ 
মৌহিনীর কাম ইচ্ছা বাধ! নাহি মানে। 
দকাম ন্যনে চাহে মদনের পানে ॥ 
মদন মোহিনী বাক্য করিধা শ্রবণ। 
সমাদর নিজ পাঁশে করিল গ্রহণ ॥ 
সুন্দরী মোহিনী নারী আপনি আসিল। 
ম্দ্ন অশেষ ভাগ্য তাহাতে মানিল॥ 

. আনন্দে উভয়ে করে কেলি অনিবার। 
রতিহখে ময় দৌহে আনন অপার। 





সস 


মোহিনীব মনসাধ মিটিল যখন। 
আনন্দে স্বগূহ পানে করিল গমন ॥ 
্রর্জারে ত্যজিষা বেশ্টা চলি গেলে পর। 
ক্ষোভে ক্রোধে বিরিষ্চির পূরিল অন্তর ॥ 
মোহিনীর অভিণাপ করিযা শ্রবণ। 
অতীব দুঃখিত হুষ বত মুনিগণ ॥ 
তারপর মুনিগণ বিধাতারে কধ। 
হরির শরণ তুগি লহ মহাঁশয ॥ 
বৈকুষ্ঠে গমন তুমি কৰ প্রজাপতি। 
দয়াম্য হরি তব ঘুচাবে ছুর্গতি। 
এইরূপ পর/মর্শ দিযা মুনিগণ। 

নিজ নিজ আশ্রমেতে করিল! গমন ॥ 
মুনিদের বাক্য শুনি বিরিষি, শ্রমতি। 
ভাবিলেন মনে মনে কি হুইবে গতি ॥ 
যদিও মুনিরা দিল নানা উপদেশ। 
তবুও মনের ঢুঃখ রহিল অশেষ | 

ধীরে ধীরে চলে ব্রহ্মা বৈকুষ্ঠের পানে। 
অকম্মাৎ অহঙ্কার জাগিল পরাণে ॥ 
বিষুট ঘৈতে হীন আমি নই কোন মতে। 
তবে কেন যাই তার শরণ লইতে ॥ 
আমি তে জগণ্অফী। সবার বিধাতা । 
তবে কেন বিঞুঃ কাছে হেট করি মাথা। 
পথে পথে এইরূপে অনেক ভাবিল। 
পরিশেষে বিষুপাশে উপনীত হেল। 
বৈকুষ্ঠ মণ্ুলাকৃতি বিবটি দর্শন 

নাই বিরাজে সেথা লক্ষমী নারায়ণ | 
জল্ধ্র-সম কৃষ্ণ শ্যামকলেবর | , 
জ্যোতি-অন্তরালে তার রূপ মনোহর | 
নলিন-পলাশ নেত্র শ্রীমুখ-কমল। 

পূর্ণ শশধর-দম রূপে চলল ॥ 

সেই মনোহর বপ কন্দর্প-নিন্দিত। 
ঘবিডুজ মুবলীধারী রক্র-বিভূষিত ॥ 
কন্তুরী-বুস্ুম আর চন্দন'লেপিত। 
বক্ষ-স্থলে মণি আর শ্রীবৎদ-চিহ্নিত ॥ 





শ্রীকষ্জন্মখণ্ড। ৫৪৭ 


রত্রেব কিগীট শোভে মন্তকে তাহার 
বত্ব-সিংহামনে বসে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
যেই চতুভূজ রূপ বৈকুষ্ঠেতে রষ। 
তাহারে প্রণাম করে ব্রন্ধ! মহাশষ ॥ 
আশীর্বাদ কবি তারে দেবে নারাষণ। 
কহিলেন কেন বিধি হেথা আগমন ॥ 
মোহিনী-বৃত্বান্ত তবে বলি গ্রজাপতি। 
করযোড়ে বিষুপাঁশে কবেন মিনতি | 
অগতিব গতি প্রভু তুমি নাবাষণ। 
বেশ্যাশাপ হতে মোরে করহ রক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মার মুখেতে সব করিষা শ্রবণ । 

মহ্‌ সুদ হাস্য কবি কহে নাবায়ণ ॥ 
বেদজ্ঞ হইযা তুমি কবিষাছ যাহা। 
বুদ্ধি পুকষ কেহ নাহি কবে তাহা ॥ 
প্রকৃতির অশরূপা রমণী সকল। 
জগতের বীজবপা-হষ অবির্ল ॥ 

কেহ বদি বিড়ম্বনা করে রম্ণীরে। 
সেই জন বিড়ম্বনা কবে প্রকৃতিবে ॥ 
ব্রহ্ধলোক ক্রীড়াক্ষেত্র হয অহ্রহঃ | 
কি কারণে কব সেথা ইন্ড্রি-নিগ্রহ ॥ 
বদি কোন নাবী কভু কামাতুর যনে । 
সম্ভোগ প্রার্থনা করে আনিয। নির্জনে ॥ 
জিতেক্দ্িয ব্যক্তি ঘদি হয় কোন জন। 


তথাপি সে নাবীবে কি করিবে বর্জন | . 


উপস্থিতা নারীবে যে কবে পবিহাব। 
ইহকাঁলে তাৰ ভাগ্যে বিড়ম্বনা সাব ॥ 
দুঃখিত হইযা নাবী শাপ দেষ তাঁবে। 
পবকালে যাষ মেই নবক মাঝাবে ॥ 
আপনাৰ বুগণীবে করিষ। বর্জন । 
অগ্ভেব বমণী যেই কবষে গ্রহণ ॥ 
দেইজন নবাধম অতি দুবাশয। 

নবকে বাইবে সেই নাহিক সংশষ ॥ 
নিজ স্বামী যেই নাবী কবি পরিহাব। 
অপর পুরুষ মহ করে ব্যভিচাব ॥ 


সে জন অমতী নাবী কুলকলঙ্কিনী । 
অতিশষ নিন্দনীযা সে সব কামিনী ॥ 
বেশ্যা আর উপস্থিত নারী সহবাঁনে। 
পুরুষেব কিছু তাতে নাহি যায আসে। 
পবপুরুষের প্রতি ঘায যার মন। 
অন্ধকূপে সেই নারী করিবে গমন ॥ 
্বর্গবেশ্ঠ। সদ! কবে স্বর্গে অবস্থ।ন | 
যেই জন তাহাদেব করে অপমান ॥ 
অপবাধী সেই জন অবশ্ঠাই হয । 
বেশ্যদের অভিশাপে পড়ে মে নিশ্চয ॥ 
শুন শুন প্রজাপতি আমাব বচন। 
পাপীদের ভবার্ণবে বহ কিছুক্ষণ ॥ 
যাহাতে তোমার শীত্র শাপমুক্তি হয়। 
তাহাৰ উপায আমি করিব নিশ্চয ॥ 
এত বলি নারাণ ভাবে মনে মনে । 
বিবিঞ্চির অহঙ্কার ভাঙ্গিৰ এক্সণে ॥ 
নব কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছাষ বাহার। 
তাহার মাহাত্ব্য বেঝে সাধ্য আছে কার ॥ 
এমন সময দেখা আমি এক দ্বাবী। 
হবিব সন্মুখে আসি কহে তাড়াতাড়ি ॥ 
অন্থ ব্রন্মাণ্ডেব পতি ব্রঙ্গা দশ।নন | 
তোমাৰ দর্শন তবে করে আগমন ॥ 
দ্বাবীর বচন গুনি কহে সনাতন । 

শীপ্ত শীপ্র তারে হেথা কর আন্যন ॥ 
শ্রীহবিব আজ্ঞা পেষে দ্বারী অতঃপ্রুব। 
ব্রহ্মীরে হবিব কাছে আানিল সত্ব | 
চতুন্মুখ ব্রহ্মাদেবে বাখিযা পশ্চাতে । 
দশমুখ ব্রন্ধা বসে হরিব সভাতে ॥ 
তাবপব বুক্তকরে জতি-ভক্তি-ভবে | 
দশানন ব্রহ্মাদেব হরিস্তব কবে ॥ 

হবিব নভাব মাঝে এমন সমব | 

শতমুখ ব্রহ্গাদেব উপনীত হয ॥ 
তাবপব শ্রীহবির ত্তব কবি আাগে। 
অন্ত অন্য ব্রল্মাদেব বসে পুবোভাগে॥ 














৫৪৮ শ্ী্রীব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ ৰ 
সহ বদন ব্রহ্মা এমন লময। 
ভ্রীহরির সগীপেতে উপনীত হয ॥ ৬ সগুত্রিংশ অধ্যায় 
শ্রীহরির স্তব করি ভক্তিনত শিবে। গঙ্গাব জনবৃত্তত্ত, ভাগিরধী ইত্যাদি নাঁমেব 
সহঅবদন ব্রহ্মা বলিলেন ধীরে ॥ ব্যুৎপত্তি এবং তন্মাহীত্বয কীর্তন | 
আন্ত অন্ত ব্রহ্মাদের করিষ। দর্শন । তগবান্‌ কহিলেন শ্রীরাধার প্রতি । 
চতুণ্ুখ ত্রঙ্গ! হয বিম্মষে মগন ॥ তারপর কি ঘটিল শুন শুন সতি॥ 
রশমুখ শতমুখ সহত্রবদন। শ্ীহরির সমীপেতে এমন সময । 
এই সব ব্রহ্ধাদের করি৷ দর্শন ॥ বৃষারূঢ় পঞ্চানন উপনীত হয ॥ 
.চতুন্ুখ প্রজাপতি হইল লজ্জিত। পরিধানে ব্যাত্রচ্ম শিরে জটাভার। 
সব দর্প অহঙ্কার হইল চুণিত ॥ ললাটেতে অর্থচন্দ্র শোঁভিছে তাহার । 
চতুণ্নুখ ব্রন্মাদেব ভাবিত সদাই । ত্রিশুল পটিশ সদ! বিরাজিত হাতে । 
তাহার সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই ।॥ উপবীত রূপে নাগ ঝুলিছে গলাতে । 
আঁপনাবে ভাবিত সে বিঞুর লমান। ঝটিতি বাহন হ'তে নামি পঞ্চানন। 
সেই দর্প চুর্ণ করে বিষ ভগবান্‌॥ ব্রহ্মা আর নাবাযণে করিল বন্দন ॥ 
নারাধণরূপী সেই সুবতির মাঝে। ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিল নকলে। 
প্রতিলোমকুপে কত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ॥ | বন্থ রুদ্র মুশি মন্থু আসে দলে দলে ॥ 
-প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সকল সময । সকলে হরির কাছে করি আগমন। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাদেব বিরাজিত রধ ॥ তক্তিভরে শ্রীহরির করিল স্তবন ॥ 
নারাযণে প্রণিপাত করি ব্রজ্মাগণ । সে সমষ পঞ্চানন পুলকিতকায। 
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥ রাধাকুষ্ণ গুণগান যন্্রযৌগে গায় ॥ 
অনন্তর চতুণ্নুথ ব্রহ্মা প্রজাপতি । মনোহর রাগযুক্ত গীত সুমধুর । 
আপনারে জ্ঞান করে দীনহীন অতি ॥ গাহিতে গাহিতে তার চিত ভরপুব ॥ 
ভক্ভিভরে শ্রীহরিরে ব্রহ্মাদেব কয়। বোমাধ্চিত কলেবর হ্ষ বারংবার । 
কলি তোমার স্ষ্টি জানি দ্াময ॥ ঝরঝর ঝরে তার নযনের ধার ॥ 
ভূত ভবিষ্যৎ আর কাল বর্তমান। শিবের মধুব গীত করিধ। শ্রবণ। 
এ সকল হয তব মাধাতে নির্দনাণ | “| চেতন হারা যত দেব মুনিগণ | 
এই কথা প্রজাপতি কহিযি! হরিরে | সহুমা বৈকুঠ হয জলেতে প্লাবিত। 
অবস্থান করে সেথা অবনত শিরে॥ জলরাশি হেরি আমি হইনু শঙ্কিত ॥ 
্রক্মবৈবর্তের কথ! অতি সুমধুর । তারপর জলরাশি হইতে তখন। 
শ্রবণ করিলে বত ছুঃখ হঘ দুর ॥ ৬ এরপুসল 
গে যট্ত্রিংশ অধ্যায় লমাপ্ত। আমার নির্দেশ মত সেই গঙ্গানদী। 
টিসি বৈকুষ্ঠেব চতুর্দিকে বহে নিববধি ॥ 
গঙ্গ৷ অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাব আদেশে । 


নির্দি আলয়ে তার যায অবশেষে ॥ 


প্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৫৪৯ 


সপ 


স্থরেব শরীর হ'তে জন্ম তার হুষ। 
স্রধুনী নাম তার দে কাঁবণে কয ॥ 
হুব্ভিক্তিপ্রদাধিনী এই গঙ্গানদী । 
ভক্তদেব মুভিদান করে নিরবধি ॥ 
গঙ্গাব পবিত্র জল কবিলে স্পর্শন। 
পাপতাপ দুরে যায শুদ্ধ হয মন ॥ 

* পুষ্কবের তীর্ঘ হষ সর্ববতীর্ঘনার। 

তাৰ চেষে শ্রেষ্ঠ গঙ্গা হয অনিবাব ॥ 
ভগীব পূর্ববকালে আনে ধরাধামে। 
গঙ্গানদী তাই খ্যাতা ভাগীবহী নামে ॥ 
বতোবপে পৃথিবীতে বহে অবিরাম । 
শুন সতি তাই তার হ্য গঙ্গানাম ॥ 
পূর্ববকালে জঙ্ক, মুনি অতি ক্রোধভরে। 
গঙ্গাবে করিল পান কুপিত অন্তরে ॥ 
অবশেষে জানুছাবা বহির্গত কবে। 
জাহুবী তাহাব নাম হয তাবপরে ॥ 
ভীল্মব্পে বন্থ জন্মে গর্ভেতে তাহাব। 
ভীঙ্মেব জননী বলি খ্যাত অনিবার ॥ 
স্বর্গ মণ্য পাঁতীলেতে গঙ্গানদী বয। 
ভ্রিপথগামিনী তাই নাম তাঁব হয ॥ 
প্রবাহিত যেই ধাবা হয স্বর্গধামে। 
সেই ধারা সুবিখ্যাত মন্দাকিনী নামে ॥ 
যেই ধাব! মিশে তাব লবণ সাগবে। 
শ্রীঅলকনন্দা নাঁম হষ ধরা »পবে ॥ 
জাহুবীর জল সদা হ্থুপবিত্র অতি। 
দর্শনে স্পর্শনে ঘুচে পাপীব হুর্গতি॥ 
মগবেব বংশধরে মুক্তি কবে দান। 
এই গঙ্গ। ভক্তদেব মুক্তির সোপান ॥ 
সাধুগ্ণণ মোব কাছে কৰে আগমন | 
যদি কোন পাী জন পূর্ব কর্মমফলে। 
দৈবযোগে দেহত্যাগ কবে গঙ্গাজলে ॥ 
সর্ববপাঁপ হতে মুক্ত হয সেইজন | 
আমাব নিকটে সেই কবে আগমন ॥ 





সম 
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ঘদি কডু গঙ্গাজলে পড়ে মৃত দেহ 
হরির মন্দিবে বায নাহিক সন্দেহ ॥ 
গঙ্গাজলে করে যেই প্নান সমাপন । 
সে জন অবশ্য কৰে বৈকুণ্ে গমন ॥ 
পাপী যদি গঙ্গা স্নান কৰে একবার। 
পূর্ববকৃত ধত পাঁপ দূৰ হয তাৰ ॥ 
পাঁচটি হাঁজাব বর্ষ এই গঙ্গানদী। 
কলিতে ভাবত মাঁঝে ববে নিববধি ॥ 
গঙ্গাদেবী ভাবতেতে ববে যতদিন । 
কলিব প্রভাব নাহি রবে ততদিন ॥ 
গঙ্গার যে ধাবা যাঁষ পাতালেব প্রতি । 
সে ধাবার নাম সদ! হয ভোগবতী ॥ 
দুপ্ধফেননিভ সদা ভোগব্তীজল। 

শুদ্ধ স্ষটিকেব দম অতি সুনির্মল ॥ 
অনন্তযৌবন! যত নাগকন্াগণ। 
ভোগবতী-তীরে সদা করে বিচরণ ॥ 
বৈকুষ্ঠ-ধামেতে সদা গঙ্গানদী বয। 
রত্বেব আঁকব গন্গ। সকল সম ॥ 

সহজ যোজন প্রন্ছে হষ নিরন্তর | 
দৈর্ঘ্যেতে খেজন লক্ষ জতি মনোহব ॥ 
আমার তনবা৷ গঙ্গ৷ অতি পুণ্যবতী | 
তাহার বিনাশ নাই শুন শুন সতি ॥ 
জাহবীব জন্মকথ| করিনু বর্ণন | 
ব্রহ্মা-শাপমুক্তি কথা কহিব এখন ॥ 
্রঙ্গবৈবর্তেব কথা মধুর-মধুর | - 
শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দুর ॥ 
মিছে মাযামুগ্ধ হযে যত জীবগণ। . 
সংদার-কৃপের মাঝে কৰে বিচরণ 
একমাত্র ক্ণনাম সকলেব সাব। 

সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে উদ্ধার ॥ 


শ্ীরুষন্দনণণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যাঁ সমাঁপু। 


৫৫০ 
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 অভ্রাভিংশ অধ্যায় 
গঙ্গাগানে বর্গাব শাঁগনোচন, ভাবতী-সন্তোগ, 
বতিকামেব জন্ম, বন্দর্পবাণে ব্রহ্ার চিন্তবিকাঁব 
এবং নাবায়ণ ও খধিগণ কর্তৃক ব্রদ্ধাকে 
উপদেশ দান। 
ভগবান্‌ কহিলেন, শুন শুন সতি। 
বিচিত্র কাহিনী জামি কহিব সম্প্রতি ॥ 
হরির সভার মাঝে হেরিয়। গঙ্গারে। 
মোর মাথ। বলি সবে বুঝিবধারে পারে ॥ 
তখন বৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মাদেবে কষ। 
অভিশপ্ত হইঘাছ তৃমি মহাশব ॥ 
মোর আজ্ঞা-অনুসরে কর গাত্রোখান। 
গঙ্গার ধলিলে গিষা কর তুমি স্নান ॥ 
শাঁপ দুর হবে তব হইবে মঙ্গল। 
অতীব পবিত্র এই জাহ্বীর জল ॥ 
গঙ্গাজলে মান করি স্ুুপবিত্র হবে। 
তথাপি সামান্য তুমি পাপবুক্ত রবে ॥ 
প্রজাপতি ব্রহ্মা! তুমি বৈষ্ণব-প্রধান। 
করিষাছ প্ররৃতির ঘোর অপমান ॥ 
অহঙ্কাৰ সকলের বিদ্বের কারণ। 
সেই অহন্ব!র তুমি করিলে ব্রাঙ্গণ ॥ 
শীঘ্রগতি যাও তুমি গোলোকের প্রতি | 
সেথা বিরাজ করে ঈশ্বরী ভারতী | 
প্রকৃতির অংশজাত। ভারতী সুন্দরী । 
তাহাব ভঙ্রন! তুমি কর ভক্তি করি ॥ 
যে তপস্ত। করিযাছ কল্পকাল ধরি। 
সকল বিনষ্ট হয বেশ্টঠা-শাপে পড়ি ॥ 
বেশ্ঠ।-শাপে তব মন্ত্র কেহ নাহি লবে। 
জগৎ-সংসারে তুমি অপুজিত ছবে। 
গঙ্গ'জলে শীঘ্র স্নান করি সমাপন । 
গোলোকে ভারতী কাছে করহ গমন ॥ 
অনন্তর গর্গাজলে করি ব্রন্মা স্নান । 
গোলোকে ভারতী কছে করিল প্রস্থান । 
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মোর যশোগান করি দেবমুনিগণ | 
নিজ নিজ গৃহ পানে করিল গমন ॥ 
গোলোকে আসিয। ত্রহ্ধ। ভারতীর সহ। 
নির্জনেতে বতিক্রীড়া করে অহরহ! ॥ 
ব্রিলোক্য-মোহিনী দেবী বাগীশ্বরী সতী | 
তাহারে পাইযা ব্রহ্ম! আনন্দিত অতি॥ 
আমারে প্রথম করি পুলকিত মনে। 
রতিভোগ করে ব্রহ্মা ভারতীর সনে॥ 
তারপর ভারতীরে সাথে তার ল'ষে। 
আধিল বিধাতা পুনঃ আপন আঁলবে ॥ 
ভ[রতীরে ব্রহ্মলোকে করিষা দর্শন | 
ব্রহ্ধলোকঝাস্গিণ বিম্মষে ম্গন ॥ 
পূর্ণশশধর-দম বদন তাহার । 

বিকশিত পদ্মসম নেত্র চমৎকার ॥ 
পক্বি্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধব। 
মুক্তাশ্রেণী সম তার দত্ত মনোহর | 
গণ্ডেতে বিরাজ করে কুগ্ুল তাহার। 
সর্বব অঙ্গে শোঁভে তাঁর বত অলঙ্কার ॥ 
পরিধানে সৃক্ষাবন্ত্র বক্ছিগুদ্ধ অতি। 
অনন্ত যৌবনযুক্তা ঈশ্বরী ভারতী ॥ 
অপবূপ শ্োখিদ্বয অতি স্ুবিপুল। 
প্রীফলসদৃশ স্তন অতিশষ স্থুল ॥ 

বীণ। ও পুস্তক হাতে শোভে অনিবাঁব। * 
রত্বহারাবলি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
্রত্মলোকে আসি ব্রঙ্গা কামাতুর মনে। 
দিবানিশি ক্রীড়া করে ভারতীর সনে ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে শুনি ব্রহ্মার কাহিনী । 
কৌতুহলে কহিলেন রাধ! বিনোদিনী ॥ 
কূপ। করি মোরে আজি কহ সনাতন | 
বেশ্বারে বিধাতা কেন ন| করে গ্রহণ ॥ 
রাধার বচন শুনি ভগবান্‌ কঘ। 

শুন প্রিযে কহি আমি সমস্ত বিষ | 
পাদাকল্লে একদিন হজন কাবণ। 
কমলযোনিবে আমি করিন্ত প্রেবণ ॥ 


০ 


শরীকৃষ্ণজন্বখণ্ড | 


সনি পানি বস 





আমাৰ আজ্ঞা ব্রঙ্গা আলিযা। তখন | 
মন হতে স্থজিলেন মানদ মন্দন ॥ 
সনক দনন্দ বোচু, করি সনাতন। 
পঞ্চশিখ আদি সব মানস নন্দন ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রছুলিত অতি জ্যোতির্মর্য | 
পঞ্চ বর্ষ নকলের জ্ঞানী অতিশয ॥ 
তাহাদের সন্যোধিষা ব্রহ্মাদেব বলে। 
দাব পরিগ্রহ কব তে'মবা সকলে ॥ 
ব্হ্মাব বচন তাঁরা না কবি শ্রবণ। 
আমাৰ তপন্য| তবে কবিল গমন ॥ 
অতীব কুপিত হযে ব্রহ্ধ৷ অতঃপব। 
একাদশ রুদ্র সন্ত কবে ভযঙ্কব | 
তাবপর প্রজাপতি কবি মোর ধ্যান। 
বশিষ্ঠ পুলহ আদি স্থজিলা সন্তান ॥ 
তাদেব আদেশ করি স্জনের তবে। 
মনোহব পুত্র কন্ঠ ব্রন স্থগ্টি করে 
অতীব স্থন্দৰ পুত্র নযনাভিবাম। 
কামদেব নামে খ্যাত হয অবিরান ॥ 
মোড়শবর্ধীঘা কন্তা৷ তি কপবতী | 
বত্রময ভূবণেতে বিভুদিতা সতি ॥ 
অনন্তব সেই পুত্রে কবি সন্ঘোধন 1 
সুপ্রঘন মনে ত্রহ্গ। কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন বহন ভুদি আমার বচন। 
দৌনক্রীড়া তরে তোন। কবিনু স্থজন ॥ 
বদণী পৃবষে ভুমি বতিনুথ দিবে । 
সকলের হাবেতে সদ! বিব্জিবে ॥ 
সচ্মোহন উন্মাদন শোনণ তাপন। 
স্ম্থন এ পঞ্দাণ কবি অর্পন ॥ 
নবলেবে সম্মেহিভ কব এই বাণে। 
দুনিবারধয হবে তুমি যাইবে যেথানে ॥ 
এই বব কামছেবে দিদা দে সঃ | 
দাহিভাবে ইল দিতে হত হয । 


চা] হকের [2 হন সাপ | 


খত বস রি 
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কত শক্তি মোব বাণে কবিব প্রাণ 
ইহ। ভাবি ব্রহ্গা 'পবে হানে পঞ্দবাণ ॥ 
মদনে শবাঘাতে ব্রা নহাশষ | 
হরাযে আপন জ্ঞান কাগণাতুব হম ॥ 
রূপণী কন্যারে ব্রঙ্গা কবিষ! দর্শন | 
সঞ্কে/গেব তবে ধাষ পশ্চাতে তখন ॥ 
শক্কিতা হইঘা কন্যা ছুটিঘা পলাঘ 1 
কামাতুব ব্রহ্মা ভাব পিছে পিছে দাষ | 
উপাধ না হেবি কন্য। আসিয়া তখন। 
মুনিভ্রতৃগণ কাছে লইল শব্ণ ॥ 
হেরিধা ব্রহ্মাৰ এই হীন আচবণ। 
হিতকর বাক্যে ভাবে কহে মুনিগণ ॥ 
বিশ্বের বিধতা হ'ষে কবিছ কি কাজ | 
গহিত এ কাধ্য কেন কবিতেছ আজ ॥ 
শুন পিতঃ পর্ত্রীবে সাুজন যত। 
আপন জননী সম হেবে অবিরত ॥ 
নিজ কন্া! যাভৃবর্গ মাঝে গণ্যা হয | 
শান্দ্রেব বচন ইহা, বেদে ইহা কষ ॥ 
বেদেৰ সথজনকর্তা হুইমা আপনি । 
কন্যাতে 'আবৃক্ট ভুমি হ'লে পদ্মযেনি ॥ 
গুকপত্রী বাজপত্রী "নাদি নয়দ্য। 
ভ্রিভ্ুবন মাঝে নদ! ম!ততুলা হম ॥ 
মাতৃজাতি ভোথে কত যায মাব মন । 
সেই দ্রবচার কবে নরকে গমন ॥ 
বিশ্বেব সজনকাবা ভুখি মহাশন | 
তথাপি বন্ধন প্রতি ভিতর হয় ॥ 
অতাব কাগ্ব ভুমি) মি উচ্ট চ:9 
মেোছেব সু হাতে ছুল হযে দাহ 
আপনি বিধাতা হযে কল্ছি কি বল 1 
পিতা বলি আপুলধা ক নিলাম হন? 
এত শত দে হকি কত তেলেহল | 

সব ছে সমতল লহ জাতি থা 

বলত হতি হিত্ডা, হছে লি কে 
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মুনিদের কথা শুনি ব্রহ্ধা গ্রজাপ[তি। 
অবনত মুখে রহে লজ্জাভরে অতি ॥ ' 
তারপর ব্রহ্মরন্ধে, আনি প্রাণ তার। 
কর্মফলে করে ব্রহ্মা দেহ পরিহার ॥ 
পরম ঈশ্বরে ব্রহ্মা কবিধা স্মরণ । 
পরমত্রন্মেতে লীন হইল তখন ॥ 
পিতার অবস্থা! হেরি নন্দিনী তাহার । 
যোৌগবলে নিজ দেহ করে পরিহার | 
ভগিনী ও পিতৃদ্শ! হেরি মুনিগণ। 
আত্মাবাম শ্রীহরিরে কবিল ন্মরণ ॥ 
তুমি প্রভূ অতীক্দিষ অব্যক্ত অক্ষয। 
নিগুণ নিলিপ্ত তুমি প্রভু দ্যাময ॥ - 
পরমাত্বরূপী তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
স্বেচ্ছাময স্ব্ববপ ব্পিদভঞ্জন ॥ 
সকলের ধ্যানারাধ্য পরম ঈশ্বর | 
বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পরাৎপর ॥ 
স্থল্তম কভু তুমি সুক্মাতম কড়ু। 
প্রকৃতি ঈশ্বব তুমি জগতের প্রভু ॥ 
প্রকৃত পরম ব্রহ্ম নবাব ঈশ্বব। 

সবাৰ আধার তুমি হও নিবন্তর ॥ 
সর্ববকপ তুমি প্রভূ তুমি নিরাকাব। 
তোমাবে করিতে স্তব আছে সাধ্য কার ॥ 
তোমার কৃপাষ হয অগৎ-হজন। 
তোম৷ হেতু হয় প্রভু জগত্রন্দণ ॥ 
অগতের পিতা তুমি সত্য সনাতন । 
রক্ষা কব পিত। আর ভগ্নীর জীবন ॥ 
স্তব শুনি তুষ্ট হযে প্রভু জনার্দন। 
মুনিগণ পাশে আমি আবিভভতি হন ॥ 
তাদের দুর্দশা হেরি বিষ ভগবান্‌। 
রঙ্া আর নন্দিনীরে করে প্রীণ দান ॥ 
সম্মুখে হরিরে হেরি ব্র্ধা অতঃপর । 
লজ্জিত হইযা৷ কহে যুক্ত করি কব॥ 
তুমি প্রভু দযাময অগতির গতি । 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি ॥ 


ীপরীত্রন্ষবৈবর্তপুরাণ। 


অনন্তর বিধাতাবে করি বর দান। 
হিতকর বাক্যে তারে কহে ভগবান্। 
লজ্জা ভুমি পরিহার কর গ্রজাপতি। 
গারযুক্ত কথা শুন কহি তব প্রতি । 
শুভকীন্তি অপকীত্তি যত কিছু হয। 
কর্মাফলে নিরন্তর ঘটে সমু ॥ 
সকল অপেক্ষা হুয কর বলবান্‌। 
শুভ কর্ম তাই সাধু করে অনুষ্ঠান ॥ 
কর্ম্ফল-ভোগ-শেষে সাধু মুনিগণ। 
হরিপাদ্পন্ে চিত্ত করে সমর্পণ ॥ 
কুকর্ম হইতে সদা অপকীর্তি হয। 
অপকীর্তি হতে হয লজ্জার উদয ॥ 
স্বর্ণা হইতে সদা হষ শুভফল। 
বিস্তার হইয! থাকে যশ স্নির্ধল ॥ 
শুভাশুভ কার্ধ্য যত কালে নষ্ট হয। 
কীর্তি 1 যশ কভু ধ্বংসনীয নয ॥ 
পরবমণীর *পরে লোভ হয যাঁর। 
শুন প্রন্রাপতি হয অপকীর্তি তার। 
পরনারী প্রতি যার হয আকর্ষণ। 
তথব! পবের দ্রব্যে যায যার মন ॥ 
ভ্রিভুবন মাঝে রূটে অপকীন্তি তার। 
ক্লেশের কারণ তাহ হষ অনিবাঁর ॥ 
এ কারণে সাধুগণ ক্দাপি অন্তরে । 
পবনাবী পরদ্রব্যে লোভ নাহি করে ॥ 
আমারে ম্মবণ তুমি কর প্রজাপতি । 
প্রদ্রব্যে আর নাহি যাবে তব মৃতি ॥ 
নারীরে পরম্বস্ত ভাবে যেই জন। 
নীতিমার্গে তার বুদ্ধি না করে গমন ॥ 
রমণীব দেহ সদা কামের আবাদ। 
নারীতে আরুষট হলে হয সর্ধ্বনাশ ॥ 
ধর্মভীরু সাধুগণ ভ্রমে কদাচন। 
রমণীর মুখ-নাহি করেন দর্শন ॥ 
প্ররমণীর প্রতি মন যার রয। 

তার বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান বৃথ! সমুদ্য ॥ 
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বপন কন্যাবে ব্রক্দা কবিধা দর্শনা 


সম্ডোগের তবে খাষ পশ্চাভ তখনা। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 
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অন্তিষে সে জন কবে নবকে গমন | 
যমেব কিছ্কবণ করযে তাড়ন ॥ 
মোর পাদপদ্ম চিন্ত। কবে যেই জন। 
সে জন উত্তম ব্যক্তি হুয আনুক্সণ | 
শুভর প্রতি যার মন সদা ব্য। 
দে জন মধ্যম ব্যক্তি হয় এ ধরায় | 
পববমণীব প্রতি মন যার রত। 
সে জন অধম ব্যক্তি হয অবিবত ॥ 
সাধু কড়ু পবনাবী কবিলে দর্শন। 
শ্রীহরিব পাদপদ্প কবষে ্মাবণ ॥ 
স্থপথে গমন ঘার। কবে অনুক্ষণ | 
তাহার প্রশংস। সদ। কবে সর্বজন ॥ 
কুপথে গমনকাবী নিন্দনীঘ অতি । 
পদে পদে তাহাদেব অশেষ দুর্গতি ॥ 
শুন শুন প্ধযোনি, বরেতে আমাব। 
পরণাবী প্রতি মন না যাবে তোমাৰ ॥ 
পবদ্রব্য প্রাতি তব নাহি যাবে মন। 
দিবানিশি চিন্তা কর আমাৰ চব্ণ ॥ 
তোমার নন্দিনী এই অতি রূপবতী | 
কামদেবপত্ৰী হবে, নাম হবে বতি ॥ 
এই কথ। বিধাঁতাবে কহিযা তখন | 
বৈকুষ্ঠধামেতে বিষুঃ কবিলা গমন ॥ 
সেই হ'তে ব্রচ্গ। অতি সৃকঠোর হন। 
মোহিনীব বাক্যে তাই নাহি টলে মন॥ 
এই হেতু মোহিনীবে অবজ্ঞ। কবিল। 
মোহিনী ব্রহ্মাবে তাই এতিশাপ দিল । 
তর কথা হুমধূব অতি। 
শববণ কবিলে মন যাষ হুবি প্রতি ॥ 
অদাব সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সাব। 
সেই কৃষ্ণেব নাম কর অনিবাঁব | 
হবিনাম কর সবে ভক্তিভবে অতি। 
মাযাৰ মংদাব হতে পাইবে মুকতি ॥ 
শ্ীকষদন্খণ্ডে অষটাতিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত | 


৫৫৩ 


 উনচভ্ান্িংশ অধ্যায় - 

হুবদর্প চূর্ণ এবং তদৈসবর্যয-বর্ণন | 

কৃষ্ণ সনাতন প্রতি, কহিলেন রাধা সতী, 
শুনিলাম সমস্ত বিষষ | 

কেন ব্রহ্ম মহাশয, অপুজিত হযে বয, 
এতন্সণে ঘুচিল সংশয ॥ 

কহু নাথ প্রাণেশখব, কি ঘটিল অতঃপব, 
কেন বিঞু দর্প নাশে তার । 

সর্বববীজ তুমি হবি, কহ মোবে কৃপা কবি, 
ভুমি গ্রভূ কূপাঅবতার ॥ 

প্রশ্ন শুনি বাধিকার, ভগবান্‌ সাবাৎসার, 
মৃছু মহ্‌ হীস্ত কবি কয । 

শুন শুন বাধ! সতি, কহিব তোমাৰ প্রতি, 
গোপনীয সকল বিষয ॥ 


“| বছবিধ তপন্তায,। মোবে তুষ্ট করি তাষ, 


পদ্মযোণি লাভ কবে বব। 
নানাবিধ স্থষ্টি কবে, ব্রহ্মা অতি গর্ব ভবে, 
আপনারে ভাবিল ঈশ্বর ॥ 
বিধাতাঁর গর্বব হেবি, আব না করিয। দেরী, 
গর্বব তাৰ ভাঙ্গিনু ত্ববাষ। 
শুন সতি ভ্রিভ্বনে, গর্ব কবে যেই জনে, 
অবিলম্বে শাস্তি সেই পা । 
না গর্ব চর্ণ ক'ঝে, শুন মতি তারপরে, 
অনেকের গর্ব কৰি দৃব। 
পার্বতী ও পঞ্চাননে, চন্দ্সূরধ্য হতাশনে, 
শাস্তি দান কবিনু প্রচুব॥ 
যাঁব। কবে অহঙ্কাব, শান্তি দান করি তাব, 
দর্পহারী আমি ভগরবান্। ৃ 
গর্ব্বের সঞ্চাব হ'লে, ইর্ণ করি স্থুকৌশলে, 
দি বছবিধ শিক্ষ! করি দান ॥ 
ধকাব জাগে ভয, বুক্তকবে কৃষে কষ, 
দর্পহারী শ্রীমধুসুদন। - 


সিসি এ সিসি 
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সিসি 





কিরূপে মবার গর্ব, নাথ তুমি কর খর্ব) 
সেই কথ! করহু বনি ॥ 
কহিলেন সনাতন, শুন প্রিষে দয! মন, 
কছি আমি দন্ত বিষধ। 
সংদারের কর্তা ধিনি, যোঁগিগুক শিব তিনি, 
মোর অংশে জন্ম তার হয ॥ 
, তেজে গুণে গরিমায, জ্ঞানে আর মহিমীয) 
পর্চনন আখর সমান । 
তপন্ত।ষ নিরন্তর, হইযাছে মহেশবর, 
ব্রহ্মতেজে অতি দীপ্তিমান্‌ ॥ 
অবিরল ভক্তিভরে, শ্বেতপদ্মালা করে, 
জপ করে পরম আত্মারে। 
ল্ল/টেতে শশধর, শোভা পা মনোহর, 
শু সুদ হাসে বারে বারে ॥ 
বিশুদ্ধ স্কটিকসম, পঞ্চরূপ মনোরম, 
ভ্রিলোচন অতি-চমৎকার | 
ত্রিশুল পট্টিশ তার, করে শোভ! অনিবার, 
ব্যাত্রচর্ম পবিধানে তার ॥ 
গর্বভরে পঞ্চাননয আপনারে সর্বক্ষণ 
ঈশ্বরের তুল্য ভাবে মনে । 
যে যাহ। প্রার্থনা করে, দান করে গর্ববভবে, 
বর দান করে জনে জনে ॥ 
বুক নামে দৈত্যবর,। এক বর্ধ নিবন্তর, 
শিবেরে করিল আরাধনু । 
বর দিতে অতঃপর, তাড়াতাড়ি মহেশ্বব, 
দৈত্যকাছে করিল গমন ॥ 
দৈত্য নাহি বব লঘ, কোন কথ! নাছি কয, 
মহেশ্বর-দন্মুখে দাড়ায় । 
দৈত্য ধু ভক্তিভরে, শঙ্করের ধ্যান করে, 
কিছুতেই বর নাহি চাষ ॥ 
তক্তেকরিপরিহার, নাহি যেতে পারে আর, 
মহেশ্বর বিপদে পড়িল। 
বারেবারে মহেশ্বর, দিতে তারে চাছে বর, 
* দৈত্য কোন বর নাহি নিল ॥ 
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শে, 


উপায় না হেরি আর, মহেশ্বর এইবার, 
ক্রন্দন করিল অতিশষ | | 
শুনিযা ক্রন্দন তার, ধ্যান করি পরিহার 
বুকাহুর মহাদেবে কষ ॥ 
শুন শুন যোগিরাজ, বর যদি দাও আজ, 
এই বর দাও পঞ্চানন। 
ধাহার মন্তকে হাত, দিব আমি অকম্মাৎ 
ভন্মীভূত্ত হবে সেই জন ॥, 
শুনিষ| দৈত্যের বাণী, মহানন্দে শূলপপাণি। 
প্রদান করিষ!| মেই বর। 
অতিশয তুষ্ট প্রাণে, আপন ভবন গানে, 
ধীরে ধীরে চলে মহেখবর | 
শঙ্করের বর পেষে, দৈত্যবব চলে ধেযে, 
শহ্করের পশ্চাতে পশ্চাতে । 
ছুটে চলে অনিবার, হইয়াছে ইচ্ছ! তাব, 
হাত দিবে শঙ্করের মাথে ॥ 
ভয পেষে পঞ্চাশন, ভ্রন্ত করে পলাষণ, 
হায্‌ বুঝি রক্ষা! নাহি আর। 
পঞ্চানন চলে ছুটে, ডমক ভূমিতে লুটে, 
্াস্রচর্্ম খুলে পড়ে তার ॥ 
অহঙ্কার দূর হয়, মহেশ্বর সে সময, 
লষ আমি আমর শরণ । 
শঙ্করের পাঁছে পাছে, অতিদ্রুত মোর কাছে, 
বৃকান্থুর করে আগমন ॥ 
আমি বলি দৈত্যবাজ, পরীক্ষা করযে আজ, 
মিথ্যা বর শিব করে দান। 
নিজের মস্তক পরে, হস্ত রাখি তার পরে, 
সত্য মিথ্যা করহ প্রমাণ ॥ 
আমার মাধার ছলে, মোর বাক্যে ্থবকৌশলে, 
নিজ মাথে দৈত্য দেয হাত। 
শুন নতি তার পর, বৃকান্থর দৈত্যবব, 
ভম্মীভূত হয় অকল্মাৎ ॥ 
শর্কবের অহঙ্কার, হযে যায় ছাবখার, 
পঞ্চানন লঙ্জিত বদনে। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড 
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, যুক্তকবে ভক্তিভবে, মোৰ স্তবস্তুতি কবে; 
পাঁদপন্স ম্বরে মনে মনে ॥ 

শুন শুন বাধা নতি, কহি আমি তব প্রতি, 
শঙ্ধবের অপর বিষয্‌। 

শুন প্রিষে হুলোচনে, শফরের মনে মনে, 
একবাঁব অতি গর্ব হয় ॥ 

সংহাবেব কর্তী আমি, আমি জগতেব স্বামী, 
এই কথা ভাবি মনে মনে | 

অহঙ্কারে মাতি হায, একবার শিব যাষ, 
ভ্রিপুব দানব সহ রণে॥ 

ত্রিপুব দানব সহ, এক বর্ষ অহ্বহঃ 
বুদ্ধ করে দেব পথ্ানন। 

সমরেতে কেহ কাবে, নাহি পাবে হারাবাবে, 
মৃহা বুদ্ধ চলে অনুন্দণ ॥ 

মৃধাবলে অবশেষে, উঠে দৈত্য উর্ধাদেশে, 
যৌজন পথ্াশ কোটি দুবে। 

সেথা ঘা মহেশ্বর, ক্রোধে কীপে কলেবব, 
চলে রণ শিবে ও অন্থবে ॥ 

তারপর দৈত্য বেগে, শিধেরে ধরিযা বেগে, 
নিক্ষেপ কবিল ভূমিতলে । 

কবি তাহা নিবীন্ষণ, দেবধি ও দেবগণ, 
হাহাকার কৰে দলে দলে ॥ 

পড়িযা ভূমিব "পৰে, মহেশ্বর বুক্তকবে, 
ভক্তিভবে মোব স্তব কবে। 

বুষের আকাৰ ধবি, আনি গিষ। ত্ববা কবি, 
শৃঙ্গ দিযা তুলি মহেশ্ববে ॥ 

পথণশনে তারপরে, জন্থৰ বিনাশ তবে, 

আমাব কব্চ করি দান। 

লিভ্বনে অপ্রতুল, দিনু তাবে মৌব শুল, 
নেই শুলে বধে দৈত্যপ্রাণ ॥ 

শঙ্কর লজ্জিত হয়, অবন্ত মুখে রয়, 
ঘুচে যাষ অহ্কাব তার। 

অতঃপব ভক্তিভবে, পর্চমুখে যুক্তকবে, 
মোৰ স্তব কবে বার বাব ॥ 
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সস রস 


গুন গুন শ্রীরাধিকে,গুন প্রিষে প্রাণাধিকে, 


শিবদম ভক্ত মোব নাই । 

আমি বুষরূপ ধবে, সেই ভক্ত মহেশ্বরে, 
বহন করিযা থাকি তাই ॥ . 

পূর্ববকালে মহেশ্ববঃচ বু বর্ষ নিরন্তর, 
পাদপদ্ম ধ্যান কবে মগ । 

ধ্যান কবি অনুগ্গণ,। অবশেষে পথ্ানন, 
হইলেন পবিপূর্ণতম ॥ 

একদ। কিশোর বেশে, তাহার সম্মুখে এসে, 
উপনীত হইলাম আমি! 

হেবি কপ মনোহব। পুলকিত মহেশ্বর, 
নিনিমেষে হেরে দিবাষামী ॥ 

তৃপ্তি তাব নাহি হয, মোর পাঁনে চেষে রয, 
প্রেমেতে বিহ্বল তাৰ মন। 

কীর্দিতে কীদিতে কষ, শুন প্রভূ দযাময, 
কবিও না! আমারে বঙ্জন ॥ 

অনন্ত সহম্ত্র মুখে, তবস্তব কবে সুখে, 
চতুণ্নুখে ব্রহ্মা করে স্তব। 

এক সুখে আমি হরি, কেমনে বন কৃবি, 
বল বল কি করি মাধব ॥ 

এইরূপ শুলপাখি, কহিতে কহিতে বাণী, 
মোর ধ্যানে হয নিমগন ! 

মিটিল শিবের আশ, পূর্ণ হয অভিলাষ, 
চারি মুখ হয় উৎপাদন ॥, 

এক মুখ ছিল তাৰ, পঞ্চ মুখে এইবাব, 
প্থনন শোভে অতিশয। 

প্রতি মুখে ভ্রিনযন, শোভা পাষ অনুন্ষণ, 
ভ্রিলোচন তাই নাম হয় ॥ 

সতীদেহ ক্ষদ্ধে ক'রে, পুর্ণ এক বর্ষ ধবে, 
মহেশ্বব ভ্রমে নীনাস্থানে। - 

সেই সতী-অবযব যেখায পড়িল পব, 
ষিদ্ধণীঠ হইল সেখানে ॥ 

স্তী-অস্থি সমুদষ, মালারূণে গলে রষ, 
দেহ-ভন্ম অঙ্গে মাখে তার । 


বসি রর রিনি 


৫৫৬ 





বদনেতে স্পুহা নাই, দিগ্বন্ত্র পবে তাই, 
মন্তকেতে শোভে জটাভাব ॥ 
চন্দন ও পঞ্কে তার, সমজ্ঞান অনিবার, 
লোষ্ট্রে রবে সম ভাব তার। 
বিষধর সপ্পরণ, কঠে করে বিচরণ) 
নাহি তার কেশের সংস্কার ॥ 
শুন শুন রাঁধা সতি, ধুতুর| পুষ্পের প্রতি, 
সদা তার শ্রীতি অতিশয। 
বিল্বপন্র প্রিষ তার, ভালবাসে অনিবার, 
যোগমার্গে যন সদ রয ॥ 
শ্শ।নেতে পধনন,। ষদা করে বিচরণ। 
নিরন্তব মের ধ্যান করে। 
তাহার সমান ভ্ভ, মোব প্রতি অনুরক্ভ, 
কেহ নাহি ভূবন ভিতরে ॥ 
কে তারে করিবে অয়, মহেশ্বর মৃত্যু্ষ, 
হস্তে শুল ধরে নিরন্তর । 
মোর প্রাণ হ'তে প্রি, মোর ভক্ত অদ্বিতীয়, 
পরম[তুরূগী মহেশ্বর ॥ 
হৃদযের মাঝে তার, রহি আমি অনিবার, 
প্রেমপাশে বদ্ধ আমি তার । 
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন, মোর নাম সংকীর্তন, 
তাল-লষে গাহে বার বার ॥ 
তার তুল্য যোগিবাজ, নাহি এ ভুবন-মাঝ, 
নাহি জ্ঞানী তাহার সমানন। 
মোর তক্ত পঞ্চানন, ব্রিভুবনে অতুলন, 
দিবানিশি করে মোর ধ্যান ॥ 
আমি শল্তু পন্মামন, লমান এ তিন জন, 
তেজে মোরা কলে সমান । 
কেহ শঙ্করের সম, ভক্ত আর নাছি মম, 
নিরন্তর শুস্তু মোর প্রাণ ॥ 


শিবের উচ্ছিষ্ট অগ্রাহ্য 
রাধিক। বলেন প্রভো সন্দেহ ভঞ্জন। 
করিলে শিবের তুমি মাহাত্থ্যবর্ণন ॥ 


ী্ীবরবৈবর্পুরাণ ণ 
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সকলের বিভু আর ঈশ্বর যে হ্য। 
তাহার উচ্ছিষ্ট কেন মান্ত নাহি হয॥ 
কারণ ইহার প্রড় কর নিবেদন । 
তন্ুত্তরে বলিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
পাপরপ ইন্ধনের দহনকারণ। 
পুরাতন ইতিহাস করহ শ্রবণ ॥ 
একদা বৈকুষ্ঠধামে সনৎকুমার | 
দেখে নারায্ণ বসি করেন আহীব। 
সতক্তি বিনযে নমি তারে ছিজোভম। 
স্তবস্তাতি করিলেন অতি মনোরম ॥ 
ভকতব্ৎমল দেব পুলকিত মনে। 
সনতে প্রসাদ দেন অতি সযতনে ॥ 
প্রাপ্তিমাত্র দি তাহা করিল ভোজন! 
কিঞ্চিৎ রাখিল শুধু বন্ধুর কারণ ॥ 
সনৎকুমার পরে যাষ সিদ্ধাশ্রমে। 
শহরে প্রদান করে প্রসাদ যতনে ॥ 
অতিশয ভর্ভিভরে শঙ্কর তখন। 
প্রাপ্তিমাত্র সে প্রপাদ করিল গ্রহণ ॥ 
পাইযা পরম স্বাদ হরির প্রদাদে। 
নাচিতে লাগিল শিব পরম আহ্লাদে। 
পুলকিত দেহ তার সজল নযন | 
রাগ তাল মান লে করিল কীর্ডন ॥ 
গুণগান করে মোর ভাবে মত হয়ে। 
কটিদেশে ব্যান্রচর্ম পড়িল খমিযে ॥ 
পড়িল ডমক্‌ শৃঙ্গ ছুই হস্ত হতে। 
মুচ্ছিত হইয। শিব পড়িল ভূমিতে ॥ 
রোধন ভিতরে শিব মোরে ধ্যান কবে। 
হৃদয় সহত্মদলে আমারে নেহাবে ॥ 
হেনকালে ছুর্গাদেবী ছুর্গতিনাশিনী।, 
সানন্দ হদযে আসে প্রসনবদনী ॥ 
হেরিষ। শঙ্করে ছুর্গ! কগ্যমান অতি। 
হাসিষ! জিজ্ঞাসে হেতু সনাতন প্রতি ॥ 
দনৎকুমার যবে সকলি কহিল। 
শব্করের প্রতি দেবী কুপিতা হইল ॥ 


শ্রীকজন্মখণ্ড। ৫৫৭ 





ক্রোধেতে স্ফুব্তী ওঠ কম্পিত অধর | 
পা্বধতী উদ্ভতা হন শাপিতে শহর ॥ 
ভষ পেষে মহাদেব উচ্টিঘা তখন। 
কবজৌড়ে কবিলেন ছুর্গাবে স্তবন ॥ 
মনোহব স্লোত্র সেই কবিষা আবণ। 
শপ নাহি দিল আব পার্বতী তখন ॥ 
শঙ্করে বলিল দুর্গা, উচ্ছিষ্ট তোগাব। 
পণ্ডিত-সতক্ষ্য বলি হইবে প্রচাব ॥ 
শুন নাথ তুমি হও সংহাব-বিবতা। 
সেইরূপ আমি হই পর্বত-দুহিতা ॥ 
সেই তুমি ভবে কীপ আগাব দর্শনে । 
তপন্াতেজেব ফল না হেবি নধনে ॥ 
দ্গংপালক তুমি আগার পালক । 
বেদবক্ত। তুমি বিহু বেদে জনক ॥ 
যুক্তি সম্পদ দান কৰ দীবগণে। 
এমন দুর্নীতি কেন তব আচবণে ॥ 
বল প্রভু কে হইবে ধর্মবক্ষাকাবী ৷ 
আমি ত' অবম। অতি তোমাব বিস্কবী ॥ 
কর্মাদোষে প্রভু সবে কবিলে বঞ্চিত | 
হবিব গ্রনাদ আমি না! পাই কিঞিঃহ | 
ক্ষেতে বিশুদ্ধ বস্তু আছযে এখন । 
শুদ্ধ হব কেন বন্ত স্পর্শে সমীবণ ॥ 
কত বস্থ শুদ্ধ হয কৈলে প্রন্থালনে। 
সর্ধ্ববস্ত শুদ্ধ হয হবি-নিবেদনে ॥ 
বিষুর উচ্ছিষ্ট অন্নে সর্ব দেবগণ। 
পি আৰ অতিথিৰ করিবে অর্চন ॥ 
নিবেদিত নয যাহা অতন্ষ্য জানিবে। 
হরি-নিবেধিত অন গ্রহণ কবিবে ॥ 

, বিস্ুব নৈবেগ্ত যেই করিবে ভোজন । 
হরিব পার্ধদ স্থিব হইবে সে জন॥ 
বাট হাঁজাব বর্ধ তপে ফল যত হয। 
নৈবেগ্ভ ভোগের ফল কম তাঁব নয ॥ 
বিন! তপে সেই ব্যক্তি হবিসম হবে। 
শ্রীহরিব নৈবেছ বে ভক্ষণ করিবে ॥ 


ও পর সি উপ সি, লি সিএ যা আসি কি 





পু্ধরতীর্ঘেতে আমি মুনি-সমিধানে। 
উ্ীহবিব গুধব্যাখ্য। শুনি নিক্ন কানে ॥ . 
সেই সব কথ! আমি কবিন্ত বর্ণন | 

তুমি ত' জানহ সব দেব পঞ্চানন ॥ 

বহু তপ কবি তোম। পাই পতিধন | 
মনন্বাম পু মোব হয মে কাবণ ॥ 

কেন তুমি গোর প্রতি হইলা নিষ্ঠুব। 
নাহি দিলে যোরে তুমি প্রসাদ বিষ ॥ 
পব্ম সৌভাগ্য হ'তে কৰিলে বঞ্চিত। 
তে কাবণে বলভোগগ করিবে নিশ্চিত ॥ 
তব নিবেদিত বস্তু বে জন ভঙ্সিবে। 
কু্ুব পেতে তাব জন্ম নিতে হবে ॥ 
এত বলি হুর্গা দেবী মানভবে অতি | 
বোদন কবিল বহু হ্বামীব নংহতি ॥ 
শিবকণঠ গ্রতি দৃষ্ভি শঙ্করীব পড়ে। 
নহাদেব-কণ তাই নীলবর্ণ ধবে ॥ 
সতভ্তি আদবে শিব শিবাকে ধরিল। 
মন ভাঙ্গাইতে কত ঘতম কবিল ॥ 
নিজহত্তে মুছাইল নধনেব নীব। 
নীতিবাব্যে তুষ্ট কবে মন পার্বতীব ॥ 
মানিয। প্রবেধবক্য শঙ্করী তখন। 
স[আগনেত্রে কহে শিবে শুন পঞ্চান্য ॥ 
হরিব নৈবেছ্য বিনা বৃথাই জীবন। 
বঁচিয! থাকিব গ্রভূ কিসের কাবণ ॥ 
জন্মমৃত্যুজবাহব নৈবেগ্চ তোমাব। 
বিন্ট কবেছি আমি, কেন বাঁচি আর ॥ 
শিবলিঙ্গোপবি কিছু যদি কবে দাঁন। 
অগ্রাহথ হইবে তাহ! শান্ত্রে বিধান ॥ 
কিন্তু যদি হয বিষণ নৈবেদ্ব মিশ্রিত। 
পবিত্র হইবে তাহা! জানিবে মিশ্চিত ॥ 
এত বলি দেহত্যাগে উদ্ভতা যখন । 

ভীত হযে মহাদেব বরেন স্তবন ॥ 

ক্ষম যোৰ অপবাধ ওগো! কুপামবি। 

তব তপে ক্রীত আমি ভৃত্য তব হই ॥ 


এপ্স 
ভেসস। স্টপ সি পক, সপ পি এ 


৫৫৮, শরীত্ীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সৃষ্টির আদিতে ছিলে তুমিই প্রকৃতি 
ব্রন্দর স্বরূপ তুমি মাধামধী নিতি ॥ * 
স্থির হও মহাদেবি শাভিম্বরূপিণী। 
গম কর ক্ষেসঙ্করি দীনের তারিণি ॥ 
সর্বববীজরূপা মহামায়া মনোহ্রা | 
মু্তিপ্রদাধিনী তুমি কৃষ্ণতক্তি পরা ॥ 
নিগুণ| সগুণা ভূমি শক্তিরূপী অনি। 
নিরাকার সাকারেতে নিত্য ইচ্ছামধি | 
হরির নৈবেগ্ দি নাহি পাবি দিতে । 
ত্যজিও তোমার দেহ আমাব সাক্ষাতে ॥ 
এত বলি মহাদেব নীরব.হইল। 
পার্বতী প্রসন্ন! হযে তারে প্রণমিল ॥ 
শঙ্কর-অ[দেশে পরে শঙ্করী পার্বতী | 
মন্দাকিনীক্রোতে প্লান করে শীপ্রগতি ॥ 
ন্নান করি ভক্তিভরে বিষ্কুরে পুজিল। 
মিষ্টান ব্যঞ্জন শিব প্রস্তুত করিল ॥ 
শিব স্নান করি পুজা করে সমাপন। 
প্রণমিযা ভক্তিভরে করিল স্তবন ॥ 
অতঃপর হরণৌরী হুঃজনে মিলিযা। 
হরির নৈবেছ্া খায হরধিত হ্যা ॥ 
এত বলি নারাধ্ণ কহে রাধা গ্রতি। 
উচ্ছিষ্ট শিবের তাই অভক্ষ্য সন্প্রতি ॥ 
প্রীকবন্মধণ্ডে উনচত্বাবিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


শনির 


$ চত্বার্রিংশ অধ্যায় 
ুর্থীর দর্চূর্ণ এবং মদন-ভম্ম কাহিনী কথন | 

ভগবান কৃহিলেন, রাধ! বিনোদিনি। 
. মোর মুখে শঙ্চবের শুনিলে কাহিনী ॥ 
কিরূপে দুর্গার দর্প বিচুধিত হ্য। 
এক্ষণে,কহিব আমি মে সব বিষ ॥ 
বিশবপ্রনবিনী দুর্গ কমনীয় অতি। 
দেবতাগণের তেজে আবিভূতা সতী ॥ 





দাশবগণেরে দুর্গা করিযা নিধন | 
পূর্র্বকালে দেবগণে করিলা রক্ষণ ॥ 
দক্ষপত্রী-গর্ভে পরে জন্ম লষ স্তী। 
বহু তপন্তাষ পায় মহেশ্বরে পতি | 
দক্ষের শত্রেতা হয শঙ্করের পনে। 
শিব প্রতি ত্ুদ্ধ হয় দক্ষ মনে যনে ॥ 
একবার দক্ষ করে ষজ্জ গম্পাদণ। 
শিব ভিন্ন দকলেরে করে নিমন্ত্রণ ॥ 
পিতৃজ্ঞ রভামাবে যেতে চাহে সতী ৷ 
মহেশ্বব তারে নাহি দ্যে অনুমতি ॥ 
কুপিত হুইযা শিব যজ্জে নাহি যায। 
দর্পতরে সতী যায যঞ্জের সভাষ ॥ 
স্তীরে দেখিযা দক্ষ সভার ভিতরে । 
সকলের দন্মুখেতে শিবনিন্দা করে ॥1 
পিতৃমুখে শিবনিন্দা করিযা শ্রবণ | 
অভিমানে করে সতী প্রাণ-বিসর্জন ॥ 
এইরূপে দর্ণচর্ণ হইল তাহার । 

অপর কাহিনী সতি শুন এইবার ॥ 
প্রাণত্যাথ করি সতী কিছুকাল পরে । 
জন্ম ল হিমালয পীর উপরে | 
হিমালয পত়্ী ছিল মেনকা বুবতী। 
তার কন্ঠারূপে আদি জন্ম লয় সতী 
এদিকে সতীর অস্থি করিধা গ্রহণ। 
নানাস্থানে মহাদেব করিছে ভ্রমণ | 
মেনকার কন্তা উমা ভূধনমোহিনী। 
মহেশ্বরে পতিরূপে চাহিলেন তিনি ॥ 
নহদা আকাশবাণী শুনিঝারে পাষ। 
শিবেরে পাইবে তুমি ঘট তপন্যায় ॥ 
দৈববাণী শুনি উমা ভাবে মনে মনে । 
বিনা তপন্যায অমি পাব পঞ্চাননে ॥ 
আমীর সমান কেবা আছে রূপবতী । 
নকলের শ্রেষ্ঠ আমি রূপণী যুবতী | 
মোরে দেখি মুগ্ধ হবে ভোল! পঞ্চানন । 
মোর মম রূপবতী আছে কোন্‌ জন ॥ 


০২৮৭০ রক 


শ্রীকৃফজন্ুখণ্ড। ৫৫৯ 


মোব পুর্ব জনমের দেহভম্মা লযে। 
যে জন ঘুরিছে সদা নিব্বিকার হযে ॥ 
সেই ভোলানাথ মোরে করিলে দর্শন । 
পত্ীরূপে অবশ্টাই কবিবে শ্রৃহণ ॥ 
যৌবনেতে পবিপূর্ণ শরীর আমার । 
হেরিলে বিমুগ্ধ মন হইবে তাহার ॥ 


সবার প্রধানা আমি রূপে ও যৌবনে । - 


এইরূপ গর্বব তার হষ মনে মনে ॥ 
একদা সংবাদ পাব শৈল অধীশ্বব। 
অন্ষঘ বটেব মূলে আসে মহেশ্বর ॥ 
শিবের সংবাদ পেষে শৈস-অধিপতি | 
শহুরব কাছে যাষ আন্ন্দেতে জতি ॥ 
শিবেব সংবাদ শুনি দুতেব বদনে | 
অতি পুলকিত! উম। হয মনে-মনে ॥ 
আনন্দেতে উম দেবী ভাবিলা তখন । 
মোব তবে মহেশ্বব কবে আগমন ॥ 
এই কথা ভাবি ইমা সাজসজ্জা! করে। 
মনোহব মাল্য পৰে প্রফুল্ল অন্তরে | 
ন্যন্‌ বুধলে করি কজ্জল রচন। 
দর্পণে নিজের মুখ করিল দর্শন ॥ 
ল্লাটে সিন্দুববিন্দু আকে উমা সতী । 
উত্তম বিশুদ্ধ বন্ত্র পবিল বুব্তী ॥ 
শবতের চন্দ্রসম্‌ বদন তাহার । 

রজব রুসডল শোে গণ্ডের মাঝার ॥ 
নাদিকাষ গজমুক্তা কিবা শোভা পাষ। 
শোভিছে কবরীভার মালতীমালায ॥ 
ব্দরীফলের প্রাষ শোভা পাষ স্তন । 
কিতট ক্ষীণ তাৰ অতি হুরশন | 
নীভিদ্বেশ নিম্ন তার অতি শোভাময । 
মনোহর উরু দৃঢ় অতিশয ॥ 
স্ল্পন্মনম তার বুল চরণ । 

চলিতে মঞ্ভীর তাহে বাজে হুমোহন ॥ 
মৃত্তকে মুকুট তার শোভে চমৃৎকাব। 
সর্বব অঙ্গে শোভে তার রতু-জ্লঙ্কাৰ | 


সি সস পপ স্বস্তি সা 
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অগ্ষধ বটের মূলে শিব ছিল! বদি । 
তাহার নিকটে যায় পার্বতী বূপনী ॥ 
আপনার বৃদ্ধাবস্থ! করিষ! বর্জন | 
যুবক বেশেতে রহে ভোলা পঞ্চানন ॥ 
ব্যান্রচর্ম স্থলে পৰে বন্ত্র মনোছর। 
সর্বব অঙ্গে বিলেপিত চন্দন হুন্দর ॥ 
স্থুমোহন মাল্য শোভে সর্পের বদলে । 
রত্বমালা শৌভে অঙ্গে অন্থিমালা-্থলে ॥ 
পঞ্চমুখ স্থলে তার এক মুখ হয । 
ব্রহ্ধতেজে কান্তি তার অতি জ্যে।তির্ময় ॥ 
কোটি কন্দর্পেব সম রূপ মনোহব 
দেহের প্রভাষ লাজ পাষ শশধব ॥ 
বুষ তাব অশ্ববপে পরিণত হয । 
নর্তকের রূপ ধবে ভূত-নমুদয ॥ 
মনোহ্‌ব বেশ উম! কবিবা ধারণ । 
সহীসহ শিব কাছে কবিল গমন ॥ 
শিবেরে হেরিয। উম প্রদক্ষিণ করে। 
বন্দিল চরণ তাব প্রফুল অন্তরে ॥ 
আশীর্বাদ কবি শিব কহে উমা! প্রতি | 
সর্ববগুণাধাব পতি লাভ কর সতি ॥ 
হইবে তোমার পতি জ্ঞানীব প্রধান । 
নারাযণ-নম তব হইবে সন্তান ॥ 

সবার পুজার আগে তব পৃজা! হবে। 
সকল অপে্গা তুমি শ্রেষ্ঠা হখে ববে ॥ 
তোমার উপর আমি তু অতিশষ | 
এই কথা বলি শিব মৌনী হযে রষ ॥ 
অনন্তব উমাদেবী বিশুদ্ধ অন্তরে । 
নানাবিধ পাদ অর্ঘ্যে শিবপুজা করে ॥ 
নিত্য নিত্য শিবপুজা কবিয। সেথাষ। 
প্রতিদিন উমাঁদেবী গুহে ফিরে যাষ ॥ 
উমার বাসনা তবু পূর্ণ নাহি হ্য। 
বিষাদে হইল মগ্ন তাহার হৃদ্য | 
একদিন কামদেব ইন্দেব আ্ঞায় | 
পঞ্চশর ল'যে তার শিব কাছে যাব ॥ 


৫৬০ জীতরীতরঙ্মবৈবর্তপুরাণ। 
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উগাদেবী শিবপূজা করিছে বখন। 
সহ! মদন শর করিল দ্ষেপণ ॥ 
শিবের অঙ্গেতে লাগে মদনেব শর। 
তাহাতে কুপিত হুঘ ভোল। মহেশ্বব ॥ 
থর্‌ থর্‌ কাপে জঙ্গ অতি ক্রোধভরে | 
ভ্রিনষন হ'তে তার অগ্নিশিখা ঝরে ॥ 
ভথেতে কামের দেহ কাঁপে, ঘতিশব। 
হর-কোপে কামদেব ভন্মীভূত হন ॥ 
কাধের অবস্থা হেরি কুদ্ধ দেবগণ। 
পার্ববতী-বদন নত করিল! তখন ॥ 
কামপত্রী রতিদেবী শিবকাছে গিবা। 
শহাবের স্তন করে বাদিঘ। কাদিয। ॥ 
পর্ববতীবে নহ।দেব করিনা! বঙ্জন | 
আপন ভবন পানে করিল। গমন ॥ 
পার্ববতীর অহঞ্গার ঘুচিল এবার | 
যোনন রূপের দর্প নাহি বহে আর ॥ 
আপনার গৃহে উম! না করে গনন। 
গহন অরণ্যে বায তপশ্থ। কারণ ॥ 
বহু বর্ধ আবাধন। করি ভক্তিভরে। 
অবশেষে পতিরূপে পাষ মহেশ্বরে ॥ 
রতিদেবী শিবপূক্র! করি বার বার | 
নদনদেবেরে প্রাপ্ত হইল আবার | 
ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অতি নুধাময। 
শ্রবণ করিলে সদ] জুড়াব হৃদ ॥ 
শ্রীবুন্ঃনগণ্ডে চগ্ধারিংশ অধ্যান সমাপ্। 





গু একঢতাবিংশ অধ্যায় 
ইন্দেব দ্র্ণ। 
নাব্দ কহিলা, প্রভু দেব নারাযণ। 
অপুর্ব কাহিনী আহি করিনু শ্রবণ ॥ 
ক্রীড়াশেষে রাদাদেবী কুষের নিকটে। 
কোন্‌ কথ! জরিজ্ঞাদেন কহ অকপটে 
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মারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন | 
রাধিক! কৃষের কাছে জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
কৃপা করি মোরে আজ কহ দয়ানয। 
কি প্রকারে দেবেন্দ্র দর্চর্ণহুব ॥ 
রাধিকার প্র্ন শুনি কহে সনাতন | 
শুন শুন মনোহর সেই বিবরণ | 
শত দ্র পুরন্দব কৰি সমাপন 
দেবতার অধিপতি হুইল তখন ॥ 
তপস্ত/ব গ্রভাবেতে শ্তিবৃদ্ধি হ্য। 
বুহম্পতি নিকটেতে মন্ত্র দীক্ষা লব! 
শতবর্ধ সেই দন্ত জপি অনিবাব | 
ঘনোরথ পরিপূর্ণ হইল তাহার ॥ 
এন্বর্যে গ্রনত্ত হবে দেব পুরন্দর | 
একদিন গ্রকৃতিবে করে অনাদর ॥ 
প্রকৃতি কুগিভা হযে শাপ দান করে। 
গুক-অভিশাপপ্রস্ত হুইবি নত্বরে ॥ 
একদিন ইন্দ্র ববে সতানাঝে ছিল। 
দেবগুরু বৃহস্পতি সেথায় আদিল ॥ 
সভামাবে গুরুদেবে করিয়। দর্শন 
ইন্দ্র তারে প্রণিপাত না কবে তখন ॥ 
ইন্দ্রের এ অচরণে ক্রোধভরে অতি। 
বনেতে গঁদন কবে গুরু বৃহস্পতি ॥ 
চুঃশিত হইযা গুরু মনে মনে কষ। 
ইন্দ্রের সম্পদ্‌ আদি ধ্বংল বেন হব ॥ 
প্রস্থান করিলে গুরু দেব পুরন্দর | 
গুরুপত্রী তার! কাছে ধাইল সত্বর | 
গুরু প্রতি অনাদরে অতি ভুঃখ হয। 
তারার নিকটে ইন্দ্র কাদে অতিশব | 
সান্তনা গ্রদান করি তারা দেবী কয় 
'গরু সহ সাক্ষাৎ না হবে এ লমর় ॥ 
ছুদ্দিন ঘুচিবে ববে গুকপ্রাপ্ত হবে। 
ল্‌ঙ্দনীদেবী পুনরাধ তব রাজ্যে রবে ॥ 
যেমন করিলে কর্ণ কল তার পাও। 
আপন ভবন পানে ফিবে চলে বাও। 


শ্রীৃষতদন্মথগড। রর 





মন্দ্বীকিনী নদীতীরে করিল গমন ॥ 
অহল্যা বুবতী ছিল গৌঁতমের প্রিষা । 
বিমুগ্ধ হইল ইন্দ্র তাহারে দেখিযা! 
স্নান তবে নদীতটে আঁসিছে যুবতী | 
সম্মিত বদন তার অতি রূপবতী ॥ 
অহ্ল্যাব স্তন শ্রোণি করিষ] দরনি। 
কামেতে মোহিত ইন্দ্র হইল তখন ॥ 
গৌতমেব বেশ ইন্দ্র করিয। ধারণ। 
অহল্যার সমীপেতে কবে আগমন ॥ 
দেবেক্দের ছল সতী বুঝিতে না পারে। 
তাহার সহিত যাঘ শযন আগাবে ॥ 
বতিরসে মূঙ্ছ। বাঘ অহল্যা বুবতী । 
পুবন্দর নানাভাবে ভোগ কবে রতি ॥ 
এইরূপে রূতিভৌগ কবে থে সম্য। 
সহস। গৌতঘ মুনি উপনীত হয | 
সম্মুখে মুনিরে হেরি দেব পুবন্দব । 
ম্হাভষে অঙ্গ তাব কীপে খর্থর্‌ ॥ 
বমণ কবিষ ত্যাগ দেবেন্দ্র তখন। 
মুনিৰ চবণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥ 
ক্রোধেতে মুনিব মুখ বক্তবর্ণ হয । 
সন্বেধন কবি ইন্দ্র মুনিবর কষ ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ পুবন্দব দেব-অধিপতি। 
বরঙ্গীর প্রপৌত্র হ'য়ে কেন এ ুর্মাতি ॥ 
কশ্াপেব পুত্র তুমি অদিতি-নন্দন। 
গহিত এ কার্ধ্য কব কিসেব কারণ ॥ 
বেদশান্ত্রে দক্ষ তুমি জ্ঞানবান্‌ অতি। 
কি হেতু কবিলে লোভ প্রনাবী প্রতি ॥ 
যোনি প্রতি লুন্ধ তুমি হইলে যেসন। 
শবীনে সহত্রযোনি হইবে তেদন | 
পূর্ণ এক বর্ধ কাল ধোনিগন্ধ পাবে। 
বিশ্মিত হযেছি আদি তৌদার স্বভাবে ] 
ভাশ্মবেব আবাধনা কব বদি তবে! 
যোনিচিহ চহ্মুৰণে পরিণত হবে ॥ 


নাশত-- ৩৬ 


০৩ সপন, রস সবি 





৯৬০ এস ও এ এসি এ টি ক সর 


তুমি অতি ঘুঢ়মতি অতি ভুরাঁচার। 
দূষিতা কবেছ তুমি পত্ীরে আমার ॥ 
নেই অপবাধে আমি দিনু অভিশাপ। 
বিনষ্ট হইবে তব শোভ। ও প্রতাপ ॥ 
তব গুরু বৃহস্পতি মোর বন্ধুলন | 

সে কারণে তোমারে না করিনু নিধন ॥ 
অনন্তর ইন্দ্রদেব অতি ভক্তিভবে | 
মুনিবাক্যে ভাস্কবেব আবাঁধন। কবে ॥ 
এইরূপে আরাধন! করিলে প্রচুর | 
শবীবেধ যোনিচিহন হয তার দুর ॥ 
তারপর মুনিবর কহে অহল্যাবে। 
পুবন্দর উপভোগ করেছে তৌমারে ॥ 
মোব ভৌগ্যা তুমি কভু নাহি হবে আব। 
ধারণ করিবে ভুমি পাঁধাণ আকাব ॥ 
তনুরাগশুন্য। তুমি জানি মনে মনে। 
তথাপি গ্রহণ আমি করিব কেমনে ॥ 
পরভোগ্যা 'নারী যদি হয জনিচ্ছাব | 
প্রাষশ্চির্ড ছাবা তাবে শুদ্ধ কৰা যায ॥ 
কামবশে ঘেই নাধী পবভোগ্যা হয ! 
সেই নাবী কভু আব গ্রহণীঘ! নয ॥ 
পর্ভোগ্যা রুমণীবা৷ অপবিত্র। অতি । 

পদে পদে তাহাদেব অশেব হুর্গতি ॥ 
কোণে কার্যে তাহাদেব নাহি অধিকাৰ । 
অন্তিমেতে ঘাষ তার! নবক-গাঝ।ব ॥ 

এই কথ! বলি মুনি কবিল গ্রস্থান। 
অহল্য। পাষাণ হযে কবে অবহ্থান ॥ 
বহুব্ধ গত হ'লে মহল্যা আবার । 
বাঁষেব চব্ণ-স্পর্শে পাইল উদ্ধাৰ ॥ 
অহল্যা গৌতদ কাছে ববিতে গনন | 
আবান গৌতম ভাবে কবিল হণ | 


 অ্রগবান্‌ কহিলেন, শুন বিনোছিনী | 
1 বহিব এখন আমি ইক্ছেল কহিমা ॥ 
' বিশ্ববপ নামে ছিল কষ্টান নন | 
৷ একদিন উন্ত তালে বিল নিধন) 


৫৬২ ীপরীব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণ । 


শিউলি 


পুত্রের নিধন-বার্তা করিয়া৷ শ্রবণ। 
তৃষ্টা মুনিবর হয ক্রোধে নিম্গন ॥ 
ইন্দ্রের বিনাশ তরে ত্বকী অতঃপর্‌। 
যজ্ঞ আযোজন এক করিল সন্বর ॥ 
সেই বজ্জঞকুণ্ড হ'তে অতি ভবম্কর। 
বৃত্র নামে সমুখিত হয দৈত্যবর ॥ 
অন্থুরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ। 
শঙ্কিত হইয| সবে রহে অনুদ্গণ ॥ 
অনন্তর পুরন্দর যাইধ। সত্বরে | 

দর্ধীচি মুনির কাছে আন্ত্র ভিক্ষা করে ॥ 
দর্ধীচির অস্থি দিয! বনজুস্যষ্টি হ্য। 
সেই বজ্র বৃত্রে হানে ইন্দ্র মহাশয ॥ 
বৃত্রান্থরে পুরন্দব করিল নিধন। 
্রহ্মহত্য। পাপে পাপী হইল তখন ॥ 
ব্রঙ্গাহত্য। হৈল তবে গভয় রূপিণী। 
রক্তবন্ত্র পর! বৃদ্ধা স্ত্রীবেশ ধাবিণী ॥ 
তাঁলবৃক্ষ সম মুদ্তি বিকট আকার । 
লাঙ্গল ফলার সম দন্তরাজি তার ॥ 
দযাহীন। ব্রহ্মহত্য! খড়গ ল'ঘে হাতে। 
কুপিত! হুইযা ধাষ ইন্দ্রের পশ্চাতে ॥ 
ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র কি করিবে আর। 
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম স্মরে বার বার ॥ 
মানসের সরোবরে উপনীত হষে। 
সুন্মন মুণালের সুত্রে লুকায সভষে ॥ 
্রহ্মহত্যা অনস্তর না হেরি উপাষ। 
অবস্থান করে এক বটের শাখাষ ॥ 
এদিকে নহুষ হযে ত্রিলোকের পতি। 
শচীরে হেরিয। হয কামাতুব অতি ॥ 
ইন্দ্রপত্রী শচীদেবী অতি ভয়ে ভয়ে । 
আশ্রঘ লইল আসি তারার আলষে ॥ 
তারা-জনুরোধে পরে গুক বৃহস্পতি 
মানসের সরোবিরে বাষ শীপ্র অতি ॥ 
সেথায় আসিষা গুরু পুব্ন্দরে কর। 
গাত্রোান কর বৎস নাহি কোণ ভয় ॥ 











আমি তব গুকদেব উপস্থিত ববে। 
অবশ্য তোমার কিছু বিপদ না হবে॥ 
শুনিষা গুরুর স্বর দেবেন্দ্র তখন। 
স্বীয় রূপ ধরি মেথা করে আগমন। 
গুরুরে সম্মুখে হেরি ইন্দ্র গ্রণধাম। 
পরম আনন্দে তারে করিল প্রণাম ॥ 
কৃতাপ্তলি পুটে ইন্দ্র গুরুদেবে কয় 
মোর অপরাধ তুমি ক্ষম মহাশিব ॥ 
তুমি প্রভু কৃপানিধি, কৃপা! অবতার । 
সব অপরাধ কর মাঙ্জন। আমর ॥ 
অতীব অজ্ঞান আমি অতি মুঢমতি। 
তোমার কৃপায় আমি হই সুরপতি ॥ 
বিধাতার পৌত্র তুমি জ্ঞানীর প্রথান। 
তোর নিকটে আসি কীটের সমান । 
ইন্দ্র স্তবন শুনি তুষ্ট বৃহস্পতি । 
গ্রীতিভরে ধীরে ধীবে কহে ইন্দ্র প্রতি ॥ 
স্থির হও বৎস, তুমি নাহি কর ভয়। 
তব রাজ্যে লক্গবী ববে সকল সময ॥ 
বিদ্ব দূর হবে তব দিনু এই বর। 
আপনার রাজ্যে বাও দেব পুরন্দৰ ॥ 
অমরাবতীতে শীত্র করিষ! গমন। 
শচীসহ সুখে কাল করহ যাপন ॥ 
মোর বরে নষ্ট হবে শক্র-সমুদ্্ব। 
বিপদ্‌ ঘুচিবে তব, দুব হবে ভষ॥ 
এই কথ বলি গুক যাইবে যখন। 
্রহ্মহত্যা মুর্তি তথ! করিল দর্শন ॥ 
শঞ্কিত হুইযা ইন্দ্র না হেরি উপাষ। 
গুকর শরণ আমি লইল তথায় ॥ 
্রহ্মহত্য। মূর্তি দেখা করিযা দর্শন | 
ভধযে ভয়ে গুক করে হরিবে ম্মবণ ॥ 


.| এমন সমব সেথ! দৈববাণী হয। 


আমার বচন শুন গুকমহাশব ॥ 
রক্ষিবারে চাহ যদি দেবেন্ডের প্রাণ । 
রাধিকা-কবচ তারে করহ প্রদান ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৫৬৩ 


এ সিসি লি 


সংসারবিজষ নামে কবচ রাধার্‌। 
শিষ্বেরে গ্রদান কর ভষ নাহি আর ॥ 
শুনিষ। আকাশবাণী গুক তারপবে। 
বাধিকাকব্চ দান করে পুরন্দরে ॥ 
কবচের গ্রভাবেতে দুর হ'ল ভষ। 
্রহ্মহত্য। অবিলম্বে ভম্মীভূতা হু ॥ 
অনন্তব বৃহস্পতি ন্ুগ্রসনন চিতে। 
ইন্দরেব সহিত যাঁধ অমরাবতীতে ॥ 
পুরন্দবে পুনরাষ করিযা দর্শন। 
মহা আনন্দিত হ'ল যত দেব্ণণ ॥ 
পুলকিতা শচীদেবী আসিষা ত্ববায। 
প্রণাম কবিল আসি দেবেন্দ্রের পা ॥ 
শক্র-অত্যাচারে রাজ্য হয ছাবখার। 
নেই রাজ্য বিশ্বকর্মা নির্মল আবাব ॥ 
মনৌহব নেই রাজ্য করিয। দর্শন | 
পবিতৃপ্ত নাহি হয দেবেক্দ্রেব মন ॥ 
ফ্তদিন মনোমত বাজ্য নাহি হবে। 
কি প্রকারে বিশ্বকর্মা অব্নব লবে ॥ 
বিশ্বকর্মা! উপাধ ন। কবিষ। দর্শন | 
ব্রহ্মাৰ নিকটে গ্রিষ! লইল শবণ ॥ 
অনস্তব পদ্মযোনি বৈকুণ্ঠেতে যাব | 
হবিব নিকট কহে নিজ অভিপ্রাষ ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি হবি নাবাষণ। 
মনোহব শিশুবপ করিল! ধার্ণ॥ 
দণ্ডছত্রধাবী শিশু সুপ্রদ্ম চিতে। 
উপনীত হন আগি অমরাবতীতে॥ 
উজ্জ্বল তিলক শোতে ল্লাটে তাহার। 
শুরু বস্ত্র পবিধানে অতি চমৎকার ॥ 
এইবপ শিশুদেহ করিযা ধারণ । 
ইন্দ্রের ঘারেতে হবি কবে আগমন ॥ 
বিপ্র বালকেবে হেরি ইন্দ্র গুণধাঁম। 
ভক্তিতরে চরণেতে করিল প্রণাম ॥ 
পাদ অরধ্য দান করি পুরন্নর কঘ। 
কৈ কারণে আগমন কহ দয |ম্য | 








ইন্দ্রের চন গুনি কহে জনার্দন | 
আিয।ছি তব বাঁজ্য কবিতে দর্শন ॥ 
বিশ্বকর্্মা-বিনির্শিত বিচিত্র নগব | 
গুনিলাম হুইযাছে অতি মনোহর ॥ 
জানিবারে কৌতুহল জাখিছে আমার । 
পুবী সম্পাদিত হবে কৃতদিনে আর ॥ 
বিশ্বকর্মা যেই রাজ্য করিল নির্াণ | 
অতি অপব্ধপ তাহ। শুন মৃতিমান্‌ ॥ 
আর কোন ইন্দ্র প্রভু পাবে নাই যাহ] । 
একমাত্র তৃমি আঁজি পারিযাছ তাহা ॥ 
শিশুর বন শুনি হাসে পুবন্দর। 
সম্বোধন কবি তাবে কছে অতঃপব ॥ 
কহ কহ মোরে তুমি ত্রান্মণ-নন্দন | 
কোন্‌ কোন্‌ ইন্দ্রে তৃমি করিলে দর্শন ॥ 
ইন্দ্রের বচনে বিপ্র হাস্ত করি কয। 
আমার বচন তুমি শুন মহ।শয ॥ 

তব পিতা কশ্যপেরে জানি পুবন্দব। 
জানি তব পিতামহ মবীচি প্রবব ॥ 
মবীচির পিত। বিনি ব্রহ্। ভগবান্‌। 
তাহারেও জানি আগি শুন মতিগান্‌ ॥ 
্রহ্মাব রক্ষা কর্তা বিষ্ণু নারাধ্ণ। 
সেই বিষুদেবে আমি জানি বিলক্ষণ ॥ 
প্রলষেব বথ। আমি জানি মহাঁশয। 
ব্রন্ধাণ্ডের কথা আমি জানি সমুদয় ॥ 
কত যে ব্রন্মাণ্ড আছে না যায কথন । 
কত ব্রহ্মা বিষু আছে জানি সর্বক্ষণ ॥ 
কত ইন্দ্র আছে, তাহা বর্ণন! না! যাঁষ। 
কত ত্রঙ্গ! বিষুঃ আছে, কে গণিবে তা ॥ 
এইরূপ জনার্দন কহিছে যখন । 
একদল পিগীলিক। কবিল। দর্শন ॥ 
পিগীলিকা-দল হেবি শিশু জনার্দন | 
উচ্চববে হান্ত কবি উঠিলা তখন ॥ 
শিশুর এ আচবণ বুঝিতে না পাবি। 
বুক্তকরে পুবন্দর কহে তাড়াতাড়ি ॥ 


৫৬৪ ীপ্রীরক্ষবৈবর্তপুবাণ। 


০ 





কহ প্রভু কেবা তুমি কাহ।র নন্দন । 
উচ্চরবে হাস্ত কর কিসেব কারণ ॥ 
শিশুরূগী কেব! ভূমি আসিলে ছলিতে। 
জানিবারে কৌতুহল জাগিতেছে চিতে ॥ 
ইন্দ্রের চন শুনি সনাতন কয়। 
গোঁপশীয় কথ! শুন, কহি মহাশষ ॥ 
বেই পিগীলিকাদল করিনু দর্শন | 
সকলেই ইন্দ্র ছিল তোমার মতন ॥ 
নিজ নিজ কর্ম্মফলে তাহারা এখন। 
দ্র পিপীলিকা রূপ করিল ধারণ ॥ 
কর্মফলে জীব্গণ ব্রন্মপদ পাঁষ। 
কর্দমফলে জীবগণ শিবলে।কে যাষ ॥ 
কর্মীফলে স্থান পাষ জুরলোক মাঝে। 
কর্মের ফলেতে কড়ু নরকে বিরাজে ॥ 
শুকরীব্‌ গর্ভে গিয| জন্ম কেহ লয়। 
কেহ কর্ম্-অনুসারে ক্ষুদ্ধ জীব হয ॥ 
এইরূপ জন|্দন কহিছে যখন। 
বৃদ্ধ মহাযোগী এক করে আগমন ॥ 
উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার । 
মন্তকে শোভিছে তাঁব স্থুল জটাভার ॥ 
বক্ষস্থলে লোম কিছু উৎপাত রষ। 
বসে প্রবীণ অতি মুনি মহাশষ ॥ 
যুনিরে হেরিযা সেথা ইন্দ্র গুণধাম। 
_ ভক্তিভরে চরণেতে করিলা প্রণাম ॥ 
শিশুবেশী ভগবান্‌ মুনিরে গুধাষ। 
কোথ। হতে মুনিবর অসিলে হেখায ॥ 
নাম জানিবারে বড় হয অভিলাষ । 
কি কারণে আগমন, কোথাষ শিবাস॥ 
উৎপারটিত লোম কেন বক্ষেতে তোমার । 
কৃপা করি সব কথ কহ সবিস্তার ॥ 
শিশুর বচনে মুনি কহিল তখন। 
আমার বৃত্তান্ত শুন ব্রান্মণ-ুন্দন ॥ 
অল্লায়ু বলিয়৷ আমি না করি সংসার | 
ভিক্ষালন্ধ জনে দিন কাটাই আমার । 





পা সস 


লোমশ আমার ন।ম গুন হে ব্রাহ্মণ । 
ইন্দ্রের দর্শণ তরে করি আগমন ॥ 
বঙ্গের মাঝারে মের লোম আছে যত। 
আনুর প্রমণ মোব হয অবিরত ॥ 
এক ইন্দ্রপাতে শুন ত্রান্মণ-তনষ। 
একটি করি! লোম উৎপাটিত হয । 
ব্রহ্মার পরার্ধকাল পূর্ণ হবে যবে। 

সে সময অবশ্থাই খোর মৃত্যু হবে। 
মোর অতি অল্প আয়ু জানি অনুক্ষণ। 
তাই মোর সংসারের কিবা প্রযৌজন ॥ 
একমাত্র নিত্য সত্য হরি ভগবান্‌। 





"| তাহার চরণ-পন্ম করি সা ধ্যান। 


হরির দাসত্ব সদা স্থদূর্লভ অতি। 
হরিভক্তি চাহি আমি না চাহি মুকতি ॥ 
নাহি চাই নালোক্যাদি মুক্তি-চতুষটয। 
হরির দাসত্ব চাহি সকল সময ॥ 

এই কথ! বলি সেথা লোমশ তখন। 
কৈল।সেতে শিব কাছে করিল-গমন ॥ 
প্রস্থান করিলে মুনি এমন সময | 
শিশুরূপী জনার্দন অস্তহিত হয ॥ 
নকল ব্যাপার দেখি দেবেন্দ্র তখন। 
ইতবুদ্ধি হযে রয় বিন্মষে মগন। 
সম্পদে বাসনা তাৰ নাহি রহে আর। 
স্বপ্নের সমান সব মনে হয তার ॥ 
বিশ্বকর্মা শিল্পীবরে করি আনধন। 
কহিল দেবেন্দ্র বহু মধুর বচন ॥ 

বৃহ ধন্রত্র তারে করিযা অর্পণ । 
আপন ভবনে তাবে করিল প্রেবণ ॥ 
রাজ্যভাব দিয! পরে পুত্রেব উপরে । 
বনেতে চলিল ইন্দ্র তপন্তার তবে ॥ 
তখন আসিষা গুক দেব বৃহস্পতি । 
হিতবাক্য উপদেশ করে ইন্দ্র প্রতি ॥ 
বিচুণিত দেবেক্রের হয অহঙ্কার । 


গুক্ব আদেশে পুনঃ লষ রাজ্যভার ॥ 
ভ্রীরুষ্জন্যাথঙে একচত্বাবিংশ অধ্যায় নমাণ্ড। 


শ্ীকষ্ণজন্মথণ্ড। 


€ ছিচত্বান্বিংশ অন্যায় 
সুর্্যেব হৃরগচূর্ণ 

সনাতনে কহিলেন, বাঁধা বিনোদিনী । 
শুনিলাম তর মুখে ইন্দ্রের কাহিনী ॥ 
কিরূপে ববির গর্বৰ ব্চিণিত হয়। 
সেই কথ! মোরে আজ কহ দযাম্য ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন গুন শুন সতি। 
নুর্যের কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥ 
একদিন রবি ঘবে অন্তমিত হয । 
মালী ও সুমালী নামে বলী দৈত্যদয ॥ 
আঁপনাব দীপ্তি দিষা নাশে অন্ধকার । 
সন্ধ্যাকালে দীপ্তিম্ষ হয চারিধার ॥ 
তাহাতে কুপিত হযে ভাঙ্কৰ তখন । 
তাহাদের প্রতি শূল করিল ক্ষেপণ। 
শুলেব আঘাতে তার! চেতন হারাষ। 
মুচ্ছিত হইঘা৷ আসি পড়িল ধরায ॥ 
শহ্ুবেব ভক্ত ছিল দৈত্য ছুইজন। 
জানিতে পারিষা শিব কবে আগমন ॥ 
জ্ঞান-বলে তাহাদেব করি প্রাণ দান। 
মহাক্রোধে পুর্ধ্য প্রতি হয ধাবমান ॥ 
শৃঞ্ষিত হইবা সুর্য না হেরি উপায় । 
রহ্ধাব শরণ গিষা লইল তৃবাঘ ॥ 
শুল ল'ষে শুলপাঁণি কম্পিত অন্তবে। 
ব্রহ্মার আলবে শীপ্র আগমন করে ॥ 
রুট পঞ্ননে ত্র! করিষা দর্শন | 
চতুণ্ুখে ভক্তিভরে করিল স্তবন ॥ 
জগতেব গুরু তৃমি দেব পঞ্ানন | 
শরণাগতেরে তুমি না কর নিধন ॥ 
সন করিলে তুমি বিশ্বচরাচব। 
সুধ্য প্রতি স্ুপ্রদন্ন হও মহেশ্বর ॥ 
তুমি প্রভু আশুতোষ তুমি মহাভাগ। 
ভাক্বরে প্রতি ভুমি করিও না রাগ। 





ৃষ্তি স্থিতি প্রলয়ের তুমিই কারণ । 
কৃপা করি দিবাকরে করহ্‌ রক্ষণ ॥ 
ববিরে স্বজন তুমি করি পঞ্চানন। 
সমুগ্ভত হইযাছ করিতে নিধন ॥ 
আমি ত্রহ্গ। ধর্ম দুরধ্য ইন্দ্র হতাশন। 
তোম| হ'তে ভীত মোরা হই অনুন্দণ ॥ 
তপব্যাব ফলদাতি। তুমি কৃপামঘ । 
তপের স্বরূপ ভুমি সকল সময় ॥ 
এইরূপে শঙ্করেব কবিষা৷ স্তবন। 
সুর্য্যেরে শিবেব কাছে করে আনয়ন ॥ 
তু্ট হঘে ভোলানাথ প্রফুল্ল অন্তবে। 
ক্রোধ ভুলি সূরধ্যদেবে আশীর্বাদ কবে ॥ 
ব্রঙ্গাবে প্রণাম করি শিব ভগবান্‌। 
আপনার আলষেতে কবিল প্রন্থান ॥ 
প্রীকষ্ণদম্মখণ্ডে ছিচতাবিংশ অধ্যাৰ সমান! 





৬ ভ্ররশ্চভান্দিংশ অশ্যাক় 
অগ্নিব দপচূর্ণ। 

বাধিকাবে কহিলেন কু ভগবান্‌। 
এক্ষণে আবণ কর অগ্নিউপাখ্যান ॥ 
ভৃগু প্রতি ক্রোধ্ভরে দেব হুতাশন। 
দাহন কবিতে যাষ ত্রেলোক্য ভূবন ॥ 
আপনারে ভাবে অগ্রি অতি তেঙজীয়ান্‌। 
অন্ত অন্ত সকলেবে কবে তুচ্ছ জ্ঞান ॥ 
বিস্তার করিযা! শিখা অতি অহঙ্কারে। 
ত্রৈলোক্য ভুবন চাষ গ্রাস করিবাবে ॥ 
জনার্দন শিশুরূপ করিযা ধারণ । 
অগ্নিব নিকটে আসি কহিল তখন । 
কি কারণে কুষ্ট তুমি কহ মহাশয। 
ব্রলোক্য দাহন কর! উচিত না হয ॥ 
ভৃগ্তর উপরে জ্ুদ্ধ হইলে যখন! 
ভূগ্ুবে দমন তুমি কর হুতাশন ॥ 


মু শিস পিসি 


৫৬৬ শরীপরীত্রদ্বৈবর্ভপুরাণ। 


বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন ভরন্ধা মহাশয় । 
শ্রিহরি রক্ষক তার সকল সময ॥ 
সংহারের কর্তা হয় দেব পধ্ানন। 
কেমনে নাশিবে তুমি ভ্রেলোক্য ভূবন ॥ 
প্রথমে সংহার কর হরি সনাতনে | 
তবে ত সঙ্গম হবে ভ্রেলোক্য-দহনে ॥ 
এই কথা বলি তারে হবি জনার্দন। 
শরপত্র অগ্ি মাঝে করে সমর্পণ ॥ 
অতি দু শর্পত্র শুদ্ধ অতিশয। 
তাহাবে করিতে দগ্ধ সাধ্য নাহি হয ॥ 
লেলিহান শিখা অঠ্রি করিহ! বিস্তার । 
শিশুরে আবৃত করে ছাড়িয়। হুঙ্কার | 
তথাপি সে শুদ্ধ পত্র দগ্ধ নাহি হয। 
হেরিথ! লজ্জিত হয অগ্নি অতিশব ॥ 
এইরূপে অগ্নিরর্প কিণিত করি। 
অন্তহিত হইলেন জনার্দন হবি ॥ 
অতীব লজ্জিত হয়ে দেব হুতাশন | 
শান্ত হয়ে নিজ ধামে করিল গমন ॥ 
ব্র্মবৈবর্তের কথ! অতি শ্ধাময় । 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায হৃদয ॥ 
এ সংসারে অহঙ্কার করে বেইজন | 
তার দর্প চূর্ণ করে শ্রীমধুসুদন ॥ 
ত্রীকৃক্গদাখণ্চে ত্রধশ্ন্থাবিংশ অধ্যার বাপু 


পাস 


উ চভুশ্চতান্রিংশ অব্যাস্স 
চর্বাসাব দূ্পচর্ণ। 
ত্গবান্‌ কহিলেশ, শন বিনোদিনী | 
কহিব এখন আমি ছুর্ববাসা-কাহিনী ॥ 
কিরূপে তাহার গর্ব কিু্িত হ্য। 
শুন সৃতি কহি আমি সে সব বিষ ॥ 








অন্বরীষ নামে এক ছিল নরপতি। 
অতি শক্তিশালী রাজ! বিক্ুপদে মতি ॥ 
একদিন র/জা ব্রত করি সম্পাদন | 
মহানন্দে করাইল ত্রাগ্গণ ভোজন | 
পরণ করিতে যবে গমুদ্ধত হয । 
ছরববাসা-প্রবর সেথা আসে দে দয ॥ 
ুধার্ত তৃষগার্ত মুনি নৃপবরে কব! 
অন্জল দান মৌরে কর মহাশষ॥ 
মুনিরে হেবিঘ। নৃপ সভক্তি অন্তরে । 
হৃধাসম পরমা তারে দনি করে! 
পাঁধসের মৃধ্যে কেশ কবিষা দর্শশ। 
অতীব কুপিত হব দুর্ববাসা তখন ॥ 
ক্রোধ্ভরে অঙ্গ তার কাপে অন্তদখ। 
জটা হতে বাহিরিল পক্ষ ভীষ্ণ ॥ 
কৃত্যা সে পুরুষ বায হানিতে রাজারে। 
ভীত ঘৃপ মোর নাম স্মরে বারে বারে । 
এমন সমধ মোর চক্র দর্শন | 
মহাবেগে নৃপ কাছে কৰে আগমণ ॥ 
কোটি দূর্ধ্যসম দীপ্ত চক্র ভয়ফর। 
আবিভূর্ত হযে সেথা ঘুরে নিরন্তর | 
কৃত্যা পুরুষের শির কবিধা ছেদন। 
ধাইল মুনির পাছে করিতে নিধন ॥ 
চক্রভষে ভীত হযে ছুরববাসা তখন। 
সমুদয় বিশবলোক করিল ভ্রমণ ॥ 

চক্র সুদর্শন ধাষ পশ্চাতে তাহাব। 
হাষ হাঁ তার বুঝি রক্ষা নাহি আব ॥ 
শিবলোক ব্র্গলোক করিষা! ভ্রমণ | 
বিষ্ুর নিকটে আসি লইন শরণ 
মুনির বিপদ হেরি বিজু ভগবানি। 
কুপাবশে করিলেন অভয প্রদান ॥ 
দুরব্ধাসা প্রবর শেষে বিষ্লুর আজ্ঞাব। 
অন্বরীষ নৃপ গৃহে ঘাথ পুবরার় | 
রব্বাসা মুনিবে পুনঃ করিবা দর্শন। 
নরপতি পরদান্গ করাব ভোজন ॥ 





শ্রীরৃঞ্কজন্বাথগড | ৫৬৭ 


সি 


তাবপর ব্রত শেষে আনন্দিত মনে । 
পারণ করিল নৃপ নিজপর্রী সনে ॥ 
ভোন্রন কবিষা মুনি তৃপণ্তি-সহকাবে | 
নৃপতিবে আশীর্ববাদ কবে বাবে বাবে ॥ 
শুন রাধা মোব ভক্ত হয বেই জন। 
বক্ষা তাবে কবে মোব চক্র সুদর্শন ॥ 
আমাব ভক্তের সম কেহ নহে আব। 
ভ্রিভুবন মাঝে তাবা সকলেব সাব ॥ 
শ্ীৃষ্মদনধণ্ডে চত্রশ্চনবি-শ অব্যাধ সমাপ্। 





 পঞ্চচত্রান্রিংশ অধ্যার 
ধ্দন্তুরির দর্পচূর্ণ ও মন্সাব বিজন । 


ভ্বান্‌ কহিলেন, শুন বাধ! সতি। 
ধ্বত্তবি-কথা আমি কহিব সং্প্রতি॥ 
সমুদ্রমন্থনকালে মহার্ণব হতে | 
জ্ঞানবান্‌ ধন্বস্তরি উঠিল জগতে ॥ 
মন্ত্রতন্ত্রবিশাবদ অতি বিচন্দণ | 
গকড়েব শিশ্ক সেই ধন্বন্তবি হন ॥ 
লহ শিষ্যেব সহ দেব ধন্বস্তবি | 
একদিন কৈলাসেতে যাষ ত্ববা কবি ॥ 
মহন! পথেব মাঝে কবিল দর্শন | 
ভীষণ তদ্দক নাগ কবিছে গমন ॥ 
শৈলতুল্য ভব তাহাব নূরতি। 
দ্রুভবেগে মানিতেছে কোপভবে অতি ॥ 
কুপিত দে তক্ষকেবে কবিষা দর্শন । 
উপহাস কবে ধন্বন্তরি শিন্যাগণ | 
একজন শিশ্য ভাবে ধাবণ কবিয়া। 

শু্ কবি উর্ধে যেলিল ট্রডিষা ॥ 
উদ্ধত তক্ষক রহে হতের সযান। 
বাথয বাব হ'যে যায কথি প্রাণ 
ত্গকেব দ্ুববস্থা হেবি নর্পগন | 
বাহকিসমাপে গ্রিক কবে নিবেন ॥ 





সমন্ত বৃত্তান্ত শুনি বাস্থুকি তখন | 
ক্রোধভরে পঞ্চ সর্পে করিল প্রেবণ ॥ 
পুশুবীক ভ্রোণ আর নাগ ধনগুয়। 
কর্কট কালি আদি সর্প-সমুদঘ ॥ 
যেই স্থানে অবস্থান কবে বদ্বন্তবি। 
সেইখানে ক্রোধভবে যাষ ত্ববা কবি ॥ 
নাগগণে হেবি মবে ভীত অতিশব। 
চেতন হাবাঘ বত শিষ্য সমুদ্য ॥ 
ধন্বস্তবি গুকদেবে করিষা ল্মবণ । 
শিষ্কগণে প্রাণ দান করিল তখন ॥ 
তাবপৰ ধন্বন্তরি মহামন্ত্রবলে। 
ৃতপ্রা কবিলেন ঘত সর্প দলে ॥ 
দাকণ স্কট বুঝি বাস্ুকি তখন ! 
মন্সাদেবীবে সেখ! কবে আবাহন ॥ 
মনসাদেবীবে নাগ কহে ভক্তিভবে | 
তুর! করি যাও ভুমি নাগবক্ষা তরে ॥ 
বান্থুকির বাক্য শুনি মনসা তখন। 
নাগকুল-রদ্দা তবে করিল গমন ॥ 
বেই স্বানে "অবস্থান কবে ধন্বন্তবি । 
ক্রোধভবে যাষ সেথা মনস। ঈশ্ববী ॥ 
যনসাব দৃষ্টি মাত্রে যত সর্পগণ। 
নিমেবের নাঝে সবে লভিল চেতন ॥ 
ধন্বন্তরি শিষ্য প্রতি ননদা। তখন । 
ক্রোধে বিপূর্ণদষ্টি করে নিদ্দেপণ 
সে দৃষ্টিতে শিশ্যগণ চেতনা হাবান । 
স্বতপ্রাষ হযে সবে মাটিতে লুটাম ॥ 
মন্শান্্রবিশারদ ধন্গন্তরি পরে। 
শিন্যুগণে বাচাইতে বহু চেন্টা। কবে ॥ 
তনু ভার শিগ্তাগণ না পাব চেতন । 
ভতপ্রাধ হযে বধ বত শিষাগণ ॥ 
তখন মনসাদেরী হাল কুরি হম | 
হলতকু লন হব বার্ঘ আাশুহ | 
গড়েৰ শিষ্য ভুমি লানি অন্তত । 


চিুন্ল জ্্ঞ ৪ 
ভহাদের পু হন দেব পর্ন ॥ 


৫৬৮ রীজীবরন্মবৈবর্ত- পুরাণ । 


৯ সারির 





সস নি নি 


শুন শুন ধন্বস্তরি কহি তব প্রতি । 
দেখাও আমারে তব মন্ত্রের শকতি ॥ 
এই কথ! বলি তারে ঈশ্বরী মনস|। 
সরোবর হ'তে পঞ্ধ আনিল সহস। ॥ 
তারপর সেই পদ্ম মন্ত্পূত করি। 
নিক্ষেপ করিল যেথ। ছিল ধন্বস্তরি ॥ 
ভ্বলগ্নি শিখ। সম সেই পদ্ম ফুল। 
অবিলম্বে ধন্বস্তরি করিল নিশ্মুল ॥ 
তখন মনপ|দেবী কুপিত অন্তরে । 
সর্পেরে নিক্ষেপ কবে তাহার উপরে ॥ 
ধন্বস্তবি সেই সর্প করিযা! দর্শন । 
ধুলিমুষ্টি ছারা ধ্বংস করিল তখন ॥ 
কুপিতা মনস।দেবী শক্তি ল'ষে করে। 
মন্ত্রপৃত করি হাঁনে তাহার উপরে ॥ 
ধহস্তরি বিষুশুল লইযা তখন। 
মনসার সেই শক্তি করিল ছেদন ॥ 
ঈশ্বরী মনসাদেবী নাগপাশ লয়ে। 
হানিল তাহার প্রতি কুপিত হৃদযে ॥ 
ধন্বত্তরি নাগপাশ করিযি। দর্শন ৷ 
মনে মনে গকড়েরে করিল স্মরণ ॥ 
গরুড় সহস! সেথা! করি আগমন । 
চঞ্চু ছারা নাথপাশ করিল ভক্ষণ ॥ 
নাগান্ত্র বিফল ছেল দেখিষা বিশ্ময। 
শিবদত্ত ভম্মযুস্তি করলে লয ॥ 
মন্তরপূত করি তাহা করিল ক্ষেপণ। 
পক্ষদ্বাব! নিবারিল গকড় তখন ॥ 
নিহ্ষল হইল যবে ভম্মরাশি তার। 
শিবশুল হাতে লফ মনসা এবার ॥ 
অর্যর্ঘ শিবের শুল করিষ। দর্শন । 
ব্রহ্ধ। আর শিব শীগ্র করে আগমন ॥ 
' ব্রহ্মা আর পঞ্চাননে হেবিষ| সেথা । 
মনসা অমনি আমি প্রণমিল পাষ ॥ 
ব্রহ্মা জার মহেশ্বরে করিযা দর্শন | 
ভক্তিভরে ধস্তরি করিল সবন ॥ 





সি সির জা এস সস 





আশীর্বাদ করি তারে ব্রন্ধা প্রজাপতি । 
কহিলা মধুর বাক্য হিতকর অতি॥ 
সর্ববশান্ত্রবিশারদ ভূমি গুণধাম। 
মনন সহিত কেন করিছ সংগ্রাম ॥ 
মনম| শিবের শুল কবিলে ক্ষেপণ। 
ভদ্মীভূত হযে ঘাবে এ তিন ভূবন ॥ 
শুন ধন্বস্তরি ভূমি তত্ভি-সহকারে। 
মনপার পুজা কর যোড়শোপচারে ॥ 
যে স্তোত্রে আন্তীক মুনি করিল স্তবন। 
সেই স্তবে মনপারে কর আরাধন ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি মহাদেব কয়। 
মনসাদেবীব পুজা কর মহাশয় ॥ 
ব্রন্ধা আর শিব মুখে শুনি এ ব্চন। 
ধন্বস্তবি করে ত্বর! পৃূজা-আযোজন | 
তক্তিভরে পূজ। আদি সম্পাদন করি। 
কৃতাগ্রলিপুটে সুর করে ধর্বস্তরি ॥ 
দিদ্ধিন্বরূপিণী ভুমি শঙ্করনন্দিনী | 
নাগর ঈশ্বরী তুমি নাগের বাহিনী | 
আব্তীকজননী ভূমি কি কহিব আর । 
তোমাব চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
জরৎকারুপত্রী তুমি চিরতপস্থিনী | 
সুখ! বরদ| তুমি তপস্তারূপিণী ॥ 
নিত্য তুমি ফল্দাত্রী হও তপস্তার। 
তোমার চরণে আধি নমি বাব বার ॥ 
এইবপ স্তবস্তরতি করি অবিবাগ | 
ধন্বস্তরি মনসারে করিল প্রণাম ॥ 
বর দান করি তারে প্রসন্ন বনে । 
প্রস্থান করিল দেবী আপন ভবনে ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তেব কথা অপরূপ অতি। 
শ্রবণ কবিলে ত্বর! ঘুচিবে ছুর্গাতি ॥ 
শ্রীকষ্জন্মধণ্ডে পঞ্চচত্বাবিংশ অখাঁধ সমাপ্ত। 
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শরীবৃষজনমাথ্ড। ৫৬৯ 


২ পশশীশীশশগীীশিশশশিশিশীশীশীোোিপিপিপীপিপীটী 


$ বটচত্বান্িংশ অধ্যায় 
বাধিকাব খেদ। 


তগ্গবান্‌ কছিলেন শ্রীরাধার প্রতি । 
দর্চূর্ণ কথ! তুমি গুমিলে সব্প্রুতি ॥ 
চল চল বরীননে বৃন্দাধনে যাই। _ 
অপেক্ষা কবিছে দেখ! গোগীব! দবাই ॥ 
বিরহে ব্যাকুল অতি তাঁহাদের মন। 
চল চল তাহাদেৰ করিব দর্শন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে বাঁধা মানভরে কষ। 
পদব্রজে যেতে মৌব শক্তি নাহি হধ ॥ 
যদ্দি তুমি পার নাথ লঃযে চল মোরে। 
চলিতে অক্ষম। আমি যাইব কি কবে ॥ 
রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

স্হস। সে স্থান হ'তে কবে অন্তর্ধান ॥ 
কাদিতে কাদিতে বাধ! বৃন্দীবনে যাষ। 
ম্হচবী গৌগীগণে হেরিল সেথাঁয ॥ 
কুষ্ণের বিরহে সবে করিল ক্রন্দন । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কবি কাদে গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
ভীকৃষ্ের নিন্দ। রাধা করি অতিশষ। 
দেহ পরিহার তরে সমুগ্ধত হয ॥ 
এমন সময কুষ্ণ অসি! সেথাব। 
সুমধুব সথৰে তাৰ মুব্লী বাজায ॥ 
কৃষ্ণেবে দর্শন করি গোগীদল গিধা | 
অবিলম্বে রাধা কাছে আনিল ধবিষ। ॥ 
কৃষ্ণেরে পাইযা বাধ কৰি আলিঙ্গন । 
কাম্ভবে গীতব্্র করিল হরণ ॥ 
অনুলিপ্ত কৰে অঙ্গ চন্দনে কুন্কুমে। 
সাজ্সাইল বিনোদিনী বিবিধ কুস্তুমে ॥ 
বার বার কৃষ্মুখ করি নিবীক্ষণ। 
পরম আদরে কবে শ্রীমুখনুন্বন ॥ 
কষ্টের সমীপে আমি গৌঁপিনী সকলে । 
বিবহেব দুঃখ কত কহে নান! ছলে ॥ 


কেহ কহে রাধানাথ অতীব কপট। 
ধরিধা রাখিব তারে মোদের নিকট ॥ 
কেহ কছে গোবিন্দেরে না করি গ্রত্যঘ। 
তার প্রতি দৃষ্টি বাঁখ সকল সময ॥ 
কেহ কহে কৃষ্ণ অতি দধ।মাযাহীন। 
প্রেমপাশে বদ্ধ করি রাখ নিশিদিন ॥ 
এইবপ নানাকথা কহি গোগীগণ | 
বাদেৰ মগুলে সবে করিল গমন ॥ 
স্বণ্লীঠে বসিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
চারিধারে গোগীগণ করে অবস্থান ॥ 
নান! মুভ্তি ধবি সেথা শ্রীমধুসুদন | 
গোগীগণ সাথে রষ জ্রীড়াষ মগন ॥ 
বাধিকারে সাথে লযে নিজে ভগবান্‌। 
ব্তির মন্দির মাঝে করিল! প্রস্থান ॥ 
চম্পকের শষ্য! ছিল অতি স্ুমোহন। 
রাধা সহ কৃষ্ণ স্থে! করিল শযন ॥ 
কামশান্ত্রবিশীরদ কৃষ্ণ বারংবার । 
রাধাসহ নানাভাবে 'করিল শৃঙ্গার ॥ 
সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয প্রীরাধাব। 
সুরত-ক্রীড়াষ তার তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
আলিঙ্গন চুন্ঘপের নাহিক বিরতি । 
আবেশে শুচ্ছিত প্রাষ রাধিক। যুবতী ॥ 
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর। 
হরি সহ নানাভাবে করিল বিহার ॥ 
কৃষ্ণেব বিভিন্ন মৃত্তি গোলীগণ সনে । 
স্থুরতে প্রমণ্ত হয আনন্দিত মনে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তে কথা অতি সুমধুর | 
শ্রবণ করিলে শাস্তি লভিবে প্রচুব ॥ 
মধুব বৃষ্ঞেব নাম যে করে শ্রবণ । 
সর্ববপাপ দুবে যাঁষ তৃপ্ত হয় মন | 
প্রীরুফদন্ধণণ্ডে বটচন্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


৫৭০ 


সম পি জজ পপ বি এ উজ জল 





গ সগুচজাবিংশ অধ্যায় 
বাখ।কঞ্জেব বিছাব। 


কহিলা নারদ মুনি, কৃষ্ণকথা যত শুনি, 
তত ইচ্ছ! হয শুনিবারে। 

কহ প্রভূ নারায়ণ, তৃপ্ত নাহি হয় মন, 
কৃষ্ণকথ। কহ বারে বারে ॥ 

পুণিম! অতীত যবে, কি করিলা! কৃষ্ণ তবে, 
কহ প্রড়ু বিস্তারিষা মোরে । 

যেই কথ শুনি প্রভু, তৃপ্তি নাহি পাই কভু, 
সেই কথ! কহ কৃপ| ক'রে ॥ 

কহিলেন নারাধণ,। শুন শুন তপোধন, 
রাসক্রীড়া করি সমাপন। 

যত গোপাঙ্গন। সনে, অতীব প্রকুল্প মনে, 
যমুনা যায সণাতন ॥ 

শ্সিগ্ধ জলে করি স্নান, তৃপ্তি ভরে করি পান, 
ভগবান্‌ প্রফুলপ হদষে। 

অতি পুলকের ভরে, নানাবিধ ক্রীড়া করে, 
বমুনাষ গোগীদের ল'যে ॥ 

জল ক্রীড়া শেষ করি, অনন্তর কৃষ্ণ হবি, 
পরিহাব করি গোগীগণে। 

অতি কামাতুর হযে, রাধিকার সাথে ল'ষে, 
যাধ ত্বর! ভাণ্তীরের বনে ॥ 

নির্জন মালতী-বন, ছিল অতি স্থমোহ্ন, 
সেথা শয্যা করিয। রচন। 

ভগবান বারে বারে, মহ৷ তৃপ্তি সহকারে, 
রাধানহ করিল! রম্ণ ॥ 

রাধাসহ অনন্তর, ভগবান্‌ রাসেশ্বর, 
বাসভ্তী কানন মাঝো যাষ। 

তারপর কুলুমনে, শ্রীমতী রাধার পনে, 
রতিভোগ করিল সেথায ॥ 

মোন চন্দন বনে, পদাবনে নিরজনে, 
চম্পক কাণনে সনাতন । 


ীপ্রীত্রহ্ষবৈবর্ভ পুরাণ । 


০২০৬০ সম সপসিপিাস্সি আপস 





নানাভাবে রাধ! সঙ্গে, মাভিলেন রতিরঙ্গে, 
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন ॥ 

র/ধিকারে ক্রোড়ে করি, প্রেমভরে কৃষহরি, 
করিলেন কবরী-রচন। 

রাখার ললাট-দেশে, ভগথান্‌ অবশেষে, 
করিলেন সিন্দুৰ অর্পন ॥ 

মালতীর মাল! নিধা, রাধার গলেতে দিযা, 
ভগবান্‌ হেরে বারংবার 

অঙ্গেতে চন্দন দান, করিলেন ভগবান্‌, 
রাধাদেবী শোভে চমৎকার ॥ 

সন।তন প্রেমভরে, কজ্জল গ্রদন করে, 
রাধা নেত্র হয সমুজ্বল। 

অনুরাগে ভগবান্‌, রত্বহার করে দান, 
দান করে রত্বের কুণ্তল॥ 

তারপর সমাদরে, অলঙ্ত প্রদান করে, 
রাধা-পায়ে নুপুর পরাষ। 

এইরূপে নিরজনে, ভগবান কুল মনে, 
মননাধে রাধারে সাজাষ ॥ 

সহসা! গোপিকাগণ করে সেথ! আগমন, 
ক।রো হাতে শোভিছে চন্দন | 

কেহ বা কুস্কুম করে, আসে পুলকের ভবে, 
মলা কেহ করে আনষন ॥ 

কেহ বা চামব লে, আসে অতি ব্যস্ত হবে, 
কারো হাতে বন্ত্র পোভা পা । 

মুদুষরে মাঝে মাঝে, কাবো হাতে বীণাবাজে, 
কেহ নাচে কেহ গান গধি। 

গোপাঙ্গনাগণসাখে, শ্রীকৃষ্ণ জীড়াষ মাতে; 
আনন্দেতে সকলে মগন। 

কভু জলে কড়ু স্থলে, লইযা গোগীব দলে, 
রাসক্রীড়া করে সনাতন ॥ 

শরীক্রকজন্মথ্ডে গ্তচদ্বাবিৎশ অধ্যান শমাপু। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথ্গু। 


৫৭১ 





$ অউচত্বান্রিংশ অধ্যায় 
সংক্ষেপে প্রীরুষ্ণ-চবিত্র-বর্ণন | 


কহিল নাবদ মুনি, হে মুলিসন্তম। 
শুনিলাম রাসলীল। অতি মনোরম ॥ 
মথুবা! নগবে গ্িষা! কৃষ্ণ সনাতন | 

কি কি কার্য করিলেন কহ নারায়ণ ॥ 
নাবাধণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
সংক্ষেপে সমস্ত কথ! কহিতেছি আজ ॥ 
শঙ্করের য্ঞ কংদস করে অনুষ্ঠান । 
সেই যজ্জে গ্োবিন্দেবে করিল আহ্বান ॥ 
অক্রুর গোকুলে গিযা কংমের আদেশে । 
কৃষ্ণ বলবাম আনে মধুব। প্রদেশে ॥ 
মধুব। নগরে গিষ। কৃষ্ণ সনাতন। 
অনাধ।সে কংসবাজে কবিলা নিধন ॥ 
মুহুণুখ নামে ছিল ব্জক সেখাষ। 
নিধন করিষ! কৃষ্ণ উদ্ধারিল তাঁষ ॥ . 
চানুব মুস্তিক নাঁমে ছিল মল্পদয। 
তাদের বিনাশ কবে কৃষ্ণ দযাময ॥ 
কুব্লযাগীড় নামে গজবজ ছিল। 
দর্পহীরী ভগ্গবান্‌ তাবে বিনাশিল ॥ 
কুব্জা সনে গোপীনাথ করিষা বিহার । 
প্রেরণ করিল! তাবে গোলোক-মাধাব ॥ 
হগাম! নামেতে এক ছিল মালাকাব। 
কৃপাবশে হবি তাবে করিলা উদ্ধাব ॥ 
অবস্তীন্গবে গিষ! কৃষ্ণ তারপবে। 
গুক সান্দীপনি কাছে বিদ্ধা! শিক্ষ। করে ॥ 
জরাসন্ধ ছিল সেথা অতি ব্লবান্‌। 
তারে পরাজিত করে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
যবন-নৃপেরে কৃষ্ণ কবিষা ন্ধন। 
উগ্রসেনে রাজ্যভাব কবিল। অর্পন | 
সমুদ্রের তীবে গিযা কৃষ্ণ ভগ্রবান্‌। 
মোহন দ্বাবকাপুবী করিল নির্মাণ ॥ 


নরপতিগণে শেষে পরাজিত করি । 
রুক্মিণী হরণ করে স্থকৌশলে হরি ॥ 
কালিন্দী, লক্ষমণা, শৈব্যা) মিত্রবিন্না নতী। 
নাগ্রজিতী সন্যা আর সতী জান্ববতী ॥ 
রূপবর্তী ছিল এই বণ্ঠ। সমুদ্য। 
তাঁদের বিবাহ কবে কৃষ্ণ দযাময ॥ 
নরক অস্থরে কৃষ্ণ করিয! সংহার। 
বিবাহ করিল কন্যা! ষোড়শ হাজার ॥ 
পুবন্দরে পরাজিত কৰি সনাতন । 
পাঁরিজাত পুষ্প শেষে করিল। হরণ ॥ 
মহেশ্খবে পরাজিত কৰি কৃষ্ণধন। 
বাণ নৃপতির হস্ত কবিল ছেদন ॥ 
পৌত্রের উদ্ধার করি কৃষ্ণ তার পরে। 
পুনরাষ আসিলেন ঘ।রকা-নগরে ॥ 
প্রভাদের যজ্ছে কৃষ্ণ করিয। গমন | 
রাঁধিক1 দেবীরে স্থ!। করিল দর্শন ॥ 
শতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখন । 
ভ্ীবামের অভিশাপ হইল মৌক্ষণ ॥ 
একাদশ বর্ষ ধবি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শিশুবপে নন্দমুহে করে অবস্থান ॥ 
মথুবাধ দ্বারকাষ শতবর্ষ রঘ। 
পৃথিবীর ভার হবি হবে মে সময ॥ 
অভিশাপ কাল পূর্ণ হইল যখন । 
বাধাকুষ্ণ বুন্দাবনে করেন গমন ॥ 
রাধানাথ গোগীসনে মিলি পুনর্ববার। 
চতুর্দশ বর্ষ করে রাসেতে বিহার | 
এইরূপে নানাকীন্তি করি ভগবান্‌। 
অনন্তর গোলোকেতে করিলা প্রস্থান ॥ 
গোপগোগীগণ সহ কৃষ্ণ সনাতন। 
যুগে বুথে এইরূপ করে আগমন ॥ 
কৃষ্ণের চরিত-কথা৷ অতি মধুময | 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়ায হৃদ্য ॥ 

তৃণ হ'তে ব্রন্ধ! আদি হেবিতেছ ঘত। 
সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয অবিরত | 





৫৭২ ভী'্রীবদ্বানৈবর্ত পুরাণ । 





নিত্য সত্য শুধু সেই কৃষ্ণ দযাময। 
উহার ভজন! কর সকল সময ॥ 
শন্দের নন্দন ছিনি পরম-ঈশ্রর | 
পরব্রঙ্গ নেচ্ছাগষ অব্যক্ত অক্ষয় ॥ 
প্রকুতি-সতীত তিনি হরি পরাৎপর। 
ভক্ত-অন্তগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
ন্বতন্্ নিঞ্ণ তিনি নিত্য-নিরগ্রুন | 
নিরীহ 'ও নিরাকার হন সর্বাদণ ॥ 
সেই ভগবানে মন কুর সমর্পণ । 
একমনে ভঙজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥ 
মধুর কৃঝ্চের শান সকলের সার। 

যে জন রৃদেগবে ভজে কি ভন তাহার ॥ 


প্রীরষ্ঃদনা গণ অস্টচঙ্াণিশ অন্য সদাু। 





উ উনপথগশভ্তস জধ্যায় 
মহাবিধ গ্র়তিব দর্পনর্ণ বপন । 


নারদ কহিলা, প্রভু হরি নাগাবণ। 
মধুর ভরীকৃষ*লীল। করিনু শ্রবণ ॥ 
রুপ করি ভগবন্‌ কহ এইবারে । 
মহাবিধুঃ-দর্প হরি ভাঙ্গে কি প্রকাবে ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন বোগিরাজ। 
বিস্তারিষ! সেই কগ। কহিতেছি আজ ॥ 
মহাবিধুঃ মনে মনে করে অহঙ্কার | 
সমুদঘ বিশ্ব রাজে লোমকুপে তার ॥ 
ভৈরব-রূপেতে সেগ। আসিষা। তখন | 
অনাধাঁসে গ্রাস তারে করে নন(তন ॥ 
মুণ্ড গাত্র অবশিষ্ট রহিল তাহার। 
ভগবান্‌ চূর্ণ তার কবে অহঙ্কার ॥ 
মহাবিঝুঃ ভযে ভে হরি ধ্যান করে। 
শ্তবস্তুতি করে তার ণঙ্কিত অন্তবে ॥ 
এইরূগে দর্প তার বিচুণিত করি! 
পরিহার করে তারে নন।তন হরি ॥ 


চা 


্ক্গদর্প ভাঙগিলেন কৃষ্ণ দয়াম্য | 
হরি দ্বারা বিপুগরর্ধ বিচুণিত হ্ব ॥ 
অনন্তদেবের দর্প ভাঙ্গে ভগবান্‌। 
অহঙ্করী শিবে হরি শিক্ষ। করে দানি ॥ 
ধর্মাদেব শশধর পূর্য্য ও গরল্ড়। 
সকলের অহন্বার হরি করে চুব ॥ 
অনলের দর্প চূর্ণ করে সনাতন | 
চ্্ধাসার দর্প চূর্ণ করে বৃষঘগধন ॥ 
জষ ও বিজ নামে ছিল ছুই দ্বাবী | 
তাহাদের দর্প চরণ করেন মূররি ॥ 
দৈত্য ঘারা অহঙ্কর ভাঙ্গে দেবতাব। 
দেবগণ দার! ভাঙ্গে দৈত্য অহঙ্কার ॥ 
তব দর্প চূর্ণ কবে শ্রীমপুসুদন | 
কামদর্প ভাঙ্গিলেন হরি ননাতন ॥ 
লক্ষণের দর্প চূর্ণ করিলেন হরি । 
অ্নের দর্প কৃষঃ ভাঙ্গে ত্বব। করি | 
বাণ-নুগতির দর্প কবে হরি দুব। 
পরশুরামের দর্প করে কৃষ্ণ চুব ॥ 
সমুদ্রের অহঙ্কার নাশে ভগবান্‌। 
বকণেরে ভগবান্‌ শিক্ষ। করে দান ॥ 
জাহ্বীর অহঙ্কার হযেছিল অতি । 
তার দর্প নাশ করে ভ্রিভুবনপতি ॥ 
কমলার অহ্হ/র হইল ঘখন | 
ব্ছিণিত করিলেন শ্ীমধুদুদন ॥ 
অহঙ্ক'র বদি হুয কাহারে! অন্তরে | 
দর্পহারী ভগ্রবান্‌ চর্ণ তাহ! করে ॥ 
প্রীরধন্মপণ্ডে উনপরগশভদ অব্যান সদপ্তি। 


পি স 





$ পঞ্ঃচ/শতঙগ অধ্যাতি 
কমলান দর্পচর্ণ বপন | 


নারদ জিজ্ঞাসে তবে প্রভু নাবধিণে। 
কমলার দর্পণ নাণ হব কি কাৰণে । 


অীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। ৫৭৩ 


সমস 


নাবাধণ বলে মুনি শোন দিষা! মন। 
দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণে অপূর্ব কথন ॥ 
একদিন মৃহালক্ষী অতি দর্পভবে । 
প্রতুব পুবীতে যান প্রবেশের তরে ॥ 
ছার রঙ্গ! কবে সেথ। দৌবারিকছষ। 
কমলাবে দেয বাধ! জয ও বিজ ॥ 
অভিমানী হযে লক্গনী ল্মরিষ! হবিবে। 
ইচ্ছ। করে আঁপনাব প্রাণ ত্যজিবারে ॥ 
মনোছুঃখে লক্ষমীদেবী কবেন ক্রন্দন । 
তাহ দেখি ভীত হুয যত দেব্গণ | 
ব্রন্ধা বিষু মহেশ্বর দেবেন্দ্র তখন। 
সমীরণ, শশধব আব হুতাশন ॥ 
দিবাকর বৃতিকাস্ত দেব ধনেশ্বব। 
মুনি খষি দানব দেবতা গণেশ্বর ॥ 
কম্লাব সকাশেতে উপনীত হন। 
নানাভাবে কমলারে করেন স্তবন ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ হতে তুমি আব্ভূতা দতি। 
প্রকৃতি ঈশ্ববী তুমি কৃপামধী অতি ॥ 
জ্লিহরির অংশ হ'তে পুকৃষেবা হ্য। 
তব অংশজাতা৷ হষ নাবী সমুদয ॥ 
আত্মাব স্বরূপ হয কুষ্ণ সনাতন । 
দেহের স্বরূপ! তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইবপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ ॥ 
তুমি দেবী বাসেশ্ববী সিন্ধুব তনয।। 
তুমিই পার্বতী লক্গনী সাবিত্রী অভযা॥ 
তুমি বাণী তুমি গঙ্গা তুমিই তুলসী । 
ভগবান্‌ শীকষের তুমিই প্রেষপী ॥ 
বিবজা'বাধিকা! তুমি বৃন্দ পম্মাবতী। 
কুন্দলতা নুশীতল! কদন্ব মালতী ॥ 
এর প্রসাদ লাভ তব গুণে হয। 
বিপদ্‌ নাশিষ! কৰে সৌভাগ্য উদব ॥ 
এইভাবে স্তব বদি করে দেবগণ। 
লক্ষবীদেবী ত্যাথ তবে করেন বোদন ॥ 











সা সস পপ নি 


সন্যোধিযা দেবগণে বলে অতঃপব। 
অপমানে আঙ্জি মম দহিছে অন্তর ॥ 
ভৃত্য কাছে প্রত্যাখ্য/ত হইযাছি আঁমি। 
আমাবে না বঙক্গা কৰে আপনাব স্বামী ॥ 
কি ছাৰ জীবন মোর কি ছার যৌবন। 
প্রীণ ত্যজিবাবে চাই এই সে কাবণ ॥ 
ভূত্যে আর কৃলত্রেতে তুল্য জ্ঞান ঝর। 
কিব। কার্য দেবগ্ণ সেবাতে তাহাব ॥ 
যে নাবীর নাহি মান ব্বামীব সদনে। 
অভাঙ্গিনী বলে তাবে জানে সর্ববজনে ॥ 
পতিগ্রেমসোহাগিনী নহে যেই নারী । 
ধিক শত ধিক ভবে জনম তাঁহারি ॥ 
ধন পুত্র যৌবনেতে কিবা! লাভ তাব। 
কান্ত ঘর্দি নাহি পাষ কান্ত অধিকার ॥ 
অগুচি সে সর্ব ধর্ম হয বিবজ্জিত] 
স্বামী সেবাধর্মে নারী যে হয বঞ্চিত| ॥ 
পতি পূজা! বিনা ব্রত পূজা আরাধন। 
ধর্ম সত্য পুণ্য আব তীর্থ পর্য্যটন ॥ 
নিবর্থক সে নাবীব সর্বনাশ হুয। 

সর্ব পুণ্য দাতা স্বামী সর্বৰ দেবময ॥ 
এত বলি মহালক্ষমী কীদিতে লাগিল । 
ব্রহ্মা প্রজাপতি তাবে প্রবোধ দানিলা ॥ 
প্রবোধ দাণিযা পবে দেব পন্ম।লন। 
দেবগণ সহ চলে যেথ! নাবাধ্ণ ॥ 
চ[রিমুখে স্তব করি দেব নাবাণে। 
শ্রীহবির কাছে থাকে ভক্তিবুত মনে ॥ 
ব্রহ্ধাব ত্তবন শুনি হবি চু ফিবে। 
দেখেন কমল! দেবী ভাসে অশ্রুনীরে ॥ 
গ্রবৌধ দানিযা হরি বলেন তখন। 
ভৃত্য ও কলত্রবন্ধু সব আত্মজন ॥ 
প্রাণপ্রিষে বাধা শোন এ কথ! নিশ্চব। 
জষ ও বিজঘ দুই তোমাৰ তনষ ॥ 
ক্ষমা কৰ ইহাদের ঘত অপবাধ। 

আমি পূরাইব তব হত আছে সাঁধ। 


৫৭8 শরীতীবরন্মবৈবর্তপুরাণ। 


৯ পা শত বিজ পপি পক 


এত বলি কমল।রে বঙ্গস্থলে ধবি। 
দ্বারপাল ঘ্য়ে ডাকি বলেন শ্রীহরি ॥ 
ভয় নাই তোমাদের আমি বর্তনানে। 
নির্ভয়ে ফিগ্ব! ঝাও দেহে নিজস্থানে ॥ 
তে!মর| আমার ভক্ত হও অনুক্ষণ। 
তাই তোমাদের আজি করিনু রক্ষণ ॥ 
শুনি শ্রীহরির বাণী ঘ্রপল ঘয়। 
পুলকে অধীব অঙ্গ চোখে অশ্রু বধ 
ব্রঙ্গাদেব সহ তবে অন্য দেবগণ। 
পুলকিত চিত্তে করে ব্বস্থানে গমন ॥ 
শ্ীষজগণণ্ডে পঞ্চশন্তম অধ্যান শৃণাপ্ত। 


(০০০ 


উড একপথগশভুষম ভব্যাক্ক 
সথদেপে বামানণবণন | 


নার্দ কহিল। গ্রভু কৃপাঅবতার। 
শুনিনু কৃষ্ণের কথা অতি চমৎকার ॥ 
সেই কৃষ্ণ রাম রূপে কোন্‌ লীল! করে। 
শুনিতে বাসন! অতি আগাব অন্তরে ॥ 
রামায়ণ জানিবারে ইচ্ছ! বড় হ্য। 
সংক্ষেপেতে সেই কগা কহ মহাশয় ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপেধন। 
শ্রীরামচন্দ্রের কথ। করিব কীর্তন ॥ 
বিধাতার প্রার্থনাঘ বিরুর সনাতন । 
রামরূপে ত্রেতাবুগে করে আগমন ॥ 
দৃশরথ গৃহে আসে কৌশল্যাউদরে | 
তরত জন্মিল আমি কৈকেরী-ভ্রঠরে ॥ 
নুিত্রার গর্ভে জন্মে শ্রুর লঙ্গমণ। 
চারি ভাই রূপে গুণে ছিলা অভুলন ॥ 
বিশ্বামিত্র-উপদেশে শ্রীরাম ত্বরাঘ। 
হরধনু ভঙ্গ তরে চলে মিথিলাধ ॥ 
পাধাণী রূপেতে ছিল অহল্যা! রমণী। 
তাহারে উদ্ধার করে রাম রঘুমণি ॥ 





প্রীরামের পাদস্পর্শে পাইয। মুকতি। 
আশীর্বাদ করে তারে অহল্য। যুবতী ॥ 
ভার্য্যাগ্রাপ্ত হুষে পুনঃ গোতম প্রবর। 
শুভ আশীর্বাদ র।দে করিল বিস্তর | 
তারপর মিথিলাব করিয। গমন । 
হরধন্ ভঙ্গ করে শ্রীরাম তখন ॥ 
হরধন ভঙ্গ করি রাম রঘুপতি | 
দীত|রে বিবাহ করে আনন্দেতে অতি | 
বিবাহ করিষ। রাম ফিরে যবে ঘরে। 
পরণুর।সের দর্প বিচুণিত করে । 
বিবাহ করিয! বে ফিরিলেন রাম। 
অধোধ্যান মহোৎসব চলে অবিরাম ॥ 
পরে রাজ| দশরথ সাধ কবে মনে । 
বসাবেন শ্রীরামেবে রাজ সিংহাসনে ॥ 
সগ্ততীর্ঘজল আসে কলমে কলসে। 
পুব্বাসীর্জন সবে মাতিল হরনে ॥ 
মুনিগণ আপি করে কার্ধ্য অধিবাস। 
পুরনারীগণ-সনে কতই উল্লাস ॥ 

এরূপ উতৎমব ঘবে চলে নানা মতে | 
কৈকেধী আসিষা কহে র|জা দশবথে ॥ 
দুই বর দিবে মোরে করিলে শ্বীকার | 
নেই ছুই বর আমি চাহি এইবার ॥ 
এক বরে শ্রীবামের বনবাস হবে। 
ভরত ভাপর বরে রাজ! হয়ে রবে ॥ 
অঙ্গীকার-পাঁশে বদ্ধ নরপতি ছিল। 
নিরুপাষ হয়ে আজ সেই বর দিল ॥ 
দশরথ অঙ্গীকার করিধা প্রদান । 
পুত্রের বিরহ দুঃখে হল মুহামান ॥ 
পিতাব সকাশে বাম কিবা গমন | 
সত্য ধর্দা রঙ্গ ভরে বলিল বচণ ॥ 
সত্যাপেক্গা বন্ধু আর কোথাও ত? নাই। 
মিথ্যার সমান শক্র নাহি কোন ঠাই ॥ 
্বধর্থা রঞ্চহু পিতা) ধর্দোব রঙ্গণে। 
মঙ্গল, গ্রতিঠা, ধণ, মান দর্বস্থানে। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথ্গু ৫৭৫ 


পদ উজ এটি, 


সত্যের পালনহেতু ধর্ম অনুসারে । 
গৃহন্্খ পরিত্যাগ বাদনা অন্তরে ॥ 
ইচ্ছাক্রমে হোক কিংবা অনিচ্ছাবশত | 
দত্যেব শপথ বদি ন। হয পালিত ॥ 
মরণে অশ্োৌচ তার, কেহ নাছি লয় । 
বাবচ্চন্দ্র দিবাকর রহে মে নিরিষ ॥ 
কুম্তীপাক নরকেতে অবস্থান করে। 
মুক আর কুষ্ঠ হয সপ্তঙগন্ম ভরে ॥ 
অতএব পিত। তুমি আনন্দ অন্তরে । 
সত্যের পালন কর অতি নিবিবচারে ॥ 
এত বলি দশবথে সান্ত্বনা দানিল। 
বনবানে ধান্রা তবে মানস কবিলি ॥ 
তারপর পিতৃমত্য-প।লনের তরে । 
রাজ্য ছাড়ি রামচন্দ্র চলিল সত্বরে ॥ 
দীথে সাথে চলে তার সীতা ও লক্ষণ । 
এইরূপে বনষাবঝে চলে তিনজন ॥ 
পুত্রশোক দশরথ সহিতে ন। পারে। 
রাম বনে গেলে পরে দেহত্যাথ করে॥ 
জটাবন্কলধারী রাম ও লক্ষাণ। 
পিতৃদত্য পালনার্থ ভ্রমে বনে বন॥ 
রাবণের সহোদর সূর্পণখ! ছিল। 
একদিন বনমাঝে রামেরে দেখিল ॥ 
রামেবে হেরিযা তাঁর কাম জাগে মনে । 
রাঁমচন্দ্রে কহে আমি সহাস্ত বদনে ॥ 
শুন রাম গুণধাম গুণের আকর। 
অনুরক্তা! হুইযাছি তোমার উপব ॥ 
তোমার নিকটে তাই কবি আগমন। 
বনিত। রূপেতে মোরে করহ গ্রহণ ॥ 
রাক্ষপীব বাক্য শুনি বামচন্দ্র হাসে। 
তখন বাঙ্গসী গিষা লঙ্মণে সম্তাষে ॥ 
শুনহে লক্ষণ তুমি আমাব বচন। 
তব্‌ পত্রীৰকপে মৌরে করহ গ্রহণ ॥ 
লক্ষণ তাহাব বাক্যে হে কুতুছলী । 
কহিলেন মন দিষে শোন যাহা বলি ॥ 
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মূঢ় ভূমি, তাই প্রভু রামেবে ত্যজিযা। 
বৃথাই মরিছ তুমি আমারে ভজিযা ॥ 
মোর ভার্ধ্য! দাঁসী হষ জণক-ন্থুতার | 
আমি তার দান তোঁম। কি কহিব আর ॥ 
মের প্রভু রামে বদি করহ ভজন । 
প্রড়ৃপত্বী রূপে মোর পাইবে পূজন | 
কামে মুগ্ধ সুর্পণধ! ক্ষুব্ধ অতিশয। 
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শুক্ক হযে রয ॥ 
লক্ষবণেবে সন্বোধিঘা বলে ছুবিনীতা ৷ 
কামার্ত হইযা আমি স্বেচ্ছাউপনীতা৷ ॥ 
যদি মোরে ত্যাগ কব তোমরা ভু'জনে । 
নিশ্চিত বিপতি কোন ঘটিবে এক্ষণে ॥ 
মোহিনীরে ত্যজি ব্রহ্মা অপুজ্য হইল। 
রস্তা শাপে ছাগসুণ্ড দক্ষ দে লভিল ॥ 
ম্দালস! শ।পে বলি রাজ্যহীন হয়| 
ঘবৃতাচীর শাপে কামদেব ভম্মময় ॥ 
মৌব শাপে কুবের হইল রূপহীন। 

হে লক্ষণ মোর শাপ বড়ই কঠিন ॥ 
বাক্ষনীর বাক্য শুনি লক্ষণ তখন। 
কর্ণ আর নাস! তাব কবিল ছেদন ॥ 
রাক্ষসীর ভ্রাতৃ্ঘ খর ও দুষণ। 
লক্গমণের সাথে আসে কবিবারে বণ ॥ 
লক্ষ্মণ সে দ্রাতৃদ্বয়্ে করিল সংহাব। 
তাদের সকল দৈম্থ করে ছারখার ॥ 
রাবণের কাছে ত্বরা সুর্পণখা গিষা। 
সকল কাহিনী বলে কীর্দিযা কাদিব! | 
অনন্তর সুর্পণথ। পুধরেতে যাষ | 

কঠিন তপন্ত! কত করিল সেথা ॥ 
তপস্তাষ ভুউ হযে ব্রন্ধা প্রজাপতি । 
বর দান করিলেন নুর্পণখা প্রতি 
্রন্ধা বহে, তুমি ঘোর ববেব প্রভাবে । 
জন্বমাস্তবে তগবানে পতিরূপে পাবে ॥ 
তার্পর সূর্পনখ! অগ্রিব ভিতরে । 

পরম আনন্দতরে প্রাণত্যাগ করে ॥ 
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এইরূপে নিজদেহ করি পরিহার । 
কুজারূপে জন্ম আসি লয় পুনর্ধ্বার ॥ 
এদিকে সকল কথা করিষা শ্রবণ । 
কুপিত হইল অতি রাক্ষম রাবণ ॥ 
গৌ'পনে বনের মাঝে আসি মাববলে। 
সীতারে হুবণ করে অতি সুকৌশলে ॥ 
সীতাশোকে রামচন্দ্র বিষাদে মগন। 
দুই ভাই নানাস্থান করে অন্বেষণ ॥ 
নুগ্রীব বানর হ'ল শ্রীবামের মিতা । 
সবে মিলি চেষ্টা কবে উদ্ধারিতে সীতা ॥ 
বালীরে সংহার করি শ্রীরাম তখন। 
সপ্রীবের হাতে রাজ্য করিল! অর্পণ ॥ 
চতুদ্দিকে দূতগণে স্থগ্রীব পাঠায। 
কোনোখানে জানকীব সন্ধান না পাষ ॥ 
হনুমানে রামচন্্র বরদান করি । 
তাহার করেতে দেন রতন অস্থুরী ॥ 
দর্ষিণদিকেতে যেতে করেন আদেশ । 
হনুমান যাষ চলি লইযা সন্দেশ ॥ 
রদদ্রাংশসন্ভৃত হনু দক্ষিণেতে যায । 
কৃত কাল পরে পথে লঙ্কদ্বীপ পায় ॥ 
অশোক-কানন মধ্যে শোকারিষ্টা সীতা । 
নিরাহারা কৃশা অতি রক্ষঃভয-ভীতা ॥ 
ম্হালক্ষমী মাতৃরূপা দেখিষা সীতাবে। 
পবননন্দন হন্ু গ্রণমে তাহারে ॥ 
আপনার পরিচয দিষ! হনুমান্‌ । 

রামের অঙ্কুরী করে জানকীরে দান ॥ 
দীতারে কাতর! দেখি পৰননন্দন | 
তাঁহার চরণ ধরি করিল বোদন ॥ 
রামের কুশল পৰে লীতারে দাঁনিল। 
তাঁহে মহালক্ষষী সীতা সান্তনা লভিল ॥ 
অবশেষে সিষ্ধুপার হযে হনুমান্‌। 
সীতার সংবাদ রামে করিল প্রদান ॥ 
সমূদ্ধে বীধ্যা! সেতু প্ীরাম তখন। 
সৈগ্ভসহ লঙ্কাপুরে করিল! গমন | 


্রীল্লীব্র্মবৈধর্ত-পুরাণ । 
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সবান্ধাবে রাবণেরে করিয়া নংহাঁব। 
রামচন্দ্র করিলেন সীতার উদ্ধার ॥ 
অনন্তর রঘুমণি জানকীরে লষে। 
অযোধ্যাষ আমিলেন প্রফুল্ল হৃদযে ॥ 
পু্পকযানেতে চড়ি ব্/ম অতঃপর । 
সীতাসহ আমিলেন অযোধ্য। নগর ॥ 
সীতাঁকে ধরিয। বন্ধে রঘুর নন্দন। 
ক্রীড়ান্থখে করে তারা সময ধাপন ॥ 
সপ্তদ্বীপ অধিপতি হন রঘুপতি। 
আধিব্যাধিশৃন্া! হযে স্থৃঘী বহুমতী ॥ 
কালক্রমে তাহাদের ঢুই পুভ্র হ্য। 
কুশীলব নামে খ্যাত বীর অতিশয ॥ 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুত্র পৌন্্ হুতে। 
সর্ধ্যবংশে নৃপগণ জন্মিল জগতে । 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি হৃধাম্য। 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়াষ হৃদ্য ॥ 
শ্রীকৃষঃন্মধণ্ডে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায সমাপ্ত। 
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$ ছ্িপঞ্চাশতম অধ্যার 
কংসেব ছুঃসবপ্ন দর্শন এবং অক্রুবেব আনন 
নারাষণ কহে শোন বিধির নন্দন | 
রাঁমাধণ কথা আমি করিন্ধু কীর্তন ॥ 
যুগে যৃগে কত রূপে কৃষ্ণ লীলা করে। 
শুনিলে পুলক জাগে অতীব অন্তরে ॥ 
রন্দাবনে কত লীলা! করে সনাতন । 
সে সব তোমাবে আমি করেছি বর্ণন ॥ 
মধুবাধ ক্রীড়া কবে দেব গদাধব। 
কহিতেছি দেই কথা শুন সুনিবব ॥ 
রত্বের শয্যা কংল কবিষা শষন। 
অতীব ছুন্বগ্ন এক করিল দর্শন ॥ 
ছুঃন্পনদর্শনে কংদ মহাতীত হব। 
উদ্বেগে চিন্তা সদা কাটায সময | 


গ বামাঁদণ খণ্ন 
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স্বান্ধবে বাবণেবে কবিষা সংহাব। 
রামচন্দ্র করিলেন সীতাব উদ্ধাব ॥ 


পৃষ্ঠা_-৫৭৬ 


শ্রীকৃষ্জন্মথগ্ু | 


পাত্রমিত্র পুরোহিত আর বন্ধুজনে । 
সভাষ ডাকিষা বলে কাতর বচনে ॥ 
বান্ধব মকল আর পুরোহিত বর। 
বে স্বপ্ন দেখিনু কাল বলি অতঃপর ॥ 
পণ্ডিত তোমব। সবে করহু বিচার। 
অদ্ভুত এ স্বপ্ন বল কিবা অর্থ তাঁর ॥ 
লৌলজিহ্থা৷ কৃষ্ণবর্ণ। বৃদ্ধ৷ এক নারী । 
নাঁচিছে নগ্ররমধ্যে অতি ভয়ঙ্করী ॥ 
গলদেশে শোৌভে মীলা সরক্ত চন্দন | 
পরিধানে ছিন্পপ্রাফ লোহিত বন ॥ 
অট্টাট্রহাঁসিনী নারী খর্পরধারিণী। 
করদযে তীক্ষ খড়ণ নৃমুণগ্ডমালিনী ॥ 
অপরা রম্ণী এক ছিন্ন নাসা তার। 
যুক্তকেশী কুষ্ণদেহী শুর্রেব্যবহার ॥ 


আলিঙ্গিতে চাষ মোরে কৃষ্ণবাস! নারী । 
ভযেতে তাহার পানে চাছিতে না পারি ॥ । 


কৃষ্ণবর্ণ পরিপক্ক ছিন্ন তালফল। 
নিরন্তর শব্দ করি পড়িছে সকল ॥ 
বিকৃত কুচেলধারী শ্লেচ্ছ রুক্ষকেশ। 
ভগ্ন কপর্দক মোরে দানিছে বিশেষ ॥ 
পতিপুত্রবর্তী এক নারী রোষভরে । 
আরক্তনয়নে মোরে অভিশাপ করে ॥ 
পূর্ণকুস্ত ভাঙ্গে নারী মহারুষ্টা৷ অতি। 
বিগ্র এক অভিশাপ দিল মোর প্রতি ॥ 
শপ দিয়! বিপ্র সেই করে মাল্য দান। 
চন্দন্চচ্চিত মাল্য অতীব অল্সান ॥ 
নগরে অঙ্গার বৃষ্টি হয বা কখন। 
ভম্ম আর রক্ত বৃষ্টি করিনু দর্শন ॥ 
বিকৃত আকার কাক কুকুর বানর্‌। 
তন্ুক শুকর গাধা কীদে ভযঙ্কর ॥ 
দেখিনু অরুণোদযে গুক্ কাভার 
কজ্জল কপাল নখ আর যে অঙ্গার ॥ 
সতী এক নারী ক্রোধে হইযা অধীর | 
শীপ দ্ধ! গৃহ হৈতে হইল! বাহির ! 
বাজ--৩৭ 


পরিধানে গীতবন্ত্র চন্দনচচ্চিতা | 
সিন্দুর শোভিত! সতী রত্রবিভূষিতা ॥ 
পাশহস্ত রুক্ষকেশ ভথম্কর নর | 
গ্রবেশ করিতে দেখি আমার নগর ॥ 
মুক্তকেশী নগ্রা নারী বিরুত-আকার। 
অট্রহাসি করি নৃত্য করে অনিবার ॥ 
ছিন্ননাস! মহাশুন্রী অতি ভয়ঙ্করী | 
বিধবা যুবতী এক নগ্ন দিগন্বরী ॥ 
আমার দেহেতে তৈল করিছে মর্দন | 
এইরূপ স্বপ্ন আমি করেছি দর্শন ॥ 
নির্ববাণ-অঙ্গারযুক্ত চিতা ভম্মময। 
আমার সম্মুখে দেখি নির্বাপিত রষ ॥ 
নৃত্যগীত মহোৎসব চলে সেই স্থানে। 
রুক্তবন্ত্রপরিহিত যুক্তকেশীগণে ॥ 
সহাস্যবদনে দেখি নিরন্তর নর । 
কেহ রক্ত বম করে, কেহ নৃত্যপর ॥ 
এককালে চন্দ্র আর সুর্য্যের গ্রহণ । 
গগনমগ্ডলে আমি করেছি দর্শন ॥ 
উদ্ধাপাত, ধূমকেডু, ভুমিকম্প আর। 
রাষ্ট্রের বিপ্লব ঝঞ্চা দেখি বারবার ॥ 
ছিনম্ন্ধ বৃক্ষরাজি বাযুতে চুণিত। 
পর্বত সকল যেন হতেছে পতিত ॥ 
ঘোরবপী ছিন্নশিরা পুরুষ কখন । 
গৃহে গৃহে দেখি যেন করিছে নর্তন ॥ 
উলঙ্গ হইয়া কেহ মুগডমাল! করে 
প্রলযকালেতে যেন নৃত্য বে করে ॥ 
হাহাকার সর্বক্ষণ শুনেছি শ্রবণে। 
এইরূপ স্বপ্ন আমি দেখেছি নয়নে ॥ 
এত বলি কংস ভবে হইল বিরত | 
বান্ধব সকল ছুঃখে হইল বিন্ত ॥ 
কংস-পুরোহিত ছিল সত্যক সেখায। 
সকল শ্রব্ণ করি কহিল রাজায় ॥ 
শুন মহারাজ ভয় কব পর্রিহার। 
আমি বিদ্বমানে আছে কি ভয় তোমার ॥ 


৫৭৮ ্‌ ্ী্রীত্রন্ববৈবর্ত-পুরাণ। 





ধনুর্মথ নামে যজ্ঞ কর সম্পাদন ! 
তোমার উপর তুষ্ট হবে পঞ্চানন ॥ 
এই জ্ছে শক্রভীতি বিদূরিত হয়। 
ধনুর্ঘথ যজ্ঞ তুমি কর মহাশয় ॥ 
সত্যকের বাক্য শুনি কংস নরপতি। 
শঙ্কিত হুইয়া কহে সত্যকের প্রতি ॥ 
শুন মহাশয় মোর বিনাশ-কারণ। 
নন্দগৃহে বৃদ্ধি পাঁষ নন্দের নন্দন ॥ 
পৃতনারে সেই শিশু করিল নিধন। 
গোবর্ধন পর্ধবতেরে করিল ধারণ ॥ 
একমাত্র দেই মোর শত্রু ত্রিভুবনে । 
তাহারে বিনাশ বল করিব কেমনে ॥ 
নন্দের নন্দনে আমি হত্যা করি যদি। 
ভ্রিলৌকে পূজিত তবে হব নিরবধি ॥ 
, শুন হে সত্যক তুগি করিষা গমন | 
কৃ বলরামে হেথা কর আনয়ন ॥ 
কংমের বচন গুনি পুরোহিত কষ। 
অক্ররে প্রেরণ তুমি কর মহাশষ ॥ 
অনস্তর কংসরাজা তাহার কথায় | 
অক্রুরের ভবনেতে সংবাদ পাঠায় ॥ 
প্রশান্ত অক্রুর অতি ধর্ম্ম-প্রাহণ | 
কংদবার্ভা পেয়ে তার তুষ্ট হয় মন ॥ 
আনন্দে অক্রুর কছে কি ভাগ্য আমার । 
পরম ঈশ্বর কুষ্ধে হেরিব এবার ॥ 
মোর গ্রতি তু আজি দেব বিপ্রগণ। 
সনাতন পরব্রন্মে করিব দর্শন ॥ 
নব-ঘন-শ্যম যিনি কু সনাতন | 

, ব্রঙ্গধামে থিঘা তাকে করিব দর্শন ॥ 
ক্টিদেশে পীতধড়া বিরাজে বাহার | 
সেই ব্রজ্জরাঁজে আমি ছেরিব এবার ॥ 
গুনিব সুরলীধ্বনি অপরূপ অতি। 
ঈশ্বরে হেরিয়া! মোর ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
আজি মোর গুভদিন অতি শুভক্ষণ। 
স্বচক্ষে ঈশ্বরে আমি করিব দূর্শন ॥ 


| সুরপতি গণপতি ভ্র্গা মহেখবর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে তজে নিরন্তর | 
মন আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষণী সরগ্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর ধিনি মহ্মাবতার। 
তাহাকে খচক্ষে আমি ছেরিব এবার ॥ 
অক্রুরের সর্ব অন্ন হুয় পুলকিত। 
ভাববশে দেহ তার হয রোমাঞ্চিত ॥ 
তক্তিরসে পরিপূর্ণ হয় কলেবর। 
কুষের চরণ ধ্যনি করে নিরস্তর ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা তুলনা-বিহীন। 
ভক্তিতরে সেই কথা গুন নিশিদিন | 
গ্রীকফজন্মথণ্ডে দিপঞ্াশনুম অধ্যায় সমাপ্ত । 


আসলেন 


গু ভিপঞ্চাশত্রম অধ্যায় 
অভুবেব ্বপ্র-দর্নন-বৃভাত্ত, তৎকৃত গ্রীকফণে 
স্তোত্র এবং গোগী-বিষধ-বর্ণন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
অক্রুর ব্রজেতে যাবে করে আয়োজন । 
মিষ্টান্ন ভোজন শেষে জলপান করি। 
দুগন্ধ তান্ুল খাষ আহা! মরি মরি ॥ 
অনন্তর সুখে তিনি করেন শষন। 
রাস্তিতে অক্রুর স্বপ্ন করিলা দর্শন ॥ ্ 
কিশোরীবয়নী শিশু শ্াম-কলেবর। 
বিনোঁদ মুরলীর্ধবনি করে নিরন্তর | 
পরিধানে গীতবাদ অতি চমৎকার । 
সর্ব অঙ্গে শোভে তার রত্র-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি শোভাময়। 
ছু মৃহূ হান করে সকল সমব॥ 
মযুরের পুচ্ছ শোতে মোহন চুড়ায়। 
অপরূপ বনমালা শোভিছে গলাধ ॥ 
স্বপ্নের মাঝারে হেরে অক্রর আবার । 
পুত্রবর্তী নারী এক কিব! শোভা তার ॥ 


শ্রীকঞ্চজন্মখণ্ড | - ৫৭১৯ 


িিকিকিব কারার বেক না 


শেতপন্ন রাজহংস তড়াগ ভ্রান্মণ | 
এ সকল স্বপ্ন মাঝে করিল দর্শন ॥ 
আমর নিম্ব নারিকেল আদি যত ফল। 
অক্রুর স্বপ্ের মাঝে হেরে অবিরল ॥ 
মণি মুক্তা রড মেঘ মাণিক্য উজ্ছবল। 
রজত ন্বস। গাভী পুষ্পমাল্য জল ॥ 
মযুর সারদ অগ্রি তাম্ুল খগ্জন | 
শ্বগ্নমাঝে এই সব করিল দর্শন ॥ 
এইরূপ শুভন্বপ্ন করি নিরীক্ষণ । 
অক্ুর হইল অতি আনন্দে মন | 
প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিযা ত্বরাষ। 
হরিরে ন্মরণ করি ব্রজধামে যায় ॥ 
অক্তুর হেরিল পথে বামদিকে তার। 
শব শিবা পূর্ণকুস্ত শুরু পুষ্প আর ॥ 
নকুল চাতকপক্ষী ধান্ত সাধ্বী স্তী। 
দক্ষিণে হেরিল অগ্রি গ্রত্থলিত অতি | 
বুষত সবৎুসা ধেনু পতাকা! ও দৃধি। 
যাত্রাকালে এই সব হেরে নিরবধি ॥ 
মনৌহ্‌র শজ্ধ্বনি পাঁধ শুনিবারে । 
মধুর কৃষ্ণের নাম শোনে বারে বারে ॥ 
প্রফুল হৃদয়ে দ্রুত চলিল অদ্ুর | 
শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় তার চিত ভরপূর 
এইরূপে হরিনামে হইয়া মগন। 
অক্রুর ব্রজের ধামে করে আগমন ॥ 
বিশ্বকর্মী-বিনির্শিত নন্দের আল্য | 
হেরিযা অক্তুর হয মুগ্ধ অতিশয় | 
অন্রুরের আগমনে নন্দ নরপতি | 
পাচ অধ্য দান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
অভ্ুরের মনোভাব বুঝিষা তখন । 
রুষ্ণ বলরাম সেথা করে আগমন ॥ 
অক্রুর সণ্মুখে হেরি হরিবে তাহার । 
সর্বব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয বার বার ॥ 
ভক্তিতরে যুক্ত করে অক্তুর তখন। 
প্রদক্ষিণ করি তারে করিল স্তবন | 


তুমি গ্রড় সনাতন কারণ সবার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
পরযাত্বরূগী তুমি বিশ্বের ঈশ্বর্‌। 
প্রকৃতি-অতীত তুমি করুণাসাগর ॥ 
মায়াগুণাতীত তুমি গ্রভু সারাৎসার ৷ 
তোমার চরণে আমি নমি বার বার ॥ 
গোগীর ঈশ্বর ভূমি রাধিকার নাথ । 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
শ্রীরাধারমণরূগী রাধার আধার । 

তব পাদপঘ্ধে আমি করি নমস্কার ॥ 
বেদের ঈশ্বর'তুমি বেদের কারণ। 
বেদ-অধিষ্ঠাতৃদেব তুমি অনুষ্ষণ | 
বিশ্বত্রন্মাণ্ডের প্রভু তুমি বিশ্বনাথ । 
তব পাদপন্মে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
এইরূপ হরিস্তব করিষা৷ তখন । 
অক্রুর ভূতলে পড়ি হয অচেতন ॥ 
চতুদ্দিক কৃষ্ণময় হেরিল অক্রুর । 
ীৃষ্ের ধ্যানে তাঁর চিত্ত ভরপূর ॥ 
ক্ষণেকে অক্রুর তবে জ্ঞান ফিরে পাষ। 
নানাভাবে নন্দরাজ তৃষিল তাহা ॥ 


গু রাধাব স্বপ্ন দর্শন ও বাঁধা নিকটে 
ভ্ীরুষেষ বিদবার গ্রহণ । 
সেইদিন জনার্দন আনন্দিত মনে। 
ব্রজধামে ক্রীড়া করে গ্বোগীগণ সনে ॥ 
দেবদেব কুষ্ণধন লয়ে ব্রজেশ্বরী । 
নানামতে করে ক্রীড়া শষ্যার উপরি ॥ 
নিদ্রাগত হুন পরে সেই গুণবতী। 
উঠিলেন খ্বপ্ন হেরি হয়ে ভীতা অতি॥ 
কুষেের চরণ ধরি কহেন তখন । 
কেন দেখি অকম্মীৎ বিপদ্‌ ঘটন ॥ 
চঞ্চল হতেছে প্রভূ আমার হৃদয় 
শিরোপরি বজ্জাঘাত সদা যেন হয ॥ 


৫৮০ 





অদৃষ্টে বিপদ্‌ বুঝি কিছু বাঁ ঘটিবে। 
অভাগীর ভাগ্যে হায় না জানি কি হবে ॥ 
অতীব হুঃস্বপ্ন দেখি আমার অন্তর । 
কীপিতেছে ওহে প্রভু সদ! থর থর ॥ 
স্বপনে দেখিনু যেন এক বিপ্রবর। 
কর্কশ বচন বলি আমায় বিস্তর ॥ 
ঠেলিয়। ফেলিযা দিল সমুদ্র সলিলে। 
শোকেতে কাতর হযে ভাসিনু অকুলে ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি বলি ডাকি তোম! ঘনে ঘন। 
চারিদিকে শুষ্য যেন করি নিরীক্ষণ ॥ 
এক জন মম কাছে €রি আগমন। 
কহে গুন ন্ুলোচনে আমার বচন ॥ 
চলিলাম আমি শ্রিয়ে অন্য দেশান্তরে। 
এতেক ছু প্রভু দেখি ঘুম ঘোরে | 
রাধার এতেক বাক্য করিয! শ্রবণ । 
কোলে করিলেন তারে দেব কৃষ্ণধন ॥ 
বলিলেন গুন প্রিয়ে আমার বচন | 
খণ্ডিবে না কোন কালে ভাগ্যের লিখন ॥ 
আদিম। প্রকৃতি তুি ওগ্ে! রূপবতি। 
শ্রীবামের অভিশাপে আপিয়াছ ক্ষিতি ॥ 
তব লাগি বৃন্দাবনে মম আগমন | 
শত বর্ধ পরে পুনঃ হইবে মিলন ॥ 
রাধ! বলে ওহে প্রভু কি কথা কহিলে। 
আমারে ভ্যজিঘ। তুমি যাবে কোন্‌ স্থলে ॥ 
সমুন্দে ফেলিয! মোরে করিছ গম্ন। 
তবপ্ন বুঝি সত্য হবে ওহে প্রাণধন ॥ 
আমারে ছাঁড়িয প্রভু করিলে গমন। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জেনে! ত্যজিব জীবন ॥ 
অপরাধ ক'রে থাকি যর্দি গো চরণে। 
ক্ষমা] কর কিন্করীরে আপনার গুণে ॥ 
অভিশাপ নহে মিথ্যা জানি তা নিশ্চ্য। 
শতবর্ষ কি প্রকারে রব দয়াময় | 

এত কহি রাধ| সতী মৃচ্ছাগত হষ। 
ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণ তারে কোলে তুলি লয় ॥ 


জীত্রীবক্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


টি রি পৌর এলি লি রিস্ক 


মধুর বচনে করে প্রবোধ প্রদান । 
তবু নাহি শান্ত হয় রাধার পরাণ ॥ 
নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হায়ে। 
শষ্যায় শয়ন করে রাধিকারে লয়ে। 
নিদ্রোর আবেশে সতী হইল মগন | 
রত্বশয্যাতলে হ্য ঘুমে অচেতদ ॥ 
রাধার মধুর রূপ দরশন করি। 
কান্দিয়া কাতর হুন গ্রোলোকবিহারী ॥ 
উপায় নাহিক ভাবি দেব কৃষ্ধন। 
রাধার বদনপদ্ম করেন চুম্বন ॥ 
বনপুষ্পে রাধিকারে পাজাতে লাগিল । 
আলুথালু কেশরাশি সমদ্ে বাধিল ॥ 
দেহেতে মাখান যত্বে অগুরু চন্দন | 
ললাটে সিন্দুর দেন করিয়া যতন । 
পুনঃ পুনঃ রাধাশোকে করেন ক্রশান। 
মহানিদ্রোবেশে ধনী আছে অচেতন ॥ 
কান্দিয়া কহেন কৃষ্ণ ওগো! প্রিষতমে | 
শত বর্ধ নাহি দেখা হবে তব সনে ॥ 
কিরূপে তোমার ছাড়ি ধরিব জীবন। 
তোমা ছাড়া অন্ধকার হেরি ত্রিভুবন ॥ 
সহসা তথায় আসে যত হ্থরগণ। 
আসিলেন আর যত সিদ্ধ মুনিণ ॥ 
সকলে বিনষে স্তব করিতে লাগিল। 
কহে দেব তোম! হতে বিশ্ব সৃষ্টি হৈল। 
নিরাকার নির্বিকার সবার কারণ। 
তুমি দেব সনাতন নিত্য নিরগীন ॥ 
ভকহবৎপল তুমি ওহে দযাময। 

তব ইচ্ছাবশে হয় সি স্থিতি লয়। 
পৃথিবীর ছুঃখভার করিতে হরণ। 
আমিযাছ অবনীতে ওহে জনার্দিন | 
কেন তবে শোক কর শ্রীমতীর তরে । 
এইরূপে স্থরগণ কত স্তব করে॥ 
মধুর বচনে কছে কমল-আসন। 
শীত্রগতি শষ্য ছাড়ি উঠহ এখন ॥ 


ভ্রীরুষ্ণজন্মখণ্ড। ৫৮১ 


লিমা তাত লিপি 


এখনো রাধিক! ঘুমে অচেতন রঘ। 
বিলম্বে কার্য্ের ক্ষতি হইবে নিশ্চষ ॥ 
পুনশ্চ রাধিক। স্হ হইবে সাক্ষাৎ । 
গ্রোলোকে যাইবে ত্রা গোলোকের নাথ ॥ 
এত বলি হৃরগণ করেন গমন । 
অকন্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 
অবিলম্বে যাত্রা কর ওহে নিরঞ্জন । 
কংস-গুঁহে গিয়া কর কংস বিনাশন ॥ 
যাইতে না চাহে কুষ্ণ কাতর হৃদয় । 
চন্দন বনেতে গিয়া উপনীত হয ॥ 
এদিকেতে নিদ্রোভঙ্গে রাধা রূপবতী । 
কৃষ্খ-অদর্শনে হন সকাতর। অতি ॥ 
চঞ্চল হরিণী সম চতুর্দিকে যাঁয়। 
কৃষ্ণের কারণে ধনী কাদিষা বেড়াষ ॥ 
বলে প্রভু কোথ। ভূমি করিলে গমন । 
তোমার বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
কোথাষ লুকাষে আছ বিনোদবিহারী। 
বারেক দর্শন মোরে দাও দয় করি ॥ 
এইরূপে রাধা! সতী ব্যাকুল অস্তরে। 
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কীদে উচ্চৈঃম্বরে ॥ 
পাগল সদৃশ বনে করে বিচরণ । 
কোথা নাহি পান খুজি জীবন রতন ॥ 
ৃঙ্ছাগত হ'য়ে সতী পড়ে ভূমি'পরে | 
স্বতা সম রহে পড়ি ঘাসের উপরে ॥ 
মহস। শ্বোপিনীগণ আইল তথা । 
শবতুল্য নেহারিল শ্রীমতী রাধায় ॥ 
কান্দিয। বলিল সবে কিসের কারণে। 
আছ ধনী একাকিনী ম্বৃতিক1 শষনে ॥ 
একবার বল কথা ওগো রাধা! সতী । 
কিহ্তে ন্হোবি তব এহেন দুর্গীতি ॥ 
এত বলি কেহ গাত্রে মাথায় চন্দন । - 
কেহ চোখে মুখে জল করিল সিঞ্চন ॥ 
কেহ কহে রাধ! বুঝি ত্যজিল জীবন। 
কোথ। কৃষ্ণ দযাময দেহ দরশন ॥ 


চন্দনের বনে থাকি দেব সনাতন ৭ 
আপন নেভ্রেতে সব করেন দর্শন ॥ 
থাকিতে না পারি কৃষ্ণ আসি নেই স্থলে। 
ব্যস্ত হৈয়া রাধিকারে লন নিজ কোলে ॥ 
কৃষ্ণ পরশনে রাধা লভিল চেন । 
লোচন মেলিষ! হেরে দেব জনার্দন ॥ 
আনন্দ-সলিলে ভাসে রাধিকা হৃমতী | 
মনে মনে করে বাগ! কৃষ্ণ সহ রতি ॥ 
জানিতে পারি তাহা দেব সনাতন | 
কোলে করি শ্রীমন্দিরে করেন গমন ॥ 
মনহৃখে ভুইজনে করযে বিহার। 
দৌহার হুদযে হয় পুলক সঞ্চার ॥ 
রাধা বলে মোরে বনে রাখি একাকিনী | 
স্থানান্তরে গেলে কেন ওহে নীলমণি ॥ 
তোম! বিনা কি উপাষে রাখিব জীবন | 
তুমি গতি তুমি পতি তুমি গ্রাণধন ॥ 
পি বিনা সতী নারী বীচিবে কেমনে। 
পৃতি ত্যজি সখ কভু নাহি পায় মনে ॥ 
এত কহি রাধা সতী করেন ক্রন্দন । 
রাধিকার প্রিযনধী আসিল তখন ॥ 
কৃষ্ণেরে মন্বোধি কহে ওহে গুণময। 
এমন ব্যাতার তব সমুচিত নয় ॥ 
রাধিকার প্রাণ তুমি রাধিকা-রগ্রন | 
কেমনে তাহারে ছাড়ি করিবে গমন ॥ 
তোম! বিন! রাধা সতী রহে মৃতপ্রায় । 
হা নাথ হা নাথ বলি ধুলায় লুটাষ ॥ 
কি দশ! হয়েছে এবে কর নিরীক্ষণ। 
অন্তর্ধ্ামী তুমি দেব নিত্য নিরপগ্ন ॥ 
এতেক শুন্য! কৃষ্ণ কহেন বচন। 
কহিলে যা কথা ভূমি সত্য বিলক্ষণ | 
কিন্তু তবু বিধিলিপি খণ্ডিতে ন1 পারি | 
নিশ্চষ করম ফল ঘটিবে হুন্দরি ॥ 
কর্মফল রাধিকারে ভূগিতে হুইবে। 

মম সহ শতবর্ষ বিরহ ঘটিবে ॥ 


শ্রীদীমের অভিশাপ ফলিবে এখন । 
বিধিলিপি সথি কভু না হয় খণ্ডন ॥ 
তবে এক কথা কহি তোমার গোচরে। 
হেরিবে রাধিক। নিত্য স্বপনে আমারে ॥ 
এত কহি অন্তহ্িত হন জনার্দন। 
নন্দের আলয়ে ত্বর! করেন গমন ॥ 
মাতা-পিতা-পদদ কৃষ্ণ করেন বন্দন। 
যশোমতী ননী দিল করিতে ভোজন।॥ 
যশোদা-অঙ্কেতে কৃষ্ণ উঠিয়া বসিল। 
গ্রোপণণ আসি ক্রমে একত্র হইল ॥ 
অন্রুর মন্দের গৃহে আনন্দেতে রয। 
কৃষ্ণ লীলাস্থল হেরি পুলক হৃদয় ॥ 
অক্রুরেরে ননরজি জিজ্ঞাসে কুশল । 
আমার সমীপে কহু তোমার মঙ্গল ॥ 
কি কারণে ব্রজধামে তব আগমন | 
শুনিয়া অক্ুর বলে মধুর বচন 
মথুরাতে ধনুর্যজ্ঞ করে কংসরাঘ। 
পাঠাষেছে বিমন্ত্রিতে তোম। সবাকায় ॥ 
রাম কৃষ্ণ মোর লঙ্গে করিবে গমন । 
তথা গিষা ধনুর্যজ্ৰ করিবে দর্শন ॥ 
পিতা মাতা দৌহে কৃষ্ণ করিবে মোচন । 
তাহা শুনি নন্দরাজ পুলকে মগন ॥ 
অক্রুরেরে সংতনে করান ভোজন । 
ভোজনান্তে পরিভুষ্ট সবাকার মন। 
হেরিতে হেরিতে রাত্রি বিগত হইল । 
.মরুরার পানে যাত্রা সকলে করিল । 
শ্রীরাধিক! এই বার্ত। করিয়া শ্রবণ। 
ুচ্ছিত হইয়া পড়ে ভূতলে তখন । 
করাঘাত করি বক্ষে কাদ্দিতে লাখিল। 
বলে বিধি মোর কেন এ দশা ঘটিল॥ 
রাধার এতেক দশ! হেরি গোপীগণ। 
আকুল হইয় সবে করিছে ক্রন্দন ॥ 
রাঁধা কহে শুন গুন যত সহচরী। 
উপীয় বরহ যাহে নাহি যান হরি ॥ 





শপ পাস শি শপ 





৫৮২ ীপ্রীবরক্ষবৈবর্ত পুরাণ | 


র এতেক বচন শুনি যত গোগীগণ। 
শীত্রগতি রথপাশে করিল গমন ॥ 

- রূথচক্র ধরি কেহ দীড়ায়ে রহিল। 
কৃষ্ণের অঙ্গের বন্তু টানিতে লাগিল | 
দাঁড়াইয়া রহে কেহ রথ আগুলিয়!। 
বলে কোথা যাও হরি রাধারে ত্যজিয়। ॥ 
জীবন থাকিতে মোর! যাইতে ন! দিব। 
তব রথচক্রতলে সকলে মরিব ॥ 
শব দেখি গুভধাত্রা করহ সকলে। 
এত কহি ভাসে সবে নয়নের জলে ॥ 
তাহ! হেরি রথ হতে নামে কুষ্ণধন। 
কহেন রাধারে কত প্রবোধ বচন ॥ 
গ্রবোধিয়া নানামতে রাধিকা! দেবীরে-। 
উঠিলেন পুনরায় রথের উপরে | 
মধুর! উদ্দেশে কৃষ্ণ করেন গমন। 
ছুঃখের লাগরে রাধা ছেল নিমগন ॥ 
নন্দ আদি গোপগণ সঙ্গেতে চলিল। 
বায়ুবেগ্নে সেই রথ মথুরা ধাইল॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! মধুর-মধুর 
শ্রবণ করিলে সব ছুঃখ হয় দুর ॥ 

প্রীকষ্ণদন্মথণ্ডে ব্রিগঞ্চাশতম অধ্যাধ জনাপ্ত। 


৪ রিট 


০ 


 চতুঃপথ্গাশভম অশ্যার 
্রীকফের মথুবা গ্রবেশ, পুরবী-দ্ন, বঙক- 
নিগ্রহ ও কুজাব মুক্তিদাঁভ। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন ভপোৌধন | 
হরির বিচিন্রলীলা করিব বর্ণন ॥ 
অনভ্তর ভগবান্‌ আনন্দিত মনে |. 
রথে আরোহিয়া যায় 'কংসের ভবনে । 
কংসের মথুরাপুরী অতি মনোহর | 
চারিধারে মণিরত্ব শোতে নিতুর | 


মন জর 


প্রীকফজন্ুখণ্ড। ৫৮৩ 


িকিককিরি কক কিক ক কি কি কিরে 


ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভা পায়। 

_ প্ন্থরাগ মণি কত শৌভিছে সেথায় ॥ 
ন্র্ণের কলস কত শৌভে চমৎকার । 
রতয় স্তম্ত রাজে পথের মাঝার ॥ 
ভবনে ভবনে শোভে মণির সোপান। 
মন্দিরে মন্দিরে কত উড়িছে নিশান ॥ 
শত শত মরোবর স্ফটিকের সম । 
মথুরানগরে অতি শোৌভে মনোরম ॥ 
চার্লিধারে শোভা পাষ পুণ্পের কানন। 
চার্িবিধ পুষ্প্‌-গন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে। 
গন্ধে আমোদিত দিক্‌ হষ বারে বারে ॥ 
কৃষেরে হেরিতে যত পুরনারীগণ | 
সজ্জিত! হইযা৷ পথে করে আগমন ॥ 
পথের মাঝারে ছেরে কৃষ্ণ সনাতন । 
জরাতুরা বৃদ্ধা কুজ। করিছে গম্ন ॥ 
জীর্ণ শর্ণ র্ষ দেহ বিকৃত আকার । 
দণ্ড হাতে চলিতেছে পথের যাঝার ॥ 
স্্ণপাত্রে চন্দনাদি করিষা স্থাপন। 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধ! কুজ। করিছে গমন ॥ 
দহন! পথের মাঝে হেরি সনাতনে । 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিসুত মনে ॥ 
তারপর চন্দনাদি লষে ভক্তিভরে। 
লেপন করিল কু শ্যাম কলেবরে | 
চন্দন প্রদান করি প্রফুল্ল অস্তরে। 
বারংবার ভথ্বানে প্রদক্ষিণ করে ॥ 
শ্রীকৃষের দৃষ্তিষাত্রে কুজা কদাকার। 
সহুম। ধারণ করে মোহন আকার ॥ 
ভগ্বান্‌ কৃপ। করি ঘুচান ছুর্গতি। 
কাকার কুঁজী হুল রূপসী যুবতী ॥ 
সার! অঙ্গে শোভে তার রত্র-অলম্কার। 
তণ্ড কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয তার ॥ 
মিদ্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে। 
হন্দর রত্বের যাল। গলা বিরাজে॥ 


1 চরণে নৃপুর রাজে অতি হ্মধুর। 


শোভিছে কিক্কিণী আর রত্বের কেধুর | 
পরিধানে বহিশুদ্ধ বসন সুন্দর | 
বিহফলপম হয় ওষ্ঠ ও অধর ॥ 

শরতের চন্রমম বদন তাহার । 

বিকচ কমলসম নেত্র চমৎকার ॥ 
মুক্তাসম দস্তরাজি অতি মুদর্শন | 
শ্রীফলসদৃশ তার স্থবর্ভূল স্তন ॥ 
নিতম্ব বিপুল উরু রম্তার সমান । 
নাভি সরোবরে যেন ত্রিবলী সোপান ॥ 
রতিকর্ম্ে হনিপুণ। কুজ। রূপবতী । 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস তারে করিলে প্রদান | 
আপন আলষে কুজ। করিল প্রস্থান ॥ 
আপন ভবনে আসি দেখিল যুবতী । 
ভবন হয়েছে তার মনোহর অতি ॥ 
নানাদিকে রত্বদীপ শোভিছে হুন্দর | 
রত্বময় দর্পণাঁদি শোভে মনোহর ॥ 

গত শত দাসদাসী বিরাজ সেথাষ । 
ভবন শোভিত তার রত্বের শখ্যাষ | 
মিষ্টান্ন ভোজন করি যুবতী তখন। 
রূ্-পালক্বের »"পরে করিল শয়ন ॥ 
প্দস্ব। করে তার কিস্করীর দল। 
চাঁমর ব্যজন কেহ করে অবিরল ॥ 
রত শধ্যার *পরে করিয়া শয়ন । 
চিন্তা করে কুজ! সতী হরির চরণ ॥ 
অন্তরে বাহিরে কুজা হেরে কৃষ্ণময | 
কৃষ্ণময় বলি বিশ্ব বোধ তার হয ॥ 


তার হাতে কুম্থষের মালা বত ছিল। 
সেই মালা সমুদয় কৃষ্ণেরে অপ্িল ॥ 


৫৮৪ | ী্রীবরহ্মবৈবর্তপুরাণ। 
টির ররর ররর 


তু হ'ষে তার প্রতি কৃষ্ণ ভগবাম্‌। 
সেবা-অধিকার তারে করিলা প্রদান ॥ 
পথ-মাঝে ভগবান্‌ করিল! দর্শন | 
উদ্ধত রজক এক করিছে গমন ॥ 
বন্ত্ররাশি লষে যাঁয় কংনের ভবনে। 
তাই তার অতিশয় অহঙ্কার মনে ॥ 
সন্বোধন করি তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
বিনীত বচনে কিছু চাছিল বসন ॥ 
রজক কৃষ্ণের কথ! কাণে নাহি লষ। 
নিষ্ঠুর বচনে তারে গর্বধভবে কয় ॥ 
গোপীর বল্পত তুমি মুঢ় অতিশয়। 

এ সকল বস্ত্র কভু তব যোগ্য নয ॥ 
রাখালবালক তৃমি যাও গোচারণে। 
রাজযোগ্য বস্ত্র ভূমি চাঁহিছ কেমনে ॥ 
অরাজক বৃন্দাবনে কর তুমি বাস। 
যত গোপকন্ভাদের কর সর্বনাশ ॥ 
লোলুপ লম্পট ভূমি ছুউ অতিশয। 
কংসের পুরীভে আসি নাহি তব ভঘ ॥ 
আমাদের কংস রাজ! অতি বলবান্‌। 
সকল দুষেরে শাস্তি করেন প্রান ॥ 
রজকের বাক্যে কৃষ্ণ হাপিয়! তখন | 
চপেট আঘাতে তারে করিলা নিধন ॥ 
সেইক্ষণে স্থুলদেহ'পরিহার করি। 
রজক গোলোকে যায় রত্বরথে চড়ি ॥ 
কুষ্ণপারিধ্দরূপে হয়ে পরিণত | 
রজক গোলোৌকে বাঁস করে অবিরত ॥ 
কুবিন্দ নামেতে ছিল বৈষ্বব প্রধান। 
সন্ধ্যাকালে তীর গৃহে যান ভর্থবান্‌ ॥ 
গোবিন্দে দর্শন করি কুবিন্দ তখন । 
মহানন্দে পূজে তার যুগল চরণ ॥ 
তার গ্রতি তু হয়ে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মহূর্লভ ভক্তি দাস্ত করিল। প্রদান ॥ 
কুজানারী নিজৰ যায় আনন্দিত মনে । 
চুপি চুপি হরি আসে তাহার ভবনে ॥ 


রে 66855524 
নিন্দিত কুজার নিদ্রা চুপে ভক্গ করি। 
ধীরে ধীরে মৃছ্রভাষে কহিলেন হরি। 
নয়নে, নিদ্রা ভুমি কর পরিহার! 
মোর সহ রতিভোগ কর এইবার ॥ 
রাবণ-তগিনী তৃমি দৃর্গণখ! ছিলে। 
কুজার রূপেতে পুনঃ শরীর ধরিলে ॥ 
মোরে তুমি পতিরূপে পাইবার তরে। 
তপস্তা করিয়াছিলে বনুবর্ষ ধরে | 
কৃষ্ণরূপে আমি জন্ম করিসু গ্রহণ। 
কান্তরূপে মোরে ভুমি করহ ভজন | 
এই কথা কছি তবে কৃষ্ণ মনাতন। 
বক্ষেতে ধরিয়া তারে করিল চুম্বন ॥ 
কৃষ্ণেরে লইয়! ক্রোড়ে কুজা রূপবতী । 
ব্দনে চুম্বন করে কাম্ভরে অতি ॥ 
তারপর কামাতুর কৃষ্ণ মনাতন। 
নানাভাবে কুক্জা সহ করিলা রমণ। 
সর্ধ্ব অঙ্গ পুলকিত হয় ছু'জনার | 

নব সঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর॥ 


| আলিঙ্গন চুন্বনের নাহিক বিরতি । 


আবেশে যুচ্ছিতপ্রায় হইল ঘুবতী ॥ 
দিবারাভি জ্ঞান কিছু না রছিল আর। 
নানাভাবে ছুইজনে করিল শৃঙ্গার ॥ 
কামশান্ত্রে বিশারদ হরি ভগবান্‌। 
যুবতীরে নানাভাবে তৃপ্তি করে দান ॥ 
বারে বারে বক্ষে তারে করি আকর্ষণ। 
সর্ব্ব অঙ্গে নথক্ষত করে সনাতন ॥ 
অধর দংশন করে অতি কামভরে | 
এইরূপে ক্রীড়া করে সারানিশি ধরে ॥ 
মনোহর রথ এক রডের নির্টিত | 


' সহস। গ্রভাতকালে হয় উপনীত ॥ . 


নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে । 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেই রথে আরোহণ করি তারপর । 

কুজা দতী গ্রোলোকেতে চলিল সত্থর ॥ 


দবৈব ভশিলেন 
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শ্বীকৃষজন্মথণ্ড। ৫৮৫ 
লাভ তিাসীএীনীিতপাীীতীীতাীনাতাতাতাাতাতািিপপাপাখাপািিিপাপিপাাপিািসিপপীপপপাািপীপাপীপাপািসাাপাশ 


গমন করিষা কুজ। গোলোকের ধামে। 
গোপিক। হইগ সেখ! চন্দ্রমুখী নামে ॥ 


উ ভ্রীক'ঝর ধনূর্ধজ্ঞ ভঙ্গ, কুবলয় হস্তী 
ও মল্গ নি“ন। 
এদিকে রজনীযোগে কংন নরপতি | 
দর্শন করিল স্বপ্ন ভয়াবহ অতি ॥ 
আকাশ হইতে যেন সূর্য্য খসে যাষ। 
নভঃ হৈতে চন্দ্র যেন ধুলাষ লুটার ॥ 
বজ্জহস্ত পুরুষের বিকৃত-মাকার । 
বিচরণ করে যেন সম্মুখে তাহার ॥ 
লে'লজিহ্ব। ছিমনাম! বিধবা যুবতী । 
অষ্ট অষ্ট হাসিতেছে ভবঙ্কব অতি ॥ 
কংদ নরপতি হেরে স্বপনেতে তার। 
গর্দভ মহিষ আদি করিছে চীৎকার ॥ 
কুন্ধুর শৃগল বৃষ কাক গুগণ। 
'তাহাব সম্মুখে আদি করিছে ক্রন্দন ॥ 
ভন্মপুঞ্জ অস্থিরাশি নির্বাণ অঙ্গার । 
উদ্ধ! শব শুঞ্ক কাষ্ঠ ছেবে বাবংবার ॥ 
মৃতের মস্তক লেহ তৃণ তালফল। 
স্বপন মাঝারে কংস হেরে অবিরল ॥ 
দুঃস্বপ্ন হেরিয কংস উঠিধ। প্রভাতে । 
আত্বীয স্বজনে গিযা কছিল সভাতে ॥ 
কংনের দুঃস্বপ্ন-কথা। করিষ। শ্রবণ। 
অমঙ্গল-ভষে পত্বী করিল ভ্রন্দন॥ 
আ্রান্মণ ডাকি! কংদ ম্বস্ত্যয়ন কবে। 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে মলগলের তারে ॥ 
কংসের হস্তীর মাঝে প্রধান যে ছিল। 
তাহারে আনিয়! শীঘ্র ঘ্বারেতে রাখিল ॥ 
সভার মাঝারে মঞ্চ করিয়। নির্মাণ । 
অন্তর লয়ে কংস সেথা করে অবস্থান | 
নৃপতির বলবান্‌ মল্ল সৈম্তগণ। 
যুদধনাঙ্জে চারিধারে করে বিচরণ ॥ 


মনস্তব ভগবান্‌ বলরাম লনে। 

ংপের পুরীতে আসে আনন্দিত মনে | 
দেখিয়। কংষেব পুরী অতি মনোহর । 
কৃষ্ণ বলরাম হয পুলক অন্তর ॥ 
ধনুর্্খ যজ্ঞ কোথা হুষ অনুষ্ঠান | 
সবারে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
ধীবে ধীরে যঞ্ঞন্ছলে গিষা বনমালী | 
শিবের ধনুক দেখে হযে কৌতুহলী ॥ 
বিবাট ধনুক বটে গঠন হ্ন্দর | 
গুণ প্রাইতে নারে কোন ধনুর্ধর ॥ 
শঙ্ক।য ধনুর কাছে কেহ নাহি যাষ। 
$ গ্রিযা অবহেলে ধরিল তাহায় ॥ 
ধনুর রক্ষকরূপে যে অন্থর ছিল। 


_ সনাতন অনাযাসে তাহারে বধিল ॥ 


বাম করে কৃষ্ণ তুলি লয় ধনুখান। 
গুণ টহ্কারিষ1! তাহে করে খান খান ॥ 
প্রচণ্ড নিনাদে ধনু যখন ভাঙ্গিল। 
ম্থুবার জনগণ ভষেতে কীপিল ॥ 
অতঃপর রাম-কুঞ্ণ অভিশষ সুখে। 
রাজনতা পানে যাঁষ পরম কৌতুকে ॥ 
প্রবেশ ছারেতে তার! দেখিল তখন । 
কুবলয় হস্তী এক বিরাট দর্শন ॥ 

পথ আগুলিযা আছে হস্তী কুবলয। 
কৃষ্ণ তার মাহুতেরে লন্বোধিযা কয় ॥ 
যাইব আমরা এবে সভার ভিতর । 
হাতী লও সরাইয| এখনি সত্বর ॥ 
মাহুত কৃষ্ণের কথা কানে নাহি লয়। 
তদুপরি রোষে তার পূরিল হৃদয ॥ 
লেলাইয়া দেয় হাঁতী তাহাদেব প্রতি । 
শ্রীকৃষ্ণ হাতীর শুঁড় ধরে শীঘ্রগতি | 
তাহার মন্তকে জোরে করি যুষ্ট্যাথাত। 
নুকায হাতীর নীচে কৃষ্ণ অকস্মাৎ | 
কৃষে না দেখিধ! হাতী চারিদিকে চায়। 
সহদ গোবিন্দ দেখা দিলেন তাহায ॥ 


৫৮৬ রীপরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


০০০০ 





খেলার পুতুল মম লেজেতে ধরিয়া | 
হাতীরে অনেক দুরে নিলেন টানিয়া॥ 
একবার ছাঁড়ি দ্যা ধরে পুনর্ববার। 
প্রীণের ভষেতে হাতী করে চীৎকার ॥ 
মাছুত মুচ্ছিত হৈয়া ভূতলে পড়িল। 
প্রীহরির প্দাঘাতে জীবন ত্যজিল ॥ 
দৃঢ়হন্তে কুবলযে ধরি সনাতন । 
ভূতলে নিক্ষেপ করে হস্তীরে তখন ॥ 
মহাবেগে কুবলয় ভূতলে পড়িল। 
অবিলম্বে প্রাণবাঁয়ু নির্গত হইল ॥ 
মল্লগণ রক্ষা করে কংনের ভবন। 

এ দৃশ্ঠ হেরিয়! হয ক্রোধেতে মগন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার ধাইল সত্বর। 
বাধিয়। উঠিল দেখা ভীষণ সমর ॥ ১ 
একে একে মল্ল যত হয আগুয়ান। 
হারা কৃষ্ণের হাতে সকলে পরাণ ॥ 
কুট নামে এক মল্ল হয অগ্রসর । 
বলরাম মনে তার বাধিল সমর ॥ 
ুপ্তির আঘাত তারে হানিয়! হেলায। 
অবিলম্বে যমঘরে পাঠাইল তাষ ॥ 
আর এক বীর আসে শল্প নাম তার। 
অতি বলশালী মল্প বিকট আকার ॥ 
প্দাঘাত করে কৃষ্ণ তারে অবহেলে। 
মরিল সে শন্ু বীর পড়ি ভূমিতলে ॥ 
তাহার পশ্চাতে বীর আইল তোষল। 
সমরেতে দক্ষ অতি শক্তিতে প্রবল ॥ 
ঢুই পাঁয়ে ধরি তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
নিক্ষেপ করিল তারে কংদের সদন ॥ 
ইছ1 দেখি কংস্রাজ অতি ভীত হয় 
পিংহাসনে রছে বসি বিষগ্ন হৃদয ॥ 
যতেক প্রধান মল্প মধুরাতে ছিল। 
কৃষ্ণ বলরাম হস্তে নিধন হইল ॥ 
দেখিব। বিষম শিশু ভয়েতে অস্থির । 
অর নাহি আগুয়ান হয় কোন বীর ॥ 


কৃষ্ণ বলরাম অতি আনন্দিত মন। 


 কংসের সভার পানে করিল গমন ॥ 


গজেন্দ্র গতিতে চলে অতি মনোহর । 
রতন মঞ্জীরে পদ শোভিছে হুন্দর ॥ 
বালক যুবক বৃদ্ধা কুলবধৃগ্ধণ। 

কৃষ্ণ ব্লরামে হেরি আনন্দে মগ্ন ॥ 


শ কংস বধ, কৃষ্ণ বর্তৃক পিত| মাতায় উদ্ধাব . 
ও নন্দ বিদাধ। ... 
নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলারাশি করহ শ্রবণ ॥ 
শহরের ধনু ভাঙ্গে কৃষ্ণ হরিষেতে। 


. কুবলম্ হস্তী কৃষ্ণ বধেন ত্বরিতে ॥ 


মল্লবীরগ্ণে কৃষ্ণ করিয। নিধন । 
কংমনরাজ সভাপানে করেন গমন ॥ 
কংগের সে রাজলভ! অতি মনোহর | 
হেরি তাহা রাম-কৃষ্ প্রফুল্ল অন্তর | 
পারিষদবর্গে সভা অতি স্ুশৌভিত। 
ধীরে ধীরে কুষণ সেথা হয উপনীত ॥ 
কৃষ্ণেরে সভার মাঝে করিয। দর্শন । 
পাদপান্স ধ্যান করে যোগী-বধিগ্নণ। 
কৃষেরে দর্শন করি কামিনীর দল। 
সৌন্দর্য্য মোহিত সবে হয় অবিরল ॥ 
যমরূপে কংস রাজ হেরে ননাতনে। 
বৈরিরূপে ছেরে তায় যত বন্ধুজনে ॥ 
গুরুঙজনে প্রণিপাত করি ভগবান্‌। 
দর্শন চক্র হাতে কংদ কাছে যান ॥ 
বসি কংদ নরপতি মঞ্চের মাঝারে। 
বিশ্বমধ কৃষ্ণঘুত্তি হেরে বারে বারে | 
মঞ্চ হতে কংসরাজে করি আকর্ষণ। 
অনায়াসে ভগবান্‌ করিল নিধন ॥ 
দিব্য কলেবর ধরি মনোহর অতি। 
বৈকুণ্ঠধামেতে যায় কংম নরপতি। 


শ্রীকৃষ্জন্মথগড। ৫৮৭ 





শরীর হইতে তার দীপ্ত তেজোরাশি। 
কৃষ্ণের চরণ মাঝে লীন হয় আসি ॥ 
কংসের নিধনবার্ী করিয়া শ্রবণ । 
অন্তঃপুরে কংসরাণী করেন ক্রন্দন ॥ 
কহে বিধি একি দশ অনৃষ্টে ঘটিল। 
_ আমারে ছাড়িয়া নাথ কোথায় চলিল | 
একবার দেহ দেখা ওহে প্রাণধন। 

কৃহ দেখি মোর দশা! কি হবে এখন ॥ 
তৌমার সমান বীর নাহিক ধরা । 
আঁজিকে তোঁমার দেহ ধুলীষ লুটায়॥ 
কেন এই সর্ববনাশী যজ্ঞ আরম্তিলে। 
কেন বুন্দীবন হৈতে কৃষ্ণেরে আনিলে ॥ 
রাজ্যপাঁট ছাঁড়ি রাজ! চলিলে কোথায়। 
আমি যে তোমার রাণী কি হবে উপায় ॥ 
এইরূপে কংদ্রাণী করেন ক্রন্দন | 
অকল্মাৎ কুচ সেথা করেন গমন ॥ 
কহিলেন কেন সতী কাদ অকারণ। 
ম্বশ্য ঘটিবে যাহা অদৃষ্টে লিখন ॥ 
কন্দকল লভে জীব জানিবে নিশ্চয়। 
অতএব কর স্থির আপন হৃদ ॥ 
সান্তনা বাক্যেতে রাণী প্রবৌধ মানিল। 
অঞ্চলেতে আখিজল তখন মুছিল ॥ 
কংমের শোকেতে যত আত্মীয় সৃজন । 
হাহাকার কবি সবে কহিল তখন । 
কোথ। গেলে নৃপবর মোদের ছাড়িযা। 
দেখ! দাও দেখ। দীও আবাব আসিয। ॥ 
হুরপতি গণপতি ব্রহ্মা! মহেশ্বর | 

অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তব ॥ 
মনু আদি মুনিগ্ণ করে উপাসনা! । 
লন্গমী সরস্বতী বার কবেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর ধিনি নিত্য নিরগ্ন | 
ভক্তবাগ্াকল্লতরু হন অনুক্ষণ ॥ 
নিরীহ নিগুপ যিনি প্র্থ পরাৎপর। 
ভল্ত-অন্ুগ্রহ তরে ধরে কলেবব ॥ 





অক্ষঘ অব্যঘ বিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভূভার-হরণ তরে আবিভূর্ত হন ॥ 
বিন করেন বারে কৃষ্ণ বেচ্ছাময। 
তাহারে রক্ষিতে কারে সাধ্য নাহি হয় ॥ 
বাহারে করেন রক্ষা সনাতন প্রভু । 
তারে সংহারিতে কেহ নাহি পারে কভু ॥ 
কংসের সকার করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
উগ্রসেন-হস্তে রাজ্য করিলা প্রদান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা৷ কারাগারে ছিল। 
ভগ্বান্‌ গিয়। ত্বরা উদ্ধার কবিল॥ 
লৌহেব শৃঙ্খল কৃষ্ণ করিষ। ছেদন । 
প্রণমি তাঁদের পাষে করিল শুবন ॥ 
অবহেল! করে যেই মাতাপিতা প্রতি! 
এ জগতে নেই জন অপবিত্র অতি ॥ 
মাতাপিতা সম কেহ নহে পুজনীষ | 
মাতাপিত। শ্রেষ্ঠ বন্ধু পরম আতীয় | 
দেবতা-্বরূপ তাবা হন সর্বক্ষণ । 

এই কথ বূলি কৃষ্ণ বন্দিলা চরণ ॥ 
দৈবকী ও বন্থদেব অতি স্নেহভরে | 
কৃষ্ণ আর বলরামে বসাইল ক্রোড়ে । 
তারপর পাষসামন করি আনযন। 

কৃষ্ণ আর বলরামে করান ভোজন ॥ 
ব্রজধামে কৃষ্ণ বুঝি নাহি ঘাঁবে আাব। 
এই চিন্তা করি নন্দ করে হাহাকার ॥ 
কুষেের বিচ্ছেদশোকে নন্দ নরপতি | 
বিলাপ করিতে থাকে উচ্চৈঃস্বরে অতি | 
শোকাত নন্দেরে হেরি কৃ সনাতন । 
আধ্যাত্মিক কথ! বহু কহিলা তখন ॥ 
দ্রানপূর্ণ উপদেশ করিয়া গ্রদান। 

ধীরে ধীরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 

শুন তাত, বুধ শোক কর পরিহাব | 
ক্্দ অন্নদারে নব ঘটে অনিবাক ॥ 
কর্মের ফলেে হয বিচ্হেদ মিলন | 
কন্দাল নিবারিভে নারে কোনজদ ? 


গন ৮ বট হস উস টি ন্ট হ্যা স্টাটাস সি সস সিটি সি 


মোর লাগি বুথ! শোক করিও ন! আর। 
যাও যাও পিত। তুমি ব্রজে এইবার ॥ 
উদ্ধবেরে বৃন্দীবনে করিব প্রেরণ। 
তাহার নিকটে সব করিবে শ্রবণ ॥ 


জননী যশোদা দেবী রাধিকা শ্রীমতী । 


উদ্ধব তাদের কাছে যাইবে সম্প্রতি ॥ 
তাদের সান্তবন! দিবে প্রবোধ বচনে। 
শুন তাত, বৃথা! শোক করিও না মনে॥ 
এই কথ! কহে ববে কৃষ্ণ সনাতন। 
দৈবকী ও বন্থদেব করে আগমন ॥ 
উদ্ধব অক্রুর আসে তাহাদের লনে। 
আমিলেন বলরাম আনন্দিত মনে ॥ 
বন্থদেব নন্দরাঁজে করি সম্বোধন । 
ধীরে ধীরে ম্বুভাষে কহিল! তখন ॥ 
নন্দ নরপতি কর যোহ পরিহার । 
আপন ভবনে তুমি বাও এইবার | 
যেমন আমার পুত্র কৃষ্ণ সনাতন | 
- সেইরূপ কৃষ্ণ হয় তোমার নন্দন ॥ 
মধুর! গোকুল হতে বেশী দুর ন্য। 
কৃষ্চেরে হেরিবে তুমি সকল সময় ॥ 
দৈবকী কহিল শুন নন্দ নরপতি |. 
কৃষ্ণশোকে হুইয়াছ বিচলিত অতি ॥ 
যেমন মোদের পুত্রে কৃষ্ণ সনাতন 
সেইরূপ কৃষ্ণধন তোমার নন্দন ॥ 
একাদশ বর্ধ কৃষ্ণ বলরাম সমন ! 

লুখে বাস করিয়াছে তোমার ভবনে ॥ 
এত যদি শোকাকুল হয তব প্রাণ। 
কিছুদিন এই স্থানে কর অবস্থান ॥ 
মুরাতে কিছুকাল রহ কৃষ্ণ সনে । 
কৃষ্তেরে দর্শন কর পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
তখন শ্রীকৃষ্ণ হরি উদ্ধবেরে কষ । 
অবিলম্বে গৌকুলেতে বাও মছাশয ॥ 
অর্ধীরা আমার শোকে যশোদা৷ রোহিণী। 
শোকাতুরা হইযাছে রাধা বিনোদিনী ॥ 





০০০৪০০০০৪১০ 


ত্রজের বালক আর ব্রজাঙ্গনাগণ। 
সকলেই হইযাছে শোকেতে মন | 


1 অবিলন্বে তুমি সেথ! করিযা গ্রস্থান। 


প্রবোধ বচনে কর সাস্তবণা প্রদান ॥ 


-| ঘশোদ! নিকটে গিয়া কহিবে সম্প্রতি । 


মোদের ভবনে আছে নন্দ নরপতি ॥ 
এই কথা কহি তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
ভবনের অন্তঃপুরে করিল! গমন | 


' সেই রাত্রি মথুব্লাতে করি অবস্থান। 


উদ্ধব প্রভাতে করে ব্রজেতে প্রস্থান ॥ 
প্ীষ্ধজন্মথণ্ডে চতুপঞ্চাশভগ অধ)াব সমাপ্ত। 


এর (নক 


 পঞ্চপঞ্চাশভম অধ্ষ)াস্র 
ভগবৎ-প্রেরিত উদ্ধবেব বৃন্বাধনে গমন এবং 
'তত্রৃত বাঁধিকার স্তোত্র। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
উদ্ধবেরে কুষ্ণ ব্রজে করিলা! প্রেবণ | 
গণেশে প্রণাম করি উদ্ধব তখন । 
অন্ধ অগ্থ দেব্তারে করিল ন্মরণ ॥ 
তারপর মহানন্দে উদ্ধব গ্রবর। 
কৃঞ্চের আদেশে ব্রজে চলিল সত্বর ॥ 
যাত্রাকালে শুভকর হেরে দ্রব্য যত! 
হরিনাম-সংকীর্ভন শুনে অবির্ত ॥ 
উদ্ধব পথের মাঝে করিল দর্শন । 
পুত্রেব্তী সাধ্রী নারী মাল্য ও দর্পণ ॥ 
জলপূর্ণ কুস্ত দি দুর্ববাস্থুর ফল । 
গুরু ধাস্ত কৃষ্ণমীর রজত উজ্ছবল ॥ “ 
প্রদীপ গজেন্দ্র নৃপ পতাকা চন্দন | 
শ্বেতপুষ্প সন্যোমাংস নকুল কাঞ্চন ॥ 
এেইনব পথমাঝে করিষা! দর্শন | 
উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে করে আগণ্ন 
প্রথমে ভাণ্তীর বনে আসিয। দ্বরায়। 
অক্ষষ বটের বৃক্ষ দেখিবারে পাস ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। ৫৮৯ 


টনিক ক কি বা বেক ক 


উদ্ধাব সেথা আমি করিল দর্শন | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মবে করিছে ক্রন্দন | 
ব্রজের বালকগুণ কাদিতেছে সব। 
তাঁদের সাস্ভবনা দান করিল উদ্ধব ॥ 
হুদুর নগর মাঝে প্রবেশ করিয়া । 
নুমোহন দৃশ্টা হেরে নয়ন ভরিয়া! ॥ 
বিশ্বকর্মী-বিনির্দিত নগর সুন্দর | 
নন্দের শিবির শোৌভে অতি মনোহর ॥ 
চারিদিকে মণিমুক্তা শোভে অনুক্ষণ ) 
হেরিযা৷ উদ্ধব হয় বিশ্মষে মগন ॥ 
রত্বের কলম কত শোতে চারিধারে। 
মণিময স্তম্ভ কত কে বণিতে পারে ॥ 
উদ্ধবের আগমন বারতা শুনিয়া । 
যশোদা রোহিণী সবে আসিল ছুটি । 
শোকেতে আকুল হু'যে উদ্ধবেরে কয় । 
কৃষ্ণ বলরাম কোথা কহ মছাশষ ॥ 
সত্য করি কহ আজি তাহারা কোথায। 
তাহাদের আদর্শনে বুক ফেটে যায ॥ 
তাহাদের এই প্রশ্ন করিষ! শ্রবণ। 
মধুর বচনে কছে উদ্ধব তখন ॥ 

ভধ নাই ভঘ নাই, মথুরা ভবনে। 
সকলেই রহ্ষাছে আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ নবপতি। 
মথুরা ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥ 
কিছুদিন অবস্থান কৰি মথুরীয। 

নন্দ নরপতি পুনঃ আসিবে হেথায় ॥ 
মঙগলজনক বার্তা কবিযা শ্রুবণ। 
যশোদা৷ রোহিণী করে ধন বিতরণ ॥ 
ম্বা মিষ্টান্ন বহু আনি তারপরে । 
উদ্ধবে প্রদান করে অতি সমাদরে ॥ 
বাজায় মধুর বায বাছ্াকরগরণ। 

শত শত ব্রাঙ্মণেব! করিল ভোজন ॥ * 
যশোদ। রোহিণী পরে ভক্ভি-সহকারে। 
ভবানীর পৃজ! করে যোড়শোপচানে ॥ 


কৃষ্ণের কল্যাণ তরে তাহারা তখন । 
.বিপ্রগণে ধেনু ব্বর্ণ করে বিতরণ ॥ 
উদ্ধব সকলে করি সান্ন! প্রদান । 
রাসের মগ্ুডলে শেষে করিল প্রস্থান ॥ 
রাসের মণ্ডল শোতে অতি চমৎকার । 
চ্দ্রমগ্ুলের সম বর্তুল আকার ॥ 
পট্টসুত্রে শোভা পাষ রসাল পল্লব । 
সৌন্দর্য্য দেখিষ। মুগ্ধ হইল উদ্ধব | 
কদলীর স্তস্ত শোভে রাসের মাঝাবে। 
দধি লাজ ফল আদি শোভে চারিধারে ॥ 
বিরাজিছে তিন লক্ষ রতির ভবন । 
চাবিধারে গোগীগণ করে বিচরণ ॥ 
লক্গ লক্ষ গোপগণ কুষ্ণ-প্রতীক্ষায়। 
ইতত্ততঃ বিচরণ করিছে সেথায ॥ 
চন্দন চম্পক আদি বন অথণন। 

উদ্ধব মনের ম্থখে করিল ভ্রমণ 
সকল কানন ক্রমে অতিক্রম কৰবে। 
র্ম্ণীয় কুঞ্জ এক দেখে তারপরে ॥ 
কোকিলেবা করিতেছে সুমধুর গান । 
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয বিমোহিত প্রাণ ॥ 
মন্দ মন্দ বছিতেছে মু সমীরণ। 
সরোবরে ক্রীড়া করে ছংস-হংসীগণ ॥ 
ধীবে ধীরে নানা স্থান করি অতিক্রম। 
রাধার আশ্রম স্থ!। করিল দর্শন ॥ 
কর্দলীবনের মাঝে অতি নিরালায়। 
রাধার ভবন প্লেথা কিব! শোভা পাষ ॥ 
আশ্রমের চারিধারে শেতিছে প্রাকার । 
পরিখা ও দুর্গ শোভে চতুর্দিকে তার । 
বিশ্বকম্্মা-বিনির্দিত সুন্দর আশ্রম। 
চিত্রিত বিবিধ চিত্রে অতি মনোরম ॥ 
মন্দিরেতে শৌভে কত রত্বের সোপান । 
মন্দির-চূড়ায় কত উড়িছে নিশান ॥ 
রতের কলস কত শোভে চারিধারে। 
মনোহর সেই দৃশ্য কে বণিতে পারে ॥ 


৫৯০ রীপ্ীবরক্ষবৈবর্তপুরাণ। 


শি 


লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপাঙনাগণ। 

-  বেত্র হস্তে চতুর্দিকে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কৃষের মঙ্গল-বার্ভী করিয়া শরবগ। 
উদ্ধবেরে রাধাপাশে করে আনয়ন ॥ 
উদ্ধব আসিয়া সেথা করিল দর্শন | 





কৃষ্ণের বিরহে রাধা করিছে ক্রন্দন | 
শৌকাকুলা রাধা সতী কৃষ্ণের বিহনে। 
কীদিয়া কাঁদিয়া যুচ্ছ বায় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


অবিশ্রাস্ত রোদনেতে বসন তাহার। 
'রক্তিম আভাষ পূর্ণ হয বারংবার ॥ 
দেহে আতর্ণ নাহি শীর্ণ কলেবর। 
অতিশয় গুক্ষ তাঁর কণ্ঠ ও অধর ॥ 
এইভাবে শ্রীরাধারে করিয়া দর্শন । 
উদ্ধব প্রণাম করি করিল স্তবন | 
ব্রহ্মা! আদি দেবগণ স্ব করে ধার। 
বন্দনা করিনু আমি চর্ণ তাহার ॥ 
ধার নামে স্ুপবিত্র হুয ভ্রিভুবন। 
উহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 
শতশুঙ্গনিবাসিনী তুমি রাধা সতী । 


তোমারে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি ॥ 


রাপেতে বিরাজ কর রাসের ঈশ্বরী । 


তোমার চরণে আমি গ্রণিপাত করি ॥ 


রৃন্দা তুমি বাস কর তীরে বিরজার। 
তক্তিভরে তথ পদে করি নমস্কার ॥ 
কৃষ্ণ তুমি বাস স্দ! কর বৃন্দাবন । 


তোমারে প্রণাম করি ভক্ভিযুস্ত মনে | 
কৃষ্চপ্রিয়া শান্তা তুমি কি কহিব আপ । 


, তৌমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 


তুমি দেবী লক্ষ্মী আর তুমি সরস্বতী । - 


তোমার চরণে আমি করিমু প্রতি ॥ 


তুমি পন্ম! আগ্চাশক্তি তুমি নারায়ণী। 
মর্ত্যলক্ষমী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥ 


. সাবিত্রীন্বরূপা তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমক্ষার 


৷ বিষুমায়া তুমি দেবী মম্পন্রূপিণী। 
তোমারে প্রণাম করি রাধ! বিনোঁদিনি ॥ 
বুদ্ধিস্বরূপিণী তৃমি জ্ঞানপ্রদাধিনী | 
আপনি প্রকৃতি ভূমি ত্রিপুরহারিণী ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী দেবী তুমি ছুর্গা সতী। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি ॥ 
শুদ্বসতৃত্ঘরূপিণী সগুণ! সুন্দরী | 
তব পাঁদপন্মে আমি নমস্কার করি॥ 
দক্ষকন্যা! সৃতী তুমি উমা তপস্থিনী। 
ঈশ্বরী পার্বতী তুমি শৈলের নন্দিনী ॥ 
অপর্ণা ও গৌরী তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তুমি দেবী নিন্দা দয় তুমি মহ্শবরী। 
তব পাঁদপন্দে আমি প্রণিপাত করি 
তুমি ভূষণ! তুমি ক্ষুধা কি কহিব আর । 
তোমার চরণে আমি করি নমক্কার ॥ 
স্বাহা তুমি স্বধা তুমি কান্তিত্বরূপিণী। 
দয়া তুমি, শ্রদ্ধা তুমি, মুতিগ্রদায়িনী ॥ 
তণঠি পুষ্টি লজ্জা ধৃতি তুমি তগগবতি। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রগতি ॥ 
সকলের মাতৃরূপা! হও অধিরাম। 
তোমীর চরণপন্মে করিনু প্রণাম । 
উঠ সতি রূথ! শোক কর পরিহার । 
কৃপা করি শুন মতি বচন আমার । 
উদ্ধবের কৃত স্তোত্র ষে করে পঠন| 
হরির মন্দিরে সেই করিবে গমন | 
রোগ শোক দূরে যায় দুর হয় ভয়। 
বন্ধুর বিচ্ছেদ আর কড়ু নাহি হয় ॥ 
পুত্ররত্ব লাভ করে পুত্রহীন জন। 
ধনহীন ব্যক্তি দা! লাভ করে ধন ॥ 
পত়ীহীন জন ষদি এই স্তোত্র পড়ে। 
পতী লাভ করিবে মে অতীব সরে | 
মুর্খ যদি এই স্ব পড়ে কদাচন। 


.| পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হবে সেই জন ॥ : 


প্রীকষ্পন্মধণ্ডে গঞ্গঞ্চাশতম অধ্যায় সমাণ। 


প্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। 


গ ষট্পণ্শত্তম অধ্যায় 
বাঁধিক। এবং উদ্ধবের কথোপকথন । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
উদ্ধাবের মুখে স্তব করিয। শ্রবণ ॥ 
শোকাকুল! রাধা তারে সন্বোধিষ! কয়। 
কি নাম তোমার মোরে কহ মহাশয ॥ 
কে তোমারে এই স্থানে করিল প্রেরণ । 
* কোন্‌ স্থান হ'তে তুমি কর আগমন ॥ 
কৃষ্ণপারিষদ-সম দেখে মনে হয় । 
কহ কৃহ বিস্তারিয়! সকল বিষষ ॥ 
কোথায় রহিল মোর কৃষ্ণ প্রাণধন। 
বলরাম কোথা বল রহিল এখন ॥ 
ুন্দাবনে কৃষ্ণ বুঝি আসিবে না৷ আর। 
হেরিব আবার কবে জ্রীমুখ তাহার ॥ 
রাধিকার এই প্রশ্ন করিযা শ্রবণ। 
সু ভাষে কহে ভারে উদ্ধব তখন ॥ 
উদ্ধাব আমার নাম ক্ষত্রিষ নন্দন । 
কষ্ণবার্তা দিতে হেথা করি আগমন ॥ 
জহরির পীর্থচর আমি অনুক্ষণ। 
আমারে প্রেরণ বরে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
* কৃষ্ণ বলরাম আর নন্দ নরপতি। 
মধুর ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥ 
উদ্ধাবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
কীদিতে কীদিতে কহে রাধিক। তখন ॥ 
কি আর কহিব আমি ছুঃখের কাহিনী । 
কৃষ্ণ বিন! কাটে মোর দিবস যামিনী ॥ 
তেমনি যমুনাকুলে স্ব -বারু বয়। - 
কোকিল করিছে গান সকল সময ॥ 
কেলিকদশ্থের মূল রয়েছে তেমনি । 
হায হায় কোথা মোর কৃষ্ণ গুণমণি ॥ 
রত্বের প্রদীপ সবলে রাসের মগ্ডুলে। 
রূপবতী গোপীগণ রষেছে সকলে ॥ 


সপ পল, ও. প্র 


৫৯৯ 


ক্রীড়াসরোবর আর পুণ্পের উদ্ভান | 
অগ্ঠাবধি সেইরূপ আছে বিষ্মান ॥ 
পরিপূর্ণরূপে সব করিছে বিরাজ । 
প্রাণের বল্পত শুধু কৃষ্ণ নাহি আজ ॥ 
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ রহিলে কোথাষ। 
এই কথা বলি রাধা পুনঃ মুচ্ছা যায় ॥ 
হৃসিগধ শয্যা তারে করায়ে শযন। 
চামর বীজন করে সহচবীগণ ॥ 
চেতনা লভিল৷ যবে রাধিকা যুধতী । 
উদ্ধব মধুর ভাষে কহে তার প্রতি ॥ 
গ্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অনুক্ষণ। 
শ্রীবামের শীপে হেথা কর আগমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষম্থলে কর অবস্থান । 
তব প্রাণাধিক সদ। কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
বুথা শোক মতি তুমি কর পরিহার । 
মোর কাছে কৃষ্ণবার্তা শুন এইবার | 
যতদিন কৃষ্ণ নাহি উপবীত লবে। 
ততদিন সকলেই মথুরাতে রবে ॥ 
শুভকাধ্য সমাধান হইবে খন। 
গোকুলে আবার সবে আসিবে তখন ॥ 
নন্দরাজ কৃষ্ণ আর বলরাম লনে। 
আসিবে ব্রজেতে পুনঃ আনন্দিত মনে ॥ 
সেথাষ শ্রীষশোদারে করিয়। প্রণাম । 
বৃন্দাবনে আদিবেন কৃষ্ণ গুণধাম ॥ 
অচিরে কৃষের মুখ হেরিবে আবার! 
নিদারুণ শোক দেবি কর পরিহার ॥ 
রমণীয বন্ত্র তুমি কর পরিধান। 
চরণ-যুগগলে কর অলভ্তক দান ॥ 
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু করছ রচন। 
গাত্রে বিলেপন কর কম্তূরী চন্দন ॥ 
মালতীর মাল্য গলে কর পরিধান। 
শোক পরিহরি সতি কর গাত্রোথথান ॥ 
রত্বসিংহাসনে তুমি বসিয়া! এখন। 
শ্রীকৃ্চের প্রতি মন কর লমর্পন ॥ 


৫৯২ জীপরীবরদ্ববৈবর্ত-পুরাণ। 


৯৫টি 
বলি শর এস্ছি তি লস কাস পর তি বাপি এস পদ 


মলিন এ শয্য! ভুমি করি পরিহার 
শন করহ সতি পালক্কে তোমার ॥ 
ধীজন করিবে তোমা লহ্চরীগ্ণণ। 
সেবন করিবে তব বুগল চন্নণ | 
উদ্ধব সকল কথা রাধারে জানায়। 
ভক্তিভরে গ্রণিপাত করে রাধিকায় ॥ 
উদ্ধাবের এই বাক্য করিয়া! শ্রবণ । 
শোঁক পরিহার করে রাধিকা তখন ॥ 
বিশ্বকর্্মা-বিনির্শিত অতি রম্ণীয়। 
উদ্ধবেরে দান করে রত্ব-অঙ্কুরীয় ॥ 
তারপর উদ্ধবেরে রাধিকা বুবতী। 

' কুগুল করিল দান ফুল্লমনে অতি ॥ 
বহ্ছিতুদ্ধ বন্ত্র আর রত্রময় যান। 
উদ্ধবেরে রাধা দেবী করিল প্রদান । 
তারপর ক্রীড়াপন্ম আনিযা সেথায়। 
সন্তৃষ্ট হইযা রাধ। দান করে তায় ॥ 
মণি যুক্ত! হীরা হার রত্ের দর্পণ । 
জপমাঁল! আদি তারে করিল অর্পণ ॥ 
সুমি পিউক আদি আদি পঘতনে। 
ভোজন করায় তারে পরিতুষট মনে ॥ 
তারপর রাধ। সতী প্রফুল্ল অন্তরে 
উদ্ধবেরে বন্ছবিধ বর দান করে ॥ 
তুটনে উদ্ধবেরে বর দান করি। 
বেশভৃষ( করিলেন রাধিক। ঈশ্বরী ॥ 
মনোহর রত্রগাল্য পরে গলে তার। 
পরিধান করে বস্তু অতি চমৎকার ॥ 
লঙগাটে সিন্দুরবিন্দু করিল রচন। 
অঙ্গেতে লেপন করে সুগন্ধি চন্দন ॥ 
এইরূপ মনোহর দাজনজ্জা ক?রে। 
বসিল রাধিকা দেবী সিংহাসন +পরে ॥ 
রাধারে ধিরিষা! যত সহচরীগণ। 

, প্রফুল্ল মনেতে করে চার বীজন ॥ 
হাম্য মুখে তার পূর বাধিকা! শ্রীমতী | 
মধুর বচনে কে উদ্ধাবের প্রতি 








কিরন 
উদ্ধব আমারে তুমি কহ সত্য করি। 
বৃন্দাবনে কবে পুনঃ আপিবেন হরি | 
খোর কাছে কপটত৷ কর পরিহার | 
কবে আসিবেন কৃষ্ণ কহ এইবার ॥ 
ভদ্বের কারণ নাহি আমার নিকটে | 
সত্য কথ! তুমি মোরে কহ অকপটে । 
সত্য সম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই ত্রিভুবনে! 
সত্য কথা কহ মোরে ভয়শুগ্ধ মনে | 
রাধিকার এই বাক্য করিয। শ্রবণ | 
মূছ স্ুছু হাস্তে কছে উদ্ধাব তখন ॥ 
সত্য কথা কহিতেছি তোমারে হুন্দরি। 
পুনরাষ বৃন্দাবনে আসিবেন হরি ॥ 
হেৰিবে আবার তুমি হরির বদন। 
যোরে অবিশ্বাস কর কিসের কারণ 
মধুরাপুরীতে আমি যাইয়া ত্বরায়। 
তোমার হিরে শীঘ্র পাঠাব হেথা ॥ 
একণে আমারে কর বিদায় প্রদান। 
মধুরাপুরীতে আমি করিব প্রস্থান ॥ " 
মধুরাষ গিয়া আমি হরির নিকটে । 
কহিব তোমার কথা সবি অকপটে ॥ 
উদ্ধবের বাক্য শুনি রাধা মতী কয়! 
মধুরাপুরীতে তুমি যাও মহাশয় ॥ 

হরির নিকটে ভূমি করিযা গ্রমন। 
আমার সকল কথ! কর নিবেদন ॥ 
বিরহের ব্যথা আর সহিতে না পারি। 
হরির নিকটে গিয় কহ ত্বরা করি॥ 
হে উদ্ধব ভূমি যোর পুন্রের সমান! 


.হুরিরে বারতা মম করহ প্রদান ॥ 


কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার। 
দিব! রাত্রি কিছু জ্ঞান নাহি যে আমার | 
থে দিকে ফিরাই আখি হেরি কৃষ্ণময়। 
মুরলীর স্বর শুনি ঘকল সময় | 

হরিরে ভগ্গনা আমি করিয়াছি কত। 
দেই কথ! মনে মোর জাগিছে পতত ॥ 


শির 


ীরুফজগ্মথণড |. ৫৯৩ 





পরম ঈশ্বর যিনি জগতের স্বামী | 
মাঁযাবলে তারে কভু জানি নাই আমি ॥ 
ব্রন্মা আদি দেবগণ ধাঁর ধ্যান করে। 
তথসন। করেছি তারে কুপিত অন্তরে ॥ 
কোনো কাজে মন আর নাহিক আমার | 
কৃষেের চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥ 
আবার আসিবে কবে মোর কৃষ্ণধন। 
আবার শ্রীমুখ কবে করিব দর্শন | 
তাহার সহিত কবে মিলিব আবার। 
আবার সৌভাগ্য কৰে ফিরিবে আমার ॥ 
নির্ৰন যমুনা-কুলে চন্দন কাননে । 
আবার যিলিব কবে শ্রীহরির সনে ॥ 
মালতী কেতকী বনে জ্রীড়ানরোবরে । 
আবার মিলিব কবে পুলকের ভরে ॥ 
কোথায় মাধবী রাত্রি কোথ। কৃষ্ণধন। 
প্রাণকান্তে কবে পুনঃ করিব দর্শন ॥ 
বলিতে বলিতে মতী অতি শোকভবে। 
মুচ্ছিত। হইয়া পড়ে ভূমির উপরে | 
শ্রককঅনথ্ণডে ধট্‌পাশত্তয অধ্যাষ সমাপ্ত । 


পইরা রস 


- ভি সপ্তপক্চাশতভ্ম অব্যাকস 
উদ্ধবেৰ প্রৃতি বাঁধিকাঁ-সব্বীব উক্তি এবং 
কলাবতীব উপাখ্যান কথন। 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
রাধিকার এই ভাব করিষা দর্শন ॥ 
বিস্ময়েতে অভিভূত হুইল উদ্ধব। 
তার পর ভঞ্ভিতরে করে তীর স্তব ॥ 
কৃষ্ণকণ্ঠহেমমণি করুণাকপিণী | 
চরণে প্রণাম করি ভূবনমোছিনি ॥ 
উঠ উঠ প্রেমমধি করি নিবেদন। 
আবার ক্বষেরে ভূমি করিবে দর্শন | 
তোমার চব্ণ-্পর্শে পবিত্র ভুবন! 
তব তবে পুখ্যব্তী হয গোপীগণ ॥ 


তব নাম থান করে যত ভক্তগণ। 
বেদ আদি তব কীর্তি ঘোষে অনুক্ষণ ॥ 
মহাভাবন্বরূপিণী আনন্দদাধিনী ৷ 
সন্তাপহারিণী তুমি পবিভ্রকারিণী ॥ 
কৃষ্ণপ্রাণাধিক। ভুমি জানি অনুক্ষণ | 
এক আত্ম! দেহভেদ লীলার কারণ ॥ 
রাধারে উদ্দেশ করি গ্োগী একজন। _ 
ধীরে ধীরে সমাষিয়া! কহিল তখন ॥ 
শুন সখি রাধ। মতি আমার ব্চন। 
বৃথা কেন গোবিন্দেরে করিছ স্মরণ ॥ 
তব কৃষ্ণ নহে কু রাজার তনষ। 
গোপবেশধারী গ্রোপ শিশু মান্র হ্য। 
তার তরে কেন কর আত্মারে নিগ্রহ | 
নন্দপুত্র তরে কেন লহিছ বিরহ ॥ 
মালতী কহিল তাঁবে, শুন রাধা সতি। 
হেবিতেছি দেবী তুমি লঙ্জাহীনা অতি। 
ধিক্‌ ধিক শত ধিক্‌ জীবনে তোমার । 
মর্ধ্যাদা করিলে নষ্ট যুবতী সবার | 
ন্যনের জল তুমি কর সংবরণ। 
মনোভাব কেন বৃথ। করছ গোপন ॥ 
কৃষ্ণ তব মিত্র নহে, শুন রাধা সতী 1 
কৃষ্ণের লাগিযা তব এহেন ছুর্গতি ॥ 
কুলের বাহির তোম। কৰি মনাতন | 
এখন কোথায় বল করিল গমন ॥ 

সেই শক্র গোবিন্দেরে করি পরিহার । 
আপনারে রক্ষ। তুমি কর এইবার ॥ 
অনন্তর রাধিকারে কহে পদ্মাবতী । 
আমার বচন শুন রাধিক। জরীমতী ॥ 
খলশ্রীতি জলরেখা অশনি-্পন্দন। 
বেশী ক্ষণ স্থাযী নাহি হষ কদাচন ॥ 
কপট কুটিল অতি নন্দের নন্দন । 
কেন বৃথা তারে তুমি করিছ স্মরণ ॥ 
যেই কৃষ্ণ করে তোমা! কুলের বাহির। 
তার তরে কেন তুমি হইলে অস্থির ॥ 





৫৯৪ শীীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


মথুরায় আছে তব কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
গোকুল-মাঝারে তুমি কর অবস্থান ॥ 
তার তরে প্রাণ যদি কর পরিহার । 
তোমার গোবিন্দ তবু না আসিবে আর 
প্মাবতী এই কথ! কহিল যখন। 
চন্দ্রমুখী ক্রোধে তারে কছিল তখন ॥ 
সুখ দুঃখ শুভাশুভ কর্দমফলে হয়। 
কর্মফল ভোগ করে জীব-সমুদয় ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন! রাধিকা যুবতী | 
ভাগ্যগুণে দ্রীকৃষ্ণেরে লভিযাঁছে সতী ॥ 
বিরহেতে ব্যাকুলিত রাধিকার মন। 
দিবারাত্রি অতিহুঃখে করিছে যাঁপন ॥ 
রাধিকার মনে সদা কৃষ্ণস্থৃতি জাগে | 
মনোহির বেশভূষ! অগ্নিসম লাগে ॥ 
চন্দন-বিলেপ লাগে দ্বৃতাহুতি-সম। 
নূগন্ধি সমীর নাহি লাখে মনোরম ॥ 
সুধা নাই তৃঞ্ নাই বিষাদিত মন। 
শ্বান বারুদ্ধারে করে জীবন ধারণ ॥ 
অতিশব মূ ভূমি সথি পল্মাবতি। 
শ্রীকচের নিন্দা কেন করিছ সম্প্রতি ॥ 
রাধার সাক্ষাতে কর কৃষ্ের নিন্দন| 
তোমাসম বুদ্ধিহীনা আছে কেনি জন ॥ 
কুঝ্খের গ্রশংস| ভুমি কর পন্মাবতি । 
চেতন লভিবে তবে রাধিকা-বুবতী ॥ 
চন্দ্রমুখী-মুখে শুনি এহেন বচন। 
ধীরে ধীরে শশিকলা কহিল! তখন ॥ 
শ্রীকৃঃ পরম আগ্ম! পরম ঈশ্বর 1 
ব্রহ্মা! আদি ধ্যান তার করে নিরন্তর ॥ 
তার ধ্যান করে সদা বেদ- | 
পাদপন্ ধ্যান করে সাধু-দমুদয ॥ 
ত্রিভূবনে কেহ ধার দিতে নারে সীমা । 
কেমনে আমর। তীর বুঝিব মহিমা ॥ 
নরছ্বতী দুর্গ আদি জানিতে না পারে। 
কেমন করিয়া মোরা বুঝিব তাহারে ॥ 





সর্ধ্বাতি। নিগ্ডণ তিনি কৃষ্ণ ননাতিন | 
ভূভার-হরণ তরে করে আগমন ॥ 
কোটি কন্দর্পের দম লাবণ্য তাঁহার। 
কেমনে বুঝিব মোরা! মহিম। তাঁহার ॥ 
ংসার-বিরাগী ভোলা শিব পঞ্চানন । 
বাহার মহিম! গান করে অনুঙ্গণ ॥ 
ব্রিলোক্যের অধিপতি যিনি সারাৎসার। 
মহিমা কেমনে মোর! বুঝিব তাহার ॥ 
ধার সেবা করি ব্রদ্থ+ লভিল মুকতি। 
তাহারে ব্ণিতে কারো! নাহিক শকতি ॥ 
কহিল! জুশীলা সধী বিনীত বচনে। 
আমার বচন তুমি গুন বরাননে॥ 
শত শত কাষ বদি এক সাথে হয়! 
শ্রীকৃষ্ণের তুল্য তবু কভু ভারা নয॥ 
রুষ্জের রূপের কাছে তুচ্ছ শশধর | 
জীবের জীবন কৃষ্ণ বিশ্বের ঈশবর | 
্রহ্মা-বিষুঃ শিব আর মুনি মনুগণ। 
কুষ্ের চরণ ধ্যান করে অনুগণ ॥ 
অয় ধীহার স্তবে বেদ চতুউয়। 
ধার স্তবে সরন্থতী ভীতা অতিশয় ॥ 
ব্রহ্ম! আদি শব ধার করিতে না পারে। 
পন্মাবতী রথ! নিন্দা করিছে তাহারে | 
ঘিক্‌ থিক্‌ পগ্মাবতী, তোমার জীবন। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা কেন কর অকরিণ ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সনাতন | 
কি সাহসে তুমি ভার করিছ নিন্মন | 
একবার বীঁর নাম করিলে স্মরণ । 
কোটি জন্মাঞ্জিত পাঁপ করে পলাযন॥ 
শুভকর পুণ্যগ্রদ যেই কৃষ্ণনামি। 
সেই নামে নিন্দা কেন কর অবিরাম । 
রত্মালা অনন্তর মুছুভাষে কয। 
রীকুষ্ের নিন্দা করা৷ কর্তবা না হয় 
বাঁমহত্তে গ্রোবর্ধন যে করে ধারণ। 
ত্রিভুবনে তাঁর সম আছে কোন্‌ জন! 


প্রীকজদ্মখণ্ড। ৫৯৫ 





লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেই করিল সংহার। 
বরাহের রূপে করে পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
তাহার সমান বীর কোন্‌ জন আছে। 
কৃষ্ণনিন্দা কর কেন রাধিকার কাছে ॥ 
পারিজীত। সখী কহে, গুন পদ্মাবতি। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দ। কর! হীন কার্ধ্য অতি ॥ 
ব্রলোক্যের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন | 
বৃথা কেন তীরে তুমি করিছ নিন্দন ॥ 
সকলের বাক্য শুনি সী পন্মাবতী। 
ধীরে ধীরে কহে শেষে উদ্াবের প্রতি ॥ 
মোর কথা গোগীগ্ণণ বুঝিতে না পারে। 
তাই মোরে তিরস্কার করে বারে বারে ॥ 
আমার বচন তুমি শুন হে উদ্ধব। 
তোমার নিকটে আমি কহিতেছি স্ব ॥ 
স্বেচ্ছাময ভগবান্‌ কৃষ মনাতন। 
শিশু-বেশে ভূতলেতে করে আগমন ॥ 
ধাহারে বণিতে নারে বেদ চতুষ্টঘ। 
ধার তত্ব নাহি জানে দেব সমুদ্র ॥ 
আমি তুচ্ছ গৌপকন্া শুঢা অতিশয়। 
কেমনে জাঁনিব আঁমি ভীহার বি্ষষ ॥ 
মোর কথা বুঝিতে ন! পারে গ্োগীগণ। 
তাই তারা তিরস্কার করিছে এমন ॥ 
প্রম ঈশ্বর যিনি অনির্বচনীয। 
নিত্য সত্য ভগবান যিনি অদ্বিতীয় ॥ 
ধার পাদপদ্ধ সেবে পদ্মা অনিবার। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী রাজে দক্ষিণে ধাহার ॥ 
ধার স্তবে অসমর্থ দেবী সর্ঘতী | 
কেমনে জানিব তারে আমি মৃঢমতি ॥ 
বেদ-চড়ু ধারে বরিতে না পারে। 
কেমন করিম! আমি বুঝিব তাহারে ॥ 
কৃষ্চের মহিমা! কথা করিয়! শ্রবণ । 

' উদ্ধব ভাবের বশে হয অচেতন ॥ 
চেতন লতিয়া পরে কীঁদিযা কীদিযা। 
বিহ্বল হইয়! সবে কহে সন্থোধিয়া | 





আমার বচন শুন গোপালনাগণ। 
দ্বীপ-মাঝে জদ্থু ঘ্বীপ অতি ্থমোহুন ॥ 
পেই ীপে বিগ্যঘান ভারত হুন্দর। 
অতি পুণ্যপ্রদ্ স্থান অতি মনোহর ॥ 
ভারতের সমুদয় রমণীর মাঝে। 
পুণ্যবতী মাননীযা গোঁপিকার। রাজে ॥ 
শোসীদের পদধুলি করিষ। স্পর্শন। 
এ ভারত সুপবিত্র হয অনুক্ষণ ॥ 
গোলোকবাধিনী রাধ। শ্রীকৃষের প্রিবা। 
গোপিকার রূপে জদ্মে ভারতে আসিযা ॥ 
ভ্রীদামের অভিশীপে রাধ। বিনোদিনী | 
বষভানুনূত। রূপে অবতীর্ণ। তিনি ॥ 
সেই রাধিকারে নিত্য করিযা দর্শন । 
পুণ্যবতী অতিশয় গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
মহেশ্বর রাধাদেবী গোঁপগোগীগণ | 
প্রকৃত কৃষ্ণের তক্ত হয অনুক্ষণ ॥ 
আর আমি কভু নাহি যাব মথুরাষ। 
গোগীদের দাস হ'য়ে রহিব হেথায় ॥ 
গোগীদের কৃষ্খনাম করিব শ্রবণ । 
মহানন্দে হন্নিনাম করিব কীর্ভন ॥ 
গোগীর্দের সম আর ভক্ত কেহ নাই। 
এই গ্রোগীদের কাছে রহিব সদাই ॥ 
উদ্ধবের কথা গুনি কলাবতী কষ। 
আমার বন তুমি শুন মহাশয় ॥ 
মেনক। আমি ও ধন্ক! এ তিন ভগিনী । 
পিতৃ সবাকার মোর! মানস-নন্দিনী ॥ 
জনকের পৃতী ধন্ত! মীতার জননী । 
মেনকা! ছুর্গার মাতা শৈলেন্দ্ররমণী ॥ 
রুষতানুপত্রী আমি, জননী রাধার । 
মযোনিসম্তবা মোরা! হই অনিবার ॥ 
ভীমের অভিশীপে রাধ। বিনোদিনী | 
বুষভানু-গুহে হয় আমার নন্দিনী ॥ 
সন্ৎকুমার-পাপে মোরা তিনজন |. 
মানবীর রূপে হেথা করি আগমন ॥ 


৫৯৬ 





রমণীয় শ্বেত দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে । 
ভগবান্‌ বিষু সেথা নদ! বাস করে 
একদিন বিষুদেবে করিতে দর্শন | 
সেই শ্বেত দ্বীপে যাই মোরা তিনজন ॥ 
বিষুরে দর্শন করি সেই শ্বেত দ্বীপে । 
উপবিষ্টা রহিলাম তাঁহার সমীপে ॥ 
মনৎকুমার সেথা এমন সময় | 
আমাদেরে সন্মুখেতে উপনীত হয়। 
তাহারে দর্শন কবি মোর! তিন্জন। 
উচিযা সমান নাহি করি প্রদর্শন ॥ 
মনৎকুমার তাই কুপিত অন্তরে । 
আমাদের বন্দে ধিয়া শাপ দান করে॥ 
অহষ্কারে মত তোরা হইলি যেমন। 
মানবীর রূপ তোর। করিবি ধারণ ॥ 
অভিশাপ গুনি মোরা ভয়ে তিনজন । 
ক্ষম! ভিক্ষা! করিলাম ধরিয়া চরণ ॥ 
তাহাতে সন্তুষ্ট হষে ছিজেন্দ্র তখন। 
আমাদেরে সন্থোধিযা কহিলা বচন । 


" মেনকা সবার জ্যেষ্ঠ তারে ডাকি কয় 


শ্রীবিষ্কুর অংশজাত শৈল হিমালয় ॥ 
তাহার পত্বীর রূপে তুমি জন্ম লবে। 
পার্বতী উশ্বরী তব জ্যেষ্ঠ] কন্যা। হবে ॥ 
ধগ্ভারে ডাকিয়া কহে সনকুমার । 
ধর্মপত্ধী হবে তুমি জনক রাজার 
অযৌনিসন্তবা! সীতা ভূবনমোহিনী । 
জনকের ঘরে হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
তারপর মোরে কহে, গুন কলাবতি। 
প্ীরূপে জন্ম লবে সতি ॥ 
দবাপরে শ্রীদাম-শীপে রাধ! বিনোদিনী । 
অবতীর্ণ হয়ে হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
ভূভার-হরণ তরে কৃষ্ণ সনাতন । 
ুণ্যক্ষেত্র ভীরতেতে করিবে গমন ॥ 
তুমি আর বৃষভানু রাধিকার সনে । 


আসিবে আবার ফিরে গোলোক ভবনে | 


্রীপ্রীব্র্মবৈবর্তপুরাধ। 


ধগ্যাও নীতার সহ স্বর্গথাষে যাঁবে। 
মেনকা পার্বতী সহ পু মুক্তি পাবে ॥ 
শীকুষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর। 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন নিরন্তর ॥ 
নিরীহ নি তিনি শ্রেষ্ঠ সাকার । 
স্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ মহ্মাবতার ॥ 
কহিল তুলসী সহী কি কহিব আর। 
কৃষ্ণ বিনা! অন্ধকার হেরি চারিধার ॥ 
নি্ভণ পরম আত্ম! কৃষ্ণ সনাতন । 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন সর্বক্ষণ । 
সকলের কর্মসাক্ষী কৃষ্ণ দয়াময় । 
তাঁর প্রতিবিদ্ব মান্র জীব গমুদ্য ॥ 
নাধৃভম যোগিগণ ভক্জি-সহকারে। 
তাঁর পাদপন্স চিন্তা করে বারে বারে। 
জীবের জীবন তিনি জগতের শ্বামী | 
তাহার মহিম! আর কি বর্িব আমি | 
উদ্ধবে কাঁলিকা কহে শুন মহাশয। 
রাধার চেতন দান করু এ সময় | 
যুবক বালক রুদ্ধ সিদ্ধ দেবগণ। 
রুষেরে ঈশ্বর বলি জানে সর্ববজন। 
তখন উদ্ধব কহে মধুর বচনে। 
উঠ উঠ রাঁধা সতি, উঠ বরাননে ॥ 
কৃষ্ণের কিস্কর আমি ধাঁব মধুরাধ। 
প্রদন্ন হইয়া দাও আমারে বিদাধ ॥ 
প্রীরফজন্যথণ্ডে সপ্তপধাশত্তন অধ্যাঁ॥ সদা । 





$ অট্টপহ্যাশভ্ম অধ্যান়্ 
রাধিকার খে্ে। 
নারাধণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
উদ্ধবের বাক্যে রাধা লভিল! চেতন | 
গীক্রোখান করি শেষে শোকাতুর মনে । 


বমিলেন রাধা দেবী রত্ব-লিংহালনে 


৮ 


ভ্রীকুষ্জন্মখগ্ড। ৫৯৭ 





সপ্তগোগী মিলি করে চামর ব্যজন। 
উদ্ধাবেরে রাঁধা সতী কহিল তখন ॥ 

যাও কৃষ্ণনখা তূমি মথুরাতে যাও । 
আমার সকল কথা কেরে জানাও ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে মোর দ্ধ হয় মন। 
শীঘ্র মোর প্রাণকান্তে কর আনযন ॥ 
-প্রাণের গৌবিন্দ মোরে করে পরিহার । 
দুঃখিনী আমার সম কেবা৷ আছে আর ॥ 
কৃষ্ণের বিরহ শোক সহনে না যা । 
আনিতে তাহারে শ্ীত্র যাও মথুরায ॥ 
কৃষ্ণ ভিন্ন চতুর্দিক্‌ হেরি অন্ধকার । 
কৃষ্ণের চর্ণ-ধ্যান করি-অনিবার ॥ 
ক্ষুধা ভূষণ ভূলিযাছি নিদ্রা নাহি চোখে। 
দিবারাত্রি নিমজ্জিত হযে আছি শোকে ॥ 
শোকের সাগর হতে করহ উদ্ধাব। 
আমার নিকটে আন কৃষ্ণেরে আবার ॥ . 
কিছুতেই সুস্থ মোর নাহি হয় মন। 
মম সম ভাগ্যহীনা আছে কোন্‌ জন ॥ 
আমার মনের ব্যথা কে বৃঝিবে আর। 
কৃষ্ণের বিহনে দেখি নকলি আধার ॥ 
কল্পবৃক্ষতুল্য কৃষে লাত করে স্বামী । 
নিষ্ঠুর দৈবের বশে হারালাম আমি ॥ 
মোর সম পাগীযসী আর কেবা আছে। 
মোর মত ভাগ্যহীনা কেবা দেখিযাছে ॥ 
ধীহারে দর্শন করি স্িগ্ধ হয মন। 
শুনিলে ধাহাব নাম সফল জীবন ॥ 
ত্রৈলোক্য-বিজধী যিনি বিধিব বিধাতা | 
কল্পবৃক্ষদয যিনি কর্মমফল-দীতা ॥ 

সবার ঈশ্বর যিনি এ তিন ভূবনে। 

সেই প্রাণকান্তে আমি ভুলিব কেমনে ॥ 
নিত্য সত্য শান্ত. যিনি অনির্ব্চনীয | 
বপে গুণে সদা যিনি হন অদ্বিতীষ ॥ 
্রহ্ধা শিব আদি সদ! তজিছে ধীহাবে। 
কেমন কবিয়া আমি ভুলিব তীহারে | 


০০০০০ 


ধাহার আদেশে চলে বিশ্ব সমুঘ 1 _ 
পর্বত জলের রূপে পরিণত হয় ॥ 

শুষ্ক কাঠ দ্রব হয় আদেশে ধাহার |. 
তাহারে ভুলিতে পারি কি শক্তি আমার ॥ 
ধাহার ভযেতে ন্দা বহিছে পবন । 
ধাহার আদেশে সূর্য্য দিতেছে কিরণ ॥ 
ইন্দ্র অগ্নি স্বৃত্যু আদি ধাব কথ। মানে । 
কেমন করিয়। ভুলি সেই ভগবানে ॥ 
বিধির বিধাতা যিনি মৃত্যুর মবণ। 
সর্বববস্ত হতে যিনি ভিন্ন অনুক্ষণ ॥ 
পরণাত্মারূপী যিনি হন বারে বারে। 
কেমন করিষা আমি ভুলিব তাহারে ॥ 
কৃষ্ণের বিরহ-শোক না পারি সহিতে। 
প্রবোধ ন! মানে মন শান্তি নাহি চিতে ॥ 
স্থরগণ সাধুগণ আসে যদ্দি সবে। 

তথাপি প্রবোধ দিতে সক্ষম না হবে। 
সাবিত্রী ভারতী যদি করে আগমন । 
তথাপি প্রবুদ্ধ নাহি হবে মোর মন ॥ 
অনন্ত বিধাতা আর শস্তু গণপতি 


. প্রবোধ প্রদান যদি করে মোর প্রতি ॥ 


তথাপি আমার মন শাস্ত নাহি হবে। 

শ্রীহরির প্রতি মন নিযোজিত রবে ॥ 

ত্বরা করি মথুরায যাও হে উদ্ধব। 

আমারে প্রদান কর আমার মাধব | 

সর্ববহূঃখহর সেই কৃষ্ণের বদন। 

আবার ত্বরাষ মোবে করাও দর্শন ॥ 

এই কথ উদ্ধবেবে কহি রাধা সতী! 

ক্রন্দন করিতে থাকে শোকতবে অনি ॥ 
শ্রীকষ্জন্মখণ্ডে অইপধাশহদ আায় সানু । 





৫০১৮, 


গু উনবস্তিতম অধ্যায় 
বাধিকা ও উদ্ধব সংবাদ । 

নারায়ণ কহিলেন, শুন গুণধাম। 

উদ্ধব রাধার পায়ে করিষ। প্রণাম | 
মথুরা গমন তরে সমুগ্ভত যবে। 


শৌকেতে মগন! হয গ্োপিকারা সবে ॥ 


আসন হুইতে উঠে রাধিকা যুবতী । 
শুভ আশীর্ববাদ করে উদ্ধবের প্রতি ॥ 
পূর্ণ কুস্ত মাল্য দীপ পল্লব দর্পন। 
যাত্রাকালে উদ্ধবেরে করাধ দর্শন | 
রাধার নয়ন হতে অশ্রু পড়ে ঝরে। 
উদ্ধবেরে কহে রাধা বিষাদ অন্তরে | 
আশীর্বাদ করি তব হুইবে মঙ্গল। 
জ্রীহরির প্রিয়তম হও অবিরল ॥ 
হরির সমীপে তুমি লাভ কর জ্ঞান। 
হও তু ম শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের প্রধান ॥ 
ব্রহ্মত্ব দেবত্ব আর অমরত্ব হতে । 
হরিদাস্ত সুছুর্লভ হয় ব্রিজগতে ॥ 
হরিভর্তি লাভ যদি করে কোন জন। 
তাহার জনম নাহি হয় কদাচন ॥ 
গর্ভের যাতন! নাহি ভোগে সেই জন। 
জনম সফল তার সার্থক জীবন ॥ 
শুন হে উদ্ধব ভুমি ভ্ভি-নহকারে । 
হরির চর্ণ ধ্যান কর ঘারে বারে ॥ 
নিগুণ নি্িগ তিনি পরম ঈশ্বর | 
নিত্য সত্য নিরঞ্জন হরি পরাৎপর ॥ 
পরিপুর্তম তিনি করুণাসাগর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেব্র ॥ 
সবার কারপ তিনি জীবের জীবন। 
রর 
১ সব তুমি কর 

জা যা কর অনিবার 


শরীপ্রীব্রত্ববৈবর্ত-পুরাণ। 
ক রি 55855525751 ারারা রাত 


রাধার বচন শুনি উদ্ধব তখন। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশে হয় অচেতন ॥ 
তাহার অবস্থা হেরি রাধিকা যুবতী | 
চেতন ফিরায় তার সধতনে অতি। 
জ্ঞানলাভ করি পুনঃ উদ্বব প্রবর। 
যুক্তকরে রাধিকারে কহে অতঃপর 
জন দ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ বীপগণ মাঝে। 
পবিত্র ভারতবর্ষ তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেই ভারতের মাঝে পুণ্য বন্দাবন। 
অতি রমণীয় স্থান অতি সুদর্শন | 
রাধিকার পদরেণু করিয়া স্পর্শ । 
স্থপবিত্র হইয়াছে সেই বৃন্দাবন ॥ 
শ্রীরাধার পদধূলি বক্ষেতে মাখিয়া। 
পৃথিবী হয়েছে অতি ধন্তা মাননীয় | 
পুক্ষর তীর্থের মাঝে ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
রাধার ধ্যান করে ভক্তি্ভরে অতি। 
বহুবর্ষ ধরি ব্রহ্মা ঘোর তগস্তাষ |. 
স্বপে ও যুগল মুত্তি দেখিতে.না পায় ॥ 
মহন! আকাশবাণী শুনে প্রজাপতি । 
শুন শুন পন্মযোনি, কহি তব প্রতি ॥ 
বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে। 
রৃন্দাবনে রাধাকৃষে দেখিবারে পাবে । 
শুনিয়া আকাশবাণী বিধাতা তখন | 
তপন্ত। ছাড়িয়া করে গৃহেতে গমন ॥ 
তারপর কালক্রমে ত্রহ্ধা ভগবান্‌। 
বন্দাবনে রাধাকৃষে দেখিবারে পান। 
ধন্য ধন্য থোপ আর গোপার্গনাগণ। 
নিত্য সেই রাধাকৃষে করিছে দর্শন ॥ 
কোটি কোটি গোপিনীর অধীশ্বরী যিনি। 


.! শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রীরাধিকা তিনি ॥ 


রাধিকার নিন্দ! যদি করে কৌন জন | 
শত ব্রহ্মহত্যা পাপে হবে সে মগন ॥ 

কুস্তীপাক নরকেতে যাবে সে ত্বরায়। 

শুকরযোনিতে জন্ম লবে পুনরায় | 


শ্রীকৃ্ণজন্মথণ্ড। ৫৯৯ 





বেশ্যাযৌনিকীট হয়ে জন্মিবে আবার । 
মলকীটরূপে জন্ম লবে বার বার ॥ 
বলি রাধিকার প্রতি এহেন বচন। 
মধুরার পীনে চলে উদ্ধব তখন ॥ 
তাহারে উদ্দেশ করি শ্রীরাধিক। কয়। 
কহিও কৃষ্ণের কাছে সকল বিষ ॥ 
ত্বরা করি মথুরাতে করহু গমন । 
অবিলদ্বে কৃষ্ণে হেথ। করহু প্রেরণ ॥ 
কুষ্ণের বিহনে বৃথা জনম আমার। 
রুষ্ণ বিন। বৃন্দাবন ঘোর অন্ধকার ॥ 
কিছুদিন গ্রাণকান্তে না হেরিলে আর । 
নিশ্চয় করিব আমি প্রাণ পরিহার ॥ 
যাও হে উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণের নিকটে । 
আমার সকল কথা৷ কহ অকপটে ॥ 
এই কথ। শ্্রীরাধিক! কহি উদ্বাবেরে। 
ভ্রন্দন করিতে থাকে অতি শোকভরে ॥ 
উদ্ধব গ্রণাম করি রাধার চরণে। 
বিদায় লইয়। যাষ যশোদা-ভবনে ॥ 
উদ্ধব চলিয়া গেলে রাধিক1 তখন! 
শোকে ব্যান্ুলিতা হষে হয় অচেতন ॥ 
জ্ঞান লাভ করি পুনঃ করে হাহাকার। 
কৃষ্ণের বিহনে আমি ন। বাঁচিব আর ॥ 
যাও যাঁও মথুরায় উদ্ধব প্রবর। 
যোর প্রাণকান্তে ভুমি আনহ সত্বর ॥ 
_কোথ। মোর প্রাণেশ্বর কোথ। কুষ্ধন | 
আমারে ছাঁড়িযা কোথ। করিলে গমন ॥ 
কোথ। তুমি দয়াময দীননাথ হরি। 
আমার নিকটে তুমি এন ত্বরা! করি ॥ 
এইরূপ হাহাকার করি অনুক্ষণ। 
ক্ষণে ক্ষণে শ্ীরাধিকা হারায চেতন ॥ 
স্হচরীগণ মিলি ধরিয়া, তাহারে । 
সান্ত্বনা প্রদান তারে করে বারে বারে ॥ 
প্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে উন্য্টিতম অধ্যাধ সমাপ্ত । 


বাশি 





গ যল্ভিভম অধ্যাক় 
উদ্ধবের মধুবার গ্রত্যাগমন এবং ভর্গবানেব 
নিকট বৃন্দাবন-বৃত্তাস্ত কথন! 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
যশোদারে প্রণিপাত করি তারপর ॥ 
খর্ভুর কানন দিষা উদ্ধব তখন । 
ম্থুরার পানে ভ্রুত করিল গমন ॥ 
যমুনার তীরে গ্িষ! আানাহার সারি। 
উদ্ধব মধুরাপুরে চলে তাড়াতাড়ি ॥ 
উদ্ধব দেখিল আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
নির্জন বটের মূলে করে অবস্থান ॥ 
উদ্ধবে দর্শন করি কহিল! মাধব । 
এস এস মোর কাছে হে বন্ধু উদ্ধব1 
বৃন্দীবনে কি দেখিলে কহ সবিস্তারে | 
কেমন দেখিলে তুমি শ্রীমতী রাধারে ॥ 
কেমনে বিরহ মোর সহিছে যুবতী । 
গোগীর! কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥ 
কিরূপে কাটায় কাল গোপশিশুগণ। 
যশোদা৷ জননী মোর রয়েছে কেমন ॥ 
কহ কহ সবিস্তারে সবার কুশল । 
বুন্দাবনে কি দেখিলে কহু অবিকল ॥ 
কি কথ! কহিল সবে হেরিযা! তোমারে। 
কি কথা কহিলে তুমি কহ স্বিস্তারে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন শুনি কহিল উদ্ধব। 
বৃন্দাবনে যা দেখিনু কহিতেছি সব ॥ 
শ্রীমতী রাধিকাদেবী তোমার বিহনে। 
শয়ন করিয়া আছে কদলীর বনে ॥ 
মলিন বসনে গাত্র করি আবরণ | 
ধূলির শষ্যা দেবী করেছে শঘন | 
রতয় অলঙ্কার নাহি দেহে তার। 
তোমার বিচ্ছেদে মতী কীদে বার বার ॥ 
ক্ষুধা! তৃষ্ণ নাহি তার নিদ্রা! নাই চোখে । 
অচেতন প্রায় আছে নিদারুণ শোকে ॥ 


৬০০ পা শ্ীত্রীরক্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 
দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নাহি কিছু বোধ। | উদ্ধবের অঙ্গীকার রক্ষার কারণ। 





যাঁও হরি ভার কাছে করি অনুরোধ ॥ ্ব্রমাঝে বৃদ্বাবনে যাঁয সনাতন ॥ 
তব পদপদ্ চিন্তা করে অনিবার | শোকুলে গমন করি স্বপ্ন অবস্থায় । 
তোমার বিছনে রাধা ন! বাঁচিবে আর ॥ আশ্বাস প্রদান করে শ্রীমতী রাধার ॥ 
তোমার কারণে যদি ম্বৃত্যু তার হুয়। গোগীগণদহ কুষ্ দ্বপ্রের মাঝারে । 
তব অপবশ তাতে হবে অতিশয ॥ নানাবিধ সক্ডোগাদি করে বায়ে বারে। 
শুন প্রভু দয়াময় কূপা-অবতার। যশোদার নিকটেতে করিযা গমন । 
তাহার নিকটে তুমি যাও একবার ॥ সন্ত পান করিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
যদি কেহ দৈববশে দুরাচার হয়। তারপর দবে করি আব্বা প্রদান 
নারীহত্যা কর! তার সমূচিত নয় ॥ পুনরাষ মথুরায় আনে ভগবান ॥ 
জগতের নাথ তুমি প্রভু সনাতন । ্গ্ধবৈবর্তের কথা অস্তমধূর । 
বৃন্দাবনে ত্বরা করি করহ গমন ॥ শ্রাবণ করিলে হয় সব হুঃখ দুর ॥ 
তব প্রাণাধিকা সর্দা শ্রীরাধিকা সতী | প্ীকফজনাখণডে ঘিতম অধ্যায় সমাঁ। 
নিষ্ঠুর হতেছ কেন এবে তার প্রভি॥ টা 
রাধাসম তব ভক্ত কেবা আর আছে। 
কৃপাম সনাতন যাও তার কাছে ॥ & একবটিতম অধ্যার 
তগ্তকাঞ্চনের সম বরণ রাধার । বস্থুদেবেব নিকট র্নদূনিব আগমন, 
কালিমা নম।চ্ছন্ন হয়েছে এবার ॥ বাঁমক্লুষেব উপননন-প্রস্তাব এবং 
বদন ভূষণ দেবী করি পরিহার । তথা খাধি দেখাদিব 
তোঁথার বিরহে সদা! করে হাহাকার ॥ আগমন। 
বিধাতা শঙ্কর আদি যত দেবগণ | নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
রাধিকার সম ভক্ত নহে কোন জন ॥ তারপর কি ঘটিল কহিব এখন ॥ 
ঘেরপে তোমার ধ্যান করে রাধাসতী | যঞ্জ-উপবীত-ধারী গর্গ মুনিবর | 
সেরূপ না করে কু দেবী সরম্বতী ॥ বন্গুদেব-নাশ্রমেতে লিল সন্বর ॥ 
বৃদ্দাবনে গিয়া নামি কহিনু রাখায়! হস্তে তার ছত্রণ্ড শিরে জটাভার। 
তব প্রাণকান্ত কৃষ্ণ আসিবে সরা ॥ ্রহ্মতেজে কলেবর গ্রদীপ্ত তাহার | 
যাও যাও রাঁধাকান্ত, বাও দয়াময। পরিধানে গুরুবন্ত্র অতি শোভাময। 
মোর থাক্য যেন কতু মিথ্য। নাহি হয ॥  ুুলপুযোিত গর মহাশয় 
উদ্ধবের মুখে শুনি সকল বিষয় । দৈবকী টা 
মৃদু মৃদু হাম্ত করি সনাতন কয় বন্দিল চরণ তার পাগ্চ অর্ধ 
ভয় নাই ভষ নাই উদ্ধব তোমার । বঙ্দেব দমন্্রমে উদ দবরাধ। 
ভক্তিভরে মুনীন্রের প্রণমিল পরি | 
সফল করিব আমি তব অঙ্গীকার ॥ ্ 
ফের বচন শুনি উদ্ধব তখন। তারপর বনদেব ভি 


মছানন্দে নিজগৃহে করিল গমন ॥ মুমিরে বসিতে দিল রত্রসিংহাসনে ॥ 


শ্ীরুফজন্মথণ্ | ৬০১ 


স্্ 


নানাভাবে পূজ। তার করি সমাপন । 
স্মিষ পিক আদি করায় ভোজন ॥ 
তু হয়ে গর্গমুনি বন্থদেবে কষ । 
কী কারণে আমিলাম শুন মহাশয় ॥ 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বযোবৃদ্ধি পায়। 
সেই কথা জানাইতে আসিনু তোমায় ॥ 
উপনয়নের কাল আসিল এখন। 
উপবীত দান কর দেখি শুভক্ষণ | 
গর্গের বচন শুনি বস্থদেব ক্য। 
যহুকুল-পুরোহিত তুমি মহুশিয় ॥ 
শুভক্ষণ তৃমি প্রভূ কর নিরূপণ । 
আমবা তোমার আজ্ঞা! করিব পালন ॥ 
গর্থমুনি কহিলেন বন্থদেব গ্রতি। 
আগামী তৃতীষ দিন স্ুপবিভ্র অতি ॥ 
সেই দিন গুভকার্যয কর অনুষ্ঠান। 
আমন্ত্রণ-পত্র কর বন্ধুজনে দান ॥ 
গর্গের বচন শুনি আনন্দিত মনে । 
বন্দেব পত্র দান করে বন্ধুগণে ॥ 
ঘৃত দধি ভুপ্ধ আদি দ্রব্য সমুদ্য | 
বন্ুদেব রাশীরুত করিল সঞ্চয় ॥ 
তারপর গুভদিন আসিল যখন। 
বন্থদেব-গুহে আসে আত্মীয় জন ॥ 
নৃপৃতি সকল আর দেবমুনিগণ। 

শুভ কার্যে যোগ দিতে করে আগমন ॥ 
দেবকম্ত। রাজকন্থ। নাগকগ্। ধত | 
বন্থদেব ভবনেতে হুইল আগত ॥ 
আপিল গন্ধরর্ধ যত, আসে বিষ্তাধর | 
নানাবিধ বাছা লযে আসে বাগ্ভকর ॥ 
ভট্ট যতি ব্রহ্মচারী সন্গযাসী ত্রাহ্মণ | 
দলে দলে সকলেই কবে আগমন ॥ 
ভীক্ম দ্রোণ অশ্বথামা! আদি বত ছিল। 
বন্থদেৰ ভবনেতে সকলে আমল ॥ 
ভার্যাসহ ধৃতরাষ্ট্র করে আগমন। 
নানাদেশ হতে আসে বত বন্ধুগণ ॥ 








পুভ্রগণ সহ কুস্তী আসিল সেথায। 
যোগ্য যোগ্য নরপতি আসিল ত্বরাষ ॥ 
শত্রি ভরদবাজ ভীম বশিষ্ঠ চ্যবন | 
যাজ্বন্ধ্য আদি সবে করে আগমন ॥ 
গর গ্ার্্য জৈগীষব্য পুলহু দেবল। 
পুলস্ত্য ননক আদি আসিল সকল ॥ 
বোটু পঞ্চশিখ শুক ব্যাস সনাতন । 
ছুর্ববাসা অঙ্গির। আদি করে আগমন ॥ 
কুশিক কৌশিক রাম গৌতম সৌতরি । 
রিভাগুক শৃঙ্গী আর্দি আসে ত্বরা করি ॥ 
খম্যশূঙ্গ বামদেব আরুণি বামন | 
অফটীবক্ বৃহন্পূতি কণু কাত্যায়ন॥ 
বাল্মীকি গ্রচেতা ভূগু মরীচি প্রবর | 
লোমশ কপিল আদি আনমিল সত্বর ॥ 
দলে দলে যায সেখ! মুনি খাষিগণ । 
আমি আর নর সেখ করিনু গমন ॥ 
ব্রহ্ম বিষণ আদি সবে আসে দলে দলে । 
বন্থ আর রুত্ত্রগণ আসিল সকলে ॥ 
শঙ্করের সহ আসে পার্বতী ঈশ্ববী | 
অন্য অন্ত দেবগণ আসে তুর করি ॥ 
বুক্তকরে বন্দেব প্রফুল্প অন্তরে । 
সকলে বন্দনা করে অতি ভক্তিভরে ॥ 
সকলেবে সন্বোধিয়। বহুদেব কয়। 
আমার জীবন আজ ধন্থ অতিশয় ॥ 
্রন্মা বিষ শিব আদি যত দেবগ্রণ | 
কপা করি যোর গৃহে করে আগমন ॥ 
ব্রন্নত্ঘরূপিণী দেবী পার্বতী ঈশ্বরী | 
আমার ভবণে আজ আসে কৃপা করি ॥ 
ধন্ত ধন্য আমি আজ সার্থক জীবন । 
কর্মাভোগ বুঝি মোঁব হ'ল সমাপন | 
গললমগ্ীকৃতবাসে প্রসন্ন অন্তরে । 
বনস্থদেব সকলের স্তবস্তরতি করে ॥ 
তারপর সকলেরে ভক্ভিযুক্ত মনে । 
বসাইল বন্ুদ্ধে রভুনিংহারনে ॥ 


৬০২ ্ীপরীত্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 
গণেশেরে স্ভামাঝে করিধ! স্থাপন । , 


বিধিমতে বহ্থদেব করিল পূজন ॥ 
- শ্রীকষজন্সখণ্ডে একবটটিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পরে তে 


ও ঘ্বিষস্টিতম অধ্যাক 
দেবীগণেব বনুদেধের নিকট আগমন ও 
দেবগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্েব স্তব। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বন্দেব-গুহে আনে ফ্ত দেবীগণ ॥ 


অদিতি সাবিত্রী রতি লোপামুদ্রা সতী । 


দৈবকী রোহিণী আর আসে অরুহ্ধতী ॥ 
ভারতী যশোদ! দিতি আদি দেবগণ। 
পার্বতী দর্শন তরে করে আগমন ॥ 
পার্ববতী-চরণ সবে করিয়া বন্দন | 
মাল্যবন্ত্র আদি দিয়া করিল বরণ ॥ 
সথব্রতা দৈবকী সতী প্রফুল্ল বদনে। 
পাণ্ঠ অর্ঘ্য দিয়া পূজা! করে দেবীগণে ॥ 
নানাবিধ বাগ্ধ বাজে অতি হুমোহন। 
দলে দলে ব্রান্মণেরা করিল ভোজন ॥ 
পুরোহিত আসি করে শান্তিন্যন্ত্যনন | 
বেদপাঠ করে বত পঞ্ডিত ব্রাহ্গণ ॥ 
তখন দৈবকী সতী প্রফুল্প অন্তরে । 
কৃষ্ণ বলরামে নান করার সত্বরে 1 
ুবর্কলসপূর্ন গঙ্গার জলেতে। 

কৃষ্ণ বলরাম.ন্সান করে আনন্দেতে ॥ 
তারপর বেশভূষ! পরি ছুইজন। 
সভার মাঝারে শীগ্র করে আগমন ॥ 
কৃষ্ণের দর্শন করি সভার ভিতরে । 
সসন্ত্রমে সর্বজন গীনত্রোথান করে ॥ 
্র্থা। কহে যুক্তকরে তর্ভি-নহকারে । 
তোমার মহিম। প্রভু কে বণিতে পারে । 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর। 
তুমি অন্িতীষ গ্রহু পরম উর | 





শঙ্কর কহিলা, প্রভূ হরি সনাতন 
কেমনে তোমারে আমি করিব সতবন | 
কোন দ্রেব্যে ্পুহ! তব নাহি দয়াময় | 


এ] তব স্তবে দেবগণ সক্ষম না হয় ॥ 


নিগুণ পুরুষ তুমি কপ! অনতার। 
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥ 
অনস্ত কহিল, প্রভূ পতিতপাবন। ' 
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন | 
মৃহাবিষণ হ'তে তুমি বিরাট মহান্‌। 
পরমাণু হ'তে তুমি সৃক্ষম তগবান্‌। 
তোমার নিশ্বাসে সদা বহিছে পবন। 
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
দেবগণ কহে প্রভু হরি সনাতন । 
তব স্তবে শ়িহীন ব্রহ্মা পঞ্চানন ॥ 
ভার্তী ধাঁহার্‌ স্তধ করিতে ন৷ পারে 
কেমনে আমর! স্তব করিব তাহারে ॥ 
মুনিগণ কহে, গুন কৃষ্ণ দয়াময় 
তৌমারে করিতে স্তব শ্তি নাহি হয়। 
সামান্ত বেদের অংশ করিয়! পঠন। 
কেমনে তোমারে প্রভু করিব স্তবন॥ - 
প্রীরষ্ছ্মখণ্ডে দ্িিতম অধ্যায় সমাণ্ডি। 





$ ভ্রিব্টিতম অধ্যান়্ 
কৃষ-বলবামের উপ্নয়ন এবং তৎগবে পমাগিত 
দেবতা ও মুনি প্রভ্তিব নিত নিজ 
স্থানে গমন | 
নারাধণ কহিলেন, গুন মন দিয়া। 
এইরূপে ডগ্নবানে স্তবন করিয়া ॥ 
পমবেত যত মুনি আর দেব । 
কুষ্ের মধুর মুর্তি করিল দূ্শন ॥ 
গীততবন্ত্র শোভা পায় শ্যাম কলেবরে। 
গলায় মালভীমালা৷ কিব! শৌভা ধরে। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখগ্ড। ৬০৩ 





ল্লাটে শোভিছে তার কত্তূরী চন্দন। 
কেধুর মগ্ত্রীর শোভে অতি সুমোহন ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম বনি পিতৃক্রোড়ে। 
মৃদু মৃদু হাস্য করে পুলকের ভরে ॥ 
তারপর শুতক্ষণে শুন মতিথান্‌। 
বন্থদেব শুভবার্য্য করে অনুষ্ঠান ॥ 
বিপ্রগণে স্বর্ণদান করি ফুল্প মনে। 
ব্হুদেব প্রণিপাত করে জনে জনে ॥ 
গণেশ ভাক্ষর আদি ছয দেবতারে। 
ধুজন করিল অগ্জে যোড়শৌপচারে ॥ 
তারপর মভামাবে গ্রসন্ন অন্তরে । 
বনদেব ছুই পুত্রে অধিবাস করে ॥ 
দিকৃপাল নব্গ্রহ আর দেবতারে। 
বন্থধার! দান করে ভক্তি-সহকারে ॥ 
অনন্তর যঙ্ঞ আর্দি করি সমাপন । 
রামকৃষে যজ্ঞসূত্র করিল অর্পণ ॥ 
সুবেদজ্ঞ মুনিগণ, শুন মতিমান্‌। 
গ্ীযত্রীর উপদেশ করিল প্রদান ॥ 
প্রথমে পার্ববতীদেবী পরম আদরে। 
রত্ুপাত্্র মুক্তাহার ভিক্ষা দান করে ॥ 
তারপর শুরুপুষ্প দূর্ববাদল লষে। 
আশীর্ববীদ করে কৃষ্ প্রসন্ন হুদযে ॥ 
অদিতি দেবকী আদি আনন্দিত মনে। 
রত্ব আদি ভিক্ষা! দান করে সনাতনে ॥ 
" ইন্দ্রাণী বরুণপত্বী পনের শ্রিষ। 
রোহিণী কুবেরপত্বী সকলে মিলিয়।॥ 
রত্বের ভূষণ আদি করি আনযন। 
তত্ভিভরে শ্রীকৃষ্ণেরে করিল অর্পণ ॥ 
দেবকম্া নাগকম্ত। যারা যার। ছিল। 
বহুমূল্য ভূষণাদি কৃষে ভিক্ষা! দিল ॥ 
গ্রহণ করিষ। ভিক্ষা কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
পুরোহিত গর্গে কিছু করিল প্রদান ॥ 
তারপর বন্দ্দে গ্রফুল্প অন্তরে । 
দক্ষিণ প্রদান করে গর্গমুনিবরে ॥ 


কিডিকককিকিক কিক ক কি কে 


মহাসমারোছে হয় ব্রা্মণ-ভোজন। 
রামকুষে আশীর্ববাদ করে সর্বজন ॥ 
এইরূপে শুভকার্ধ্য হলে সম্পাদন । 
নিজ নিজ গৃহে যাষ দেবমুনিগণ ॥ 
নন্দ ও যশোদ। দেবী কৃষে ল'যে ক্রোড়ে। 
বদন চুম্বন করে অতি স্লেহভরে ॥ 
কৃষ্ণেরে ছাঁড়িষ। তাঁর! যাইবে কেমনে । 
কেমনে রহিবে ব্রজে কৃষ্ণের বিহনে ॥ 
এই কথ! ভাবি মনে যশোদা তখন। 
রুষ্ণের বিরহ-ছুঃখে করিল রোদন ॥ 
সান্তনা গ্রদান করি কহে সনাতন । 
ক্রন্দন করিছ মাতঃ কিসের কারণ ॥ 
আমার জননী তূমি, নন্দ মোর পিতা । 
মোর তরে বুখ। কেন হতেছ ছুঃখিতা ॥ 
শুন মাত2 বৃথা শোক কর পরিহার । 
ব্রজধামে পিতাসহ যাঁও এইবার ॥ 
বেদ অধ্যয়ন তরে বলরাম সনে । 
সান্দীপনি মুনিগৃহে যাইব ছুজনে ॥ 
বেদশান্ত্র অধ্যয়ন করিষ! সেথায। 
প্রণাম করিব আসি তোমাদের পায় ॥ 
কালেতে বিচ্ছেদ হুধ, কাঁলেতে মিলন। 
বুথ! শোক কর মাতঃ কিসের কারণ ॥ 
যশোদারে এইরূপ করি সম্তাষণ। 
মাত ও পিতার করে চরণ বন্দন ॥ 
অনস্তর নন্দরাজ আর যশোমতী । 
আপন ভবনে যায় ছুঃখভরে অতি ॥ 
শ্রীকৃষজন্মথণ্ডে ত্রিষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 








৬০৪ . ্রীপরীত্রঙ্গ বৈবর্ত-পুরাণ |. 


৪ চতুঃষভিতম অধ্যার 

সাঁন্দীপনি মনিব নিকটে বেধপাঠেব জন্ত বাঁম- 

কষ্টের গমন, সুনিপড়ী কত শ্রীরষ্জ স্তোত্র 

এবং বাঁমক্চের গুরুদক্ষিণা দান । 

নারায়ণ কহিলেন নারদ সুজন । 
তারপর ঘটে যাহা শুনহ এখন ॥ 
পিতার নিকটে আদি কৃষ্ণ বলরাম। 
তর্তিভরে কহে তবে করিয়া প্রণাম ॥ 
অবস্তীনগরে মোরা যাব ছুইজন। 
গুরুগৃহে বিদ্াশিক্ষা করিব গ্রহণ ॥ 
অনুমতি দেহ পিতা! পুলকিত মনে। 
বিদ্ঞাহীন হ'লে কল নাহিক জীবনে ॥ 
লইয়া পিতার আজ্ঞা! দেখি শুভক্ষণ | 
অবন্তীনগরে যাঁয় ভাই দুইজন ॥ 
সান্দীপনি গৃহে আসি কৃষ্ণ বলরাম। 
গুরুপত্বী গুরু দোছে করিল প্রণাম ॥ 
শিশুদের রূপ দেখি ষুগ্ধ মুনিবর | 
আনন্দে হুইল পূর্ণ তাহার অন্তর ॥ 
জিজ্ঞাসেন কোথা হতে কর আগমন । 
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন ॥ 
বিনয় বচনে কছে কৃষ্ সনাতন । 
মথুর। নগরী হয় মোদের তবন ॥ 
বন্ুদেব পুত্র হই মোর! ছুই "ভাই। 
বিদ্যাশিক্ষা তরে হেথ! আদি তব ঠাই ॥ 
পৃণ্ডিত বলিয়া খ্যাত তুমি ধরা “পরে । 
আমাদের শিক্ষাদান কর কৃপ! ক'রে ॥ 
রূপ দেখি মুনিবর অন্তরে ভাবিল। 
যোগবলে জনার্দনে জীনিতে পারিল ॥ 
তক্তিভরে শ্রীকৃষের করিয়া পূজন। 
সুস্থ মিষ্টান্ন আদি করাষ ভোজন ॥ 
তারপর ঘুক্তকরে গ্রফুল্প অন্তরে । 
মুনিবর ভ্রীকৃঞচের স্তবস্ততি করে। 





প্রমাত্মা তৃমি প্রভু পরম ঈশ্বর | 
সপ্রস্ম হও প্রভূ আমার উপর ॥ 
সাধুদের প্রিয়তম তুমি ভগবান্‌। 
সকলের জ্যেষ্ঠ তুমি পুরুষ-প্রধান ॥ 
নির্বিকার তৃষি প্রভু ভক্তের ঈশ্বর | 
কৃপা কর কৃপ। কর করুণাসাগর ॥ 
প্রকৃতি হইতে তুমি অতীত সদাই । 
তৌঁমার সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই ॥ 
অধিতীয় তুমি প্রভূ হও নিরস্তর। 
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥ 
কল্পবৃক্ষদম তুমি প্রভু স্বেচ্ছাময়। 
মোর প্রতি তুষ্ট হও সকল সময় ॥ 
সান্দীপনিপত্ী কহে, প্রভু সনাতন । 
মাধাবলে শিশুরূপ করিলে ধারণ ॥ 
হরণ করিতে এই পৃথিবীর ভার। 


 আবির্ভৃতি-হ'লে প্রভু পৃথিবী-মাঝার | 


ঘিতুজ মুরলীষারী শ্ঠাম নটবর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 
অঙ্গে তব গীতবাপ কিবা শোভ। পায। 
বিভূষিত মনোহর বনের মালা ॥ 
কৌন্তুভের মণি শোতে বক্ষেতে তোমার । 
দেবের বন্দিত তুমি হও অনিবার ॥ 
দিব্যকান্তি জ্যোতি মনোহর অতি। 
কোটি কন্দর্পের সম মোহন মুরতি ॥ 
পরম ঈশ্বর হযে শিক্ষার কারণ। 
আমার স্বামীর কাছে কর আগমন | 
পরিপ্ৃতিম বিভু তুমি সনাতন । 
লোকশিক্ষা-তরে শুধু তব অধ্যঘন ॥ 
নফল জনম মম সার্থক জীবন । 

পরম ঈশ্বরে আজি করিনু দর্শন। 

তব পদরজঃম্পর্শে হরি দযনিষ 
আমার ভবন আজ স্ুপবিত্র হয। 
তৌমার চরণপন্ম করিযা দর্শন । 
আমাদের পুনর্জশ্ন হইল খণ্ন। 


শ্রীকফজন্মখণ্ড। 


হিকিককর কক কির কে 


মীয়ামৌহবিনাশক তুমি পরাৎপর।" 
কূপা কর কৃপা কর করুণাসাগর ॥ 

এই কথ। বলি সতী কৃষ্ণ লয়ে জ্রোড়ে। 
স্তম্ত দান কবে তারে অতি নেহ-ভরে ॥ 
সুছু মুছু হান্ট করি কহে সনাতন । 
শিশু আমি, মোরে কেন করিছ স্তবন ॥ 
শুন মাতঃ অতি শীত্র তব স্বামী সনে। 
গমন করিবে তুমি গৌলোক ভবনে ॥ 
তারপর গুরু কাছে কু সনাতন । 
এক মীসে চতুর্বেদ করে অধ্যঘন ॥ 
গুরু অনুগ্রহে কৃষ্ণ সকলি শিথিল । 
শিক্ষাশেষে গুরু কাছে বিদায় মাগিল ॥ 
কৃষ্ণ বলে শিক্ষাদান করিলে যখন। 
গুরুদেব কর তুষি দক্ষিণ! গ্রহণ ॥ 
মণি-মুক্ত। কত শত দানিতে চাহিল। 
গুরুদেব শিরে যেন বজ্রীঘাত হৈল ॥ 
মুনি বলে একি বথা। বল কৃষ্ধন। 
তোম। দেহে ছাড়িতে যে নাহি চাহে মন ॥ 
গুরুপত্বী আসি তবে কৃষ্ণ পাঁশে কয়। 
তোমারে ছাড়িতে বাঁছা চাহে ন৷ হুদ্য ॥ 
আনন্দে ছিলাম মোরা হেরি চাঁদ মুখ। 
তোমাদের হেরি সব ভুলেছিনু ছুঃখ ॥ 
মোদেরে ছাড়িযা! যদি যাঁও বাছাধন। 
নিশ্চঘ জানিবে মৌর। ত্যজিব জীবন ॥ 
কৃষ্ণ বলে কহ মাতা কি ছুঃখ তোমার 
সাধ্য যদি থাকে তার করি প্রতিকার ॥ 
গুকপত্রী কহে বাছা কি আর বলিব। 
পুজ্ের বিরহ শোক কেমনে সহিব | 
একটি তনয় মৌর সবে মীত্র ছিল! 
স্নানকালে এক দৈত্য তাহারে হরিল ॥ 
দানব নাশিল মোর জীবনের ধন। 
সেই শোঁকানলে মা দহিছে জীবন । 
তোমাদের দেখি মৌর। ছিন্তু সদা! স্থখে | 
এখন মরিব বাছ! সেই পুক্র শোকে ॥ 


এহেন বচন কৃষ্ণ ব্থন শুণিল। 
গরুর পত্বীরে তবে প্রবোধ দানিল ॥ 
কৃষ্ণ করি অবিলম্বে দৈত্য বিনাশন | 
সত গুরুদেব পুত্রে করে আনয়ন ॥ 
করিধ! জীবন দান গুরুর পুজেরে। 
যতনে দিলেন কৃষ্ণ জননীর ক্রোড়ে ॥ 
পুজ্র দান করি কৃষ্ণ দক্ষিণা দানিল। 
গুরু আর গুরুপত্ী আনন্দে ভামিল ॥ 
অনস্তর একদিন আনন্দিত মনে। 
পরীনহ গুরু যাষ গৌলোক ভবনে -| 
এইরূপে চতুর্বেদ করি অধ্যয়ন । 
আপন ভবনে কৃষ্ণ করে আগমন ॥ 
পুজ্র হেরি বন্থুদেব পুলক অন্তর | 
কোলে তুলি দুইজনে করেন আদর ॥ 
দৈবকী জননী অতি পুলকিত মন। 
বুকে লয়ে পুজ্রদের করেন চুম্বন ॥ 
মাতাপিত1 পদ দৌহে বন্দনা করিল। 
মথুরা নগরী পুনঃ আনন্দে ভরিল ॥ 
চারিদিকে কলরব হুষ ঘন ঘন। 

জয় কৃষ্ণ জয় ধ্বনি উঠে সর্বক্ষণ ॥ 


শ্রীকষদন্মধণ্ডে চতুঃযটিতম অধ্যা শমাপ্। 


(৭০০০. 


গু পঞ্চবস্তিতম অধ্যাক়্ 
কানধবনেব উৎপত্তি, রক করত বিশ্বকর্মা 
প্রতি দ্বারকানিম্দীণেব উপদেশ ও 
মুচুকুন্দ বাছাব কাহিনী । 
নীরদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ । 
অপূর্বব কাহিনী এবে করিব বর্ন ॥ 
একদিন জনার্দন যছুগণ সনে | 
নিরত ছিলেন নান! কথা আলাপনে ॥ 


 জরাসন্ধ রাজ। ছিল মগধ প্রদেশে । 


কুত্তি করেন কৃষ্ণ তাহার উদ্দেশে ॥ 





৬০৬ রীপ্রীত্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 





শ্বীকৃঝ বিজ্রপ বাক্য যত নাহি বলে। 
ততোধিক হাস্ত করে যাদব সকলে ॥. 


জরাসন্ধ রাজা তাহা করিয়। শ্রবণ | 
দক্ষিণাবর্ভেতে গেল অতি ক্ষুব্ধ মন ॥ 
যদুদর্প ন|শকারী সম্ভান ইচ্ছায়! 
শিবের তপস্থা করে নৃপতি সেথায় ॥ 
দ্বাদশ বৎসর ঘবে বিগত হইল। 
আশুতোষ তার প্রতি প্রদম হইল॥ 
বর দিতে আঙসিলেন দেব পঞ্চানন। 
নৃপতি মাথিল বীর তনয় রতন ॥ 
শিবের বরেতে পুত্র নৃূপতি লভিল। 
শ্রীকালযবন নাম তাহার হইল ॥ 
শৃ্তিগদে মত্ত হয়ে শ্রীকালযবন। 
যাদবের ধ্বংস ইচ্ছা করিল তখন ॥ 
অগণিত শ্লেচ্ছসৈগ্ত সলেতে লইল। 
মধুর! নগরে থিয়া উপনীত হইল ॥ 
সেই স্থানে উপনীত হুইয়! দুর্ন | 
বহুসংখ্য যছুসৈগ্ত করিল নিধন | 
ক্রমে সৈম্ ক্ষীণ হয় দেখিয়া নযনে। 
য্রনাথ কৃষ্ণ তবে ভাবে মনে মনে ॥ 
বিপুল মগধসৈস্ত নাহি হলে ক্ষয় 
যবন সহিত বুদ্ধ উচিত ন হয়| 
শিব বরে বলশালী শ্রীফালযবন। 
যাঁদব নিধন তরে উদ্মন্ত এখন ॥ - 
য্দুগণে রক্ষা তরে উপায় চিত্তিল। 
সুরক্ষিত দুর্গ তৈরী মানস করিল ॥ 
যুগণ তাঁর মাঝে লভিবে আশ্রয় । 
নারীরাও রবে সেথা হইযা! নির্ভয | 
শত্রু আক্রমণ তাঁহে হবে নিবারণ । 
গরুড় লবণমিদধু চ্ হর্ন । 
নকলেরে ভগবান্‌ করিলা স্মরণ ॥ 
বিশ্বকর্মা! শিল্লিবরে করিল! আহ্বান । 
গা শঙ্থ মকলেরে ডাকে তগবান্‌। 


গোপবেশ পরিহার করি সনাতন । 
মনোহর নৃপবেশ করিলা ধারণ | 
কোদিদুর্ধ্যদম দীপ্ত-চক্ত সুর্শন | 
সহুস! হরির কাছে করে আগমন ॥ 
গরুড় হরির কাছে উপনীত হয়। 
বিশ্বকর্মা! শিল্লিবর আমে সে সময় ॥ 
হরির সমীপে আসে লবণপাথর | 
তারে সন্বোধিয়া হরি কছে অতঃপর ॥ 
গন হে সাগর তুমি আমার বচন। 
গ্থান দান কর মোরে শতেক যোজন ॥ 
দ্বারকানগর আমি করিয়! নির্মাণ | 
পুনরায় নেই স্থান করিব প্রদান ॥ 
তারপর শিল্লিবরে কহে সনাতন। 


” গুন গুন বিশ্বকর্মা আমার বচন ॥ 


যেই স্থানি সিদ্ধু মোরে করিবে প্রদান । 
সে স্থানে নগর এক করহ নির্মাণ ॥ 
সপ্তত্বর্গ অপেক্ষাও হবে মনোহর । 
বৈকুষণ্ঠদদূশ তাহ! হইবে সুন্দর | 
তারপর খগরাজে ডাকি হরি কয়।. 
যতদিন পুরী নাহি বিনিন্মিত হয | 
গুন হে গরুড় তুমি আদেশে আমার । 
বিশ্বকর্মা পাশে তুমি রবে অনিবার ॥ 
তারপর স্থদর্শন চক্রে হরি কয়। 
আমার নিকটে রহ নকল সময় ॥ 
কুষ্ণের আদেশ শুনি সকলে তখন | 
নিজ নিজ কম্ম তরে করিল গমন | 
হরির আদেশ পেয়ে চক্র হুদর্শনি। 
শ্রীকৃুঞ্চের সমীপেতে রহে অনুষ্ষণ ॥ 
বিশ্বকর্মা ভ্রীহরিরে কহিল তখন। 
কি গ্রকারে পুরী আমি করিব রচন ॥ 
কহ প্রভু দ্যাময় কহ পরমেশ। 
কিরূপে নির্শিব পুরী দাও উপদেশ | 


| ভগবান্‌ কহিলেন, শুন শিল্পিবর | 


পৃন্মরাগ মরকত রুচক হন্দর | 


'শ্ীকৃষজন্মখণ্ড। ৬০৪ 





পারিভদ্র ইন্দ্রনীল দীপ্ত স্যমস্তক | 
চন্দ্রকাস্ত স্ত কলঙ্ক গম্ধক ॥ 
এই সব মহামুল্য মণিরত্ব লয়ে। 

 দ্বারক! রচন। কর প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥ 
যতদিন দ্বারকা। না। হয় বিরচন। 
হ্মীলয় হতে মণি কর আন্ষন ॥ 
কুবের প্রেরণ করে ক্ষ অগণন | 
বেতাল প্রেরণ করে দেব পঞ্চানন ॥ 
লক্ষ লক্ষ দানবেরে শঙ্করী পাঠীয। 
মকলে সাহাষ্য সদা করিবে তৌমাষ 
ষোড়শ সহ্্র অতি সুন্দর ভবন । 
দ্বারকা-তবনে শীত্র করছ রচন ॥ 
নির্দাণ করিবে তুমি পরিখ। প্রাচীর । 
নুন্দর সুন্দর স্ব রচিবে মন্দির ॥ 
প্রত্যেক ভবনে রবে বেদী ও প্রাঙ্গণ । 
বিচিত্র কপাট ঘারে করিবে রচন ॥ 
য্জুদের বাঁসন্থান করিষ নির্মাণ । 
রচনা কৰিবে যত কিন্করের স্থান ॥ 
উৎকৃষ্ট ভবন চি হৃপতির তরে । 
পিতৃদেব তরে গৃহ 'রচিবে সত্বরে ॥ 
বিশ্বকর্মা কছে প্রভু কহ দয়ামব। 
রোপণ করিব কোন্‌ বৃদ্ধ সমুদষ ॥ 
কোন্‌ বৃক্ষে শুভ হয় কহ সনাতন । 
কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষ প্রভূ করিব রোপণ ॥ 
কোন্‌ দিকে গৃহ আমি করিব মিন্মীণ। 
কহ প্রভূ সে গৃহের কিবা পরিমাণ ॥ 
কোন্‌ দিকে পুশ্পোগ্ভান করিব রূচন। 
কৃপা করি সেই কথ। কহ সনাতন ॥ 
কোন্‌ বৃক্ষকাষ্ঠ হয স্ুপ্রশস্ত অতি। 
কোন্‌ কাষ্ঠ অপ্রশস্ত কহু মোর প্রাতি ॥ 
কহিলেন ভগ্ববান্‌, শুন শিল্লিবর। 
কছিব তোমাঁরে আমি কথ! হিতকর ॥ 
নারিকেল বৃক্ষ হলে ঈশানের কোণে। 
ধনপ্রদ হু তাহ! জেনে রাখ মনে ॥ 


তবনের পূর্ববদিকে যদি জন্ম লয়। 
পুজগ্রদ হয তাহা কল সময ॥ 
আত্মবৃক্ষ পূর্বদিকে করিলে রোপণ। 
সম্পত্তিদবাধক তাহা হয় অনুক্ষণ ॥ 
পনদ জন্বীর নিম্ব বৃক্ষ সমুদয় 
দ্াড়ি্ঘ কদলী জদ্থু বৃক্ষ ষত রহ ॥ 
গুবাক চম্পকরৃক্ষ খর্ব চন্দন | 
কল্যাণদাব্ক বে হয অনুক্ষণ ॥ 
প্রশস্ত বৃক্ষের আমি করিলাম নাষ। 
নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথ! গুন গুণধাম ॥ 
তিন্ডিড়ী শাল্ুলী শাল আদি বৃক্ষ যত। 
নগরেতে অগ্রশস্ত হয অবিরত ॥ 

ঘৃহ না রচিবে কতু বর্ডুল-আকার। 
অকল্যাণকর তাহ হয অনিবার ॥ 
তুলসীর বৃক্ষ গৃহে করিলে রোপণ। 
গৃহীদের হয তাহা মঙ্গল কারণ ॥ 
যুখিক! মাধবী কুন্দ কেতকী মালতী । 
মল্লিক কাঞ্চন আদি শুভকর অতি॥ 
উদ্ানে এ সব বৃক্ষ করিলে রোপণ । 
গৃহীর মঙ্গল তাছে হয় অনুক্ষপ ॥ 
সূত্রধর তৈলকার খ্বর্ণকারগণ। 

গৃহ কাছে তাদের ন। করিবে স্থাপন ॥. 
্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আদি যাঁরা আছে । 
তাঁদের স্থাপন কর ভবনের কাছে ॥ 
শিবিরের চতুদ্দিকে পরিখা রচিবে। 
শতহস্ত সে পরিখ। গভীর করিবে ॥ 
শুন শুন বিশ্বকন্মী আমাব বচন। 
এইবার কর তুমি ছ্বারকা-রচন ॥ 
অনন্তর বিশ্বকর্মা কৃষ্ণের বচনে | 


| মমুদ্রের তীরে যায গরুড়ের সনে ॥ 


সমুদ্ধের সমীপেতে বৃক্ষের তলায় । 
্নাত্রিকালে ছুইজনে স্থখে নিদ্রা যায | 
স্বপ্নযোগে খগরাজ করিল দর্শন | 
সুন্দর দ্বারকাপুবী অতি স্থমোহন ॥ 


৬০৮, 


প্রভাতে উঠিধা সেথা দেখে খগ্ররাজ। 
অতুল্য ঘারকাঁপুরী করিছে বিরাজ ॥ 


হেরিয়া গরুড় হুষ বিস্ময়ে মগন। 
বিশ্বকর্মা লজ্জীগ্রাপ্ড হইল তখন ॥ 
জ্যোতির্ময সেই পুরী বর্ণন না যায়। 
ুর্য্যরশ্যি শ্লান হয় তাঁহার প্রভায় ॥ 
নির্মাণ হইল ঘবে ছারক-নগরী |. 
মথুর! হইতে সবে আনিলেন হরি ॥ 
নগরীর বহির্ভাগে সৈম্ত সমুদ্য। 
সমাবেশ করি কৃষ্ণ আনন্দিত হয ॥ 
নির্ভয় হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ। 
প্রীকালযবন তারে করেন দর্শন ॥ 
কৃষ্ণে দেখি অস্ত্র হাতে সেই ভুরাচার। 
পিছু পিছু ভ্রুত গতি হয আগুদার ॥ 
দুরাচারে হেরি কৃষ্ণ করি পলায়ন । 
পর্ববত-কন্দরে ত্বরা পশেন তখন ॥ 
পিছু পিছু ছুরাচার তথায় পশিল। 
মুচুকুন্ন রাজা সেথা নিদ্রামগ্ন ছিল। 
কৃষ্ণ ভাবি মুচুকুন্দে শ্রীকালঘবন। 
ঘন ঘন পদাঘাত করিল তখন ॥ 
নিদ্রা ভাঙ্গি অতি দ্ধ হঘে নরপতি। 
যেমন চাহিল কীলযবনের প্রতি ॥ 
অমনি সে ছুরাচার হয় ভন্মীভূত। 
ভন্মপূর্ণ দেহ তূমে হুইল পতিত ॥ 
এত বলি নারায়ণ কহে পুনরায় । 
গুনহ বিধির স্থৃত বলি হে তোমায় ॥ 
মুচুকুন্দ রাজ৷ পূর্বে দেবাহ্থর-রণে। 
পরাজিত করেছিল মহান্্রগণে ॥ 
নিয় আকুল হুষে নৃপতি তখন । 
দীর্ঘ নিদ্রো। হেতু বর করিল প্রার্থন॥ 
নেই বর দিয়া যত অমর-নিকর | 
বলেছিল গুন শুন ওহে নৃপবর | 
তোমার দেহস্থ বহ্ছি দিবে তাহারে। 


এ 


শ্ীত্রীব্র্মবৈবর্ত পুরাণ । 





সেই হেতু ভম্ম হৈল শ্রীকালযবন। 
কৃষ্ণের মধুর লীল। অপুর্ব কথন ॥ 
প্রীকষ্জন্মখণ্ডে গঞ্চযটটিতম অধ্যাঁষ সমাগু, 





গু ঘট ষিতম অধ্যায় 
বদ্াদি দেবগণের ও সনৎকুমাবাঁদি ধাষিগণেব 
শ্রীকষ্চেব নিকট আগমন, শ্ীকষেব ঘ্বাবকা 
প্রবেশ এবং উগ্রলেন প্রহৃতিব সহিত 
কথোপকথন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
নগর দেখিতে আসে যত দেবগণ ॥ 
ব্রহ্ম! শিব শিব ধর্ম অনস্ত পবন । - 
মহেন্দ্র কুবের আদি করে আগমন ॥ 
দূর্ঘ্য অমি যম চন্দ্র আসিল সকলে। 
কদ্রগণ বন্থগণ আসে দলে দলে ॥ 
ছাদশ আদিত্য আর গন্ব্র্ব কিন্নর। 
দেখিতে দ্বারকাপুরী আদিল সত্বর ॥ 
অনস্তর ভর্গবান্‌ বলরাম সনে । 
আগমন করিলেন আনন্দিত মনে ॥ 
কৃ্ণেরে হেরিয়া সেথা যত দেবগণ। 
তত্তিভরে যুক্তকরে করিল স্তবন ॥ 
বর্তল-আাকারে শোতে দ্বারকানগর। 
চারিধারে বিরাজিত পরিখা সুম্দর ॥ 
লক্ষ ক্রীড়ারোবর শোতে চারিধাবে। 
বিকচ কমল শোভে তাদের মাঝাবে ॥ 
মনোমুধীকর কত শৌভিছে উদ্ভান। 
ভ্রমর গুঞজনে সদা মুন হয প্রাণ। 
মৃছু সু সমীরণ হয় প্রবাহিত 
কুন্থমের গন্ধে সদা! দিক্‌ আমোদিত | 
শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ সেথা রাজে। 
আত্মবৃক্ষ শোতে কত নগরের মাঝে । 
পনস গুবাক তাল বৃক্ষ সমুদ্য। 
দ্বাবকার চারিধারে বিরাজিত রখ 


ভ্রীকফজন্মথণ্ড | ৬০৯ 


কদম্ব চন্দন জদ্থু দাড়িন্ব চম্পক ॥ 
এইরূপ আরে! কত বৃক্ষ অগ্পণন। 
দ্বারকাপুরীর শৌভ। করিছে বর্ধন ॥ 
শত শত রতুকুত্ত শোতে চারিধারে। 
রত্বের সোপান কত কে বণিতে পারে ॥ 
মণিমত স্তস্ভ আদি কিবা শোত। পায। 
নুন্দর মনির কত শোভিছে সেথায় ॥ 
রাজপথ শোভা পাধ নগরের মাঝে 
মণির রচিত কত প্রাঙ্গণ বিরাজে ॥ 
অপরূপ এই পুরী করিয়া দর্শন । 
দেবত সকলে হয় বিন্মযবে ম্গন ॥ 
দৈবকী ও বন্থদেব মন্দ নরপতি। 
উগ্রসেন যছুগণ মাতা যশোবতী | 
সকলেই উপনীত হুইল ষেথায়। 
যত গোপগণ ছিল আসিল ত্বরায় ॥ 
আসিল পাগুবগণ কুস্তীদেবী সনে । 
গর্ব কিম্নর আমে আনন্দিত মনে ॥ 
নর্তকী গাদক আসে, আসিল কিন্নরী । 
আসিল ভিক্ষুকগ্ণণ আসে বিদ্যাধরী ॥ 
দেশীয় নৃপতিগ্রণ আসে দলে দলে। 
মনুষ্য সন্্যামী যতি আসিল সকলে ॥ 
বৈশ্যাগণ অবধৃত আর ত্রন্মচারী। 
ছারকা। দেখিতে সবে আসে তাড়াতাড়ি ॥ 
সনক সনন্দ আর বাঙ্গীকি প্রবর। 
ুর্ববাস! কশ্ঠপ আদি আসিল সত্বর ॥ 
কোটি কোটি শিশ্ত আসি তাহাদের সনে। 
কৃষ্ণের স্তবন করে ভক্ভিযুক্ত যনে ॥ 
উগ্রসেনে ভাঁকি কহে কৃষ্ণ প্রমেশ। 
ঘবারকাপুরীতে রাজা করহ প্রবেশ ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ শুনি উগ্রসেন কয় | 
কেমনে সেস্থানে যাব কহ দযাময় ॥ 
পৈতৃক মথুরাপুরী করি পরিহার । 
কেমনে যাইব আমি দ্বারকা-মাবার ॥ 
রাঁজ--৩৯ 





যেইজন পিতৃভূমি করয়ে বর্জন 
সংদার মাঝারে সেই অতি অভাঁজন ॥ 
পৈতৃক ভূমিতে যদি মৃত্যু কভু হয়। 
তীর্থে মৃত্যুসম সদা হয় ফলোদয় ॥ 
পিতৃভূমি মধুপুরী করিয়া বর্জন | 
দ্বারকাষ আমি নাহি যাব কদীচন ॥ 
নৃপতির বাক্য গুনি কহে সনাতন। 
শুন হে রাজন্‌ তুমি আমার বচন ॥ 
নিষতি খণ্ডাতে কভু কেহ নাহি পারে। 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল কহিন্ুু তোমারে ॥ . 
য্থাষ নিয়তি আছে রহিবে তথায় । 
কিছু নাহি হয কভু আপন ইচ্ছায় ॥ 
তীর্ঘের সমান এই দ্বারকা নগরী । 
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয এই পুরী ॥ 
ছারকাভবনে বাঁ করে যেইজন। 
পুনর্জন্ম নাহি তার হয় কদীচন ॥ 
দেবত৷ যাদব আর মুণিগণ সনে । 
যাও যাও নৃপবর দ্বারকাভবনে | 

কি ছার অমরাব্তী ঘ্বারকার কাছে। 
মনোহর গৃহ সেথা কত শত আছে ॥ 
শুভক্ষণ উপনীত গুন মহাশয়। 
ঘ্বারকাভবনে ভুমি যাঁও এ সময ॥ 
সেথায় হইবে তুমি নৃপতি প্রধান । 
মকল নৃপতি কর করিবে প্রদান ॥ 
জয় হোক নৃপ তব কহিলাগ সার । 
কুবের-সমান হবে এশ্বর্ধ্য তোমার ॥ 
প্রভাকর ম্লান হবে তোমার গ্রভায়। 
সর্বত্র বিজয়ী হবে কহিন্ু তোমায় ॥ - 
নৃপৃতি না হবে কেহ তোমার সমান। 
ঘ্বারকাভবনে তুমি করহ প্রয়াণ। 
শ্রীহরির এই বাক্য করিফ! শ্রুবণ। 
উগ্রসেন ছ্বারকাতে করিল গমন ॥ 


| কৃষ্ণের আদেশে নৃপ আনন্দিত মমে। 
"| স্ভার মাঝারে বসে রত্ব-সিংহাসনে ॥ 


৬১৩ 


গর্গ আদি মুঁণিগণ সভার ভিতরে। 


নিজ নিজ স্থানে বসে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


সগ্ততীর্ঘ জল দিষ। বৈদিক প্রথায়। 
উগ্রদেন অভিষিক্ত হুইল সভায় ॥ 
তারপর উগ্রসেনে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
গুচিগুদ্ধ মনোহর বর করে দান ॥ 
বলদেব দান করে রত্বের ভূষণ। 
কমগুলু দান করে বিধাত। তখন ॥ 
শূল অন্তর দান করে দেব পশুপতি। 
রত্রমালা দান করে ঈশ্বরী পার্বতী ॥ 
দেবগণ মুনিগ্ণ সিদ্ধ-খাষিগণ 
মনোহর যৌতুকাদি করিল অপূর্ণ ॥ 
বনুদেব দাঁন করে চামর সুন্গর | 
কাষধেনু দান করে নন্দ নৃপ্বর ॥ 
যশোদা দৈবকী সতী রত্ব দান করে| 
অক্রুর ধরিল ছত্র প্রফুল অন্তরে ॥ 
তারপর ভট্ট আর যত বিপ্রশ্নণ | 
উগ্রসেনে স্তব করি করে দম্াষণ ॥ 
অনস্তর উগ্রনেন আনন্দিত মনে । 
ধন রড আদি দান করে জনে জনে ॥ 
উগ্রসেনে অভিষেক করি তারপরে | 
যাদবের ধায় চলি নিজ নিজ ঘরে ॥ 
অন্য অন্য যত ছিল পারিধদূগণ। 
নিজ্জ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথ অতি নুধাময় | 
শ্রবণ করিলে দা জুড়ায় হুদয় ॥ 
যেই জন ক্ৃঞ্চনাম করে অনিবার | 
এ তিন ভুবনে নাহি কোন ভয় তার ॥ 


শ্রীকফণনমখণডে বট্বিতন অধ্যায় পনাপ। 


চর 


রী্রীন্রঙ্গবৈবর্ত-পুরাণ। 





ছু সণ্ডবভিভম অন্যায় 
রুম্সিগায বিবাহ বিবয়ে ভী্নক রাজার প্রতি 
শতানন-বাক্য শ্রবণে কষ্ট রুল্সিনবাক্যি ] 
নারায়ণ কহিলেন, বিদর্ত দেশেতে। 
নরপতি ছিল এক ভীগ্মক নামেতে | 
অতি ধর্মপরায়ণ ছিল নরপতি | 
তার এক কন্তা ছিল অতি রূপবতী ॥ 
রুঝ্সিণী নামেতে কণ্তা৷ লঙ্গীন্বরূপিণী। 
সকলের পূজনীয়! ভুবনশোহিনী ॥ 
কন্যার বিবাহুকাল উপনীত হয়। 
অতীব চিন্তিত হর নৃপ মহাশয় | 
পুত্র পুরোহিত বিপ্রে করি আবাহন। 
চিন্তিত হইয়! নৃপ কহিল তখন ॥ 
কণ্যারি বিবাঁহকালি হুল উপনীত । 
বুথ! কালক্ষেপ আর না হয় উচিত 
উপযুক্ত বর লবে কর অগ্বেষণ। 
ধোগ্য বরে কন্তা। মোর করিব অ্ণি। 
ধর্দশীল দুপ্ডিত বীরের প্রধান । 
দীর্ঘজীবী কল্যাণী অতি রূপবান্‌। 
এইরূপ রাজপুত্র ঘদি আমি পাই! 
তাহারে করিব আমি আমার জামাই। 
গুণ্বান্‌ পাই বদি দেবতা-নন্দন। 
তাহারেও কথ্ত! আমি করিব অর্পন ॥ 
বেদে দক্ষ পাঁই যদি মুনির নন্দন | 
ভাহারে জামাতুরূপে করিব বরণ | 
নৃপতির এই বাক্য করিয! শ্রবণ। 
পুরোহিত শতানন্দ কহিল তখন ॥ 
সর্বশান্্রে পণ্ডিত তুমি নরপতি। 
শুন গুন মোর! আজি কহি তব প্রতি | 
বিধির ব্ধাতা যিনি জীবের জীবন । 
্রন্ধ! শিব আদি বারে করেন বন্দন | 
হইতে ধিনি ভিন্ন নিরন্তর | 
নিরিগ্ত নির্তণ যিনি পরম ঈশ্বর | 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথগ্ড। ৬১১ 





ভূভারহরণ তরে সেই সনাতন । 
বন্দেবপুভ্ররূপে করে আগমন ॥ 
তার করে কন্তা। যদি কর সমর্পণ । 
অস্তিমে গোঁলোকে তবে করিবে শ্বমন ॥ 
বাহদেব-করে কগ্ঘ। করি সন্প্রদান। 
সকলের পুজ্য ভূমি হও মতিমান্‌ ॥ 
রক! হইতে কৃষে আনিতে হ্থায। 
্রান্মণ প্রেরণ তুমি করহ ত্বরায় | 
বাহারে হেরিলে আর জন্ম নাহি হয। 
ধার স্তব করে সদা দেব সমুদয় ॥ 
বেদ-চতু্টয ধারে জীনিতে না পারে। 
তাহার মাহাত্ম্য আমি কহি কি প্রকারে 
গুন শুন নৃপবর দেই ভগবানে। 
আমন্ত্রণ করি তুমি আন এইখানে ॥ 
শতানন্দ-মুখে শুনি এহেন বচন। 
ভীগ্মক নৃপতি তারে করে আলিঙ্গন ॥ 
উত্তম বন রতের ভূষণ । 
হস্তী অশ্ব শ্ত খ্রাম পূর্ণ রুধন ॥ 
তুষ্ট হুষে এসকল ভীগ্মক মৃপতি। 
ফুল মনে দান করে শতানন্দ প্রতি ॥ 
তীম্বক-নন্দন ছিল কুক্নী না তার। 
ব্যাপার দেখিয়। কৃতে ক্রোধে এইবার ॥ 
গুন শুন মহারাজ আমার বচন । 
ভিক্ষুক বিপ্রেরা! অতি লোৌভপরায়ণ ॥ 
ইহাদের বাক্যে যেই করিবে বিশ্বাস। 
অবশ্াই তাহাদের হবে সর্বনাশ ॥ 
বেশ্যা ভট্ট ভিক্ষুকাঁদি আছে যতজন । 
মানুষেরে প্রতারণা! করে অনুক্ষণ ॥ 
কালযবনেরে কৃষ্ণ করিয়। ন্ধিন। 
নিকৃষ্ট উপাঁষে লাভ করিয়াছে ধন । 
প্রকৃতই কৃষ্ণ যদি হু বলবান্‌। 
সিন্ধু মাঝে পুরী কেন করিল নির্মাণ ॥ 
জরাসন্ধ-ভয়ে সেই কৃষ্ণ সনাতন । 
সাঁখয়ের মাঝে পুরী কৰিল রচন ॥ 


শত জরাসন্ধ ঘ্দি করে আগমন। - - 
একা জামি তাহাদের করিব নিধন ॥ - 
রণশান্ে স্পপ্ডিত বীরের প্রধান 
ছুর্ববাসার শিষ্য আমি অতি বলবান্‌ ॥ 
পাশুপত অস্ত্র দিয়! যদি ইচ্ছা। হয় । 
সংহারিতে ত্রিভূবন পাৰি স্ুনিশ্চয ॥ 
ভূগুরাম শিশুপাল এই দুইজন । 
বিক্রমে আমার তুল্য হয সর্বক্ষণ ॥ 
মোর তুল্য আর কেহ নাহি ভ্রিভুবনে | 
ইন্দ্রেরে হারাতে পাঁরি.যদি ভাবি মনে ॥ 
শুন শুন মহারাজ, বিবাহ-কারণ। 

কৃষ্ণ যদি আসে তারে করিব নিধন ॥ 
গাভীর রক্ষক সেই হীন অভিশষ। 
তাহারে অপিতে কম্ত। কেন ইচ্ছা হয ॥ 
গোগীদের উপপতি হয যেইজন। 

যে জন গৌপের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ 
ভিক্ষুক বিপ্রের বাক্য করিষ। শ্রবণ। 
তার হাতে কগয তূমি করিছ অর্পণ ॥ 
কোন্‌ গুণে কৃষ্ণে তুমি পাত্র কর ন্থির। 
রাজপুত্র নহে কৃষ্ণ নহে দাতা! বীর ॥ 
নহেক কুলীন কৃষ্ণ নহে ধনবান্‌। 
কেন তার করে তুমি কন্ত। কর দান ॥ 
ব্লবান্‌ শিশুপাল কুদ্রের সমান। 

তাঁর করে কন্ঠ। তুমি কর সম্প্রদান ॥ 
শীঘ্র শীত্র বিবাহের কর আযোজন। 
আত্মীষ বান্ধব সবে কর নিমন্ত্রণ ॥ 
পুত্রের বচন শুনি অতি নির্জনে । 
নৃপতি মন্ত্রণা করে মন্ত্রীদের সনে 
তারপর শুতক্ষণে আনন্দিত মনে । 
ব্রাহ্মণ প্রেরণ করে দ্বারকাভবনে ॥ 
তীগ্রক-প্রেরিত ছিজ আসিষ। সত্বরে | 
উগ্রসেন নৃপতিরে পত্র দান করে ॥ 
প্র পাঠি কৰি নৃপ আনন্দিত মনে। 
ধন রত্ব আদি দান করিল ত্রান্ষণে ॥ 


৬১২ ্ীপ্রীবরহ্গবৈবর্ভ পুরাণ | 


হুমধুর বাদ্য বাজে রাজার আঁদেশে। 
সজ্জিত হইল কৃ অপরূপ বেশে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ । 
বিবাহ করিতে চলে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তবানীর সহ ভব রথ আরোহণে। 
কৃষ্ণের সহিত চলে আনন্দিত মনে ॥ 
অনন্ত ভাস্কর চন্দ্র বরুণ পবন। 
কুবের ঈশান যম দেব হুতীশন ॥ 
কাত্তিক গণেশ আর দেব পুরন্দর। 
প্রীহরির সাথে সাথে চলিল সত্বর ॥ 
কোটি কোটি দেব মুনি নরপতিগণ। 
শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিল তখন ॥ 
বলদেব বন্ধদেব অক্ুর উদ্ধাব। 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সাথে চলে সব ॥ 


ভীক্ম দ্রোণ কর্ণ আদি সাথে সাথে যায়।' 


শকুনি প্রভৃতি চলে বিবাহ সভায় ॥ 
কোটি কোটি ভট্ট আর সন্যাসী ত্রান্ষণ। 
অবধূত ব্রহ্মচারী করিল গমন ॥ 
রাশি রাশি পুঞ্প ল'ষে চলে মালাকার। 
নর্তকের! নৃত্য গীত করে অনিবার ॥ 
লক্ষ ল্‌ক্ষ বিদ্যাধরী চলে সাথে সাথে। 
কিন্নরী চলিল কত বিবাহ-সভাতে ॥ 
জীকফজন্মথণ্ডে সপ্তবষ্টিতম অধ্যাষ সমাপ্ত। 





$ অইবর্তিভম অধ্যায় 

বেবতীর সহিত বলবামেব বিবাহ। 
নারদের প্রতি পরে কহে নারায়ণ । 
শুন এবে বলরাম বিবাহ কথন | 
রেবতী তাহার কন্তা রূপে অতুলন ॥ 
কণ্ঠার বিবাহ লাখি চিন্তিত অন্তরে । 
জানাইল সব কথা ত্রাক্মণ গৌচরে ॥ 


উপযুক্ত কনা! মোর বিবাহ না হ্য। 
কোথা পাব যোগ্য বর কহ্‌ মহাশয় ॥ 
ব্রশ্মা বলে বলরাম হয় যোগ্য বর। 


বিবাহ তাহার সনে দাঁওহে সত্বর ॥ 


শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য নৃপতি তখন। 
কম্তাসহ দ্বারকাষ করিল গমন ॥ 
বিবিধ যৌতুকসহ পুলক অন্তরে । 
বলরামে আপনার কণ্ত! দান করে ॥ 
দৈবকী অদিতি দিতি যশৌদা তখন। 
খহ-মাঝে রেবতীরে করিল গ্রহণ ॥ 
এদ্িকেতে দেব মুনি নৃপ সমুদ্ষ | 
কুণ্ডিন নগরে সবে উপনীত হয় ॥ 
বররূপে শ্রীকৃষ্ণেরে করিষা দর্শন । 
কুপিত হইল অতি ভীগ্মক-নন্দন | 
দেব মুনি নৃপগণে করি সম্বোধন । 
উপহাষ করে বহু ভীক্মক-নন্দন ॥ 
গোপের বালক যেই নন্দের তনয। 
রুক্মিণী বিবাহে তার অভিলাষ হয ॥ 
সামান্ত গোপের শিশু স্পর্ধা কত তার। 
বিবাহ করিতে আনে ভগ্মীরে আমার ॥ 
গোগীদের উপপতি হয যেই জন। 
খোপশিশুদের করে উচ্ছিউ ভোজন ॥ 
জাতির বিচার নাহি করে কোন দিন। 
ংশ-মর্ধ্যাদীয় যেই অতিশয় হীন ॥ 
শিশুকালে নারীহুত্য! করে যেই জন। 
রজকের শির যেই করিল ছেদন । 
কুব্জা রমণীর সঙ্গে প্রণয় যাহার । 


. কংস নৃপতিরে হত্যা করিল আবার ॥ 


রুক্সিণী-বিবাহ তরে আসে সেইজন | 
অবশ্যই তারে আমি করিব নিধন ॥ 
রুক্মিণী বচন শুনি কহে শিশুপাল। 
বিবাহ করিতে আসে ব্রজের রাখাল ॥ 
বুঝিতে না পারি শুধু একটি বিষয। 
কি কারণে আসে যত দেব সমুদয ॥ 


ধা 


শ্রীকৃফজন্বখণ্ড। ৬১৩ 





কৃষ্ণের সহিত যত মুনি খধিগণ। 
কোন্‌ লোভে এই স্থানে করে আগমন ॥ 
তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
অতীব কুপিত হয় দেব মুনিগণ ॥ 
যাদব সকলে হয় ক্রুদ্ধ অতিশয়। 
ক্রোধে খরথর কীপে নৃপ সমুধয় ॥ 
প্রীরুষব্বন্মখণ্ডে অষ্টযট্টিতম অধ্যাধ সমাণ্ড। 


€& উনসগ্তভিভম অন্যায় 


কষ্সিণী হবণ ব্পবামেব নিকট কল্পীব পবাজ্য়, 


ভ্রীকষের অধিবাসন, বিবাহ-প্রাঙ্ছণে আগমন, 
ভীগ্রক কৃত শ্রীকষের স্তোত্র। 

এদিকেতে রাজন্থত রুক্নী মহাশষ। 
শিশুপালে ভম্মী দিতে ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
ভগিনী কুক্িণী ইহ! সকল গুনিল। 
মনে মনে কৃষ্ণ ধ্যান করিতে লাগিল ॥ 
অন্তরে কীদ্য। সতী কহে সকাতরে । 
কোথা হরি এ সময রক্ষা কর মোরে ॥ 
অন্তরে জানিল তাহ! কৃষ্ণ সনাতন । 
প্রবোধ প্রদান তারে করেন তখন ॥ 
জনার্দন কহে তারে দৈববাণী ছলে। 
কেন প্রিষ্ণ এত তুমি ব্যাকুল হইলে ॥ 
দুঃখ ভুলি ধৈর্য্য তুমি ধরহ অন্তরে । 
অবশ্যই স্বামীৰপে পাইবে কৃষ্ণের ॥ 
দৈববাণী গুনি স্তী আনন্দিত মন । 
এদিকে ভী্মক নৃপ চিন্তিত ভীষণ ॥ 
রূপমী রুক্সিণীদেবী হরিষ অন্তরে । 
স্নান লাগি নখিসহ চলে নরোববে ॥ 
অকন্মাৎ নারায়ণ আসি সেই পথে। 
রুন্ধিণীরে তুলি লয আপনার রথে। 
অন্তরে পুলক অতি রুন্সিণী লভিল। 
শ্ীকষের পদে তবে প্রণতি করিল ॥ 


করজোড়ে স্তব করি বলে কৃপাময়। 
বিপদভগ্তন তুমি ছুঃঘীর আশ্রয় ॥ 
আদি-অন্তহীন তুমি নবাকার মার । 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে গুণাধার ॥ 
রমাপতি বিশ্বপতি গোপিকাজীবন। 
জলদবরণ তব রূপ বিমোহন ॥ 
মূলাধার সর্বব আত্ম! পুরুষ প্রধান । 
আমারে করিলে কৃপা! ওহে কৃপাবান্‌॥ 
স্তবে তুষ্ট জনার্দন হইয়া! তখন 1 
রুক্মিণীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥ 
কেন সথি বৃথা ভয় অন্তরে তোমার । 
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তব ধর্ণী মাঝার ॥ 
পরম। গ্রকৃতি তুমি সবাকার মূল। 

কি কারণে ওগে। দেবী এতই ব্যাকুল ॥ 
এতেক শুনিয়! বাণী কুক্সিণী তখন । 
কৃষ্ণের চরণে প্রাণ করে সমর্পণ ॥ 
এদ্বিকেতে ুক্সী অতি জ্রোধাঘ্িত হয । 
অগ্নির সমান তার স্বলিছে ছয় ॥ 
রুক্ী কহে একি শুনি আশ্চর্য্য বারতা । 
মম ভগ্ী হরে কৃষ্ণ এতই ক্ষয়ত। ॥ 
চোরা রীতি আছে তার ভাল আমি জানি । 
গৌকুলে বেড়াত চুরি করিয়া নবনী ॥ 
নহেক গোকুল ইহা নহে বৃন্দাবন। 
সমুচিত শাস্তি এর পাইবে এখন ॥ 
নৃপ্গণ সম্মুখেতে কুক্ী গিয়া! কব । 
হের আজি শ্রীকৃষ্ণের কিবা! স্পর্দা হয ॥ 
আমার ভগিনী ছিল অতীব হ্থন্দরী | 
তাছারে ছুরাত্। কৃষ্ণ করিল যে চুরি | 
শুনি তাহা! ক্ষুব্ধ হয় যত রাজগ্ণ। 
কুষ্ণেরে ধরিতে ত্বরা করিল গধন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পানে রুক্ী রথ লঃযে যায়। 
বলরাম দূর হৈতে দেখিবারে পাঁষ ॥ 
মহাবল বলরাম কুপিত অন্তরে | 

হল দ্বারা রুঝ্ি-রথ ভাঙ্গিল সত্বরে ॥ 


৬১৪' ্ীপ্রীবরক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ঘোটক দারথি আদি হনন করিয়া । 


রুঝ্বীরে হানিতে ত্বরা৷ আসিল ছুটির ॥ 


নিরুপায় হয়ে শেষে ভী্মক-নন্দন। 
নাগপাশে বলরামে করিল বন্ধন ॥ 
গরুড়ান্ত্রে বলরাম কাটে পাশ তার। 
পাশুপত অস্ত্র রুল্্রী লয এইবার ॥ 
লইয়া ভূস্তণ অস্ত্র বীর বলরাম। 
তীক্মক-নন্দন প্রতি হানে অবিরাম ॥ 
সেই অস্ত্র রক্সি-দেহে লাখিল যখন। 
ভূমিতে পতিত হ'ল ভীন্মক-নন্দন॥ 
কুক্দীর ছুর্দশ। হেরি শান্ধ অতঃপর। 
বলরাম নাথে আসে করিতে সমর ॥ 
বলরাম হলঘার! মারিল মাথায় । 
ভূমিতে পতিত শান্থ হইল ব্যথায় ॥ 
কুদ্ধ হ'য়ে শিশুপাল করি আগমন। 
বলরাম *পরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
বলরাম তারে যায় করিতে নিধন 
নিবারণ করে তারে দেব পঞ্চানন ॥ 
দৈববাণী হেনকালে হষ আচম্বিতে। 
বলরাম ক্ষান্ত হও ইহারে নাশিতে ॥ 
শিশুপালে নাশিবেন বিশ্বের ঈশ্বর । 
তাহা! শুনি বলরাম ক্ষোভিত অন্তর ॥ 
লাঙ্গল আঘাতে তার দন্ত ভাঙ্গিল। 
অতঃপর শিশুপাল রণে ভঙ্গ দিল ॥ 
সকল বৃভান্ত শুনি ভীত্মক রাজন্‌। 
শৃতানন্দে পাঠাইল কৃষেের সদন ॥ 
শতানন্দ খধি আসি কৃষ্ণের সদনে | 
বলে প্রভূ আর কেন ক্ষান্ত হও রণে ॥ 
খষির বাক্যেতে তুষ্ট হয়ে জনার্দিন। 
তীগ্মক-পুরীর পানে করেন গমন ॥ 
সকলে মিলিয়। শেষে শ্রীরুঞ্চের সনে। 
প্রবেশিল অন্তঃপুরে আনন্দিত মনে ॥ 
রুষণেরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥ 


কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে তার। 
সারা দেহে শোভ। পায় রত্র-অলঙ্কার ॥ 
গীত বন্ত্র পরিধানে পতি চমৎকার | 
কুগুল বিরাজ করে কর্ণেতে তাঁহার ॥ 
শরতের চন্দ্রপম সুন্দর বদন। 


'| বিকশিত পদ্মসম যুগল নয়ন | 


শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তাহার । 
কৌস্তভের মণি শোতে বক্ষের মাঝার | 
মধুর নূপুর বাজে যুগল চরণে। 

বদন হেরিছে কৃষ্ণ রত্বের দর্পণে ॥ 
হেরিয়! কৃষ্ণের রূপ মদনমোহন। 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে যত দারীগ্ণ। 
মহারাজ্বীগণ সেথ। আসি বারে বারে। 
নিনিমেষ নয়নেতে হেরে জামাতারে ॥ 
ভীম্মক আসিয়! সেথা পুরোহিত সনে । 
গ্রণিপাত করে যত দেব মুনিগণে ॥ 
পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ সনাতন। 
ন্নান অন্তে করিলেন সন্ধ্যা সমাপন ॥ 
ধৌতবনত্রযু শেষে করি পরিধান! 
অধিবাসে দীক্ষাপ্রাণ্ড হয ভথবান্‌॥ 
ভীল্মক নৃগতিবর ভক্তি-সহকারে । 
আরাধন! করিলেন ষোড়শ মাতারে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। 
অধিবাস আদি সব করে সম্পাদন ॥ 
স্থমধুর বাগ্ বাজে রাজার আদেশে । 
সাজিলেন ভগবান্‌ মনোহর বেশে ॥ 
ভীম্মক-মহ্ষীগণ আনন্দিত মনে । 
কন্তারে সজ্জিত করে রত্বের ভূষণে ॥ 
এইরূপে গুভক্ষণ আসিল যখন । 
বিবাহ-সভায় সবে করে আগমন ॥ 
জ্ঞাতি বনু্দন ত শ্রীহরির সনে । 
সমারোহ করি আসে বিবাহপ্রাঙগণে 
পিতামাতা আর যত নৃপ-সমুদয় ! 
বিবাহ-সতায় লবে উপনীত হয় 


ভ্রীকৃষ্তজন্মথণ্ড। ৬১৫ 


আসিল পার্ধদগণ ব্যস্ত সকল। 
উপনীত হল যত গণকের দল ॥ 
নর্তক গায়ক ভট্ট অগ্নরা কিন্নরী । 
দেব মুনি আদি যত আমে ত্বরা করি ॥ 
কদলীরুহ্গের স্তম্ভ শোভে চারিধারে। 
উড়িছে পতাকা কৃত কে বণিতে পারে ॥ 
রত্বকুত্ত চারিধারে শৌভে মনোহর । 
রূত্ুমঘ বেদী কত শোভিছে সুন্দর ॥ 
দিক আমোদিত হয স্থগ্ন্ধি পবনে। 
অপরূপ নৃত্য করে বিদ্ভাধরীগণে ॥ 
গন্ধব্ব সকলে করে সুমধুব গান। 
সে গীত শ্রবণ করি মুগ্ধ হয প্রাণ ॥ 
যথাযোগ্য সকলেরে করি সম্ভাষণ। 
কৃষে সম্বোধিয! নৃপ কহিল তখন ॥ 
জনম সফল যোর, সার্থক জীবন। 
কোটি জন্মকত কর্ম হইল ছেদন ॥ 
জগতের অফ যিনি হরি সনাতন । 
চর্মচক্ষে তারে আজি করিনু দর্শন ॥ 
পরিপূর্ণতম যিনি পরম ঈশ্বর | 
দেবগণ ধার ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 
স্বপনে যাহার কেছ দর্শন না। পাধ। 
সেই হরি আসিলেন আমার সভায় ॥ 
মানবের রূপ ধরি হরি সনাতন । 
আমার ভবনে আজি করে আগমন ॥ 
অনস্ত বিধাতা শিব ব্রহ্মা-পুত্র যত। 
আমার ভবনে আজি হুন সমবেত ॥ 
সিদ্ধিদাতা। গণপতি করে আগমন । 
তীর্থের সমান হল আমার ভবন ॥ 
এই কথা বলি সেথা ভীগ্বক নৃপতি। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
নিলিপ্ত নিপুণ তুমি গ্রড়ু সনাতন । 
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ ॥ 
সকলের সাক্ষী ভূমি প্রভূ পরাৎপর। 
তক্ত-মনুগ্রহ তরে ধব কলেবর ॥ 


এইরূপ স্তব করি আনন্দিত মনে । 
পাছা অর্ধ্য দান করে কৃষ্ণের চরণে ॥ 
র্ববাপুষ্প চরণেতে করিয়া! অর্পণ। 
কৃষ্ের সর্ববাঙ্গে করে চন্দন-লেপন ॥ 
পারিজাতিপুষ্পমাল৷ ইন্দ্র দান করে। 
কুবের ভূষণ ছিল পরম ঈশ্বরে ॥ 
বহ্ছিদপ্ত বন নৃপ কৃষ্ণে করে দান। 
রত্বের মুকুট রাজা করে সম্প্রদীন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি ভীম্মক নৃপতি। 
পুষ্পের অগ্রলি দেয় ভক্তিভরে অতি ॥ 
শ্রীকষজন্নখণ্ডে উনসপ্ুতিভম অধ্যায় সমাপ্ত । 


গু সপ্তভিভঙস অধ্যায় 
কষিণী-সম্প্রদান । 


নারাষণ কহিলেন নারদের প্রতি । 
আদিল সভার মাঝে রুঝ্িণী যুবতী ॥ 
সজ্জিত হযে বাল! রবের ভূষণে | 
সভার মাঝারে বসে রত্র-সিংহাসনে ॥ 
পৃষ্ঠদেশে শোভে তার কবরীর ভার । 
কস্তরীর বিন্দু শোভে অঙ্গেতে তাহার ॥ 
শত-শশধর-নম কান্তি মনোহ্র। 
প্রতপ্ত কাঞ্চনমম বরণ সুন্দর ॥ 

সাত জন রূপবান্‌ নৃপের নন্দন । 
রুক্সিণীরে সভামীঝে করে আনয়ন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে প্রদক্ষিণ করিষ! যুবতী । 
মে্চন করিল জল ফুল্লমনে অতি ॥ 
তারপর শুভক্ষণ আসিল যখন । 
আপন পতিরে সতী করিল দর্শন ॥ 
এইরূপে শুভদৃষ্তি সমাপন হালে । 
ললিতা হইয়া সতী বসে পিতৃকোলে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। 
ভীঘ্মক কগ্ভারে করে কৃষ্ণের অর্পন ॥ 


৬১৬ শ্রীতীব্রহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 





বস্তি স্বপ্তি বলি কৃষ্ণ গ্রফুন্ন অন্তরে । 
কণ্তারে গ্রহণ করে অতি সমাদরে ॥ 
অনন্তর নরপতি আনন্দিত মনে। 
যৌতুক প্রদান 'করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
কন্তারে বিদীয় দিতে প্রাণ নাহি চায়। 
অজ্ঞান হইয়া নৃপ পড়িল সভায় ॥ 
তার পর জ্ঞান লাভ করি নৃপবর। 
রুক্সিণীর ভার দিল! কৃষ্ণের উপর ॥ 
শ্রীকষ্ধজনুখণ্ডে সপগ্ততিতম অধ্যায় সা । 





 একসগুভিভগ অধ্যায় 
শ্রীকষের পহিত দেবীগর্ণের কখোঁপকথন এবং 
বর্যাত্রীদিগের সহিত শধূ-্বব্র 
দারকাঁভবনে আগমন । 
নারারণ কহিলেন, গুন তপোধন। 
তারপর মিলি বত কুলবধূগ্ণণ ॥ 
গুতকর্য সম্পাদন করি ফুল্পমনে | 
বর কনা লয়ে যায় পঙ্জিত ভবনে ॥ 
সাবিত্রী ভারতী দুর্গ, আদি দ্বীগণ। 
লেখায় আসিয়! কুষে করিল সতবন ॥ 
অনন্তর মহারাজ্ৰী জামাতা! কন্যারে। 
ভোজন করায় আনি তৃপ্ডি-নহকারে ॥ 
মঙ্গল-পত্তরিক! এক পঠনের তরে। 
দুর্গাদেবী দান করে শরীরের ররে। 
পত্র পাঠ করে কৃষ্ণ ফুল্লমনে অতি। 
গুন লক্ষী দুর্গ! রাধ! সাবিত্রী ভারতী ॥ 
গুন শুন রাধ! দীতা শতরূপা সতী | 
যদুমা জাহ্ছবী দিতি দেবী অরুদ্ধতী | 
মেনক তুলদী আদি বত দেবীগ্বণ। 
বর ও বধূর শুত কর অনুষ্ণ ॥ 
কৃষ্ণের পত্রিকা! পাঠ করিয়! শ্রবণ। 
উচ্চরবে হান্তি করে যত দেবীগণ ॥ 





পার্বতী কহিল! হাসি, শুন ননাতন। 
কটাঙ্ছে রুক্সিণী তোমা করিছে দর্শন | 
রূপদী রুক্মিণী সতী নবীনা যুবতী | 
তুমিও কৌতুক ভরে চাঁও তার প্রতি ॥ 
শচীদেবী কহে শুন নন্দের নন্দন | 
তোঁমাতে সঁপেছে দতী জীবন যৌবন | 
কহিল! সাঁবিত্রীদেবী গুন ব্রজরাজ। 
উপযুক্ত বরকন্া৷ মিলিয়াছে আজ ॥ 
রতিদেবী কছে, প্রত কহ অকপটে। 
কোন্‌ জন গ্রিধ বেশী তোমার নিকটে ॥ 
রুন্ধিণী রাধিক। মাঝে কহ সনাতন । 
তব কাছে প্রিয়তর হয় কোন্‌ জন ॥ 
সরম্বতীদেবী কহে আমি তাহ। জানি। 
কষে নিকটে বেশী প্রিয় রাধারাণী ॥ 
পূর্বের সঙ্গিনী হন রাধা! বিনোদিনী । 
তার দমতুল নহে বুবতী কুক্সিণী ॥ 
এইরূণে দেবীর্ণ শ্রীহরির সনে। 
হাস্তালাপ করে সবে কৌতুক বচনে। 
লোপামুদ্রা অননুয়া! অহল্যা আসিব! | 
কৌতুক বচন কহে হাসিয়া হাসিয়! ॥ 
তারপর ভোজনাদি করি দমাপন | 
সকলে গিলিয়! করে যাত্রা-আয়োজন | 
রুক্সিণীরে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ। 
কদিতে কাদিতে মাত! কহিলা তখন ॥ 
মোঁদেরে ছাড়িয়া কোথা করিছ গমন | 
কেমনে জীবন মোরা করিব ধারণ ॥ 
কণ্ঠার বিদ্বাযশোকে কাদে নরপতি। 
রোদন করিতে থাকে রুত্ধিণী যুবতী | 
মায়া-মানবের রূগী কৃ সনাতন । 
সবারে কীদিতে দেখি করিল রোদন । 
তারপর সবে মিলি রথ-নারোহণে। 
অতি সমারোছে চলে দ্বারকাভবনে ॥ 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব সাথে দাথে চলে । 
লক্ষ ল্ষ দাসদাসী চলে দুলে দলে 
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স্বীকৃষ্ণজন্মখগ্ড। ও ৬১৭ 


এইরূপে মিলি যত বরযাত্রিগণ। 
ঘ্বারকাভবনে সবে করে আগমন ॥ 
মনোহর বাগ্ভ বাজে দ্বারকাভবনে। 
নৃত্যগীত করে যত বিদ্বাধরীগণে | 
দেবকী রোহিণী আদি বর বধু ল'য়ে। 
প্রবেশ করিল আমি সজ্জিত আলয়ে ॥ 
সমস্ত দ্বারক!। মাঝে চলে মহোৎব। 
ভোজন করিল ধত দেব মুনি সব ॥ 
চর্ববয চৃস্য লেহা পেষ খাদ্য মনোহর । 
ভোজন করিল যত বিপ্রেরা বিস্তর ॥ 
তারপর সকলেই সুপ্রসন্ মনে। 
গমন করিল সবে আপন ভবনে ॥ 
শ্রীকফজন্মখণ্ে একমগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 





গু ছিসগুভিভম অধ্যাকস 
নন্দ ও ধশোদ্দার ক্ঘণীবনে গন এবং 
বাধ! ও বশোদ। সধ্বাঁণ। 
নারাধণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
নিজ নিজ গুঁহে সবে করিল প্রস্থান ॥ 
যশোদ। কুষ্ছেরে কহে শুন পরমেশ। 
আমারে প্রদান কর জ্ঞান-উপদেশ ॥ 
তোমার জননী আমি গুন দযাময় | 
মোর প্রতি তুমি আজ হও হে সদঘ॥ 
এ ভব্-সাগরে প্রভু ভূমি বর্ণধার। 
ছুস্তর সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥ 
জননীর বাক্য শুনি কহে নাতন | 
শুন শুন্‌'মাতঃ ভুমি আমার বচন ॥ 
ভর্ভি-ব্ষয়ক জ্ঞান সবার প্রধান | 
সেই জ্ঞান রাধা তোম! করিবে প্রদান ॥ 
ভ্রজধামে যাও তুমি নন্মনৃপসহ। 
আমার আদেশ গ্রিয়া রাধিকারে কহ ॥ 
পরম ঈশ্বরী হন শ্রীরাধিক! সতী । . 
জ্ঞান দান করিবেন তোমাদের প্রতি ॥ 


এই কথ। বলি কৃষ্ণ অন্তঃপুরে যান । 
বশোদ। ও নন্দ ব্রজে করিল! প্রস্থান ॥ 
কদলীর বনে দেহে করিষা গমন । 
বিরহিদী রাধিকারে করিল দর্শন ॥ 
আহার বিহার সব করি পরিহার । 
কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাদে অনিবার ॥ 
ঝর ঝর ঝরে জল যুগল নয়নে । 
শাষিত! রয়েছে সতী শোকাকুল মনে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছা। যায নাহি বাহাজ্ঞান। 
প্রীকুষ্ণের পাদপন্ম করে সদা ধ্যান ॥ 
কলনায় কৃষ্ণমুর্তি করিষা দর্শন । 
কখনে। হাসিছে, কড়ু করিছে ত্রন্দন ॥ 
সহচরীগণ মিলি সেবা করে তার। 


'বেত্র হস্তে কেহ কেহ রক্ষ। করে দার ॥ 


যশোদা ও নন্দ রাজ! আসিষা সেথায় । 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধা-পাষ ॥ 
তাদেরে দেখিয়া রাধ। কহিলা তখন! 
কোন্‌ স্থান হতে দৌহে কর আগমন ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে আমি হুই পাগলিনী | 
কৃষ্ণ-চিন্তা করি শুধু দিবল যামিনী ॥ 
দিবারাত্র মাঝে মোর ভেদ কিছু নাই। 
হরিব চরণ ধ্যান করি সর্বদাই ॥ 
রাধিকার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
যশোদ! প্রবোধ-বাক্য কহিল তখন ॥ 
শুন সতি, বৃথা! শোক কর পরিহার । 
তোমার প্রাণের হরি আপিবে আবার ॥ 
ব্রশ্গাণ্ড পবিত্র হয় তোমার কারণ । 
তব কীত্তি গান করে দেব মুনিগ্ণণ ॥ 
পরম ঈশ্বরী ভুমি কি'কহিব আর। 

কি কারণে বুদ্ধিভ্রম হইল তোমার ॥ 
উঠ উঠ পতিব্রতে, উঠ রাধা সতি। 
এসেছি যশোদা আমি, সঙ্গে নন্দ পতি ॥ 
মোদের প্রেরণ করে কৃ সনাতন। 
তব কাছে তাই মোরা করি আগমন ॥ 


শা 


৬১৮ শ্ীঞীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


তর্ভি-বিষয়ক জ্ঞান কর মোরে দান। 
আবার আসিবে হেথ। কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
তোমার প্রাণের কান্ত আসিবে আবার। 
প্রীদামের শাপ হ'তে পাইবে উদ্ধার ॥ 
যশোদার এই বাক্য করিয়া! শ্রবণ। 
ধীরে ধীরে রাধাদেবী লভিল। চেতন ॥ 
কৃষ্ণের কুশলবার্তা শুনি রাধ! সতী । 
জ্ঞান দান করিলেন যশোদার প্রতি ॥ 
প্রীরষজন্থণ্ডে দ্বিসগুঁতিতম অধ্যায় বমাপ্ত। 


এ এজ 


ঞ& ভ্িসগ্তভিতম অশ্যায় 


কল্সিণীব গর্ভে কামদেবেব জন্ম, বাতি ও কামেব 
দ্বাবক! গমন, শ্রীকঞ্চ কর্তৃক বোড়শ সহম্র 
কামিনী পবিণধ, তাহাদিগের 


অপত্য গঙ্যান, ছর্বাধাকে 
শ্রীকৃষ্ণের কন্তা! দান 


এবং ছূর্বাস! কর্তৃক 

শ্রীকষ্েব স্তব। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বন্থদেব ঘারকায় করে আগমন ॥ 
পিতার আজ্ঞায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে । 
গমন করিল শেষে রুক্িণী-ভবনে ॥ 
রত নির্মিত সেই ভবন হুন্দর | 
রত্বের কলম কত শোভে মনোহর ॥ 
চামর দর্পন আর্দি বিরাজে সেথায়। 
সমূজ্জল চারিদিক রত্রের প্রভায় ॥ 
রত্বের পালছে: সেথা কৃষঃ সনাতন । 
রূপবতী কুক্মিণীরে করিলা দর্শন ॥ 
নবসঙ্গমের তরে সজ্জিত। যুবতী । 
রে তুষণে অর বিভৃষিত অতি। 
হস্তে তাঁর শোতা পায় রয্ধের দদ গ। 
মন্তকেতে শৌভ! পায় কবরীর ভার। 
মালতীর মাল। শোভে গলায় তাহার। 


কৃষেেরে হেরিয়া! সতী অতি ফুল্প মনে। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল চরণে ॥ 
অনস্তর হু মনে কৃষ্ণ সনাতন । 
গুভন্ষণে তার সহ করিল রমণ ॥ 
নবীন সঙ্গম সতী সহিতে না পারে। 
হ্যভরে মুষ্ছা প্রাপ্তা হয় বারে বারে ॥ 
হরকোপে ভন্মীভূত হয়েছিল কাম। 
রুক্সিণীর গর্ভে পুনঃ জন্মে গুণধাম ॥ 
শন্বর দৈত্যেরে কাম করিয়া সংহার 
রূপদী রতিরে লাভ করিল আবার ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
কিরূপে শন্বরে কাম করিল নিধন ॥ 
সেই কথা জানিবারে কৌতুহল হয়। 
বিস্তারিয়া সব কথা কহ্‌ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কামদেব জন্ম যবে করিল- গ্রহণ ॥ 
সাত দিন পরে আসি শন্বর সেথায়। 
সুতিকাভবন হ'তে চুরি করে তাষ॥ 
নবজাত শিশু ল'যে পুলকিত মনে। 
শ্বর প্রস্থান করে আপন ভবনে ॥ 
সন্তানবিহীন ছিল শন্বর অর । 
কামেরে লভিয়া! তুষ্ট হইল প্রচুর ॥ 
আপন আলয়ে দৈত্য আসিয়! সত্বরে। 
শিশুরে অর্পণ করে নিজ পত্রীজ্রোড়ে ॥ 
দৈত্যপতী মাধাবতী হ্থপ্রসন্ন মনে। ' 
পালন করিল শিশু অতি সযতনে ॥ 
একদিন স্থগোপনে মায়াবতী প্রতি । 
চুপে চুপে কহিলেন দেবী সরস্বতী । 
শুন শুন মায়াবতি আমার বচন। 
শিবকোপে তব স্বামী ভন্মীভূত হন | 
এই পুত্র তব পতি কহিন্ু তোমায । 
রুক্সিণীর গর্ভে আসি জন্মে পুনরায় ॥ 
তাহারে শম্বর দৈত্য করিয়। হরণ । 
তোমার নিকটে চুপে করে আনয়ন | 


শ্রীকৃজন্মখণ্ড। ৬১৯ 


রিকি কিক কি ক কিক কি ক 


পুত্রের সমান যারে করিছ পাঁলন। 
সেই শিশু তব পতি, নহেক নন্দন ॥ 
অনন্তর কামদেবে সম্বোধন করি। 
মুদুভাষে কহিলেন ভারতী ঈশ্বরী ॥ 
গুন হে কন্দর্প তূমি রুঝ্রিণী নন্দন | 
শন্বর অন্থর তোম! করিল হরণ ॥ 
এই সতী তব পত্রী, রতি নাম তার। 
তার মহ কর এবে পত্রী ব্যবহার ॥ 
গুন কাম তব পত্ধী তোমার বিহনে। 
রোদন করিছে সদা শোকাকুল মনে ॥ 
তোমাদের পুনরায় হইল মিলন । 
এইবার মনোন্খে রহ দুইজন ॥ 
তাহাদের এইরূপ কহিয়া বন । 
ত্রন্ধলোকে সরত্বতী করিল গমন ॥ 
অনস্তর কামদেব স্ুপ্রস্ম মনে। 
নানাবিধ ক্রীড়া করে মায়াবতী দনে ॥ 
একদিন সুগোপনে মদন যখন । 
মাযাবতী সহ স্থখে করিছে রমণ ॥ 
সহস। শন্বর দৈত্য আসিয| সেথায়। 
স্থরতের সেই দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥ 
কুপিত হইয দৈত্য কামদেবে কয়। 
অতীব লম্পট তুই হীন অতিশয় ॥ 
তোর সম মহাপাপী কেবা আছে আর। 
মাতার সহিত তুই করিস শুঙ্গার ॥ 
তারপর কহে দৈত্য মায়াবতী প্রতি । 
কাঁমুকী পুংশ্চলী তুই অতীব অদতী ॥ 
নিজপুত্র সহ তুই করিস বিহার 
তোর স্ম পাগীফসী কেব! আছে আর ॥ 
এই কথা বলি দৈত্য ম্দনের প্রতি । 
নিক্ষেপ করিল খড়গ ক্রোধ্ভরে অতি ॥ 
কামের শরীরে লাখি খড়গ ভঙ্গ হষ। 
ধাইয়া আসিল দৈত্য ক্রোধে অতিশয়. 
ধরিয়। রূৃতির কেশ শন্বর তখন। 
হিতাহিত ভুলি যাঁধ করিতে হনন ॥ 


তখন মদন তারে আঘাত করিল । 
সে আঘাতে দৈত্যবর ভূমিতে পড়িল ॥ 
ভূমি হৈতে উঠি দৈত্য মহাত্রুদ্ব-মন। 
শিবদত শুল হাতে করিল গ্রহণ ॥ 
শত সূর্য্য দীণ্ড গুল ভয়ঙ্কর। 
সে শুল দেখিয়! কাপে বিশ্ব-চরাচর ॥ 
মদনের কাণে আমি কহিল পবন। 
শীঘ্র তুমি দুর্গানাঁম করহ ন্মরণ ॥ 
পবনের বাক্য শুনি মদন তখন । 
মনে মনে হুর্গানীম করিল স্মরণ ॥ 
ম্মরিতে ছুর্গার নাম শুল ভষঙ্কর। 
হইল পুম্পের মাল্য অতি মনোহর ॥ 
অনন্তর ত্রদ্ম-অন্তর করিয়া গ্রহণ । 
শন্বরে মদনদেব করিল নিধন ॥ 
তারপর রতিন্ছ আনন্দিত মনে । _ 
মদন গ্রমন করে দ্বারকাভিবনে ॥ 
পুত্রেরে দর্শন করি কুকিণী তখন। 
গ্রহণ করিল অতি পুলকিত মন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাশয় । 
এইবার কহি আষি গ্রকৃত বিষয় ॥ 
কালিন্দী লক্ষণ। সত্য নাগ্রজিতী সতী | 
রূপবতী সত্যভাষা! আর জান্ঘবতী ॥ 
এই স্ব রম্ণীধ! রমণীর মনে। 
বিহার করিল কৃষ্ণ অতি ফুল্ল মনে ॥ 
কালক্রমে এই সব রমণী-উদরে। 
কন্তা আর পুত্রথণ জন্ম লাভ করে ॥ 
তারপর একধিন কু মনাতন। 
নরক নামেতে দৈত্য করিল! নিধন ॥ 
মুর নাষে দৈত্য এক ছিল ভয়ঙ্কর । 
তাহারে নিধন কৃষ্ণ করে অতঃপর ॥ 
রূপবতী কগ্ত! ছিল ষোড়শ হাজার । 
তাদের বিবাহ হরি করিল। এবার ॥ 
নেই সব পত্রী লয়ে কৃষ্ণ সনাতন । 
গুতন্ষণে যথাক্রমে করিলা রযণ ॥ 


৬২০ রীতীত্হ্মবৈবর্তপুরাণ।, 


তাহাদের গর্ভ হ'তে শুন মতিমান্‌। 
জন্মলাভ করে বহু সন্ততি-সম্তান ॥ 
একদা! দুর্ববাস! মুনি শিষ্যদের সনে । 
হট মনে আসিলেন দ্বারকাভবনে ॥ 
উগ্দেন নর্পতি হেরিয়া তাহারে । 
প্রণাম করিল! তারে ভর্ভি-সহকারে ॥ 
একানংশা নামে ছিল কণ্ঠ রূপবতী । 
রূপে গুণে অনুপম! সুলক্ষণ। অতি ॥ 
সেই কণা! বাস্দেৰ প্রফুল্ল অন্তরে । 
শুভক্ষণে দান করে ভুর্ব্বাস! প্রবরে ॥ 
মনিপুঙ্গবের তরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
রত্বের আঙম এক করিল! প্রদান ॥ 
রত্বের মন্দিরে থিয়। ছুর্ববাসা প্রবর। 
কন্তাসহ রতিক্রীড়! করিল বিস্তর ॥ 
একদিন মুনিবর করিল দর্শন। 
সর্বত্র ভ্রীভগবান্‌ বিরাজিত রন ॥ 
কোথাও করিছে ভীড়! কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কোথাও শ্রীতগবান্‌ শুনিছে পুরাণ ॥ 
কোনো গৃহে করে কৃষ্ণ তান্ধুল চর্ববণ। 
কোনে গৃহে সুপ্ত আছে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বিল্মষষে ভুর্ব্বাস! মুনি যেই গৃহে যায়। 
ভগ্রবান্‌ প্রীহরিরে হেরিল সেথায় ॥ 
মুগ্ধ হয়ে মুনিবর ভক্তি-সহকারে। 
প্ীকৃষ্ের স্তবস্ততি করে বারে বারে। 
জগ্গতের প্রভু তুমি কৃষ্ণ সনাতন। 
সবার ঈশ্বর ভুমি গ্রভু জনার্দান॥ 
গুণমায়াতীত তুমি নিত্য নিরঞ্জন 
নিরাকার পরব্রহ্ধ জীবের জীবন ॥ 
নির্লিপ্ত সর্বেশ তুমি করুণীসাগর । 
তত্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 
সত্যের স্বরূপ তুমি অনির্ববচনীষ। 
প্রমাস তুমি প্রভু সদা অছিতীয়। 
্রক্ম। শিব অনস্তাদি যত দেবগণ । 
তৌমার চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ | 


বেদের অভীত ভুমি কৃপা-অবতার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
দু্্বাসার এই স্তব করিয়া শ্রবণ। 
স্ভুভাষে কহিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
শিব-অংশজাত তুমি ছুর্বধাস। প্রবর। 
নুপ্রসন্ন হইয়াছি তোমার উপর ॥ 
নকলের আত্মারূপী আমি ভগবান্‌। 
সবার ঈশ্বর আমি সকলের গ্রাণ ॥ 
জীবদেহে যবে আমি বিরাজিত হই। 
পে সময় আমি শুধু ভিন্নরূপে রই ॥ 
যখন গোলোকে আমি করি অবস্থান । 
পুর্ণতিম হই সেথ। আমি ভ্গবান্‌॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী । 
আমার বিরহ জোগ করিছেন তিনি '॥ 
সব স্থানে অংশরূপে আমি বিগ্কমান। 
অংশরূপে প্রাণিদেহে করি অবস্থান ॥ 
আমার অংশের অংশ কোন স্থানে রয | 
মোর অংশ রহিয়াছে সারা বিশ্বময় ॥ 
পরেই কথ। বলি তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
ভবনের অভ্যন্তরে করিল গমন ॥ 
পরমার্থ জ্ঞান তাহে হূর্ববাস! লতিল। 
ভোগের বাঁদন! তার দুরীতৃত হা'ল।॥ 
তু্্বাসা নিজের পত্তী করি পরিহার । 
হুরি-তপন্তায় যায় বনের মাঝার | 
এত বলি নারায়ণ মৌন হয়ে রন। 
অতঃপর কি ঘটিল শুন দিযা মন ॥ 
শ্রীরুষ্ণদন্নথণ্ডে ভ্রিসগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


তত: চি 


শ্ীকৃজন্মথণ্ড। 


উ চতুঃ্দগ্ত ভিত অধ্যায় 
পার্বতীব উপদেলে ছুর্বাসাব কৈনাদ হইতে ঘাবকাঁ 
গমন ও সংক্ষেপে মহাভাবত কথন, শরীক কর্তৃক 
জবাসন্ধ ও শান্ব ব্ধ, শিশুপাঁল ও দণ্তবন্র ব্ধ, 
দৈবকীকে মৃতগুত্র ধান, পাঁবিজাত হরণ এবং 

শত্যভামাব পুণ্যকবত অনুষ্ঠান । 

ছাঁড়িহা ছারকাপুরী ছুর্ববাসা প্রবর। 
শিশ্তু সহ কৈলাসেতে আমিল সত্থর ॥ 
পার্বতী ও শিবে হেরি মুনি গুণ্ধাম। 
তক্তিভরে তাহাদের করিল প্রণাম 1 
সমস্ত বৃভীস্ত শুনি ঈশ্বরী পার্বতী | 
সু সছ্‌ হাস্ত কবি কহে ভার প্রতি ॥ 
আপনারে ভাব তুমি ধর্মাপরাষণ । 
ধর্মের ব্ববপ নাহি জান কদাচন ॥ 
পুত্রহীন। নিজ প্থী করিষা বর্জন । 
কোথায় চলিছ তুমি তপন্যা-কারণ ॥ 
পুত্র জন্মিবার পূর্বে ঘ্দি কোন জন। 
যুবতী পত্বীরে কভু করি! বর্জন ॥ 
প্রবাসে ব! দুরদেশে নিরস্তর রুষ | 
ধর্মহানি হয় তার, মোক্ষ নাহি হয ॥ 
পীরে বর্জন করি যাঁষ যেই জন। 
অবশ্যই নরকে সে করিবে গমন ॥ 
শুন গুন বিপ্র তুমি যদি ইঞ্উ চাও। 
পুনরায় পত্ভঠীকাছে ঘারকাষ যাও ॥ 
মোর অংশরূপা। সেই একানংশ। সতী । 
তাহারে পালন কর সযতনে অতি ॥ 
ব্রঙ্ধা। আদি দেবগবণ ধ্যান করে খীর। 
কোথা চলিলে ভারে করি পরিহার ॥ 
্বপ্নযোগে হেরে যেই কৃষ্ণের চর্ণ। 
সর্ববপাপ হতে মুক্তি লভে সেইজন ॥ 
কৃষ্ণের করুণ। লাভ করে যেইজন। 
কর্মের বন্ধন তার হইবে মোচন ॥ 
সেই কৃষ্ণ ভগ্ববানে করিযা বর্ন । 
তপন্তার তরে কোথা কবিছ গমন্‌ ॥ 


৬২১ 


পীর্ব্ভীর এই বাক্য শুনি অতঃপর 
দ্বারকাস় যায় ত্বরা! ছুর্ববাস! প্রবর 
প্রথমে ভ্রীভগবানে করিয়া দর্শন । 
নিজ পত্রী কাছে মুনি করিল গমন ॥ 
এদিকে হস্তিনাধামে রাজা যুধিঠির | 
কৃষ্ণেরে হেরিতে হয় অতীব অধীর ॥ 
পাঁগুতনষের সেই পাইথা আহ্বান । 
হস্তিনানগরে যান কৃষ্ণ ভগ্ববান্‌ ॥ 
নারাযণে নতি করি ভাই পঞ্চজন। 
বমিতে আমন দিল ব্বর্ণ- সিংহাসন ॥ 
্রীহরি জিজ্ঞাস! করে ব্লহ রাঁজন্‌। 
স্মরণ করিলে মোরে কিসের কারণ ॥ 
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির নবিনষে কঘ। 
রাজসুয যজ্ঞ ইচ্ছ। করি দষাময ॥ 
পাণুবের বন্ধু ভূমি পাণুবের নাথ! 
পরামর্শ দেহ মোরে ওহে বিশ্বনাথ ॥ 
স্িহরি বলেন গুন ধর্মের তন্য। 
অতীব সম্মানপ্রদ এই যজ্ঞ হয ॥ 
কিন্তু এক বিদ্ব আছে গুন রাজন্‌। 
জরাসন্ধ মগধের নৃপতি ছুর্জন | 
কর দিবে অবনীতে যত রাজগণ। 
কিন্তু দু জরাসন্ধ করিবে বারণ ॥ 
শিশুপাল আদি ষত ছুষ্ট নরপতি | 
এই কার্যে দিবে বাধ! শুন মহামতি ॥ 
জরাসন্ধ নরপতি মহা শক্তিমান্‌। 
দ্বিতীয় নাছিক কেহ তাহার সমান ॥ 
সেই হেতু মম বাক্য করহ শ্রবণ। 
সর্বাগ্রে করহ তার বিনাশ সাধন ॥ 
ভীমার্জুন মম সঙ্গে করুক গমন। 
জরাসন্ধ দুরাচারে করিব নিধন ॥ 
ইহ! শুনি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুনেরে । 
দিলেন কৃষ্ণের সনে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
শিবপূজ। করে যেথা মগধ রাজন্‌। 
সেই স্থানে উপনীত হয় তিনজন ॥ 


৬২২ ্রীপরীবরহ্ষবৈবর্ত-পুৰীণ। 





জ্রীহরি বলেন তারে ওহে নররায়। 
পরাধীন করিয়াছ অনেক রাজায় ॥ 
তাদের মোচন হেতু রাজা যুধিষ্ঠির 
রাজসুনধ অনুষ্ঠান করিবেন স্থির ॥ 
সেই হেতু ভীমার্জবন আমার সহিতে। 
আসিয়াছে তব মনে সমর করিতে ॥ 
এই তিনজন মাঝে যারে ইচ্ছা হয়। 
তাঁর সনে কর যুদ্ধ ওহে মহাশয় । 
এতেক বচন শুনি অতি রোষভরে। 
জরাসঞ্ধ কট্বাক্য বলে সবাকারে॥ 
বলিলেন ওরে কৃষ্ণ তুই পাঁপাচার। 
ননীচোরা সঙ্গে বুদ্ধ কি করিব আর ॥ 
অর্জন অতীব শিশু পাণুর নন্দন | 
তাহার সহিত ঘুদ্ধ না হয় শোতণ ॥ 
বীর বলি বোধ হয় এই ভীমসেনে | 
সমর করিতে পারি আমি এর সনে ॥ 
এত বলি গা হস্তে লয ভয়ঙ্কর | 
ভীম আর জরাপন্ধে ধাধিল সমর ॥ 
তিন দিন মৃহাযুদ্ধ চলিতে লাগ্গিল। 
কেহ কারে পরাজিত করিতে নারিল ॥ 
উপবাসে ছিল জরাসন্ধ নৃপবর। 
তেজোহীন হয় দেহ, হইল কাতর ॥ 
চুই বাহু প্রপারিয়া ভীম তারে ধরে। 
বিদীর্ণ করিয়া দেহ ছুই ভাগ করে ॥ 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় ঘটে অপূর্ব ঘটন। 
কৌশলেতে জরাদন্ধে করিল নিধন ॥ 
শীন্বেরে সংহার করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
করালেন রাজদুয় যঞ্জ- ॥ 
সেই যজ্ঞসভ। মাঝে শ্রীমধুসুদন । 
শিশুপাল দত্তবক্ে করিল নিধন ॥ - 
রাজনুয় মহাযঞ্জ সম্পাদন করি। 
কুরু-পাগুবের যুদ্ধ করিলেন হরি ॥ 
বনুকাল সেই স্থানে করি অবন্থীন। 





৮০০০০ 


সত লহোদরগণে করি প্রাধদান। 
জননীরে দান করে কৃষ্ণ ভগবাম্‌। 
সুদাম। ব্রাহ্মণ ছিল দীন অতিশয়। 
তাহার দারিদ্র্য হরে হরি দয়াময ॥ 
তারপর স্বর্গ হতে কৃষ্ণ জনার্দন 
দেবেন্দের পারিজাত করিল! হরণ ॥ 
অনন্তর হউমনে হরি ভগবান্‌। 
পবিত্র পুণ্যকব্রত সত্যারে করান ॥ 
উদ্ধবেরে জ্ঞান দীন করে ভগবান্‌। 
অর্জুনেরে উপদেশ করিলেন দান ॥ 
তারপর জনার্দন রৈবত পাহাড়ে । 
গণেশের পুজা! করে ভক্তি-সহকারে। 
কুষ্ঠ'রোখে ভোগে শানম্ব বহুকাল ধারে। 
প্রীহরির উপদেশে সূর্য্য পূজ। করে। 
সন্ত হইয়া সূর্ধ্য শান্বের পূজায় 

বর দান করিলেন আসিষা তথায় ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ। হধার সমান । 
শ্রুধণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর একান্ত অন্তরে | 
অনার সংসার দিন বৃথা কেটে যায়। 
ভুলিয়। রয়েছ সবে বিষ্পুর মায়ায ॥ 
মোহ-নিদ্রা €তে সবে কর জাগরণ । 
একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 

হরি সত্য ভ্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদ্য। 
হরি হরি ভজ জীব সকল সময় ॥ 
ভক্তবাঞ্থাক্ল্লতরু কুষ্ণ সনাতন । 
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 

যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার। 

এ জগতে কোন ভয় থাকে ন! তাহার । 
প্ীরুফজন্মথণ্ডে চতুঃসগ্ততিতম অধ্যাব লনাপড। 


নাজাত চারার হারার 


স্রীকুষ্ণজন্মথণ্ড। ৬২৩ 





$ পঞ্চসগ্ভভিতম অশ্যাক্স 


উধা ও অনিকদ্ধেব শ্বপ্সমাগম, চিরলেথা কতৃি 
অনিকন্ধ হবণ এবং উষা ও অনিকদ্ধের 
গান্বর্ব বিবাহ । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
প্রচ্য্ প্রবর ছিল কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
অনিরুদ্ধ ছিল সেই গ্রহ্যন্ব-তনয | 
বিধাতার অংশজাত গুণী অতিশয ॥ 
একদিন অনিরুদ্ধ পুষ্পের শব্যায | 
স্বপ্নে এক যুব্তীরে দেখিবারে পায় ॥ 
শরতের চক্দরসম বদন তাহার । 
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার ॥' 
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর | 
খগরাজ-সম নাস। অতি মনোহর ॥ 
মন্তকেতে শোভা পাষ কবরীর ভার। 
সার। অঙ্গে শোভে তার রত্র-অলঙ্কার ॥ 
পক-বি্ম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
যুক্তা-দম দস্তরাজি অতি মনোহর ॥ 
শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন-বর্তল। 
গজেন্্রাণী সম তার উরু স্থবিপুল ॥ 
বিশাল নিতন্বতারে বিনভ্রা যুবতী | 
কটাক্ষ দর্শন করে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
কামাতুরা যুবতীরে করিয়। দর্শন | 
মৃঢূভীষে অনিরুদ্ধ করে সম্ভাষণ ॥ 
কি নাম তোমার বল কাহার নন্দিনী । 
কৌথায আবাস তব ভুবনযোহিনী ॥ 
তোমার রূপেতে আজি মুগ্ধ মোর মন। 
কহ বাল। কোথা হতে তব আগমন ॥ 
শহ্বিতা হতেছ তুমি কিসের কারণ। 
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রে আমি কন্দ্প.নন্দন ॥ 
রূপবান্‌ যুব আমি শুন রূপবতি। 
কামশান্ত্রে হৃণিপুণ হই আমি অতি ॥ 





রতিবীর রতিপুত্র রতিরসপ্রিয় | 
রতিশান্তে স্থপপ্ডিত আমি অধিতীষ ॥ 
শুন লে! সুন্দরি নাহি লজ্জার কারণ। 
অতি সুখকর হবে মোদের মিলন ॥ 
অনিরুচ্ব-মুখে শুনি এহেন বচন। 
লজ্জাভরে কহে তারে যুবতী তখন ॥ 
শ্্ীকষ্ের পৌত্র তুমি প্রহ্যনন-তনয়। 
যোগ্য। নারী কেন নাহি কর পরিণয় ॥ 
বিবাহিতা পত্রী সদ! হষ পুণ্যবতী | 
পতির সৃঙ্গিনী নিত্য হয় সেই সতী ॥ 
গুপ্ত পত্বী হয সদ ভয়ের কারণ। 
আজন্মসঙ্গিনী নাহি হয় সেইজন ॥ 

অধশ প্রদান করে সেই পতীগণ। 
নরকের দ্বার তার! হয় সর্বক্ষণ ॥ 
উচ্চবংশজাত যেই বিষুঃপরায়ণ। 

গুপ্ত পত্তী সেইজন না করে ভজন ॥ 
ধর্মপত্বী নির্স্তর পতিব্রতা হয়। 
প্রশংষিত। হয তারা সকল সমস ॥ 
পরনারী ভোগ যদি করে কোন জন । 
বংশে নরকে সেই করিবে গমন ॥ 
শিবভত্ত বাণরাজ অতি গুণধাম। 

তাহার নন্দিনী আমি, উষ! মোর নাম ॥ 
পতিত্রতা! নারী কভু না হয় স্বাধীন | 
স্বাধীনতা তাহাদের নাহি কোন দিন ॥ 
বাল্যে রক্ষা করে পিতা যৌবনেতে পতি । 
বার্ধক্যেতে রক্ষা করে সন্তান নস্ততি ॥ 
যোগ্য পাত্রে পিতা করে নন্দিনীরে দান। 
সনাতন ধর্ম ইহা শুন মতিমান্‌॥ 

আমারে গ্রহণে যদি ইচ্ছা তব হয। 


'বাণের নিকটে তবে কহ মহাশয ॥ 


এই কথা কহি বস্তা অন্তহিতা হয। 
কামনন্দনের নিদ্রা ভাঙ্গে সে সময় | 
প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধ জাগিল বখন। 


 প্রাশপ্রিয়া যুবতীরে না করে দর্শন ॥ 


৬২৪ শীপরীতরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


উষার বিরহে হয় পাঁগলের প্রায়। 
আহার বিহার ত্যজি করে হায় হায় | 
তাহার এরূপ ভাব করিয়] দর্শন। 
অতি বিচলিতা হয় কৃষ্ণপত্রীগণ ॥ 
তখন সবারে ডাকি কছে সনাতন । 
শুন শুন সতীগণ আমার বচন ॥ 
বাণের নন্দিনী উধ! রূপসী যুবতী । 
কামবাণে হইয়াছে ব্যাকুলিতা অতি ॥ 
পার্ববতীর কাছে উষ! বর লভিয়াছে। 
তাহারেই অনিরুদ্ধ স্বপ্নে হেরিয়াছে | 


আমিও প্রমত্ত। তারে করিব ব্বপনে। ' 


অনিরদ্ধ-তরে চিন্তা নাহি কর মনে ॥ 
কৃষের চক্রান্তে উষা স্ষপনের মাঝে! 
হেরিল যূবক এক পালস্কে বিরাজে | 
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তার। 
মৃছু মৃদু হাস্য যুব! করে অনিবার ॥ 
কোটি কন্দর্পের মম রূপ মনোহর | 
পরিধানে গীত বন্তর চারু সুন্দর ॥ 
রত্বের কেষুর আর রত্বের বলয়। 
নধর অঙ্গেতে তার শোভে অতিশষ ॥ 
কুণুল যুগল তাঁর শোতে গৃণুস্ছলে। 
উজ্জ্বল যালতীমালা শোভা পায় গলে ॥ 
্বপন-মাঝে যুবকেরে করিয়! দর্শন । 
তার কাছে সাধ্বী উধা। করিল গমন ॥ 
কামবাঁণে গ্রগীড়িত হয়ে অতিশয় । 
স্লজ্জ ব্দনে উহা অনিরুদ্ধে কয় ॥ 
কে তুমি সুন্দর যুব! কামেতে মগন। 
বল বল কোথ। হতে কর আগমন ॥ 
আমি অতি কামাতুর। হুইয়াছি আজ। 
আমারে তজনা কর, নাহি কোন লাজ । 


তুমি মৌর গ্রাণকাস্ত হুদথের স্থামী ॥ 
সর্ব বিবাহ মৌরে কর ত্বরা করে। 
্পুহাবতী হইয়াছি তোমার উপরে ॥ 


উধার বচন গুনি অনিরুদ্ধ কয়। 
শ্রীকৃষ্ণের পৌর আমি কামের তনয॥ 
তাদের অজ্ঞাতসারে গুন বরাননে। 
তোমারে বিবাহ আমি করিব কেমনে ॥ 
এই কথা! বলি তবে কামের তনয়। 
ভ্রুতগতি সেথা হতে অন্তহিত হ্য ॥ 
নিদ্রাত্যাগ করি উষা করে হাহাকার । 
কান্তের বিরহে নতী কান্দে বার বার? 
চিন্রলেখা নামে ছিল্‌ উ্যা-সহচরী | 
-দৈত্যরাজ বাণ কাছে যায় সরা করি। 
বাণ আর বাগপত্রী যেই স্থানে ছিল। 
চিত্রলেখা গিষ! সেথা লব নিবেদিল ॥ 
দুর্গ! শিব কাণ্তিকেয় আর গণপতি। 
তাঁদেরে কহিল গিয়! চিত্রলেখা মতী ॥ 
সমস্ত শুনিয়া কহে গণেশ তখন। 
চিত্রলেখা ঘারকাষ করুক গমন ॥ 
অনিরুদ্ধে আকর্ষণ করিয়া ত্বরাষ। 
চুপে চুপে আনয়ন করুক হেথায। 
মহাদেব কহিলেন গণেশের প্রতি । 

এ কাজ করিতে হুবে স্ুগোপনে অতি ॥ 
'এ বিষয় বাণ যেন শুনিতে ন। পাষ। 
কার্ধ্যকালে হও তুমি তাহার সহায় ॥ 
সকলের অঙ্গোচরে চিত্রলেখ! সতী | 
দ্বারকা প্রবেশ করে হৃষ্টমনে অতি ॥ 
অনিরুদ্ধ ছিল গৃহে নিদ্রা মগন। 
যোগবলে চিত্রলেখা করিল হরণ ॥ 
রথে করি অনিরুদ্ধে চিত্রলেখা সতী । 
শোণিতপুরেতে আঁনে অতি শীত্রগতি ॥ 
প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধে না করি দর্শন । 
হাঁয় হায় করে বত কুলনারীগণ | 
তাদেরে সান্তনা দান করি ভগবান্‌। 
শোণিতনগরে শীব্র করিল! প্রস্থান ॥ 
শান্ব কাম সকলেই যায় সাথে সাথে । 
শঙ্খ চক্র গা কৃষ্ণ লইলেন হাতে । 


শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ড ৬২৫ 


এদিকেতে অনিরুদ্ধে করি আনয়ন । ূ থর্‌ থর্‌ অঙ্গ তার কাপে ক্রোধভরে | 


- উধ! দনে সবে তার ঘটায় মিলন ॥ 
কামপুক্র অনিরুদ্ধ আনন্দিত প্রাণে। 
উষারে বিবাহ করে গ্ান্গর্বব-বিধানে ॥ 
কামাতুর অনিরুদ্ধ যুবতীর সনে । 
নানাবিধ ক্রীড়া করে পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
নবসঙ্গমের সুখে মুচ্ছ। যায় সতী । 
দিবারাত্র ক্রীড়া করে ন। জানে বিরতি ॥ 
কাশান্ত্রবিশারদ .গ্রহ্য্-তনয | 
নানাভাবে ক্রীড়। করে তৃপ্তি নাহি হয় ॥ 
্রন্মবৈবর্তের কথা অতি ন্তুধাময়। 
শ্রাবণ করিলে সব ছুঃখ নাশ হয ॥ 
শ্রীরুষ্জন্মথণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত! 





গু বটদগ্ডভিভম অধ্যায় 

বক্ষক-দুখে উদ্াব গর্ভবার্ভ] শ্রবণে ভুন্ধ বাপের 

প্রতি মহাঁদেবাদিব হিতোঁপদেশ, বাণাঁজুবেব 

যুদ্ধাত্রা৷ এবং বাণ ও অনিকন্ধ 
সংবাঁদ। 

নারাষণ ক ছিলেন, শুন মহাশষ। 
বাণের নিকটে কহে রক্ষী সমুদ্ধষ ॥ 
গুন প্রভূ, তব কম্া তব অগোচরে । 
. কন্দর্প-তনয সহ রতি তোগ করে ॥ 
রূপবান্‌ অনিরুদ্ধ করি আন্যন। 
চিত্রলেখা উ্। সহ ঘটায় মিলন ॥-- 
অনুবক্ত। হইযাছে উষ! তার প্রতি । 
গর্ভবৃতী হইযাঁছে উষ! রূপবতী ॥ 
সর্ববদেহে নখক্ষত হুইযাছে তার । 
পৃতিসহ রূতি ভোগ করে অনিবার ॥ 
অনিরুদ্ধে ছাড়ি আর রহিতে ন! পারে। 
কটাক্ষে বদন তার হেবে বারে বারে॥ 
রক্ষিমুখে এই কথ! করিধা অবণ। 
দৈত্যশিরোমণি হয ক্রোধে নিপল ॥ 

রাজ--৪০ 


হুঙ্কার করিয় বাঁণ চলিল সমরে ॥ 
গণেশ কার্তিক আর ভোলা পঞ্চানন। 
উপদেশ দিযা তারে করে নিবারণ ॥ 
শঙ্কর কহিল! তারে, গুন দৈত্যরাজ। 
নীতিযুক্ত বাক্য আমি কহিতেছি আজ ॥ 
পৃথিবীর ভার সব করিতে হুরণ। 
ভারতে শ্রীভগবান্‌ আবিভূ্ত হন ॥ 
চক্রপাণি ভগ্গবান্‌ বিধির বিধাতা । 
গ্রকৃতি হইতে ভিন্ন কর্মফল-দাত1 ॥ 
গুণমায়াতীত তিনি পরম ঈশ্বর | 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
তাঁর পৌল্র অনিরুদ্ধ, শুন দৈত্যপতি। 
হরিণহ যুদ্ধ কর! অসন্তভব অতি ॥ 
ইচ্ছ। যদি কবে প্রভু কৃষ্ণ দযাময় 
নিমেষ মাঝারে সর্বব-বিশ্ব ধ্বংস হয ॥ 
পার্ব্বতী কহিল তারে, শুন দৈত্যবর | 
শ্রীহ্সির সহ তুমি না কর সমর ॥ 
ব্রন্ধা মহেশ্বর আদি করে ধার ধ্যান। 
পরিপূর্ণতম তিনি কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
গণপতি আদি সবে তার ধ্যান করে। 
যোগিগণ ধ্যান করে সভক্ভি-অন্তরে ॥ 
সবার কারণ তিনি, সবার ঈশ্বর । 
জ্ঞানিগণ ধ্যান ভার করে নিরন্তর ॥ 
গ্রণেশ কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ। 
বলিপুত্র হযে তুমি করিছ কি কাজ ॥ 
তোম। সম মুড আর আছে কোন্‌ জন। 
ক্রিহরির সহ যাও কবিবারে রণ ॥ 
কার্তিক কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ | 
কোন্‌ বলে বলী তুমি হুইযাছ আজ ॥ 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করে যে নিধন। 
তার সহ যাও তুমি করিবারে রণ ॥ 
যদি নিজ ইউ চাও অঙ্থর প্রবর 
কৃষ্ণপৌত্রসহ তবে ন কর সমর | 





৬২১ সীরীবরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 
তাহাদের এই বাক্য করিয়! শ্রবণ। অনতরশ্ত্রে ছঙ্জিত হযে তারপর | 
কুপিত অন্তরে কহে দানব তখন ॥ বীর অনিরুদ্ধ যায করিতে সমর ॥ 
গুন মাতা ছুর্গাদেবি, গুন পঞ্চানন । . অনিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে করিয়া দর্শন |, 
গণেশ, কার্তিক, শুন আমার বচন । কুপিত হইয়া বাণ কহিল তখন | 
গুভাশুভ ঘটে সব কর্ম-অনুারে | অরে অরে পাপাধম, অরে দুরাচার। 
কর্মফল কেহ কভু এড়াতে না পারে। | নীতিশান্ত্র বিবজ্জিত তুই কুলাঙ্গার 
যাহার হাতেতে আছে মরণ-লিখন | তোর পিতা শহ্ঘরেরে করিযা শিধন। 
অবশ্য ঘটিবে তাহ! জানি অনুক্ষণ ॥ তার পত্রী অনায়াসে করিল হরণ ॥ 
নিয়তি-লঙ্ঘনে কেহ সমর্থ না! হয়। সেই রমণীর গর্ভে জন্ম তোর হয়। 
সমর করিতে আমি নাছি পাই ভয় ॥ অকুলীন তুই অতি, হীন অতিশয় ॥ 
পমরে বিজধী হলে যশ লাভ হবে। তোর পিভামহ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন | 
যুদ্ধে মৃত্যু হলে হয় স্বর্গবাস তবে ॥ অতীব লম্পট ছুট জানে সর্বজন ॥ 
শিব দুর্গা যে নগর করিছে রক্ষণ। গোগীদের উপপতি তোর পিতামহ। 
নে নগর হতে কন্তা করিল হরণ ॥ পরনারীসহ ক্রীড়া করে অহরহ ॥ 
ধিক ধিক শত ধিক আমার জীবনে । গৃতনারে সপ্ত বধ করিল লে জন। 
সক্ষম ন! হই আমি কন্যার রক্ষণে ॥ কুজ। রমণীর করে বিনাশ-সাধন ॥ 
ুদধস্থলে অনিরুদ্ধে করিয়া হনন। দুর্বল নরকানুরে করিয়া সংহরি। 
আমার কন্তারে আমি করিব নিধন ॥ তার পত্রীদের কৃষ্ণ হরিল আবার । 
এই কথা! কি বাণ অতি রোষতরে | ভীগ্মক-ছুহিতা! ছিল কুক্সিণী যুবতী । 
রথে আরোহণ করি চলিল সমরে ॥ “| তাহারে হরণ কৃষ্ণ করিল সম্প্রতি ॥ 
শিবের আদেশ পেয়ে কািক তখন। কৌরব পাণ্ডব মাঝে পিতামহ তোর। . 
সেনাপতি হযে সাথে করিল গ্রমন ॥ কৌশলেতে বাধাইল রণ অতি ঘোর ॥ 
এদিকেতে পার্তীর দূত একজন । শিশুপাল দত্তবন্ত আদি যারা ছিল। 
অনিরুদ্ধ কাছে গিঝা করে নিবেদন ॥ তোর পিতামহ কৃষ্ণ গবে বিনাশিল ॥ 
শুন শুন অনিরুদ্ধ জানাই তোমায় । জরাসন্ধ বধ হল কৌশলে তাহার। 
ুদ্ধ তরে বাঁণরাজ আমিছে হ্থায ॥ পারিজাত-পুষ্প কৃষ্ণ হরিল আবার ॥ 
তাহার কণ্ঠরে তুমি করিলে হরণ । মাতুল কংসেরে ছুউ করিয়া নিধন। . 
জুদ্ধ হয়ে আসে বাণ করিবারে রণ | তাছার সর্ববন্থ নিজে করিল হরণ |. 
দুতের বচন গুনি কাপে উধা সতী । তোর বংশ অতি হীন কি কহিব আর। 
ুর্গারে ন্মরণ করি কহিল যুবতী ॥ পরম লম্পট তোরা অতি ঢুরাচার ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর মোর প্রাণেশ্বরে। বাঁণের বচন শুনি কুদ্ধ হযে অতি। 
অভয প্রদান কর এ ঘোর সগরে | »পসপপসপ স্লিপ 
থা নিন্দা কর কেন 
জগতের মাতা তুমি কি কাযা মার আপনার পরিচঘ দিব আমি আজ ॥ 


রক্ষা কর রক্ষা কর দ্বামীরে আমার ॥ _ 


০ াশাপসপাীশসীশসপাসপসসপী টি ০ সপ. 
শীল 


শ্রীকজন্মখ্ড।। . ৬২৫ 





মোর পিতা৷ কামদেব ব্রহ্মার নন্দন । 
কর্মফলে শিবকোপে ভম্মীভূত হন 
কৃষ্ণপুজ্রূপে পিতা! জন্মিল আবার । 
ত্রিভূবন রশীভৃত অস্ত্রেতে তীহার ॥ 
আমার জননী রতি ছায়ারূপ ধরে। 
শয়ুন্সঙ্গিনী হয় শহ্বরের ঘরে ॥ 

শন্বর দৈত্যেরে পিত। করিয়া নিধন | 
নিজপত্বী পুনরায় কৰিল গ্রহণ ॥ 
চতূর্বেবেদ ধারে কভু বণিতে না পারে। 
কিনধূপে সামাহ্া দৈত্য বৃঝিবে তীহীরে ॥ 
মোব পিতামহ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর । 
দেব্গণ তার ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 
আমার কথাষ যদি বিশ্বাস ন1 হয। 
শঙ্করে জিজ্ঞান! কর সক্ল বিষ্ষ ॥ 
ভ্রীদামের অভিশাপে কুষ্ণের আদেশে । 
রাধিকা। শ্ীবৃন্দাবনে জন্মে অবশেষে ॥. 
ভ্রিশকোটি গোপিকারা রাধিকার সনে । 
খৌলোক হইতে সবে আসে বুন্দাবনে ॥ 
সেই পত্রীগণে লষে রানের মাঝার। 
রসরাজ তগবান্‌ করেন বিহার ॥ 
গোপের শিশুর বেশ করিযা। ধারণ । 
গীভীগণে ভগবান করেন রক্ষণ ॥ 

শুন শুন দৈত্য তব ভখিনী পৃতন!। 
কৃষ্ধেরে পুত্রের রূপে করিল কামন। ॥ 
দে কারণে কৃষ্ণ তার শুন পান কঃরে। 
প্রেরণ করিল তারে গোলোৌক-নগরে ॥ 
পূর্বজন্মে কুজানারী সূর্পণথা নামে। 
রাব্ণ-ভগিনী ছিল এই ধরাধামে ॥ 
কু্জ। রমণীর রূপে জন্ম হয় তার। 

. ভগ্ববান্‌ কৃষ্ণ তারে করিল! উদ্ধীর ॥ 
শ্রীহরির বধ্য ছিল নরক অন্থর। 

বধ করি কৃষ্ণ তাঁর পাঁপ করে দুর ॥ 
নরক অন্থ্রগূহে কগ্যা। যত ছিল। 
সকলেরে তগ্ববান্‌ বিবাহ করিল ॥ 


| -ভী্মক-দুহিত। সতী রূপসী রুক্মিণী । 


কৃষ্ণপ্রিবা মহালক্ষী বৈকুষ্ঠেতে তিনি ॥ 
ভূভার হণ-তরে কৃষ্ণসনাতন | 
এই পৃথিবীর মাঝে আবিভূতা। হন ॥ 
কুরু-পাগ্ডবের ঘোর যুদ্ধের সমফ। 
ভূভার-হরণ করে কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ॥ 
জরাসন্ধ কংস শান্ব গ্রভৃতি সকলে। 
উ্ীহরির বধ্য ছিল নিজ কর্ম্মফলে ॥ 
সত্যভামা সতী করে ব্রত অনুষ্ঠান । 
তার পরে পারিজাত হনে ভগবান্‌.॥ 
পঞ্চমুখে পথশনন স্তব করে যীর। 
কেমনে বুঝিবে তুমি মহিমা! তাহার ॥ 
অনন্ত প্রভৃতি যার অন্ত নাহি পাষ | 
চতুণ্দুখে ত্র্ধ! সদ! ধার গুণ গায় ॥ 
বার ধ্যান করে সদা মুনি-যোগিগণে। 
তুচ্ছ দৈত্য তুমি তারে বুঝিবে কেমনে ॥ 
মোর পিতীমহ সেই কৃষ্ণ সনাতন । 
আমি অনিরুদ্ধ বীর কামের নন্দন ॥ 
যদ্দি ইচ্ছা! থাকে এবে ওহে দৈত্যরাজ। 
যুদ্ধ করি পরিচয় লহ তবে আজ ॥ 
শ্ীকষ্জন্মখণ্ডে বটপগুতিতম অধ্যায় বমাপ্তি। 


গু সপ্তসগ্ততিতগ অন্যায় 

অনিরুদ্ধেব নিকট বাণেব পবাঁজয়। 
এতেক বচন শুনি অনিরুদ্ধ মুখে! 
সৈশ্তসহ বাণরাজ আসিল সম্মুখে ॥ 
সুভদ্রে নামেতে ছিল বাণ-সেনাপতি। 
নিক্ষেপ করিল শুল অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
অনিরুদ্ধ অধ্বচন্দ্র বাণেতে তখন। 
ভযঙ্কর সেই শুল করিল ছেদন ॥ 
মুভদ্রে ক্ষেপণ করে শক্তি বিভীষণ। 
ছেদন করিল তাহা গ্রহ্যুন-নন্দন | 


৬২৮ 


বদ 


নারায়ণ অন্ত্র হানে সভদ্র তাহারে। 
অনায়াসে অনিরুদ্ধ তাহারে নিবারে ॥ 
অবশেষে গা এক করিয়। গ্রহণ । 
অনিরুদ্ধ স্ুতব্রেরে করিল নিধন ॥ 
অনন্তর বাণরাজ ভ্ুদ্ধ হয়ে অতি। 
একশত শর হানে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
অগনিবাণ হাঁতে লয়ে গরছ্য-নন্দন। 
সেই শর ভন্মীভূত করিল তখন ॥ 
ব্রন্ম-মন্ত্র বাণরাজ করিল ক্ষেপণ। 
ব্রহ্ম-অস্ত্রে অনিরুদ্ধ করিল ছেদন ॥ 
পাশুপত অন্ত্র হাতে লঃয়ে দৈত্যপতি। 
নিক্ষেপ করিতে যায় অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
অনিরুদ্ধ নিদ্রা-অন্ত্র লইযা সত্বরে ' .. 
নিদ্রায় মগন করে বাণ দৈত্যবরে ॥ 
তারপর খড়গ হাতে কামের নন্গন। 
ছুটিল বাণের কাছে করিতে নিধন ॥ 
তখন কাণ্তিক আসে করিতে সমর । 
দুইজনে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥ 
কাণ্তিকেরে বাণ মারে অনিরদ্দ বীর । 
অস্ত্রে অস্ত্রে হুইজনে হুইল অস্থির ॥- 
গদায় গায় যুদ্ধ হয ভষ্হরে। 
দুইজনে নিক্ষেপিছে তীক্ষু তীক্ষ শর ॥ 
অনিরুদ্ধে মহাবলে করি আকর্ষণ। 
ভূতলে ফেলিয়৷ দিল শিবের নন্দন ॥ 
“মহাবীর অনিরুদ্ধ ভূমি হতে উঠে। 
কাণ্তিকে নিধন তরে ক্রোধে যাধ ছুটে ॥ 
স্হস! গণেশ দেব আসিয়! সেখায। 
উভয়ের ঘোর যুদ্ধ মিটাল ত্বরায় ॥ 
কাঁত্তিক আপন গৃহে করিল গমন। 
উধার ভবনে যায় গ্রহ্যন্গ-নন্দন ॥ 
শ্রীরষ্জন্মখণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যাষ সমাপ্ত । 


রানি, এরর রর 


_. শ্ীজীতরকষবৈবরতপুরাঁণ।  - 


ড অউ্ুসগুঁভিতম অধ্যাক়্ 
গর্ণেশেব নিকট মহাঁদেবেব অনিকদ্ধ- 
পবাক্রম-কীর্ন। 
শ্করের কাছে গিয! দেব গরণ্ণপতি। 
কহিল ঘকল কথ! শঙ্করের প্রতি ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন। 
সব ছু হাস্ত করি কহিল তখন 
শুন শুন বৎস তুমি বচন আমার । 
কৃষ ছাড়া সত্যবস্ত কিছু নাহি আর ॥ 
ব্রহ্মা হতে তৃণ আদি যত কিছু রয়। 
অনিত্য অলীক সব মিথ্যা সমুদয ॥ 
"একমাত্র নিত্য সত্য কৃষ্ণ সনাতন | 
সেই কৃষ্ণ গোপবেশ করিল ধারণ। 
পরিপৃর্তিম সেই শ্রীনন্দনন্দন। 
ধেনুসহ গোঠে মাঠে করে বিচরণ ॥ 
নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর। 
পরিধানে গীতবাস অতি মনোহর ॥ 
যত অবতার আছে অংশ মাত্র ত'র। 
পরিপৃরৃতিম শুধু কৃষ্ণ সারাৎদার॥ 
তার পৌভ্র অনিরুদ্ধ অতি বলবান্‌। 
ত্রিভুবনে আছে কেবা! তাহার সমান। 
কাণ্তিক যদ্দি ন। দৈত্যে করিত রক্ষণ। 
অনিরুদ্ধ বাণরাজে করিত নিধন ॥ 
একাদশ রুদ্র আর অফবন্ত্গণ। 
একসাথে মিলি সবে করে যদি রণ 
দেব দৈত্য আদি যদি একসাথে হুধ। 
অনিরুদ্ধে নাহি পরে করিবারে জয ॥ 
ত্রন্মের স্বরূপ হুষ প্রহ্যন্স-নন্দন | 
তার পিতামহ হন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
মঙ্গল-্ঘরূপ তুমি দেব গ্রণপতি। 
দৈত্যরাজে রক্ষা কর, ঘুচাও ছুর্গতি। 
হ'তে লে মহাদীও চক্রে দর্শন | 
অচিরে আসিছে হেথা শ্রীমখুসুদন | 


 ভরীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৬২৯ 





ব্রহ্ধবৈবর্তের কথ! অতি হুধীময়। 
শ্রবণ করিলে সদ] জুড়াঘ হৃদ ॥ 
প্ীকষজনথণ্ডে অষ্টসপ্তুতিতম অধ্যাষ সমাথু। 


$ ভনানীতিতম অধ্যাক্র 
দতসুখে শ্রর্কষেব আগমন-বার্ডা শ্রবণে হব- 
পার্বতীব মন্ত্রণী। 
গণেশেবে এইরূপ কহি প্ণনন। 
ভবনের অস্তঃপুরে করিল গমন ॥ 
শিব্দারী মণ্ভিদ্ এমন মম্য। 
শীপ্র করি সেথা গিধ মহেশ্বরে কয | 
শা চক্র গদা হস্তে কৃষ্ণ সনাতন । 
যাদবগণের সহ কবে আগমন ॥ 
গ্রহ্যন্ন সাত্যকি শীস্ব অক্তুর উদ্ধব। 
ব্লদেব উগ্রসেন আসিষাছে সব ॥ 
ভীম আর অঞ্জ্বনাদি শ্রীহরির সনে | 
আমন করিষাছে রথ আরোহণে ॥ 
ল্‌ক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব মল্ল সমূদর্য। 
ভগবাম্‌ কৃষ্ণ সহ সমাগত হয ॥ 
দ্বারীর মুখেতে শুনি এই বিবরণ। 
পার্বতীবে কহিলেন দেবে পথানন ॥ 
ভগবান্‌ চক্রপাণি কৃষ্ণ সনাতন । 
বাণের নিধন তরে করে আগমন ॥ 
ইচ্ছা যদি করে গ্রভু ্রীমধুসুদ্রন। 
নিমেষে নাশিতে পারে এ তিন ভুবন ॥ 
ফি ছার শোণিতপুরী গৌবিন্দের কাছে। 
আব বুঝি দৈত্যপতি প্রাণে নাহি বীচে ॥ 
শুন সতি গণেশেরে করিষা স্মরণ | 
সমরেতে করুক গমন ॥ 
বাণের দক্ষিণভাগে রহিবে কার্তিক | 
সম্মুখে রহিবে তার গণ্শে নিভীক ॥ 
রৃহিবে ভৈর্বদল বামতাগ্ে তার। 
সকলে মিলিযা যাক রণের মাঝার | 


বীরভদ্রু নন্দী আর অন্য সৈগ্াগণ। 
বাঁণরাজ সহ নব করুক গমন ॥ 
তুমি ছুর্গ! মহেশ্বরী তার সাথে যাঁও। 
শ্রীকৃষ্ণের হাত হতে ভক্তেরে বীচাও ॥ 
শিবের ব্চন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী । 
বাণের নিকটে গিয়া কহে তার প্রতি ॥ 
কি কারণে যুদ্ধে তুমি যাও দৈত্যরাজ। 
মোর উপদেশ তুমি গুন শুন আজ | 
তোমার জামাত! হয় প্রহ্য-নন্দন ৷ 
তার হাতে তব বস্তা কর সমর্পণ ॥ 
নিব্ব্ছে করিবে রাজ্য দূর হবে ভয় 
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ কর৷ সম্ভব না হয় ॥ 
ভগবান্‌ পরমাত্মা কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহার সহিত রণে কিব! প্রযোজন ॥ 
নিত্য সত্য ভগবান পরম ঈশ্বর | 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
আমার বচন তুমি কর অবধান। 
অনির্দ্ধে কন্তা তব কর সন্গ্রদান ॥ 
শ্রীহরির সনে যদি রণে হও রত । 
স্দর্শন চক্র-তেজে হবে ভম্মীভূত ॥ 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ কামের নন্দন | 
তাহারে তোমার কন্যা কর সমর্পণ ॥ 
প্রীকফ্জন্মখণ্ডে উনাশিতিতম অধ্যায় সমাণু। 


তক যস্সসঞ্ত 


$ অল্গীতিতম অধ্যায় 


বাণেব সভায় বলিব আগমন. হ্বি-বলি-সংবাদ, 


ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন | 
যে কথা কহিলে তুমি ঈশীনি পীর্ববতি। 
বেদের সম্মত তাহা হিতকর অতি ॥ 


৬৩ শ্ীতীত্র্দবৈবর্তপুরাণ | 
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তব উপদেশ মত দৈত্যপতি বাণ। 
অনিরুদ্ধে নিজ কনা করুক প্রদান ॥ 
কন্তা সম্প্রদানে বর্দি ইচ্ছা নাহি করে। 
দৈত্যবর যাক তবে তৃর্নাঘ দমরে ॥ 
বাঁণেরে বুঝায় কত পার্বতী শঙ্কর | 
কিছুতেই সম্মত না হয় দৈত্যবর | 
'হেনকালে বলিরাজ আসিয়া ক্থোয় | 
ভক্ভিভরে প্রণৃমিল শঙ্বর-দুর্গাযু ॥ 
দৈত্যরাজ বলি ছিল বৈষ্ণব-প্রধান। 
মহবিলশালী আর অতি জ্ঞানবান্‌॥ 
বলিরাজে নিকটেতে করিয়া! দর্শন | 
ধীরে ধীরে কছিলেন দেব পর্ধশীনন ॥ 
বৈষঃবেরা যেই স্থানে করেন গমন | 
তীর্ঘের সমান ভাহা হয় সেইক্ণ | 
বৈষ্ণবেরা হন সদা অতি পৃজনীয়। 
বৈষব-সমান কেহ নহে হরিপ্রিয | 
বৈষ্ঃব ভ্রাক্গণ হয় শুদ্ধ অতিশয় | 
বানু অগি তার তুল্য শুদ্ধ কৃভু নয় | 
শুন গন বলি তুমি বৈষ্ঃব-প্রধান। 
এ জগতে কেবা আছে ভোঁধার সমান | 
শিবের বচন শুনি কহে দেহ্যবর | 
স্তবের অধোগ্য আহি তোমার কিন্কর ॥ 
জগতের নাথ ভুমি শিব ভগ্থবান্‌। 
প্র্য এঁশর্ধ্য মোরে করেছিলে দান ॥ 
দৈববশে পাতালেতে করিরা স্থাপন | 
আনার এঁখর্ধ্য কর ইন্দ্ররে অর্পণ | 
দর্বব্যাগী ভূমি প্রভূ ভোলা পঞ্গন্ন | 
মোর পুন্ত বাণ দৈত্যে কর নিবারণ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি জগতের প্রভূ । 
তাঁর সহ বুদ্ধ করা সম্ভবে না কু |. 
এই কখ। কহি শিবে বলি দৈত্যবর | 
প্রীকষ্েের দমীপেতে চলিল সহ | 


প্রীহরিসদীপে গিয়া! বলি 'গণধাম । 
ভক্তিভরে শব্দ রিল প্রণাম | 





তারপর শুক্রদ্ত মন্ত্র জপ ক'রে । 
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 

ভূমি প্রভু দয়ায় পতিত-পাবন। 
বাখনের,রূপে মোরে করিলে ব্চদ ॥ 
এই বাণ ঘোর পুত্র শিবের কিহর। 
তাহারে করিছে রক্ষা পার্বতী-শহুর | 
যাতৃপ্লেহে পালে তারে ঈশুরী পার্বতী | 
বাঁণের নন্দিনী হয় উধা রূপবতী 
তব পৌঁত্র অনিরুদ্ধ প্রহ্য-নন্দন। 
বল করি ধুবতীরে করিল হরণ | 
অপরাধী সেই পৌত্রে না করি দমন | 
আসিয়ছি ভুমি হরি করিবারে রণ | 
সমভাবাপন বদি ভুমি দয়াময় 

বাণে সংহারিতে তবে ইচ্ছা! কেন ছয় 
ইচ্ছা! ভুমি কর বারে করিতে নিধন 
তাহারে রক্ষিতে নাহি পারে কোন শন | 
তব গ্ুর্শন চক্র অতি ভয়ঙ্কর । 
কোটি ভাত্ঘরের সম দীপ্ত নিরস্তর | 
সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চক্র সুদর্শন | 
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 
নকলের আত্মা! ভূমি সবার ঈশ্বর । 
সকলের সাক্ষী তুমি হও নিরন্তর | 
তোথার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন ভুবন । 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ভুমি দনাতিণ | 
তোঁযার ভদ্রন যেই করে অশিবার 
মায়ার সাগর বেই হতে পারে পরি ॥ 
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তব | 
পরিধানে গীতবাসি অতি অভিনব | 
মোহন মযুরপুচ্ছ তোমার চূড়ায় । 
গলায় মালতীমালা কিবা শোতা পায় ॥ 
বাহুতে শোঁভিছে ভব রহ্থের বেনু । 
চরণ ঘুরলে বাজে নূপুর মধুর ॥ 

মণির কুণুডল দোলে গণ্ডেতে তোমার । 
সর্বাক্গে চন্দন কিবা শোভে চমৎকার | 
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ভক্তের আরাধ্য ভূমি প্রভু সনাতন । 
গেপবালকের বেশ করিলে ধারণ ॥ 
মহেশ্বর ব্রঙ্গা আদি করে তব ধ্যান। 
পরম ঈশ্বর তুমি প্রভু ভগবান্‌॥ 
স্ুল হ'তে দুলতম তুমি লারাৎসার । 
সুক্ষ হতে সুস্গমতম স্বরূপ তোমার ॥ 
জন্ম নাই মৃত্যু নাই ধ্বংস নাই কডু। 
সকলের শ্রেষ্ঠ ভূমি সকলের প্রভু ॥ 
প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন নিরন্তর । 
তুমি সত্য তুমি নিত্য পরম ঈশ্বর ॥ 
ভ্রিগুণঅতীত তুমি গ্রড়ু নাতন। 
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
বলির মুখেতে শুনি এহেন বচন। 
ধীরে ধীরে কহিলেন শ্রীমধুসুদন ॥ 
ভয় নাই ভষ নাই গুন দৈত্যরাজ। 
নির্ভয়ে আপন গৃহে যাও ভুমি আজ 
তোমার স্মক্ষে আমি দিনু এই বর। 
তব পুত্র বাণ হবে অজর অমর ॥ 
অতি মুডঢ় তব পুক্র, তাই এইবার । 
বিনাশ করিব শুধু তার অহঙ্কার ॥ : 
প্রহলাদের কাছে আমি করিষাছি পণ। 
তব বংশে কারেও ন! করিব নিধন ॥ 
গুন শুন দৈত্যরাজ তোমার নন্দনে | 
প্রদান করিব জ্ঞান আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্-মুখে এই কথা করিযা শ্রবণ। 
আপন ভবনে বলি করিল গমন ॥ 
শ্রীকফঃজন্মথণ্ডে অশীতিতদ অধ্যায় সমাপ্ত। 


শির 
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গু একানীভিভম অধ্যাক্স 
যাঁদব ও অন্ব-সৈন্তেব যুদ্ধ, বৈষফব অবেব উৎপত্তি 

এবং শ্রীকষ্েব নিকটে বাণেব পধাজয়। 
নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণ সনাতন । 
শিবের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥ 
শীন্রগতি আসি দূত শিবের নিকটে । 
সমস্ত বৃতান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 
দূত কহে, শুন শুন ভোলা পঞ্চানন । 
আমাকে শ্রীতগবান্‌ করিল গ্রেরণ ॥ 
যুদ্ধ তরে জনার্দন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
দৈত্যবর বাণরাজে করিল আহ্বান ॥ 
বাঁচিবার ইচ্ছ! যদ্দি থাকে তার আজ। 
কৃষ্ণের শরণ যেন লয় দৈত্যরাজ ॥ 
দ্ৃতের বছন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী । 
মধুর বচনে কহে দৈত্যরাজ প্রতি | 
গুন শুন দৈত্যবর আমার বচন । 
শীঘ্র খিষা লহ তুমি কৃষ্ণের শরণ ॥ 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কার্ণ। 
কুপাবান্‌ দ্যামঘ জীবের জীবন ॥ 
পার্ববতীর বাক্য শুণি কুপিত অন্তরে । 
সঙ্জিত হইয়! দৈত্য চলিল সমরে ॥ 
দৈত্যগ্রণ সবে মিলি চলে সাথে তার । 
ভৈরব চলিল সাথে ছাড়িয়া হুঙ্কার ॥ 
কাল-অগ্নি রুদ্র আদি ধার! যারা ছিল। 
অহ্রের সাথে সাথে স্মরে চলিল ॥ 
প্রচণ্ড চণ্তিকা চণ্ডী আর চগ্ডেশ্বরী। 
চলিল দৈত্যের সাথে খড়গ হাতে করি ॥ 
কোষ্টরী ও শক্তিগণ সাথে সাথে চলে । 
ভষহবী ভৈরধীর! চলে দলে দলে | 
শুল হাতে চলিলেন দেব পথযনন | 
কার্তিক প্রভৃতি সাথে করিল গমন ॥ 
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সকলে সমরক্ষেত্রে চলিল ত্রায় | 
পার্বতী ও গ্রণপতি সাঁথে নাহি থাঁয় | 
দৈত্য সাথে পঞ্চাননে করিয়া দর্শন | 
বথোচিত সম্ভাষণ করে সনাতন ॥ . 
শিবেরে প্রণাম করি অনুর তখন । 
শরাপনে দিব্য অন্ত্র করিল যোজন | 
সাত্যকির সহ তার বাধিল সমর । 
ছইজনে মহাবুদ্ধ করে ঘোরতর ॥ 
তীক্ষ তীন্ষ বাণ মারে অস্ত্র গ্রবর | 
সাত্যকি ছেদন তাহা করিল সত্থর | 
' কার্তিকেয় হানে গদ্দা কামদেব প্রতি! 
কাযদেব সেই গদা কাটিল ঝঠিতি ॥ 
পঞ্চবাঁথ দৈত্যরাজ করিল ক্ষেপণ। 
বলরাম সেই বাণ করিল ছোন ॥ 
ক্রোধভরে বলরাখ লা্গল-কলায়। 
অন্থুরের রথ ভঙ্গ করিল ত্রায় 1 
কাল-গ্রি মহারুদ্র ক্রোধেতে তখন । 
সকলের প্রতি ভর করিল ক্ষেপণ | 
কৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই স্বরগ্রস্ত হ্য়। 
বৈষঃব জুরের সি করে দয়াময় | 
বৈষ্ণবের জ্বর ধার শিব জ্বর প্রতি । 
শিব সুরে করিল সে অশেষ ছুূর্গতি | 
ভীত হয়ে শিব ভর করে হরি-স্তব ৷ 
রক্ষা কর রক্ষা কর মুব্লারি মাধব ॥ 
জগতের নাথ তুমি পরম ঈশ্বর 1 
ভক্ত-অন্ুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥ . 
বৈষ্ঞব জুরেরে ভুমি কর নিবারণ । 
- রক্ষা কর রক্ষা কর শ্রীমধুসুদন ॥ 
শিব স্বর মুখে শুনি এহেন বচন । 
বৈধঃব ভুরেরে হরি করে নিবারণ | 
নত্পৃত শক্তি হানে অন্র প্রবর | 
মেকি অর বীর কাটিল সবর 
পাঁশুপত অন্্র শেষে করিয়া গ্রহণ। 
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 পাণুপত অন্তর হেরি রত্ন 
অবিলম্বে হুদর্শন করিলা ক্ষেপণ ॥ 
সেই চক্র গ্রিয়া দৈত্যে করিল আঁঘাতি। 
ছেদন করিল তার সহক্রটি হাত ॥ 
ঝর্‌ বার রক্ত বরে হাত হ'তে তার। 
রক্তের হুইল হুদ বিরাট আকার ॥ 
বেদনায় অভিভূত হইয়া তখন] 
ভূমিতে পড়িরা দৈত্য হব অচেতন ] 
বাণের ছুর্দশা হেরি ভোলা মহেশ্বর। 
বন্ষেতে ধরিয়া তারে কী্দিল বিস্তর] 
অন্স্তর আঁনি তারে শিব পঞ্চানন । 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্মে করিল অর্পণ [ 
পরিপৃরতিম হরি কষ ভগবান! 
মৃত্যুর জ্ঞান দৈত্য করিলা প্রদান | 
চেতনা লভিা দৈত্য অতি ভর্তিভরে 
দ্যা শ্রীকৃষেরর স্তবস্ততি করে ॥ 
ওহে প্রভু দেবদেৰ বিশ্ব সনাতন 
আদি অন্তহীন ভুমি কল করিণ | 
হানশৃগ্ দৈত্য আমি অতি মুটমৃতি | 
কি জানি মহিমা তব, ওহে মহামতি | 
জগন্ম্য তুমি হরি তুষি নিরাকার । 
কখন সাকার তুমি বিরাটি আকার ॥ 
অখিল জীবের তুমি পরম হাশরের ! 
তব অংশরূগী জীব হর সমুদয় ॥ 
অবিরত তব্‌ গুণ গার ভ্রিনয়ন | 

তব রূপ করে চিন্তা বৃত হরগণ ॥ 
বাণের এহেন সব গুনি বিশ্বপতি। 
মনে মনে জনার্দন তুষ্ট হন অতি [ 
কুষেের চরণপন্ছে নৃমিয়।! তখন | 
তক্তিভরে দৈভ্যবর কহিল বচন ॥ 
'ওহে দেব তব পৌঁভরে কগ্ারে দানিব 
ভেদ ভান অনিরুদ্ধে আর না করিব 
দৈত্যবর বাণরাজ অতি ভক্ভিভরে | 
রুষের চরণে কন্া সমর্পণ করে ॥ 


প্রিকৃঝজন্মখণ্ড। 


পাশা 


আনন্দে যৌতুক কত করিল অর্পণ । 
কৃত হীরা/ কত রত, অমূল্য বন ॥ 
দান দাসী হত্তী অশ্ব কে গণিতে পারে। 
এইরূপে দৈত্যবর কন্তা দান করে ॥ 
বর দান করি তারে কৃষ্ণ ভগ্ববান্‌। 
ফুল্লমনে দ্বারকায করিলা! প্রস্থান ॥ 
্রহ্মবৈবর্ডের কথ! স্ধ! হতে হৃধা। 
শ্রবণ করিলে-দুর হষ ভব-স্ষুধ। ॥ 
তাপনগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়। 
ঘুচে যাষ অনাযাসে শমনের ভঘ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মন রষেছে যাহার । 
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয তাহার ॥ 
তক্তবাঞ্কাকল্তরু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহীর চরণে মন কর্‌ সমর্পন ॥ 
মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ । 
: অর্ধ পাপ দূরে যায, তৃপ্ত হয় মন ॥ 
কেব! তুমি, ফেবা আমি, সব স্বপ্নম্য। 
অনিত্য জগতে গুধু কৃষ্ণ সত্য হয ॥ 
এ ভব-সংসারে যদি যুক্তি পেতে চাও । 
নিরস্তর একমনে কৃষ্ণগ্তণ গাঁও ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাষগান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দঘার সাগর ॥ 
শ্রীকফজন্খণ্ডে একাঁশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


সত চোদ 0 


মে 


গ ছ্যলীভিতম অধ্যায় 
শ্গালরাজেব মোক্ষণ। 

নারায়ণ কহিলেন, গুন মতিমান্‌। 
একদিন সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
সুন্নী সভার মাঝে বন্ধুগণ সনে। 
অবস্থান করিছেন আনন্দিত মনে | 
এমন সময় এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ । 
সহন! নভার মাঝে করে আগমন ॥ 


হুরিষে হেরিয়! বিপ্র করিয। স্তবন। 
বিনীত বচনে তারে কহিল তখন ॥ 
অপূর্ব বারতা এক কহিতে তোমায় । 
আিযাছি ওহে প্রত আজিকে হেথায় ॥ 
হইল সাক্ষাৎ এক শুগীলের সনে । 
কহিল অনেক কথা গর্বিত বচনে ॥ 
কহিল শৃগালরাজ আমি ভগবান্‌। 
ত্রিভুবনে কেহ নহে আমার সমান ॥ 
বৈকুষ্ঠের অধিপতি বান্থদেব আমি। 
বিধির পালনকর্তা জগতের স্বামী ॥ 
চতুডূজ লক্মমীপতি আমি নারায়ণ। 
ভূভার হরণ তরে করি আগমন ॥ 
বিশ্বের পালক আমি অতি বীর্ধ্যবান। 
বনুদেবপুজ্র নহে আমার সমান ॥ 
অহস্কারী প্রতারক শঠ অতিশর়। 
আপনারে বিষুঃ বলি দেয় পরিচয | 
গ্রতার্ণ৷ করি শুধু নন্দের নন্দন । 


 ছূর্ব্বল নৃপতিগণে করিল নিধন ॥ 


শিশুপাল দস্তবন্র কংস ও নরক । 
বারে মারিল ছলে সেই প্রতারক ॥ 
সেই কৃষ্ণ পৃতনারে করিল বিনাশ। 
কুজা! যুবতীর সেই করে সর্বনাশ ॥ 
সামান্ বসন্তের তরে ননের নন্দন। 
কংদের রজকে ধরি করিল নিধন ॥ 
হ্রণ্যকশিপু দৈত্যে করিষা! সংহার। 
সপ্ি রক্ষা করিতেছি আমি অনিবার॥ 
আমি শিব সদা করি শিষের পালন। 
ছুফটের দমন আমি করি অনুক্ষণ॥ 
প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন নিরভ্তর। 
আমি হরি নারাযণ পরম ঈশ্বর ॥ 
ক্চিত করি আমি দর্প সাকার । 
কষ্েরে দমন করা কর্তব্য আমার ॥ 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিয়া ধারণ। 
যুদ্ধ তরে ছারকায় কৰিব গমন ॥ 


৬৩৩ 


৬৩৪ ্‌ জী্ীবহ্ষবৈবর্ত পুরাণ । 





আমার শরণ যদি কৃষ্ণ গাহি লয়। 
ঘবারকাভবন ধ্বংস করিব নিশ্চয় ॥ 
অতীব লম্পট কৃষ্ঝ অতি কামাতুর। 
অবশ্য করিব আমি তার দর্প চুর 
গৌঁকুলে লম্পট কৃষ্ণ রাধার অধীন । 
গোঁপাঙ্গনাসহ তার কাটে নিশিদিন ॥ 
যদি কৃষ্ণ আমি যোর না লয় শরণ। 
সবংশে তাহারে আমি করিব নিধন ॥ 
বিপ্রমুখে শিবা-বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
উচ্চ হাস্থ করিলেন কৃষ্ণ দনাতন ॥ 
পরদিন প্রাত/কালে হরি ভগবান্‌। 
কাছে করিল গ্রহ্থান ॥ 
রুষ্-মাগমন-বার্তা করিয়া আবণ। 
শৃগাল কৃষ্ণের কাছে করে আগমন। 
কৃত্রিম চারিটি হস্ত করিযা! ধারণ। 
ননৈন্যে আদিল শিবা করিবারে রণ ॥ 
শৃগালরাজারে হেরি কৃষ্ণ ভগ্রবান্‌। 
সুদ সম্ভাষণে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
তখন শৃগাল কহে গ্রডু সনাতন। 
ুর্শন চক্রে মোরে করহ নিধন ॥ 
ছিলাম মুভদ্র নামে তব ছবারপাল। 
লক্ষীশাপে হইয়াছি অধম শৃর্থাল॥ 
আঁমারে নিধন তুমি কর সনাতন | 
আবার বৈকুখে আমি করিব গমন। 
এই বাক্য করিয়া! শ্রবণ। 
মৃদু হান্তে কহিলেন শ্রীমধুসূদন | 
প্রথমে আমার সাথে কর তুমি রণ । “ 
করিব তৌমারে আমি বৈকুষ্ঠে প্রেরণ 
তখন শৃ্ীলরাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি । 
নিক্ষেপ করিল বাণ তীক্ষ তীক্ষ অতি । 
সরে আকাশ পানে করিল প্রচ্থনি। 
মুধল পরও আদি করিয়া গুহণ। 
হরি প্রতি শিবীরাজ করিল কষেপ্ণ। 


শ্বীকষের অঙ্গে লাগি অস্ত 
নিম্যেকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয় ॥ 
তখন শৃালরীজ কহে সনাঁতনে। 
পরমাত্বাসহ রণ করিব কেমনে ॥ 
অগরতির গতি তুমি করুণাবভার। 
সংসার-সাথর হতে কর ভুমি পার ॥ 
মবার ঈশ্বর তুমি বিধির বিধাতা। 
সম্পদপ্রদানকারী ওভফলদাত। ॥ 
আমারে উদ্ধার কর শ্রীমধুদূদন| 
বৈকুষ্ঠধামেতে আমি করিব গমন ॥ 
শৃগালের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
দয়ার্্ হায়ে কাদে রুষ সনাতন ॥ 
বিন্দু বিন্টু অশ্রু তার থরে নিরস্তর। 
সেই অশ্রু হ'তে হ্য বিদ্টুসরোধর | 
সেই সরোবর জল ধে করে স্পর্শশ। 
সর্ব্পাপ হতে মুক্ত হয সেই জন॥ 
শৃগালেরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবাশ্‌। 
অতীব সরল তব শ্ুনির্নল প্রাণ । 
্রা্মণের মুখে আমি গুনিনু বচন। 
আমাকে গহিত বাক্য বল কি কারণ॥ 
শূগীল কহিল প্রভু শ্রীহরি মাধব। 
তোমার দর্শন জানি অতি মুদুর্ঘত | 
গ্রহিত বচন আমি কহিতে তোমায়। 
ক্রোধতরে তূমি তাই আসিলে হেথায়। 
নতুবা! কেমনে পাব তব দরশন। 
ধ্যানেও তোমারে নাহি হেরে কোন জন | 
বলিতে বলিতে শিবা যোগবলে তার। 
কলেবর করে পরিহার ॥ 
জ্যোতিষ মুর্তি এক করিয়া ধারণ। 
বৈকৃণ্ঠধামেতে শিব! করিল গমন ॥ 
এইনলপে শৃগালেরে করিয়া উদ্ধার 
দবারকাভবনে ধান শ্রীহরি আবার ॥ 
জন্ক-জননী পায়ে করিধ। প্রণাম । 


। ক্ক্িণীর গৃহে যান কৃষ্ণ গুণধাস। 


শ্রীকৃষ্চজন্মথণ্ড। ী ৬৩৫ 


নিক কককিকককককি বিকিনি কিসে কবে বে 


তারপর জনার্দন আনন্দিত মনে। 
যামিনী যাপন করে রুক্সিণীর সনে ॥ 
কৃষ্ণের মধুর লীলা যে শুনিবে কাণে। 
অনবগ্য ভক্তিরদ উথলিবে প্রাণে ॥ ' 
বিশ্ব দুরে যাবে তার, নাহি কোন ভয়। 
শাস্তি লাভ করিবে দে নকল লখয় ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ তজ জীব, বৃথ! কাটে কাল। 
কৃষ্ণ নামে ছিন হয় ভবমায়াজাল ॥ 


দুস্তর ভবের সিন্ধু পার হতে ছলে। ' 


কৃষ্ণের চর্ণ ধ্যান করহ সকলে ॥ 
মায়ামর এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
্রহ্ধবৈবর্ভের কথা অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে হয় সর্বপাপ ক্ষয় ॥ 
যেই জন মন দিয় কৃষ্ণকথা শুনে । 
এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥ 
পিতামাত। বন্ধু ভ্রাত৷ আত্বীয়ু স্বজন। 
শুন্যেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়। 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময ॥ 
শ্রীকৃকজন্মখণ্ডে দ্যশ্মীতিতম অধ্যার সমাপ্ু। 


$ ভ্রযনীভিতম অধ্যাক্স 
স্বমস্তক উপাখ্যান । 

নারদ কহিল, প্রভু হরি নারায়ণ । 
বিচিত্র কৃষ্ণের ফথ! করিনু শ্রবণ ॥ 
স্যমন্তক-উপাখ্যান কহ এইবার | 
জানিবারে কৌতুহল জাগিছে আমার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি সেই উপাখ্যান ॥ 
তারারে হরণ করে দেব শশধর'] 
তারাদেবী গর্ভবতী হ্য় অতঃপর ॥ 


স্গর্ভা তারারে হেরি গুরু বৃহস্পতি । 
ভগনন! করিল তারে ক্রোধভরে অতি ॥ 
লজ্জিত। হুইয়! তার! চক্রে দিল শাপ। 
গুন গুন চন্দ্র তূমি করিলে যে পাপ ॥ 
কলঙ্কী হইবে তুমি তাহার কারণ। 
তোমার দর্শনে পাপ হবে অনুক্ষণ ॥ 
তারার বচন শুনি দেব শশধর। 
নারায়ণ-সরোবরে চলিল সত্বর ॥ 
সেথায় গমন করি চন্দ্র তারপরে । 
স্রিহরির আরাধন! করে ভক্তিভরে ॥ 
কপালিধি ভগবান্‌ আসিয়া! সেখানে । 
কহিলেন শশধরে মধুর বচনে ॥ 

শুন শুন শশধর ভয নাহি আর। 
তোমার কলঙ্কী নাম ঘুচিবে এবার ॥ 
ভান্দ্রমাসে শুরু আর কৃষ্ণ চতুর্থীতে। 
যে জন তোমারে চন্দ্র পাইবে দেখিতে ॥ 
তাহার কলঙ্ক হবে শাপেতে তারার । 
এ ছাড়া কলঙ্ক তব রটিবে না আর ॥ 
ভাত্র চতুর্থীতে চন্দ্র করিধা দর্শন | 
আপনি কলঙ্কী হন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
কিরূপে কলক্কী হন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শুন হে নারদ সেই অপূর্বব আখ্যান ॥ 
সত্রাজিৎ নামে এক সূর্ধ্যভক্ত ছিল। 
পুক্ষরতীর্ঘেতে বহু তপস্ত! কিল ॥ 
তার প্রতি তুষ্ট হয়ে ভাক্ষর তখন । 
স্যমস্তক নামে মণি করিল অর্পণ ॥ 
সভ্রাজিৎ মণি লয়ে যায় ছ্বারকায়। 
বিশ্মিত সকলে অতি মণির গ্রভায় | 
ধন্ত ধন্ত সত্রীজিৎ সকলে কহিল । 
মণি দেখি সকলেই পুলকিত হৈল ॥ 
বহুমূল্য সেই মণি অতি চমৎকার | 
স্বর্ণ প্রসব নিত্য করে অষভার॥ 

দে মণি হরণ করি প্রসেন দুম্মতি ৷ 
গমন করিল তৃরা। বারাণদী প্রতি ॥ 


৬৩৬ শীপ্রীন্ষাবৈবর্ড পুরাণ । 


৯ স্কিম এটি লে ০২০৬ ক 


বন মাঝে সিংহ তারে করিয়া নিধন । 
সেই মূল্যবান্‌ মণি করিল গ্রহণ ॥ 
পূর্ববেতে সে সিংহ ছিল কলিঙ্গ-তন্য়। 
ব্রহ্মশপে পশুবোনি প্রান্ত তার হয ॥ 
ভল্গুকের রাঁজা ছিল বীর জা্ববান্‌। 
তার হাতে সেই সিংহ হারাইল প্রাণ ॥ 
অনন্তর স্যমস্তক করিয। গ্রহণ । 
রত্বপুরে জান্ববান্‌ করিল গমন ॥ 
এদিকেতে স্থাযস্তক নাহি দেখে কেহ। 
কৃষ্ণের উপর সবে করিল সন্দেহ ॥ 
কহে যত দ্বারকার অধিবানিগণ। 
হরণ করিল মণি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আপন কলঙ্ক কৃষ্ণ করিতে খণ্ডন |. 
চোরের সন্ধানে বনে করিলা গমন ॥ 
বনের মাঝারে কৃষ্ণ দেখিবারে পায়। 
গ্রসেন ও সিংহ রহে স্বৃত অবস্থায় ॥ 
সন্ধান করিতে মণি শ্রীনন্দনন্দন | 
ভবনেতে করিল গমন ॥ 
তথ গিষ দেখিলেন শিশুর গলায়। 
হ্ামম্তক মহামণি কিবা! শোভ। পাষ ॥ 
শিশুক হ'তে মণি নিলেন যখন। 
অবিলম্বে জান্ঘবান্‌ করে আগমন ॥ 
জাবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া দর্শন | 
ভক্তিভরে প্রণমিয়! করিল স্তবন ॥ 
'জগ্গতের প্রভু তুমি সবার আধার। 
তৌমার চরণে করি কোটি নমস্কার 
তোম! হতে হন স্থিতি, তোম| হ'তে লয়। 
তোমা হতে ওহে প্রভু ভববন্ধ কয় ॥ 
্রহ্থা বিষ্ণু মহাঁদেব অধীন তোমার । 
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥ 
তন্গুক রাজের স্তব করিয়! শরবণ। 
হরিষেতে হরি তারে দেন আলিঙ্গন | 
অতিশয় পুলকিত হযে জান্ববান। 
্রীকুষ্েরে স্তামন্তক মণি করে ঘান। 





জান্মবতী কন্যা তার অতি রূপবতী | 
কৃষ্ণেরে করিল দান ভন্ুক স্থমতি ॥ 
স্যমস্তক মণি আনি কৃষ্ণ সনাতন। 
দ্বারকায সকলেরে করায় দর্শন ॥ 
তগবান্‌ নিষ্বলঙ্থ হইল এবার । 
অপবাদ আদি যত ঘুচিল তাহার ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ মধুর-মধুর। 
শুনিলে আসিবে শাস্তি, ভ্রান্তি হবে দুর ॥ 
মিছে মায়ামুগ্ধ হয়ে যত জীবগ্ণণ। 
সংসার-কুপের মাঝে করে বিচরণ ॥ 
একমাত্র কৃঙ্ণণাঁম নকলের সার। 
সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে নিস্তার ॥ 
হরি সত্য ত্রিডুবনে, মিথ্যা সমুদ্র | 
কৃঝ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥ 
শ্ীকষজনখণ্ডে ত্রযাশীতিতম অধ্যান্্ সমাপ্ত। 





গু চতুন্রনী'ভিভম অধ্যাকর 

সিদ্ধাশ্রমে বাঁধারুত গণেশ পুঙ্গা । 
দেবধি নারদ কহে নারায়ণ প্রতি । 
বিচিত্র কৃষ্ণের লীলা স্মধূর অতি | 
শ্রীদীমের অভিশাপ হইলে মোচন। 
প্রথমে শ্রীরাধ! করে গণেশ-পুজন ॥ 
সিদ্ধিদাতা গণেশেরে ভক্তিভরে অতি। 
সিদ্ধাশ্রমে আগে কেন পৃজে রাধাসতী ॥ 
কৃপ। করি মোরে আজ বহু দামন্ | 
গণেশের পূজা কেন প্রথমেতে হয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
পৃথিবী পবিভ্র! অতি ত্রিভুবন মাৰ ॥ 
ধন্তা। মাগ্! পবিত্র! সে পৃথিবীর মাঝে । 
সকল জনের পৃজ্য ভারতে বিরাজে ॥ 
সেই ভারতের মাঝে আছে সিদধাশ্রম। 
অতীব পবিত্র স্থান অতি মনোরম ॥ 


শ্রীকৃষ্চজন্মথগু। 


বিবির করকর কক কিক কি কিক ক কক কিবা কে ১ 


মনোহর দিদ্ধাশ্রম স্ুৃদুর্লভ অতি। 
সেথা বাস করে সদা দেব গ্রণপতি ॥ 
বৈশাখি পূরিমা দিনে যত দেবগণ। 
গ্ণেশ-গ্রতিমা সবে করয়ে পূজন ॥ 
একদা পার্বতী স্হ দেব পথ্গানন। 
মনোহর সিদ্ধাশ্রমে করে আগমন ॥ 
গন্বর্্ব রাক্ষল নাথ আমে দলে দলে। 
মুনি ও মান্বগণ আসিল সকলে ॥ 
দেব গণপতি আসে কার্তিকের সনে । 
ব্রহ্ম। ও অনন্ত আসে আনন্দিত মনে ॥ 
সঙ্গিগণ সহ আসে ব্রজেন্দ্রনন্দন | 
নন্দ আদি সকলেই করে আগমন ॥ 
কোটি স্হচরী সহ সুপ্রদন্ন চিতে। 
আদিলেন রাধাসতী গণেশ পূজিতে ॥ 
গুদ্ধমনে রাধাদেবী আগে করি স্লান। 
বিশুদ্ধ যুখলবন্ত্র করে পরিধান ॥ 
পাদপ্রক্ষালন করি রাধিক। শ্রীমতী | 
গণেশের ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
উদর প্রশস্ত ধার স্থল কলেবর। 
ব্রহ্মাতেজ ছার] ধিনি দীপ্ত ন্রিস্তর ॥ 
হু্তীর সমান ধার ব্দন মগ্ডল। 
অগ্নির সমান ধার নয়ন উজ্জ্বল ॥ 
একদস্ত যিনি সদা, অন্ত নাহি ধীর। 
যোগী মুনি ষীর ধ্যান করে অনিবাব ॥ 
ব্রন্ষের স্বরূপ ধিনি মঙ্গল-আধার। 
বিশ্ব বিদুরিত হয় কৃপায় বাহার ॥ 
ভক্তের অধীন ধিনি ভক্তের বৎসল। 
সেই গ্রণেশের ধ্যান করে অবিরল ॥ 
গণেশের ধ্যান করি রাধিকা তখন। 
গ্রণেশ-চবণে পুষ্প করিল! অর্পণ ॥ 
সপ্ততীর্ঘজল দিয়! রাধা তারপরে । 
গণেশের পাদপনে অর্ধ্য দান করে ॥ - 
এইরূপে অর্ধ্য দান করি অবশেষে । 
পুষ্পমাল। গণেশের দে গলদেশে ॥ 


তারপর লয়ে রাঁধ। কন্তূরী চন্দন। 
গণেশের সরব অঙ্গে করিল লেপন ॥ 
সতের প্রদীপ স্বালি অতি মনোহর । 
গণেশে প্রদান রাধা করে অতঃপর ॥ 
চর্ব্য-ুম্ম-লেহ-পেয় বিথ্ধ প্রকার। 
নৈবেছ গ্রদ্থান রাধা করে এইবার ॥ 
পরিপক ফল ছুগ্ধ মধু গুড় স্ৃত। 
পিক লড্ডক আর দধি রাশীরুত ॥ 
এইরূপ নানীথাস্ঘ রাধিকা শ্রীমতী । 
ভক্তিভরে দান করে গণেশের প্রতি ॥ 
দান করে রমণীয রতব-সিংহাসন। 
প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ বসন । 
মধুপর্ক দান করে রাধা বিনোদিনী । 
উত্তম তাম্ুল দান করিলেন তিনি ॥ 
সাতটি তীর্ধের জল করি আনযন। 
গ্ণেশেরে রাধাদেবী করিলা অর্পন ॥ 
প্রদান করিল তাঁরে বিশুদ্ধ চামর। 
দিলেন তাহারে রাধা শয্যা মনোহর ॥ 
বৎসসহ কামধেনু আনিয়া! সেথায় । _ 
প্রদান করিল রাধ! সিদ্ধি-দেবতাষ ॥ 
ষোড়শ অক্ষর মন্ত্র জপি রাধাসতী | 
গণেশে স্তবন করে ভক্ভিভরে অতি ॥ 
পরেশ পরমব্রক্ম বিশ্ব বিনাশন। 
প্রকৃতি-নিয়ন্তা তুমি দেব গজানন ॥ 
তুমি শান্ত গণপতি মঙ্গল-আধার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥. 
দেবতা অন্থর আর যত সিদ্বগ্ণণ। 
তোম! হ'তে শ্রেষ্ঠ তারা নহে কদাচন ॥ 
ভাক্ষর-্থরূপ তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
যেই জন এই স্তোত্র করিবে পঠন। 
সর্ব বিদ্ব হতে মুক্ত হবে সেইজন ॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের কথা স্ধার সমান। 
বণ করিলে লা জুড়ায পরাণ । 


৬৩৭ 


৬৩৮ রীতীতাবৈবর্ পুরাণ । 





ভক্তিগতরে করিলেন গণেশ-পুজন ॥ 


অসার সংসার মাঝে কিছু নাহি আর। আপনি শ্রীকুষ আসি বঙ্গিগণ সনে । 
কৃষোর চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ গণেশের পৃজা। করে আনন্দিত মনে ॥ 
পতিতপাবন কৃষ্ণ যশোদাজীবন | রাধারে বঙ্গেতে ধরি ঈশ্বরী পার্বতী । 
একমনে তীর নাম স্মার জীবগণ ॥ মধুর বচনে কহে ন্নেহভরে অতি॥ 
ভীীরষানন্মথণ্ডে চত্রুরশীতিতম অধ্যার সমাগু। শ্রীনামের অভিশাপ হইল মোচন । 
--- ভ্রীকুষ্ণের সহ তব হইবে মিলন ॥ 
রাধা ও মাধবে ভেদ করে যেই জন। 
সালা 
৫ বংশহানি হয় তার ঘশ নক্ট হয়। 
ব্র-দান, পার্বতীর আজ্তায় সহীগণ বর্ডৃক শুন গুন রাধা সতী গুন মনোরমে। 
রাধার বেশবিভ্ভাধ বরণ, বাধার গণেশ পৃজিলে তুমি সবার প্রথমে | 
নিকট দেবাধিক আগগন এবং সে কারণে সর্ব অগ্রে দেব গণপতি। 
বর্গারভ বাবিকাস্তোত্র। পূজিত হইবে সদা গুন রাধা নতি | 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন | শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন। 
এইরূপে বাঁধা করে গণেশ-পুজন ॥ বিচ্ছেদ নাহিক আর হবে কদাচন ॥ 
তুষ্ট হয়ে গুণপতি বাঁধার পৃজায়। এতশত বর্ষ পরে শাপ হ'ল দুর । 
মধুর বচনে কহে শ্রীমতী রাধায় ॥ দোহার মিলন সতি হোক সুমধুর ॥ 
হলাদিনীর পার তুমি ব্রহ্ম ঘরূপিণী। বঘন ভূষণে তুমি হয়ে সুসজ্জিত 
কুষ্গপ্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী ভুবনমোহিনী ॥ শ্রীকষ্চের দমীপেতে যাও অতি ভ্রুত | 
শ্রীকের বক্ষে সদা কর অবস্থান । দুর্গার আদেশ পেবে রাধাসধীগণ। 
ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান ॥ রাধারে উত্তম সাজে সাজায় তখন ॥ 
শ্রীকৃঞ্চের অঙ্গ হ'তে প্রকাশ তোমার | রত্বের মালিকা গলে দিল রড্ুমাল]। 
তোমার মহিমা! আমি কিবা কব আর ॥ ক্রীড়াপন্ধ দিল তারে পন্মমূখী বাল । 
বেদের জননী ভুমি ব্রন্ধাণ্ড ঈশ্বরী | সুন্দরী নামেতে স্থী সীমন্তে তাহার | 
তোমার অধীন সা! লীলামধ হরি ॥ সিন্দুরের বিন্দু, দিল অতি চমৎকার ॥ 
যেই জন রাঁধানাম করে উচ্চারণ । কেশপাশ বিভৃষিত করিল মালতী । 
মধুর গোলোকধামে করে পে গমন ॥ স্তনেতে চন্দন দিল চন্দনা বুবতী ॥ 
যদি কেহ ভ্রমবশে রাধা-নিন্দা করে। মালাবতী মাল! ভারে দিল মূল্যবান্‌। 
দে জন গমন করে নরক ভিতরে ॥ “| রত্বের ভূষণ রর্তি করিল প্রদান ॥ 
আমারে যে দ্রব্য মীতঃ করিলে অর্পণ । পারিজাত নামে সখী ছিল রূপবতী । 
তব আপীর্ববাদরূপে করি গ্রহণ |" পারিজাত পুষ্প দিল ্রীরাধার প্রতি। 
তারপর ক্রমে ক্রমে দেবদেবীগণ। দবে মিলি হুসজ্জিতা করিয়া তাহারে । 
বিলাস-বিষয়ে শিক্ষা দিল রাধিকারে 
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শ্রীদামের অভিশীপে রাধা বিনোদিনী । 
বিশ্মৃতা হযেছে সব পূর্ব্বের কাহিনী ॥ 
মখীগণ মেই কথ! করাষ ম্মরণ। 
পূর্ব্বের কাছিনী তাঁরে কহে সথীগ্নণ ॥ 
দেব দেবী মুনি মনু যারা যথা ছিল। 
রাধারে দেখিতে সেথা ছুটিয়া আসিল ॥ 
শার্দীষ চন্দ্রম বদন তাঁহার 

বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥ 
ন্যনে রচিত তাব কজ্জল হ্থন্দর | 
গরুড়ের সম নাসা৷ অতি মনোহর ॥ 
নাসিকাষ শোভিতেছে মুক্তীফল তার। 
শিরে শোভা পাঁধ কৃষ্ণ কবরীর ভার ॥ 
উজ্জ্বল ফুগলদয় শোতে গণ্স্থলে। 
সুন্দর মালতীমাল! শে(ভিতেছে গলে ॥ 
প্ক্ক-বিম্ব-নম তাঁর ওষঠ ও অধর। 
মুক্তা নম দস্তরীজি কিব। মনোহর ॥ 
ললাটে কন্তূরীবিন্দু কিবা! শোভা! তার। 
সুন্দর সিন্দুব শোতে তাহার মাঝার ॥ 
বক্ষোদেশে বিলদ্িত মুক্তাময় হার | 
সর্ব অঙ্গে শোতে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
শ্রীফল দদৃশ স্তন কঠিন বর্তূল। 
ত্রিবলী সংবু্ত নাভি নাহি তার তুল। 
কূশোদরী নিন্গনাভি অতি সুদর্শন । 
কচিতে মেখলা চারু শোভে অনুক্ষণ | 
স্ুকেমিল উরুদ্য় রামরন্তাসম | 

চরণে নূপুর শোতে অতি মনোরম ॥ 
মহাভাবম্বরূপিণী রাধা বিনোদিনী । 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥ 
নিত্যরূপ! গুণাতীতা রাসের ঈশ্বরী | 
সেচ্ছারূপা লীলামধী রাধিক। সুন্দরী ॥ 
বৃষভানুহৃত। কৃষঃপ্রিয়। বিনোদিনী | 
নিরন্তর কৃষ্ণ্খপ্রদানকারিণী ॥ 
ধ্যানের অতীতা৷ তিনি আরাধ্যা সবার । 
ম্ঙগলরূপিণী তিনি মঙ্গল-আধার ॥ 


রাধারে দর্শন করি ত্রহ্গা গ্রজাপতি। 
করযোড়ে স্তুতি করে তক্ভিতরে অতি ॥ 
বহুবর্ধ ধরি আমি পুষ্কর তীর্ঘেতে। 
তোমার তপন্তা করি বিশুদ্ধ চিভেতে ॥ 
দর্শন করিতে তব চরণ-কম্ল। 

মোর মন-মধুকর হথেছে চঞ্চল ॥ 
স্বপ্নযোগে কভু তব দেখা নাহ পাই। 
তোমারে হেরিতে মন ব্যাকুল সদাই ॥ 
তপস্তায় রত আমি ছিঙ্গাম যখন । 
সহস। আকাশবাণী করিনু শ্রবণ ॥ 

শুন শুন মহাভাগ বচন আম র। 
বিষষে আসক্ত মন সদাই তোমার ॥ 


গণেশের সিদ্ধাশ্রম অতীব শোভন । 
রাধামাধবেরে সেথ। করিবে দর্শন ॥ 
পরিপূর্ণ হল আজ মোর অভিলাষ। 
তোমারে দর্শন করি মিটিযাছে আশ ॥ 
মহাদেব কহিলেন, কি কহিব আর। 
দেবগণ তব ধ্যান করে অনিবার ॥ 
শ্ীকৃষ্ের বক্ষ-মাঝে কর অবস্থান । 
ভ্রিভূবনে কেহ নাহি তোমার সমান ॥ 
এইরূণে সমাগত যত দেবগণ। 
একে একে রাধিকারে করিল স্তবন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি মধুময। 
অবণ করিলে হ্ষ সর্ব-পাপক্ষয় ॥ 
এ-তব-সংসারে যদি মুক্তি পেতে চাও। 
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাঁও | 
শ্রীকষের নাম্গান অতি হিতক্কর। 
অথতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 
প্রীরষ্থজন্খণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যাষ সমাপ্ত । 


(এত চিত্কার 


৬৪০ _.. শ্রীনরীত্রদ্ববৈবর্ত-পুরাণ। 





৬ ঘড়শীভিভস অধ্যাক় 
নাধারযের পুরমিনন, রাধারুত শ্রীহঞের 
স্তোতাদি, প্ীরুঞ্জের নিকট রাধিকার 
গ্রাশ্ন এবং রধ্। কক পাবাকে 
জানোপদেশকথন | 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
গণেশের পূজা আদি করি সমাপন ॥ 

, দেব মুনিগণ সহ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
ঘ্বারকভবন পানে করিলা প্রস্থান ॥ 
মাতা পিতা মকলেরে সম্তাধণ করি । 
মুর বচনে ধীরে কহিলেন হরি | 
শুন পিতঃ নন্দ তুমি আমার বচন। 
যশোদার সহ ত্রজে করহ গমন ॥ 
কিছুকাল সেই স্থানে কর অবস্থান। 
সাযুজ্য মুকতি আমি করিব প্রদান ॥ 
কুঞ্চের বচনে নন্দ আনন্দিত মনে । 
ব্রজেতে গমন করে যশোদার সনে ॥ 
অনন্তর ভগ্বান্‌ কৃষ্ণ সনাতন। 
গোকুলে রাঁধার কাছে করিল! গমন ॥ 
অনন্তযৌবনা রাধা পুলকিত মনে। 
বসিয়৷ ছিলেন সেথা রত্ব-সিংহাসনে ॥ 
বেত্র হস্তে শত শত সহচরী দল । 
বেষ্টন করিযা। তীরে আছে অবিরল ॥ 
এইরূপে রাধা সতী বসিষা সেথায় । 
দূর হ'তে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিবারে পায় ॥ 
নবীন-জলদ-সমূ শ্বাম কলেবর | 
কমনীয় কৃষ্ণমুত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা! অঙ্গে তার। 
সারা! দেহে শোভে কত রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
গীতবন্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার । 

কুগুল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শরতের চন্দ্র-দম ব্দন মণ্ডল | 
বিকশিত-পন্ম-সম নয়ন বুগল। 
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শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় তীহার। 
কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝাঁর 
বিনোদ মুরলী তার শোভিতেছে করে | 
মৃছ মু হাস্য তার খেভিছে অধরে॥ 
সিংহাসন হ'তে রাধা উঠিযা ত্বরায়। 
টিয়া প্রণাম করে গোবিন্দের পায় ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে করি সন্তাষণ। 

মধুর বচনে রাধা করিল স্তবন ॥ 
হেরিয়া তোমার ওই স্থন্দর বদন । 
সফল হইল আজ আমার জীবন | 
তোমার দর্শনে মোর সিদ্ধ হল প্রণ। 
পরম আনন্দ ভুমি কৰিলে প্রদান ॥ 
শোকের সাগরে মদ নিমজ্জিতা আমি । 
কপা করি এলে আত হৃদয়ের শ্বামী | 
তোমারে দেখিয়া মন পরিতৃপ্ত হয। 
বহদিন পরে মোর জুড়াল হায় ॥ 
পরমাত্ম! ভূমি প্রভু জানি মনে মনে | 
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহ্বি কেমনে ॥ 
অতীব নিঠুর তুমি ব্রজের জীবন। 

কি কারণে মোরে প্রভূ করিলে বর্জন ॥ 
এইরূপে শ্রীহরিরে, করিধা স্তবন| 
কৃষ্ণের চরণ রাধা করিল পুজন ॥ 
ভগবান জনার্দন রাধিকার ননে । 

ফুল্প মনে বসিলেন রত্বের আসনে । 
চামর ব্যজন করে সহচরীগণ | 
কৃষ্ণঅঙ্গে রাধা করে চন্দন-লেপন ॥ 
রুতুধালা-ন।লী স্থী আসিয়া ত্বরায় | 
রত্বমাল। শ্রীহরির গা পরায় ॥ 
পন্মাবতী সখী আপি হুগ্রসম্ মনে। 
প্রদান করিল অর্ধ্য কৃষ্ণের চরণে ॥ 
মালতী-পুদ্ণের-মালা অগ্িল মালতী । 
চম্পক-পুষ্পের পুট দিল চম্পাবতী ॥ 
পাঁরিজাত। সখী দিল পারিজাত ফুল। 
প্রদান করিল কেহ জল ও তাদুল ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মখগু। 





কোন সহচরী করে বন্্রযুগ্ধ দান। 
হুধাপূর্ণ পাত্র কেহ করিল প্রদান ॥ 
মধুপূর্ণ মধুপাত্র দে কোন জন। 
কেহ কেহ পুষ্পশয্যা করিল রচন ॥ 
কৃষকের শয়নগুঁহ অতি মনোহর । 
সুন্দর স্থগন্ধি বায়ু বহে নিরন্তর ॥ 
শত শত রত্বদীপ সদ প্রন্ুলিত। 
মধুর ধূপেব গন্ধে দিক আমোদিত ॥ 
চতুন্দিকে পিকগ্ণ গীহিতেছে গীন ৷ 
ভ্রমর-গুঞ্জনে সদ। মুগ্ধ হয় প্রাণ ॥ 
মনোহর শ্যা সেথা করিষা রচন। 
প্রন্থুন করিল যত মহচরীগণ ॥ 
মনোহর শয্যা সেথা করিষা দর্শন । 
প্রেমাবেশে পরিপূর্ণ হল ছুইজন ॥ 
ব্হুবর্ধ পরে বাঁধ হেরি প্রাণধনে। 
হাস্তযুখে কহিলেন মধুর বচনে ॥ 
সর্ধব মঙ্গলের বীজ তুমি দযামহ । 
মান্গল্য মঙ্গলগ্রদ মঙ্গল-আলঘ ॥ 
রুন্িণীর কান্ত তুমি সত্যভামা-পতি 
তব শ্রীণণ্রিয় হুয জীন্ববতী সতী ॥ 
আমার নিকটে আজ কহ প্রাণধন । 
ইহাদের মধ্যে হয শ্রেষ্ঠা কোন্‌ জন | 
রসিক! যুবতী পত্রী যেই জন হ্য়। 
পতিরে বুঝিতে পাঁরে মিলন সময় ॥ 


সেই গর্ব বিচ্ণিত করিলে আমার ॥ 
যেই জন অতিশষ অহ্র্কারী হয। 
তার গর্ব চূর্ণ তুমি কর স্থনিশ্চয ॥ 
শ্রীধামের অভিশীপে এ দশা আমার । 
বিচুণিত হইযাছে মোর অহঙ্কার ॥ 
ভ্ভিদাধ্য ভগবান্‌ ভক্তের ঈশ্বর | 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর ॥ 
মাধব রাধার বশ একথ! কে কয। 
বেদের বচন আমি ন। করি প্রত্যয় | 


বাদি, 


কুক্নিণীর প্রি তুমি জানি জনার্দন। 
কুক্জা রমণীর সহ করিলে রমণ ॥ 
তৃষি রলমঘ যদ্দি মোর বশ হবে। 
মোরে পরিহার কেন করিযাছ তবে ॥ 
শ্রীরুষ্জেরে এই কথা কহিযা তখন । 
কীদিতে কীদিতে রাধ। হয় অচেতন ॥ 
রাধার ছুর্দিশ। হেরি সী সমুদয় | 
হাহাকার করি সবে গোবিন্দেরে কয় ॥ 
রক্ষা কর রুক্ষ! কর রাধা জীবন। 
বাধার চেতন দান কর সনাতন ॥ 
রাধাপ্রাণ যদি রক্ষা নাহি পায় তবে। 
স্ত্রীবধের পাপে তুমি অপরাধী হবে | 
সখীদের কথ শুনি কৃষ্ণ সনাতন । 
রাধার চেতন দান করিল তখন ॥ 
তারপর রাধিকারে করি সম্বোধন | 
মুছুভাষে কহিলেন কৃষ্ণ জনার্দন ॥ 

শুন গুন রাধা সতি কহিতেছি আমি। 
বিশ্বের ঈশ্বর আমি জগতের স্বামী ॥ 
জগতের এক আত্ম! আমি জ্যোতি | 
পৃথক পৃথক্‌ ব্যক্ত মকল সময় ॥ 
পরিপূর্ণতম আমি কৃষ্ণ ভখবান্‌। 
গোঁলোকে গোকুলে আমি করি অবস্থান | 
দ্িভূজ গৌঁপের বেশে রহি বৃন্দাবনে। 
রাধানাথ হযে আমি থাকি তব সনে ॥ 
বৈকুষ্ঠে বিরাজে মোর প্রশান্ত মূরতি। 
চতুর্ভুজবপে হই কমলার পতি ॥ 
মর্ভ্যলক্ষমীকাস্ত হই ক্ষীরোদ-সাগরে | 
শাস্তির বল্পভ আমি ভারত ভিতরে ॥ 
রুৰ্দিণীর কান্ত রূপে রহি ছ্বারকায। 
সত্যভামা-পতি আমি হই পুনরায় ॥ 


গোলোকে গোকুলে তুমি রাধিকা শ্রীমতী | - 


বৈকুণ্ঠেতে হও তুমি লক্ষ্মী সরহ্বতী ॥ 
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি মর্ভযলক্ষমী হও । 
ভাবত মাঝারে তুমি শান্তিরূপে রও ॥ 


৬৪৯ 


৬৪২ পরীপ্রীরন্ধবৈবর্ভ-পুরাণ। 


রূপনী রুক্রিণী তুমি, সীতা মিথিলায। 
ভ্রোগদী তোমার ছায়া ভূল নাহি ভায়। 
' পরিপূর্ণতম আমি পরম ঈশ্বর । 
বুন্দাবনে তব পার্থে রহি নিরভ্তর ॥ 
ভ্রীদামের অভিশাঁপে শত বর্ষ ধরে। 
বিরহে কাটালে কাল বহু কষ্ট করে ॥ 
মোর প্রাণাধিক। তুমি হও অনিবার। 
তব সম প্রিষ! মোর কেহ নাহি আর ॥ 
পুরুষের মাঝে শস্তু মোর প্রিয় অতি। 
রমণীর মধ্যে প্রিযা তুমি রাধ। মতী ॥ 
যোষিতের মাঝে তুমি অতি মনোরম] | 
পরম ঈশ্বরী তুমি কর মোরে ক্ষমা ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধা ভক্তিমতী | 
প্রণাম করিল তরে ভক্তিতরে অতি ॥ 
্রদ্ধবৈবর্তের কথা তুলনা-বিহীন। 
ভক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিধিন ॥ 
অমার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায়। 
ভূলিয! রয়েছে জীব বিষ্ণুর মায়ায় | 
হৃহৃস্তর ভবসিন্ধু যদি হবে পার। 
সুমধুর কৃষ্খনাম কর অনিবার ॥ . 
শিয়রে দীড়াষে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ। 
মুখল কৃষ্ণনাম কর জীবগ্ণণ ॥ 
বিদুরিত হবে তবে শমনের ভয়। 
শ্রীহরির নামে বিদ্ব দুরীভূত হুয ॥ 
শ্রীকৃষ্ধঅন্মধণ্ডে যডশীতিতম অধ্যাষ দৃমাপ্ত। 


ররর এরর গার 


$ দণ্ডালীভিতম অধ্যায় 
বাঁধাকৃষেৰ বিহার, ব্রজধামে গমন এবং 
বশোধাব আননা। 
নীরায়ণ কছিলেন, শুন মহাশয়। 
কৃষ্ণের বচনে নাধ! পুলকিতা হয ॥ 
কামতাব জাগে তার মনের মাঝার। 
“ব্ক্রনেত্রে কৃষ্ণপানে চাহে অনিবার ॥ 


সর্ধ্ব অলে করি তার চন্দন লেপন। 
রাধিকারে ভগবান্‌ করে আকর্ষণ ॥ 
আলিঙ্গন করি তারে অতি গ্রেমভরে। 
চুহ্ধন করিল তার বদনে অধরে ॥ 
রাধিকাও প্রার্ণকাস্তে করি আলিঙ্গন। 
হন্দর ব্দনে তার করিল চু্ঘন ॥ 
কামবাণে রাধা-সঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
ঘন ঘন চাহে সতী শ্রীহরির গানে ॥ 
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ্ণ ভগবান! 
আলিগন করি করে চুন্ঘন প্রদান ॥ 
মদনে মোহিত হয়ে যদনযোহন | 
রাঁধাসহ নানাভাবে করিলা রমণ ॥ 
সর্বব অঙ্গ পুলকিত হয় শ্রীরাধার। 
নব নব রতি হখে তৃপ্তি নাহি আর । 
আলিঙ্গন চুঘনের নাহিক বিরতি । 
আঁবেশে মুচ্ছিতপ্রীয রাধিকা যুবতী ॥ 
দিবারাত্র কিছু জ্ঞান না রহিল আর। 
হরিসহ নানাভাবে করিল বিহার । 
কামশান্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
,রাধাকে বিবিধভাবে করে তৃণ্ডি দান ॥ 
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন। 
যোড়শ প্রকারে হরি করিল রযণ॥ 
রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ! 
সর্বব অঙ্গে নথক্ষত করে বিলক্ষণ ॥ 
রাধিকার পাসে বাজে মঞ্্ীর সুন্দর | 
পরিজ 
কেশ তার গাত্র বন্ত্রহান। 
সা (িতোগ করে নিশি 
এইরূপে ক্রীড়ারসে মাতি রাধা সতী । 
মধুর বচনে কহে শ্রীহরির প্রতি ॥ 
চল চল প্রাণকান্ত যাই বৃন্দাবনে। 
সেখায় করিব জড়! আনন্দিত মনে ॥ 


শ্রীকৃফজন্মখওড। ৬৪৩ 





মলয় পর্ব্বতে মোর! যাঁব পুনরায়। 
মণিব মন্দির মোরা হেরিব সেথায় ॥ 
রজনী প্রভাত হলে রাধিকার সনে। 
বৃন্দাবনে যায় ক রথ-আরোহণে ॥ 
রত্বময় স্তম্ভ কৃত রথেতে বিরাজে ৷ 
রত্বের কলম কত শোভে তার মাঝে ॥ 
রত্বের দর্পণ আর রজ্রের ভূষণ 

রথের মাঝারে কত শোতে অনুঙ্গণ ॥ 
পারিজীতমাল! শোতে রথের মাঝারে । 
বিচিত্র পতাকা। কত উড়ে চারিধারে ॥ 
চারিদিকে শোভা পাষ বন্ত্র ও চামর। 
হাজার চাকায় জোড়া সে রথ হুন্দর ॥ 
সেই রথে ভগবান্‌ কৰি আরোহণ । 
বাধাসহ বৃন্দাবনে করিলা গমন ॥ 
বৃন্দাবনে গিয। হরি প্রেমাবিষউট হয়ে। 
জলে স্থলে ভ্রীড়! করে রাধিকারে লঃয়ে ॥ 
পার্বত্য প্রদেশে আর নির্জন কাননে । 
নানাবিধ ক্রীড়া হরি করে রাধা সনে ॥ 
শন্দনকাননে কড়ু কবিল বিহার। 
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার। 
সরোবর-তীরে কড়ু মলয-শিখরে। 
রাধিকার সহ হরি রতিক্রীড়া করে ॥ 
কাঞ্চনী ভূমিতে আর সমুক্ধের ছীপে। 
ভদ্রেকূট পঞ্চকুট ত্রিকৃট সমীপে । 
চন্দ্র-দরোবর-তীরে নির্জন কাননে । 
নানা ক্রীড়া করে হরি শ্রীরাধার সনে ॥ 
রাঁধারে লইযা বামে মুরলী বাজায়। 
তাবেতে বিভোব (হে পুলকিত কায় ॥ 
বৃন্দাবনে আদিলেন বৃন্দাবদধন। 
ত্রজবাসী সবে হয আনন্দে মগন ॥ 
ধশোদ। ও নন্দ রাজা খোপশ্গোগীসনে। 
কৃষে্ নিকটে আসে পুলকিত মনে 
শিশুরপী জনার্দন হেরি যশৌদারে। 
ঝাঁপাষে পড়িল তার জ্রোড়ের মাঝারে | 


যশোদ! ও নন্দ গোপ বদনে তাহার। 
ন্নেহতরে চুন্বনাদি কবে বার বার ॥ 
পুলকেতে জনার্দন হবি ভগবান্‌। 
প্রেমভরে যশোদার স্তগ্ করে পান ॥ 
তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণেরে রাধিকার সনে । 
যশোধা। বরণ করে আপন ভবনে ॥ 
রাধাসহ গোবিন্দের হইল মিলন । 
ব্রজধামে মহোতৎদব চলে অনুক্ষণ ॥ 
ব্রজধামে ফিরিযাছে কৃষ্ণ গুণমণি। 
আনন্দেতে আত্মহারা যশোদা জননী ॥ 
ছুন্দুভির ধ্বনি হয় হমধূব অতি। 
দেখিতে আসিল সব যুগ্ধল মুরতি ॥ 
দলে দলে ত্রাক্মণেরা করিল ভোজন । 
ব্রজবাসী সবে হয় আনন্দে মগন | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে । 
শ্রীকৃষণ-কীর্ভন সবে কর বারে বারে। 
এ ভব-নংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার। 
নাম ভিন্ন কলিধুখে গ্ৃতি নাছি আর ॥ 
্ক্মবৈবর্তের কথ! মধুর-মধুর। 
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দুর | 
শ্রীকফজন্মখণ্ডে সপ্তাশীতিতদ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


00০টি ররর 


গ অক্টালগীতিতম অধ্যার 


নন্দের নিকটে শ্রীরুষ্ণেব বুগবন্ম-কখন 


একদিন ভগ্নবান্‌ সকলের সনে। 
বটবৃক্ষমূলে বষে ভাণ্তীরের বনে | 
সেই বটবৃক্ষমূলে বিপ্রপত়ী দল।. 
দান করেছিল তারে অন্ন আর জল॥ 
শ্রীহরির বামপার্থে বসে রাধাসতী 
দক্ষিণে বসিল নন্দ আর বশোমতী | 


৬৪৪ রীরীত্রদ্দবৈবর্ভ-পুরাণ। 


ক বিরতি এরর আস এল্এর সি ওরা ও নাক স্তর এ এ বা রান 


বৃষভানু কলাবতী বমিল সকলে । 
গোপগোপী বত ছিল বসে দলে দলে ॥ 
অনন্তর নদগোপে করি সম্বোধন । 
মধুর বচনে কহে ধশোদাজীবন | 

সত্য পরমার্থ কথা কহিতেছি আজ । 
গুন দিধা মেই কথ শুন গোপরাজ্জ ॥ 
্র্গা হ'তে ভৃণ আদি যত কিছু রয় 
জল রখা-সম সব ক্ষণস্থায়ী হয ॥ 

যোর প্রতি পুত্রজ্ঞান করি পরিহার । 
অন্তরে আমার ধ্যান কর অনিবার | 
পরিপৃর্ণতম আমি কৃষ্ঃ তগবান্‌। 
সবর গোলোকে বাস করিব বিধান ॥১ 
কলিযুগ্ আসিতেছে গুন মছাশয় | 
ধর্ম কর্দা আদি লোপ পাবে নে সময় ॥ 
সন্ধ্যা আদি না করিবে ব্রাহ্মণের! কেহ। 
যঙ্জদূত্র লোপ পাবে নাহিক সন্দেহ ॥ 
দিধাভাগে রতিকার্ধ্য অবাধে চলিবে | 
একপাদ মাত্র ধর্ম বিরাজ করিবে | 
স্বেচ্ছাচারী হবে বত রমণীর দল ।- 
পর্ত্রীতে রত হবে পুরুঘ সকল ॥ 
ভার্ধ্যার নিকটে স্বামী পরাজিত হবে। 
প্রাধান্ত করিবে লাভ উপপতি সবে ॥ 
বিষুঃ ও বৈঞ্কবে সবে করিবে নিন্দন। 
কেহ নাহি রবে আর বিফুঃপরাষণ ॥ 
দশটি হাজার বর্ষ গুন মতিমান্‌। 

মৌর পূজা পৃথিবীতে রবে বর্তমান 
তারপর মোর পূজা নাহি হবে আর | 
চারিবর্ণ সকলেই হবে একাকার ॥ 
অতিশয় খর্ব হবে নরনারীগণ। 
ষোড়শ বত্মরে হবে বৃদ্ধ সর্বজন | 
দুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে আশাহীন মনে। 
ভ্রমণ করিবে সবে কাননে ক ননে ॥ 
দেবসেবা বিগ্রসেবা আর না! রহিবে। 
পিভৃসেধা গুরুমেব! কেহ ন! করিবে ॥' 





শন্যপুগ্য বৃক্ষহীন হবে ধরাতিল। 
নদ নদী মাঝে আর না রছিবে জল । 
বোহীন ব্রাহ্মণের মুর্খ হবে অতি। 
বিজাতীয় প্রেচ্ছ ব্যক্তি হবে নরপতি ॥ 
পিতা! প্রতি অত্যাচার করিবে নন্দন | 
গুরুরে গঞ্ভনা দিবে যত শিব্ুগণ ॥ 
গুরুজন প্রতি আর ভক্তি নাহি রবে। 
শ্বামীরে করিবে দ্বণা রমণীরা সবে ॥ 
তারপর কলিশেষে আসিবে প্রল্য ।- 
ধ্বংদ হবে পৃথিবীর জীব-দমুদয় ॥ 
এইবূপে সি ধ্বংস হইবে ঘখন | 

“ প্রলয়ের পরে হবে নূতন সৃজন ॥ 
কপাময় কৃঝ ববে এই কথা বযু। 
মনোহর রথ আনে এমন সগয় & 

অতি রমণীয় রথ রত্রের নিম্মিত। 
লক্ষ লক্ষ চাধরে ও দর্পণে শোভিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে। 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
দিসহত্র চক্রযুক্ত সে রথ লুন্দর | 
দিদছত্র অশ্ব ভাহা টানে নিরস্তর ॥ 
হুদার মন্দির কত তাহাতে বিরাজে ! 
র্রণয় স্তম্ভ কত শোতে তার মাঝে ॥ 
কঝ্গতপ্রাণা যত গোগীগণ ছিল । 
কষের আদেশে সেই রথেতে চড়িল ॥ 
শ্রীরাধিকা ধন্তা আর সতী কলাবভী | 
রথে আরোহণ করে পুলকেতে অতি॥ 
তারপর সেই রথ কৃষ্ণের আজ্ঞায়। 
মনের সঘান বেগে গোলোকেতে যায! 
শোলোকেতে গোগীগণ করি আগমন । 
বিরজান্দীর শোভা! করিল দর্শন ॥ 
শতশৃঙ্গ সবে মিলি করি অতিক্রম । 
বৃন্দাবন হেরিলেন অতি মনোরম ॥ 
তারপর রাধাসতী আনন্দিত মনে ! 
প্রবেশ করিল শেষে আপন ভবনে £. 


শ্রীকৃষ্ধজন্মখণ্ড। ৬৪৫ 





রত্বের আসনে বে বসাষে রাধারে। 
চাম্র বীজন তারে করে বারে বারে ॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের কথা স্ধার.সমান। 
"শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
তাপদদ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুত্রাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মোহনিডো! হতে সবে কর জাগরণ । 
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ | 
মাযাঁময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম নকলের সার ॥ 
কপাসিম্ধু দীনবন্ধু অতির গতি । 
বিশ্বের ঈশ্বর কৃষ্ণ জগতের পতি ॥ 
প্ীকষজন্মথণ্ডে অষ্টালীতিতখ অধ্যায় সমাপ্ত। 





গু উনননতিভম অধ্যায় 
তার বনে সমাগত ্ন্ধাদি কর্তৃক স্ীকষক- 

স্তোত্র কথন, বহ্কুল ধ্বংস, পাঁওযগণের 

সর্খীরোহণ, ভাগীবধীকে ভগবানের 

বরদান এবং গোলোকে 
গমন। 

নারায়ণ কহে, গুন নার্দ সুজন । 
গোলোকে গমন করে যত গোগীগণ ॥ 
হেরিলেন জনার্দন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
বৃন্দাবন হুইযাছে শ্বশান সমান | 
গোঠে মাঠে গাভী নাহি করে বিচরণ | 
রাসক্রীড়। নাহি করে ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
অনন্তর নুধাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করি। 
বুন্দীবন পরিপূর্ণ করিলেন হবি ॥ 
কোটি কোটি গোপ-খোগী আনন্দিত মনে। 
পুনরাধ বিচরণ করে বৃন্দাবনে ॥ 
তাহাদেরে সম্বোধিয়। কহে ভঙ্গবান্‌। 
বুন্দাবনে জুখে সবে কর অবস্থান ॥ 


কৃষ্ণের প্রণাম করি গোপগ্োগীগণ | 
রাসের মণ্ডলে সবে করিল গমন ॥ 
যতদিন চন্্ সূর্য করে অবস্থান। 
বুন্দাবনে বিরাজিবে কৃষ্ণ ভগ্বান্‌ ॥ 
ব্রহ্মা ধন্ম অনন্তাদি যত দেব্গণ। 
শ্রীহরির সমীপেতে করে আগমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপনে করিয়। প্রণাম । 
ভক্তিভরে স্তব রন! করে অবিরাম ॥ 
পরিপূর্ণতম তুমি শ্রীরাধারমণ। 
পরম পুরুষ তুমি জীবের জীবন ॥ 
নিবিকার নিরগ্রন নিত্য নিরাকার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্বেচ্ছাময পূর্ণত্রহ্ম বিশ্বের ঈশ্বর । 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ভূমি নিরন্তর ॥ 
সবার কারণ ভূমি সর্ববগুণাধার। 
তোমার চর্ণপন্ছে মমি বার বার ॥ 
সকলের আদিরূপ তুমি সনাতন । 
তোমার চর্ণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
রাঁধাকান্ত রাসেশ্বর লন্মমীর ঈশ্বর | 
সারাৎসার তুমি গ্রভূ তুমি পবাৎপর ॥ 
করুণাসাগর ভূমি মৃহিমাবতার | 
তোমার চরণপন্ছে করি নমস্কার ॥ 
মহাদেব কহিলেন, প্রভু জনার্দিন। 
ধরায় আমিষ! কর ভূভার হরণ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর ভূমি করুণীনিধান। 
গোলোকের মাঝে ভূমি কর অবস্থান ॥ 
স্বপযোগে কেহ যার দর্শন না পাঁষ। 
তীহারে দর্শন আজি করিনু হেথায় ॥ 
সফল জনম মম, সার্থক জীবন। 
পরম ঈশ্বরে আমি করিনু দর্শন ॥ 
অনন্ত কহিল, প্রভু হরি পরাৎপর । 
সবার জীবন তুমি সবার ঈশ্বর ॥ 
ত্রহ্ধা, বিষু, শিব আদি যত দেবগণ | 
সবার ঈশ্বর তুমি জীবের জীবন ॥ 


৬৪৬ শ্রীতরীব্রদ্ধবৈবর্ভ-পুরাণ। 


শক্তিও 


শোঁকাকুলা৷ পুথিবীরে অনাথিনী করি। 
গোলোকে গমন তুমি করিছ শ্রীহরি ॥ 
দেবগণ কহে, প্রভু হরি সনাতন । 
কেমনে আমরা তব করিব ত্তবন ॥ 
বেদ-চতুষ্ট় ধাঁর স্তবেতে অঙ্গম। 
কিরূপে তাহার স্তবে হইব সক্ষম ॥ 
কেমনে মহিমা মৌরা বুঝিব তোমার । 
তোমার চরণপদ্ধে করি নমস্কার ॥ 
দেবগণ যথাস্থানে করিলে প্রস্থান । 
নানারূপ কথা চিন্তা করে ভগবান্‌ ॥ 
চলিলেন ত্বরা করি ্বারকাভবন। 
আরম্তিল! যজ্ঞ এক অতি মনোরম ॥ 
দেবগণ আলে পুনঃ যজ্ঞ সম্পাদনে। 
কত যোগী ঝধি আসে পুলকিত মনে ॥ 
মহা! আড়ন্বরে যজ্ঞ হয সমাপন | 
বিদাষ লইল তবে যত দেব্গণ | 
মুনি-ধাধি দল চলে লইয! বিদায় 
পথিমধ্যে যুগণে দেখিবারে পাষ ॥ 
দৈবের লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে। 
কুবুদ্ধি জন্মিল যত যাদব অন্তরে ॥ 
পরম্পর তার সবে করে আলাপন । 
এ হের আসিতেছে মুনি-ঝধিগণ ॥ 
মুনি-ঝধি জন হষ কত বুদ্ধিমান্‌। 
আজ মোরা কৌশলেতে লইব প্রমাণ ॥ 
এই বলি ক+জনারে রমণী সাজায় । 
উদর করিল উচ্চ গর্ভবতী প্রা ॥ 
থষিদের কাছে সবে করিয়া গ্রমন। 
ভক্ভিভরে প্রণমিয়া বলে যছুগণ ॥ 
গর্ভবতী এই সব রমণীর! হষ। 

জন্মিবে এদের বন্যা অথব। তনষ ॥ 
সত্য করি বল দেখি মুশি-ঝষিগণ। 
তোমাদের জ্ঞান তবে বুঝিব কেমন | 
যাদের উপহান বুঝিতে পারিল। 
আরক্ত নয়নে তবে মুনির! কহিল ॥ 





রস 


কৌতুক মোদের সনে করিলে যেমন। 
তাহার উচিত শাস্তি পাবে সর্বজন ॥ 
লৌহের মুষল্‌ গর্ভে হইবে প্রমব। 
তাহাতে বিনাশ হবে যাদবের সব ॥ 
এইরূপ অভিশাপ করিযা! প্রদান । 
মুনিগণ নিজগৃহে করিল প্রয়াণ। 
অভিশাপ শুনি সব যাদব নিচয়। 
ভয়ে ব্যাকুলিত মন সবাকার হয় ॥ 
যথাকালে সেই গর্ভ রদব হইল | 
লৌহের মুষল তাহে জনম ধরিল॥ 
তাহ! হেরি ভয়ে ভীত যত যহুগণ। 
কৃষেের নিকটে সব করে নিবেদন ॥ 
তাহাদের কথা শুনি কহে বিশ্বপতি। 
প্রভাস নদীর তীরে যাঁও শীন্রগতি ॥ 
সেখ!য মুষল কর প্রস্তরে ঘর্ষণ। 
তারপর ন্দীজলে কর নিক্ষেপণ ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সবে গ্রভাসেতে যায। 
গ্রস্তরে ঘর্ষণ করে মুষল ত্বরায়॥ 
ঘষিতে ঘষিতে ফেন! ওঠে বন্থৃতর 





| তাহাতে জন্মিল কুশ সেথায বিস্তর | 


ঘর্ধণের ফলে ক্ষষ হুইল মুষল। 

অতি ক্ষুদ্র অংশ তবে রহিল কেবল ॥ 
দেই অংশ ষদ্ুগণ ফেলে দেয় জলে। 
কোলাহল করি স্নান করিল সকলে | 
তারপর হয অতি অপূর্বব ঘটন | 
মুনিদের অভিশাপ ন! যায খণ্ডন | 
বিবাদ বাধায় তার! কথায় কথায। 
ক্রমে ক্রমে সে বিবাদ অতি বৃদ্ধি পায়| 
ুর্ববজাত কুপরাশি করি উৎপাটিন। 
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যছুগণ ॥ 
তাহাতে হুইল ত্রুমে নকলে সংহার 
এইরূপে যছুবংশ হয় ছারখার ॥ 
যাদবের! বুদ্ধে হত হ্য দলে দলে । 
নহমতা হয় যত রমণী“নকলে | 


শ্রীকৃষ্চজন্মখণ্ড। ৬৪৭ 


রিকিকি কারক বি 


এই বার্ডা শুনিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
দারুকেরে সম্োধিষা। কহেন তখন ॥ 
যাওহে দীরুক তুমি হস্তিন! নগর । 
পাগুব অর্ভজুনে হেথা আনহু সত্বর ॥ 
দারুক আদেশমাত্র করিল গমন । 
শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষের তলে বসেন তখন ॥ 
সেইকালে ব্যাধ এক মৃগযা কারণে । 
উপনীত হয় আঁসি বিজন কাননে ॥ 
দুর হ'তে প্রীকৃষ্ণেরে করিধ। দর্শন। 
স্বগ ভাবি ব্যাধ শর করে নিক্ষেপণ ॥ 
সে আঘাতে কুষ্ণধন অতি ব্যাকুলিত। 
অর্জুন এহেন কালে হষ উপনীত ॥ 
অর্ছুনে কহেন কৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে । 
সমাগত হয কলি গানব আলয়ে ॥ 
চলিলাম আমি এবে গোকুলভবনে । 
সার কথ! বলি আমি ভব সনিধানে ॥ 
অবিলম্বে ধক্সাধাম করিয। বর্জন | 
সবে মিলে স্বর্পুরে করহ গমন ॥ 
শ্রীকের দশ! হেরি অর্জুন ব্যঘিত। 
শোকেতে অস্তর তার হইল পৃরিত ॥ 
অন্ন্তর নিজগুছে কবিষ! গমন | 
যুধিষ্ঠিব পাঁশে সব করে নিবেদন ॥ 
পকল বৃত্তান্ত শুনি পাগুব স্কলে। 
হাহাকার করি কাদে নয়নের জলে ॥ 
যুধিতঠির বলে সবে করি সম্বোধন । 
কৃষ্ণ বিন। এ জগতে কিবা! প্রয্বোজন ॥ 
অনন্তর ল/ষে ভার্য্যা আর আাভৃগণ | 
যুধিষ্ঠির ন্বর্গপাঁনে করেন গমন ॥ 
এেদ্দিকেতে দেবগণ আসিয। ত্রাধ | 
হরিরে কদন্বমূলে দেখিবারে পাঁয় ॥ 
অনন্ত কিশোররূপ মদনমোহন । 
ব্যাধের বাণেতে বিদ্ধ হব্ির চরণ ॥ 
কদন্বের মুলে হেরি কৃষ্ণ সনাতনে । 
দেব্গণ স্তব করে ভক্তিবুত মনে | 


অনন্তর হাহ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সকলেরে করিলেন অভষ প্রদান ॥ 
পৃথিবী অধীর হয়ে করিলা রোদন। 
আশ্বীস গ্রদান তারে করে সনাতন ॥ 
হলী বলদেব মাঝে যেই তেজ ছিল। 
অনভ্তদেবের মাঝে প্রবেশ করিল ॥ 
গ্রদ্যুন্সের তেজ ধাঁষ কাম কলেবরে। 
অনিরুদ্ধ তেজ যাঁর ব্রহ্মার ভিতরে ॥ 
ক্রীরুষ্ণপ্রেয়মী স্তী রুক্মিণী তখন। 
সশরীরে বৈকুষ্ঠেতে করিল গমন ॥ 
ভূগর্ভে বিলীনা হষ সত্যতাম! সতী | 
পীর্ববতীশরীরে মিশে দেবী জান্ববতী ॥ 
এইরূপ যেথা হতে জন্ম হয যার। 
বিলীন হইল সবে সেথাষ আবার ॥ 
দ্বারক। করিয়! গ্রাস লবণ সাগর । 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ধরি কলেবর ॥ 
জাহবী যমুনা! আর নদী সরম্বতী | 
কাবেরী নরম! আর নদী পদ্মাবতী ॥ 
সকলে আগিয! কৃষ্ণে করিলা। প্রণাম । 
ভক্ভিভরে স্তব্স্ততি করে অবিরাম ॥ 
কীদিয। জাহুবী কয় সে নীলরতনে। 
তোমার বিরহ যোর! সহিব কেমনে ॥ 
গোলোকধামেতে ভূমি করিলে গমন । 
মোদের কি গতি হবে কহ সনাতন ॥ 
গঙ্গার বচন শুনি কহে ভগবান্‌। 
কলিকালে ভূতলেতে কর অবস্থান ॥ 
পাঁচটি হাজীর বর্ধ রূহিবে ভারতে । 
কলের শ্রেষ্ঠা নদী হইবে জগতে ॥ 
তব জলে স্নান করি যত পাপিগণ। 
যে পাপ তোমার জলে করিবে অর্পণ ॥ 
মোর মন্ত্রউপাঁসকে করিলে দর্শন । 
সেই পাপ দুরীভূত হইবে তখন ॥ 
হন্লিনাম-সঙ্কীর্ভন হইবে যেথায। 
শ্রবণ করিতে তাহা যাইবে সেথাষ ॥ 


চে 


৬৪৮ 


আলিঙ্গন করে যদি বিফুতক্ত জন | 
ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপ করে পলায়ন ॥ 
যে সকল তীর্থ আছে পৃথিবীর মাঝে। 
মোর ভক্ত দেহে তারা নকলে বিরাজে ॥ 
ভক্তের চরণধূলি করিয়। স্পর্শন। 
বহুদ্ধরা মুপবিত্র হয অনুক্ষণ ॥ 

মোর মন্ত্রউপাঁসক করিয! স্পর্শন। 
সপবিত্র হয় সদ! বায়ু হুতাশন || 
দশটি হাজার বর্ষ পৃথিবীর মাঝ। 
মোর যত ভক্তগণ করিবে বিরাজ ॥ 
তারপর মোর ভক্ত না রহিবে আর। 
কলিকালে চারি বর্ণ হবে একাকার ॥ 
এই কথ! কহে যবে কৃষ্ণ জনার্দন | 
চভূভূর্জ মুর্তি তিনি করেন ধারণ।॥ 
শহছ্থ চক্র গদ1 পদ্ম শোভে চারি করে। 


রথে আরোহিয়া বায় ক্ষীরোদ নারে ॥ 


সিদ্ধুকন্া মত্যলক্ষমী অতি মনোহরা। 
শ্রীকৃ্চের সাথে সাথে চলিলেন ত্বরা ॥ 
শ্বেতদ্বীপ মাঝে বিষু করি আগমন । 
মনোহর ছুই রূপ করিল! ধারণ ॥ 
দক্ষিণ ভাঁগেতে হয় বিষুর মূরতি। 
নবীন-নীরদ-কান্তি অপরূপ অতি॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র গোপবেশধারী। 
ভঠাবান্‌ পুরণতিম মুকুন্দ সুরারি ॥ 
শত-কোটি-ন্দ্র-দম সৌন্দর্য্য তাহার | 
প্রব্রহ্ম গুণাতীত আত্মাসবাকার ॥ 
পরম আনন্দময় গ্রভু পরাৎপর | 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
জ্যোতির্দয় সনাতন যোগ্সিগণ কষ। 
নিত্যরূপ কহে তারে ভক্ত সমুদয় ॥ 
মত্যের স্বরূপ কহে বেদ-তুষ্টর। 
দেবগণ কহে তারে প্রভু স্বেচ্ছাময় ॥ 
স্বরূপ কছে তারে মুনি খষিগণ। 
নিত্য বন্ত কছে তারে ঘত বিচক্ষণ | 


ীপরীব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


ঠ্টি ঈশিকা পর এরি সি শিশির 





শঙ্কর বলেন তারে অনির্ববচনীয়। 
পরম ঈশ্বর প্রভু নিত্য অদ্বিতীয় ॥ 
প্রজাপতি ব্রহ্মা কহে সবার কারণ। 
গোলোকের নাথ তিনি শ্রীরাধারমণ। 
বামভাগে চতুভু'জ ঘুর্তি হয় তার 
ভ্গবান্‌ নারায়ণ কৃপা-ঘবতার ॥ 
শঙ্ব-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ। 

দুর্ণভ বৈকু্ঠধামে করিল! গমন ॥ 
লক্মীপাতি বৈকুঞেতে করিলে প্রস্থান । 
মুরলীর ধ্বনি করে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
মধুর মুরলী ধ্রনি করিযা শ্রবণ। 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেব মুনিগণ ॥ 
অচেতন নাহি হয ঈশ্বরী পার্বতী । 
মধুর বনে কহে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥ 
গ্োলোকধামেতে আমি রাধিকারূপিণী। 
মহালক্ষীরূপা আমি বৈকৃষ্ঠবাসিনী ॥ 
আমি সিদ্ধুকন্থা আর দেবী বাথাদিনী | 
আমিই সাবিত্রী দেবী বেদ-প্রসবিশী | 
শুভ আদি দৈত্যগ্রণে করিয়া নিধন। 
পূর্বের আমি দুর্গা নাম করেছি ধারণ। 
্রিপুরা আমার নাম দৈত্য-বিনাশিনী । 
আমি দক্ষকগ্ত! সতী সত্যস্বরূপিণী ॥ 
আমি বিষ্পমায়া আর আমি নারাধণী। 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা আমি রাঁধা বিনোদিনী | 
পঞ্চ প্রকৃতির রূপা হুই অনুষ্ষণ। 
মোর অংশে জন্ম লয় দেবপত্রীগ্রণ ! 
গবোলোকের মাঝে আমি তোমার বিহনে | * 
চতুর্দিকে ভ্রমিতেছি শোকাকুল মনে ॥ 
আমার বচন তুমি গুন দ্নাতন। 
ত্বরা করি গোলোকেতে করছ গমন 
পার্ববতীর বাক্য শুনি কৃষ্ণ তগবান্‌। 
সত্বর গ্রোলোকধামে করিলা প্রস্থান | 
মাযা মুরলীর শব্দে বত দেবগণ | 
অচেতন হযে সবে ছিল এতক্ষণ ॥ 
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প্রীকৃ্জন্মখগু। ' ৬৪৯ 


তার্দের চৈতগ্য দান করিল। পার্বতী | 
হরিধ্বনি করে সবে ভক্তিভরে অতি ॥ 
তারপর ষায় সবে আপন ভবনে। 
পার্বতী ব্বগৃহে যায় মহাদেব সনে ॥ 
গ্বোলোকে আসিছে পুনঃ কৃষ্ণ প্রাণধন। 
আনন্দ-নাগরে ভাসে শ্রীরাধার মন ॥ 
রথ হ'তে নামিলেন কৃষ্ণ গুণধাম | 
লুটাষে চরণে রাধ। করিল প্রণাম ॥ 
গৌলোকবাসিনী যত গৌগীগণ ছিল। 


কুষ্েরে দর্শন করি আনন্দে মাতিল ॥ 


রাধিকার হস্ত ধরি কৃষ্ণ সনাতন | 
বাসের মণ্ডল মাঝে করিল। ভ্রমণ ॥ 
পবিত্র অক্ষষবট হেরি ফুল্প মনে। 
রাধা ও গোবিন্দ যাষ রম্য বৃন্দাবন ॥ 
মালতী মাধবী কুন্দ চম্পক কানন। 
পশ্চাতে ফেলিষা (ছে করিল গমন ॥ 
- চন্দন কানন শেষে করি অতিজ্রম। 
রাধার ভবন হেরে অতি মনোরম ॥ 
অনন্তর ভগবান্‌ রাধিকার সনে। 
ফুল্প মনে বসিলেন রত্বের আসনে ॥ 
তাস্ুল চর্ধ্বণ কৰি কৃষ্ণ মনাতন। 
রাধ। সহ শধ্য! মাঝে করিল! শয়ন ॥ 
রসের সাগরে মগ্ন হয ছুইজনে। 
নানাবিধ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
ধর্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রংণ। 
অবিকল তাহ! আমি করিনু বর্ণন ॥ 
্রন্মবৈবর্তের কথ! অতি স্ুধা-মাখা । 
আবণ করিলে থাকে হদয়েতে আকা ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ | 
এই ধরাধামে হবে ধন্য সেই জন ॥ 
পরিধূর্ণতম হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভূভার হরণ তরে আবিভূতি হন ॥ 
মায়াবলে মাতৃগর্ড বাধুপুর্ণ করি । 
বন্ুদেব ঘরে হন আবিভূর্ত হরি ॥ 





ভি 


অযোনিমস্তব সেই কৃষ্ণ দয়াময় । 
যুগে যুগে নাম-ভেদ বর্ণ ভেদ হয | 
সত্যযুখে শুভ্রবর্ণ ঘুণ্তি ছিল তার। 
ত্রেতাধুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার ॥ 
দবাপরেতে কৃষ্ণবর্ণ ধরে কলেবর | 
কলিকালে গীতবর্ণ ধরেন ঈশ্বর ॥ 

এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণনাম হুয। 
পরিপৃর্ৃতিম ত্রন্ম নাহিক সংশয | 
কুষ্ণসাম ম্মরিলে ও করিলে শ্রবণ । 
কোটিজন্মার্জিত পাপ হয় বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙগলমন়। 

এই নামে মুক্তি লতে জীব-সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্যপ্র্ হয় অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয় সদ! শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন। 
কুষ্ণের কিন্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্থরপতি গ্রণপতি ব্রহ্ম মহেশ্বর | 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগ্ণণ করে উপাসনা । 
লক্মনী সরহ্বতী যারে করেন বন্দনা ॥ 
স্থূল হতে স্থুলতর শরীর যাহার । 
লোমকুপে স্থিতি ধার এ বিশ্ব সংসার ॥ 
কৃষ্ণনাম অবিরাম লয় যেইজন। 
অবশ্ঠা ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ] 
অচ্যুত সর্ববেশ হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
সর্ববাধার সর্ববগতি রাধিকারমণ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার 
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভর্জ জীব, বৃথা কাটে কাল। 
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয় বিঞ্ুমাযাজাল ॥ 
সহুস্তর ভবসিন্ধু পার হবে যদি । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরবধি ॥ 
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন | 
শৃষ্যেতে মিলাষে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 


৬৫০ ীীতরন্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 





কেবা! ভূমি) কেবা আমি, সব স্বপ্নময় । 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ সত্য হয় ॥ 
প্রীকুষ্ের নামগান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দযার সাগর ॥ 
ভজ্বাঞ্থাকল্পতরু ভক্তগ্রাণ্ধন। 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
এ জগতে কৃষ্ণতক্ত আছে যেই জন। 
দেহান্তে গৌলোকধাযে করিবে গমন ॥ 
এ ভব-সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সার । 
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর | 
শ্রীকষজন্মথণ্ডে উননবতিতম অধ্যাধ সদা । 





& নবভিতম অধ্যান্্ 
ব্দবিকাশ্রম হইতে ত্রহ্মলোকে নারদের গমন, 
হাগয়কগ্যাব সহিত নারদেখ বিবাহ ও 
বিহাব, সনৎকুমাবেব উপদেশে 
তগস্তায় গমন, নাবদেৰ প্রতি 
মহাদেবের উপদেশ 
এবং তাহাৰ 
মুক্তি। 
নারদ কহিল, শুন প্রভূ নারায়ণ । 
সকল কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ । 
ব্রগ্ধবৈবর্তের কথ! অতি মধুম্য। 
শ্রবণ করিলে তাহ! জড়ায় হৃদয় ॥ 
আঁজ্ঞ! যদি কর প্রভু তপ্তা-কারণ। 
-হিমাঁলয পর্বরতেতে করিব গমন ॥ 
নারাপণ কহিলেন নারদের প্রতি। 
ূর্ববন্মে ছিলে ভূমি গ্বরকের পতি ॥ 
গ্শ নারীর পতি ছিলে গুণধাম | 


তু হাষে মহেশ্বর বর দিলা! তারে। 
সেই বরে পতিরূপে পাইবে তোমারে ॥ 
হগ্জয় রাজার গৃহে জন্মে সেই নারী । 
তাহারে বিবাহ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥ 
স্থগীযনমিনী অতি রূপনী বুব্তী। 
লক্ষমী-অংশে জন্ম তার পতিব্রত। সতী ॥ 
অনস্তযৌবনা বাল! অতি কমনীয় । 
মহাভাগ! সেই কন্যা অতি রমণীষা ॥ 
যতদিন কর্মাফল-ভোগ নাহি হয়| ' 
পরিত্রাণ নাহি পায জীব-দমুদষ | 
নারাহণ-মুখে শুনি এহেন বচন। 

নারদ হ্ঞ্রষ-গৃহে করিল গমন ॥ 

কহিল শোৌনক মুনি, সূত মহাশষ। 
কহ মোরে নারদের বিবাহ্‌-বিষয ॥ 
সূত মুনি কহিলেন, শুন যোগিরাজ। 
বিচিত্র কাহিনী আখি কহিতেছি আজ | 
ব্রহ্মার নিকটে খিয। নারদ গ্রবর। 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অতঃপর ॥ 
আনন্দিত হঃয়ে ব্রহ্ম। রথ-মারোহণে। 
নারদের সহ যাঁষ স্ঞ্জষ ভবনে ॥ 
সৃপ্ীয় নৃূপতি অতি প্রফুল্ল অন্তরে । 
নারদেরে নিজ কন্া সমর্পণ করে ॥ 
কন্ার বিদায় কালে নৃপতি কপ 
শোকেতে অধীর হয়ে কাদে অতিশয় 
কোথায চলিলে তুমি কমললোচনে। 
তোমারে ছাড়িযা আমি রহিব কেমনে । 
তোমার বিহনে হেরি সমস্ত আধার 
চলিয়া যাইব আমি বনের মাঝার 
পিতার ক্রন্দন শুনি নন্দিনী তখন। 
কীদিতে কীদিতে করে রথে আরোহণ । 
পুত্র আর পুত্রবধূ লয়ে প্রজাপতি । 
আপন ভবনে যায পুলকেতে অতি ॥ 
্রহ্মলোৌকে অতিশয় হয ধুধধাম। 


শ্রিকষ্জন্মথণ্ড। ৬৫১ 


ঢক। বাজে মনোহর বাজিল পটহ। 
মধুর ম্ৃদঙ্গ বাজে যুরলীর সহ ॥ 

মুরজ আনক কাংশ্ বাজে সথমোহন। 
নৃত্য গীত করে যত বিদ্াধরীগণ ॥ 
তারপর স্মারোছে দেব বিপ্রগণে। 
ভোজন করাধ ব্রহ্ধা। পরিভৃপ্ত যনে ॥ 
বপ্ৰতী পৃত্বী লতি নারদ গ্রব্র। 
হুর্তক্রীড়ায় রত হয় নিরন্তর ॥ 
কামশাস্ত্-বিশারদ ব্রহ্মার তনয। . 
নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয ॥ 
দিবারাত্র জ্ঞান কিছু না রহিল আরু। 
পত্ভীস্হ নানারূপে করিল বিহার ॥ 
এইরূপে রতিভোগ করি অতঃপর । 
বটবৃক্ষমূলে যায় নারদ প্রবর ॥ 
ব্রঞ্ধতেজে দীপ্তিমান্‌ সনৎকুমার | 
এমন সময আসে নিকটে তাহার ॥ 
শিশুসম নয় দেহ নযনাভিরাম! 
নিরম্তর জপিতেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥ 
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য তক্তের প্রধান । 
পঞ্চবৎনরের শিশু অতি জ্ঞানবান্‌॥ 
সন্ৎকুমারে স্থে! করিয়! দর্শন । 
নারদ করিল তার চরণ-বন্দন ॥ 

মুছু হাস্য করি কছে সনৎকুমার | 
গুন ছে রমণীপ্রিম্ব বচন আমার । 
নৃপকম্া সহ তব হল পরিণ্য | 
পত্ঠীসহ কাল কাটে স্থখে অতিশব ॥ 
পরমাজুঙ্জান লোপ ক'রে নারীগণ। 
মোক্ষের বিরোধী তার। বন্ধন কারণ ॥ 
মহামুর্খ হয় যারা শুন মতিমান্‌। 
অন্ত ভাবিয়! তারা করে ব্ষি পান ॥ 
বিষয়ে আসক্ত কভু হয় যার মন। 
নেই নরাধম করে গরল দেবন ॥ 
যতদিন কর্মমাভোগ শেষ নাহি হুষ। 
ফল ভোগ করে যত জীব-সমুদয় ॥ 


ত্রঙ্ধার নন্দন মোরা শুন তপ্পোধন। 
তথাপি কর্মের ভোগ রষেছে লিখন ॥ 
তাই ষদি নাহি হবে তবে কেন আর । 
ন্বরর্ব রূপেতে জন্ম হইল তোমার ॥ 
শ্রিপারে এখন তুমি করি পরিহার। 
তপন্যার তরে যাও বনের মাঝার ॥ 
পবিত্র ভারত-যাঝে তক্তিযুক্ত মনে । 
একান্তে তন! কর শ্রীমধুসূনে ॥ 
ঘি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র করিয! গ্রহণ । 
নিরন্তর ভজ সেই হরির চরণ ॥ 
পুঙ্কর তীর্ঘেতে মোরে কৃপামন্ধ হরি। 
দি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দেন কৃপা করি ॥ 
সকল মন্ত্রের সার সেই কৃষ্ণনাম। 
কল্পকাল ধরি আমি জপি অবিরাম ॥ 
এইরূপ বাক্য কহি নারদ প্রবরে। 
সনকুমার শেষে মন্ত্র দান করে 
কুষ্ণমন্ত্র লাভ করি নারদ তখন । 
মায়াময়ী রমণীরে করিল বর্জন ॥ 
নারদ ভারতে যায় তপস্তাপ তরে। 
কৃতমীলা নদীতীরে হেরিল শঙ্করে ॥ 
শিবেরে দর্শন করি অতি ভক্তিভরে। 
নারদ চরণে তার প্রণিপাত করে ॥ 
শঙ্কর কহিল! তারে, নারদ প্রবর। 
তোমারে হেরিয়া তূষ্ট আমার অন্তর ॥ 
বিষুতক্কি পরাঘণ যেই জন হ্য। 
তাহার দর্শনে পুণ্য হয় অতিশয ॥ 
শুন গুন মহাভাগ কহি তব প্রতি | 
লভিয়াছ কৃষ্ণন্্র ুূর্লভ অতি ॥ 
গোলোকধামেতে নিজে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আমাদেরে এই মন্ত্র করিল! প্রদান ॥ 
এই মন্ত্র যেই জন করিবে গ্রহণ। 
নারায়ণ তুল্য সদা হবে সেই জন ॥ 
কর্মমূলছেদকারী এই কৃষ্ণনাঁম। 
পাপ-বিনাশক তাহা হয় অবিরাম ॥ 


বা দিতি 


৬৫২ শরীপরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





নবজলধর সম বরণ বাহার | 
কমনীয় শ্বামকাস্তি অতি চমৎকার ॥ 
শরতের চন্দ্রপম বদন কমল। 
বিকশিতপন্নলম নধন যুগল ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভা! পায় চূড়ায় ধাহার। 
কৌন্তুভের মণি শৌভে বক্গের মাঝার ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে ধাঁর। 
পর্ব দেহে শোভে ধার রত্ব-অলঙ্কার | 
সনার আরাধ্য ধিনি পরম ঈশ্বর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
পরিপূর্ণতম সেই নিত্য নিরগুন। 
তাহার ভজন তুমি কর অনুক্ষণ ॥ 
এই কথ। বলি তারে দেব পঞ্চানন। 
কৈলাস ভবন পানে করিল! গমন ॥ 
শ্রে প্রণাম করি নারদ প্রবর। 
তপশ্থার তরে যাষ বনের ভিতর ॥ 
বহুকাল কৃষ্ণমন্ত্র জপি নিশিদিন। 
নারদ বিষ্ুর পদে হইল বিলীন ॥ 
্রক্মবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর। 
শ্রবণ করিলে সব বিদ্ব হয় দূর ॥ 
ব্যাসদেব বেদ আদি বৎসরূপে ধরি । 
কল্পনাষ ভার্তীরে কামধেনু করি ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের ছুদ্ধ করিয়া দোহন। 
জনে জনে সেই সুধা! করিল বণ্টন ॥ 
ভক্তবাঞ্থ৷ কল্পতরু ভক্তের ইচ্ছায়। 
শ্ান্হন্দরের বেশে আসিলা ধরায ॥ 
ত্রিগুণ অতীত সেই পরম ঈশ্বর । 
তাহার ভজন! সবে কর নিরন্তর ॥ 
্রন্মা! বিষু শিব আদি ধাছার কারণ। 
সেই সনাতন কুষে ভজ অনুক্গণ ॥ 
্রীকফনন্মখণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 











উ একনবভিভম অধ্যায় 
বহ্ধি ও সুবর্ণ উৎপত্তি কথন। 

কহিল! শৌনক মুনি, সৃত মহাশয়। 
তব মুখে শুনিলাম সমস্ত বিষয়॥ 
শুনিলাম কথ! আমি অতি গোপনীয় । 
র্মণীয় উপাখ্যান অনির্ব্বচনীয় ॥ 
ধন্য ধন্ত আমি, আজ সফল জীবন । 
মধুর পুরাণ-কথ। করিনু শ্রবণ ॥ 
কিরূপে স্বর্ণ বহি উৎপাদিত হয়। 
কৃপা করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
কহিলেন সূত মুনি, শুন তপোধন। : 
অপূর্ব পুর্বাণ-কথা কহিব এখন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগ্ণণ বিজুর সমীপে | 
হৃষ্টিকালে একদিন যান শ্বেতবীপে | 
সেথায় গমন করি আনন্দিত মনে। 
বসিলেন দেব্ণ রত্বসিংহাষনে ॥ 
বিষুর সুন্দর সেই সভার ভিতরে । 
সুন্দরী যুবতীগণ নৃত্যগীত করে ॥ 
তাহাদের স্তন শ্রোণি করিয়া দর্শন। 
প্রজাপতি ব্রহ্মা হয় কামেতে মগন ॥ 
নিজেরে সংযত ব্রহ্মা করিতে না পারে। 
কামেতে অধীর হ'ষে পড়ে বারে বারে। 
অনস্তর হয তার বীর্যের পতন । 
লঙ্জাভরে বন্ত্রে তাহা করে আচ্ছাদন ॥ 
বীর্য্সহ সেই বস্ত্র ব্রহ্মা তারপরে | . 
নিক্ষেপ করিল আসি ক্ষীরোদ লাগরে ॥ 
অপূর্ব ঘটনা! ঘটে এমন সময । 
জল হু'তে শিশু এক সমুখিত হয ॥ 
ব্রহ্গতেজে দীপ্ত শিশু আসিয়! সত্বরে। 


“সভার মাঝারে বসে বিধাতার ক্রোড়ে ॥ 


দেবতা বরুণ আসি এমন পময় | 
বালকেরে ল?য়ে যেতে অমুদ্ভত হয় ॥ 


শ্রীকৃষ্$জন্মখণ্ড। 
| বালকেরে নাহি ছাড়ে ব্রন্ধ। গ্রজাপতি। 





ক্রন্দন করিল শিশু ভীত হ'ষে অতি ॥ 
কহিল বরুণ দেব, এ শিশু আমার | 
জলের মাঝারে জন্ম হইল ইহার ॥ 
বরুণের এই কথ! করিষ! শ্রবণ। 
ক্রোধ্ভরে প্রজাপতি কহিল তখন ॥ 
এ শিগু লইল আসি শরণ আমার । 
কেমনে ইহারে আমি করি পরিহার ॥ 
শর্ণাগতেরে ত্যাগ করে যেই জন। 
নরক-মাঝারে সেই করিবে গমন ॥ 
তাহাদের বাক্য শুনি শ্রীমধুুদন। , 
মৃদু মুহু হাস্য করি কহিল! তখন ॥ 
কামিনীগণের আোণি করিয়া দর্শন । 
কামেতে ব্রহ্মার হয বীর্যের শখবলন ॥ 
সেই বীর্য্য লঃযে ব্রহ্মা! লজ্জিত অন্তরে | 
ক্ষেপণ করিষাছিল ক্ষীরোদ সাগরে ॥ 
সেই বীর্ধ্য হতে এই জন্মিল কুমার । 
ধর্ম-অনুসারে হুয পুত্র বিধাতার ॥ 
বহ্ছি নামে সেই পুক্র বিখ্যাত হয়। 
দাহ-শক্তি দান করে বিষুঃ দধাময় ॥ 
_ বৃহ্ছির উৎপত্তি-কথ! করিন্ু কীর্তন । 
স্বর্ণের কাহিনী কহি করহ শ্রবণ ॥ 
রস্তার জঘন স্তন করিষা দর্শন । 
একদ। হইল অগ্নি কামেতে ধগ্নন ॥ 
কামবাণে জরজর হইল অন্তর। 
বীর্ষ্যের স্থলন তার হয অতঃপর ॥ 
নিদারুণ লঙ্জাবশে দেব হৃতাঁশন। 
সেই বীধ্য বন্ত্র দ্বাৰা! করে আচ্ছাদন ॥ 
অনলের সেই বীর্ধ্য এমন সময । 
প্রদীপ সুব্ণরূপে পরিণত হয ॥ 
্ষণকাল ম্গাঝে সেই সুবর্ণ উজ্বল। 
ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে হয় স্থমেরু অচল ॥ 
রজ্ধবৈবর্ভের কথ অতি সুমধুর । 
শ্রবণ করিলে যত পাঁপ হুয দুর ॥ 





কহিলাম তব কাছে সমস্ত ব্ষিয় | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ্‌ মহাশয় ॥ 
শ্রীকষ্থধন্মখণ্ে একনবতিতম অধ্যাব সমাপ্ত । 


উ ছিনবভিভম অধ্যাক্স 
বরন্ধাদি খণ্ড-চতুষ্টষেব অর্থ-নিবপণ। 
কহিলা শৌনক মুনি, সৃত মহাশয। 
শ্রবণ করিনু আমি সকল বিষয ॥ 
অপূর্ব পুরাণকথ! করিনু শ্রবণ। 
সংক্ষেপে কল কথা করহ বর্ণন ॥ 
কহিলেন সুত মুনি, ওহে তপোধন। 
কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন ॥ 
ব্রহ্ষখণ্ড মাঝে আছে ব্রহ্ম নিরূপণ । 
গোলোক আদির যত আছে বিবরণ ॥ 
সেই খণ্ডে আছে সব জাতির নির্ণয়। 
উৎকৃষ্ট আখ্যান আদি আছে সমূদ্য ॥ 
রাঁধামাধবের ক্রীড়া, উৎপত্তি বিষ্ুুর। 
ব্রহ্মা নারদের কথ! অতি সুমধুর ॥ 
্রহ্গাপ্ড বর্ণন আর নারদের জ্ঞান। 
নারদের নারায়ণ আশ্রমে প্রস্থান ॥ 
সকল কাহিনী আমি কহিনু তৌমারে। 
ব্রহ্ধখণ্ডমাঝে সব আছে সবিস্তারে ॥ 
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-লক্ষণ। 
প্রকৃতিদিগের যত আছে বিবরণ ॥ 
লক্ষ্মী সরত্বতী হুর্গা সাবিত্রী রাধার । 
অপূর্ব কাহিনী সব আছে চমৎকার ॥ 
শিব শঙ্থচূড়ে যুদ্ধ তুলসীর কথা। 
ভ্রীদামেব অভিশাপমোচন-বাঁরতা ॥ 
মনদার উপাখ্যান, কাহিনী গঙ্গার | 
প্রকৃতি খণ্ডের মাঝে আছে সবিস্তার ॥ 
গ্রণপতি-খণ্ডে আছে কথা! মনোহর | 
নিতান্ত নিগুঢ় তত্ব অতি হিতকর | 


৬৫৪ জীরীত্দ্ষবৈবর্ত-পূরাণ। 


পার্ববতী শিবের ক্রীড়া কার্তিক জনম। 
পুণ্যক ব্রতের কথা অতি মনোরম ॥ 
জ্রীবিষ্র বরদান পার্বতীর গ্রতি। 
দুর্গার চরিভ্র-কথ! হ্মধুর অতি ॥ 
গণেশের আবির্ভাব, গণেশ-দর্শন | 
গণপতি-খণ্ডে মব আছে বিবরণ ॥ 
কাত্তিকেরে আন্যন, গণেশ-পুঁজন। 
জমদগ্নি তাঁপসের যুদ্ধ-বিবরণ ॥ 
হুরভিহরণ আর রেগুকার কথা । 
ভূগতরাম গণেশের বিবিধ বারতা | 
পরশুরামের পণ, সমর তাহার । 
গণেশের দস্ততন্ন, বিলাপ ছুর্গার | 
কৈলান বর্ণনা! আদি অতি মনোহ্র। 
রহিয়াছে গণপতি-খণ্ডের ভিতর ॥ 
কৃষ্জন্মখণ্ডে আছে পবিত্র আখ্যান । 
অতি রমণীয তাহ। অতীব মহান্‌ ॥ 
নারদ যে প্রশ্ন করে নারায়ণ কাছে। 
প্রশ্নের উত্তর সব এই খণ্ডে আছে ॥ 
বৈষ্কব প্রশংসা আর রাথকার কথ। | 
রাধার শ্রীদাম সহ কলহ বারত|॥ 
পরল্পরে শাপ দান, মৃত্যু বিরজার। 
কিরূপে বিরজ। ধরে নদীর আকার ॥ 
শরীফের সহ তাঁর গোপনে মিলন । 
সাগরের জন্মকখ৷ আছে বিবরণ ॥ 
কৃষ্ণ-জন্ম-বিবরণ অতি চমৎকার । 
বন্ুদেব-ভবনেতে আবির্ভাব তাঁর ॥ 
গোকুলে গমন-কৃথ শাপ-বিবরণ। 
র্তানু-কন্তারূপে রাধা-আগমন ॥ 
্রীুষ্ণের বাল্যলীলা, অনুর নিধন । 
মোঞ্ষণ আর শকট ভগ্জন ॥ 
বিধাত। ত্র্গার স্তব শ্রীকৃষের কাছে। 
অপরূপ ভাবে কৃফজগ্মথণ্ডে আছে | 
পহস। থোকুল ত্যাগ করি ফনাতন। 
বিরূপেতে দৃন্দাবনে করেন গদন | 


৷ নব বৃন্দাবন স্থষ্ি জীড়া চমৎকার । 


বিগ্র-পত্রীগণ-দভ অনের আহার | 
তাহাদের বর দান, স্বর্গের বর্ণন। 
কৃ করে গোগদের বদন হরণ॥ 
কাত্যায়নী ব্রতকথা, দুর্গা-পৃজা-কথা। 
গোঁপিকাগণের সহ পার্বতী-বারত|॥ 
তাঁল-ফল-ভক্ষণের কথা মনোহর । 
ইন্্র-বাগ-ধ্ৰংল কথা রয়েছে হুন্দর ॥ 
ভ্রীুঞ্খের পরিণয় রাধিকার মনে। 
গোপিকাগণের জ্রীড়া আনন্দিত যনে ॥ 
মায়াবলে ছায়া-ৃটি কৃষ্ণের বিহার | 
মুক্তির বৃত্তান্ত কথ! আছে চমৎকার ॥ 
ভ্রীছরির নানাবিধ ক্রীড়া জলে স্থলে। 
অপূর্বব রাসের লীল! রাদের মলে ॥ 
মথুরা-প্রবেশ আর রজক-ংহার 
কুজ! রমণীর সহ সঞ্ভোগবিহার ॥ 
হরধনু-ভঙ্গ-কথা) মাতঙ্গ-নিধন। 
কংস-বধ, উগ্রসেনে রাজ্য সমর্পণ ॥ 
উদ্ধবের আগমন রাধার ভবনে। 
নানাবিধ কথাবার্তা শ্রীরাধার মনে ॥ 
শ্রীরাম কুষণের উপনয়নের কথ| | 
আরে। আছে কতরূপ বিচিত্র বারতা ॥ 
গুরুণৃহে বিগ্যালাত, মৃত পুণ্ত দীন! 
জরাসন্ধ পরাজয়, দ্বারক।-নির্মমাণ ॥ 
পারিজাত আনযন, রুক্সিণী-হুরণ। 
কুরু পাগুবের বুদ্ধ ভূভারমোচন | 
উষার হরণ-কথা, বাণ-পরাজয় | 
রাধা-বশোদার অতি অপূর্ব বিষয় ॥ 
শৃীল-সুক্তির কথা, গণেশ পুজন | 
শরীফের সহ পুনঃ রাধার মিলন ॥ 
পাঁগ্তববংশের মোক্ষ, স্বর্গে আরোহণ । 
ভগবান শ্রীকৃষের স্বস্থানে গমন ॥ 
নারদের শুভ পরিণয়। 
বনি ও বর্ণের কথ! আছে সমুদ্র ॥ 


দ্রীকৃষ্জজন্মথণ্ড। ৬৫৫ 


রঙ্মবৈবর্ডের কথ! চারিভাগ্র আছে। 
কহিনু সকল কথা তোমাদের কাছে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! নুধূর অতি।: 
শ্রবণ করিলে হ্য হরিপদে মতি ॥ 
অসার সংসারে কৃষ্খনাম মাত্র সার। 
কৃষ্ণনাম বিন। অন্ত গতি নাছি আর ॥ 
 শ্র্ষষজন্মথণ্ডে ছিনবতিতম অধ্যাষ সমাপ্ত। 


ওরাই 


সি 


উ ভ্রয্োনবতভিতম অধ্যায় 
মহাপুরাণ ও উপপুবাণেব লক্ষণ-কথন, মহাপুবাঁণ 
সকলেব গ্লোক-সংখ্যা, ত্রদ্মবৈবূর্ত নামেব অর্থ, 
তন্মাহাত্বাবর্ণন এবং যথাক্রমে শ্রবণ ও 
ফলশ্রবণেব অন্কীর্ভন। 
কহিল! শৌনক মুনি, শুন যোগ্িরাজ | 
মানব জীবন মম ধন্য হ'ল আজ ॥ 
অপূর্ব পুরাণ-কখ। কবিনু শ্রবণ । 
কূপ! করি কর মৌর অভীষ্ট পূরণ ॥ 
অভয প্রদান যদি কর দয়াম্য। 
জিজ্ঞাস! করিব আমি অপর বিষয ॥ 
কহিলেন সুত মুনি শৌনক নিকটে। 
কিবা তব প্রন্ম তাহ! কু অকপটে ॥ 
কহিল শৌনক মুনি কহু মহাশষ। 
পুরাণের প্লোক-মংখ্য। ফল-সমুদয ॥ 
সুত মুনি কহিলেন শুন তপোধন। 
তোমার সন্দেহ আমি করিব ভগ্গান ॥ 
সজন-প্রলঘ-কথা পুর্লাণেতে র্য ৷ 
চতুর্দশ মনু কথা আছে সমুদ্ঘ॥ 
চন্দরসূর্ধ্যবংশধর যত নৃপগণ। 
পুরাণে তাদ্দের ব আছে বিবরণ ॥ 
মহাপুরাণের কথ। শুন মহাশষ। 
কহছিব তাহার আমি লক্ষণ বিষ্য | 
হৃপ্টি স্থিতি প্রলয্বের আছে বিবরণ। 
চতুর্দশ মনুদের নামের কীর্ভন ॥ 


হুরির মাহাজ্যু-কথা, দেব-গুণগ্রাম। 
মহাপুরাণের মাঝে রহে অবিরাম ॥ 
ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক দশটি হাজার | 
পঞ্চান হাজার পদ্মপুরাণ মাঝার ॥ 
তেরটি হাজার প্লোক বিষুপুরাণের। 
আঠার হাজার শ্লোক শ্রীভাগবতের ॥ 
চবিবশ হাজার শ্লোক শিব-পুরাণেতে | 
পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে নারদেতে ॥ 
মার্কগেষ পুরাণেতে নযটি হাজার । 
আঠার হাজার ব্রহ্মবৈবর্ত মাঝার ॥ 
এগার হাজার শ্লোক লিঙ্গপুরাণেতে । 
চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে বরাহেতে ॥ 
সব পুরাণের শ্লোক করিলে গ্রণন | 
চারি লক্ষ শ্লোক হয শুন তপোধন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ। হ্ুধার তাণ্ডার। 
সকল কাহিনী আমি কহিযাছি তার॥ 
পরব্রহ্ম-কথ! ইথে হযেছে বণিত। 
রীত্রহ্মবৈবর্ত নামে তাই অভিহিত । 
অতি পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 
সুুর্লভ হরিতক্তি করয়ে প্রদান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার। 
হরিদাস্থপ্রদ তাহ! হয অনিবার ॥ 
যক্জ-অনুষ্ঠান আর ব্রতের পালন । 
গুরু-প্রদক্ষিণ আর তীর্ধেতে গমন ॥ 
এ সকল আচবণে যত ধর্ম হয । 

ওর কাছে তুচ্ছ সমুদষ ॥ 
্রহ্মাবৈবর্তের কথা করিলে পঠন। 
পুত্রেরত্ব লাভ করে পুন্রহীন জন ॥ 
ভুর্ভাগ৷ রমণী ইহা করিলে শ্রব্ণ। 


“| পতির সৌভাগ্য লাভ করে অনুক্ষণ | 


সৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা রমণী সকল। 
পুবাণ শ্রবণ যদি করে অবিরল ॥ 
চিরজীবী পুত্ররত্ব অবশ্ঠই পাঁষ। 
পুরাণ-শবণ-ফলে ছুঃখ ঘুচে যায ॥ 


৬৫৬ ীপরীবরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





যশোহীন যশ পাঁয় শুনিলে পুরাণ। 
রোগমুক্ত হয় রোগী, যুঢ় পায় জ্ঞান ॥ 
দরিদ্রের! ধনী হয পুরাণ শ্রবণে। 
বিপদ্‌ হইতে মুক্ত হয় সর্বধজনে ॥ 
পুরাণের অর্ধ শ্লোক যেই জন পড়ে। 
লক্ষ গোদানের ফল পায় সে সত্বরে ॥ 
ভক্তিভরে চার্খণ্ড যে করে পঠন। 
সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥ 
কোটিজন্মার্জিত পাপ দূর হয় তার। 
অস্তিমে গমন করে গোলোক মাঝার ॥ 
শুদ্ধ মনে স্নান আদি করি সমাপন । 
ভর্তিভরে ব্রহ্গখণ্ড করিয়া শ্রবণ ॥ 
পায়ম পিক ফল করি আনযন | 
ভক্তিভরে পাঠকেরে করাও ভোজন ॥ 
কষে নিধেদন করি মাল্য ও চন্দন। 
সুগ্ষমবন্ত্র সহ কর পাঠকে অর্পণ ॥ 
শুনিষা প্রকৃতিখণ্ড বিশুদ্ধ অন্তরে । 
দৃধিযুক্ত অম দাও পাঠক প্রবরে ॥ 
অনন্তর গ্রাভী এক করি আনধন। 
বৎস সহ পাঁঠকেরে করিবে অর্পন ॥ 
,গ্বণপতি-খগু-বথ! শ্রবণের পর । 

স্বর্ণ উপবীত দান কর মনোহর ॥ 
শ্বেত অশ্ব শ্বেত ছত্র শ্বেত মাল্য লঃয়ে। 
পাঠকে প্রদান কর প্রফুল্ল হৃদযে ॥ 
কৃষ্ণজন্মথণ্ডকথা করিয়। শ্রবণ । 
পাঁঠকে সর্বস্ব তব করিবে অর্পণ ॥ 








রত্র-অঙ্গুরীয় আর স্বর্ণের কুগুল। 
সুমন বন্ত্র ল্য দান করিবে সকল 
এইরূপে দক্ষিণাদি করিয়! অর্পণ। 
একশত ব্রাহ্মণেরে করাবে ভোজন ॥ 
পুরাণ শ্রবণ যেই করে ভক্তিভরে। 
পুরারুত পাপ হতে মুক্তিলাভ করে ॥ 
দুর্লভ কৃষ্ণের দাস্য সেই জন পায়। 
অন্ভিমে কৃষ্ণের কাছে গোলোকেতে যায 
গুরুর মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ। 
সকল কাহিনী আমি করিনু বরন ॥ 
এক্ষণে বিদাষ মোরে দাও মুনিগণ। 
নারায়ণ-আশ্রমেতে করিব রমন ॥ 
ভ্রিগুণঅতীত যিনি প্রভু দারাৎসার | 
সেই রাধাকান্তে সবে ভজ অনিবার 
ব্রাহ্ষণগণেরে আমি করি নমস্কার | 
কৃষ্ণ শিব ব্রন্মা পদে নমি বারংবার । 
গণেশ চরণ আমি করিনু বন্দন। 
বন্দন। করিনু আমি ভার্তী চরণ | 
ব্যাসদেব চরণেতে জানাই প্রণাঁম। 
রীহুর্গার চরণেতে নমি অবিরাম ॥ 

হে শৌনক, তোমাদেরে করিষ। দর্শন। 
গণেশের সিদ্ধাশ্রমে চলিনু এখন ॥ 
অবোধ হ্থুবোধ অতি ভক্তি সহকারে । 
বিরচিল এ পুরাণ ভ্রিপদী পারে ॥ 
্রশ্মাবৈবর্তের কথা হল সমাপন । 
মহানন্দে হরি হরি বল পর্ববজন ॥ 
শ্রীকষ্জন্মথণ্ডে ত্রয়োনবাতিতম অধ্যায় সমাপ্ড। 





জ্ 
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দেব সাহিত্য কুটারের উপন্যাসের 
অভিনব সংস্করণ 
*০্নীভুক্ ভ্দিজ্িভ” 
অবধুভ প্রণীত ভারাশক্কয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণী 
'যা নয় তাই, পাঁষাণপুরী 
ঘাঘ-_-৫'** টাকা দাঁম-_-৪'** টাকা 
ভাং নরেশ সেনগুপ্ত প্রণীত অচিস্তয সেনগুপ্ত গ্রণীভ 
রূপের অভিশাপ নেপথ্য 
দাম--৪'** টাকা দঘবাম--৩'** টাকা 
কণ্ঠাভরণ ছিনিমিনি 
ঘাম--৩'** চাক] ঘাম--৪"** টাকা 
প্রবোধকুমার লান্ালের সৌরীজ্্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
প্রমীলার সংসার নবীন সাহী 
ঘাম--৩'০* টাকা ঘাম--৪'০* চাকা 
দেবীর দেশের মেয়ে প্রেয়সী 
ধাদ--টা, ২৫, দাঁম--থা, * টাক] 
মালে আর আগুন 
দাম-_টা, ২৫৭ জীবন সাথ 
গুধীন্রলাথ বাহার 
মিলন প্রতীক্ষা দদাদগ রাসারাজ 
রা শেষ অধ্যায় 
ৰ বি দেবীর সি সহ 
ৃ ৮০৪৭ জীবনে আরো অনেক বই আছে 
1. ৃ 


দেব যাহিত্য কুটীর ৪৪ ২১, বামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯ 


মরা) 1. 10৪০--78-10,000 ০, 





দি পি ৭ ওর ৯৫ উড ৬টি হা অর অক ৬৮৯ হট খে এ অত এটি আবার বাপ 
সপ সপ ০ কি 


জীসুবোধচন্র মনুমদার সম্পাদিত 


| হ্চাশীদাজী প্লুতিঘা্ী 
মভাভান্রভ '; ন্রামায়ণ 


কাণীর়াম ঘাস বিরটিত, অসংখ্য এববর্ণ ও কৃতিবাশ ওঝা কৃত সুষহূর পছনে দিখিত 
ব্হবণ চিত্রষধ্যণিত। বগ্তকাও নাদায়ণ। 
গদৃছনে আশ পর্বে সম্পূর্ণ । একবর্ণ ও বছ্বর্ণ চিত্র-সংবলিত। 


কাম সংক্বকণ *** দাম ৩০০৯ টা, | রাজ লংস্রপ *** দীম ২০০ উ 
গাধারণ সংস্বরণ *** দীন ২৫০০ টা, | সাধারণ মংন্ধয়প -*** দাম ১৬০৭ ট 
নুলভ সংক্ররণ *** দায় ২০০৯ টা, | হবলভ লংস্করণ. *** দাম ১২ ট 


সত্যেন্দ্রনাথ বনু সম্পাদিত শ্রীহরেকঞ্চ মুখোপাধ্যায় ও 
[শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর বিরচিত) | শ্রীন্ববোধচজ্্র মভুমদার সম্পা 
শ্রীচৈতভ্ভাগনত | শ্রীত্রীতৈতত্যচর্ট 
একবর্ণ ও যহুবর্ণ চিত্র-শৌভিত। পরিশেষে | মল, অর, অহ্বাণ, ব্যাথা! ও টীকা লদেত। 
সারাংশ দেওয়া হইয়াছে । হ্রদ ও লরল ভাষায় অনুঘিত। 


রাজ সংস্করণ- দাম ২০*** টাকা. | বাজ মংক্ষযণা ** দাম ২৫০০ 
হৃলভ নংদর়ণ--দাম ১৫৪৪ টাক! হৃল্ভ মংস্রণ ৪৪৬ দা ২৪৪৩ 


্রীহুবোধচজ্জ ননুমদার সম্পাদিত | শ্রীবোধ্্র মভুমঘার সম্পাদিত 
টিনার ভ্রজ্জমৈঘর্তপুল্াণ 


হুমমলিত গণ্ঘছনে নিখিত। বছচিত্র শোভিত 
বাজ নংস্ষরণ ৪৪৬ দাম ৫৪৩ 


সাফ নি সুলভ সংঘরণ_ "দাম ২৮ 
এই গ্রন্থে আছে মহাপ্রভু চৈতন্দেব ও তাহার সুবোধ মার স্পা 
পার্বগণের লীলা-গ্রপন, বৈধ ভক্তদের অলৌকিক গীয়তাণ হা 


কাহিনী, শ্ীবাধাঁকফের শীঘারদের ধিললেষণ এবং | পল্সছনে লিখিত। একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র শে 
শ্রীরন্দাবনধাঁমের বিশব বর্ণনা। ইহ! ছাড়া! একশত পরিশেষে নম্র শ্রীদন্াগবতের গল্প অতি স 


দহাপুরুধের প্রতিকৃতি ঘহ জীবনী দ়িবেশিত নিট 
হ্ই্মাছে। বৈষ্বগণের অমুজ্য ম্প্ঘ। লাধারণ লংস্করণ ৪৪৬ দাম ৫ 
মূল্য মাত্র ১৬০০ টাক] মুলত দংস্করণ *** দাম ২০ 


নিলি 
দেব সাহিত্য কুটার ও ২৯ বামাপুকুর লেন, কমিকাতা--৯ 


লা. 10৪০.--79--20,000 


